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দাম £ পঁচিশ টাকা 


সংস্কৃতি অধিকৰ্তা, তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমধন্ধ সরকার কৰ্কক প্ৰকাশিত ও 
বসুমতী কপেরেশন লিমিটেড, ( পশ্চিমবদ্ধ সরকারের একটি singe সংখ্থা ) 
১৬৬, বিপিনবিহারী singed ঠিট, কলিকাতা ৭০০ ০১২ Cus মুএত 


নারদীয় - শিক্ষা প্ৰস্থে সংগীতের আলোচনা 
গীত-প্রবন্ধের বিবৰ্তন 

স্বরমেলকল্সানিধি 

তানসেলের বৃন্দাবন সংবাদ 

তানপুরার কথা 

তৃতীয় মাত্রা : তৃতীয় ga: রবৰীন্ড্ৰসংগীত 
র্বীম্দ্ৰনাথের গানে অলংকরণ প্ৰয়োগ 


ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গে 


লোকসংশীতের আঞ্চলিক সুর-খৈ!শষ্টোর কয়েকটি সূত্ৰ 


বাংলা কাবাশীীতির ভাষা 


অধুনা আঘুলিক গান 


গননাটা আন্দোলন ও বাংলা গানের ধারা একটি সমীক্ষা 


OMG নৃত্য প্রাচীন বাংলা fa নৃত্য 


"us 


সাক্ষাৎকার : তিমিরবরণ 
বাংলার কাবাসংগীত : রাজ্ঞোম্বর মিত্র 


সদন রাখ 
ডা. বিমল বায় 

G., AAEL ঘোষ 
[বিনয় bad ত’ 
ৰেোমলং€ৰ 

ACTS বত্প্যোপাধা!ম 
সুভাষ চৌধুরী 


SMT Spoil 

রতা syn 

অনল DCN T 
দিলীপ সেনগুপ্ত 

ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায় 


৮৫ 


৯১ 

at 
১০৩ 
298 
১৯২৫৭ 
১৩৪ 
১৪৫৪ 


১৫৯ 
১৬৯ 
১৭৭ 
০৮১০ 
২০১ 


AAS 
২২৮ 


পশ্চিমবঙ্গ রাজা সংগীত আকাদেমি 
বারো বছরের সন্ধিক্ষণে 


পশ্চিমবঙ্গ Ale] সংগীত আকা্যদেমি ১৯৮২ সাপের মার্চ মাসে কাজ শুক করেছে 
মূলত তিনটি প্ৰধান উদ্দেশ্য সাধনে রেখে; সাংশীতিক এ(ত৩%/ সংরক্ষণ, SCANT 
ও প্রকালনা এবং নবীন প্রতিভা অম্বৈষণ । অতীতের গোৱৰমনয় wei hoso সংরক্ষিত 
করে রাখার প্ৰয়াস যেমন ৮লছে Gels CMOS কাপে) সংগ্ৰহৰ WEAN, তেখনহ 
বর্তমানের ঘারা গৌরবের, তাদের কুতিকেও সংবাশ্টত কৰে রাখা হস 1515 3 এাধায়ে। 
এ পৰ্যন্ত ৪৭২ ঘন্টার তিডিও কাাসেট নিনিত হয়েছৈ এ যুগের Hoss সংগী lances 
ভ্রীবন ও সংগীত নিয়ে। স্থাপিত হয়েছে শীতাতপ|নিয় এত ARLINE TANA 
স্থাপিত হয়েছে যার অমূল্য ও দুহ্পাপ্য সংগীতৰিষঘক পৃত্তক সংগ্ৰহ-সংশ্যযা প্ৰয় ১৫০০ l 


এ পৰ্যন্ত গান সংগৃহীত হয়েছে ছ'হাড্জারের মতো। [eS বিয়য়ে গবেষণার কাজ 
শেষ হয়েছে। সংগীত সাধক চবিতমালাৱ মতো গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা -প্রক্াশণ্য প্রকল্রের 
কাজ শুক্ল হয়েছে। লোকনীতি সংগ্রহ করার প্রয়াস দেওয়া হচ্ছে Cuorlslso) sy 
প্রকাশিত হয়েছে ১৭ (“প্রকাশনা aBa) সংগীতবা 4 alors পা১টি সংয্যা 
এবং নিউজলেটারের নগট সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে এবার [নিয়ানত সংগীত siara 
পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 


ব্যবহারিক Wena উপেক্ষিত থাকে fai মাসিক অহিবেশনের উদ্যোগ নেওমা 
হয়েছে। প্রতিমাসেই সংগীত ও নুতোর বিষয়ে আলোচনাসহ পারবেশনার অনুষ্ঠান 
আয়েজেন করা হজচ্ছে। প্রকাশিত হয়েছে শানপ্ৰকাল ঘোষের পারঠাপনায় নবীন 
শিক্ষার্থীদের ‘তালিম’ ক্যাসেটের ৩টি খণ্ড যাতে কণ্ঠ-সহযো[গতা করেছেন অরুণ 
ডাদুড়ি, ললিতা caw: মানস চক্ৰবতী প্রথম খণ্ডে পরিচালনার ewe করেছেল। 
সক্তনশীল সংগীত বাক্তিত্বদের স্ত্রানিত করা হচ্ছে আলাউদিন পুরস্কার feo এ 
পর্যস্ত যায়া পেয়েছেন: তিযিরধরণ, সলিল eA, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, cary 
মুখোপাধ্যায়, হীরেক্্রকুমার menn, অমলাশংকর, তি. AAK. সন্ধ্যা 
মুঘোপাধায়, sy ডটাচার্য ও থাখমিনী maA বৈজ্ঞানিক eela নিয়ে সংগীতের 


(ছু) 


বিচার-বিশ্লেষণের way আগ্রহী মানুষকে uaa তাবে শিক্ষিত কবে তোলাৰ Agh 
সংগীত JAMEN Frafy Acal গত ৭ ane ধরবে অনুষ্ঠিত 200 

নবীন প্রতিভা অম্বেষণের ক্ষেত্রে আকাদেমি Rafts কমণ৷লা ও প্রাতযোধিতার 
আয়োজন করে থাক্তে। নৃত্যকর্মশালা পরিচালনার ভ্রনা সংযুক্তা পানিগ্ৰাহী, Say কন, 
ony ডট্রাচার্য, ইলিয্রানা সিতারেন্ডি. বিলিন সিং, কেলুচরণ মহাপাত্ৰ, fare মহারাজের 
মতো শিল্পী ও sae অংশ নিচ্ছেন ৷ সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতাটিতে প্রতিযোগীর 
সংখ্যা এবার চার হাজার। সফল প্রতিযোগীদের বিভিযা অনুষ্ঠানে সুযোগও দেওয়া 
হচ্ছে__ mE এবং তিন্‌ aren! প্রথম দশজন প্রতিভাবান প্রঠিযোগীকে দীর্ঘস্থায়ী 
প্রশিক্ষণ-প্রকল্পড়ক্ত করা হয়েছিল। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সুবিনয় রায়, অগ্নবি‘দ বিশ্বাস, 
সুভাষ চৌধুরী, অনল চট্টোপাধ্যায়, অমর পাল ও ওমপ্রকাল মহারাজ্ঞ এর যতো Darda 
প্রশিক্ষকেরা তালিম দিচ্ছেন। শিক্ষার্থীরা মাসিক তিনশো টাকা স্টাইলেন্ড পেয়েছেন। 
মেধাবিজাশের ক্ষেত্রে এ sec ছাড়াও আকাদেমি প্রথম স্থানাধিকানী factors নিয়ে 
ক্যাসেট প্রকাশের উদ্যোগে সফল হয়েছেশ। 


সংগীত ও নৃতা কর্মশালা এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে ৯১টি। ৩২৬৯ জন UM 
নিয়েছেন ৷ উত্তরবঙ্গের প্রার্থীদের জন্য নিয়মিত অনুষ্ঠিত হজ্জে সংগীত ও নৃত্যের 
কৰ্মশালা, সংগীত প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্ব এবং আলোচনাসহ সংগীতানুষ্ঠান । 
বর্তমানে ৭টি বিঘয়ে। Greg প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে) মোট শিকার্থী সংখ্যা চলিশ। 
এরা তিনশো টাকা হারে ম্টাইলেন্ড পাচ্ছেন। বিঘয় ও প্রশিক্ষকমণ্ডলী ॥ ব্বীন্দ্ৰসংগীত: 
মায়া দেল, সুভাষ চৌধুরী, শৈলেন দাস; দৃদ্রনশীল। নৃতা : Ty তট্রাচার্য, ug 
চাকী সরকার ; সেতার-সপরোদ : বিমল মুখোপাধ্যায়, eu বিশ্বাস. বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত; 
লোকসংগীত: অঘর পাল, ead ভট্টাচাৰ্য; আধুনিক বাংলা গান: ৮টিলেশ্বর 
মূখোপাধ্যালু, অনল চক্ট্রাপাধ্যায় ; [মউ(ভঞকোপলন্ি : ড. প্ৰদীপ AN ; eee afa কিএ : 
ওস্তাদ আধিনুদ্দিন EITA 

জেলান্তরে এ পর্যন্ত মেদিনী পূর, বৰ্ধমান, উন্তর-দক্ষিণ দিনাদ্ৰপুৱ, মালদহ, বীরভূম, 
জলপাইগুড়ি, দাৰ্চিলিং, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ 
তথা ডারতথ্যাত প্ৰশিক্ষকৰ্বণ্দের কাছে শিক্ষা নিয়েছেল অসংখ্য ছাত্রছাত্রী । মেলাসংগীত 
সস্মেলনেও বেশ ডালো সাড়া পাওয়া গেছে। 

স্থানীয় সংগঠক ও সংস্কৃতিবান মানুষের সহযোগিতায় সংগীত ও নৃতোর কৰ্মশালা, 
যার মুখ্য উদ্দেশ্য সঠিক তালিম দেওয়া-তা সফল হয়েছে | এ ধরনের কর্মসুডির মাধ্যমেই 
নবীন প্রতিভার অদ্বেষণ ও লালন ASA বলে আমরা মনে করি। 

বারো বছর পূর্তির এই লগ্নে আমাদের শুডেচ্ছা সেই-সব শিল্পী, ahiwe, TH, 
সংগঠক ও অডিডাবকদের প্রতি ধাদের নিরাপদ Leaps আমাদের প্রতায় বাড়াতে সাহায্য 
করেছে। 

CG) আকাদেখির আকাহিভ ও গ্রন্থাগার খোলা থাকে : বেলা ১২-এটা। যাদের এ-সবে 
প্রয়োজন ভারা সংশ্লিষ্ট বিভাগে ঘথাশীত্ম যোগাযোগ করতে পারেন। 


O একনজরে বারো বছর 7 


সংরক্ষণ 
ভিডিও ক্যাসেটে ৪৭২ ঘণ্টা 
রেকর্ড ও ক্যাসেটে ৫৮৪২ গান 
EPEA TIFALI ১৪৯৮ 
জ্ঞানলি ২৬ 
প্ৰকাশনা 
TIS প্রকাশনা ১৭ 
কাসেট ৮ 
সংগীতবাতা পত্ৰিকা এটি সংখ্যা 
লিউজলেটার ৯টি সংখ্যা 
কৰ্মশালা 
কলকাতা ১১ 
জেলা স্তনে ৭২ 


মোট অংলগ্রধগতভাছী ৩২৬৯ জন 


veers বিষয় a 
আন্দোলনের শান ১ 
বাংলা গান ১ 
গবেষক ৮ টন 
সহযোগী ৯ wa 
প্রকল্প নিৰ্দেশক ও জল 


গবেঘশা-প্রকাশনা say (চলছে) 


সংগীত সাধক চরিতমালা : ৩ জন 
নিৰ্দেশক ও শাবেষক 


মেৰাসদ্ধান ও বিকাশ প্ৰকল্প 
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মোটা কালীর সংস্ব্যা yy Gel 


সম্পাদকীয় 


fee এক আশ্চর্য পদাৰ্থ৷ অতি-শ্ৰাথমিক অবস্থায় সে সহজাত জ্ঞান. অনুভূতি ও 
প্রবৃত্তির জন্ম দেয়: অজ্প-পরিণত অবস্থায় সে কিছুটা বুদ্ধিও দেয়: ATA NN- 
আক্তির মস্তিষ্ক বুদ্ধি তো দেয়ই, অনুফরণবৃত্তিও দেয়: কিন্তু চিত্তা, কল্পনা, সৃষ্টি 
সঞ্চিত থাকে Crs প্ৰকৃতিরয় আবর্ত-স্কীতি ও বন্ডলাংশ-সাহায্যে গঠিত মন্তিক্ষের 
NUN, যার ধারক শুধু মানুষ---তাই মানুষ অন্য সব প্ৰাণী থেকে পৃথক, বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী একটি স্বতন্ত্ৰ শ্রজ্ঞাতি । অন্য প্রাণীরা যখন অনুভূতি, শুবৃত্তি, বুদ্ধি ও 
অনুকরণের GA লাভ করেতে মানুষ তখন নতুন কিছু সৃষ্টি করার জ্ঞান নিয়ে এবং 
সেই সৃষ্টিকে লালন করবার, চিরস্থাী রাখবার বুদ্ধি নিয়ে সকল প্রাণীর মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব 
স্থাপন করেছে। এই সৃষ্টির শ্রেরণাই মানুষকে পাথুরে যুগ থেকে সভ্যতা, HCFA 
পথ পার করে কৃষ্টির যুগে পৌছিয়ে দিয়েছিল এবং তার সঙ্গে এই প্রেরণারই বিচিত্র 
খেয়ালে মানুষ প্রাথমিক ও গাৰহস্থা শিক্গললার পথ ধরে এগিয়ে ললিত শিল্পকলায় 
উদ্যরণ acne) প্রথর্মটির wens irl যসন্ত্ৰবল, VSPA ও AGA Fy এবং 
Sata মাধাম বায়ুবাহিত প্রবনি 4! সুনিয়স্ত্ৰিত স্বর, যা ভেসে আসে, কানকবোে স্পৰ্শ 
করে. আবার ভেসে চলে খাহা, কোনও স্থায়িত-_ আসছি দেখায় না। 

তাই তানে বাধবার osm উত্তাবিত হল স্বরলিপি. গতলিপি, তাল, ছন্দ, লয়ের 
চিহ্ন. অলংকরণের প্রকাশ-ভঙ্গি, নৰ্তনের পদপাটলিপি। জন্ম নিল সংগীত পত্রিকা. 
অবলা, সাহিতা-সংক্কৃতি পত্রিকার বেশ-কিছুকাতল পরে | 

তবু এই নির্বাধ সংগীত পত্রিকার বয়সও নিতাস্ত কম নয়। এই বঙ্গ প্ৰদেশেই 
১৮৭০ PEA ভমাচরণ সেন ও ARN বসু মহোদয়ম্বয়েন্ন সম্পাদনায্স 
প্রকাশিত হয়েছিল ভারতের সৰ্বপ্ৰথম সংগীত সম্বন্ধীয় মাসিক পত্ৰিকা সঙ্গীত fee 
ACSA | তারপর wen বহু সংগীত-পত্রিক্তা--যার কোনওটি লীর্ঘজীবন ars 
করেছে, বেশির ভাগেরহ অকালম্বত্যু ঘটেছে নানা কারণে, যার মধো অর্থাভাব একটি 
বিশেষ কারণ। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় সংগীত পত্রিকা 'সঙ্গীত সমালোচনী র যে পাচটি 
সংখ্যা (আশ্বিন ১২৭৯. মাঘ ১২৭৯) প্রকাশিত হয়েছিল তার প্ৰতিলিপি জ্রীসূললিত 
সিংহ মহাশয়ের rec ভার সংগ্ৰহ থেকে বর্তমান পত্রিকায় পূনমুদ্রিত হল। 
পাঠকশশের সুবিধার্থে প্রথম দুটি পৃষ্ঠা দুষ্পাঠা হওয়ায় টাইপসেটিং করে দেওয়া হল। 
যে বঙ্গ পত্ৰিকা প্রকাশে অগ্রনী ছিল "সুলছন্দা পত্রিকার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই বঙ্গে 
সংগীতের একখানিও fom রইল না ওই অর্থের আলুকুল্যের অভাবে | অনেকেরই 
Vea ছিল, যথোচিত বিদ্যা-বুদ্ধি-কৰ্মদক্ষতা-সমবায়িক-পরিচালন ক্ষমতা ছিল, 
সাধনা ছিল. সাধ্য ছিল না। তাই নিরুপায় যন্ত্ৰণা নিয়ে বাংলার এই দীনতায় নিজেদের 
অপদার্থ ভাবতিলাম। 

এমনই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথা ও HOSS বিভাগ তাদের বদান্যভাব 
হাত বাড়িয়ে দিলেন, অক্ষমতার যন্ত্রণা থেকে আমাদের মুক্ত করূলেন। এইভাবে Sy 


(r) 


বারে তারা এই সতাও প্ৰতিষ্ঠিত করলেন, যে, ভারা প্ৰকৃতহ বৃষ্টির ভপাসন্য । এখন 
অভি-শ্রশংসা স্থগিত cara তাদের অভিবাদন জানিয়ে কৰ্জবোর পথে অগ্রসর হলেই 
বোধ হয় তাদের শ্রতি প্ৰকৃত se জানানো হবে। ক্রর্তবাটি হল সংগীত পশ্রিকাটিকে 
সর্বাঙ্গসুষ্দর করে সংশীত-পিপাসুদের হাতে তুলে দেওয়া। 

সংগীত পত্রিকাকে বিষয়গত ব্যাপারে সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পেলে সংগীতের যত 
বিভাগ আছে, সব-কিছুরই পরিচয় পত্রিকাতে থাকা উচিত, যেমন বৈদিক, sw, 
মাৰ্গ, অভিজ্ঞাত দেশী. সাধারণ দেশী, দেশ্য, লৌকিক, আদিম। 
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D. সংবাদ 


সংগীত পত্রিকায় এ সবেরহ পূর্ণ বিবরণ কাম্য । সংগীতের আদিম অবস্থা 
থাকে; f-ra. স্থান-ভিল্রতায়, ধৰ্ম-ভিন্নতায় রূপ-ভিদ্রতা আসে; মআললিক 
উৎকৰ্বের সঙ্গে সঙ্গে ক্ৰম-বিবাশ আসে---ওহ বিকাশে বহুমুখী বাণ্রি লক্ষ করা যায়, 
বহু রাপাস্তর-বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। সংগীত আকাদেমি ওই প্রকৃতির পত্রিকা প্রকাশের 
পক্ষপাতী । প্রকাশনা বিভাগের কার্ধনির্বাহক সমিতির সদস্যরাও এহ মতের পক্ষে । 
তাদের আরও ইচ্ছা, পত্রিকাটি বাৎসরিক সংখ্যার্সূপে আত্মপ্রকাশ করুক এবং সংগীত 
আকাদেমি ভবনের প্রতিষ্ঠার বারো বছর পূর্তি উপলক্ষে পত্রিকাটির শুভ প্রকাশনা 
STP হোক | 

এ সংবাদে সকলেই আনন্দিত হুবেন। সংগীত আকাদেমির কোনও সত্যিকারের 
মুখপত্ৰ ছিল না, এতদিনে হল, তা সে বাৎসনিকই হোক বা বান্সাসিকই cars| কিন্ত 
অসুবিধা দেখা দিল একটা ক্ষেত্রে__তাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার ক্ষেত্রে, সুসম্পূৰ্ণ করার 
Sena) সময় অতাস্ত সীমিত হওয়ায় বছ উপযুক্ত লেখকের নিবন্ধ আমলা সংগ্ৰহ 
করতে পারিনি, এমন কি, সাক্ষাৎ করতেও ব্যর্থ হয়েছি। তাই এবারকার মতো যা 
পান্না গেল তাই দিয়েই পাঠকদের অনোরঞালের অক্ষম প্রচেষ্টা করা হল। নতুন 
ZENTA সঙ্গে শ্রাসঙ্গিবা কিছু পূরনো রচনাও সংকলিত হল। 

অনেক কিছু লা পাওয়ায় আমরা এ বছর অতৃপ্ত রয়ে গোলাম । তবে, বিশ্বাস 
TH আসছে বহরে. বা সম্ভব হলে sine সময়াস্তরে স্বয়ংসম্পূৰ্ণ ‘সংগীত 
আকাদেমি পত্রিকা' প্ৰকাশ করে বিভিন্ন প্রকৃতির পাঠকের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ 
হয়ে সার্থক হতে পারব। 
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om তাপ wifen সদ ১২৭৯ লাল > লাখ? 








The man that hath no music in himself 
Nor is nol moved with concord of sweet sounds 
Is fit for treason. sualagems and spoils : 
The motions of his spurit ase dull as might. 
And his affections dark as Erebus : 
Let no such man he trusted. 
Shakespeare 


জগদীশ্বর জগতের তাবৎ বস্তু, তাবৎ ব্যাপারই সুখ বা Gra সংঘটিত করিয়া সৃষ্টি 
করিয়াছেন। এবং TN প্রকৃতিতে দুঃখ পরিহারেচ্ছা ও বলবতী সুবাশা প্রদান করিয়া হিতাহিত 
চিনিয়া লইবার শক্তি দিয়াছেন। যিনি যে ari করুন, যিনি যে পথে চলুন সুখ সকালেরই উদ্দেশ্য। 
যে কাৰ্য্যে প্ৰবৃত্ত হইলে প্রকৃত সুখ লাভ করা যায়, তাহাই আমরা হিতকর ও জগদীম্মরের অভিপ্রেত 
বলিয়া জানিতে পারি। অনুক্ষণ আমাদিগের শরীরের ক্ষয় হইতেছে : সেই ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত 
আহার আবশ্যক। আহার আমাদিগকে হিতকর বলিয়া সু আহার হইলে তৃপ্তিসূখ জন্মিয়া থাকে, ও 
ষ্ষয়-জনিত THe নিবারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটি আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন 
UTED আর একটি সুখ আছে। সেই সুখ আহারের সময়ে রসনা দ্বারা অনূভূত হয়। মনুষ্য সুখাদ্য 
বাছিয়া লইতে পারিবে এই আশায় কক্ুণাময় পরমেশ্বর উহাতে রসনা-সুখদ সুস্বাদ্‌ প্রদান করিঘ্াছেন। 
প্রকৃত সুখ যাহা হইতে লাভ করা 4H, তাহাই যদি আমাদিগের Rosa ও অনুসরণীয় হয়, তাহা 
হইলে সঙ্গীত যে আমাদিগকে সৰ্ব্বতোইনুসরণীয় cas আর সন্দেহ কী? 


জগতে আমাদিগের যতরূপ সুখোপাদান বর্তমান আছে, সঙ্গীত সৰ্বাপেক্ষা সমধিকসুখপ্ৰদ না 
হউক কোনটী অপেক্ষা যে PA নহে, ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। 


= 


কিন্তু দুঃখের বিষয় এই য়ে কতকগুলি পণ্ডিতাভিমানী, সঙ্গীতেৰ উদ্দেশ্য কেবল সামান। 
aafaa সুখ. এই ভাবিয়া সঙ্গীতে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সঙ্গীত মাত্রেরই আলোচনায় 
উৎসাহ প্রদান করিলে তাহাদিগের মতে জগতের অনিষ্টসাধন করা হয়। এই মত কত দূর যুক্তিসঙ্গত 
তাহা আমরা বলিতে চাহি না. কিন্তু আহারসামগ্রী যদি কেবল রসনার সুখের নিমিত্ত সৃষ্ট না হইয়া 
থাকে তবে সঙ্গীতও কেবল শ্রতিসুখের নিমিত্ত সৃষ্ট হয় নাই। আমর! মনে করি শ্রুতিসূখ সঙ্গীতের 
আনুষঙ্গিক wa প্রবৃত্তিবিধানের নিমিতই জগদীম্বর সঙ্গীতে এ সুখ অর্পণ করিয়াছেন। সঙ্গীতের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য উহা কখনই নহে। 


যিনি কখন উপাসনা মন্দিরে স্বরসংবোগে বিশ্বপতির গুণগান করিতে করিতে তাহার চিন্তায় 
চিত্তসমিবেশ করিয়াছেন অথবা যিনি একবারও বিজন শ্রদেশে সুস্বরে জগদীম্বররের মহিমা গাল 
করিতে করিতে ভক্তিরসে নিমগ্ন হইয়াছেন তিনিই বলুন সঙ্গীত কি কেবল সামান্য শ্রুতিসুথের 
নিমিতৃই সৃষ্ট হইয়াছে? যদি কোন সেনাপতি ary সৈন্যদল রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিয়া তাহাদিপকে 
ane fsa বা tery দেখিয়া নিতান্ত Sema waren আশঙ্কা করিতে করিতে সঙ্গীত 
ধ্বনি দ্বারা স্বীয় সৈনাদল আবার উৎসাহে প্রোজ্ছুদিত করিতে onfam থাকেন তবে তিনিই বলিতে 
পারেন সামান্য শ্রুতিসূব ভিন্ন সঙ্গীতে আর কিছু আছেন কিনা? যদি কোন কৃতবিদা ব্যক্তি 
কিয়ংপরিমাণেও সঙ্গীতবিভ্রানে লন্ত-প্রবেশ হইয়া থাকেন তবে তিনিই বলুন যে যে কোন 
বিজ্ঞানশাম্ত্ৰের ন্যায় সঙ্গীতবিজ্ঞানের আলোচনাতেও বৃুদ্ধিবৃত্তির wea ও মনের উন্নতিসাধন হয় 
কি না? সঙ্গীত মানবের চির fear যে কোন অবস্থায় অবস্থিত হউন ন! কেন--তিনি রাদ্রপ্রাসাদে 
বা জীর্ণ কুটিরে বাস ara, তিনি নিরাপদে ক্রীড়া করুন বা বিষম সঙ্কটে অবসন্ন হউন, তিনি 
ইউনাইটেড স্টেটের স্বাধীনতা সুখে সঞ্চরণ ককরুন বা ভারতভূমির পরাধীনতাপাশে আবদ্ধ হইয়া 
উৎপীড়িত হউন, মধুর সঙ্গীত ধ্বনিতে সকলের হৃদয়ই সমভাবে আনন্দের উদয় হইতে পারে। 


কিছুদিন পূৰ্ব্বে সঙ্গীত সম্বন্ধের কথাবার্তায় আমার একটি শিবা বলিয়াছিলেন যে “জগতের 
যাবতীয় ক্ৰিয়াই সঙ্গীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পবন-হিল্লোল, নদীর কলনাদি প্রবাহ, জীব ও 
গ্রহনক্ষত্রাদির গতি সৰ্ব্বত্ৰেই সঙ্গীতের সত্তা চিন্তাশীল চিত্তে প্ৰতীয়মান হয়। সঙ্গীত শূন্য হইলে এই 
জগতে “মিল্টন” কবির ‘কেয়স্‌' মাত্র বৰ্ত্তমান থাকিত”। এই শিষ্যোক্তি কতদূর সঙ্গত পাঠক বিবেচনা 
করিবেন। কিন্তু ইহা মুক্তকঠে বলা যাইতে পারে যে সঙ্গীত না থাকিলে সংসার জীর্ণ অরশ্যের ন্যায় 
নিতান্ত শীরস ও কষ্টের আবাসভূমি হইত। 


ভ্রম্মিয়াছে। তাহাদিগের অনেকেই এক্ষণে সঙ্গীতের উদ্ভতিসাধনে yas হইয়াছেন। যদি কিয়ৎ 
পত্রিমাণেও তাহাদিগের সাহাবা হয়, তাহা হইলে আমরা এই পত্রিকা প্রচার প্রয়াস সফল মনে 
করিব। আমাদিগের ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, পৃথিবীতে যাবতীয় সঙ্গীত চলিত আছে, হিন্দুসঙ্গীত সৰ্ব্বা- 
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MSG শ্রকটন করবেন, Meilaa 
এই দান-- = ee ৷ 
“ce ate কেচিনেছ মঠ Sere ৰাম 
আনছি তে কিদপি ety প্রতি নৈৰ ny- 


p? 


অৰতয়ণিত। , 
Wars farn (কাছ সন্যাস করিয়াছি- 
Ee miec য় (atts ইঞ্র 


শাক ৮ WSCA থা 


mha m অল্প কিঞ্চিৎ, trina, 
sical অধিক শিখির Rate করে । যে 
শিখেয়াছি, কি Gates. ভাষাতে তুল দা 
ce ca wate করে Y আস] tan করে 
যে awe” fan পৰ্ব্মস্থানে emirs হয়, 
সকলে atts watetta করিয়া সুখ coin 
se ও সহীতেৱ vw সুদ্ধি হয় ও উছায়ে 
উন্নতি era: এই কয়েকটি ইচ্ছা পুরণ কিবা 
fate এই মালিক পাত্ৰিকা খাবি প্রচার vfa- 
লাখ। এছপ পত্রিকা vats + “har, 
খানি চলিবে, ককাৰ ন! থাকে, অথচ আদ 
চে WES বাকে ও 'নাপাত্তত fog FNAT 
-ভামো পাকের, নিকট ma: লাই; were 
3%. ক লইতে পারি, সত্বৰ! শত্ৰিকা 
বদ্ধ হইবে । কিন্তু এ পত্ৰিকাখাৰনি 
Wea ঘৰণেৰ, ea বিষয়ের | ast fast 
তাততবৰৰ্ঘে কখন astrs হয়-দাই | অন্যান্য 
সুলতা দেশেও unt পরার আহখা। অতি 
T, অত এব Vaal কয় Gahak hala আপাতত" 
ভঠুকালেক নিধিত এক্টু সছারতা ক্রিবেন,সার 
কাত যোৰ গুলি করুণা - yes দেখিবেন | 
miye অর একটা সাধ আছে 
wg aie এত থতড় বে, প্রকাশ sin 
face ভয় ধরে, TEN TAY উহ বলিডাৰ | 
face ও সক্মীতে অতি নিকট ave । আছি 
গণিত este সর্ব পাত্রে (ধ্ৰম়োগ হয়, 
কি গণিতের অধীনে আনা যায়? 


করার লেই অৱ এক উদ্দেশ। | ঘা দজাতযা 
তের অধীনে আন] বায়, ভবে লঙ্গীতের উন্নতি 
পাশিডেরও ভাত । vie Tels গশিড়েছ আন 
CA আনব) মার) ভবে nfize aur 
অধীনে আন! witca |. সুন্দদ গ(ণডেৱ এখন 
ঘেরাপ UST কর stats Sua 1|ভততিতুাৰ 
afar | Wor sy বৃদ্ধি খাকে তিথি Ica 
META, TEN অনেকে ন যুৰিয়া গণিত অভ্যাস 
wire) থাকেন । ‘বাধ হয় আধা MAN 
ভাব তত স্পষ্ট করিয়া we করতে Afi- 
তেৰি না | sre করিবার TITO এ নয় । 
ক্ল হাহাই হউক, লক্ষাড st UF 
প্ৰাছিশী, উদ্ধা আবার সেই রণ একটা বিজ্ঞান 
ty ইহার sets বুদ্ধি ছাজ্ছিত হয় ও 
ava হয়। te asia পৰ্যালোচনা 
করিতে (তত afine ও তিত্তযর বের wta- 
যাক করে | Yo যত উদ্ভিদ Arce প্রান 
তাহা জোপংবস্ত হইল, কীটাণু uss AH 
fre নম্বন ur হয় এরপ বত প্রাণী আছে 
ity State আশীবদ্ধ হুইল, কি অল্প কাল 
won হইবে । কিন্তু কাছার ato রাগ রা" 
mM amns করেন ? far কি প্রাণী: 
এখন বার সুতৰ AS হইতেছে ge 
fog ate atinty প্রতাছ waa mi 
Ws কত বড় প্রকাণ্ড বা।লার, viral কি- 
চিং wate এখান যলিতেছি । সুর 
“ঘাটে ৭টি | একটি nifty করতে ইহার 
‘wr বেখিকাছি সাদা vty, fey লে WT | অন্তক, Tii সুর চাই। যে লকল nft- 
পতি fe-aws দ্েখিয়াহি তাহা আৰি | নীতে ৭টি সবরের প্রস্বোজন ast রাগিণী 
' E জানিব । এই পাত্ৰক প্রচার | এই ৭টি সুরের লংবোগতেদে ৫০৪০৭ 
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antes পারে | ছয় mt সুরের sado | পরস্পর. 7008. নির্ণয়. sa) after. 

২৬ টা. afonia aca, (>) - Iug "ER: < RA i anf, প্ৰীত * গ্যান্টে। |. sret“ 
AmI 3৪৯ রাপিনী হইতে পাততে (5)! এবং কানে: ইছ।; প্রকাশ - করণকে' জীভ 
(ক্ষ পর্বত, পক্ষে হয় (নাটে ৭,চি.৷. ২৪ । ” ছলে) ta উতচ্র. যোখে TS 
শুদ্ধ সুর সাতটি বটে, হা Sic at গু, নেই বদ ব্যাপার ate আঘাতের 
শিকি সুর. আছে SE পুর মোটে ৫টি | tte. কেবল চুঃখৈর মধ্যে Bee বিছ, 
HIT অর্থ TI ও তদত্ধ-পুর একত্রিত করিলে | রহ ও ' আয়‘ ay | আমরা ate 
বে ১২ টি সুৱ ঘুইছে-তাহাৱ সংযোগে ৪95৯০০ | লাদ CAMS Tt gs ক্ৰদেই' জু. 
১৬৯ (১)টি arite প্রা ৪৮. কোটি ' রাগিনী | | হইতে চলিল | wo আনি siete পুতুকা- 


হইতে পায়ে | Sst: মোটামুটি ৪১ 
coi তান বলিয়া থাকেন ! fag শুর ১২ 
চি ৩ ধিক । 


£লশিলে কাজে হরিতে al ATIG শোধ 
ছয় নাই। পুর ও তালে রাগিণী হুয়। তাল 


জসংখা BT করা ঘাইতে প্ারে। এক রূপ । 


ae ten কিন্তু তাল পৃথক হইলে fafa 
রানী হৰয় প|ইতে পাৰে | অতঞেৰ সিদ্ধান্ত 
হইল ats ama wma fer গুণ 
কিলে খত হয় Gal য়াগিসী ছইতে পারে। 


fey এখন 
FZ এখনও শেষ ছয় নাই 1 সৱ ও ভালে | ** নিল বাক৷ 


wiry ছয়। রাগিণী ও গালে গীত RT, 
Bate একটি রা?ণীডে সংগ, gear 
গাঁত হইতে লারে। এখন GaN NiF আসক্ত 


কে অসংখ্য অসংখ্য AH শুণ ক'য়লে হত হয় | 


তদ রূপ কতই সতের শীত হইতে পারে । এই 
সমুদয় সুরে, তালের, বাবার, শীতের 


(১)- few বিশেষ RATNER Jes, watt 
an wean 


wm লয় গুলিকে arfs ৷ 
বলে, এট কূপে ২২ টি opts আছে. এ সমুদয় ! 
থত্রিতে গেলে কতটি রাশিনী হইবে তাছ। 








' কারে প্রকাশ কনা অসন্তৰ, অ’ এব সেগুলি 
₹ শত্তকাঘ ক্ৰদে oem শলাশলবৰ৷ sim 
যথাসাধ্য বৃক্ষ কারবার ঘতু পাই? । 


qg (বহক! 

CHIT AQ SUS কেন ay TH Ges 
Sate ধা উৎপর te: বছর UH sson 
Wace আছর AWS wl ley খালি আসন 
ফওকগুলি Maes We ra: RÈ su 
ièn কোৰ TYR আকা afe ata উৎপন্ন 
agi U সঙ্গীতৰ (৭ সহে । হ্যা] awa ae 
waetem og AES ame a সক তাৱে 
অঘাত VAIN fe Sere m: fe of” 
eyes এই Set হক Site লঈ'ও ES কা 
ফোম কোন awrs fxarafac 
“Faw হতে প্রতি সেকেণ্ড থে আহত age 
৷ amia demr ( Vibrations ) 2+ ৰা জা” 
fre ৰাত Gn ace সেৱ qo aan 
iat সক্ষীত fa । আর (ৰ ages আঘাত করিলে 
TIRA Ay প্রকল্প অশ,ত লেকেতগে ২০ বারের 
WA নেই ages আআঘাতে৷ৎশম শব্দ সঙ্গীত 
খানি নৰে । creme: সঙ্গাও ধ্বনি উচ্চ ও দীচ (কনে 
Cabra Teg iw) সাহা 


“gt TARI 


__ সঙ্গীকসদালোচনী । 






তক একট স্থূল ও একটি 


z SERE এক 
j tin ere | avn বাঞ্চে । eas tr 


wet cia নপৰি’ ha ২ পন ten 
ক এ পা fren ক্ষতিৰ ॥ 


পাঠক ! নিজ কন্ঠে ঘে কোনে একটী সঙ্গীত থ সি. 
Serre ককদ, এই Sea ৰ নিকে বড় দৰে 
কটি! ল'উন। ace ও aces পরবতী উচ্চ দ্ৰৱ 
উচ্চারণ কমিনে হা ces ees (tort we 
act tes আনিকা a nan হইলে ou 
aréne ঘডজে৷৷ nits লহাক মিশ থিৰে 
ঘা এবং WMT ঘৰেও es WE উদ্টারশের ৭) 
gfe হইবে af Saar arte; হইলে care 
হইবে বেন (পাতি এফ ধাপ TERTON নাড়াইয়া- 
ভেন এহং উচ্চ যা ফান করিলে বোধৰ হইবে এখন ও 
লিড়ির সম্পুর্ণ এক ঘোপে লা বাভাষ ছার ste: 
আধা? ecw হড়জ্ে॥ nI বিশ খাওয়া 
ইয়া mw seer পরব উচ্চ স্বর Sas 
করিলে Se গান্ধান ছইবে | এই act একে একে 


wee পঞ্চম teas ৩ fave rhe Shai তাহা 
| শরষর্তী যে etes উচ্চ স্বর পাইন, STU সম্পুৰ্ণ 
জলে. আপনার পুর্বে n TTT হুইবে ৷ 
প্ৰথম মড়জ হইতে cos sur হুয়টী cies tw 
ল্বত্ৰ TTT এখান ₹তেত সেইরূপ eh _ 
see te a mics nie: wi a 
Aa কেবল সপ্তকান্তয়ে A | অনভ্যাস = 
OTS: ১:৭ এই হই দ্ৰয়ে একা "অ পমি wf অন্তু" 
| ৰ করিতে না লাছে৷, ইচ্ছা করিলে সেতার Ts 
ইহার এ se কৰিচে লরিখেলু। সেৱায়ে, একটা : 
চু তার আপনি পূলোজ বড়ক্স AE TH. কহন ॥ 
ও ean আর একটা ote fas অৰ্থাৎ উচ্চ = প্যাকেন 
| Sew wis বন্ধৰ vers crevice আমাক, কাচয়। 
খল rih আপনাপ(নি ati উঠিবে। সনা সন্ধা 
'কান্তয়ের WS vrier ও এক৷ ভাব পাইক walt 
আলে প্রত্যক্ষ করিতে লাগে | 
' ইক এই লাভটি হয়ে প্র আরও উচ্চ এত 


Tomate Gy কত arm তেৰ 


i> 















থা ag mm, ees SEE 
-esfe শির্ষেশ, wm নাটকে TON = 
আমতা একে সঃ mafa গায়ক দা 
বাড়িকে te করিলেই ol WS 4, T, % Ay! 
বা মি ইছছের war sfm লইতে “ঢেৰ, 45 
fey কোৰ একটা are সা, খু গ Els অন্য, 
হাসির! fares করিলে sai) a ot 
me rae দিগেৱ REIA খাকে an কখন এই 
চ apru ভাহা[বশ্যুক fur করিতে হবে Ty 
ৰে কাষ ত্বকে a GN VAn TE 
পাচি । fog এক্ৰাত কোন একটা wate > x 
wow faces, করিয়া এশ STA BCS wY . 
, ৷ সন্ত qe argi apis পপ) আহৰণ ee 
উজায়ে, thet was হইতে yT ২1 হইছে | ৰন আর ভারা ইহ্ছাধীৰ খাকিখে খা ৷ 
ATETA ঘইতে NI উচ্চ ডাঃ শাতিমাণ Vs নৰে । ce চাচী ভাজ থাকে ster (এম 
Rapes বস্ত্র লৰ্ঘ্যবেক্ষণ কৰ্গিলেই পাঠক | টি তায ঘড়ছ facka Shes দেয় । এবং এই বড় 
দেখিতে পাইবেন ৰে সকল AST Wer AN | মিছে্দ কমাৰ STEN ব্যবহায়ের প্রথম উদ্দেশ্য । 


TUTE. FTA MOE ত TONEY fixie fas হ্যা গুলি AP বর্ণ স্ব€প । হে চল, অ. 
প্রতেক্কাত প্রকাশ efaa an দেখিলেই না, | আ. we, 7 Na বেগ see Ten 
een ergs CY, সেৱ ET! এই স্ব গুলিত vng- 


ne: farta তেবে =] were Ut থ্ষাকে । 


TTL lL |" [না 





SIRES, SS omer, এক : 








a E ধল ধায় । cina can, 


7 লক পৃ বকে এটি, doe তাৱত: ‘ৰথে এ | GRS কোমল, বৰ) কোমল ৩ আতি কেবল afi- 


aT. THE এক sultry, কিছিতে {= TITLE w. 









M Suora বাখই।র আছে।' ব্ৰত, ৩ uaa কো- 


শ্ব চিনিকে Rpt. এই মায় শ্ব | হল, অব) কোমল এ afeco এইজ. ‘পায়ে । 
Ta আনলেক্ষা সিট হিট, এইবেলা TTEN ও fatty কোমল ও আডি otan ası 
ofan চিনিছেএছ una কি সঙ্গীত বরের Tir] একরণ। -* 

TTA m ১৯৬ ann tfs "kee ১৯৯৯১ Ste 


[কানিয়া চং খা) কি? afafeu ও ‘etre 
ভালকে : ঘাৰ P yr সমান ভাগে ' few Şi) 
ধাৰ তাহা এক এক কাগকে বক এক জাজ? বল৷ 
We ata পক্চিযাল fn কমা aT ছপা 
“refer উল্লেখ আছে ॥ কেত কেহ CW অফার 
| ma Smr RP কেন Ses যায় H- 
হাকফেই এক ছাত্রা বলেন | CG CON সহজ আৰ - 
m Dr পুকধের নাভীর একবার fa | 

৯.৬ ফাল weg তাহ মাত্রা এন 
সক. তে ফটা শন, nw PAT | নি দির COE (কোছ লে = syr বৃনতেধ 
wif, বাত | | হুই ets উচ্চ দঃকে কড়ি Paine থে কালের wna AR তাছা- 
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বিজ্ঞানৰিত, লগুশদিগের তের afea 
Sz দেখা ato উাহাদিগের দতেও ৰঃচি- 
তন্গাকারে ATG এবং অন্যান) তরল HT: 
থে বুনি প্রল[রণ Sty; তাকে । Ren cate 
ছয় এক্ষণে সার কাহারও অবিৰত নই, 
বে YIM চতুৰ্দ্দিকে লমুদ্ৰতল হইতে উর্দ্ধে 
QAER itis atg airaa । ঘেক্ুপ মীন 
কচ্ছপ।শি জলের যে পারদ করে সেই 
কূপ বন্যা পশু পক্ষী প্রভৃতি 150 ভুচর ও 





gee” 
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E জীব এই বায়ু রাশির নৰো ATERA 


করিতেছে । আমানত কে ৰেখে 
স্থান শুনা বলিস বেৰত , লে ATER 
১৯২ ty. সাব বদ্ধ আছে 


wey ব্যজাডীৱ AIARA - — 
Vere wey. ntaa RT, 
কিন্তু ৰথম : শত লয়মাধুএক্ৰ নল 
হয় তখন; :জইত্নে পানে । যদি 
কোন বন্ধকত ক্ৰমাত” ভাগ করা ঘাঘ এবং 
শেষে Sale এরপ স্থন্দৰ ভাগ Then মার 
বে তাত৷, আর Btn ছইতে পারে না, তবে 
2 cert সেই TET পরহাণু | একটী 
ৰালুকাকে MS +S cargoes 1 সুতে- 
m agn T À TAJT 
TET কোল wes পরম পুতে, 
বিভাগ কর! যাক. সাত = Kn CL 
Es ছইছাছ্ দে ante: সকল লহ্রিছিত. 
হইলে পরস্পরকে আক ৮) verry এচ 
আশ 4 যায়া SINE TOTES হয়। এই 
আকৰ্ঘণকে যোগাৰ ৰে | ৰোগাক্ষণে | 
TEN ig WHT wat আক ase q1 (কৰ, 
Sut fects asyo তাপ. বলে উদার! এক 
কালে fafi বইতে যে ni Sgt- 
fatma পন্তম্পরেত্. ঘৰো ARNIS (ER) 
afm বায়। এই fate. সকল WER’ 
ATTICS বা চাপ fo "qi feg ACES 
প্রান্ত ea, কতগুলি wy চাপে" সন্ধুচি 5 
ata সেই sia বল সন্তৰ্ব্তি হইলেও প্রান্ত 
লেই ‘লঙ্কুচিভাৰস্ছাতেই খাকে আরে কত, 
গুলি xa, চাপৰল softs হইলেই পু”, 















গুলিত থয়৷ কিন্ত, 


WHS সধালোচনা 1 





, বৰাহ qa প্রান্ত হছয়। NM ধাতু অ’- 

“wre সন্ধ.চিত হইয়া আঘাত বল অন্তর্চিত 

ছইলেও are atsa ngira ter 

fsg ইস্পাত ৰা fory আনাতে, meS 
হইলেও আৰার TA oie হয় 

, বে লঞ্চল বন্ড, এই তপ TATE একা 


ছয় তাহা নগৰক (স্থতিস্থাপক বলে । কোষ 


স্থিতি স্থাপক racs qs আঘাত করিলে 
আছত পরনাণু সকল SITS তিহুখে 
চালিত হইয়া waans পরবতী” পদ়দাপু 
সকল কও চালিত কর | Tern trta ইহ, 

দিগের অবারিত পরবর্তী পরমাণু APACS 


চালিত করে এইরণে লেই wS ৰং য় 


লন পরমাণু আথ Santi EY erfart- 
q আছ্‌ড় mar Sif 
কল মথন WUT পঢ়িব পরিনাণু সন 


ee নেকে afte ছয়, তখন তাছাঃ। এ 


পরবতী পরমাণু ERS প্রতিধাত প্রাপ্ত 


AH = ৭/৭৷[ভমুখে পতিপ্ৰেত্রিত N | 


এবং এ A বলে owes RIN 
কতক দুৱ চলিয়া ৰায় । এই রুপে এ আহত 
ত্র raat লকল বার নাচ [ঘাত বলের 
অভিমুখে ও শ্রডিদুখে afsstins হয়। 
একটা যার n faga গোলক বদ 
Qram আপাত Fn হায়, ou ভূমিত্তল 
হইতে প্ৰতিঘাত প ta ফিরি আইনে l, 
অখং৷। বাপ ag FP) দোলককে ( Pendulam ). 
এক face টানিয়া ছাড়ি cen. ate তবে 
এ দেলক স্বন্থ।নাতিযুখে ধাবিত হয । এবং. 
ATA UFAS কতক দু ঘাইছা আবার 


সঙ্গীত AMATA | 


fofin আইলে ।' এইরপে বার বার অভি" 


মুখে ও প্রতিদুখে চালিত etm শেষে a 


স্থানে T করে । S ven Ti- 
Md ৷ সঁকলৈয়ও অবস্থা atst বহয়] 
থাকে এই কৰন্থাকেই a, 
{ Vribations hAm wis । 
"| বথন oF দ্ছিতিস্থাপক Tals qF 
আঘাত কয়| Vie, তথন তাহার পায়ষাপৰ: 
as efgn পাব বর ings লংক্ৰ৷ দিত 
ছয়), a fary frasea fafout | 
সুতরাং S এ পারমাগৰপ্রকাম্প দয়- 
emfas হয়। কোল wata wie 
cate. facet কর! wie, তবে আহলে 
aw উৎপন্ন ও পসাগিত হুইয়া 
জীয়ে AWS কয়ে, এবং এ জলে পদ্ম- 
পত্রাদি যাহা কিছু থাকে, এ Saw সংযোগে 
কম্পিত হইতে থ্‌কে। (agan aig Urs 
কর্ণ were AFRI পাতলা চৰ্ম্ম এহুম্পিত 
FU) এই কর্ণলচছ LA শ্বস্মম Wty দ্বার! 
fE নংলয় আছে। কর্ণ লটছে বানু 
তরলের সংস্পর্শ হইলেই এ সাতে তাড়িত- 
বেশাবৎ এক প্রকার বেগের উৎপত্তি ami 
2 বেগ fas শীত হইয়া সাৰাদিগে॥ 
শব্ধ জ্ঞান ধুর | ইছ। এক্ষণে প্রায় স্বিরী চত 
taic বে আবাদিগের ইণ্ৰিয়জন্য জ্ঞান 
মাত্রেই সআয়ুব্যেলডুত । তে Ta tains 
ত্বকে afg অনা কোনে বন্ধুর সংস্পৰ্শ 
হয়, তৎক্ষণেই এ ত্বক, MT MICS এক 
= 


afars উপস্থিত হইলেই স্পর্শজ্ঞাম a 


) এই যশ uty ফেআ খাদা 






$6 
wet sad} 
সংযুক্ত ঘরে ate আলোক a aA Ka 
হয় g POM থা PEAN 
আছ ক্ত ' আৰু Hope's বলো র ‘seate 


‘atm focs দীত ছা Mane wt? 
|, ছাঁতে আশ ্বাদৰ ঢা’ দৰ্শ a eats ছয় । লেই 
erates ১৮৪৪ ag 
আরজে এক প্রকার খবরের Sens ছন | 


tai কর্ণ লটাঙের কম্পন AM হইতে সম্পূর্ণ ' 
qsy i 





সেতার বন্ধু 1 


Fma দে প্ৰাতিকতি প্ৰকাশিত হইয়াছে SUT 


Lore উৎপত্তি ছয়, এবং এ বেগ | agen cats tas min enh চলিতে 


পাৰে | POTTS ক,খৰ.গ,ঘ,চং্ত্‌,এই ERP কাণ আ- 


te 
CEI GIUS STW ক. T, ও হু, ৩ই {3৭টা কাণে 
ATO! MTI OTe on কব ₹. আছ wT 
[নটী কাৰে fremi Wie] EP ON ব্যয়: 
TRAET E ST O TT FPE 
লাকা ভারতী aT ar LIJA taste 
চলিবে { প কাপের: ahs pT. gya w 


পেস্ষ: কিকিং সকল OF কাপে হলোনা 
আরও fafo y কাপের 
arið ক কাণে? ৰি e awon 





চাছ আরও কিং IW হওয়া, 
uty ৷ ক কাশের তাচটীয are Aine) ভাৰ 
au হু Bag antics চিকালী TT (কোষ 


সৈ ডাৱে geh a fea edocs a খকে। 
সেতার cw RNa ৪ * UTA eras 


হইলেই চলে। ccr ভা! “gz: tifa ধক 
fase না থলে TAJT বাকা. qan Te 
cami Oy লীন উল CORTESE চতুংকাণ 
সনাতন আছে watt ডাওাও ats nicl যে 
এড খানি forg বা alg আড়ি মাৰক 
PTS আড় SCT wT. এ তিহযছে এই gaits 
Tice Vice ভাজ গুলি অবস্থাৰ কষে ২ কেবল 
চিকারীয কাশ ation নীচে অবস্থিত afan 
sm m আড্রিঃ - -NGE - aa অসম্ভব । 
একটি খাজ কাট! ভালক হাউ আড় কাছ 
WUE i mU AWE নেডারের WATT 
( man খোল ) নীচে খাকে';- srt Acer 
fre afte অলবুর [বক ET হুইবে ॥ কোন 
Sree দৈৰ্ঘ) বালিলে। roras উপরের দুখ হই- 


তে ব্ৰ্াড়ি “tery বে beer তাহাই বুঝিতে হই ৷ | _ 


Safi Se হৈখোড ঠিক ঘৰা পুলে এক খাদি 


ah p ও bagi fie ter ভাগ কৰি৷]. 


ভাষার @ ANUS CL শেষে এক, 


ছে ব্রত afd ছয়, 


aes atto | 





fa TRI বাধ at gt খানি FTC aya 
a লন্দব] বাধা ata. এক্কণে খ কালের ভাযলি 
দে কোন সুরে vist fey tas চকা বা 
frata খাদ ace যাবিহার Ty: wig ৷ wal 
ভার ঠিক অব্য স্থলে বলাৰ ISD SIGE a- 
খাও VAA জ্ঞানিডে লারিখেদ ৰে Var হইতে 
Sm এক nee SS VNU R । 
awe লকলেোধ বে ধৰা বুঝিতে ficas STH 
বলা ঘাৱ দা । দা EPEC ও সেডাঢ়ো ভার ও TE 
ফ্রিতে তত ছানি হবৰে 1 Saw ক কা- 
পের জার অপেক্ষাকৃত ভাইয়া বাথ । ক কালের 
ভার একশ STM বা,হতে হইবে বে উহা pS 
AN tz tits wwa করিলে বে oq আহি 
হইবে এ ছুয়ে খ ভারে ৯ ৭ পর্দায় WTE T 
wae AES এক হয়া THs TIVA, ও 
কান্ত ভা ৯ UTE Ie চা) আঘাত করিলে 
ক Der ৬ $ THR 
আখাড করিলে সেই সুর বাতির মা হা, SIVA ক 
Sin টিক win হইডেছে না। at ঢুই উ ল্‌র মিলিয়া 
CHEAT = ও থ কাণের OIF উপযুক্ত AE বাব! 
qka আ।নিতে হইবে । 

atea ৩৬ TT) হতে Aastha Sme 
সুখ THe a তাহাকে ঠিক তিন ভাগ HT Y 
Sura Scan প্রথন Bice শেষের এক “ta 
TEI Viet এইট একাদশ te atte 
an উক্ত দৈবোর ঠিক eq স্থলে আর এক খানি 
পদ্ম! AMO. এই খানি ১৪শ TE) বসলাম 
ধৰল | 
sam et Ne এক fret 
বাধ এবং ১১শ AS THES ভাতের আঘাত করিলে: 
Coan বাহির হইবে কায এই Ves চাল! 
TVD wlan বদি সেই তুর ধাখিয়৷হয় ভবে এ 


R 


সঙ্গীত লমালোচমী | 


২১ 


বানি লণ্ডন te) হলাম RA I fe Wa erwat ANT SRT UMS বে Bars ₹ ভার চাপিয়া 


‘Sher অর অপেক্ষা এই সপ্তম সী ৪ 
CCIE চড়া ঘর তাহা হইলে এ = 
Sifere অকটু “ উপদেন দিকে aarti “| 
আট ঘৰি খাদ { নীচু ) হর ভৰে ‘এ পৰমা J 
fest [দিকে arte) etn আইল । 

OP ভৎপযে আদ্য fotot face আর এক arfi 
TS বাধ, এবং খ যায় ৯৯ ISTE চাপিয়া ছে 
wafer w s এ tem sP 
ata =f হইলেই ও «fa frn 
পদ্ছ। Sim থইল। ve চড়া ছয় ওৰে, 
উপরের দিকে mm লইতে হইবে, আয়, যদি 
বাদ হয় ভৰে দী।চেঃ দিকে লাইগা wfaca 
wees tare নীচে আর এক খানি পক্ষ! থৰ 
এবং থ ভার ৭ম পছ্ার চাপিয়া ares efi 
aa বাধির বয় worm এই a= (cu 
চাপিলেও vie সেই u বাছিল ছয় ace এই 
খানি তৃতীৱ পছ! বসান হইল ৷ চচ৷ ঘা 
বাদ, হইংশ উপরে Aeon দিকে বলাইতে 
qtca 1 

tee মিছে, আয় এক খানি পদ্ছ। বাথ এবং 
উপরে বা face AMUN এমন স্থানে ETS বে 
Vers খ তার sift আতা করিলে y 
ভায়ের সদ সু Afar ৰয় ৷ এই খানি og শব্ধ! 
ধৰল i! 

STE তৃতীয় পদ্ঘ। হইতে দওয়া ST- 
an ঘুখ aGe তে tre, উৰায় টি? rera 
এক বানি TI বনাও, এই বানি yi 
TEITE হইল lS tS অয আধা 
কঠিয়া যে q afa থইবে, এ ah ক on 
wen TET TE, WEEE গহ লক্ষণ নাচে 
এক খাসি TEI Tif উপরে ঘ। নীচে ETON 





a, 


errs করিলে - wert 


pi অ গাংয় সদ 


aq ঘাখিছ থয 1 এইছ পো চতুৰ ies Mo 


এঘৰ প্রানে এক খানি পক্ষ ঘদাও বে ওঁহাঞ্ডে 


দা জার চাপিরা আমাও কালে ৭ ডায়েঃ অধম 
পদ্মায় সম তু ঘাখি৷ঃ ey, এবং এই nets 
€ ot চাপিছা «res ef at fe 
হইবে, ta ক ডাচেঃ ws লক্ষণয় TET 
তে তু; wean আড়ি, আচে এমন wie 
এফ খানি পক্ষ! বলাও থে Sere sams 
ETTI খ ভাজে NOT TET সম অয় দায় 
wet এই খানি cite পদক্ষ। ata এৰ 
AM TÉ tty Aarifen Stor wd লর্দান্ত 
até orma ঠিক wya একথান mh 
atau alffa wee পাণ্ডা ছইবে। লঞ্চ 
TÉ হইতে mantle Thre techy টিক ঘৰ(স্থলে 
১৩শ TH, সণ্তঘ TE e asr réra 
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২৯ AS লদালোচনী | 
| yew | ঘি-_1ক্ষণ হন্ত দিয়। একটা আলগ। আছা? 
করা । অৰ্থাৎ বায ঘন্তে হেল্প পে দক্ষিণ হন্তে 
১ Wren pre crete বলির) | ortan À ॥ 
আশকে ও py অনেকে 'ফেখিয়াছেদ, WIE ৩) অস্ত্র fea afer কামিতে আলগ। 
ঘা Qf করা আহশাক with Te ছুব হতে | আখৰা on 
frn afes Ren বাকে । বাহার হাজ অভ্যাস লং--ঘায় সহিত সমান । 
কারিবেছ age জাহানের চাটি দেওঃ। অভত্যাল তে -_তেয় লর্ড AMIN = অৰে তে চাপা আৰ 
ef জইবে । তবলা চাটি আর মৃণস্দের চাটি | সবাত ডে আলগা ates 
পৃথক, sents চাটি অঙ্গ পি fern evf চে--টেয় সহিত ANIR । 


ছয়, ঘের চাটি woa দ্বায়৷ প্রকাশিত বয় । | “ther waa চারিটি arfa এক[ত্ৰত 
fey এই শাছেকা, wre fafer বেখাইডে পা- | কঠিয়া ARAE হথে।স্থলে BIT SITS । 
cele মা, কায়ণ দেখাইলে সত্ৰত Liars পা- উপরে কষ্রে্চটি কৰা| qaere কয়ি৷৷ ৷ |[হ.তাহ৷ 


feces is ছাদে দ্বায়া খেল, (দেখান ধায় act, ae’ পাঠক দা জানিলেণ্ড wifacs পারেন i Ye] 
fey অব্য ছবিও ধিতে TT Se ন’, প্রয়োজন ৷ fans, ফানি, চাল! আম তে ও SIN SITS 
ছইলে mergu fra: এই STF S নলে | স্বদস্মের star মৰা স্থলে যে গোলাকার Fei 
হাষ হতে থাচা বাছেয় চাপি৷] আছাত কাছলে | gem) আটা থাকে, তাহাকে বিরল ৰলে,সংস্ক ও এয" 
তাহাকে বলে ক ৷ এখন বি ক, তা, অথএ৷ TY, | লী। খ্িরিপের প্যান্ছে অস তৰ TATS চর্শ PE 
mR aA ভবে পাঠক অবশ) MART | Cee তাহাকে কাল ২লে। wiy ভায়য়।ৰ 
এইড়াপে yeyr ঝোলের ক, শ, Tee | চা(পর। ঘয়াকে চাপা! BINS ফলো, ও arty 
পাতিলে, পাঠৰ AATEC Few arai- ! wher afer! cron কে Sim EITI <লে । 


orfa | পরে এক এক হন্তে দে rei হোল বাতের 

ক্ষ Tte হস্ত fin বাঘা চালাআখাত। | হয় তাৰায় তায় লয়ুদ্যয় বলা ছইল। এখন KI 
ToT Ket চারি অঙ্ক লি অগ্রভাগ | একত্ৰিত করিয়া দে লমুদাৰ বেল বাহ্য ছয় STRI 
fer আলগা reto |) ` লেখ] HABE CW এখং ডা vez বাহেয় 


প্যাচ ey দিয়, থানাঃ লগা ATTI | করিলে ধা । দেখ এবং হে একর বািয় করিলে 
ছে ও, VE an, খে; এই Fanfics | cee হয়,খে এবং তে একৰ বা(হর করিলে বে ছয় ॥ 

বড় Afers wit! | pane তে একত্র বাধয় করিলে Ve ধয় ॥ 
iste । | এই শেল Yura ক খ ও Letra! এই 
co— rien n অর্জ্জমিন্যতীড অপর fs- | সমুদায় (বাগে pra বোল বাদিত হয়। ETT 
‘at agfa একতিত কহিয়া fers পাশে চা- | STR বোল আছে তাহার fam বল! আৰ- 
fam আঘাত কর! | শাক ॥ কতক গুলি বোলে৷ উচ্চারণ একরপ কিন্তু 
€-_+3 জনী দিয়া এন" আঘাত কর! । আর AFET Ts Teed মুমাকেটে ohn 
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ঘোল কাকে ad) 
কয়েকটি বোল বাহার SEIN একভল ও বাদিয় 


আয একর থয় তাহা fier দেওয়া হইতেছে ॥ বে টি aiao oT বশর 
= ৮ ভার fiw তত খানি পায়ে তে, ও ডে ত? বাশ! 

ELE পরে টে বানাইতে (tual কর কত খানি লয়ে! 
চি টনি ভা বাক্মাধইতে হইবে সে তোমাযঃ te! So 


লয়ে ঘাজ।ইণ্ডেও শাহ এক সেকেণ্ড ACH wg- 
gifs ডাকাকেটে ঘৰে scart astear? দি 
aie war b's ইলেও পার, SA কয় দত থানি TAS খাজা- 

টা কেটে. হতে mes 5 ত হইবে on Pe os খানি ca ডে বাজ বইতে হইবে, 
E জাত বাৱৰা মী জানে ভট নাটো ex wells ta তা amme লেইটীকে এক 
এখন বোল লিব্িয়াদিলে পাঠক এাজাইকে পারি- 

মি ৰহ à মাত্ৰা যালে। ছুই বাড়ার fsx এইরল ছুই 
Cag | is চেঃ carat) ares চিত হি, এহং থে বোলের উদ এবতপ হই 
ই MAT TAE হা ৰায় কম টা Wits খাকিবেন সেই বোতলের দুই যা সাল 
Cee কও! nfe শ্বেনা। frg এক্ষট। গোল i | 

m (দিতে V7 1 দ্ধ". 

WRI ae (eg পাঠক বাভ্ঞাইডে পারিবেন ! ৷ ৰ 4 
MOY আখ কিড খা কও ক্ষণ লয়ে ধা ছে 


4 x å og 
ডানার কও ক্ষণ পায়ে দি U ঘিকপাণ ন) করতে | areca wats etfs পরে ও ৰাজ হইতে হইবে, 


পারলে ৰাজা হইবে art te fada করাকে | তার os খানি পরে তরে বাক্র'ইজে সাৰে ও তের 
হাতা দেওয়া ate ঘাওার চিছ এই---। Sey | চোদার দ্বিগুণ Ate পরে টে ব'ভাইতডে ets 
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এই raig একটা অভিনিত an wares হইয়াছে ॥ এই aN ছে qof লেন! আছে, ওঁ 
আগলি চিকাটীয ভায়ে; আখাত কিয়া এাছিনুকাঁরকে। হইবে । চিক্াযীয় ot সচরাচর eet ten 


- 


খাঁরে থবা sw, এই নিখিত আভিনিন্ রেখার vera eon হৰীয়াছে । 





গীত ভাজি ll তাল ASM 











` 3 ৮৮ 


হা a vyf 














+ হাল চে 

৷ ' 4. Ms 
রি লি» ৯০৪ 4), em: OT রি টিক: - 
4. A 2৮1০ = ie 


= উপ eae PN এরি ॥* Kite. ) 







i T - » , চাঁ 


K aa i 
Wd tr 1৮ কী 


| 9 
চটি 





£ 1 এ 














ৰ z ` ~ 2,৩০১ P- 
es y. ৮ ডিসে Raar T> ১৭3, P p su ? -9 ae i ৰ > 
a: বুকে BA. ই į 8 
: IFT FPF. টা৷ he 
in mens depts ee কী ১১৯5 
' 8) = e "_ ৮ ` atl A | | -, ) '{ 
i h i 
Ja os 8 4 tT প,প a <a মল 
9 | ঢ় ন ৷ ৰ . 
Ss fF a ম্‌ 
“tT q ঘ a | লো ই 





৩৭ 


SL AeA সযোালোচন্দী ৷ 





গর্ব এস 
বৈ) গাললেনের Visa চরিত ॥ ater উৎকট Sean mny কেন | কত 


ডাৰাতেও (eg হইল না aap: [ডিজি win শিক্ষা 
<U বোড়শ 1h warren দাখন ভারত | বিষয়ে (নডান্ত হতাশ ধৰলেন। এবং স্বীয় স্ৰ- 
বর্থের অন্তপপো এ (বিজয় অ গদে, amy আনেক fgs agence Sur আতি উৎ্পাড়নে ক্ষান্ত 
THAT গাজা HEY কানন afamat ও | হধলেন। FE এক্ষণে লেখ। পড়া বা] ra- 
ware aS} = anny লইরাই Som _শিক্ফ৷ আয় lage (নেমে! । REEE লঙ্গয়ে কোন 
aragi tet জা ধৰ্য়াও FART | কোণ সাঙগারিক কার্যে। হস্তক্ষেণ করিতেন | এবং 
frar Psh a ARIN ও CCHS ব্যয় | (লতার ries পৃৎপালিযও্ত TONNE রক্ষণাবেক্ষণে 
ছিল। (গুনি TERETI এক ETa aN বন্ড uta ছইশেন | fafa tare TIC 
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বর্ণের মায় উছ্থাবিগের উচ্চারণ করিলেও 
আমানিগেত্ উপস্থিত কফার্ধোন (কোন ব্যাঘাত 
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কলিকাতা feu marra Oreofe mna ডাক thr জিতে etre: 


৩1 fem রেজীক্টপ্ীতে pen লালে ores stots আও্রাতির জারী নছে 


ot পাকা প্রতি দাসে. সুজাপুয়, TOTAA লেনের, ২৭৫ ates et eats একাশিয় urs: 


aes মহোদয়গণ ৷ আমি অতি দুৰ্ডভাগ৷ | অতি geet ৰোধ হয়৷ আমার 
জন্ম wtnifes | আমি পিতার ৰৃদ্ধবয়'নর Fan) তাহার শরীরও সতত অনুস্থ | 


বিয়। (৪: aa Sys করা we t i 





সঙ্গীত সমালোচনীর বিষাদ। 
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(১৩ 


| 

| 

| 
St compere এই fasts Gn পাঠাইবাযর আশবখাক হইসে হই oom ars cere at 
al 
T 


| wean আমি অস্ম।ইবামাত্ৰ তিনি তাচায় কএকজন প্রিয় শিষ্য ও বন্ধুর হন্যে আদার 
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প্রাতিপালনের ভার অর্পন কমিলেন। কিন্ত আমি এন'মি PSTN যে এক মাস আমাকে 
afenma করিতে মা 'করিতেই আদার প্রাতিপালমকর্তারা একে একে বিষম বিপদ- 
ey হইতে জ্ান্সিলেন । কেছ বা fang বায়ুৱোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেস, কেহ বা 
দুরন্ত ipni কাশীর আক্ৰমণে শঘ্যাশারী হইলেন, কেছ বা বজ্নবিয়োগ প্রকৃতি 
anais হুর্ঘটমায নিতান্ত কাতর হুইয়া পড়িলেন। এমম কি আমাকে সুসজ্জিত 
efi নাসে নাসে আপমানিগকে বে এক এক নার দেখাবেন, এমন আর কেহ 
gaan: অনেকে বলিতে লাগিলেন এপ কুলক্ষণ) কন্যার বিনাশই উচিত। 
| tare আর প্রতিপালন করিবার আবশাক মাই । 

কিছু দিন পরে পালনকর্তার মধ্যে দুই এক জন যদিও অনেক কষ্টে আমাকে 
সুসজ্জিত করিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যদে।ষে বে ICH 
আমার maa হইত, Sel Stem পেল । হসত্তালরের দোযে আমি বে সাজে 
আপনামিগের afer সাক্ষা= করিয়াছিলাষ তাহা নিতান্ত জঘন্য বইয়াছিল। এই 
aes crfen পিকা আমার প্রতি afer fare etn উঠিলেন। এমন কি 
আদাকে স্বীয় কন্যা বলিয়া স্বীকার করিতে অসন্মত হইলেন ; AS আবার HER 
স্রেহ্রে বশীভূত হইয়া ক্রোথ পরিত্যাগ wate! Pene ates আমি 
প্রতিষাসে সুপরিচ্ছদে আপমাদিপের Aas সাক্ষাৎ, করিতে পারি তদ্বিষয়ে দৃচত্ৰত 
দইয়াছেন | শুদ্ধ তাষাই ace, আদি যে এই কএক দাস আপনাদিমের সত 
সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই, হাসে দুইবার দেখাকরাইয তাহার পারশোখ দিতে .ভত- 
wort! ছইন্রাছেন। আমার উত্তম পতিচ্ছদের লিবিত বস্ত্ৰালছ্ৰয়ে পঠিবর্ত্তন করিয়া” 
ছেন! এখন Sam কৰি আপনারাও বেরূপ COTE দেখতেছিলেন তাহার 
eam করিবেন না| শুনিলাঘ আপনাদিগের ao কেছ cee বিলম্নিবন্ধল অতি - 
শার বিরক্ত হটয়াছেন | দুষ্ট এক মহাশয় পত্র দ্বারা বিরক্তি, শুকাশও কগিনয়াছেন। 
ইহাতে আমি দুঃখিত = tt বরং সুখী হঈতেছি। কারণ বিলগ্বে ব্ধন তাহারা 
fame A, sea আমার ঘোখতে অবশ্যই ভাহাদিগের বিশেষ গং Za 
আছে। wean এ বিরক্তি আমার প্রতি তাছাদিগের siete cre জানাই 
দিতেছে। কিন্তু এখনও আবার দুর্ভাগ্যের সম্পূর্ণ অবসান হয় নাই। fafa আদায় 
| লাদ তাতে een কিনি এখনও নীরোগ হরেন নাই । Toate 


সস r গম নল! বস” "সি এস... ০০০ এত 
b 
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কিছু দিন আমি গ'নতভূৰণে সুসজ্জিত হইতে পারিতেছি না। প্রার্থন। করি যেন 
অগদ্গীশ্বয় অবিলখে Sree রোগমুক্ত করিয়া আমার গৰিততুনপের অন্তরার অস্তর্ঘিত 
করেন | 





ধূনিততন্তু ( অনুবৃত্তি)। 


আমরা বাঁঢুশূন] স্থানে কোন বস্তু রাখিয়া যদি তাহাতে আঘাত করি, তাহা | 
হইলে এ আঘাতের শব্দ শুনিতে পাইৰ লা। নিছে একটা tty ন্ক্ষাসন যন্ত্রের ! 
প্রতিক্কতে প্রকটিত eta | 3 


E É এফ খানি সমতল লোৌছ ফলক । পৰ্প একটা : 
স্থ লফাচের NAA লৌহ ফলকের উপরে অম্বেমুখে বসান | 
আছে। এ পাত্ৰটীর মুখ এরূপ সমজ্ল ভাৰে fas, যে 
SUCH অধোমুখে এ লেহি ফসকে বসাইলে SEMIS TS ্‌ 
বহে না; JAR ভিতরের বাতাস বাছিরে আসিতে 
পারে ন! আব্বা বাহিরের ৰাতাল ভিতরে যাইতে পারে । 
না| এঁফলকের TET স্থলে একটা ছিদ্ৰ আছে। এ ছিত্রের 
ARS এয়প একটী কলের যোগ আছে, বদ্ধারা এ পাত্র 
ae TY আকৰ্ষণ কঠিয়া লণ্ডয়। যায়। ক্লক, ঘড়ীর 
বে অংশ বালিয়া থাকে সেই অংশ te পাত্রের 
যতো দুইটা দণ্ডের উপর Ww WN FATI আছে। 
পাত্রের মঘাস্থলে দ দর FON এই set মানাল আছে | 
বে উঁছা eas তুলিলে ৰা চাপিয্রৰা নাবাইলে ভিতরে বাতাস যাউতে a 
a) এবং চাপিয়৷ ma SQ ঘটিকা ধজ্তের এরুপ স্বান স্পর্শ করে | 
বে, এ ঘণ্ট। বাজির। উঠে। পর্পপাত্রস্থ ay বাতির কিয়া ঘৰ্দ দণ্ড চাপিলে 
দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এ ঘণ্টার আঘাত হইতেছে, কিন্ত ঘণ্টার শব্দ কিছুমাত্র | 
শোনা areca না| আবার হি পর্প পাত্ৰ tig পূর্ণ করা যাম এবং উক্ত দণ্ড চাশিয়া | 
আঘাত করা বায় তাছ হইলে এ CHGS শোন। IRA | 
“+ এ 
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ব্বাবার safe oy of পাত্ৰ মিৰ্ব্বাসু করিয়া ঘণ্টায় আঘাত করা হায় এবং একটা থাতু 
নিশ্মিত তার এ ঘণ্টায় স্পর্শ করিস বাহিরে বায়ুর সহিত মিলিত করা খা, তাহা 
হইলে এ edge IS শোম৷ ঘাইবে | এখানে এ খাতু মিৰ্ম্মত ভার আর 
| কঠিয়া ঘ্টাপ্রকম্প বানুতে প্রসারিত হয় বলিল এ শব্দ শোন) ঘায়। 
ইহাতে SE বোৰ! ঘাইফেছে ce qfasre আআ fea প্রলারিত হইতে 
পারে মা! সুতেরাং শব্দ যে আকাশের বিশেধ গুণ afer উল্লি খিত হুটয়।ছে ইছা 
কি রূপে প্রতিপন্ন হইবে বলিতে পারি না| শব্দ যদি আকাশের বিশেষ গুণ ets 
em হইলে etre retry পাত্ৰস্থ Sta ef শুনিতে পাইবার কোন ব্যাঘাতই 
fmt কারণ ঘণ্টার ধৰি পাত্ৰমদখাস্ছ আকাশে প্রলারিত হুইয়া অনায়াসেট 
পাত্রের বাছিয়ে আসিয়া আরো তার ক্ৰাতগোচর হইতে পারিত । 
ata নিক্ষালন বনের পরীক্ষা দ্বারা আরও দেখিতে mam যায় যে প of পা 
Tre বাহুপূর্ণ থাকিলেও Sway ঘণ্টার fa আতিশয় দৃদু শোনা যায়। কিন্তু এ 
পাত্ৰ অন্তরিত. কলিয়া RATS স্থানে সেই ঘণ্টার afa করিলে SU পূর্কাপেক্ষ। অনেক. 
প্রবল উপলব্ধ NT প্রথমোত, স্থলে ঘণ্টাম্বাম অর্থাৎ, ঘণ্টার প্রকল্প বেগ মঘ্যস্বিত 
' হারতে প্রসারিত হৃইঘা প of পাত্রে সংক্রামিত হবে| এবং এ পাত্র হুইতে বাছিরের 
ATS প্রসারিত হইবে | স্মত্রাং অনায়াসে বোবা ঘাইতেছে যে যনি প্ৰবাহ লু 
| বন্ধা হইতে Os বস্তুতে প্রসারিত হইলে নি প্রবাছের ৰেপ কমিয়া যার | এই নিমিত্ত 
wiy কেহ wat থাকেন এবং অপর এক ব্যক্তি উপরে ঘাকিয়া কৰা কছেন তৰে 
এ way ব্যক্তি এ কথা তাঙুশ শুনিতে পান লা। 
wars: অন্যান্য বেগ যেয়ে নিয়মের অথীম হইরা চলিয়া থাকে হ্বমিণ্ডবাহকেওড 
সেই সেই নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে ধয়। বেগদাজেই লখু বন্ধ হইতে গুরু 
বস্তুতে প্রসারিত হইলে হীনবল হইয়া থাকে on প্বনি প্রবাহের ও এরূপ ঘটিবে। 
: বেগমাতেই বত ছুরপ্রলারিত হয় ততই তাছার ভ্বাস হইতে থাকে; ছানি প্রবাহ 
WS ছুরপ্রন্ারিত হয় ততই উদ্ধার জাল Wu থাকে | আসর এস্কানে পূর্বোক্ত 
একটা COST পুনরুলেখ করিব ॥ বদি বে.ন বিস্তীৰ্ণ নলশয়ে একটা গুরু লোক 
নিক্ষেপ কর! বায় তাহা হইলে নিক্ষেপ স্থানে প্রবল তরঙ্গ tines; fea এ 
তর ঘত বিশু হইতে ঘাকে ততই উদ্ধার প্রবলতার হাস হইতে বাকে। ক্ৰমণই 
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sa অস্পও ঘৃদু হইয়া পড়ে। ইহার কারণ অনায়াসেই উপলব্ধ ডে পাৱে | 
কোন একটা বহু, ৷ মমেকর একটা গোলা ) আখি ENEN চালত করিলাম ! 
Dn খামিক ys গিয়া hee হটবে | আছি ফেব্রুপ বলে উদ্ধাকে fege চালিত 
করিয়াছিলাম যদি সেট হলের সহিত উহাকে আবার ভথ্ডতয়াতিমুখে চালিত কতা ঘায় 
এবং পথে কোন বাছা না পান্ত কৰে উহ্য নিঃনন্দেৰই পূৰ্ব্মস্থামে Safes হঈবে। 
ঘদি সমকালে দুটা সমান বিপরীত হল কোন বস্তুকে প্রয়োগ করা ঘাট, তাহা কঈলে 
| ভঁহা কোন দিকেই চালিত হইবে ম৷। কিন্ত ই দুইটা ব্পিয়ীত বলের মৰো sfe 
একটী অন।টা অপেক্ষা) স্থান বয়, তাহা হইলে এ বন্ধু স্যাম বলেয় দিকে থাবিত ছটবে। 
যনে কর, কোল aq এরূপ উত্তরাভিশুখখবলে চালিত হইল মে, বাঘা লা পাইলে 
Ger উত্তর দিকে ce ছাত যাইবে, কিনু এ সময়েই ঘদি উছাতে ১* হাত পরিমিত * 
একটী দক্ষিণাভিমুখবল প্রম্নোগ করা বাঘ, sre ঘটলে এ বন্য ae হ'ত মাত্ৰ 
বাইরাই স্থির ঘটৰে ; বনি ২* হাত বঙ্গ প্রয়োগ করা ঘায়, DIS হইলে 2* ১৩ মাজ ' 
ঘাইয়।ই স্থির হইবে | সুতরাং SATII বেৰা ATTICA যে, কোন বস্তুতে একটা 
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বল প্ৰয়োগ করিঘা, ৰে পরিমাণে শুদাতে বিপরীত বল Emt করা যায়, সেট 

| পরিমাণ প্রথম বলের হাম চয়। এখন জলের ভরজ কেন ক্রমশঃ বাস হয় দেখা বাউক। 
লোষ্টবেগে জলের Sar উন্বিত ধয়। এ বেগ চতুর্দিকে হত অগ্রদর চয়, জলের 
স্থিতিস্ব(পকতা গুণ থাকাতে ততই প্ৰতিঘাত অর্থা বিপরীত বল প্রাপ্ত উইতে থাকে, 
সুতা Scat এ বেগের হাল হুইয়া Saw মৃদু হইয়া পড়ে। ধ্বনি aire ঠিক 

| এই অবস্থা। te ৰত প্রসারিত in ততই উদ্ধার বেশের Pad) সুতরাং দ্বনিরও | 

| ESTA সরান হর । কত পরিমাণে BISA হ্রাস হয়, তাছাও নিৰ্ণাত হতে পারে | 

| এক হাত বাসের KS বত HY থাকে দুই হাত ব্যাসের বৃত্তে Stats Sga বাষু 

| থাকে থাকে, তিন হাত ব্যাসের বৃত্তে তাঙার Anes বায়ু থাকে। এইরূপ 3 হাত বাসের 

. RS ১১ গুণ এবং ৫ হাত ব্যাসের Ware গুণ ইত্যাদি । Focwa কালির 

| faas দেখিলেই, Bu অনায়া নে বোবা যাট্ৰে। AFANAT হাত RW যে ৃঁ 

| ই ২ হাত দুয়গামীন্বনি তাহার চতুৰ ৰায়ুতে প্ৰমৃত হয়। 
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|| -৩ ছাত Pye তাহার ৯ et বানুতে প্রশ্থত হয়। “lat ৪ হাত দুরগামীঘ্বমি 
ভাষায় ১৬ ভপ এবং ৫ হাত Pfa তাহার ২৫ O4 ইত্যাদি | Ten এক 
হাত EH দ্বনি ব্যপেক্ষা ২ ঘাত্‌ চুয়গাদী ধনি ৪ গুণ লখু হইবে, ৩ ঘাত FTN 
SOM লঙু১৪ দাত GENT) ১১৩৩৭ TY এবং ৫ হাত PRI ২৫ ওএ লঘু ₹ত্যাদি। : 
Eos এই নিয়ন AES হইতেছে যে, ছুরুত্বের বর্ণের সমানুপাতে খনির দ্বাস | 
হয় । বডি একথাত প্রসারিত জোন হমিকে ৪ Tern ঘর! বায়, তাহা হইলে ETH দুই 

হাক প্রনারিত হটলে ১ em পড়িবে। ঘি কোন এক ছাত প্রসারিত দ্বনিকে ৯ 


বলিয়া খর। ee উহা ৩ হাত প্রলাগিত হইলে ১ হইয়া পড়িকে। 
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oe পাত্ৰকান্প এক এক মাজার এক একটা সুর অন্গুলোষ ও বিলোধ আছে | 
সাঘছ। কয়! ছুইয়াছে ; এবং এক দাত্ৰায় দুই দুই ও চাৱি চারি সুর মুখে NSIT | 
Rare | SU এখন সেতায়ে অভ্যাস করিতে হইবে | নিয়ে এক এক মাত্রায় দুই | 
দু ও চারি চাতি সুর লিপি বন্ধ কর! হইল। | 
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£ \ সভীতদধাজোডনী । ৫৭ HE 
atofe arcs অভ্যাস হইয়। আসিলে পর এফ এক মাত্ৰায় তিন fea সুর 
বাখির করিবার চেন্ট করিতে থইবে A afen কৰঠিন,। কিন্তু পুর্ব, প্রথমে 
দুখে এক এক দাজায় তিন fen বর্ণ (an, @ এ ইন্তরাছি | উচ্চারণ করিতে অভ্যাস, 
"কহিয়া, তাহার পর সেতারে বাজাইবার চেষ্টা । করিলে, অনেক সহজে হইবে । কিন্তু 
এই স্থানে একটুকু। সতর্ক URS হইবে CH নাজ) coy ঠিক এক রকসট থাকে। এক এক 
স্বর এক এক মাত্রায় বাহির করিবার নাগর না বত ay ছিল, অৰ্থাৎ ঘতক্ষণ অস্ত্র 
এফ এক আঘাত হইতে ছিল, এক এক বাতা দুই দু, (কন তিন বা চারি চায়ি স্থর 
বাহিয় করিবার সময়েও মাতার Afya ত হড়ই রাঘ। কর্তবা, অৰ্থাৎ ততক্ষণ 
ag আঘাত করিতে হইবে; এইটে fer রাখা কর্তব্য যে, মাত্ৰা ব্দুলারে সুর বাহির 

করিতে হইবে, সুরে বাছির কর! অনুসারে ঘাত্ৰার আহত করিতে ছইবে সা! । এক এক : 
arate থিম তিন ya বাছির কর। afer কঠিন কার্য ) কিন্তু এইটী লম্যক্‌ অভ্যান 
হইলে, বেতারে ‘মাসেদ্‌ fare! পার tom হইবে । Face এক এক মাতা তিন 

fea সুর লিপিবদ্ধ A | 
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‘ আদর। pewa reia স্বীকার করিতেছি বে, কিছু দিন হউল Siya বায় 
মবীনচআদত্ত হৃত সঙ্গীতরত্বাকর ও *রাজপ্ইশে।রীক্রমো গন ঠাকুর * কত 
| বন্্রক্ষেএদীপেক। শ্রাপ্ত হুট্য়াছি। স্থানাভাবে এবার arm উকাদের সমালোচন 
| করিতে পপরিঙ্গাথথ amn আসামি বারে উদছাদের দেখে aa বিচার করা বাউৰে। 
IgE দীপিকা আমার প্ৰিয়তম শেষোয় প্রপাত। wore ভয়ে উচার সা 

| লোচনেয় ভার একটা Sages বন্ধুর উপর অৰ্পণ করিলাম । 
কলিকাতা বছলক্ষীত বিদ্যালয়ের পারিতোধিক প্রদান Shee যে সভার afa- 
। ৰেশন হয়, সেই সভায় fafafa Ras) qos ভ'রতেশারী “তকুটোরিয়ার 
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2 ভাগ ঘাৰ সম ১২৭৯ ATA | | aq সংখ্যা । 
সঙ্গীতসমালোচনীর 
মূল্য | 
ufin ঘার্শিক ৩) ডাকষযালুল 1৮৩ 
ঘাপ্মাপিক ১৬ ডাবৰ দুলে a’ 
ধত্ৰমাৰ্লিক ১) start /ye 
= HINO 1৬ - SEATI (১০ 


SE পোস্টটাম্পে এই পাগ্রিকাচ দূলা লাঠাইবায় আশাক etre ছুই পরস। ere corres 
পীঠাইংত হইছে, an afs টাকায় আছ arn শুমিসন (হতে ঘইবে | 


২) কলিজা! feu অসাত্ৰো৷ afere ডাক ঘাণুল দিতে ther । 


ot fea চেজীত পরতে pn পাঠাইলে cress ster আরতি oth ares 
৪৫ famil ল Ses ক we ন । 


at ofan পতি দাসে, TUI, AAA OTAS, ১ন( বাটীতে MSE একা শকত T । 


প্রেরিত। 
৪ SITES বঙ্ৰসঙ্গীত সমাজ i 
গত ওভাত্র সন্ধ্যার সময় কলিকাতা মৰ্ম্মাল ব্দ্যালরে একটা সভায় অধিবেশন 
হয়। তৈলজ দেশে সংস্কৃত মতাসুযামী কএক প্রকার রীতির গীত অদ্যাপি প্রচলিত 
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আছে ও Se আবণ করিবার fatirs বঙ্গদছ্দীতসমাজ এই সভার সা 








Maa SY নানক জনৈক তৈলছদেশীয় গায়ক এ সকল শাম করিয়াচিলেম। 
MSS আবৃত ও হর্শকে ATT ৫০০ লোকের সমাবেশ হয়। পীত সনাপ্ড হৃষ্টণে । 
প্রায় অকছের মুখেই আনন্দ foe লক্ষিত হয়। সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই বিশ্বনাথ was । 
স্বৰধিন্যাসচা্‌তুৰ্থ্য দেখিয়! বিস্মিত থইয়াছিলেন | সভাপতি উল আয়ত, Bs 
৬ | সাহেব quater ইতরাজ হইয়াও শাত্রীর গানে NÈ সন্তোধ প্রকাশ করিছ়াছিলেম। 
কেবল fecettal মোহন মাক জনৈক Ér বিদ্যালচেয় ইংরাজী পাঠশালায় fa- 
শ্রেণীর শিক্ষক মহাশয়ের কৰণে সংস্কৃত রীতির এ পীত গুলি ভাল লাগে নাই | তিমি 
HRS Tere উহার নিন্দা করিলেন | ইহাতে আমরা দুঃখিত হুই নাই। “fen 
কচি fa’ লোকঃ" । পাযাক্দের গন্ধ মা থাকিলে, অনেকের মুখে কোন agat ভাল 
লাগে না। কিন্তু তিনি যে শাত্রীর গুনের অপলাপ করিতে চেষ্টা ককিমছেন তাহাতে 
আদয়া অতিশয় দুঃখিত হইগ্লাছি। তিনি ভঙ্গীক্ৰমে বলিয়াছেন যে, শাস্ত্ৰী স্বর- 
প্ৰদৰ্শন সময়ে মুখে ঘে যে স্বরের নাম উল্লেখ করেন, কণ্ঠে তাছার 
ব্যতিক্রথ ঘটে অৰ্থাৎ কণ্টে সেই সেই স্বর বিশুদ্ধজপে উচ্চারিত হয় মাই । আমরা! 
সব্দীতের অভিস্ধ্ব Tin ভান করিনা, কিন্তু কিশোরী বাবু বাছার প্ৰসাদে সঙ্গীতের 
ধহকিকিহ অভ্যাস করিয়াছেন, আমর! সেই ক্রেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়েযর মুখে 
শুমলাষ যে শাস্ত্ৰীয় 'রোচ্চারণে কিছুমাৰ ভুল হয় নাই । 
ঘাধাহুউক, কিশোরীবাৰূ ৰে PH পরব হইয়া এই ক্ষুদ্ৰচিততা প্রকাশ করেন, STH 
সকলেই GIEL SHA OU সমাগত ACETI অলেকেই তাহা Yard ব্যক্ত 
করিয়াছেন | ছা দাতর্ভারততূণি ! ঘবলেকা জয় করিল্পা তোদার yen একশেধ 
কারিয়াছে। তোমার অমূল্য গ্রন্থ সকল এককালে দ্বংস কৰরিয়। ফেলিয়াছে তোমার 
আৰ্য্য সন্তান পণকে frat করিয়াছে তোমার অতুল সমৃদ্ধির সম্যক. MITEN 
করিয়াছে | কিন্তু তোমার "সেই প্রাচীন সমৃদ্ধির কিছু afre দেখিতে পাইলে 
কোন্‌ স্মাৰ্থাৰশসস্ত,.ত হিন্মুয় নমে অযুল আনন্দের উদয় না ছয় ? যাহার লা ভয়, 
অন্তংকরণ নাই | তাহার অন্তঃকরণ সেই WAH অপেক্ষা বীচ । সে তোমার 
$ Ja ভাষাকে তোমার স্থান দান উচিত মহে। amy 
RAAT | এ ভাজ । §:—— 
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এই পৃস্তক খানি আমরা পাঠ করিলাম | Ou বাবু লবীনচত্ দত্ত দ্বায়া সন্ধ- 
fre) শুনিলাঘ নবীন বায়ু ক্ৰয়াসিদ্ধ সঙ্গীত ভাল আনেন মা। তথাপি 
e a a a nea করিয়াছেন ইছা 
অতীৰ আমন্দের বিষ | ইহাতে cen বুধিতে পান্রিতেছেন যে সক্মীতের ÀT. 
ভারতবর্ষে YASS ise হইতেছে । 

এই পুস্তক খানি পাচ পরিচ্ছেছে free) প্ৰথম পরিচ্ছেদে awe বিষয়ক 
প্রবন্ধ 9 দ্বিতীয় পরিচ্ছেগে স্বর বিষে? তৃতীয়ে রাগানিয় বিষয় ও ১৭৭ রাগিলীর TS 
ও কক থানির আলাপ ; চতুর্থ পরিচ্ছেদ যন্ত্রের বিবর এবং পঞ্কুণে নৃত্যাদির farr 
বৰ্ণিত আছে | এতদ্বাতিরিব্র কএক ০. - পরিশিষ্ট পুত্তকেয় শেষে সংযোগিত হুই” 
প্লাছে। উছাতে কতক গুলি fra বাগ কোন্‌ Cote রাগের সংযোগে Sas ছউ- 
মাছে তাহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে | | 

এই পুস্তক খানি যাদৃশ দ্বীৰ্ঘাবয়ৰ ও ধাদৃশ পরিশ্রমে সম্পন্ন হয়ছে, শিক্ষা- 
রর ভাদৃশ উপকারক হইবে বি না সন্দেহ । নবীন বাবু নিজে সঙ্গীতের তাদৃশ 
afr না হওয়াতে এই পুত্ডকে এরূপ কতগুলি তুল রহ্য্নাছে যে ইহা দ্বার. শিক্ষা- 
তির অপকায়ের সস্তাবন! ) Ae অবসরে সমস্ত ভুল দেখান কঠিন! যেরূপ 
ভুল ঘটিয়াছে face তাছার কএকটা পরিচারকমাত উদ্ধৃত হইল। 

৩ পৃষ্ঠায় গদকের যে লক্ষণ লিখিত হইয়াছে উহ নিতান্ত অসম্পৰ্ণ ( কেনে এক 
সুরে আঘাত করিয়া তারের কম্পন দ্বারা গাছার পূর্ববন্থরে গমন করা একক্সপপ গনক 
আছে বটে, কিন্তু সচরাচর উদ্ধার ব্যবহার হয় NI সেতায়ের কোন এক et 
আঘাত করিস তাহার Tega পুনঃপুন Tem অসম্ভব | কেবল TET দ্বারা 
কোন সুরে বাকি করিয়া তাহার পূর্ধন্থরে tiem wees পারে । কোন পৰ্দ্ধায় 
আতাস করিয়া তারের কম্পন দ্বায়। তাহার পরচ্ছরে বারংবার ঘাতাল্নাত করিয়া বে ৷. 
গদক ক্রি) সম্পন্ন হইয়া থাকে তাছাই ew এবং তাহাই সচরাচর WES ছয় । | 
াাধিগের সমালোচৰীয় প্ৰথৰ sce গধৰের লক্ষণ দেখিলেই হাহ বলাগেল | 
অনায়াসেই পাঠকের হৃদয়ক্ষম হইবে। মবীন বারু আমাছিশের স্বরলিপি পদ্ধতীয় 
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| টু ৰ i ৰ ৰ 
সমত্য চিন্ছই ব্যবহার করিয়াছেন, কেবল এই গমকের frets পরিবর্তন ফরিয়াছেন। 
আমরা এই পরিবর্তনের afar কিছুই বুৰিতে পারিলাম ন! । নবীন বাবুর ব্যবহৃত 
তারক চিহ্নটীর অভি প্রান্ান্তরে এত ব্যবহার হইয়া থাকে যে উহা শিক্ষার্থির অন Se- 
org করিবে। | 

১৪ পৃষ্ঠায় ক্রুতিত প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে বে, এ,কোন কোন সংগ্গীত গ্রন্থ মতে 
খরজাদি ধৈবত এই ছয় TCHS প্রতোকেয় পর তিন ক্নিটী করিল অন্ডাদশ আৰতি 
ও মিযাদের পর কেবল চারিটী ক্রতি oes করিঘ্র'ঘে্ন” | এট্মত AVIA 
সন্ধিত এত Hews বে নৰীন বাৰুয় এই গ্রন্থ কর্তার বা গ্রন্থের মঘোল্লেধ ফর! উচিত 
ছিল | অখৰা কি মুক্তিতে Bq উক্ত হইক্সাছে তাৰার উল্লেখ করা উচিত ছিল ৷ 

ববীন বাবুর এট ক্ৰুতির প্রস্তাবটা অতিশয় অবিশদ হইয়াছে | তিনি এক স্থানে 
লিখিয়াছেম “at সফল wie গুলি সমান উচ্চ ace") ইছার অর্থ কি? আমর! 
ক্ৰুকি শব্দের এই অর্থ বুঝি কণ্ঠে বা সেতার আদি UCR এক WLP হটতে Aarif 
ধু পৰ্য্যন্ত যে উচ্চতা , BU সমান ২২ ভাগ করিলে, উছার এক এক GITE এক 


এক afo বলে। 
wats | 


ধূনিতত্ত, ( অনুবৃত্তি ৷ 

আমর! পূৰ্ব্ব পত্রিকা প্ৰসারাসুবাঘী faa হাসের বিষয় বলিয়াছ। অদ্য 
আমর) প্ৰাত্্বনির আলোচনা করিব। আলোক যে নিম্নঘের অধীনে প্ৰতিফলিত হয়, 
প্রতিন্বনিও সেই নিচঘের অধীন ৷ বদি একটী কি: , লঙ্ব ভাবে কোন দর্পপের উপর 
পতিত en, Stel হইলে Se লম্বভাবে প্রতিফলিত হইবে । afa উহ! কাৰি আনত 
ভাবে পতিত হয় তবে Bu as তাৰে প্রতি ফলিত হইবে । কিরণ দর্পণে পতিত 
হইয়া! দৰ্পণ তলের সহিত যেরূপ কোণ উৎপন্ন করে, প্রতিফলিত কিরিণও দর্পণ তলের 
সহিত বিপরীত দিকে সেই রূপ কোণ উৎপন্ন করিবে । মনেফর কিরণ এরূপ অবনত 
ভাবে পাতিত হইল থে দর্পণ অলের afes এ কিরণ রেখা ac: ভিত্তি একটা কোণ 
উৎপন্ন করিল, তাৰা হইলে প্রতি ফলিত কিরণ রেখাও দর্পণ তলের সহিত বিপরীত 
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শিকে এ ga’ কোণ Bay ফরিবে । তোমার সম্মুখে TER We আবদ্ধ একখানি 
অর্পণ রাখ । তোমার বাছদিকে একটা হাতি আলিয়া দেও। এ nfen কিরণ বাদ- 
দিকে যেরপ নত তাবে পতিত হইতেছে, উহাকে তোমায় ভাম্‌দিকে সেই মত ভাবে 
প্রতিকালিত হইতে দেখিতে পাইবে! আরও দেখিত পাইবে যে বাতি হইতে fers 


















afe বাতি স্থানান্তর করিয়া 
এঁ স্বামে একটা ঘ, ঘড়ী (8 





Se টক্‌ শব্দ উত্তৰ রূপ শুনিতে পাইবে। আবার এ স্থানে যদি একটী ‘ কনেল ’ (V) 
wifen তাছার ead মুখে কাশ রাখা বায় তাহা হইলে এ টক্‌ টক্‌ শব্দ বিলক্ষণ 
প্ৰবল রূপে শোন। attra, কিন্তু ton ১৯৬৯৪ ২ 
চহ ঘড়ী হইতে TR 


বে স্থানে এখন (F) কমেল 
রিছিয।ছে, তথায় বদি ঘড়ীটা 
রাখ! যায় এবং যে খাদে 
এখন ঘড়ী প্লছিছাছে, সেই 
স্থানে SCAN TIM তাহাতে : 
কাণ CREM ঘাস STE হুই- 
লেও এঁ শব্দ পূৰ্ব্বৰ শোন! 
ঘাইবে | কিন্তু এ স্থান হক্‌তে কাণটা স্থানান্তর করিলে এ শব্দ আর শোন! ধাইৰে 
না। খড়ী হইতে যে aaea Bay হইতেছে, Cate প্ৰতিবিম্বন দ্বয়ো 
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এ স্থানে eee হইতেছে বলিয়া এ শব্দ এরূপ প্রবল রূপে শোনা বাম। শব্দ যে 
ফেবল শই ases হয় এরূপ মৰে। বে কোন বস্তুতে Be প্রতিফলিত 
হইয়া থাকে ফিন্া o বস্তুতে প্রতিত্থমি প্রবল হইয়া থাবে। শূন্য ইক্চকালয়ে 
আমরা শব্দ করিলে তাঁহার afeqts «ni থাকে, উদ্ধার ভিতি off বাছুকা বা 
pietre বয়, ভাষা হইলে এ affa অতিশয় প্রবল হয়। পৰ্ব্বত্রে উপর 
ছেখের নিকটে কোন দ্বশি করিলে এ মেঘ vires তাহার প্রতিস্বনি নিঃসৃত TE I 
সরোবর বা পুক্ষপ্লিণীর নিকট শব্দ কায়লে তাহার afera উংপন্ হয়। পাতল! 
ৰাহুত নিকটে বদি qa. ate থাকে এবং এ পাতলা বাহুতে কোন ধনি কয়৷ ঘাম, তাহা 
হইলে এ খন TE ছুটতে তাহার fega উৎপন্ন হইতে পায়ে। 

সেতায়। 

পূৰ্ব্ব পঞ্জিকা এক এক Greta দু, চারি ও তিনস্থুর Tes করা অভ্যাস 

হ্ইঘাছে । অতঃপর সেতাৱ্ৰেয় আর কএকটী ক্রিদ্র! অড্যাস করাকর্তব্য । আমর! 
পুর্বে মলিয়াছি বে.কোন এক পদ্মীয় Sa তজ্ঞনী দ্বারা তার চাপিয়া আঘাত 
করিয়া! quate লি দ্বার) পরব পর্দা এঁতার স্পর্শ করিলে এ পৰ্দ্ধায় একটা 
স্বর বঘিতি RAI ইহাকে স্পর্শ বলে। যে পর্দাতে বান wen TORE fa 
স্পৰ্শ afem স্বর বছিগতি করিতে হইবে তাছার মত্ডকে ৬ few দেওয়া হইবে। 
fay লিখিত See প্রকার স্পশের সাধন করা কৰ্কধ্য | 

>t SOTIN |! 








â ৩ ô ò ৩১ a Aj 
i মাখব্ধগ শখ or or L নি 
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21 বিলোষ। 
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এই act বিলোদক্রমে ও এক নভ্ৰাচ ছুই দুই হুয়ে সাধন করিতে ছইবে। 
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af ও এম প্রকার সাঘদ বিলোদক্রমেও্ সাছা কর্তব্য । এখানে আমন) 
শিক্ষার্থিকে সতর্ক করি যে, মাজার পরিমাপ ঘেম বরাবর এক TER থাকে। 
অপর, যে স্বরগুলির নীচে ‘ ডা" বা ৭ রণ + বোলম্যাছে, দেই গুলি বামহত্তের wT 
দ্বার) চাঁপিয়। মিল্‌রাপের আঘাতে বাহির করিতে ছইবে। আর যে স্বরগুলির নীচে 
ten’ বোলসাছে, এ স্বয়গুলি fen আঘাতে কেবল বান হত্তের -মথামাত লির স্পর্শ 
Win বাহির করিতে হইবে | পযপৰ্দ্মায় erate লয় স্পৰ্শ করিবার সময়ে তর্জনী 
দ্বায়! TH vere ভার চাপিল! রাখিতে হুইবে “এ চাপ ছাড়িয়া দিবার আবশ্যক 
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তব _- সঙীতসৰালোচনী। 
সেতায়ে আর একটা ক্ৰিয়া আছে, তাহাকে BST বলে। SME দ্বারা কোন 
পর্চার এবং নঘ-নাজ লি দ্বারা কাহার পরবর্তাঁ পৰ্ঘৱে তার সকালে চাপিয়া দক্ষিণ 
হত্তের আঘাত ব্যতিরেকে, কেবল বামহত্তের নঘামাফ, লিয় ঘর্ঘপাখাতে SÉR চাপা 
TES একটা সুর বাহ্রকরা বাইতে পারে। erate, লিয় ঘর্ষণ sfam আঘাত 
করিবার সদয়ে কাটা বেন বাষদিকে বা দক্ষিণ দিকে না cafn যায্ন। বাসহন্ের 
দব্যদাগ্‌লি দ্বারা বে পর্দা খৰ্বপাঘাত করিতে, হইবে, তাছার ঘন্যকে ‘'-_” foe 
খাকিবে। FERRE বে পৰ্দ্মায় খাকিবে, সে পর্ছার সুর বাহির হইবে মা, তাছার 
পূৰ্ব্ব wat পর্ছার সুর ঘা বাহির ছইবে। 
নিছে Fas সাছমের কএকটী উদ্নাহরণ দেওয়া বাই তেছে। 
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প্রাচীন রাগ ও তাল 
লুম্‌ -- তাল তিনতাল 


দের্লা তাদেরে দানি দিমতান্রা তানানা দের্দের্‌ তোম্‌ দের্‌ দের্‌ তোম্‌দের 
নাদের্দের্‌ দানি তোম্দের্দের তানানানানানা তান! দেরেনে তাদিম্‌ দিম্‌ তানুম্‌ তানানা 
তানানা তোম্দের্‌ দের্দের্দানি ধা কিটিধাধা কিটিতাক্‌ তেরেকিটিধাধা কিটিতাকতেরেকিটি ধাধা।। 
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স্থায়ী 
+ R © ৩ + 
| Rag Bl ৮4 পা t/a ন mja Apr ন 4 
at Rin ০ ola ale শী ollem of F ০ AT মু OFM ০ o 
+ + 
LEERY খধা “Allon পাপা -া পা শন Rd 
সুধ|অ o oj% ajr o চী||ক aja o সৌ|গা ০1০ ০ ত 
অস্তরা 
+ = o ৩ + 
Sole calc als aca সা ala সা ala njn a 
gale a ala ala wolilm ola মু al Al য়া o 
rales ate at ধা ্সা।ধা 1|পা গা পা| গা -া|রা -সা শা 
সু sja ০ TID ofa মে ০ লা ০|খ A FLT ofS ০ o 
পূরাতনী 


যে ভাল SAG শ্যামা আর তালচ্ত AE নাই মা 
এখন ভালয় ভালয় বিদায় দেমা আলোয় আলোয় চলে যাই। 
কপালে লিখেছেন বিধি তাই বলবান্‌ যদি 
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নারদীয়-শিক্ষা গ্রন্থে সংগীতের আলোচনা 
চন্দন ATA 


রদীয়-শিক্ষা (বা নারদী-শিক্ষা) নামক গ্রন্থটির রচয়িতা ‘নারদ' নামক জনৈক জ্ঞানী বাক্তি। 

niria তাকে শিক্ষাকার-নারদ নামে অভিহিত করে থাকেন। ভারতীয় কৃষ্টির ইতিহাসে 
‘নারদ’ নামধের একাধিক বাক্তির উল্লেখ দেখা যার। বলা বাহুল্য. সব নারদই কোনো-না-কোনোভাবে 
সংমীতের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু তাদের সঠিক পরিচয় এবং সময়কাল সম্পর্কে আমাদের প্ৰাচীন 
TPO তেমন কিছু আলোকপাত করে নি। অতএব, এ ব্যাপারে আমাদের যুক্তিপূৰ্ণ অনুমানের ওপর 
নির্ভর করতে হবে। 

'নারদ' নামের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় খগ্বেদে। এই নারদ ছিলেন আগ্বেদের মন্ত্ৰ 
রচয়িতা ‘ফ্ৰি’ নারদ! ঝগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ১৩ নং সৃক্তের মন্্রগুলির রচয়িতা ছিলেন ওই 'নারদ' 
যাবি ৷ বেদে এঁকে 'কথ-গোত্রীয়' বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, 
এই নারদের মন্ত্র পরবর্তীকালীন সংযোদ্রন। আসলে, এই নারদ ছিলেন "পৌরাণিক নারদ”, ব্ৰহ্মার 
প্রপৌত্ত এবং কশ্যপের পূত্র। প্রায় একই সময়ে আরও দুজন নারদের নাম পাওয়া যায়। এক, 'দেবর্ধি 
লারদ' এবং দুই 'গদ্ধৰ্ব-নারদ' ৷ মহাকাবে! উল্লিখিত কশাপের পুত্ৰ নারদ অৰ্থাৎ ৌরাশিক নারদ আবার 
স্থানে স্থানে “ae নারদ' রূপে এবং পুরাণে তিনি 'গন্ধর্ব নারদ' রূপে বর্ণিত হলেও, বস্তুতপক্ষে এরা 
অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলে মনে হয় না। 

গন্ধৰ্ব নারদের কথা নাটাশাস্ত্ৰকার 'ভরত' তার নাট্যশাস্ত্রর ৩য় অধ্যায়ে বলেছেন, বলেছেন 
প্রথম অধ্যায়েও। 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে আমরা জানতে পারি. ‘নাট্যবেদ' রচয়িতা ব্রহ্মা WHAM থেকে 
পাঠাবস্তু, সামবেদ থেকে গান, Tarde থেকে অভিনয় এবং অথৰ্বাবেদ থেকে বস-সমূহ চয়ন করে 
সর্বপ্রথম 'নাটাবেদ' রচনা করেছিলেন, তখন সশিষ্য স্বাতি-যুনি' এবং নারদ প্রমুখ স্বর্গলোকের 
সংরীতজ্ঞগণ (অর্থাৎ গন্ধর্বগণ) যথাক্ৰমে বাদ্যযন্ত্রাদি বাজাবার জনা এবং গান গাইবার জন্য নিযুক্ত 
হয়েছিলিন। এই গন্ধর্ব-নারদ একজন প্রণমা জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। এর কথা এর কোনো এক গ্রন্থের 
উদ্ধাতিও 'শিক্ষাকার নারদ' তার 'নারদীয়-শিক্ষা' acy দিয়েছেন। সে প্রসঙ্গে আমরা পারে আসব | এখন, 
প্ৰশ্ন হচ্ছে এই গন্ধর্ব-নারদ কবেকার গুণী? যদি নাট্যশান্তকার ভরতকে আমাদের বিশ্বাস করতে হয়, 
তবে মেনে নিতে হবে য়ে, তিনি বেদ-বিভাজক ও সত্যবতী-পুত্র বেদব্যাসের কিছু পরবতীকালীন গুণী। 
নাট্যশাস্ত্ৰ থেকে আমরা জেনেছি. এই গন্ধৰ্ব নারদ 'নাট্যবেদ'-রচয়িতা ব্রহ্মাকে সাহায্য করেছিলেন (সঙ্গে 
অবশ্য বাদ্যযন্ত্ৰ বিশারদ স্বাতি মুনিও ছিলেন)। নাট্যবেদ-রচয়িতা আবার VS. সাম, যজুঃ ও অথর্ব-বেদ 
থেকে তার প্রয়োজনীয় উপাদান সংপ্ৰহ করেছিলেন। 'বেদ' কিন্তু ব্যাসদেবের আগে ত্ৰয়ী’ অৰ্থাৎ কক্‌, 
সাম ও wade ছিল। তাকে ধীবর-কন্যা সতাবতীর পুত্ৰ (পরাশর-মুনির SATA) ব্যাসদেবই চার-ভাগে 
বিভক্ত করেন। ব্যাসদেব আবার aS সম্পৰ্কে পাণুব-কৌরবদের ঠাকুরদা হন এবং প্রায় Slows 
সমবয়সী ছিলেন। পৌরাণিক হিসেব অনুসারে কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয় ২৮ পৈত্র যুগে বা কলিবুগেন্ 
প্রারস্তে। সেই সময়ে পিতামহ ভীষ্মের বয়স প্রায় ৮০ বছর. অর্জনের বয়স ৫০-এর উধের্ব এবং ওই 
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সময়ে তার নাতি পরীশ্কিতির দন হয়। পরীক্ষিততির জন্মের ১.০১৭ TRA পারে 5০৩ বৃস্টপূৰ্বান্দে 
নন্দবংশের প্রথম রাজা মহাপদ্ম নন্দ' মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। (এঁতিহাসিক তিন্‌সেদ্ট্‌ 
স্মিথের মতে)। তা হলে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল ১০১৫ বছর + ৪০৩ POM ১৪১৮ PE 
পূৰ্বাব্দে। সেই সময় SIA বয়স প্রায় ৮০ বছর এবং বেদব্যাসকে যদি তার সমবয়সী ধরা যায়, তা 
হলে বেদব্যাসের জন্মকাল হয় আনুমানিক ১৪১৮ খৃ. A+ ৮০ বছর অর্থাৎ খৃ. পূ. ১৪৯৮। অর্থাৎ 
বেদ চারভাগে বিভক্ত হয়েছে প্রায় খৃ. পূ. ১৫শ শতাব্দীতে। সুতরাং নাট্যবেদ-রচয়িতা ব্ৰহ্মা বাদ্যযন্ত্- 
বিশারদ স্বাতিমুনি এবং নাট্যবেদ acy উল্লিখিত 'গন্ধর্বনারদ' তার আরও প্ৰায় দুশো বছর পরে 
জন্মেছিলেন নিশ্চয়ই । অতএব, আমাদের ধারণা গন্কৰ্ব-নারদ অন্তত খু. পূ. ১৩শ বা ১২শ শতাব্দীতে 
বৰ্তমান ছিলেন। 

সংগীত গবেষকরা দেখেছেন, গন্ধৰ্ব-গুণীদের দুটি শাখা ছিল। একটি হচ্ছে নাট্যপন্থী এবং 
অপরটি গীতপন্থী। নাট্যপস্থীদের ভরত-সম্প্রদায় এবং গীতপদ্থীদের নারদ-সম্প্রদায় বলা যায়। তরত- 
পষ্থীরা তাদের নাটো 'নাট)গীত' বা ধ্রুবা'-তে জাতি গান সংযুক্ত করতেন এবং নারদপস্থীরা ধ্রুবা-তে 
রাগগীত প্ৰয়োগ করতেন। 'বৃহদ্দেশী' (মতঙ্গ-মূনি বিরচিত ) গ্রন্থে 'গ্রামরাগ' বৰ্ণনাকালে মতঙ্গমুনি 
নাট্যের পরিস্থিতি অনুসারে তাদের ব্যবহারের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। যাই হোক, গন্ধৰ্বনারদের কথা 
বাদ দিয়ে আমরা অন্যান্য নাৱদের কথা আলোচনা করব। পূর্বোক্ত মারদণ্ডলি ছাড়া এঁতরেয়-ব্রাহ্মদে 
আর একজন নারদের কথা আমরা জানতে পারছি। বিশেষজ্ঞদের মতে-- এতরেয় ব্রাহ্মণের নারদ 
হচ্ছেন "প্রথম নারদ", গান্ধার-গ্রামের শ্রষ্টা গন্ধর্ব-নারদ হয়ে পড়ছেন “দ্বিতীয়-নারদ'। এগ্বেদের মন্ত্র 
রচয়িতা খবি নারদ বা পুরাণে উল্লিখিত ঝি নারদ হয়ে যান "তৃতীয়-নারদ ৷ এই বিচারে “নারদীয়- 
শিক্ষা SKEA রচয়িতা শিক্ষাকার-নারদ হয়ে যান চতুর্থ নারদ'। এদের পরেও নারদ নামধেয় একাধিক 
ব্যক্তি আবির্ভূত হয়েছিলেন। যেমন-_'সংগীত-মকরন্দ' গ্রন্থের ABTS নারদ, 'পঞ্চম-সার সংহিতা’ 
গ্রন্থের লেবক নারদ এবং 'চত্বারিংশচ্ছত-রাগ-নিকপণম্”কার নারদ। আমাদের বিবেচনায় উপরোক্ত 
সাতজন নারদের সময়কাল হচ্ছে যথাক্রমে খৃ. A. ১৬০০, খৃ- পৃ: ১২০০. খৃ. পূ. ১০০০, খৃ. পূ. ৩০০, 
বৃ. ১৬৭৭ এবং বৃ. ১৮শো শতক। অতএব, আমাদের আলোচ্য 'নারদীয়-শিক্ষা" গ্রন্থটির লেখক 
'শিক্ষাকার-নারদ' খৃ. পূ. ৩০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ের জ্ঞানী ছিলেন বলে অনুমান করা যায়। অবশ্য 
প্রমাপাভাবে নিশ্চিত্ত হয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না। আমাদের এই অনুমানের পশ্চাতে যুক্তি হচ্ছে_ শিক্ষা- 
প্রস্থশুলির লিখিত রূপ অর্থাৎ সংরক্ষণের প্ৰয়োজন তখনই হয়েছিল যখন বেদপাঠ ও সামগানের বিশুদ্ধ 
রীতি-প্রকৃতি Fs অবলুত্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের ধারণা হল-_ ওই সময়টায় খুব সম্ভব 
বৌদ্ধ-আন্দোলন উত্তর-ভারতে তীব্ৰ আকার ধারণ করেছিল । এই কালটা নিশ্চিতভাবে সম্রাট অশোকের 
সামান্য কিছু আগে বলে ধরে নেওয়া যায়। এবার “নারদীয়-শিক্ষা' গ্রন্থের বিষয়বস্তর আলোচনায় 
আমব। 

প্ৰস্থুটিতে দুটি শ্রপাঠক বা to এবং আটটি কাণ্ডিকা রয়েছে। কাণ্ডিকা হচ্ছে অধ্যায় | ‘নারদীয়- 
শিক্ষা’ মূলত বেদপাঠ ও সামগান সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের বই হলেও এতে গান্ধৰ্বগীত এবং ভারতীয় 
সংগীত ইতিহাসের উৎস অনুসন্ধানের এমন কতকগুলি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া আছে যা সংগীত- 
গবেষকদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । প্র্থটি আকারে ছোটো হলেও বিষয়বস্তুর বিচারে খুবই মূল্যবান। 
শিক্ষাকার-নারদ নিজেও বলেছেন 
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-_ অর্থাৎ, বেদাঙ্গের অন্তৰ্ভুক্ত এই শিক্ষা-গ্রনথটি স্বল্লাকার হলেও MS শোনার মতন ব্যাপক অর্থ-সম্পন্ন 
বিষয়বস্তু সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 

বইটিতে গান্ধৰ্ব গীত-বিবয়ক প্রমাণ-বাকা হিসেবে যা-কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তা সবই গন্ধর্ব- 
নারদের প্ৰস্থ থেকে। এ কথা শিক্ষাকার নারদ নিজেই স্বীকার করেছেন 

‘"তানস্লাগস্বর গ্রাম মুচ্ছনানাং তু লক্ষলম। 
পবিত্রং পাবনং পূণ্যং নারদেন শ্রকীর্তিতম্‌।।"” 
(১ম প্রপাঠক, ২য় foe) 
_ অর্থাৎ, বৈদিক যন্পনামের সঙ্গে সম্পর্কিত) পবিত্র, পাবন ও পূণ্য তান-রাগ-স্বরপ্রাম-মুর্ছনা ইত্যাদির 
লক্ষণগুলি য| বর্ণিত হয়েছে, তা সবই 'নারদ' কথিত। 

সুতরাং, বিংশ শতাব্দী যে-সব বিশিষ্ট সংগীত-গবেষক ও RITA গ্ৰন্থটিতে গান-বিবয়ক 
তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনার জন্য সব কৃতিত্বই শিক্ষাকার নারদের স্কন্ধে চাপিয়েছেন, সেটা বোধহয় ঠিক নয়। 
কারণ, গান-বিবয়ক যাবতীয় আলোচনার সবটুকুই গন্ধৰ্ব-নারদের (বৃ. পু. ১২০০)। এর থেকে আমরা 
স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, অত প্রাটীনকালেও গন্ধর্ব নারদের একখানি মূল্যবান প্রস্থ ছিল যার 
অনুলিপি শিক্ষাকার নারদের কাছে কোনোভাবে এসে পড়েছিল। সেটা কি সুপ্রাচীন 'গান্ধর্ববেদ'? গন্ধর্ব- 
লারদের প্রস্থেই সৰ্বপ্ৰথম প্রামরাগ' বা রাগের চর্চা ছিল, যা বহু পরে শিক্ষাকার নারদ "নারদীয়-শিক্ষা' 
প্ৰস্থে তাদের লক্ষণসহ উদ্ধত করেছিলেন এবং ভরত তার নাট্যশাস্ত্ৰে লক্ষণ বর্ণনা না করে শুধুমাত্ৰ 
নামণ্ডলি উল্লেখ করেই sry ছিলেন। 

Be আমর! এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, গন্ধৰ্ববেদের নাট্যপন্থীরা অর্থাৎ ভরত- 
সম্প্রদায়ের গুণীরা ‘আতিগান' চর্চা করতেন (কারণ, নাটাশান্ত্রে ১৮টি জাতি এবং জাতিগান ছাড়া অল] 
গানের ব্যাখ্যা নেই) এবং গন্ধৰ্ব নারদ সম্প্রদায়ের ea রাগণীতের চর্চা করতেন (কারণ, এই 
সম্প্রদায়ের গুনীরা আতি এবং ভ্রাতিগানের সাধারণ আলোচনা করে 'রাগ এবং 'রাগগীত' সম্পর্কে 
বিস্তৃত আলোচনা করেছেন)। 

শিক্ষাকার নারদের সবচেয়ে বড় অবদান হল, গান্ধর্ব লৌকিক ষড়জাদি সপ্তস্বরের বিচারে 
বৈদিক সামগানের স্বরাবলীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই প্রন্থটি আমাদের হস্তগত না হলে কোনোদিনই 
জানতে পারতাম না সামগানের গেয়-রূপের কথা, জানতে পারতাম না ভারতীয় স্বরুগ্রামের বিবর্তনে 
বৈদিক এ্রতিহোর Frage প্রভাবের কথা । আর কোনো শিক্ষাপ্রছে এইরকম তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা নেই। 
এই জন্য আজও নারদীয়-শিক্ষা প্রন্থটি সংগীত গবেষকদের কাছে এত সমাদূত। বৈদিক ও লৌকিক 
সংগীতের মধ্যে সেতৃবন্ধনে শিক্ষাকার নারদ যে পথিকৃৎ ছিলেন মে কথাটাও জানাতে তিনি ভুল 


করেননি। 
“তুক্ষুরুনারদবসিত্তবিশ্বাবস্থাদয়স্চ গন্ধর্বাই। 
সামসূনিভৃতম্‌ করণং স্বরসৌন্ষ্যান্তেইপি হি ন Fle 11” 
(২ শুপাঠৰা, ৭ঘী কাতিক) 
_ অর্থাৎ, সামগানের করণ-জনিত গুপ্তবিদ্যা স্বব্বগত সূক্ষ্মভার জন্যই Spe. নারদ, বসিষ্ঠ, বিশ্বাবসু 
প্রমুখ গন্ধৰ্ব শুণীরা চর্চা করেন নি। 
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প্রসঙ্গত পালে নেওচা ভালো যে, শিক্ষাকার লানদ-উল্লিপিত Uya হ কিন্তু গাপ ব- 
সংগীতশাস্ত্ৰী নিশ্বাবসু ইনিও নারদ সম্প্রদায়ের গুণী। আনেক প্রথিতযশা সংগতশাতী এর সঙ্গে 
মহাভারত এবং পুরাণার্দিতে উল্লিখিত vad-ane বিশ্বাবসূকে সম্ভবত গুলিয়ে ফোলোছেন। ASAT, 
এই বিশ্বাবসু নাটাশাস্ত্রকার তরতকালীন সংগীত শাস্ত্রী, ধার sy থেকে উদ্ধৃতি নিয়েছিলেন বৃহদ্দেশী-কার 
মতঙ্গমুনি (খৃ. এম-৬ষ্ঠ শতক), সংগীত-রত্বাকর প্রণেতা এবং অন্যানাগণ। যাই হোক, নারদীয়-শিক্ষার 
AR প্ৰপাঠক ও কাণ্ডিকায় সংগীত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে, এখন শুধু সেগুলিই জানাচ্ছি 


প্ৰথম প্রপাঠক 


প্রথম কাণ্ডিকা_এই অংশে সর্বাধিক শুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলা হয়েছে। ষেমন-_ 
“উচ্চনীচবিশেবাদ্ি স্বরানাত্বং প্ৰবৰ্ততে।'' (রোজ ১) 

_ অর্থাৎ, waa উচ্চ-নীচ বৈশিষ্ট্য হেতু স্বরের অন্যত্ব বা ভেদ সৃষ্টি ware! 

ছোট্ট শ্রোকের মধ্যে এত প্রাচীনকালেও শিক্ষাকার নারদ wang ও ধর্বনি-বিজ্ঞানের একটি 
চরমসতা উচ্চারিত করেছেন ৷ আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যা প্রমাণিত হয়েছে তা নারদের এই WATT 
সিদ্ধান্তকে টলিয়ে দিতে পারে নি। অর্থাৎ গেয়-স্বর বা পাঠা-স্বর যাই হোক-না কেন, স্বরের উচ্চ ও নীচ 
এই দুই প্রকৃতি থেকেই অনান্য স্বরগুলি বিকশিত হয়েছিল! যেসব পাশ্চাতা পণ্ডিত ও গবেষক আদিম 
বা প্রাণেতিহালিক মানব-সমাজের গাল নিয়ে গবেষণা করেছেন, তারা সকলেই একবাকো স্বীকার 
গান SIS | এখন প্রশ্ন হতে পারে. এই উচ্চ ও নীচ স্বর দুটির মধো কতটা তফাত বা অন্তর (Interval) 
ছিল? 

প্ৰথমেই বালে নিই. পাঠা-প্রকৃতির স্বরের কখনোই অস্তর' নিদিষ্ট, থাকে না। সেটা থাকলেই তা 
গেয়-স্বর হয়ে যাবে। নাটাশাস্তরের বাধ্যাকার মহামাহেম্বর "অভিনব গুপ্ত" (কাশ্মীরি পণ্ডিত, প্রি. ১০» 
শতাব্দীর গুণী) বলেছেন “যদি হি স্বরগতা রক্তিঃ পাঠো প্রাধান্যেনাবলম্বয়েত তদা গানক্রিয়াসৌ, ন 
ode I তার মানে, যদি পাঠক্রিয়ায় স্বরগত রঞ্জকত্বের প্রাধান্য অনুসৃত হয় তা হালে সেটা আর 'পাঠ' 
বাকে না, গান হয়ে যায়। 

বোঝা যাচ্ছে, পাঠ থেকেই গানের জন্ম হয়েছিল। পাঠা-স্বরে রঞ্লকত্ব আরোপ করতে গেলেই 
পাঠা-স্বরের নির্দিষ্টতা নিরূপণ করতে হবে. তার পর সেই নির্দিষ্ট অবস্থা থেকে গায়ক বা পাঠককে 
রঞ্জকত সৃষ্টির জন্য মাঝে মাঝে স্বরের স্ব-স্থান বিচ্যুতি ঘটাতে হবে। বিশুদ্ধ পাঠের ক্ষেত্রে কিন্তু সবরের 
এই RBS ও চ্যুতি থাকবে না। কোনো গাণিতিক হিসেব দিয়ে পাঠ্য-স্বরের উত্থান-পতন কিংবা ভঙ্গি- 
বৈচিত্ৰ্য নির্ণয় করা যায় না। তথাপি গান ও পাঠের TRIS অবস্থার বেদপাঠের স্বরগুলিকে GAMA 
জন্য শিক্ষাকার নারদ গান্ধৰ্ব লৌকিক গানের স্বরগুলির সাহায্য নিয়েছেন এবং আমাদের বোঝাতে সফল 
হয়েছেন। 

প্রথম প্রপাঠকের প্রথম কাণ্ডিকার দ্বিতীয় শ্রোকটি, বোধ হয়, খণ্ডিত এবং অসম্পূর্ণ । কারণ, 
আডেয়ার-সংস্করণের “সংগীত-রত্বাকর' প্রছথের চীকায় “সিংহভূপাল' শিক্ষাকার নারদের যে উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন সেটি আরও বিস্তৃত । প্রচলিত এবং বর্তমানে প্রাপ্ত নারদীয়-শিক্ষায় রয়েছে 
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'আচিকং গাপ্িকং চৈন সামিকং চ RATIT | 
FEI BTA প্রয়োক্তবাং বিশেষতঃ।।” 
সিহেভ্পাল উদ্ধৃতি দিয়েছেন এইভাবে 
'*আর্টিকো গাঁণিকশ্চৈব সামিকশ্চ TARGA: | 
VEAL বাড়বশ্চৈব সম্পূর্ণশ্চৈব ATA || 
একশ্বর প্রয়োগো হি আর্চিকস্বভিধীয়তে। 
গাথিকো দ্বিস্বরো ভ্েন্সস্ত্ৰি্বরস্চেব সায়িকঃ।। 
চতুঃন্বরপ্ৰয়োগোে৷ হি স্বরাস্তরক উচ্যতে। 
Vyas পঞ্চভিশ্চৈব AGIs বট্‌স্বরো SIAC | | 
সম্পূৰ্ণঃ সপ্তুতিশ্চৈব বিজ্ঞোয়ো দীতযোক্তৃভিঃ ৷” 
- স্বর-সংখ্যার প্রয়োগানুসারে এদের নাম হচ্ছে আচিক, গাথিক, সামিক, TATA. ওঁডুব যাড়ব এবং 
সম্পূৰ্ণ । এক-স্বরের প্রয়োগকে আর্টিক : দুই স্বরের প্রয়োগকে গাথিক: তিন, চার. পাচ, ছয়, সাত স্বরের 
প্ৰয়োগকে যথাক্রমে সামিক, TATA, BEA MEI এবং সম্পূৰ্ণ বলে। 
এর পরেই শিক্ষাকার নারদ যা বলেছেন তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। 
বেগৰ = 
“APRA স্বরো WHY গাথাযু দ্বাস্তরঃ FAS | 
সামসু MIN বিদাদেতাবৎ স্বরতোহত্তরম।। 
_ অৰ্থাৎ স্বরগত অস্তরগুলি বা শ্বরাস্তরগুলি এভাবেই বিদ্যমান রয়েছে wea বা আচিকের ক্ষেত্রে 
এক অত্র স্বর, গাথার ক্ষোত্রে দুই-অস্ভর স্বর, সামের ক্ষেত্ৰে তিন-অস্তুর স্বর | 
এখানে বিতর্কের বিষয় হচ্ছে দুটি__১. we. গাথা, সাম প্রভৃতি শঙ্ক দ্বারা কি যথাক্রমে 
BEAS, গাথা-গান এবং সাম-গান বোঝাচ্ছে নাকি স্বর-প্রয়োগের নাম বোক্যাযচ্ছ? ২. অন্তর শব্দ দ্বারা 
এখানে কী বোঝানো হয়েছে? 
একটু চিন্তা করলেই এই রহস্যের মীমাংসা করা যায়। ১ নং-এর ক্ষেত্রে স্বর প্রয়োগের সঙ্গে 
সম্পৰ্কিত আচিক, গাথিক. সামিক ইত্যাদি হবে না, হবে VMS, গাথা-গান এবং সাম-গান। ২-এর 
উত্তর হবে, 'অস্তর' শব্দ দ্বারা OMAN” বোঝানো হয়েছে। কারণ, গানের ক্ষেত্রে TANGA থাকতেই 
ara স্বরাস্তর নিয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। 
প্রথম প্ৰপাঠকের প্ৰথম কাণ্ডিকায় শিক্ষাকার নারদ আমাদের কাছে আর-একটি অতান্ত গুক্রত্বপূর্ণ 
তথ্য উপহার দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে সামগানের বিষয়। বেদ পণ্ডিতেরা আমাদের বহুকাল ধারে শুনিয়ে 
আসছেন যে, সামবেদের সহশ্র শাখা ছিল। সেসব কথা আমরা ‘বিষ্ণুপুরাণ', ‘দিব্যাবদান' প্ৰভৃতি RRS 
পড়েছি। আবার এও জেনেছি কালক্রমে সেই সব সামিক শাখা লুপ্ত হয়ে গিয়ে অল্প-সংখ্যায় দীর্ড়িয়েছিল। 
যেমন, সত্যত্রত সামশ্রমী মতে, সামবেদের তেরোটি শাখা অবশিষ্ট রয়েছে। 'প্রপক্ষহৃদয়’ AY মতে, 
সামবেদের সহস্ৰশাখার মধ্যে কেবল বারোটি শাখার অস্তিত্ব রয়েছে। শৌনক ফ্ষষি-লিখিত “চরণব্যুহ ' 
প্ৰস্থে সামবেদের মাত্র সাতটি শাখার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে, ষেমন-- রাণায়ণীয়, শাতামুপ্র, কলাপ, 
মহাকলাপ, MMA, লাঙ্গলায়ণ এবং কৌধুম। কৌথুমের আবার পাঁচটি প্রশাখা আছে-- আসুরায়ণ, 
বাতায়ণ, প্রাগ্লিদ্ৈতভৃৎ, প্ৰাচীনাযোগ্য এবং নৈগেয়। বাকি শাখা-প্রশাখাগুলি চরণব্যুহ গ্ৰন্থ রচনাকালে 
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লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সামবেদীয় শাখা-প্ৰশাখার, নিদ্র-নিছ্র কালে, অজিত তো অনেকেই স্বীকার করেছেন, 
কিন্তু কেউই বলেন নি বিভিন্ন শাখার সামগ' বা সামগায়কেরা কীভাবে সামগান গাইত। শিক্ষাকার 
নারদ কিন্তু সেই কথাটি বলেছেন। এখানেই তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এখানে একটু বলে নেওয়া প্ৰয়োজন 
আছে। সামগানের গেয়-রূপ মুখ্যত দু-প্রকার__ ক. উদাত্ত, অনুদাত্ত ও was এই তিন বৈদিক গেয়- 
স্বর বিশিষ্ট ত্রিস্বারিক 'প্রাকৃত' সামগান এবং খ. প্রথম (উদাত্ত), দ্বিতীয় (অনুদাত্ত), তৃতীয় (স্বরিত), চতুৰ্থ 
(স্বরাস্তর), মন্ত্ৰ এই পাচটি বৈদিক গেয়-স্বর সহযোগে (তার সঙ্গে উচ্চারণ-ভঙ্গির তারতম্য অতিস্বার 
ও EB স্বর দুটিও লাগত) পঞ্চস্বারিক 'প্রামেগেয়' গান বা ‘বিকৃতি’ গান। উহ, উহা, অরণ্য-গেয় প্রভৃতি 
নামধের সামগানশুলির গাইবার ভঙ্গি কিন্তু হুবহু প্রামেগেয় গানের মতনই ছিল। শুধু বৈদিক যজ্ঞের ভেদ 
অনুসারে তাদের প্রয়োগ পৃথক হত বলেই, তাদের নাম পৃথক হয়েছে। শিক্ষাকার নারদ কিন্তু ত্রি-স্বারিক 
'প্রাকৃত' সা গানের শাখাভেদে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে (১ম প্রপাঠক, ১ম কাণ্ডিকা) 


তিনি বলেছেল 

কঠক্রালাপবৃত্তেবু তৈত্তিণীয়াহূরকেষু চ। 

WTA সামবেদে চ বক্তব্য: প্রথম স্বরঃ।। 

ঝথ্বেদেস্ব দ্বিতীয়েন তৃতীয়েন চ বর্ততে। 

উচ্চমধ্যমসংঘাতঃ wa ভবতি পাৰ্থিবঃ।। 

তৃতীয় প্রথমন্তুষ্টান্কুর্স্ত্যাহৃরকাঃ স্বরান্‌। 

দ্বিতীয়াদ্যাংস্ত মন্দ্রাং তাং স্তৈত্তিরীয়াশ্চতুরঃ।। 

প্রথমশ্চ দ্বিতীয়শ্চ তৃতীয়োইথ চতুৰ্থকঃ। 

TH? ক্রুষ্টো হাতিস্বার এতান্কুর্বত্তি সামগাঃ।। 

দ্বিতীয়প্রথমাবেতৌ তাণ্ডিতাল্লবিনাং স্বরৌ। 

তথা শাতপথাবেতে। AM বাজসলেয়িনাম্‌।। 
_ অর্থাৎ, (কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয়) কঠ, কলাপ, তৈত্তিরীয়, আহুরক শাখাতে এবং aw ও সামবেদীয় 
সম্প্ৰদায়ে প্রথম স্বরে (অর্থাৎ লৌকিক মধ্যম স্বরে) গান গাওয়া হয়। ঝম্বেদীয় শাখায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
স্বরেও (অর্থাৎ লৌকিক গান্ধার ও WES স্বর বা আধুনিক কোমল-গা এবং শুদ্ধ-রে) গান গাওয়া হয়। 
পার্থিব বা লৌকিক মধ্যম স্বরটি বৈদিক উচ্চ স্বরের (প্রথম বা উদাত্ত স্বর) সঙ্গে অভিন্ন । আহ্বরক 
শাখায় তৃতীয়, প্রথম ও কৃষ্ট স্বর (অর্থাৎ লৌকিক UNS, মধ্যম ও পঞ্চম স্বর) প্রয়োগ করেন। 
তৈত্তিরীয গণ দ্বিতীয়, প্রথম, war এবং চতুর্থ স্বরের (অর্থাৎ লৌকিক গা, মা. ধা ও সা স্বরের) ব্যবহার 
করে থাকেন। i 

সামগরা (যার প্রামেগের ইত্যাদি সামগান গেয়ে থাকেন) প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুৰ্থ, মন্ত্ৰ, HB 
ও অতিস্বার্য স্বরে (অর্থাৎ লৌকিক মা. গা, রি, সা, ধা, পা ও নি স্বরে) গান গেয়ে থাকেন ৷ (সামবেদীয়) 
Sh ও SHAR শাখার গায়কগণ দ্বিতীয় এবং প্রথম স্বরে (অর্থাৎ লৌকিক গান্ধার এবং মধ্যম স্বরে) 
সামগান গেয়ে থাকেন। (শুক্ল যজুৰ্বেদীয়) শাতপথ বা মাধ্যন্দিন সম্প্রদায় (অর্থাৎ বাজসনেয়ী সম্প্ৰদায়ে) 
এই দুটি স্বরই (দ্বিতীয় ও প্রথম) প্রয়োগ করে থাকেন। 
এখানে প্ৰশ্ন হতে পারে যে, ত্রি-স্বারিক প্রাকৃত সামণানে তো তিনটি স্বর লাগে, সেখানে 

শিক্ষাকার নারদ কীভাবে কোনো কোনো সম্প্ৰদায়ে এক স্বর, দুই-স্বর বা তিন-শ্বর, আবার কোনো 


৭৯৬ 


সম্প্ৰদায়ে চার-স্বর STARA কথা বললেন? এ প্ৰশ্ন বুবহ BfoTe 1 । এটি লোনাবার আগে জেনে নিতে 
হবে, শিক্ষাকার নারদ প্রথম স্বর, দ্বিতীয়-স্বর ইত্যাদি বলতে কী বুঝিয়েছেন? আধুনিক হিন্দুস্থানী স্বর 
অনুসারে তাদের MAR বা কেমন হবে? 

পাঠাস্বর এবং গেয়ম্বরের মধ্যে পাৰ্থক্য আলোচনা কালে আগেই বলেছি যে, গেয়-স্বরগুলির 
মধ্যে পরস্পর অস্ত্র (Interval) বা দূরত্ব নিদিষ্ট থাকে. এবং পাঠ্য-স্বরের ক্ষেত্রে তা থাকে না। এ ছাড়াও 
আরও দুটি বিষয়ে উভয় প্রকৃতির waa মধ্যে পাৰ্থক্য রয়েছে। গেয়-স্বরগুলির একটা 'ক্রম’ থাকে, 
বেমন-_ অবরোহী স্বরপ্রামে সা-এর পর নি, নি-এর পর ধা, ধা-এর পর পা, পা-এর পর মা... ইত্যাদি 
(সা, নি, 4, প, ম, গ. রি) এবং আরোহী স্বর প্রামে সা-এর পর ব্রি, রি-এব পর গা, গাঁএর পর মা, 
মা-এর পর পা..ইত্যাদি (সা. রি. গ, ম, প, ধ, নি)। কিন্তু পাঠাস্বরে এমনটি হয় না। সেখানে সা-এর 
পর y, ধা-এর পর নি (সা, ধা, নি কিংবা গা, সা, রি অথবা রি, নি, সা...ইত্যাদি) হয়। অর্থাৎ পাঠ্যস্বর 
নীচের দিকে নামবার সময়ে একটা স্বর টপৃকে দ্বিতীয়-স্বরে আসে, তার পর ATTY একটু চড়ে গিয়ে 
তৃতীয়-স্বরে থামে ।-পাঠ্য-স্বর ও গেঘর-স্বরের মধ্যে আর-একটি পাৰ্থক্য হল-_ গেয়-স্বর আরোহী ও 
অবরোহী উভয় প্রকার হতে পারে (বেমন, সামগানের স্বর সর্বদাই অবরোহী), কিন্ত পাঠাস্বরে সর্বদাই 
নিম্ৰাভিমূখী বা অবরোহী। লৌকিক গানে (সে গান্ধর্ব, দেশী, লোকসংগীত যাই হোক-না কেন) স্বর সর্বদাই 
আরোহী শ্রকৃতির। 

শিক্ষাকার নারদ বৈদিক সামগানের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্ত্র, অতিস্বার্য এবং HB 
ইত্যাদি বৈদিক স্বরগুলি নারদীয় শিক্ষা গ্রন্থের প্রথম প্রপাঠকের পঞ্চমী কাণ্ডিকায় ব্যাখ্যা করেছেন। 
সেখানে তিনি বলেছেন AR মধ্যম স্বরটিই (লৌকিক গান্ধর্ব গীতের) বৈদিক সামগানের প্রথম FA | 
তিনি বৈদিক ও লৌকিক স্বরের মধ্যে সমীকরণ করেছেন নিম্বলিবিতভাবে 


সামগানের স্বর am দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ we wheat কষ্ট 
(পক্চম) (ষষ্ঠ) (সপ্তম) 

লৌকিক স্বর মধ্যম গান্ধার খবভ যড়ুজ্ ধৈবত নিষাদ ory 

(মা) (গা) (রি) (সা) (1) (ন্‌) (পা) 


এই সূত্রটি থেকে আমরা জানতে পারলাম-_ ১. বৈদিক স্বরের প্ৰকৃতি অবরোহী ; ২. বৈদিক 
ও লৌকিক WIA মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ; এবং ৩. বৈদিক HIS 

কিন্তু, নারদীয় শিক্ষা acy প্রদত্ত এই সুত্র থেকে আমরা বুঝতে সক্ষম হলাম না__ ১. বৈদিক 
সামগানের প্রথম Vale কোন্‌ জাতীয় বেণুর মধ্যম স্বর? ২. নারদ যে লৌকিক সপ্তস্বরের সঙ্গে বৈদিক 
স্বরের তুলনা করেছেন, সেই স্বরশুলির আধুনিক রূপ কেমন? ৩. বৈদিক সপ্তক (স্বরপ্রাম নয়) কীভাবে 
বক্রগতিসম্পন্ন হয়ে মা, গা. রি, সা, ধা, নি, পা হল? 


Qı 


গীত-প্ৰবন্ধের বিবৰ্তন 


ডা. বিমল রায় 





বলে-- যা আমাদের রঞ্জিত করে তার নাম গীত বা দেশী গীত। কথাটি সম্পূর্ণত ক্ৰটিবিহীন 
Ta | সচরাচর যে সুর আমরা গেয়ে থাকি. আনন্দ পাই, তাকে আমরা গান বলি। 
গান পরিভাবাটি আজ্বকের নয়-_ এর প্রচলন সূদূর বৈদিক যুগ থেকে, গে ধাতুর মাধ্যমে; গান, 
অরপ্যগের পান, প্রামগেয়। গান, উহ গান, লামগান ইত্যাদি। এর পর এল গাথা, প্রগাথা, প্ৰভৃতি _ সঙ্গে 
এল গীত শব্দ। পরবর্তীকালে পাওয়া গেল গীতি পরিভাবাটিকে। 
এইবার সূত্রপাত হলো বিশৃংখলা; একই সময়ে একস্থানে গীতি, অন্যন্থানে গান শব্দের ব্যবহার 
আরম্ভ হল__ উদাহরণ জাতিগান, গ্রামগীতি। cra পর্যস্ত সাব্যস্ত হল__ "সপ্ত-স্বরময়ং গীতম্‌” অর্থাৎ 
সাধারণভাবে গাওয়া ঘে- কোনো গান করাকেই গীত নাম দেওয়া যাবে। 
তার দুটি প্রকার থাকবে, ১. মাৰ্গ, গান্ধৰ্ব, যার পরিভাষা হবে গীতি এবং ২. দেশী, লৌকিক, 
যার পরিভাষা হবে গান। 
১. মার্গাগীতি তা-ই-যা ব্ৰহ্মাভরত নাটা-কারণে সৃষ্টি করেছিলেন, অর্থাৎ মাগগীতি ছিল 
নাট্যগীতি__ 
' যো মার্গিতো বিরিঞ্চাদোঃ প্রযুক্তো তরতাদিভি£ঃ''; “নাট্যসংজ্ঞম ইদংবেদং সেতিহাসং করোমাহম্‌''। 
“সামবেদাদিদং গীতং সংজ্রপ্ৰাহ পিতামহ" | 
গান্ধৰ্বসীতি তা-ই--যা অপৌরুবেয়, বহু প্রাচীন সম্প্রদায়গত, শুরুশিষ/পরস্পরায় প্রাপ্ত, 
অপরিবর্তনীয় নিয়মদ্বারা বদ্ধ 
C অলাদিসম্প্রদায়ং যঘদগক্ধর্বেঃ সম্প্রযুদ্গাতে নিয়তং শ্রেয়াসো হেতুম্তদ গান্ধবং জণ্ড বুধাঃ” 
কিন্তু 'গান্ধাৰ্বঃ' শব্দটি যুক্ত হল কেন ? ভরত বলেছেন-_ 
TA তন্ত্রকৃতং প্রোক্তং তদাতোদ্যসমাশ্রয়ম্‌ 
vate তজ্জ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশীকঘ" 
সরল ভাষায় এর ব্যাথা পাওয়া যায় 'নারদীয় শিক্ষা' গ্রছে. যেখানে বলা হয়েছে _ 
"বেপুমৃদঙ্গাদিসমৃদ্দাপিত কণ্ঠগানং গান্ধৰ্বগানম্‌ ইত্যুচাতে’ — 
“গে তি গেয়ং বিদুঃ প্রান্ঞা ধেতিকাক্লপ্ৰবাদনম্‌। 
বেতি বাদাস্য সংজ্ঞেন গান্ধর্বস্য বিরোচনম্‌''।। 
অর্থাৎ গ মানে পান, ধ মানে মৃদঙ্গ প্ৰভৃতি বাদন এবং ব মানে বেণু-বীণা প্ৰভৃতি বাদ্যযন্ত্ৰ বাদন ; গান্ধৰ্ব 
এই তিনটির একত্রিত রুচিকর প্রয়োগের একক পরিভাষ৷। তবে গান্ধৰ্ব নামের সার্থকতা এই কারণেই 
যে. এই গীতির সঙ্গে গন্ধর্বরা যুক্ত ছিলেন-- 
‘"অতাৰ্থম্‌ ইষ্টং দেবানাং তথা শ্রীতিকরং পুনঃ 
গন্ধরানাং চ wae Sum গান্ধৰ্বম্‌ উচ্যতে।"' 
কেবলমাত্ৰ সীতিকরত্বের জন্যই গদ্ধবেরি নাম যুক্ত হয়েছে তা নয়, নাটা গীতিই হোক, প্রাম-গীতিই হোক 
গন্ধর্বরাই থাকতেন শিক্ষকরূপে, পরিচালকরূপে এবং এই কারণেই গীতির নাম হয়েছিল গান্ধর্ব। 
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hes গ্ঞাতপ | বিষয় maala পর গাতে? দিতায় Wedd সঙ্গে ARA প্রসঙ্গ আসাছে। 
এই প্রসঙ্গ অতি প্রয়োদ্রমীয়, কারণ আজ যা-কিছু গাওয়া হয়, AGA হয় সৰহ দেশা। গাওয়ার ক্ষেত্ৰে 
দেশীর নাম গান। এটি গীতের দ্বিতীয় প্রকার — 

২. দেশী-গান তা-ই-- যা জনগণের বুঞ্জনকারী, আনন্দপ্রদানকারী। কিন্তু দ্রনগণ বললে তো 
এক প্রকৃতির মানুষকে বোঝায় না। তাদের মধ্যে স্ত্ৰী আছে, পুরুষ আছে, সংস্কৃতিবান, সংস্কৃতিহীন আছে, 
মুর্খ, পণ্ডিত আছে, তরলমতি, চিত্তশীল প্ৰভৃতি বন্তপ্রকৃতির ব্যক্তি আছে : কাজেই দেশী মানে লৌকিক 
হতে পারে. অভিজাত হতে পারে এমন-কি, আদিমও হাতে পারে। দেশীর সাধারণ অর্থ স্থানীয় । এই 
স্থানীয় বোঝায় =. অভিজাত. উচ্চাঙ্গ, ক্ল্যাসিকাল দেশি, ==. সাধ্যরণ দেশী, যাকে মতাত্তরে লৌকিক বলা 
হয়, =. নেশা, যাৱ মধ্যে আছে পরীসংগীত, লোকসংগীত বা ফোক-ম্নু্দিকি এবং আদিবাসী গীত। 

শাস্ত্ৰ অবশা এত বিভাগ করে না। তার বিভাগ থাকে দুটি-__ ১. অভিদ্রাত, ২. লৌকিক। 
প্রাচীনকালে অবশ্য অভিজাত লৌকিকের প্রকার বিশেষ হিসাবেই গপা হত। তখন ছিল ১. সামিক গান, 
২. লৌকিক গন : পরবর্তীকালে মতঙ্গমুনির (৫ম-ভষ্ঠ বৃস্টাব্দের) বেশ-কিছু আগে লৌকিক গান দেশী 
নাম পেল, তার Fy ও উপযোগিতা বৃদ্ধি পেতে থাকল। সেই সময়ে দেখা গেল লৌকিক বা দেশীর 
তিনটি প্রকৃতির সৃষ্টি হয়েছে--- =. আলাপ. ==, স্থানীয় গান বা দেশী সাধারণ গুণযুক্ত গান বা আঞ্চলিক 
গান, এর =, অভিজাত গান বা প্রবন্ধ গান। দুশো,. আডাইশো বছরের মধ্যেই ওই তিনটি প্রকৃতি দুটি 
প্রকৃতিতে উপস্থাপিত হয় উদাহরণ — 

Zi ১. গীত. ২. প্রবন্ধ : 
4) ১. অনিবদ্ধ বা আলপ্তি, ২. নিবন্ধ বা বিশিষ্ট গান বা প্রবন্ধ 
গ। ১. লৌকিক. ২. প্রবন্ধ । 

ক. সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন সোমেশ্বর : খ. শার্গদেবের আলোচিত বিষয় ; এবং গ. সম্পর্কে 
জানিয়েছেন পার্শ্বদেব। তবে পার্থদেবের বহুকাল পূর্বে নারদীয় শিক্ষার রচয়িতা নারদ (৩য় খৃস্টপৃবব্দি) 
লৌকিক গান প্রকার সৰ্ম্পকে আলোচনা করেছিলেন এবং তার পরে সোমেশ্বর (১২শ বৃস্চান্দ) লৌকিক 
গীত, ভেদ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। 

লৌকিক ছাড়া উচ্চাঙ্গ প্রকৃতির যে গান কৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্ট হতে পেরেছিল তার নাম ছিল প্ৰবন্ধ, 
যা ছিল ধাতু বা আধুনিক তুক্‌ এবং অঙ্গ বা বৰ্ণনীয় বিবয়বস্তুর কলাত্মক সংমিশ্রণে রূপাহিত। ধাতু ছিল 
প্রবন্ধের অবয়ব যা গেয় অংশ এবং অঙ্গ ছিল অবয়বের রূ'প-প্রদানকারী অংশ-বিশেষ। এই ধাতু ও 
অঙ্গের বিভিন্নতার কারণে গড়ে উঠত বিভিন্ন প্রকৃতির প্রবন্ধ, যার আধুনিক বিবর্তন নিয়ে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা সাধারণের অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার চেষ্টা করবে। 

স্বতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে যখন প্রবন্ধের উল্লেখ রয়েছে তখন স্বীকার করে নিতে হবে যে, প্রবন্ধ 
চতুৰ্থ খৃস্টাস্দের আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, তার সংখ্যাও ছিল ery, তাই মতঙ্গ বলেছেন 

অসম্ঘ্যাতাস্ত কথিতা ন জ্ঞায়স্তেইক্লবৃদ্ধিভি:"।। 

তা হলে ভরতমুনির সময়েও প্ৰবন্ধ না থাকার কারণ নেই৷ নেই বটে, তবে মাৰ্গ প্রবন্ধ বলে 
কিছু ছিল কিনা এ প্রশ্ন নিতান্ত স্বাভাবিক) প্রবন্ধের ব্যাখ্যা খণ্ডিত বৃহদ্দেশীতে নেই, কাজেই প্রশ্নটির 
সোজা উত্তর সম্ভব নয়। তাবে, প্রবন্ধ প্রকার-শুলি বিশ্লেষণ করলে পাই--- ধাতু, অঙ্গ ইত্যাদির অতিরিক্ত 
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— গণ, ছন্দ প্রভৃতি এমন কতকগুলি খন্ড প্রবন্ধের বিভিন প্রকারে ব্যবহৃত হয়েছে যা MAA থেকে 
মংগৃহীত। তা ছাড়া বৃহদ্দেশীতে স্পষ্টভাবে কয়েকটি দেশী প্রবন্ধের ক্ষেত্রে গান্ধর্ব-সংসর্ণের কথা স্বীকৃত 
হয়েছে, যেমন-_ '‘কৈবাট ইতি স জ্ঞেয়ে৷ গন্ধৰৰ্বস্তালসংযুক্তঃ''.''"তূৰ্যা তদ্ৰাবতীন্মৃতা, খগ্বেদাদি সমস্বৃতা 
বিচিত্ৰধ্বনিরঞ্জিতা"', “wee ক্রৌঞ্চপদো নাম স তু গান্ধর্ববেদিনাম্‌”, "দেশীগীতেহপি বস্তু স্যান্নাটকেহপি 
প্ৰমূজ্যতে।" 
অতএব প্ৰবন্ধ Rag গান্ধৰ্ব না হোক, গান্ধৰ্ব FO ও অনুকরণের ফসল, এ সতা স্বীকার 
করতেই হবে। তবে কয়েকটি প্রবন্ধের ক্ষেত্রেই এ অনুমান সত্য, বেশিরভাগ প্রবন্ধ লৌকিক এমনকি 
লোকসংগীত থেকেই যে সংগৃহীত হয়েছে তাতে কোনো ভুল নেই। তাই “সঙ্গীত রত্বাকরে' শুদ্ধ সূড়, 
আলি-সংশরয়, বিপ্ৰকীৰ্ণ -সালগ-সুড় বিভাগ করে শুদ্ধ AS ও আলি-সংশ্রয়কে গান্ধৰ্বজাত ও অন্যগুলিকে 
frag দেশী হিসাবে পরিচিত করানো হয়েছে। তবু সবকটিই ততদিনে অভিজাত-দেশী অর্থাৎ ক্ল্যাসিকাল 
এবং সাধারপ-দেশী, দেশ্য বা পল্লী প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে বিবর্তনের অমোঘ নিয়মে। এই 
বিবর্তনের আর-একটি প্রকাশ হল বস্তু ও রূপকের আবির্তাব। এই আবির্ভাব প্রমাণ করছে দেশীর 
অপ্রতিহত বিস্তার এবং বিচিত্র রূপলীলা ও কলপাস্তর। (পশ্চিমেও এমনি ভাবেই সেক্যুলার মিউজিক 
রিলিজিয়াস মিউজিকের স্থান অধিকার করে শাঙ্গদেবেরই সমকালে ব্যাপকতা ও বিচিত্রতা প্ৰাপ্ত 
হয়েছিল)। 
বৃহন্দেশীয় সময়ে গান্ধর্ব ছিল প্রধান : তৎসত্বেও সোমেশ্বরের আগেই দেশী মুখ্য ভূমিকা গ্রহণের 
যোগ্য হয়ে উঠেছিলো-_ মাত্র কয়েকশো বছরের মধ্যেই। জগদেকমল্রের সঙ্গীত -চূড়ামণি গ্রন্থের বন্ডিত 
সংস্করণে প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই ; কিন্তু প্রবন্ধ-অধ্যায় যে ছিল তার সন্ধান পাওয়া যায় 
ANA সঙ্গীত সমযসার গ্রন্থে এবং ভরতকোষে। 
আলিক্রমের পরিচয় দিতে গিয়ে wwe লিখেছেন_ “আলিক্রমোইয়ামেবোক্ঃ 
প্রতাপপৃথিবীভুজা”। প্রতাপপৃথিবীভুজা জগদেকমল্প যদি আলিক্রম লিখে থাকেন তা হলে সম্পূর্ণ 
প্রবন্ধাধ্যায় তিনি লিখেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ( তাঁর পিতা সোমেম্বরের singe আমরা বিপ্রকীর্ণ 
শ্রেণীর অনেক প্রবন্ধের উল্লেখ পাচ্ছি)। সঙ্গীত চুড়ামণিতে প্রবন্ধ-ভালের নাম ও পরিচয় যখন আছে, 
তখন পূর্বে- উল্লিখিত ব্যাপারে সন্দেহকে আমরা আরও দৃঢ়ভাবে নিরসন করার সাহস পাচ্ছি। কিন্তু এ 
সময়ে বস্তু বা রূপক কি ছিল ? মনে হয় ছিল, বা গড়ে উঠেছিল। পার্শ্বদেব প্রবন্ধের অবতারণায় 
পরমর্দির নাম করেছেন আভোগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে_ “আতোগঃ কথিতত্তেন পরমরদিমহীভুজা”। আর 
প্রবন্ধের ব্যাপারে তিনি থে জ্রগদেকমন্লের প্রস্থকে সুচারুভাবে অনুসরণ করেছিলেন তা আলিক্রমের 
ক্ষেত্রে জগদেকের উল্লেখ থেকেই অনুমান করা যায়। কাজেই এই পার্ম্বদেবের প্রবন্ধ, AY ও রূপকের 
অতি উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা খুব সম্ভব প্রতাপ-পৃথিবীভুদ্ধার MY থেকেই সংগৃহীত। 
পার্থমদেব বলেছেন £-_ 
“চতুভিধাতুভিঃ যডূভিশ্চাসৈৰ্যস্থাৎ প্রবধাতে। 
Sue প্রবন্ধত কথিতে| গীতলক্ষণকোবিদৈহ 11 
রামাদ্যারোপণে নেতুঃ স্যাদশ্থিন্‌ কূপকাভিধা। 
উদ্‌স্রাহাদ্যস্ত চত্বার£ স্বরাদীনি চ বট তথা 
বসত্তি বত্র স CHS প্রবন্ধো বস্তুসংজ্ঞয়া’’।। 
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প্রবন্ধে ধাত ও অঙ্গ AY | সিপানে তাদের বাবহারে একটি HAs অপরিব হনায়তা ছিল। 
আনে হয় সোমেন্দৱের সময় থেকে প্রবন্ধ প্রযৃক্তি-ব্যাপারে একটু একটু করে শিথিলতা আসতে গুরু করে। 
তারই পরিণতি বস্ত্র ও রূপকের আবির্ভাব । এই আবির্ভাবের ফলে সূড়, আলিক্ৰম ক্ৰমে ক্ৰমে লুপ্ত বা 
অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। আর বিপ্রকীর্ণগুলি মুখা পদ্ধতিরূপে সু প্রচলিত হয় ॥ এদের মধ্যেই নিবদ্ধ বস্তু তার 
মাতুবিবয়ের Sey নিয়ে আত্মগোপন করে থাকে । আত্মগোপন বলছি এইজনন্যে, যে, কোন্‌ অজ্ঞাত 
কারণে নিবদ্ধ বস্তু সম্বন্ধে কেউই বিস্তারিত কিছু বলেন নি এবং কোন্‌ কোন্টি এই বস্তুর অর্ত গত আর 
সংখ্যায় তারা কটি তার হদিস কেউ দেন নি। মনে হর, লোক বা নিন্নবর্গের লৌকিক গান পদ্ধতির 
বস্তুকে বিশেষ আদরের চোখে দেখেন নি। হয়তো SBS বা অষ্টপদী. দিণ্ডি, চিন্দু প্রভৃতি amy প্রবন্ধ 
বস্তর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অহোবলের গ্রন্থে বস্তু সম্বন্ধে এক অদ্ভুত পরিচিতি আছে 

“QR বা তৃষণং বৰ্জাং তদ্‌গীতং ERAF” | 

এটিকে নিবদ্ধবস্তু বলে ধরা যায়, কারণ এর মধ্যে রয়েছে নিরাভরণ, সরল একটি গীতরূপ যা প্ৰাম্যের 
সমধয়ী হয়েও উচ্চাঙ্গ সংগীতের অন্তর্ভূক্ত 1H যাই হোক, শার্গদেবের সময়েই নিবন্ধ-বস্তু অবহেলিত 
হয়েছে এবং সালগমূড় ও রূপক প্রাধান্য পেয়েছে। এই প্রাধান্য পাওয়ার মধো মার্গদেশীয় বা ক্র্যাসিকাল 
পদ্ধতির সরলপথ অনুসরাণর প্ৰবণতা লক্ষণীয় । ধাতুর ব্যবহার এখানে কবিতার মতো আর নেই. আছে 
গানক্রিয়া বা বর্ণের ধরনে : অঙ্গুলি এখানে সরল গীতের উপযোগী হয়ে উঠেছে, ভাষা বা বিষয়বস্তুই 
যেখানে প্রকাশিতব হয়ে দাড়িয়েছে: ভিন, পাট, বিরুদ হয়েছে গীতলিখনের সাধ্যরণ মাধ্যম-- কোনো 
গুরুত্ব-পশ্রকাশক অংশ AD) মুসলিম যুগে এদের থেকেই আমাদের আধুনিক ধ্রুলদ, ধমার, খাল, Balt, 
টম্রী জন্ম নিয়েছে। এই দ্রন্ম ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিকতা কাজ করেছে সবার অলক্ষো | প্রাচীন 
নিবন্ধ গানগুলি লক্ষ করলে তাদের মধ্যে কোথায় যেন পারম্পর্য ও সৃবিন্যাসের অভাব চোখে পড়বে। 
শুধু সামান্য ভাষার পার্থকা, ছন্দের হেরফের. তালের পরিবর্তন একই প্রবন্ধকে fea ভিন নামে অভিহিত 
করিয়েছে, অথচ ওই পরিবর্তনগুলির সহায়তায় ঠাটের মতো বিভিন্ন মন্ডলী সৃষ্টি করে বৈশিষ্টা পরম্পরায় 
নিজেদের সাজাবাৱ, বিন্যস্ত করবার অবলর নেয় নি। পার্ম্বদেব এ ক্ষেত্ৰে তবু বা দ্বিধাতুক, ব্ৰিধাতুক 
হিসাবে সাতবার প্রয়াস করেছিলেন, কিন্তু দুঃবের কথা, সে প্রয়াস তাঁর সঙ্গেই শেষ হয়েছে। সালগসূড় 
এবং রূপক তাদের তাল এবং রাগতালাদি পরিবর্তন কারণে বিভিন্ন হয়েছে, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই 
এদের মধ্যে একটা সাজানোভাব এসে পড়েছে। তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যাবে. ধ্রুপদাদি বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন মানসিকতায় ও বিভিন্ন পরিবেশে সৃষ্ট হলেও তাদের মধ্যে OG এক ধরনের যোগসূত্র 
আছে। সে যোগসূত্র হল যেখানে একটি শেষ হরেছে, সেখান থেকে অপরটিকে সংযুক্ত করে প্রকাশ করা। 
আমরা জানি, পদ গড়ে উঠেছিল সালগসূড় প্রবন্ধ থেকে ( এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমি বহু 
বৎসর পূর্বেই করেছি)। কল্যাণমল্লের স্বালিয়রে এই ধ্রুপদের চর্চা ছিল। কল্যাণমল্লের পুত্র রাঙা মান 
“পদে কিছু বিবর্তন আনেন। তবু এ ধ্ৰুপদে অভাব ছিল ছন্দের, বিস্তারের, গতিবৈচিন্রোর আর 
Cartel, অস্থিরতার | ধমার তার কিছুটা পূরণ করল। ছন্দ এল, গতিবৈচিত্র, তরলতা এল। ধমার 
হোলির অভিজাত সংস্করণ, যার জন্ম বৈষ্ণবদের প্রভাবে। বোধহয়, বল্লভাচাৰ্য প্রমুখ গোস্বামীরা এই 
ধমার প্রবর্তনের পথিকৃৎ | ওদের আগে ধমার প্রচলিত থাকার কোনো প্রমাণ এখনো মেলে নি : যদিও 


১০১ 
চাংলগীত-৮ 


বসসত্তু উৎসবের গান Beat (চচ্চরী) ইত্যাদি চর্চার বিবরণ শাস্ত্ৰীয় গ্রহের পাতায় বুজে পাওয়া! যায়। 
(Indian Music -এ ধমার AIA আনেক কিছু ব্দানিয়েছিলাম) ধ্ৰুপদের আরও যা অপূর্ণতা বা অভাব 
ছিল তা পূরণ করল খ্যাল। ব্যালে (খেয়াল, খিয়াল্‌, খয়ালে খুঁজে পাওয়া গেল বিস্তারকে, ছন্দ, গতি- 
বৈচিত্ৰাকে, ভাব-প্রকাশক অস্তরমার্গিত AACS, যে রচনা গানেরই অংশ হয়েও নবীন কিছু। (এর 
বিকাশ সম্পর্ক আমার আলোচনা আছে 'ভারতকোবে'। WIA বেশিরভাগ অভাব পূরণ করলেও সব 
অভাব পূর্ণ হল না। ধ্রুপদের সঞ্চারী, আভোগ, রাগের চপল, ক্ষুদ্ৰ প্রকার, অলংকার- গমকাদিকে রচনার 
মর্যাদাদান ইত্যাদির অভাব ছিল ব্যালে। টল্লা সে অভাব পূর্ণ করল। ব্যালে স্থায়ী অন্তরা ছিল. ছিল না 
সঙ্ধারী, আভোগ। পদের ASM আতোগের প্রকৃত অর্থ প্রহণ করলে তাদের মধ্যে স্থায়িত্বের অভাব 
লক্ষ কলা যায়, যদিও সাধারণ অর্থে ওরা কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ কলি হয়ে দাঁড়িয়েছে। টমা প্রহণ 
করেছে ওই স্থায়িত্হীনতাকে, সঙ্গে নিয়েছে রাগের চটুল অবস্থাকে যা খ্যাল গানের অনুপমুক্ত। খ্যালের 
বিস্তারকালে যে নবীন রচনা গানের অংশ হয়ে গানকে বিচিত্র করে তুলেছিল (যার নাম ফিক্রাবন্সী), 
সেই রচনা টপ্লায় অলংকৃত হয়ে গানের মর্যাদা পেল, আর ওই সঞ্জারী, আতোগ দুটি তুকে আত্মপ্রকাশ 
করল। তাই baa বিচার করতে গেলে স্থায়ী-অন্তরার স্থিরতা-ধীরতার কথা টেনে আনলে Vera প্ৰতি 
অবিচার করা হবে, যেমন অবিচার হবে তালগাছ দেখে ঝাউগাছ সম্বন্ধে তুলনামূলক TIT করায়। 
কবালদের ঘরের এই পদ্ধতি শোরীমিয়ার উত্তাবনীশক্তিতে বিচিত্র হয়ে উঠেছিল, যে বৈচিত্রোর সন্ধান 
সাধারণে রাখেন না বলেই VN আজ অবহেলার TS হয়ে পড়েছে। সালগসূড়ের পরবর্তীকালে এই যে 
বিবর্তন দেখা যাচ্ছে, এর মাধো সুষ্ঠু ক্রিয়াভিন্তিক পরিকল্পনা ছিল। এই পরিকল্পনায় বপকও অন্তর্ভুক্ত 
হয়েছিল | টপ্রার প্রচলনে রূপক আরও সৃক্ষ্মভাবে fre বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবার সুযোগ পেল। নিবন্ধ 
রূপকের বৈশিষ্ট্য তার পাচ প্রকার রলীতিভিন্রতা আনয়নে__ রাগ পরিবর্তন, ধাতু বা স্বর পরিবর্তন, মাতৃ 
বা ভাষা পরিবর্তন. তালের গ্রহ বা লয় পরিবর্তন এবং লয়ের বিশ্রামস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে । টপ্রায় 
রাগের পরিবর্তন, ধাতুর পরিবর্তন ঘটানো হয় নিপুণভাবে। অন! পরিবর্তনগুলি ঘটে ঠুম্রীতে। ঠুম্‌রী 
রাগের তালের, লয়ের পরিবর্তন ঘটায়। স্বর-সংক্রমণ করে, আর ভাবার মধ্যে ভাব-অনুযায়ী অলংকরণ 
ও উচ্চারণ ভঙ্গির প্রয়োগ করে। প্রাচীন ঠুম্রী এই উপায়েই রূপকেএ বিবর্তিত অবস্থায় পৌছেছিল। 
পরবর্তীকালে বাজিদআলি শা. কদরপিয়ার প্রভাবে FUN নাট্যগীতিরূপে প্রচারিত হবার সুযোগ পায়। 
তার পরে তার বিন্যাসে খ্যালের অঙ্গ আমদানি করা হয়, সেজনা ঠুম্‌রীর প্রাচীন বৈশিষ্ট) Ba হয়ে পড়ে 
কিয়ৎপরিমাণে। তা হলেও আজও ঠুম্‌রীকে রূপকের একটি প্রকার বলে ভাবতে দ্বিধা নেই । অবশ্য, যদি 
সঠিক বিচার করতে হয় তা হলে সে বিচারে স্বীকার করতেই হবে যে, রূপক প্রবন্ধের বৈশিষ্টা আজও 
বেঁচে আছে বিবর্তিত রসকীর্তন গান পদ্ধতির মাঝে, যাতে রাগের পরিবর্তন আছে, রাগাংশের ব্যবহার 
আছে, আখর আছে, তালের রূপাস্তর ও লয়বৈচিত্ৰ্য আছে, গতির ও বিশ্রামের নবীনতা আছে। 


১০২ 


স্বরমেলকলা নিধি 


ড. প্রদীপকৃমার ঘোষ 


রমেলকলানিধি' প্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত বামামাত্য। এর পিতার নাম পণ্ডিত তিম্মমাত্য। ইনি 
ছিলেন দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগৰর রাজ্যের রাজা অচ্যুত রায়ের (১৫৩০-১৫৪৩ খৃ.) A 
কর্মচারী | অচ্যুত রায় ছিলেন এই রাজোর প্রখ্যাত হিন্দুরাব্জা কৃষ্ণদেব ৰায়-এর ভ্রাতা । পঃ রামামাতা 
ছিলেন অচ্যুত রায়ের AA রাম রান্ন-এর (১৫৪৩-১৫৬৫ খৃ.) WH বিভ্রয়নগর রাজ্যের শাসক রাম 
রায় হলেও প্রকৃত শাসক ছিলেন তার ভ্রাতা সদাশিব রায়। “স্বরমেলকলানিধি' প্রস্থের রচনাকাল ১৪৭২ 
শক বা ১৫৫০ Wore) রামামাত্য নিজেই তার প্রঞ্থের রচনাকাল নিশ্চিতভাবে বলে দিয়ে গেছেল : 
শাকে নেত্রধরাধরাক্ধিধরণীগণয়েইথ সাধারণে। 
বর্ষে শ্রাবপমাদি নির্মলতর পক্ষে দশম্যাং তিথৌ।। 
(অর্থাৎ গ্রস্থ-রচনাকাল ১৪৭২ শ্রকের শ্রাবণ মালের শুক্লপক্ষের দশমী তিথি ।) 
দক্ষিপণভারতীয় সংগীতের বর্তমান অবস্থাকে বোঝার SY যদি গোড়াকে জানতে হয়, তাহলে 
সংগীতশিক্ষার্থী ও সংগীতগবেষকদের এই বইটি অবশ্যই পড়তে হাবে। দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীতকে 
বিশিষ্ট রূপ দেওয়ার ব্যাপারে তার অবদান সৰ্বজনন্বীকৃত। স্বরমেলকলানিধিতে মোট পাচটি প্রকরণ বা 
অধ্যায় আছে, যথা-- উপোদ্ঘাত (প্রস্তাবনা) প্রকরণ, স্বরপ্রকরণ, বীণা প্রকরণ. মেলপ্ৰকন্নণ এবং 
রাগপ্রকরণ। বইটি আকারে খুব ছোট হলেও অনেক চিত্তাকর্ষক ও এতিহাসিক তথা রায়োছে। 
উপোদ্ঘাত-প্রকরণে প. রামামাতা শুধুমাত্র বলেছেন, কোন্‌ কোন্‌ প্রকরণ বা অধ্যায়ে কী কী 
আলোচিত হবে। 
স্বরপ্রকরণে প্রথমেই তিনি গীত-প্রশংসা করেছেন যা সংগীত-রত্বাকর গ্রন্থ থকে হুবহু TGS | 
এর পর সংগীতের গান্ধর্ব ও দেশী come সংগীত-রত্বাকর থেকে নেওয়া। তারপর একটি মারাত্মক 
মন্তব্য করলেন প. রামামাত] । তিনি বললেন, 'গান' অর্থাৎ দেশী-সংগীত হচ্ছে লক্ষ্য-প্রধান অর্থাৎ 
ক্রিয়াস্বক (Practical) প্রধান, সেবালে লক্ষ্ম বা লক্ষণ (শাস্ত্রীয় বিধি) ত্যাগ করলে কোনো পাপ হয় না। 
লক্ষ্য ত্যাগ করলে গানের AFI উৎপন্ন হয় না। অতএব 'গান' (দেশী সংগীত) সর্বদাই সাধারণের 
জন্য লক্ষ্য অনুসারী হওয়া উচিত 
যত্ৰ লক্ষ্মপরিত্যাগে প্রতাবায়ো ন বিদ্যতে। 
তন্মাল্লক্ষাপ্ৰধানং GAS লক্ষ্মপ্ৰধানকম্‌।। 
পরিত্যাগেইত্র লক্ষ্যস্য AA নৈব GETS | 
তশ্মালক্ষ্যানুরোধেন গানং লোকে প্ৰবৰ্ততে।। 
রামামাতোর এই WBS আমাদের জানিয়ে দিল যে, হিন্দু-সংগীতের যা-কিছু শাস্ত্ৰীয় Aiea 
একমাএ দক্ষিল-ভারতীয় সংগীতই ধরে রেখেছে বলে যে-ভ্ৰাস্ত ধারণা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া 
হচ্ছিল তা নিতান্তই ছেলেমানুষী। 
এর পরে রামামাতা সঙ্গীতরত্রাকরের বাদ্যাধ্যায় থেকে একটি শ্লোক হঠাৎ কেন উদ্ধৃত করলেন 


১০৩ 


বুঝতে পারলাম ati আসলে, ওই শ্ৰোকটি শাৰ্ঙ্গদেব EN- AN বাদকদের 'বঙ্গাল বাগ বাদনে ভুলক্রমে, 
মধ্যম-স্বরের পরিবর্তে, পঞ্চম-সশ্বরকে গ্রহ-স্বর হিসাবে ধরার জনা নিন্দা করেছেন | আর. বলেছেন লক্ষ 
(লক্ষণ) অমান্য করে এই যে সংগীত পরিবেশনের রীতি, একে লক্ষাপ্রতান শান্ত (ক্ৰিয়াত্মক গুণীদের 
শাস্ত্ৰ) বলে। অতএব, শান্ত যদি লক্ষ্যের সঙ্গে না মেলে তা হলে তাকে অন্যতাবে ব্যাথা করা ছাড়া উপায় 
নেই। প. রামামাত্য সংগীত-রত্বাকর থেকে যে-উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেটি এইরকম 
যদ্বা লক্ষ্য প্রধানানি শাস্ত্ৰাশোতানি মন্বতে। 
Carrs) বিরুদ্ধং যত্তচ্ছান্ত্রং নেয়মন্যথা ।। 
তারপর AAAS) সংগীত-রত্বাকর থেকে নাদের উৎপত্তি মানব-দেহে ত্তিস্থানীয় নাদ ও বাইশ শ্রুতির 
অবস্থান, Wal সপ্তস্বরের অন্তর্ভুক্ত বাইশ-শ্রুতির বন্টন ইত্যাদি হুবছ উদ্ধৃত করেছেন। এই প্রসঙ্গে 
তিনি সংগীত-রত্বাকরের একটি শ্রোকের চমৎকার ব্যাথা করেছেন। রত্বাকরের শ্লোকটি এইরকম-- 
'শ্ৰুতিভ্যঃ Ws Ware AG অর্ধতগান্জারমধ্যমাঃ | 
পঞ্চমো ধেবতাশ্চাথ নিষাদ ইতি সপ্ত তে।। 
_ অর্থাৎ শ্রুতিগুলিই ষড় জল, ফাবভ. গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিবাদ-_ এই সপ্তস্বরের কারণ- 
THA | 
কেন শ্র্নত স্বরের কারণ-স্বৱাপ তার বাখ্যা শাঙ্গদেব দেন নি, রামামাত৷ দিয়েছেন। তিনি 
বলছেন 
ননু শ্রুতিশ্চতুর্থাদিরস্বেবং স্বরকারণম্‌। 
ত্রাদীনাং তত্র পূর্বাসাং শ্রুতীনাং হেতুনা কথম্‌।। 
ক্রমন্তর্যাতৃতীয়াদি2 শ্রুতি পূর্বাতিকাঙক্য়া। 
নিধার্যতেইতঃ শ্রুতয়ঃ পূর্বা অপ্যত্র হেতবঃ।। 
তার মানে হচ্ছে : ৪র্থ, ৭ম. ৯ম. ১৩শ. ১৭শ. ২০শ এবং ২২শ এই সাতটি শ্রুতিতে ৭টি শুদ্ধ-স্বর 
উৎপন্ন হয় বলে আমরা এদের 'স্বর-কারণ' হিসাবে মেনে নিতে পারি। কিন্তু অবশিষ্ট যে শ্রুতিগুলি 
স্বরের পূর্বে অবস্থান করে. যেমন-- ১ম, ২য়. তয়, ৫ম. ws ইত্যাদি শ্ৰুতি-- তাদের কী করে স্বরের 
কারণ-স্বরূপ বলে স্বীকার করব? এ-বিষয়ে আমার মত হলো-_ ৪-শ্রুতি, ৩:শ্ৰুতিক ইত্যাদি শুদ্ধ- 
স্বরগুলি উৎপন্ন হতে গেলে তাদের পূর্ব-ক্রতিগুলি অতিক্রম করে (অর্থাৎ ক্রমশ চড়ে গিয়ে) তবেই 
নির্দিষ্ট বা কাণ্তিক্ষত স্বর উৎপল হবে। সেইজন্য এঁ পূর্ব শ্রুতিগুলিকেও স্বরের কারণ-স্বরাপ বলা হয়েছে। 
স্বরপ্রকরণে পঃ রামামাত) শার্গদেব-কথিত ১২টি বিকৃত waa জায়গায় ৭টি বিকৃত-স্বর প্রহণ 
করেছেন। কারণ, তার সময়ে লক্ষ্য সংগীতে (ক্রিয়াস্মক সংগীতে) বিকৃত waa সংখ্যা ৭টি মাত্র ধরা 
AUS ব্লামামাত্যের মতে, সাতটি শুদ্ধ স্বর তাদের “আধার-আন্তি' (অর্থাৎ যে-শ্রুতিতে শুদ্ধ স্বর স্থাপিত 
হয়) ত্যাগ না করলে স্বর-বিকৃতি ঘটে না। তার মানে, তিনি বলতে চেয়েছেন কোনো ৪-্রুতিক WULF 
যদি ২-ক্ৰুতিক বা ৩ শ্ৰুতিক করা যায় এবং স্বরটি যদি নিজের GIS (আধার-শ্রুতি) থাকে তাহলে 
সেটি বিকৃত-স্বর হতে পারে না। ধরা যাক “মা” স্বরটির কথা-- 
শ্রুতি: ১ ২ ৩৪ k & A ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
শুদ্ধ-স্বয় o o ০ M o oò A o গণ o o o স্ন 
(২ ais) ——__—_—____ 
(৪-ক্রুতিক) 





এবার যদি "গ' ঈরটিকে, ১-শ্ৰুতি চড়িয়ে অস্তর-গান্ধার" (আধুনিক হিন্দ্াল! শুদ্ধ গা) কৰা যায়, 
তাহলে অস্তব 'গা' হয়ে যাবে ২ শ্রুতি+২ ভ্ৰুতি=৪ শুর্তিক স্বর। আবার, গা-বে. ১২ শ্ৰুতি দান করার 
ফলে ‘মা’ হয়ে যাবে ও শ্রুতি - ২ শ্রুতি = ২ ক্রুতিক স্বর ৷ কিন্তু, “WV তার আধার-অর্নত (১৩নং শ্রুতি) 
ত্যাগ কৰছে না। শাঙ্গদেব প্ৰভৃতি প্রাচীনদের মতে এই দু-শ্ৰুতিক অচ্যুত-ম| একটি কিকৃত-স্বর। কারণ, 
তার 'আন্নতত্ব’ Be হয়েছে। অর্থাৎ একটি শুদ্ধ-স্বরে যতগুলি শ্রুতি নিদিষ্ট আছে তার চেয়ে কম হয়ে 
গেলেই আয়তত্ব FA হবে, স্বরও দুর্বল হয়ে যাৰে। এটা বহু প্রাচীনকালে ভারতের গান্ধৰ্ব-বিজ্ঞানীরা 
পরীক্ষা করেছিলেন এবং অচ্যত-সড়জ (বড়্জপ্ৰামে) এবং অচ্যুত-মধ্যম (মধ্যমগ্রামে) নামে দুটি বিকৃত 
স্বর আবিদ্কার করেছিলেন। 

প. রামামাত্য অচ্যুত ম্বরের বৈজ্ঞানিক সূত্ৰকে লঙ্ঘন করে নিজের অন্ঞানতা তো প্রকাশ 
করলেনই, উপরন্তু সমগ্র দক্ষিণ-ভাৱতীয় সংগীতকে, লক্ষ্য সংগীতের (Practical music) দোহাই 
দিয়ে, ভারতীয় সংগীতের ‘প্ৰাচীন এ্রতিহ্য' থেকে সরিয়ে আনলেন। তার বোধগম্য হলো না, ৪-ক্ৰুতিক 
প্রয়োগ ও LASS প্রয়োগের তফাত কতটা! এই ধরনের PY স্বরপ্রয়োর্গই তো শাস্ত্ৰীয় সঙ্গীতের লক্ষ 
বা প্রাকটিকাল, যা না পারলে সেটি হয়ে যাবে লোকসংগীত কিংবা ভাবদংগীতের লক্ষা বা প্র্যাকটিকান্দস। 
মিস্ত্ৰী বৈজ্ঞানিক নিয়মের ভুল করলে (তো ইপ্ধিনীয়রই সঠিক পথ বলে দেবেন। অবশ রামামাতোর 
যুগটায় দরবারী সংগীতের দাপটে গায়ক বাদকদের ভুল GHA দেবার সাহস ও ক্ষমতা 
ঘিউজিকোলব্রিস্টদের (সংগীতবিজ্রোনীদির) ছিল না। 

যাই হোক্‌, শার্গদেব-কধিত ১২টি বিকৃত স্বর হচ্ছে__ 

(>) ৪-শ্রতিক বিকৃত বহত (অচ্যুত), (২) ৪-শ্রুতিক অস্তর-গান্ধার, (৩) ২-শুতিক অচাত মধ্যম, 
(6) ৩ -্রুতিক মধামগ্রাহীয় পঞ্চম, (?) ৪-শ্রুতিক বিকৃত ধৈবত. (৬) ৪ -স্তিক কাকলী -নিষাদ, 
(৭) ২-শ্ৰুতিক UTS ষড় ক. (৮) ৩-শ্ৰুতিক সাধারণ-পাক্কর, (৯) ৩-ক্রতিক কৈশিক-নিষাদ, 
(১০) ৪-ক্রুতিক কৈশিক-পঞ্চম, (১১) ২-শ্রুতিক চাত-ড়জঞ, এবং (১২) ২-শ্তিক চ্যুত"-মধ্যম। 


উপরোক্ত. স্বরগুলির মধ্য পঃ বাষামাতা যেগুলি গ্রহণ করলেন, AO হল-_ 


(ক) চ্যাত ষড়্জ, খে) চ্যুত মধ্যম, (গ) চ্যুত পদ্মম, (ঘ) সাধাৱঘণ-গাস্ধ্যর, 
তে) অন্তর-পান্ধাব, (চ) কৈশিক নিষাদ এবং (ছ) কাকলী-নিঘাদ। 


১. ৩-শ্ৰুতিক শুষ্ধ-ফধড = ৪.শ্ৰুতিক বিকৃত wre (কারণ উভয় স্বরই ৭নং ব্ৰুতিতে স্থাপিত) 
২. ৪-ক্ৰতিক OF মধ্যম = ২-শ্ৰুতিক অচ্যুত-মধ্যম কোরগ উভয় Tae ১৩ নং শ্ৰুতিতে স্থাপিত) 
৩. OSE OF ধৈবত = ৪-শ্ৰুতিক বিকৃত-যৈকত (কারণ উভয় TH ২০ নং শ্রুতিতে স্থাপিত) 
৪. ৪-শ্রুতিক শুদ্ধ বড়ুজ = ২-শ্ৰুতিক ape tee (কারপ উভয় হ্বরই 9 লং শ্রুতিতে স্থাপিত) 
৫. 


৩ শ্ৰুতিকমং্যমপ্ৰামীয় পক্ষম = ৪-শ্ৰুতিক কৈশিক পঞ্চম (কারণ উভয় স্বরই ১৬ নং ক্ৰতিতে স্থাপিত) 
(ট্যুত-পঞ্চম) 

সুতরাং শার্গদেবের ১২টি বিকৃত স্বর থেকে পঃ রামামত্যের উপরোক্ত ‘অপ্ৰয়োজনীয় ৫টি wa” বাদ 

দিলে ৭টি বিকৃভ-স্বর পড়ে থাকে | রামামাতা এইগুলিই নিয়েছেন। তিনি বুঝলেন না. ভারতীয় রাগ- 

রাগিনীর ক্ষেত্রে ১-শ্ৰণতির কম-বেশি করে শ্বরের দূর্বলত্ব ও প্রবলত্ব কত জরুরি! 


SOQ 


প. রামামাত্য তিনটি বিকৃত স্বরের নতুন নামকরণ করেছেন বলে দাবি কাৰেন এই স্বর-তিনটি 
ও — 

১. চাত-বড়্জ-নিষাদ, ২. চ্যুত-মধ্যম-গান্ধাৱ, ৩. চ্যুত-পদ্যম-মধ্যম। এইরকম নামকরণের = 
পশ্চাতে তার যুক্তি হচ্ছে যে. তার সময়ে সাধারণ লোকে চ্যুত-বড্‌জ্জকে (৩নং শ্রুতিতে স্থাপিত) নিষাদ 
স্বরের COW, চ্যত-মধ্যমকে (১২নং SSS স্থাপিত) গান্ধ্যর WAT ভেদ এবং চ্যুত-পঞ্চমকে (SOR 
SSCS স্থাপিত) অধ্যম-স্বরের ভেদ (বরালী-সধ্যম) বলে মনে করত। 

তারপর ২২ শ্রুতিতে যড়ুজপ্ৰামীয় স্বর স্থাপন করতে গিয়ে প. রামাঘাত) মহা ফ্যাসাদে পড়লেন। 
দেখুন, কীভাবে তিনি বাইশ-শ্রুতিতে স্বর-স্থাপন করেছেন: 


শ্ৰনতি-সংখ্যা শুদ্ধ-স্বর বিকৃত-স্বর 


স্থাপন 
৪ সা 
৫ © 
৬ 0 
৭ রি 
৮ ০0 
> To ৫-শ্রুতিক-রি (শুদ্ধ-গান্ধারের অপর নাম) 
১৩ ০ _... ৬ক্রতিক-রি/সাধারণ-গ (১) 
১১ O ge অস্তর-গ (২) 
১২ O 22 চ্যত-অধ্যম-গান্ধার (৩) 
১৩ ম 
১৪ ০ 
১৫ ০ J 
১৬ O চ্যুত-পঞ্চম-মধ্যম (৪) 
১৭ ল্‌ 
১৮ ০ 
১৯ ৩ 
২০ 4 
25 ০ 
২২ নি ..... এ-শ্রতিক ধ (শুদ্ধ-নিবাদের অপর নাম) 
১ ০ ৬ ক্ৰুতিক-নি/কৈশিক-নি (৫) 
২ O sats কাকলী-নি (৬) এ 
৩ O 5 চ্যুত-ষডূজ-নিষাদ (৭) 
B M 
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তরতের mma যে প্রাচীন গান্ধবীয় ষড়্‌জ্ঞপ্ৰামীয় স্বরাবলীর শ্রুতি-বিন্যাস অবরোহীভাবে 
দেওয়া ছিল-- সেটা রামামাত্য বুঝতে পারেন নি। ফলে, সেই প্রাচীন অবান্নোহী ষড়্জপ্রামকে আরোহী 
স্বরপ্রাম মনে করে স্বর-দ্থাপন করতে গিয়েই যত গণ্ডগোল পাকিয়েছেন তিনি। যে রামামাতা কথায় 
কথায় লক্ষোর (Practical Music~94) দোহাই দিয়েছেল__ তিনি কি শুদ্ধ-খবতকে ৩-শ্ৰুতিক স্বর 
হিসেবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন? Hears সংগীতে, আরোহী বড়জন্রামে শুদ্ধ-খাষভ ও শুদ্ধ ধৈবত সর্বদাই 
চতুঃজ্তিক স্বর | এইজন্য মধ্যযুগ থেকে হিন্দুস্থানী সংগীতের উত্তাদগণ was ও ধৈবতের অন্তর্ভুক্ত ৪টি 
শ্ৰুতিকে যথাক্রমে HSA, অতিকোমল, কোমল এবং শুদ্ধ হিসেবে বলেছেন এবং রাগেও প্ররোগ করে 
থাকেন। 
রামামাত) মেলপ্রকরণে ৭টি শুদ্ধ-স্বর বিশিষ্ট ফেড়্জগ্রামীয়) “মুখারী' মেলাকে শুদ্ধ-মেল বলেছেন। 
আধুনিক হিন্দুস্থানী স্বর-বিচারে এর রূপ হবে-_ সা, কোমল-রে, শুদ্ধ -রে. শুদ্ধ-মা. পা, কোমল-ধা. শুদ্ধ- 
ধা অর্থাৎ, সা. খা. র. ম, প. দ, ধ। রামামাত্য কী করে শুদ্ধ-রে স্বরটিকে হিন্দুস্থানী কোমল-বে Was 
মতন বিকৃত ও আন্দোলিত স্বর হিসেবে প্রহণ করলেন? শুদ্ধ-ম্বরপ্রামের কোনো শুদ্ধ-স্বর কি কম্পিত 
বা আন্দোলিত হয়? 
এর পর আমরা আসব হীণা-প্রকরণে। উপোদ্ঘাত প্রকরণে তিনি তিন রকম বীণার আলোচনা 
করবেন বলেছিলেন, যথা-- শুদ্ধমেল বীণা, মধ্যমমেল-বীণা এবং অচ্যুতরাক্তেন্্র-মেল বীণা। 
শুদ্ধমেল বীণা--এই বীণায় মোট ৭টি লোহ-তসম্ত্ৰী বা ধাতবতস্ত্ৰী সন্নিবেিশের কথা বলা হায়েছে। 
(অনেকে ‘ore শব্দের অর্থ লৌহ লিখে থাকেন। সর্বক্ষেত্রে এ অর্থ কার্যকরী 
হয় না। সংস্কৃত ভাষায় 'লোহ' শব্দের অর্থ ধাতু, তা সে লোহা, তামা, পিতল 
যাই হোক-না কেন।) দ্বিতীয়ত, বীণায় অতিমন্্র স্বর উৎপন্ন করাতে হলে খুব 
মোটা লোহার তার বাবহার করা হয় না. তামা কিংবা পিতল বাবহার করার 
রীতি আমাদের দেশে বছ শত বছর ধরে চলে আসছে। যাই হোক, A. 
বরামামাতোর শুদ্ধমেল বীণার শেষ তিনটি SH হচ্ছে চিকারীর তার। প্রথম 
চারটি দ্বরতত্ত্রী নিশ্ররূপ — প্রথমটি অনুমন্ত-বড়ুজ স্বরে (সা), ছিতীঘাটি__ 
অনুমন্দ্র-পঞ্চম স্বরে (প্‌), তৃতীয়টি — মন্দ্র-যড়ন্র স্বরে (স্য) এবং চতুর্থটি — 
মস্দ্ৰ-মধ্যম স্বরে (Y) বাধা হতো এখানে বলে রাখা ভালো যে, মধা-সপ্তকের 
স্বর উৎপাদনের জন্য NETH এবং মন্ত্র ও অনুমনস্ত্ৰ সপ্তকের জনা তৎকালে 
পিতলের তার ব্যবহৃত হতো (বেক্কটমখীর SOUSA প্রকাশিকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং 
রামামাত্যের শুদ্ধমেল বীণায় প্ৰথম চারটি তস্ত্ৰীই পিতলের ছিল। এ চারটি 
SM “সা-মা" এবং “সা-পা” ভাবে সংবাদীত্বের আধারে বাঁধা হয়েছিল। 
চিকারীর তার তিনটি যথাক্রমে__ মধ্য-বভূজ(স|), ঘন্দ্র-পঞ্চম(পা) এবং 
মন্দ্র-যড়ুজ্ স্বরে বাধা W | 
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এবার, শুদ্ধমেল বীণার ৬টি সারিকা বা পর্দায় কান কোন eN থেকে কী কী 
স্বর পাওয়া যেতো faces লক্ষণীয় (হিন্দুস্থানী শ্বর-বিচাবর) 


১ম SÀ (স্‌!) 


২য় তস্ত্ৰী (প্‌) 


ওয় SH (সা) 


sf SH (8) 





| aofa চড়া-শ্ৰুতির স্বর সেগুলিতে আ-কার যুক্ত করা হয়েছে | 


শুদ্ধমেল বীণার ৪টি wire সারিকাশুলি থেকে আমরা যে-স্করগুলি (পলাম তা হচ্ছে এই রকম 
(বন্ধনীর মধ্যে হিন্দুস্থানী স্বর দেওয়া আছে :— 


সারিকা 
১ম তন্বী 
(অনুমন্দ্র-স্া) 


২য় wat 
(অনুবন্দ্র-প্া) 
হিন্দুস্থনী স্বর 
ওয় Sit 
(মন্দ্র-সা) 
হিন্দুস্থশী স্বর 


ad wit 
(মন্দ্র- মা) 


শুদ্ধ বি 
(31) 


: কৌোমল-বি 


হিন্দুস্থানী স্বর : 


শুদ্ধ ধ 
(দ্‌) 


> কোমল-্ধা 


শুদ্ধ বি 
(ঝা) 


:কোমল- রে 


: চ্যুত A-N 


তীব্রতম-মা 
(কড়ি) 


x 


শুদ্ধ গ 
(রা) 
শুদ্ধ রে 


শুদ্ধ নি 
(ধা) 
শুদ্ধ ধা 


শুদ্ধ si 


(q) 
Be রে 


শুদ্ধ প 
পা 


৩. 
সাধারণ-গ 
(a) 
কোমল-গা 


কৈশিক নি 
(4) 
কোমল-নি 
সাধারণ-গ 
(a ) 
কোমল-গা 


শুদ্ধৰ্য 
COTTA 


৪. 
চ্যুত ম-গ 


(গা) (8) 
তীব্র-গা শুদ্ধ মা 
চ্যুত- স-নি শুদ্ধস 
C) (সা) 
তীব্ৰ-নি সা 
PS ম-গ শুদ্ধ ম 
(গা) (ম্‌) 
তীব্র-গা শুদ্ধ মা 
শুদ্ধ'নি কৈশিক নি 
শুদ্ধ ধা কোমল-নি 


ডু. 
চ্যুত প-ম 
(পদ্মা) 
তীব্রতম-মা 
(কড়ি) 


শুদ্ধ রি 
(সা) 
কোমল-রে 


Pls A-N 
(হু) 
তীব্রতম-মা 
(কড়ি) 


চ্যুতসনি 
তীব্রলি 


এখানে, আমরা ৭টি কর্দাটকী শুদ্ধ স্বর ছাড়া ৫টি বিকৃত স্বর (৭টি বিকৃত স্বরের স্থলে) পেলাম। 
ওই পাঁচটি বিকৃত হচ্ছে — সাধারণ-গান্ধার, চ্যুত মধ্যম- গান্ধার, HS পঞ্চম-মধ্যম. কৈশিক নিষাদ, চ্যুত 


Sow 


af 


ঘড়ভ-নিষাদ। কি, বাকা দটি বিকৃত সর অর্থাৎ অভ্তৱ-গান্ধার এ4ং কাকলী-নিষাদ AARE পৰ 
রামামাত) বীণায় স্থাপন করেন নি। কেন করেন নি ? তার উত্তর বামামাত্য নিছেই দিয়োছেন | বলোছেন? 


‘"অন্তরসা চ কাকল্যাঃ স্থানে প্রতিনিধিঃ ame | 
চ্যুতমধ্যমগান্ধারস্দ্যাতবডুজনিবাদকঃ ।।" 


অর্থাৎ, (এবন) অভ্তর-গাদ্ধার ও কাকলী-নিষাদ স্বর দুটির জায়গায় যথাক্রমে HS মধ্যমগান্ধার ও HS 
বডজনিবাদ স্বর দুটি প্রতিনিধিত্ব করছে। 

অথচ রামামাত) অন্ত্রর-গান্ধার, চ্যুত মধ্যম-গান্ধার, কাকলী-নিষাদ এবং pre wow har 
স্বরগুলিকে যথাক্রমে ১১ নং, ১২ নং, ২ নং. ৩ নং শ্রুতিতে স্থাপন করছেন। যদি তার তথাকথিত 
লক্ষ্যসঙ্গীতে (Practical Music) অস্তর-গান্ধর (১১ নং শ্রুতি ) ও চ্যুত মধ্যয়-পাস্ধার (১২ নং শ্রুতি) 
এবং কাকলী-নিষাদ (২ নং শ্রুতি) ও চ্যুত ঘড়জ-নিষাদ (৩ নং শ্রুতি) স্বরু-যুগল দুটি অতিন হয়ে থাকে, 
তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে. রামামাত্যের সময়েই ভারতীয় রাগসংগীতের এতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে 
পড়েছিল কণার্টকী সংগীত। কারণ. শ্ৰমত ই হচ্ছে রাগের প্ৰাণ, দূটি সমপ্রকৃতির রাগের পার্থক্য শ্রুতির 
সাহাযোই দেখানো হয় । যাই হোক, রামামাতা-কধিত মধ্যম-মেল বীপায় প্রথম wall অনুমন্দ্ৰ-পক্ষম 
(>), দ্বিতীয় cat মন্দ্র-ঘভুক্ (সা). তৃতীয় তন্তুটি মন্ত্ৰ -পক্চম (পৃ) এবং চতুৰ্থ তন্্রটি অধা-বড়জ (সা) 
স্বরে বাঁধা থাকে । এই মধ্যম-মেল বীণাতেও ৬টি সারিকা থাকে। এর থেকে উৎপন্ন স্বনগুলি এই ব্রকম-__ 


১নং তন্ত্ৰীৱ ৬টি পর্দা থাকে প্রাপ্ত স্বর = শুদ্ধমেল বীণার ২নং eh থেকে প্রাপ্ত স্বরসমূহ 
২নং sia ৬টি পর্দা থাকে প্ৰাপ্ত'স্বৰ = ৩নং 
ওনং Sita ৬টি পর্দা থেকে প্রাপ্তস্বর = ২নং 
৪নং Sala ওটি পর্দা থেকে প্রাপ্ত স্বর = ৩নং 


রামামাত্য-কথিত অচ্যৃতরাজেন্দ্ৰ-মেল বীণাতে প্রথম ৩টি স্বরতস্ত্ৰী বাধা হত যথাক্ৰমে হুবহু 
মধ্যমমেল বীণার মতোই কেবল ae CHE মধ্য-সপ্তকের পঞ্চম-স্বরে (A) বাঁধা হত। 

বীণা-প্রকরণে পঃ রামামাতাই সর্বপ্রথম “WY স্ববের” চর্চা করেছেন। এতে তিনি ৮ শ্রুতি 
কিংবা ১২ শ্রুতির অন্তরে যে-দূটি সংবাদী-স্বর পাওয়া যায় তাদের তিনি “ae Wa” বলেছেন। এটি তার 
স্বকপোল-কল্পিত SQ ধ্বনি-বিজ্ঞানে WE স্বরের ব্যাখ্যা অন্যরকম। আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন, 
বীণায় কোনো একটি স্বর ধ্বনিত হলে তার সংবাদী-স্বরটিও আপনা cars বাজবে। এটি অনুনাদ-তত্ত্ব। 

এর পরে আলোচা-বিষয় হচ্ছে মেল-প্রকরণম্‌। রামামাত্য ২০টি মেলের বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু 
‘মেল’ বলতে কী বোঝায় তার ব্যাখ্যা তিনি করেন নি। এ ছাড়া, তিনি বলেছেন N. যদি অস্তর-গান্ধার 
ও চ্যুত মধ্যম-গান্ধার এবং কাকলী-নিষাদ ও চ্যুত ষডূজ-নিষাদ আলাদা আলাদা স্বর হয়, তবে জনক মেল’ 
বা মেল-সংব্যা হবে কুড়িটি। কিন্তু যদি অভিন্ন স্বর ধরা হয়, তা হলে মেল-সং্যা হবে ১৫টি 1 অর্থাৎ 
তিনি যে অনুক্রমিক ২০ মেলের পরিচয় দিয়েছেন, তার প্রথম ১৫টি হচ্ছে ব্যবহারিক মেল। 
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নিচে প. রায্ামাতা-কথিত ২০টি মেলের পরিচয় হিন্দুস্থানী স্বরের ভিত্তিতে দিচ্ছি। তার আগে 


হিন্দুস্থানী ও কৰ্ণাটকী স্বরের তুলনা এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক-- 


কৰ্ণাটকী স্বর 


শুদ্ধ নিবাদ 


uu 

৩5 মাঠ রি নি ০:6৮ ৬০ 
g 
a 
å 


কৈশিক নিষাদ 
১২. কাকলী-নিষাদ 


১৩. Ye যড়্‌জ্ব-নিযাদ 


১৪, Foe 


= 


হিন্দুস্থানী স্বর 
কোমল VTS (8) 
শুদ্ধ WS (র) 
কোমল-গান্ধার (জ্ঞ) 
শুদ্ধ গান্ধার (গ) 
তীর গান্ধার (গা) 
শুদ্ধ মধ্যম (ম) 
তীন্ততয় মধ্যম (MI) 
পঞ্চম (প) 

কোমল ধৈবত (দে) 
শুদ্ধ ধৈবত (ধ) 
কোমল নিষাদ (ণ) 
শুদ্ধ নিবাদ (ন) 
তীব্র নিষাদ (না) 
বড্জ (স) 


এবার দেখা যাক বরামামাত্য-বণিত ২০টি জনক মেল কেমন ছিল-_ 
(১) মূখায়ী “uae 


(a) amn JEN 
(4) হিন্দেলক a এজ ম 
(৭) দনেশাস্ষী সজগাম 
(৯) শুদ্ধ নাট awn 
(১১) নাদ-স্রামত্ৰিপ্ৰা: স sw ম 
(১৩) Me গৌল সমন্ধ এ ম 
(১৫) ava :স ও গায় 
(১৭) mmaa aeann 
(১৯) সাম : সজ্ভপন 


à এ এ এ এ এ 442A 


u 

৫ 
ঙ্গ 
ল 
J 
a 
A 
4 
ন 
q 


এ এ এ এ এ এ এ was 


(২) 
(py 
(৩) 
(৮) 
(১০) 
(১২) 
(>8) 
(5%) 
(>Y) 
(২০) 


মালসব্বপৌলা : 


= Phs মেলশতুলি প. রামামাতাই, শুপম প্রজার করেন। 
এখন OM eran তাল সময়ে দন্চিশ-কভায়তে entre ক্লনপ-শুলিকে Hens Store ack মেসে anew weer 


(১) wah মেল : wait oe কয়েকটি arin: 
(২) ম্ালবণগ্টেল মেল : মালসগৌল, ললিতা, বৌলিকা, Creag. ow, মেচবৌলী, wre). cod, সিদ্ধ - প্রাচী, ছায়গৌল, 
qa. করছ বঙ্গাল, meas, মলহনী Ron শুগ। 

(৩) Amnn মেল : Main, ভৈরনী. RA. ধনাসী, শুদ্ধ-তৈস্তযী, card, wets, rae, আন্দোমী, দেবপা্যাযী, 
Ramet Son করেকটি nA 

(৪) সান্ঙ্গনাট মেল : সাত্গনাট. ATC, সাঙ্গ -তভ সী. Da, শুদ্ধ নসত. পূৰ্বযোল, eye বরালী fon wee, ae 
Rare কম্বেকটি সাপ) 


১১৬৩ 


Aen A 
JAMA 
Ae Th 1 
YET 
AIWA 
AFIN 
xaman 
সঙক্চপাম শ 
HGN 
HAAN 


৮ না. fran tae অনুকক্রণ) 
ল না. (fern সারন্সের অনুকরণ) 
দলা 

A 

দলা 

দশা 

এশা, 

সপ 

aa 

ধন; 


-$ 


(১) তিছ্দোল মেল পাশ, মাগা fesa, paa ইতালি emih বাগ 
(৬) পনি ফেল ৩% বান তিতা, বলী." wren, ৱাপক এইরকম পসেকটি তাৰ 
(৭) te ঢেল ern Ser করেকটি ans 
(৮) BIB মেল sr, ঘন্টাৰব, শুদ্ধ-সঙ্গাল, ETAT, weezer, cia, দেবকিসা Penh কয়েকটি nT 
(৯) গুড নটি মেল : শুদ্ধ নট ইতাদি কিছু, বাগ। 
(১০) wre বেল : 310% ae কয়েকটি বাপ। 
(১১) menh শেল - নাদ-স্নামক্ৰির়া প্ৰমুখ কিছু NA 
(১২) শুদ্ধ-বরালী : শুদ্ধ-বরালী এবং কয়েকটি দেশী রাগ। 
(১৩) Bria মেন hates এবং কয়েকটি রাগ। 
(১৪) বসভ-তৈরহী হেল PE, সোমবাগ ot কয়েকটি AH! 
(১৭) amn cm  কেনান্‌গৌল, নারায়শ-গৌল এটরকম কলেকটি বাগ। 
(ow) fag মেল : (ৰক এবং কবেক্টি প্রাম-স্নাগ। 
(১৭) mA দেল লাম-সসাধী এবং কষেকটি সাপ। 
(১৮) am com crmfy এবং কিছু nm 
(১৯) ARE মেল সামত্ব এবং কষেকটি NTI 
(২০) কান্ধোজী গেল৷ rata) এসং কয়েকটি ব্রাগ। 
* (CRAY সম্বৰত পাড়া Const) হবে। এটি APRA ET ।) 
qaram AA TEA শেষ অন্রাল ছে রাপ-প্রকরণ। এই শ্কনুণে ল. ৰামামাতা বসে afat উক্তর-দহাদ বৰ এই 
তিন cates লবীকসূণ কবেছেন, বাণশুলিল TÀ, ব্ৰত আশে লাদ বনে? পৰিচয় Morea) আমনসা এখানে tora waren 


২০টি উত্তম-রাগ 


শুদ্ধ -নাট লাট) | os- 7b 
area (পীল | মালপ- শীল = z Gap) ৭া 'ম (শপ) দৰা 


o5- 1TA Th TAN | এলা বন্দীালপ এনা 
সালব-গীল স্ধত্াম(তলে)দনা 


সন্চগামদলা 
gM 


ANIAN 

Azswuawaa 

Zana 

A a (W) আপ (a) 4 


yE NNIT 


সম্ভগ্মপণন 





22> 


পশ্চিম সাম [> 7 গাম পলনা 





* প. গামানাতা মালবত| বাণ লক্ষণ গণনা + হতে তলে গেছেন অপ্ৰা এটি লিপিকাবেৰ জটি। 


১৫ টি মধ্যম-রাগ 


১৭4৭1] an 


atime mM (ন) 


2 ত" ag aw al 


wert WPNIA a 


CATAE 
মল মালি | 4 {a-n 


Meee AAT 


সন্জবনমপদল 
MO ay 
R sr ay wy ty 
HIT 
H malig 


AASIAA 
HUSSAR A 


28 এম পর্ন 
সদন্মসম়পদন 





* ataga কালে প. পামামাততা সাতিগৌল সাপকে ঠাতিবৌল মেলেৰ TSO কেন কৰেছেন aff n, 


১১২ 





প.ব্বামামাতা স্বৱস্ৰেসকলানিধি গ্রন্থে মোট ৩৩ টি ' অধম রাগ' -এর নাম করেছেন | এণ্ডলি হলো 
সৌরাষ্টু, মেচবে:লি. ছায়াগৌল, কুরপ্তিকা. সিদ্ধরামক্ৰিয়া,,গৌড়ী,/দেশী, মঙ্গলকৌশিক" পূৰ্বগৌল,সোমবাগ, 
SGA, ফলমঞ্জরী, শঙ্কর্যভরণ, দেবগান্ধারী, দীপক, নটনার্ায়ণী, শুদ্ধ ভৈরব, তিম্নযড়ুজ, কুম্ভল-বরালী। 
সারঙ্গ-ভৈরনী, শুদ্ধ বঙ্গাল, নাগধ্বনি, ঘন্টারব, মার্গ-হিন্দোল, ছায়ানট, দেবক্রিয়া. নয়ায়মী, (সীল, ভোড়ী, 
বরালিকা, তুরঙ্কাতাডী, সাবেৰী, এবং আৰ্দ্ৰদশী। কিন্তু লক্ষণ-বৰ্ণনাকালে তিনি মাত্র ৭টি রাগের পরিচয় 
দিয়েছেন, CITA — 


সাৰম-নাট 


40> শীল AE সখানপলল 
লাগলনি | কমড গোল কা Vassar 
aman | বধস্ব-ভিবধী | বশে a ee গা 
পুশ ay arse 


পাত কে A ৩121, 


EPLE) waa এট 





* | শত হাতয়ল nee পঃ ্রামামাতা আগেই হী-য়াশ মেলের অত্তৰ্ভুক্ত কর়েহেন। কিছ, Cos RR বলেছেন: eT 
রাগের হায়াত | 

রামামাত) তার ভাব সময়ে নক্ষিশ-ভারতে শ্রচলতি রাগন্ডলিকে উত্তম-মধ্যম-অধম এই eee eee করেছেন ঠিকই, 
কিন্ত Sen, এধ্যন ও Em রাণের লক্ষণ সন্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। ফেনে, তিনি উত্তম' রাগের পক্ষে বলেছেন, 
‘হৃৰিত্যশ্চেজমোভনাঃ ৷ অপকের্পতয়া লেকে অৰ্থাৎ অসকৌর্পতের জন্য সাধারণ লোকে উত্তম বলে, তাই উত্তম রাগ । তেমনি, মধ্যম’ 
পাশের GUN কলেছেন, OTs ২ বছু ব্যবহায়াঃ ভীর্তিতা মধ্যমা Vo ade রাপহঃজি সাহারশ লোক খুব বেশা ব্যবহার করে না 
হলে oer সম্যম রাশ বলোহেন। অশম' দাশ বলতে তিনি বুকিয়েছেন — প্রবন্ধ, গাত Sens ইত্যাদিতে অনুপযুক্ত রাগ। 
অসংখ্য সংকীৰ্ণ ৱাগওপির মহো যেগুলি গীত - প্ৰবন্ধ - আলাপ ইত্যাৰি করা সম্ভব শুধু সেই ক' টি সংকীৰ্ণ বাপের লক্ষণ তিনি বৰ্ণনা 
OURO | 


রাম্যমাত্য বলেছেন দেশী-রাণ মাত্রই বড় জন্রমাশ্রিত অর্থাৎ কেশী রাগাল্ৰিত TET ফ্লাশিকাল গানে Ke অম্চলিত 
ছিল। CRY, Teta ইত্যাদি র়াগলক্ষণতুলি সবনেরেঁই যে দেশীয়াপে EE TATE তা নয়: 


“দেশীরাপাষ্চ FEN বড় জত্রামস্মূদ্তবাঃ। 
প্ৰহাংশন্যাসমন্ত্ৰানিষাতুযৌড্‌ বৌবপূপলতাঃ।। 
সেশীত্বাৎসৰ্বয়াগেছু Sas ন ভবতণ্তি বা!” 

ছাইাহোক, সযমিক নিয়ে বিচার ধরলে বলা বায় যে, দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতফে জানতে হলে এই প্র্তধানি ay 


৯৯৩) 


তানসেনের বৃন্দাবন সংবাদ 
আীবিনয় চক্রবর্তী 


eee 
একটিকে বাদ দিয়ে অপরগুলির আলোচনা ব্যাহত হয়ে পড়ে। কারণ, তিনটি নামই মহিমান্িত। 
সেজন্য সংগীতের ব্যাপারে কোনো আলোচনা করতে হলে তিনটি নামেরই ব্যাখ্যার প্ৰয়োজন। 

আলোচ্য বিষয়ের নায়ক স্বায়ী হরিদাস ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে এক বরণীয় নাম। 
জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছেই তিনি সংগীতসম্বাট তানসেনের সংশীতগুরু হিসাবে সূবিদিত। এই 
বিশ্বাস এত গভীরভাবে জনমানসে দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে যে, তার সত্যতা নিরূপণ, ধতিহাসিক তথ্যাদির 
বিচার-বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান ইত্যাদি সাধারণের কাছে অপচেষ্টা বা বিলাসিতা কিংবা হাস্যকর ব্যাপার 
ছাড়া কিছুই নয়। এটা মেনে নিয়েও আমরা এবিষয়ে নতুনভাবে ভাবনা-চিস্তা করা দোষের দেখছি না। 

সুদূর অতীতকাল থেকে বৃন্দাবন হিন্দুদের কাছে পৃণ্যময় স্থান হিসাবে স্বীকৃত। ভারতের বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের অন্যতম সাধনপীঠ শ্রীবৃন্দাবন-ধামের সংসারত্যাণী স্বামী হরিদাস বৈষ্ণব সাধক হিসাবে 
সবার কাছে প্ৰণম্য ব্যাক্তি! । তদুপরি তানসেনের সংগীতত্তরু হওয়ার কারণে তিনি আরও মহীয়ান হয়ে 
রয়েছেন। প্রথমেই কৌতূহল জাগে, বৃন্দাবনের প্রতি হিন্দুদের এই মানসিকতার পটভূমিকা কী? 
সাধারণভাবে বল৷ যায়, মধু-বন্দাবনে কোন্‌ সুদূর অতীতকালে বালক শ্রীকৃষ্ণ তার সখাবৃন্দসহ 
গোপিনীদের সঙ্গে বাল্যলীলা করেছিলেন। তক্ত-হৃদয়ে সেই মধুর স্মৃতি যুগ-যুগার্তর ধরে গভীর শ্রদ্ধার 
সঙ্গে আজ্বও ভরপুর হয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার সন-তারিখ ইতাদির এতিহাসিক 
বৰ্ণনা তক্ত-হৃদয়ের কাছে অবশ্যই বেদনাদায়ক। তথাপি বৃন্দাবনের তথ্যাদি প্রকাশের লোভ সংবরণ 
করতে না পেরে তক্তজনের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক যৎসামান্য ওঁতিহাসিক বর্ণনা তুলে ধরছি। 

আর্যসত্যতা ভখনও উত্তরভারত্তর অনেক স্থান বিস্তার-লাভ করে নি। Uy নামক এক 
পরাক্রমী অনার্য রাজ্জার নামানুসারে তখন বৃন্দাবনের নাম ছিল 'মধুবন'। সে সময়ে আভীর' নামক 
অনুন্নত এক জাতি SA অন্যান্য আদিবাসীর বাসস্থান ছিল এই মধুবন। ভক্তজনেরা অবশ্য রাধাকৃকের 
মধুর লীলাভূমিকে ‘মধুবন' আধ্যা দিয়ে আজও সেসব ঘটনার লীলা ধ্যান করে থাকেন। অনার্য-রাজ 
মধুর পুত্র 'লবণ' রাজা রামচন্দ্রের কনিষ্ঠম্রাতা শক্রত্বের হাতে পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। এ বৰ্ণনা 
ATTA পাওয়া যায়। তখন থেকেই এ অঞ্চলে আর্য-সভ্যতার প্রসারলাভ ঘটে এবং 'মধূুরা’ বলে 
স্থানটির নামকরণ করা হয়। যেমন-- 

ইয়ং মধুপুরী রম্যা অধুরা দেবনির্ষিতা' (রামায়ণ, উত্তরকাণ্) 

হরিবংশ ও পুরাণে পাওয়া যায় শত্ৰুম্ন মুরা নামে এক নগর নিৰ্মাণ করেছিলেন। রামায়ণে ‘মথূরা’ 
নাম পাওয়া বায় না, কিন্তু মহাভারতে স্থানটি মণূরা নামেই চিহ্নিত। 

আর্ধাবর্তে তখন মধুরা নগরী সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা তথা বাণিজ্যিক কারণে সর্বশ্রেষ্ঠ 
নগরী ছিল। সেজন্য দক্ষিণ-ভাররতীয়দেরও অধুরা নগরীতে বিদ্যাশিক্ষা তথা বাণিজ্যিক কারণে যাতায়াত 
ছিল। দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতের মধুরা নগরীর দৃৱত্ব অনেক। সেজন্য যাতায়াত দীর্ঘ সময় ও 
ব্যায়সাপেক্ষ তথা কষ্টকর Sa যে-কারণে দক্ষিণ-ভারতীয়রা মধুরা নগরীর অনুকরণে দাক্ষিণাত্যে 


১১৪ 


মধুরা নাম দিয়ে দ্বিতীয় সমৃদ্ধ এক মহানগরী নিৰ্মাণ করেন। উচ্চারণের কারণে 'মধুরা' শব্দটি 
পরবর্তীকালে মাদূৱা' নামে পরিণত হয়ে আজ্রও সবার কাছে পরিচিত হয়ে আছে। প্রাচান বৃন্দাদন বা 
্রজ্বমণ্ডল শূরসেন রাজোর অন্তৰ্গত ছিল। শূরমেন বংশের ক্ষত্রিয় নৃপতি যযাতির ya ঘদু' রাজার 
অধস্তন যাদবণণ মণুরার অধিবাসী ছিলেন। যাদবদের “বৃঞ্চি' বশে শ্রীকৃষ্ণ এবং 'ভোজ' বশে কাসের 
wa হয়। শ্ৰীকৃষ্ণ ও কংলের ATL থেকে NGS ও বৃদ্দাবনের প্ৰাধান্য বেড়ে যায়। সে সময়ে বৃন্দাবন 
সথুরার অংশ ছিল। এখনও তাই রয়েছে। পরবর্তী সময়ে জৈন এবং বৌদ্ধদের সঙ্গে হিন্দুদের প্রচশু 
সংঘর্ষে মণুরার প্রাধান্য ক্ষীণ হয়ে বায় এবং মগধের কীৰ্তিগাঘা চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। চৈনিক 
পরিত্রাজকরা মথুরাকে বৌদ্ধ-নগরী বলেই অভিহিত করেছেন স্বন্দ-পুরাপের মণুরাবশ্ডে পাওয়া বার, 
টৌরাশী ক্রোশ ব্যাপী বৃষ্দাবনের অবস্থান ছিল। বর্তমানে VARI, আপ্রা, মৈনপুর, আলিগড় ও এটা 
জেলার কিছু কিছু আশে নিয়ে ব্ৰজমগুলের অবস্থান। 

বৌদ্ধযুগের পর ণজনীর সুলতান মাহমুদের মণুরা-আক্রমণ এক নিষ্ঠুরতম অধ্যায়। মথুরা যে 
কত সমৃদ্ধ নগরী ছিল তা সুলতান মাহমুদের উক্তিতেই বোবা যায় :"মণুরার বিখ্যাত কৃষ্ণমন্দিরের 
তুলনা হয় না, যেমনি বিশাল তেমনি কাকুকার্ধম্ডিত. মন্দিরটি নির্মাণ করতে অন্ততপক্ষে দূশো বছর 
সময়ের প্রয়োজন। পাচ te উচ্চতাবিশিষ্ট পাঁচটি নিখুত সোনার মূর্তির চোখগুলিতে দুর্লভ পান্বর 
বসানো ছিল...।" সৃলতানের আদেশে সেই কৃহ্ঃ-মন্দিরটি আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংস করে ধূলিসাৎ করে 
দেওয়া হয়েছিল। মুরার হিন্দু aren 'রাজ্যপাল' সে আক্রমণে পরাস্ত হয়ে আপন স্ট্রী-পূত্র- কন্যাকে 
স্বহস্তে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করেন। বিজয়ী মুসলিম-শক্তির পৈশাচিক বিজয়োল্রাসে রাজধানী 
TENS কয়েকদিনব্যাপী আগুন ভ্বলেছিল। তুলনা-রহিত নারকীয় নিৰ্যাতন হয়েছিল মাত্র একদিনে। 
সেদিনটি ছিল ১০১৯ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের কোনো একদিন। কত লোনা-দানা. মণি-মুক্তা, হীরে- 
ভ্রহরৎ তথা বন্দীকে তিনি সঙ্গে করে গজনী নিয়ে গিয়েছিলেন সে বিষয়ে ইতিহাস মৌন । 

পরবর্তীকালে তক্তিবাদ প্রচারের ফলে লারা ভারততের বৈষ্ণব-সম্প্ৰদায়ের মধ্যে নতুনভাবে প্রাণ 
সঞ্জীবিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বালা-লীলাতৃমি বৃন্দাবনের দিকে তখন সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বৃন্দাবন 
তখন গভীর হঙ্গলাকীর্ণ fer) সেলময়ে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সাধকগণ একে একে 
বৃন্দাবন আগমন করে স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস আরম্ভ করেন। স্বামী হরিদাস বিষয়ে যে-সব তথ্যাদি 
পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় হরিদাস নামীয় একাধিক বৈষ্ণব সাধক তখন বৃন্দাবনে ছিলেন। সব 
সম্প্রদায়ের বৈক্যবদের সাধনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল নাম কীর্তন। সেজন্য সংগীতজ্ঞ স্বামী 
হরিদাসকে খুঁজে পেতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তা হলেও বিখ্যাত দূজন স্বামী হরিদাসের 
পারিবারিক সংবাদ পাওয়া বায় এবং দুজনেই একই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সাধক। প্রথম স্বামী হরিদাস 
হলেন রাজপুর-নিবামী, পিতার নাম গঙ্গাধর এবং মাতার নাম চিত্রা। রাজপুর স্থানটি মণুরাতে অবস্থিত, 
এই স্বামী৷ হরিদাস জন্মসূত্রে সনাঢা-ত্রাঙ্দণ ছিলেন, তার জন্ম আনুমানিক ১৪৮০ খৃ. ধরা হয়। তিনি 
নিস্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দীক্ষা প্রহণ এবং সংসার ত্যাগ করেন ২৫ বছরে বয়সে। দেহরক্ষা করেন 
১৫৭৫ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ ১৫ বছর তিনি জীবিত ছিলেন। অন্য মতে. এই স্বামী হরিদামের Wa ১৪৮৪ 
খৃষ্টাব্দে, আকবরের রান্যারোহণের সময়ে স্বামী হরিদাসের বয়স ছিল ৮২ বছর। (১৪ ফেব্রুয়ারি 
১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব প্রদেশের গুক্ুদাসপূর জেলার ‘কলব্দয়’ নামক স্থানে আকবরের রাজ্ভাভিযেক 
হয়েছিল)। 


দ্বিতীয় স্বামী হরিদাস Dea প্রাদোশর আলিগড় জেলার অত্তর্গত 'খয়ের বাপিসডক নামক 
গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন বর্তমানে যা হরিদাসপুর নামে খ্যাত। তার জন্ম তারিখ ভাদ্ৰপদ ost অষ্টমী 
১৫৬৯ সম্বতে অর্থাৎ ১৫১২ POH! সংসার-ত্যাগ ২৫ বছর বয়সে। এই স্বামী হরিদাস সারস্বত 
কুলের ব্ৰাহ্মণ ছিলেন। তার পিতার নাম আশু ধীর, মাতার নাম অন্ঞাত। প্রথমে তারা মূলতানের বাসিন্দা 
ছিলেন। তিনিও fret বৈজুব-সম্প্রদায় থেকে দীক্ষা-প্রহণ ক'রে সংসার আগ করেন। 

কোন্‌ স্বামী হরিদাস নাদ-ত্রন্মের উপাসক ছিলেন এবং বৈষ্ণব-সম্ভ ও লেখক নাতাদাস কোন্‌ 
স্বামী হরিদাসকে ‘গান-গদ্ধৰ্ব’ বলে আখ্যায়িত করেছেন তা আমাদের কাছে জটিল সমস্যার বিষয়। উভয় 
স্বামী হরিদাসের ব্যাপারে দেখা যায়-_ প্রথম হরিদাস থেকে দ্বিতীয় হরিদাস ২৮ কিংবা ৩২ বছর 
বয্হুকনিষ্ঠ ছিলেন। অন্যসব বিবরণ প্রায় একই রকম. যেমন 

২৫ বছর বয়সে সংসার-তাগ, ৯৫ বছর বয়সে দেহ-ত্যাগ এবং ANE বৈষুব-সম্প্রদায় থেকে 
দীক্ষা প্রহণ এবং সন্যাস নেওয়ার পর গুরুর কাছ থেকে উভয়ের একই নাম গ্ৰহণ (হরিদাস) ইত্যাদি 
আমাদের কাছে এক বিরাট জিজ্ঞাসা । Se শংকরাচার্য-প্রবতিত "দশনাযমী' সন্ন্যাসী সম্প্ৰদায়ে সন্যাস 
প্রহাপর পর কোনো Gerd সাধকের একই নাম-গ্রহণ শান্ত্রবিরুন্ধ ব্যাপার | মাত্র ২৮ কিংবা ৩২ বছরের 
বাবধানে উভয় হরিদাস, একই সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও, কী করে একই সন্গাস-নাম গ্রহণ করলেন সেটাই 
আমাদের কাছে দূৰ্জ্জেয় ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে । এমন মনে হওয়া অসমীচীন নয় যে, কোনো স্বাৰ্থ-সংশ্লিষ্ট 
ব্যাপারে দুজ্জন দাবিদার সৃষ্টি করা হয়েছে। তাহলে, প্রকৃত স্বামী হরিদাস হরিদাস কোন্‌ দন ? 

বৃন্দাবনের সাধু-সম্ভদের তথ্যাদি সংগীতের কোনো প্ৰস্থে না থাকাই স্বাতাবিক। AEN সার্চকদের 
তথাদি জানত হলে তাদের সম্প্রদায়ের প্ৰস্থাদির বিষয়-বন্তগুলি একাভ্ততাবে বিচার্য। সংসারাশ্রমে 
থাকাকালীন উভয় হরিদাসের সংগীত- শিক্ষার কোনো সংবাদ আমাদের জানা নেই। কামেই. শুধুমাত্ৰ 
যুক্তি-বিচার wal ঘটনাগুলির সঠিক মূল্যায়ন করা ছাড়া অন্য কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
আমাদের পক্ষে ATA নয়। 

প্রথম স্বায়ী হরিদাসের জন্ম আনুমানিক ১৪৮০-৮৪ বৃস্টাব্দ মেনে নিলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে 
som গানগুলি তিনি কোথায় শিবৈছিলেন ? আমরা মনে করি, ১৪৯০ খু. থেকে ১৫০৫ বৃস্টাব্দের মধ্যে 
নব-কলেবরের Som গান সৃষ্টি হয়েছিল গোয়ালিয়রাধিপতি মানসিহে তোমরের দরবারগুণীদের 
সহায়তায়, তার ফ্রপদ-কারবানায় । গোয়ালিয়রে নব্যসৃষ্ট ধ্রুপদ গানের সংবাদ সে-সমায়ে মথুরাতে 
১০-১৫ বছরের বালকের কাছে পৌছোনো নিতান্ত অবাস্তব ব্যাপার। ১৪৮০ TOA স্বামী হরিদাসের 
SO হলে ২৫ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে তার বৃন্দাবনবাসী হওয়া স্বাভাবিক 
ব্যাপার 1 সে হিসেবে দেখা যায়, গোয়ালিয়রে গিয়ে ধ্রুপদ গান শিক্ষা করার সুযোগ তার পক্ষে হরে ওঠে 
নি। ১৪৮৪ POTH তার জন্ম ধরলেও মাত্র 6 বছরের ব্যবধান থাকে। উক্ত সময় পর্যন্ত নবসৃষ্ট ধ্ুপদ 
পান গোয়ালিররের বাইরে কোথাও বিস্তার লাভ করে নি। তাই সহজতাবেই মেনে নিতে হয়, 
গঙ্গাধীর- পুত্ৰ স্বামী হরিদাসের ধ্রুপদ গান শিক্ষা করার কোনো সুযোগ হরে ওঠে নি। 

দ্বিতীয় স্বামী হরিদাসের জন্ম ১৫১২ খৃস্টাব্দ হলে তার পক্ষেও সে-সময়ে গোয়ালিয়রে যাওয়া 
অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কারণ, ১৫১৬ খৃ. থেকে ১৫২৩ খু. পর্যন্ত গোয়ালিয়র-আক্রমণকারী লোদীদের 
সঙ্গে যৃদ্ধ বিপ্রহের কারণে সেখানে সাংগীতিক পরিবেশ কেমন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তার পরেও 
গোয়ালিয়কে রাজনৈতিক অশান্তি ১৫৩০ খস্টা্জ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ২৫ বছর বয়সে দ্বিতীয় 


৮৯৩ 


হরিদাসনক সংসাণ-তাগ কহিল ১৫৩৭ POH তাকে AUB বাস কৰলণতে £৮ ১৫৯৩ ORA 
পরে, ১ম পাণিপথের যুদ্ধে মানসিংহ তোষরের oa fanfar নিহত হবার পর, বাদ যানের 
দরবারের বিখ্যাত সংগীতন্ঞরা গোয়ালিয়র ছোড়ে Gara চলে গিয়েছিলেন | সংগাতবিদ্যায় পারঙ্গম হতে 
গেলে ১০ বছর গুরুর কাছে শিক্ষালাভ অতি ন্যুনতম সময়! তদুপরি উভয় স্বামী হরিদাস তানসেনের 
সংগীত-গুরু হতে গেলে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ ALG তানলেনকে বৃন্দাবনে শুরুর আশ্রমে অবশ্যই থাকতে হয়। 
অথচ আবুল ফজল জানিয়েছেন, রাজা মানের দরবারের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞরা অন্যত্র চলে গেলেও 
তানসেন ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গোয়ালিয়র ত্যাগ করে অন্যত্ৰ কোথাও যান নি। গ্রতিহাসিক বদাযুনী 
জানিয়েছেন, ১৫২২ খৃ. থেকে শেখ মহম্মদ গৌস এবং তানসেন এক নাপাড়ে ১৮ বন্ধুর অর্থাৎ ১৫৪০ 
খৃস্টাব্ৰ পর্যন্ত গোয়ালিয়রেই রদেছেন। তার পর, তানসেনের সকল সংবাদ ইতিহাসভিপ্তিক। 
যেমন---১৫৪৫ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রথমে ইসলাম শাহ শূরের আশ্রয়ে থেকে পর পর দৌলত খা উন্দিয়ালা, 
জীবন অতিবাহিত করেন। 


অতএব, প্রচলিত জনশ্ৰুতি অনুযায়ী স্বামী হ্রিদাসজীর সশিষ্য তীর্ব্রঘণকালে জঙ্গলে ৫-৭ 
বছরের বালক-তানদেনের Meer অনুকরণ শ্রবণ স্বামীজীর মুগ্ধ হওয়া এবং পরবর্তীকালে 
বৃন্দাবনে একাদিক্ৰমে ১০ বছর থেকে স্বায়ীীর কাছে সংগীতশিক্ষা লাভ ইত্যাদি আযাঢ়ে গল্পের মতনই 
শ্ৰবপসুথকর মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ প্রসঙ্গে ড. সুনীতিকুমার চট্রোপাধায় মহাশয়ের 
গবেষণামূলক তথ্যের উল্লেখ না করলে Sf থেকে যাবে। তিনি দ্রানিয়োছেন 'তানসেন ১৫২১ 
খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং লোদীদের দ্বারা £গায়ালিয়র অধিকৃত হওয়ার পর সেখানকার 
বসবাসকারীদের যখন সামগ্রিকভাবে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয় তখন তানসেনও মুসলমান হয়ে 
গিয়েছিলেন।' ১৫২৩ বৃ. থেকে ১৫২৬ বৃ. পর্যস্ত লোদীরা গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা ছিলেন) তা হলে 
8-৫ বছরের শিশু-তানসেন যদি তখন মুসলমান হয়ে থাকেন. তা হলে বৃন্দাবনে নৈষ্তিক বৈষ্ণব স্বামী 
হরিদামের আশ্রয়ে থেকে সংগীভশিক্ষা লাভ একজ্রন মুসলমানের পক্ষে কি তখন সম্ভব ছিল? কোনো 
এক প্রখ্যাত তানসেন-জীবনীকার জানিয়েছেন স্বামী হরিদাসের কাছে তানসেন নাদ-তত্তে যোগসিদ্ধ 
হয়েছিলেন। যে-কারণে তিনি গানের দ্বারা অগ্নি প্রদ্বলিত করতে সক্ষম ছিলেন। এবংবিধ যাবতীয় 
মতবাদ নিয়েই আমাদের গর্বের তানসেন এখনও জীবিত রায়েছেন। 


ইতিপূর্বে আমর! জেনেছি, প্রথম স্বামী হরিদাস ১৫০৫ বৃস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় স্বামী হরিদাস 
১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে আগমন করেন। আমরা পূর্বেই জেনেছি, উভয় হরিদাস 
“লিস্বার্ক' বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তারা বীকে-বিহ্যয়ী বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা ৷ সে-সম্বন্ধে 
বৈষাবপ্রন্থে আরো দানানো হয়েছে বে, আশ্রমের নিকটস্থ পুদ্ধরিণী থেকে, স্বপ্রাদিস্ট হয়ে, এই বিপ্রহকে 
উদ্ধার করা হয়েছে। বীকে-বিহারীর বিগ্রহ-মূর্তি এত উজ্জ্বল যে, পুণ্যাৰ্থী দর্শকদের অধিকক্ষশ CEB 
তাকালে OF ঝলসে WA | সেজন্য একখানা কালো পর্দা মুহূর্তের জন্য সরিয়ে আবার যথাস্থানে তা ফেলে 
রাখ। <য়। একে 'বট্কা-দর্শন' বলা হয়। এই বীকে-বিহারী মন্দিরের অপর নাম অষ্ট-সঘ্িয় মন্দির়’। 
স্বামী হরিদাস সম্বন্ধে বৈষ্ণব লেবকরা জ্ানিয়েছেন, বৃন্দাবনে যে রাস-উৎসব উদ্যাপিত হয়ে থাকে তার 
প্রবর্তক স্বামী হরিদাসভ্্রী। তিনি সধি-ভাবঘুক্ত শাম-কুঞ্জবিহারীর রসিক-তক্ত এবং ললিতা-সখির 


৯৯৭ 


অবতার বলে খাত তদুপরি SS ''হরিদামী সম্প্ৰদায় গঠন করেছিলেন । আবাৰ প্রশ থাকে যাচ্ছে, 
তিনি কোন্‌ স্বামী হরিদাস? 

গান শুনতে বৃন্দাবন-আগমনের বিষয়টিতে | জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবার কাছেই এই সংবাদ এতিহাসিক 
সত্য বলে স্বীকৃত। আমরাও আকবরের বৃন্দাবন-আগমনের ঘটনাটি স্বীকার করি। অস্বীকার যা করি, তা 
হলো-_ ছদ্মবেশে আকবর কখনোই স্বামী হরিদাসের গান শুনতে বৃন্দাবন যান নি। বরং সদলবলে MTE- 
সমারোহে তিনি বৃন্দাবনে এসেছিলেন। এ ব্যাপারে তথা -প্রমাণাদি তুলে ধরছি। 

আকবরের বৃন্দাবন-আগমনের পটভূমিকা হিসাবে জানিয়ে রাখা তালো যে, তখন স্ৌডীয় 
বৈষ্ণব সাধকদের প্রভাবে বৃন্দাবন প্রভাবিত ছিল। বিখ্যাত ব্যক্তি ও পণ্ডিতেরা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের 
দিব্য-জীবনের প্রভাবে সংসারাশ্রম ত্যাগ করে বৃন্দাবনে সন্নাসজীবন শুরু করেন। গৌড়ীয় গোস্বামীদের 
দিব্য-জীবন ও গভীর পাণ্ডিত্যের সংবাদ শুনে আকবর সদলবলে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বৃন্দাবনে 
এসেছিলেন। জ্ৰজীবগোস্বাস়্ী তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সংঘ-প্রধান ছিলেন। আকবরের বৃদ্দাবন- 
আগমনের দুটি তারিখ পাওয়া যায়। ১৮৮৩ JOCA মথুরায় কালেক্টর Mr. 01০৬৯০-এর মতে, 
বাদশাহের বৃন্দাবনে আগমনের লময়-সন দেওয়া হয়েছে ১৫৭০ খৃ. (Growse. History of 
Mathura) ৷ বিখ্যাত ব্রিটিশ এভিহাসিকের প্রদত্ত বিবরণ মতে ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে আকবর সদলবলে 
বৃন্দাবনে এসেছিলেন এবং বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহামগুলের মুখপাত্র হিসাবে শ্ৰাজীব গোস্বামীর সঙ্গে 
বাদশাহের কদ্বাবাতা হয়েছিল। আকবর বৈষ্ণব সাধকদের পান্ডিত্য. আগ, নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখে বিস্মিত 
হয়ে Wis হলেও যুক্তিবাদী আকবর পুণ্যভূমি বৃন্দাবনে অলৌকিক কিছু প্রদর্শন করানো গোস্বামী 
সাধকদের পক্ষে সম্ভব কিনা ভ্রানতে চাইলে তার! আকবরকে জানিয়েছিলেন-__ সম্ৰাট তাদের শর্ত মেনে 
নিলে অবশ্যই সন্ভব। পরবর্তী ঘটনা ব্রিটিশ এঁতিহাসিকের বিবরণ থেকে তুলে ধরছি__ 

“Akbar was taken 011010161 into the sacred enclosure at the Nidhuban, where a 
vision was revealed to him so marvellous (hal he was constrained to admi: that he had 
been permitted to stand upon holy ground.” (Y. A. Sith, Akbur the Great Mughal, 
p. 415) 

এই ঘটনার পর আকৰর aha গোস্বামীকে বৃন্দাবনে তাদের কোনো অসুবিধা আছে কিলা 
জানতে চাইলে, গোস্বামীতী। ভানিয়েছিলেন-_ বৃন্দাবনে বসবাস করতে তাদের কোনো অসুবিধে নেই, 
তবে অনেক সময় শিকারী ও কাঠুরিয়ারা এসে ভ্রীবজ্জন্ক শিকার ও গাছপালা কেটে নিয়ে যায় । এ-জাতীয় 
কাজ বৈক্ণবদের মলে কষ্টদায়ক হয়। এ ব্যাপারে বাদশাহ বদি কোনো বিহিত ব্যবস্থা করেন তা হলে 
বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের পক্ষে খুব আনন্দের বিষয় হবে। আকবর প্ৰসন্ন হয়ে তার বন্দাবন-আগমনের 
স্মৃতিটি স্মরণীয় রাখার জন) তখনই সরকারিভাবে বৃন্দাবনের নামকরণ করেন “ফকিরাবাদ' এবং 
সেখানে Gare শিকার ও বৃক্ষ ছেদন নিবিদ্ধ করে এক ফরমান জারী করেন। এই ফরমানের তারিখ 
ছিল ৯৫১ হিজরী অর্থাৎ ১৫৭৩ PUT) আকবরের বয়স তখন মাত্র ৩১ বছর | 


সে সময়ে তানসেন, মানসিহে প্রভৃতি দরবারের বিখ্যাত ব্যক্তিরা আকবরের সঙ্গে বৃন্দাবনে 
এসেছিলেন। উক্ত ঘটলার পর বৈষ্বব-শ্রভাবিত পরিবারের AeA মানসিংহ রূপ গোস্বামীর ইষ্টদেব 
গোবিন্দজীর জীর্ণ কুটীরটিকে মন্দির-সৌধ রূপে নিৰ্মাণ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এটি 


০১৮ 


এখন গোবিন্দদীর মন্দির নামে ATAA অনাতম দ্ৰষ্টব্য । সে সময়ে Red sandstone AMT অনা 
নিষিদ্ধ ছিল। শুধু রাজপ্রাসাদ এবং প্লাজ-কাৰ্যালয় নির্মাণে তা ব্যবহৃত হতো। উদার চিন্ত আকবরের কাছ 
থেকে মানসিহে-ই উক্ত মন্দির নির্মাণের জন্য Red sandsione ব্যবহার করার অনুনতি সংগ্ৰহ করিয়ে 
দিয়েছিলেন। মন্দিরটি নির্মাণ করতে খরচ হয়েছিল তদানীন্তন কালেও ১২ লক্ষ টাকা এবং সময় 
লেগেছিল ১৪ বছর। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের নিৰ্মাণকাৰ্য সমাপ্ত হয়। 

[ গোবিন্দজীর মন্দিরের পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে সামান্য সংযোজন গুরঙ্গজেবের বৃন্দাবল- 
আক্রমণের সম্ভাব্যতা অনুমান করে মন্দির তত্বাবধায়কগণ সিদ্ধান্ত করেন গোবিন্দজীর আসল বিপ্রহটি 
রাজধানী জয়পুরে স্থানান্তত্রিত করতে । এখনও ওই বিপ্রহটি জয়পুরেই রয়েছে। জয়পুর-রাজের 
তত্ত্বাবধানে ARA AA-AAA GU বাংলা থেকে কিছু সংখ্যক সেবাইতকে তখন য়পুরে নিয়ে আসা 
হর, যাঁদের বংশধরেরা এখনও সেবাইত হিসাবে ভ্রয়পুরে রয়েছেন, তবে তারা বলতে পারেন না 
VI অবশ্য আকবর-কৃত দলিলপত্রের শর্তানূসারে তখন বৃন্দাবন আক্ৰমণ লা কারে (গোবিন্দজীর 
মন্দিরের সৰ্বোচ্চ অংশটি ভোগে দেবার ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে গোবিন্দজীর যে মন্দিরটি আছে তার 
উপরের অংশটি তখন ভেঙে ফেলা হয়েছিল। | 

তানসেন যদি নিম্বার্ক-বৈষ্ণব স্বামী হরিদাসের শিষ্য অথবা পূর্বে কোনো সময়ে বৃন্দাবন-বাসী 
হতেন, তা হলে তিনিও দে সময়ে আকবরের কাছে তার সংগীতগুক্ুর ইষ্টদের বাকেবিহারীর মন্দির 
নির্মানের প্রার্থনা জানাতেন এবং অবশাই তিনি অনুমতি লাভ করতেন । আকবর-দরবারের HENTA 
প্রধান রত্ন তানসেনের পক্ষে তার সংগীতগুকুর ইষ্টদেবের মন্দির-সৌধ নির্মাণের অনুমতি লাভ থেকে 
বঞ্চিত হওয়ার পক্ষে কোনো কারণ ছিল কি? 

অতএব. জ্যামিতিক সিদ্ধাত্তানুসারে আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে যে. স্বামী হরিদাসের সঙ্গে 
ভানসেনের কোনে। পর্ব-পরিচয় ছিল না। আর পরিচয় ছিল না বলেই স্বামী হরিপাসের হষ্টদেব বাকে 
বিহারীর কুটারটি তখন (যখন আকবরের সঙ্গে বন্দাবন-ভ্রমণে তানসেন গিয়েছিলেন) মন্দির-লৌধে 
পরিণত হওয়ার কোনো সুযোগ পায় নি। মেনে নিতে হবে, তানসেন ইতিপূর্বে কখনো FATA আসেন 
নি এবং আকবরও তার পর কখনো বৃন্দাবনে আসেন নি। 

বিরুদ্ধবাদীরা হয়তো আকবর বাদশাহের সঙ্গে স্বামী হরিদাসের সাক্ষাৎকারের তৈলচিত্রটির 
প্রসঙ্গ তুলতে পারেন। সকলের জ্ঞাতার্থে চিত্রটির বিবরণ তুলে ধরছি : 

আশ্রমের ছোটো কুটারের বারান্দায় স্বামী হরিদাস বসে আছেন। বয়স. আনুমানিক ৯০-এব্র 
Cart yes awe, জীর্ণ ও কৃশ তনু হলেও মুখে দিব্যভাব বিদ্যমান। অনাবৃত দেহ, পরিধানে শুধুমাত্ৰ 
eaz, হাঁটুর উপর পর্যন্ত । তার বাঁদিকে ২২-২৩ বছরের যুবক তানসেন নতজানু হয়ে বসে আছেন, 
তার সন্মুখে তানপুরার আকৃতি-বিশিষ্ট একটি ag তানসেনের ছিপছিপে গড়ন। মুখের গৌফ-দাড়ি 
সম্রাট শাজাহানের মতন : গায়ে সাদা চুড়ি হাতা পাঞ্জাবির মতো জামা হাঁটুর কাছাকাছি পর্যস্ত বিস্তৃত। 
তাতে ডান বগলের শীচ-দিকে সংলগ্ন ফিতে দিয়ে আঁটোসাটো করে শরীরের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে৷ সাদা 
পাতলা কাপড় দিয়ে কোমর-বন্ধনী শক্ত করে বাঁধা । পরনে সাদা ঘাগরার মতন কুঁচিদার বস্তু। তাদের 
ঠিক সামনেই, কিছু দূরে সম্রাট আকবর সোজা হয়ে (allention ভঙ্গিতে) দাড়িয়ে আছেন। তার বয়েস 
আনুমানিক co বছরের উৰ্ধ্বে, গোঁফ পেকে গেছে। গায়ে বহুমূল্যের বাদশাহী সাদা জামা হাঁটু পর্যন্ত 
লদ্বা। ডান বগলের নীচে থেকে সংলগ্র ফিতে দিয়ে দেহের সঙ্গে আটোসীাটো করে বাঁধা । গায়ের জামাতে 
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সোনা বা রুপার GRAS কাছ) করা কোঠা কোঠা করে সাদ্দানো। পরনে সাদা BIE TAT, পায়ে সাদা 
নাগরা-জুতো ৷ রাভ্রদরবারে যেমন করে পরতেন সেতাবে তার মাথায় Gate বাধা। চিত্রের অন্তৰ্নিহিত 
ভাব হল-_ স্বামী হরিদাস যেন কোনো সাংগীতিক বিষ্যয় তানসেনকে শিক্ষা দিতে নিমগ্ত রয়েছেল। 
উক্ত চিত্রের ব্যাপারে বলা যায়, আকবর বৃন্দাবনে স্বামী হরিদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার 
মুহূর্তাটিকে স্রণীয় করে রাখার জনা সঙ্গে চিত্রকর নিয়ে গিয়েছিলেন-- সম্রাট হিসেবে তার এরূপ 
হীনমন্যতা বিশ্বাস করা কঠিন। দ্বিতীয়ত, সংসারত্যাগী স্বামী হরিদাস যাঁর পক্ষে ইঞ্টদ্বেবের নিতা-সেবার 
যৎসামান্য সামগ্রী সংগ্রহ করাই কঠিন ব্যাপার ছিল-_ সেই সর্বত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষে স্বীয় আশ্রমে 
আকবর-আগসনের মুহুর্তটিকে স্মরণীয় রাধার জন্য, বৃন্দাবনের বাইরে থেকে. সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকর ডেকে 
এনে চিত্র তৈরির কথা ভাবা কল্পনা-বিলাস মাত্র ৷ ইষ্টদেবে লিবেদিতপ্রাণ এমন কোনো বৈষ্ণব দাধকেন 
পক্ষে জাগতিক ব্যাপারের এবংবিধ মোহ থাকা! সন্যাস-জীবনের আদর্শ-বিরোধী। সবচেয়ে বড়ো কথা 
ছল এই ছে, চিত্রটি আকবরের বৃন্দাবন-দৰ্শনের সময় অঙ্কিত হয় নি. তার স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ চিত্রকর 
নিজেই রেখেছেন। 
চিত্ৰান্কনকালে শিল্পী অথবা যাঁর নির্দেশে চিত্ত অঙ্কিত হয়েছে তারা যে কখনো আকবর ৰা 
তানসেনকে স্বচক্ষে দেখেন নি. তার প্রমাণ অঙ্কিত চিত্রেই বিদ্যমান৷ ইতিহাস মতে, আকবরের জন্ম 
অমরকোট দুর্গে ২৩ নভেম্বর, ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে । সে হিসাবে, ১৫৭৩ YOE. আকবরের বৃন্দাবন - 
পরিভ্রমণকালে তার am ছিল ৩১ বছর। কীভাবে তিনি চিত্রে অঙ্কিত পদ্ধাশোধ্ব আকবর রূপে 
প্রতিফলিত হবেন? বদায়ূনী আকবরের সমকালীন এতিহালিক) জানিয়েছেন. ১৫৪৫ বৃস্টাব্দে ইসলাম 
শাহ শুরের আশ্রয়ে তানসেন গোয়ালিয়রে ছিলেন। আকবরের বৃন্দাবন-পরিদর্শনের সময়ে (১৫৭৩ খৃ.) 
তানসেনের যদি ২২-২৩ বছর বয়স হয় (চিত্র অনুসারে). তা হলে তানসেন কি ১৫৫০ PUT জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন? আমাদের মতে, তানসেনের কনিষ্ঠপুত্র বিলাস খা-র বয়সই তখন ২৫-২৬ বছর ছিল। 
আমাদের ধারণা. পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে এই চিত্র, পরবর্তীকালে অঙ্কনকালে আকবর ও তানসেনের 
পৃথক চিত্র সংগ্রহ ক'রে. অতি দক্ষ চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত করানো হয়েছিল | শিল্পী তার নিজ কল্পনানুসারে 
একসঙ্গে তিনটি চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। এই জাতীয় ব্যয়বহুল তৈলচিত্র অঙ্কন শুধু ব্যয়- 
FAY নয় সময়-সাপেক্ষণও বটে। সংসারত্যাগী স্বামী৷ হরিদাসের পক্ষে এ কাজ অকল্পনীয় ব্যাপার। 
আকবরের বৃন্দাবন-পরিদর্শনের এঁতিহাসিক কাল ও ভ্রন্ম-তারিখ জানার পর. অকপটে বলা যায় যে, 
ওই চিত্রের অঙ্কন উদ্দেশ্য প্রদোদিতভাবে কোনো ঘটনাকে সত্য বলে প্রচার করার অপকৌশল মাত্ৰ। 
উক্ত চিত্রের পটভৃমিকা হিসাবে গোয়ালিররী ভাষাতে লিখিত আকবর ও ভানসেনের সঙ্গে স্বামী 
হরিদাসের সাক্ষাৎমূলক ঘটনার যে বৰ্ণনা রয়েছে, তার সঠিক উদ্ধৃতি তুলে ধরছি : 
“এক FA আকবর পাত্শাহ তানসেন সো বুবী জু তে কৌন্‌ সী গাইয়ো দিঘৌ? কৌ তৌ তে 
অধিক গায়ৈ হ্যায়? তব বানে কহী জু মৈ কৌন্‌ গিন্তি মে হু? আবৃন্দাবন মে হরিদাসজী নাম বৈষ্ণব 
হ্যায়, তিন কী গাইয়ৈ কো হৌ শিষ] হ্যার্‌। এহ্‌ শুনি পাতশাহ্‌ তানপেন কে সঙ্গ জলধনী বৃন্দাবন স্বামীজী 
পে আয়ৌ৷।"’ 
সারাংশ : কোনো সময়ে আকবর বাদশাহ তানসেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন__ তোমার সংগীত-গুরু 
কে? তোমার চেয়ে উত্তম গায়ক আর কেউ আছে কি? উত্তরে তানসেন বলেছিলেন__ আমি আর কী 
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গান গেয়ে থাকি, বৃন্দাবনে স্বামী হরিদাস নামক এক বৈষ্ণব আছেন, তার কা থেকেই আমি সংগীত- 
শিক্ষা লাভ করেছি। এ সংবাদ শুনে তানসেনকে সাঙ্গ নিয়ে আকবর ARMA সবল বৃন্দাবনে আগমন 
করেন। 
এ সংবাদ ভারতের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবারই দ্রানা আছে। যা দানা নেই, 
তা হল--- প্রস্থ ও প্রস্থকারের নাম এবং প্রন্থ-রচনার সময়-কাল। 
স্বামী হরিদাস সম্বন্ধীয় তানসেন-রচিত গানের দিকে মনোযোগ দিলে দেখা যায়, বৃন্দ্যবনের 
বৈষ্ণব-সম্প্ৰদায়ের গুলীরা গোয়ালিয়মী ভাষাতে তানসেনের রচনা বলে যে-সব গান প্রচার করেছেন 
তাতে তানসেন যে স্বামী হত্রিদাসের অতি নগণ্য এক শিষ্য ছিলেন__ তা-ই রচন্লিভাদের প্ৰধান বক্তব্য 
ছিল। উদাহরণার্থ, তানসেন-রচিত (7) এমন একখানি গালের কিয়দংশ তুলে ধরছি: 
তানসেন বাবা হরিদাস হাত পকৌ৷ 
শ্রীরাগ সিখায়ৌ পহলে পহল। 
মৈ ওর ন A সিখৌ সাহ মহম্মদ গৌস পীর সমান 
নায়ক বকসু কী সমাধি মে পহলে পহল। 
সব মিলি কহো রস নাহি তানাসেন গুরু কর 
হম ন ANN পহলে পহ্ল....।।'' ইত্যাদি) 
গানখানিতে বাবা হরিদাস সম্বোধনে শ্ৰদ্ধা-জ্ঞাপনের মনোভাব রয়েছে, fey 'সাহ মহম্মদ গৌস 
পীরকে সমান" উক্তিটি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্য সন্ধি-প্রভাবের মতন বলে মনে হয়। 
কারণ, সাহ মহম্মদ গৌস সাহেবের কাছে তানসেনের সংগীত-শিক্ষা আনৈতিহাসিক ব্যাপার | তালসেন 
কোনো সময়ে Gaal বা আহ্মদাবাদে নায়ক বকসুর সমাধি দর্শন করতে গিয়েছিলেন এরূপ কোনো 
তথ্য আপাতত আমাদের হাতে নেই। পরবর্তী লাইনগুলি আরো সন্দেহভ্ৰনক। গুণীজন সবাই তানসেলের 
রচনাকে রসহীন বলে তাকে অনাদর কারে থাকেন এই উক্তিটি র বিপক্ষে বলা যায়__ রাজা মানের 
রাজসভার গুণীদের পরবর্তীকালে এরূপ NI করার দুঃসাহমিক মনোভাব সে সময়ে কোনো 
misaa ছিল কি? লাইলটির সরল অর্থ হল স্বামী হরিদাসের রচনার তুলনায় তানসেনের রচিত 
গান অতি নিঙ্গত্তরের তথা রসহীন। সারা ভারতে যখন তানদেল-রচিত গান তুলনা-রহিতভাবে সবাই 
গ্রহণ করেছে, তখন তানসেনের লাম দিয়ে উপরোক্ত প্রকারের গান রচনা করা মানেই তানসেনকে হেয় 
প্রতিপন্ন করা ছাড়া অন্য কী যুক্তি থাকতে পারে? 
নিম্বার্ক- সম্প্রদায়ের কিশোরীদাসজী স্বামী হরিদাসের সঙ্গে তানসেনের তুলনা করে তার রচিত 
“frame সিদ্ধান্ত” প্ৰস্থে যে-গানখানি রেখেছেন, তার কয়েকটি লাইন লক্ষণীয় । ধেমন-- 
“পাই বিদ্যামে পরম পুনি পাই হৈ 
ওঁর অলক মাই হৈ, গুরু হরিদাস চরণ নিস্তারৌ Tz 
পরবর্তী লাইনগুলির কিয়দশ-- 
“CER তান রাম বান মদন রায় অড়গন সমান 
ওঁর গুণী Ste SA হৈ তানসেন। 
মাতা জীবন দান দেউ, তোরে চরণ মোকে উতারী হ্যায়... ।।'' ইতাদি। 
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উক্ত পদণ্ডলিণএ অথ অস্পষ্ট con অর্থহীন বালে মনে হয়। Ty দৃষ্টিতে দেখা যায়, রচনাকার 
বলতে চেয়েছেন স্বামী হরিদাসের গান ভীষণ, ভয়ংকর। কার গান শুনলে সৰ শুণীদের হৃৎপিউ ধড়ফড 
করে ওঠে | এমন-কি তানসেলও ভয়ে পলায়ন করেন। অতএব, মাতার (দেবীর) কাছে কপাভিক্ষা করে 
জীবন-দানের আকুল প্রার্থনা করা হচ্ছে। 

এখানে “মাতা' অর্থে দেবী সরস্বতী অথবা অন্য কোনো স্ত্রীদেবীর কথা জানানো হয়েছে কিনা 
তা বিচার্ব বিষয়। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদের কাছে শক্তি দেবীর মহিমা বৰ্ণন ও শরণাগতিতে নৃতনত্বের 
সংবাদ রয়েছে। গানখানির ভাবার্থ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হল__ সংগীতে যে বীতৎসাদি রস, ভীষণ- 
ভয়ংকরাদি ভাব পরিবেশিত হয় না এমন ন্যুনতম Gite রচনাকারের Gas | তদুপরি বৈষ্ণব সখি- 
সম্প্রদায়ের সাধন-ভজনে ভীষণতার কোনো স্থান আছে বলে বৈষ্ণবীয় কোনো প্রছে উল্লেখ পাওয়া যায় 
না। 

আকবরের সময়ে আবুল ফজল, বদাযূনী, এমন-কি পরবর্তীকালে শুরঙ্গজেবের সময়ে 
ফকীরুল্রাহ.ও বৃন্দাবনের স্বামী হরিদাসের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। যদিও তারা আনেক বিশিষ্ট 
হিম্দু-ব্যক্তিদের গুণপনার বিষয়ে তাদের গ্ৰন্থে উল্লেখ করেছেন। তানসেন বৃন্দাবনের স্বামী হরিদাসের 
সংগীত-শিষা ছিলেন-- এ সংবাদ প্রথম জানালেন মহম্মদ করম ইমাম্‌। ১৮৭৪ PUI তার ওই 
সংনীত-বিষয়ক গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। আকবরের সময় থেকে অযোধার (বান্দা) নবাবদের সময়কাল 
পৰ্যস্ত-_ এই ২৮১ বছর পরে এমন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি ভারতবাসী প্রথম শুনতে পেলেন। নিঃসন্দেহে 
বলা যায়, করম ইমাম গোয়ালিয়রী ভাষায় রচিত যে গ্রন্থটিকে অবলম্বন করে, কোনো রকম বিচার- 
বিশ্রেষণ ছাড়াই, এত বাড়া তথা আমাদের উপহার দিয়েছিলেন__ সেই গ্রন্থটিই আসলে আনৈতিহাসিক। 
কতিপয় BAA মতে. স্বয়ং করম ইমামেরও কোনো প্রতিহাসিক জান ছিল না। 

গোয়ালিয়রী ভাষায় আসল গ্রন্থটি ১৭৪৩ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ করম ইমামের "যৌদনূল-মসৌকী” 
গ্রন্থ (১৮৫৪ খু.) রচিত হবার ১১১ বছর আগে লিখিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের রচনাকাল জানার পর 
আমরা সানন্দে বলতে পারি-- ১৫৭৩ খৃস্টাব্দে আকবরের Megs বৃন্দাবন-আগমনের ঘটনাকে 
কেন্দ্ৰ করে স্বায়ী হরিদাস ও তানসেন সম্পর্কিত তথ্যাদি ১৭০ বছর পরে পরিবেশন করে, বিগত ২৪৭ 
বছর যাবৎ মেঘের আড়ালে থকে যে-ইন্দ্রজিৎ বিভ্রান্তির সুত্তীক্ষ বাণে ভারতবাসীকে এতকাল মোহাচ্ছন্র 
করে রেখেছিলেন-__ তার সন্ধান আমরা জেনেছি। তিনি হলেন কিশনগড়ের (গোয়ালিয়র) রাজা সাবস্তু 
সিংহ, বিনি বৃন্দাবনের হরিদালী সম্প্রদায় থেকে সন্যাস গ্রহণ করে 'নাগরীদাস' বৈষ্ণব নাম ধারণ করে, 
রাজপদ ও রাজত্ব পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনবাসী হওয়ার পূর্বে বিখ্যাত (কোনো এক চিত্রকর দ্বারা নিজ 
সম্প্রদায়ের স্বামী হরিদাসের সঙ্গে আকবরের সাক্ষাতের এক চিত্র fetta শৈলী' তে তৈরি 
করেছিলেন। SAGA সে-সময়ে আকবরের সঙ্গী থাকার কারণে, তিনিই মধামণির মতো চিত্রের প্রধান 
বিষয়বস্তু হয়ে পড়েন। কারণ, তখন ভারতের সংগীতাকাশে তানসেন মধ্যাহ-সূর্যের মতন দেদীপ্যমান 
ছিলেন। 

সাম্প্রদায়িক কিংবদস্তীকে আশ্রয় করে, সেই তানসেনকে দীর্ঘকাল পরে যুবক তানসেন হিসাবে 
অঙ্কিত করে, তিনি যে wh হরিদাসের সংগীতশিবা ছিলেন__ সেই সংবাদ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার 
অভিপ্রান্নে ওই চিত্র অঙ্কিত যে হয়েছিল__ এটুকু আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। প্রচলিত বিকৃত 
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ইতিহাসের লেখক হলেন বৈষ্ণব 'নাগরীদাস' ও গ্রন্থটির নাম 'পদ.প্রসঙ্গ মালা È প্রন (১৭৪৩ বু.) 
বর্ণিত বিকৃত হতিহাসের মুখ্য প্রচারক হলেন হাকিম মহম্মদ করম ইয়াম সাহেব | 

ভানসেনকে নিয়ে বৃন্দাবনের অপর এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দাবির কথা তুলে ধরছি। বৈষ্ণব 
লেখক (গোস্বামী হরিহর রায্প-রচিত 'ভাবপ্রকাশ' প্রন্থের অন্যতম প্রতিপাদা বিষয় হল-- আকবর বখন 
বৃন্দাবনে সদলবলে এসেছিলেন, তখন তানাসেন গোস্বামী বিঠৃঠলনাথ-কে গান শুনিয়েছিলেন। গান শুনে 
বিঠুঠলনাথজী তানসেনকে ১০.০০০ টাকা এবং একটি কড়ি পূরস্কার হিসাবে দিয়েছিলেল। এই অদ্ভুত 
পুরস্কার দেবার কারণ হল-_ তানসেন ভারত-সম্রাট আকবরের দরবারের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতভ্ঞ, সে 
হিসাবে তার রাষ্ট্রীয় সম্মানের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। Cray তাকে দশ Bars টাকা পুরস্কার দেওয়া 
হয়েছে। একটি কড়ি দেবার কারণ হল, গোস্বামী বিঠ্ঠলনাথজীর মতে তানসেনের গানের মূলা এক- 
কড়ির বেশি নয়। তার পর তানসেনকে গান শোনাবার জন্য তিনি শিষ্য গোবিন্দস্বামী-কে আদেশ 
করেন। তখন গোবিন্দস্বায়ী সারং-রাগে "শ্রীবল্লভ-নন্দন রূপ অনূপ স্বরূপ কহো নাহি aR” গানখাশি 
গাইবার পর তানসেন আশ্চর্যাধিত হয়ে পড়েন এবং প্ৰকাশে) বলে ফেলেন আমার গান মখ্মলের 
ফরাসের ওপর চটের পা-পৌোছের মতন।" সেজন্যই তার মূলা মাত্র এক Shy | 

এবারে গোয়ালিয়রী ভাষাতে লেখা তার পরবর্তী অংশ অবিকল তুলে ধরছি: 

“wa গোবিন্দস্বামী সু তানসেন নে কহী জো বাবা সাহিব মোকু গানা শিখায়ো ৷ তব্‌ গোবিষ্দস্থামী 
নে কহী : হস তো অন্য মাগীয় সু ভাষণ স্থ নাহি করে। তব ভানসেন শ্রীণৌসাইভী কো সেবক ভয়ে 
aa পঁচিশ হাজার কূপেয়া ভেট করে, Ba গোধিন্দস্বায়ীকে পাস গায়ন প্রিদা শিবে গুরু শ্রানাথত্রীকে 
পাস কীর্তন গায়ে ATS 
সারাংশ : তানসেন তখন গোবিন্দস্বাম়ীকে বললেন "প্রভু, আপনি আমাকে সংগীতশিক্ষা দিন।' উত্তরে 
গোবিন্দস্বায়ী জানালেন__ 'নিজের সম্প্রদায় তিন্ন অপর কাউাকে আমি শিক্ষা দিই না।" তখন তানসেন 
পঁচিশ হাজার টাকা প্ৰণামী দিয়ে গোস্বামী বিঠঠলনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেল এবং গোবিন্দস্বামীর কাছে 
সংগীতশিক্ষা আরস্ত করে ইঞ্টদেব শ্রীনাথন্দীকে কীর্তন (শানাতে আরশ করেন। 
ঘটেছিল। তিনি আরও ভ্রানিয়েছেল, তানসেন মাসান্তে একবার করে আকবর দরবারে যেতেন এবং 
বাকী সময় বৃন্দাবনেই থাকতেন। উপরোক্ত বর্ণনের লক্ষণীয় বিষয় হল. গ্রন্থকার ধ্ৰুপদ এবং প্রন্ম-প্রবন্ধ- 
এর পার্থকা সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাই “কীর্তন শব্দটি বাবহার করে ধ্রুপদ-গান সম্বন্ধে ভার 
অনভিজ্ঞতা এবং সততার পরিচয় রেখেছেন। শোনা যায়, গোবিন্দ-স্বাম়ী গোয়ালিয়ারের 'অস্তুী' প্রামের 
বাসিন্দা ছিলেন। ১৫০৫ খৃস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে আনুমানিক এক মতবাদ বিদ্যমান। 
আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। 

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থের রচনা-কাল ১৭৭৭ খৃ. অর্থাৎ নাপরীদাস-কৃত 'পদ-প্রসঙ্গ-মালা' প্রস্থটি রচিত 
হবার ৩৪ বছর পরে গোস্বামী হরিহর রায় এই auld রচনা করেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই সনে হয় 
নিয়ে Seah রচিত হয়েছিল। 

প্রথমোক্ত "আজ GAA সফল" গানটি নিঃসন্দেহে ১৮৫৪ থৃস্টাব্দের পরে রচিত হয়েছিল নতুবা 
করম ইমাম সাহেব তার গ্রন্থে তানসেন যে শেখ মহম্মদ গৌসের সংগীত-শিষ) ছিলেন এবং তানসেনের 
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সমাধি যে গোয়ালিয়রে অবস্থিত এ সংবাদ তিনি অবশাই লিপিবদ্ধ করাতেন। অর্থাৎ ১৮৭৪ বৃস্টান্দের 
পরে তানসেনকে নিয়ে বৃন্দাবনের বিশেষ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মধো টানাপোড়েনের সুযোগ নিয়ে 
ধার্মিক তানসেনের কিছু গানে শেখ মহম্মদ গৌসের প্রতি শ্রদ্ধা-স্তাপনের বর্ণনা থাকার জন্য, 
মুসলমানরাও তানসেন যে গৌস সাহেবের ধর্মান্তরিত সংগীতশিবা ছিলেন এবং তানসেনের সমাধি যে 
CHA সাহেবের সমাধির পাশে গোয়ালিয়রে অবস্থিত রয়েছে এবংবিধ তথ্যাদি প্রচার ক'রে এক বিকৃত- 
ইতিহাস রচনা করেন। (সাঙ্গীতিক, ১ম বর্ষ, জুলাই ১৯৮৯ সংখ্যার “শেখ মহম্মদ গৌস” নিবন্ধটি 
HBT) যে-কারণে প্রতি বছর গোয়ালিয়রে তানসেন-সমারোহ্‌-উৎসবে তারতের অগণিত সংগীতজ্ঞ 
তানসেনেয় সমাধিভূমিতে সমবেত হয়ে পার্বতী তেঁতুল গাছের পাতা চিবিয়ে খেয়ে কষ্ঠম্বরের মিষ্টত্ব 
বৃদ্ধির জন্য এখনও নিষ্ঠাভরে ব্রতী হয়ে রয়েছেন। 

প্রথম স্বামী হরিদালের বন্দাবন-আগমনের পূর্বোক্ত তারিখটি (১৫০৫ বৃ. অথবা ১৫০৯ খৃ.) 
যদি সঠিক বলে মেনে নেওয়া যায়, তা হলে নিঃসন্দেহে বলা যায় তিনি ধ্রুপদ গান জ্নানতেন না। 
এমতাবস্থায় শুধু তানসেন কেন, সে যুগের বিখ্যাত সব সংগীতজ্ঞ বেজু, গোপাল, রামদাস সোমনাথ, 
দিবাকর প্রভৃতি গুধীদের স্বামী হরিদাসের সংগীত-শিধা হিসাবে প্রচার করার পেছনে যে বিশেষ উদ্দেশ্য 
ছিল তার ইঙ্গিত আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছি। সহজ'ভাবেই বলা যায়, বাল্যকাল থেকেই তানসেনের MR- 
দরবারে সংগীতজ্ঞ হওয়ার Somes ছিল এবং সেভাবেই তিনি শিক্ষিত ও বর্ধিত হয়েছিলেন। 
সংসারত্যাণী স্বামী হরিদাসের শিষা হয়ে বৃন্দাবনে বাবাজীর জীবন যাপন করার কোনো অভিলাব 
তানসেনের কোনোদিনই ছিল না। মিনি ধ্রুপদ-গান জানতেন না তার কাছে তানসেন বা অপরাপর 
দিকপাল orm গায়কেরা কেনই বা সংগীতশিক্ষা করাতে যাবেন? 

শুধু ভ্রুপদ কেন, বৃন্দাবনে সে সময়ে ধামার গানেরও প্রবেশ লাভ ঘটে নি। বৈষ্ণব গোস্বামীরা 
দোল-পূর্ণিমার উৎসবে যে-গান গাইতেন তা অতি সরল-প্রকৃতির হোলীর গান-ই ছিল যা টাচ্র-তালে 
গাওয়া হত। ঈশ্বরের কাছে আত্ম-নিবেদনের আকুল মিনহিতে তালের জটিল লমবকাৰী, ছন্দ প্রকরণ, 
শৈল্পিক কলা-কৌশল প্রদর্শন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য | এ-সবের স্থান দেব-যন্দিয়ে নয়__ রান্র-দরবারে। 

উপযুক্ত কোনো প্রমাণ উপস্থাপিত করতে অক্ষম হলেও আমাদের ধারণা, ধামার গান বেশ 
পরবর্তীকালে সৃষ্ট হয়েছে এবং হোলীর গানের উন্নত ধরনের নব-রূপকার এমন কোনো গুণী যিনি শিল্প- 
সৃষ্টিতে অতি দক্ষ ছিলেন-__ তিনিই ধামার শৈলীর সৃষ্টি করেছেন। খুব সম্ভব তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের 
গুণী ছিলেন। সে কারণে, আমাদের অনুমান-_ তানলেন যে সামান্য সংখ্যক ধামার রচনা করেছেন বলে 
আমরা এতদিন বিশ্বাস করে আসছি, সে গানগুলি পরবর্তীকালে তানসেনের নায় দিয়ে অপর কোনে! 
শুণীদের দ্বারা রচিত হয়েছিল! যেমন করে স্বামী হরিদাসের নাম ও ভানসেনের ভণিতা দিয়ে 
পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে অনেক ধ্রুপদ গান। 

দ্বিতীয় স্বামী হরিদাপের সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনবাসী হওয়ার যে-সনটি সম্প্রদায় মারফত 
পাওয়া গিয়েছে, তাতেও নিঃসন্দেহে বলা যায় তিনিও ধ্রুপদ গান জানতেন না। কারণ, ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে 
তিনি বৃন্দাবনবাসী হওয়ার পূর্বে গোয়ালিয়রে গিয়ে ধ্রুপদ গান শিক্ষা করলে, তানলেনের সঙ্গে তার পরিচয় 
অবশ্যই অনিবার্য ছিল। কিন্ত সেরূপ কোনো সংবাদ প্রচলনে নেই। এ ছাড়া, স্বামী হরিদাসের উক্ত জস্ম- 
তারিখের (১৫১২ খু.) সিদ্ধান্ত মেনে নিলে বৃন্দাবন থেকে রচিত উক্ত প্রচশুলি যে বিশেষ প্রচারমূলক 
উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সে সম্বদ্ধে কোনো আলোচনা করার প্ৰয়োজন আছে কি? 


১২৪ 


তানপুরার কথা 


CTER PA 


শাস্ত্ৰীয়-সংগীতের জগতে তালপুরা নামক সহযোগী তস্ত্ৰীবাদ্যের উপযোগিতা 
অনস্বীকাৰ্য ৷ কিন্তু এই তদ্ত্ৰীবাদ্যের প্রাচীনতা এবং এর চারটি oP থেকে কী কী নাদ এবং 
কীভাবে নিৰ্গত en সে সম্বন্ধে সাধারণ সংগীতপ্ৰেমীদের যেমন খুব পরিষ্কার ধারণা নেই, তেমনই নেই 
প্ৰথিতযশা সংগীত-শিল্পীদেরও। ফলে, তানপুরা সম্বন্ধে নানা সব উত্তট গল্প এবং ঘিয়োরি বেশ-কিছুকাল 
যাবৎ ভারতীয় সংগীত জগতে প্ৰচলিত আছে। বেমন---১. বৈদিক যুগে Gye নামক এক গন্ধৰ্বআতীয় 
সংগীতজ্ঞানী CN নামক একটি গানানুসারিণী বীণা আবিদ্কার করেছিলেন এবং সেই তুম্বী-ই 
পরবর্তীকালে “HAM বা তানপুরাতে রূপাত্তরিত হয়েছে; ২. তানপুরা থেকেই TORAH এবং 
মধ্যমপ্রাম নামক.দৃটি প্রাচীন স্বরপ্রামীয় স্বরাবলী লিনাদিত হয় ; ৩. তানপূরা থেকে বাইশটি গান্ধৰীয় 
'শ্রুতি' বা সূক্ষ্মনাদ পাওয়া যায়...ইত্যাদি ইত্যাদি। যাই হোক, তানপুরা সম্বান্ধে আমার ব্যক্তিগত ধারণা 
সুধী পাঠকদের দরবারে পেশ করছি। বিচারের দায়িত্ব তাদের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। 


সংস্কৃত ভাষায় লেখা কোনো প্রাচীন সংগীতশান্ত্াদির sy তানপুরার উল্লেখ আপনারা 
পাবেন না। পাবেন মধ্যযুগীয় সংগীতশাস্তাদির প্ৰস্থে, যেখানে তানপুরাকে Spa, EWA ইত্যার্দিভাবে 
উল্লিখিত হয়েছে। অভিধানে বলা হয়েছে তদ্ুর বা তন্ষুরা শব্দটি আরবীয় "তন্বুরহ' শব্দের রূপান্তর 
মাত্র। যারা বাংলা তাষার বিশেষজ্ঞ তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, বাংলা তানপুরা* শব্দটি ওই 
আরবীয় ‘তন্বুরহ' শব্দেরই উচ্চারণ-বিকৃতি। আরবি-ইংরেক্দি অভিধানে তন্বুরহ্‌-কে বলা হয়েছে 
পর্দা-যুক্ত একপ্রকার বীণা রূপে যাতে দুটি মাত্র SH থাকত । অবশা কটা পর্দা থাকত সে ব্যাপারে 
কিছু বলা নেই। তবে বাদ্যটি যে গানানুসারিশী ছিল তাতে সন্দেহের 'লেশমাত্র নেই। তানপুরা যে বেশি 
পুরোনো বাদ্যযন্ত্ৰ নয় সে কথা আমাদের জানিয়েছেন তাল্পোরের মহাজ্ঞানী রানা তুলজ্জেম্তর মহারাজ 
তার 'সংগীতসারোমৃতম্‌' (১৭৩১ খু.) KY 

"নাদাট্যা তম্থুরাকারা চেবাধূনিককলিভা 1 1" 

_ অর্থাৎ তম্বুৱাকৃতি প্রবল-নাদ বিশিষ্ট বাদ্যটি আধুনিক কালে সৃষ্টি হয়েছে। 

আমরা যেমন আধুনিক যুগ বলতে SINRA মৃত্যুর (১৭০৭ খৃ.) পরবর্তী কালকে বুঝে 
থাকি, তেমনই তুলজেন্দ্র মহারাজের সমকালীন লোকেরা মুঘল-যুপের সূত্ৰপাত (১৫২৬ খু.) থেকে 
“আধুনিক' যুগ কল্পনা করতেন। তামরা তানপুরা বা তম্বর বা তুম্বরী বাদ্যের সর্বপ্রথম বর্ণনা পাচ্ছি 
উড়িব্যার সংগীতশাস্ত্রী হরিনায়কের “সংগীতসার' (১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) প্রছে। হরিনায়ক অবশ) 


তুম্বমীর দুটি রূপের কথা বলেছেন-_১. সর্ববীণানুবাদিনী এবং ২. গান-_সাহায্যকারিণী। প্রথমটিকে 
তিনি বলেছেন “STA এবং দ্বিতীয়টিকে বলেছেন '“অর্ধবীণা'। সৰ্ববীণানুবাদিনী “Gea সম্বন্ধে 


DRA 


হরিনায়ক যা লিখেছেন, তাৰ সংক্ষিপ্তসার হল এইরকম : GTA দণ্ডটি থয়ের-কাঠ নির্মিত আট মুষ্টি 
(২ হস্ত বা প্রায় ৩ ফুট) দীর্ঘ। অর্ধ অঙ্গুলি (৩/৮ ইঞ্চি) উচ্চ সওয়ারীকে. দণ্ডের পল্চাৎদিকে এক অঙ্গুলি 
(৩/৪ ইঞ্চি) পরিমিত ছিদ্রের সঙ্গে, চার অঙ্গুলি (৩ ইঞ্চি) দীর্ঘ পরিমিত স্থানে (দণ্ডের উপরস্থ) বেড় 
দিয়ে আটকানো থাকে। এর সঙ্গে রুপোর আংটা লাগানো থাকে। দণ্ডের উচ্চপ্রান্তে (ককুভ বা বীণার 
মস্তকদেশে বেকালো শক্ত কাঠের টুকরোর তলার দিকে) একটি লাউ আটকানো থাকে ঠিক ছয় অঙ্গুলি 
(8’/ ইঞ্চি) ওপরে । অপর তুস্বাটি দণ্ডের নিম্নপ্ৰাত্তে ককুভের গোড়া থেকে ছাব্বিশ অঙ্গুলি (১৯১/২ইঞ্চি) 
SINS থাকে। এতে তিনটি তার বা sÀ থাকে-- একটি ছাগ-অস্ত্রজাত সন্দ্রতস্ত্রী, অপর oh দুটি 
পটসৃত্রের (সিক্ধের সুতোর) মধ্যতস্ত্রী। অর্থাৎ তৃম্বরীর তিনটি SA (CARE থেকে) যথাক্রমে সা-সা- 
স! ভাবে বীধা থাকত। সুতরাং আদি অবস্থায় তানপুরার SOM এখনকার মতন সা-প বা সা-ম 
সম্পর্কে বা সংবাদী সম্পর্কে বাধা হত না। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি যে, প্রাচীন ও মধ্য যুগে সহযোগী বীণা 
ছিল দুপ্রকার-__১. অবঘোষ (Drone) এবং ২. গানানুসারিশরী। অবঘোষ বীপায় গান বা গৎ বাজানো 
যায় না এবং তার পর্দা বা সারিকাও থাকে না। কিন্তু গানানুসারিধী বীণায় গান বা গং বাজানো যাতে 
এবং তা গানের সঙ্গে অনুসৃত হয়ে থাকে। আধুনিক কালের তানপুরা হচ্ছে 'অবঘোষ" বীণা এবং সারঙ্গী, 


১. ক. 'আলাপনী সৈবাৰ্দ্ধৰীণা কথিতাইবস্তত্বরহিতা বদি। 
মন্দ্ৰতস্ত্ৰীবিহীনা চ কম্বু NS) পুল ।। 
ককৃভাদি লক্ষ্ম Cea: Ea গতমুভিবে ) 
এবার্ বীণা ma গানসাহায্যকারিসী ॥। ইতাযৰ্দ্ধবীণা ৷’ 
খ. ‘Sears দকুস্তম্বৰ্য্যা; when wes 
তাস্যৈকাঙস্লকং AR বেউলং চতুরক্ষলং।। 
AM: চোভয়তা দেয়ং ঘৌপ্যসস্বকহদম্‌। 
MÉE FFS সারদারুদত্তবং TRR 
SUS যড়স্ূলাদেকং FIR তত্ৰ বিনাসেৎ। 
বড়বিংশতাঙ্গুলাংতম্মাৎ তৃস্বমন্য তু নিশ্ষিপেৎ।। 
MES: নাতিহুম্বমেবং তু TER দ্বিহ। 
তুম্বৰ্যযা WISH তৃ ছাগাদ্যান্ত ET 
অনো ছে পট্টসূন্ৰেশ নির্মিতে তু মনোছরে। 
এবং SRM SH WAN ককুভে ততঃ ।। 
তৃম্বাদ্বহিৰ্গতে দণ্ডে SATIS | 
বন্ধব্যা AIFS] কথা ন চলতদ্ক তে।। 
উৰ্ধতুস্বাযোহন্যাৎত্‌ TS মন্ত্রতস্তিকা। 
FRO কলিকা দেয়া বথানুরপনং ভবেৎ।। 
এবা চ দুস্বরীবীণা সর্বহিপানুবািশী ॥ 
অস্যা | বাদনং জ্ঞেরমাকরেত্যো owes ||” 
হমিনায়কেয় 'সরীতসার' set আজ পর্যন্ত ছাপার অক্ষন্তে প্ৰকাশিত হয়নি। মাত্ৰ দুটি পাণ্ডুলিপি ভারতবর্ষে 
Wee! একটি উড়্িষ্যার নীলমাধব পাণিপ্রাধীর কাছে এবং অপরটি ভ. বিমল য়ায় মহাশয়ের কাছে আছে! ড. রায় পৃথিটি 
ভ্রজেন্্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশরের কাছ থেকে সংগ্ৰহ করেছিলেন। আমি ড. রায়ের কাছ থেকে Hala একটি অনুলিপি 
wa ব্রেখেছি। পাঁথিটিতে সামান্য লিপিকার-শ্রঘাঘ রয়েছে। 
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Ke প্ৰভৃতি Aen হচ্ছে গানানুসারিণী Ten তেমনই বীণা যখন এককভাবে (Solo) ৰাজ্জাবে তখন 
সহযোগী বীণা হিসেবে যে অবঘোব জাতীয় বাদ্য বাজত হরিনায়কের যুগে তাকে সলা হত বীণানুবাদিনী। 

যাই হোক, এবার হরিনায়ক কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে যে গানসাহায্যকারিণী 'অর্দবীণা'"র কথা 
বলেছেন সে প্রসঙ্গে আসছি। প্ৰাচীনকালে ‘আলাপিনী’ নামক একপ্রকার বীণা ছিল যার বিস্তৃত বিবরণ 
“মংগীত-রত্রাকর' প্রন্থের (১৩ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) বাদ্যাধ্যায়ে দেওয়া আছে। এই বীণায় সারিকা বা পর্দা 
থাকত এবং সাধারণ বীণার মতোই দুহাত দিয়ে বাজানে| হত। এই বীণা নিবন্ধ-গানের অনুসরণকারিণী 
রূপে বাজানো হত । এর গঠনগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে__ বীণার লাউ বা ধ্বনিকোষ নিচের দিকে না থেকে 
ওপরদিকে থাকত । অর্থাৎ বীণাটি কাধে তুলে বাজাব্যর সময় লাউটি বাদকের কাধে ঠেকে থাকত | 
হরিনায়ক বলেছেন, অর্ধবীণায় একটিমাত্র লাউ হীলার নিম্নৰদেশে থাকে এবং শুই লাউটি যদি নিঙদেশে 
না থেকে উত্ধ্বদেশে অর্থাৎ ঘাড়ের কাছে লাগানো হয়, তা হলেই বীপাটি দেবতে আলাপিনীর মতন হয়ে 
বাবে। অবশ্য হরিনায়ক অর্ধবীপাকে “তুম্বরীগতমুচিরে' বলে তুম্বরীরই একটি ভেদ, সে কথা জানাতে 
ভোলেন নি। তুম্বরী যেমন সাধারণ Reva 'অনুবাদিনী" ছিল, তেমনই অর্ধবীণা ছিল 'গানসাহাব্যকারিণী'। 
afim দুটি মাত্র sÀ থাকত। হরিনায়ক বলেছেন, তৃম্বরীতে যেমন মন্দ্র-মধ্য-মধ্য SH অর্থাৎ 
সা্‌-সা-মা এইভাবে GA বিন্যাস থাকত, অর্ধবীণায় কিন্তু wa-wH ব্যতীত মধ্য-মধ্য বা সা-সা এই দু'টি 
TÅ থাকত। 

তা হলে, সুধী পাঠক বুঝতে পারছেন যে, এখন যেভাবে আমরা সা-ম, সা-প সংবালীতের 
ভিত্তিতে তানপূরা বাধি, গোড়ায় ভানপুরা সেভাবে বাঁধা হত না। 

হরিনায়কের পরে, ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে পঃ অহোবল তার 'সংগীত-পারিভ্ঞাত' প্রন্থের 
বাদ্যাধ্যায়ে “নিবদ্ধ' এবং 'অনিবদ্ধ ' এই দূরকম 'তৌম্বর' বাদ্যের কথা বালেছেন।" নিবদ্ধ-তৌম্বুরের দণ্ডে 
স্বরস্থানগুলিতে চার বা পাঁচ অথবা সাতটি তাভের (পশুর GS তস্ত্ৰীৱ) ঘাট থাকে এবং ওই স্বরগুলি 
অঙ্গুলি-সারপা (অৰ্থাৎ আঙুল চালনা) করে সাধারণ বীণার মতোই বাজানো হয়। বোকা যাচ্ছে, 


২. “cata: FTA দাকুজাং সুখসাধনঘ্‌। 
নিবন্ধমপিবদ্ধং চ তমপি স্বিবিঘং TE! | 
বহিবদ্ধং TIA SH) BASS RR | 
CATES: স্ময়ংণ্ুলিআংচ বাদনম্‌ ॥। 
মীৰ্ঘস্বাদিপ্ৰমাপং তু পূৰ্ববংসস্বতং সতাঘ্‌। 
Sir বন্ধনমূৰ্ব্বং বিন্যাদ্যাশ্চ বিছুষ্টিতঃ || 
মধ্যদেশে ততন্ধস্থিন্পূৰ্ববত্ৰন্নমাচয্েৎ। 
SM তস্য প্রমাপেন তে হ্যাধিকাং যদা STIR! 
তদা TEMAMCA মোস্সেনেরে! বিদুরতঃ। 
ইতি নিবদ্ধতৌস্বুম্তং। 
পরে তন্তু: সপ্ত পঞ্চ Seen বা Sate হি। 
বেষ্টনেন বিন! TR সর্বস্রশ্থিষ্চে পূৰ্ববৎ।। 
ইংলানিবদ্ধতৌস্বূৱম্‌ ৷” 
--সংগ্মীত-পারিজাতঃ পঃ অহোহল। পূণী AL ১৮৯৭ খু। সম্পাদক : রাওকী শ্ৰীধর গোশ্দ্‌লেকর । দ্বিতীয় কাণ্ড । 
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অহোবলের নিবদ্ধ-তৌমুর এবং আরবীয় "তন্বুরৱহ' একই ays । অলিবদ্ধ-তৌম্বুণে ওই ঘাঞ্ডৈলি থাকে 
না। উভয় প্রকার তৌদ্বুরেই 'তস্তাশ্চতশ্রঃ' অর্থাৎ চারটি তার বা SH are! কিন্তু অহোবল আমাদের 
জানান নি যে তার-চতুষ্টয় কী কী স্বরে বাধা হত। 

যদি কেউ আমাদের জোর দিয়ে বলেন যে, 'সংগীত-পারিজ্ঞাত' গ্রন্থের চার-তার বিশিষ্ট 'অনিবন্ধ 
তৌম্বর'ই আমাদের আধুনিক তানপূরা-- তা হলে তাকে প্রতিবাদ করার মতন আমাদের হাতে তথ্য- 
প্রমাণাদি নেই। সঙ্গে সঙ্গে এও স্বীকার করতে বাধ্য যে, তানপূরা নামক ‘গানসাহায্যকারিণী' অবাঘোষ 
আতীয় বীণাটি খৃস্টীয় ১৬ শতকের প্রথমার্ধের আগে জন্মাতে পারে না। 

অতপর তৃম্বী-বীপা প্রসঙ্গ । তৃষ্বী-বীণার উল্লেখ হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে (১১/২৭), জৈনপ্রন্থ 
রারপসেনির়সূত্ত ইত্যাদি প্ৰস্থে রয়েছে। কোথাও তৃত্বীর বর্ণনা নেই। তবে যেভাবে তুস্বী-বীণা বাজানোর 
ইঙ্গিত দেওয়া আছে, তাতে SH যে সাধারণ অলাবু বীণাকেই (অর্থাৎ লাউ-যুক্ত পরিবাদিনী বীণাকেই) 
বোকাত তাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই ৷ লাউ বা অলাবৃকে সংস্কৃত ভাবায় 'তুম্ব' বলা হয়। বহু পরে 
বৃস্টীর দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নান্যভূপাল বা নানাদেব তাঁর "ভরতভাব্যঘ' গ্রন্থে সমস্ত ভারতীয় 
ষ্বীপাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন-_ বক্রা, অলাবু এবং কুর্মা। "বক্তা" হচ্ছে ধনুরাকৃতির প্রাচীন 
বীণাশুলি-- যার মধ্যে ত্রিতস্তিক বৈদিক ae আছে, আছে নাট্যশাস্তে উল্লিবিত সপ্ততস্ত্রিক ‘চিত্ৰা-বীণা', 
নবতস্ত্ৰিক 'বিপক্ধী-বীণা' এবং পুরাণাদি গ্রন্থে এবং প্রাচীন সংগীতশান্ত্রাদিতে উল্লিখিত একুশ-তসন্ত্ৰিক 
'মন্তকোকিলা' ইত্যাদি। wer’ গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে সেই বীণাগুলি যার দণ্ড cra এবং ধ্বনিকোষ 
হিসেবে লাউ বা অলাবু সংযুক্ত থাকবে। আধুনিককালের সেতার, তানপুরা. বীণ প্ৰভৃতি বাদ্যগুলি 
নানাদেবের SRY শ্ৰেণীভুক্ত ৷ সেযুগে অলাবু গোষ্ঠীর সর্বপ্রকার বীণাকে সাধারণভাবে অলাবু-বীণা বা 
‘"তুম্বী-বীণা৷” বলা হত। কারণ, অলাবু ও তৃম্বী সমার্থক। অতএব, তানপুরার সঙ্গে তার কোনো 
আত্মীয়তা নেই। অপরপক্ষে cant’ গোষ্ঠীর বীণাগুলির ডাত্মী এবং ধবনিকোষ উভয়ই কাঠের তৈরি। 
ডাণ্ডীটি ক্রমশ চওড়া থেকে মাথার দিকটি সরু থাকে । পুরোনো মন্দিরের গায়ে উৎকীৰ্ণ বিভিন্ন প্রকার 
বীণার মধ্যে কৃর্মার অভ্ৰৰ নমুনা পাওয়া যায়। আধুনিককালে সরোদ, সূরশৃঙ্গার ইত্যাদি বীণাগুলি Bh 
গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। 

পরিশেষে জানাই, মূঘলযুগে শিল্প ও সংস্কৃতির জগতে যে হন্দো-এন্রামিক রীতির জন্ম হয়েছিল 
তারই ফলস্বরূপ আমরা তানপুরা বা Spars উদ্ধৃত হতে দেখি। তার আগে গীতব্যদোর সঙ্গে অবঘোব 
জাতীয় বাদ্য হিসেবে স্বরমণ্ডল. মন্ডকোকিলা ইত্যাদি বীণার উল্লেখ প্রাচীন RASAR গ্ৰন্থে দেখা যায়। 

এখন আধুনিক তানপুরার গঠন এবং তস্ত্রী-বন্ধনের রীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা FAT 

বৰ্তমানে আমরা যে তানপুরা ব্যবহার করি তার নয়টি অঙ্গ রয়েছে _ 

১. দণ্ড TON ; ২. কীলক বা কান বা খুঁটি ১৩. SR বা তার ; ৪. তৃম্বা বা লাউ বা ষোল; 
৫. মেরু বা তারগহণ ; ৬. তন্ত্ৰাসন বা ঘেড়ৌ বা খুরচ (Bridge) ; ৭. শালায়নী বা পন্থী বা মোগ্‌রা 
(Tail-piece) ; ৮. অটি (Neck-bridge) ; ৯) RANS বা তব্লি। 

এ ছাড়াও রয়েছে আরো তিনটি অঙ্গ ক. মোণিকা (সঙ্গীত-পারিজাতের বাদ্যাধ্যায় BD) বা 
মন্কা ; খ. জীবা বা জোরারীর সুতো (জোয়ারী নামক পরিভাবাটি প্রাচীন “জীবারী' শব্দ থেকে এসেছে) ; 
গ. কণ্ঠ বা পলা বা গুলু। 

[ প্রদত্ত আধুনিক তানপুরার চিত্রটি দ্রষ্টব্য | 
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আধুনিক তানপুরায় সাধারণত চারটি ধাতব-তস্ত্রী ৰা তার থাকে আন্ধার দুটি wid লোহা বা 
স্টিলের হরে থাকে এবং তার দুটি মধ্য-সা স্বারে বাধা হয়। দুটি তারকেই মধ্য-সা স্বরে বাধার কারণ 
হল-- মধ্)-সা স্বরের প্রাবলা বৃদ্ধি করা। প্রথম তারটি সাধারণত পিতলের হয় মা বা পা স্বরে বাঁধার 
জনা । তবে যাঁরা শুদ্ধ-নি স্বরে বাধেন তারা স্টিল বা লোহার তার ব্যবহার করেন। তানপুরার প্ৰথম 
wrt লোহা বা স্টিল ব্যবহার করা প্রথম চালু করেন৷ কিরাপা ঘরানার গায়কগণ। তানপুরার চতুৰ্থ 
SHE পিতল বা তামার হয়ে থাকে এবং সেটি অনুমন্ত্র-সা স্বরে বাঁধা হয়। TSP অবশ্য অনেক 
গায়ক-বাদক তানপুরায় ছয়-তার, সাত-তার, আট-তার ইত্যাদি লাগান নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো। 
এর পেছনে বৈজ্ঞানিক কারণটি আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। 

ধারা পুরনো পদ্বায় তানপুরা বাধেন, তারা সাধারণত তাদের ‘সা’ স্বরের সংবাদী-স্বরে বীধেন 
যাতে একটি নিরবচ্ছিন্ন ধবনি-সংবাদ গুপ্জরিত হয়। এই ধ্বনি-সংবাদ তিন রকম হয়_ ১. সা-প: 
২. সা-ম ; ৩. সা-গ। এদের মধ্যে সবচেয়ে সঠিক ধ্বনি সংবাদ পাওয়া যায় সা-প থেকে। | অর্মান ধ্বনি- 
বিজ্ঞানী হেস্মহোলৎনও সে কথা বলেছেন। এইজন্য দক্ষিপণভারতের গায়ক-বাদকগণ সর্বদা তানপুরাকে 
স্য-সা-সা-পা ভাবে বাধেন। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা জ্বানিয়ে রাখি যে. উত্তর ভারাতে OF থেকেই 
তম্থুর ও অর্ধবীণায় যথাক্ৰমে তিন এবং চার তার ব্যবহারের রীতি যখন চলছিল তখন দক্ষিণী তম্বুরে 
কিন্তু চার তারই ব্যবহার হত। কাজেই আমার ধারণা এই যে, দক্ষিণী তদ্বুৱের প্রভাবেই উত্তর-তারতে 
সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীতে শাহজাহানের কাল থেকে উত্তরী তম্বুৱে চার ভার ব্যবহারের রীতি প্রচলিত 
হয়েছিল । অবশ্য এটাও ঠিক যে. মৃঘল যুগের পূর্বে দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে তশ্ষুরের বাবহার হতে দেখা 
যায় না। দক্ষিণী An উত্তরভারতের অনুসরণে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্থ থেকে তম্বর বা 
তানপুরাকে ব্যবহার করতে OF করে-- তবে দুই বা তিন Rta পরিবর্তে চার CH TS ক'রে। তাদের 
যুক্তি হল আরোহী প্রকৃতির হ্বরগ্রামে যড়ুজ-পঞ্চম ভাব বা সংবাদীত্বের প্ৰাধান্য থাকবেই হার্মোনিক্স তত্ব 
অনুসারে সা থেকে পা আপনা থেকে উৎপন্ন হলেও অত্যন্ত সংবেদনশীল শ্ৰবণানুভূতি ছাড়া ভা শোনা 
যায় লা। তা পা স্বরটি প্রবলতাবে শোনার জন্য দক্ষিণীরা একটি অতিরিক্ত SR পা স্বর নিনাদিত হবার 
জন্য যুক্ত করেছিলেন। এই রীতিটি অবশ্য দক্ষিণী সংগীতশান্ত্রী প. রামামাতোর (খৃ. ষোড়শ শতকের 
মধ্যভাগ) পর থেকেই গৃহীত হয়েছিল। 

দক্ষিণীদের অনুসরণে উত্তরভারতীয় fares সংগীতগুণীরা তানপুরায় চারটি cal যুক্ত 
করলেও একটি aga সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই রকম-__ 

১. যদি কোনো রাগে শুদ্ধ-মা এবং পা দুটি স্বর একরে ব্যবহৃত হয়, তা হলে যে-স্বরটি অধিক 
বন্ুতবঞ্ঞাপক হবে সেইন্বরে তানপুরার প্রথম-তস্ত্রীটি বাঁধা হবে। এইজন্য AAS মা, কেদারে মা. 
তীষপলজ্ৰীতে পা স্বরে প্রথম-তষ্ট্টি বাধা হন্ন। এখানে উল্লেখ্য, বনুত্ব-জ্ঞাপক স্বর ও রাগের বাদী-স্বর 
এক জিনিস নয় । রাগের বাদী-স্বর হচ্ছে এমন একটি স্বর যাকে আশপাশের অন্যান্য স্বরের সাহায্যে 
বিভিন্ন বিন্যাসে প্রাধান্য দেওয়া। এ ব্যাপারে বে যে AAA সাহায্য নেওয়া হচ্ছে সেইগুলি রাগের ওই 
বাদী-স্বরের অনুবাদী-স্বর । আরেকটি কথা, রাগের বাদী-অনুবাদী স্বর এবং স্বরগ্রামের বাদী-অনুবাদী স্বর 
একই জিনিস নয়। স্বরগ্রামের বাদী-অনুবাদী স্বরগুলি পরস্পরের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্কে স্থির বা অচল 
থাকে! স্বরগ্রাম রচনা হয় শুদ্ধ TA দিয়ে। সেখানে স্বরচ্যুতি সম্ভব লয়। অবশা শুদ্ধ স্বরের সংজ্ঞা দেশ 
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cam বিভিন্ন প্রকার হাতে পারে। বিজ্ঞানভিত্তিক শুদ্ধ স্বর নিয়ে অতি প্রাচীনকালে গন্ধৰ্ণণা WAIT রচনা 
করেছিলেন। রাগের বাদী-অনুবাদী স্বর রাগ-বিস্তারকালে কম্পন, আন্দোলন, গঘক. মীড় ইত্যাদি 
ব্যবহারের কারণে স্বস্থান-চ্যুতি ঘটে। স্বরগ্রাম কিংবা ঠাটে এইরকম ঘটে না । তেমনই রাগ এবং FIMA 
বা ঠাটের বহুত্বজ্ঞাপক (অর্থাৎ প্রবল) Fae একই ব্যাপার নয়। ক্রিয়াস্মক গুণীদের WS, তানপুরার 
TRUSS বা প্রবল-হ্বর বলতে স্বরপ্রাম বা ঠাটের বাদী-সংবাদী স্বরকে বোঝায়। সেই ক্ষেত্রে বাদী- 
সংবাণী স্বর M-A, সা-ম এবং সা-গ হ্বরধূগলদের বোঝায়। কাজেই রাগের বাদী-সংবাদী স্বরের সঙ্গে 
তানপুরার বাদী-সংবাদী সবরের কোনো সম্পর্ক নেই। 

২. শুদ্ধ-মধ্যমযুক্ত রাগণুলি যদি আরোহপে পা-স্বরকে ল্তঘন করে কিংবা অতি অল্প পরিমাণে 
প্রহশ করে, সেই ক্ষেত্রে তানপুরা সা-ম সংবাদীত্বে বাধা হয়, যেমন মালকৌশ, বাগেশ্রী ইত্যাদি রাগ। 
আরোহণে মা বর্জ্য বা দূর্বল হলে M-A ভাবে বাধা হবে। 

৩. যেসব রাগে OG মধ্যম বা পঞ্চম স্বর দুটির মধ্যে কোনোটিই লাগে না (যেমন, MAM, 
গুৰ্জয়ী-টোড়ী ইত্যাদি), সেসব ক্ষেত্রে তানপুরাটি দুভাবে বাধার কথা বলা হয়। শুদ্ধ গান্ধার থাকলে সা- 
গ ভাবে এবং কোমল-গ থাকলে সা-প ভাবে বাঁধবার কথা প্রাচীন উত্তাদেরা বলে থাকেন। কিরাণা 
ঘরানার সংগীতগ্রণীগণ মা ও পা বিহীন, কিন্তু কড়ি-মা যুক্ত রাগগুলির ক্ষেতে প্রথম তস্ত্রীটিকে শুদ্ধ- 
নিষাদ স্বরে বাঁধার রীতি প্ৰচলন করেন। আধুনিক উত্তাদ আমীর খাঁ সব রাগের ক্ষেত্রেই শুদ্ধ-নি স্বরে 
বাধতেন। এর পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক কারণটি আমরা আজও জানতে পারি fai যাই হোক. ঘরানা- 
উত্তাদদের তানপুরার তস্ত্রী-বন্ধনের তত্বের পর অধুনা হাৰ্মোনিক্স SY অনুসারে তানপুরার তস্ত্রী-বন্ধনের 
বিষয়টি সংক্ষেপে বলছি। 

হাৰ্মোনিক্স তত্বানূসারে. যে- কোনো স্বরের একটি মূল-সুর ব্যতীত মূল-সুরের এক-শুপ থেকে 
নয় গুণ উচ্চ উপনাদ (overtones) উৎপন্ন হয়। ধরা বাক, কোনো একটি WAT মূল-ম্বরের সেকেন্ড প্রতি 
SS ২৪০ বার। তা হলে ওই মূল সুর থেকে উৎপন্ন সহায়ক নাদ WR সেকেন্ডে যথাক্ৰমে--৪৮০, 
৭২০, ৯৬০, ১২০০, ১৪৪০. ১৬৮০, ১৯২০ এবং ২১৬০ কম্পন-যুক্ত । এখন, যদি সেকেন্ড প্রতি 
২৪০ -সংখ্যক কম্পনকে ‘সা’ ধরা যায় তা হলে অপর ৬টি স্বরের কম্পাঙ্ক হয় যথাক্ৰমে--২৭০ (শুদ্ধ- 
রি), ৩০০ (শুদ্ধ-গ), ৩২০ (শুদ্ধ-ম), ৩৬০ (প), ৪০৫ (শুদ্ধ-ধ) এবং ৪৫০ (শুদ্ধ-নি)। তা হলে, 
২৪০-পংখ্যক কম্পান্ক নাদের উপনাদ বা সহায়ক AM হচ্ছে যথাত্রমে-_ ২৪০ (সা). ৪৮০ (তার-সা), 
৭২০ (SA-A), ৯৬০ (অতিতার-সা), ১২০০ (অতিতার-গ), ১৪৪০ €(অতিতার-প), ১৬৮৩ 
(বেসুরো), ১৯২০ (অতি অতিতার-সা) এবং ২১৬০ (অতি অভিতার-রি)। 

'_ সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তানপুরার কোনো একটি তন্ত্রীকে ‘সা’ ধরলে তা থেকে সা-রি-গ-প (শুদ্ধ- 
রি ও শুদ্ধ-গ) স্বর-সন্দর্ত হার্মোনিক্স তত্তানুসারে পাওয়া যায়। ‘মা’ স্বর থেকে পাওয়া যাবে ম-প-ধর্প 
(ধাঁশুদ্ধ) এবং ‘পা’ স্বর থেকে উৎপন্ন হবে প-ধ-নি-্দ (শুদ্ধ-ধ ও শুদ্ধ-নি)। 

অতএব, আধুনিক হার্মোনিক্স তত্তানুসারে সা-সা-সা-পা ভাবে তানপুরা বাধলে সা-রি-গ-প-ধ- 
নি স্বরশুলি সহায়ক বা উপ-নাদ হিসেবে পাওয়া যায়। “মা" walt চিরকালই ধরা-ছৌয়ার বাইরে 
থাকবে। আবান্র তানপুরাকে সা-সা-সা-মা ভাবে বাধলে সহায়ক নাদ হিসাবে পাওয়া যায়-- 
সা-রি-গ-ম-প-খ। অর্থাৎ ‘নি' স্বরকে পাওয়া যায় না। 


৯৩৭৭ 


এবার, যারা তানপুরা থেকে ষড়জপ্ৰামীয় এবং মধ্যমগ্ৰায়ীয় স্বস্ন্াণলা পাওয়া যায় সালে দাবি 
করেন, তারা জেনে রাখুন মধ্যযুগে যখন STA বা তানপুরা নামক সহায়ক বীণাটি সৃষ্ট হয় তখন সমগ্র 
Sasa একটিমাত্র স্বরগ্রাম ভ্রীবিত ছিল। তার নাম ষড়জ্ঞগ্রাম, যার "সা স্বরটি ছিল প্রথম এবং প্রধান 
স্বর। ওই যড়্জগ্রাম কিন্তু আব্লোহী-প্ৰকৃতির, প্রাচীন গান্ধবীয় অবরোহী-প্রকৃতির নয়। মধ্যযুগের যে- 
কোনো সংস্কৃতভাষায় লেখা সংগীতশান্ত্রের প্ৰস্থ পড়ুন দেখবেন শুদ্ধ-সপ্তক বলতে সৈন্ধবী, শ্রী ইত্যাদি 
রাগের স্বরাবলীকে বলা হয়েছে। এই স্বরাবলী আধুনিক “SAY ঠাটের মতন। সেখানে Al = ৩ শ্রুতি ; 
fa ৪ শ্রুতি; গ (কোমল) = ২ শ্ৰুতি; ম = ৩ শ্ৰুতি; প = ৪ শ্ৰুতি ;ধ = ৪ শ্ৰুতি ; নি = ২ শ্রুতি; 
মোট ২২ শ্রুতি। সুতরাং প্রাচীন যড্জগ্রামের সঙ্গে মেলে না। যদি সা-কে ২৪০-সংখ্যক কম্পন প্রতি 
সেকেন্ডে ধরা যায়, তা হলে-- ২৪০ (সা), ২৭০ (শুদ্ধ-রি), ২৮৮ (কোম্বল-গ), ৩২০ (এ). ৩৬০ (4), 
৪০৫ (শুদ্ধ-ধ) এবং ৪৩২ (কোমল-নি)। কিন্তু, তানপুরায় কি কোমল-গ ও কোমল-নি সা-প কিংবা 
সা-ম ভাবে বাধলে পাওয়া যায়? বরং সা-প ভাবে বাধলে মা-বিহীন এবং সা-ম ভাবে বাধলে নি-বিহীন 
বিলাবল ঠাটের স্বরাবলী পাওয়া যায়। তানসেনের ‘সেনী' পরম্পরা কিন্তু বিলাবলের স্বরাকলীকেই “সচ্চা 
সপ্তক' বা শুদ্ধ-সপ্তক মেনে আসছেন। যদিচ ওই স্বরাবলী আর যাই হোক, কিছুতেই বিশুদ্ধ বড়জপ্রাম 
নয়। কে জানে, তানপুরার রূপ পরিবর্তনে মিঞা তানসেনের কোনো ভূমিকা ছিল কিনা ! 
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যং শীত - ১ 


তৃতীয় মাত্রা তৃতীয় স্বর রবীন্দ্রসংগীত 


সবোজ বন্দোপাধ্যায় 


ও) স্বকূপবার্তাকে এবং অভিজ্ঞানকে বহন করে। নারী ও পুরুষের স্বাভিভ্ঞানকে তো সে বহন করেই, 
শিশু বা বালককে, অপরাধীকেও সে পাস্ভেন্ড করে নিতে GNA! থে বৌদ্ধিক বিচারে ইতিহাসম্ৰষ্টা 
অথবা বস্ত-বিচারে সৃন্ম্বদর্শী তার উত্তম পুরুষকেও রবীন্দ্রনাথের গানের প্রেক্ষিতে দেখতে পাই অবহেলা 
করা হয় নি। রবীন্দ্রনাথের গানের আধুনিকতার মাত্রা ঠিকভাবে বুঝে নিতে গেলে এও একটা দৃষ্টিকোণ 
হতে পারে। প্রথম প্রথম এ কথা আমাদের মনে হবেই শেষ পর্যায়ে তার গান OY ভাব বাংলায় না, 
রূপের দিকেও আকৃতি ভার বেশি। কী সেই রূপ? এবং এও প্ৰশ্ন বৈকি তা কিসের রূপ হিন্দুস্থানী 
সংগীতে যে রাগরূপের কথা বলা হয়, এর সঙ্গে তার বোগের কথা তো বাধ্যতামূলক নয়। 'কৃষ্ণকলি' 
গানে অবশ্যই মেঠো পর্দায় ফুটে উঠেছে একটি কালো মেয়ের রূপ। কিন্ত গানটি ফুটতে ফুটতে তার 
তৈরি সূরচ্ছবিতে রসজ শ্রোতা দেখতে পান বাউল মিশেছে কানাড়ার সঙ্গে। এবং তা ওই রূপসৃষ্টির 
প্রয়োজনেই মিশেছে। সেই শ্রোতা আরে! দেখেছেন এক মন্লার রাগের শাস্ত্র-নির্দেশিত সীমানা ভাগের 
বাইরে তিনি কতবার চলে গিয়েছেন। বর্ধাকে উদ্দীপন বিতাব ধরে নিয়েও তিনি মেজাজের বিচিত্র রূপ 
ফুটিয়েছেন তার গানে। কখনো বিস্ময়, কখনো আত্যাবগাহন, কখনো সেই বিখ্যাত রাবীন্দ্িক প্রতীক্ষা 
এমন-কি, উল্লাস-- নিশ্চয় সব-কটি বলা গেল না। তবে এ কথা বোধ হয় বলা গেল এই ভাববৈচিত্তের 
সংখ্যা গণনা সহজসাধ্য নয় । কেমনভাবে তিনি অনুভূতি আমেজ ও মেজাজের মূল রসবীজ WHR রেখে 
খোল-নলচে সম্পূর্ণ পাল্টে দেন তার ফলে তা হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার তার নানা উদাহরণ 
দেওয়া যায়। আপাতত এখনি যা মনে পড়ছে তা হল িমির-অবগুষ্ঠটনে বদন তব ঢাকি গানটি। 
চঞ্ডীদাসের একটি পদের অনতিসাদৃশ্য এখানে মনে পড়লেও পড়তে পারে। গানটি 'এ ঘোর রজনী 
মেঘের ঘটা। দুটি গানের আপাতসাদৃশ্য এই বর্ষার রাত্রি, ঘোর অন্ধকার, তিনি এসেছেল, বৃথা 
গৃহবদ্ধনে কন্দী থাকব না। কিন্তু এই আপাতসাদৃশ্যকে রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করেছেল। কী ভাবে করেছেন 
তার থেকে বড়ো কথা কী ভাবে এই বিষয়বীজ সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের হয়ে গেল। চণ্ডীদাসের লিরিকে 
বেদনা পরিণত হয়েছে অভি প্রায়ে__ "মোর মনে হেন করে/কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া আনল ভেজাই 
ঘরে। ব্ৰষীন্দ্ৰনাথের লিরিকে বেদনা অপেক্ষা সংকল্প হয়েছে মুখ্য । 'কে তুমি' এই জিজ্ঞাসাত্মক বিস্ময় 
প্রায় নাটকীয় । গাইবার সময় এই জিজ্ঞাসা দুবার সুরান্বিত হয়ে বিস্বয়কে উৎকষ্ঠার আনন্দে রূপাস্তরিত 
করে। তার পরে ঝড়ে দুর্যোগে পটভূমিকা পূর্ণ হয়ে উঠলে সুরাধিত হয়েছে এই বাণী-- “রয়েছি বাধা 
বন্ধনে, ছিড়িব, যাব বাটে__/ যেন এ বৃথা ক্ৰন্দনে এ নিশি নাহি কাটে ।/ কঠিন বাধা-লঙ্ঘনে দিব না 
আমি ফাকি।' এই প্রবল প্রতিজ্ঞায় গানটি বর্ষার গান হয়েও মীড়ের sad সহযোগে খানদানী বর্ষার 


গানের ভাবাবহকে ডিষ্ঠিয়ে চলে যায়। দারুণ দুর্যোগের রায়ে বন্ধন-ত্র্দনের স্থিতাবস্থাকে COTS দেবার . 


জন্য এক খুগাত্তক শক্তি এসেছে রবীন্দ্রনাথের কালচেতনাধূত এমন রূপকের দেখা আমরা তার “খেয়া 
পর্বের কবিতায় পেয়েছি। আলোচ্য গানটি সে চেতনার সঙ্গে সামানাশে যুক্ত | হয়তো গভীরভাবে যুক্ত 
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যে রাতে খোর পয়ারগুলি ‘sige ঝড়ে গানটি । mre গানটি অলশা AAA বর্ণ তান্টির সাঙ্গে 
সময়ের fora অধিকতর কাছাকাছি। প্রশ্থ উঠতে পারে তিথির অবণষ্ঠনে গানটির কথা-সুরের 
সম্পর্ক নিয়ে। এখন ধূর্জটি প্রসাদের শতবর্ষ যাচ্ছে। সুতরাং তাকে স্মরপ করে কথা বলাই তালো। গানটি 
সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন__ “তিমির অবগুঠনে' গানটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কথা ও CAT 
সন্ধিশর্তগুলি বিজ্েতা-পরাজিতের নয়, মিত্রমণ্ডলীর। মিত্রও একাধিক। কারণ, 'কে তুমি' তে বিস্বয় 
ভাবটিও চমৎকার ফুটে উঠেছে।' কিন্তু অন্য কথাও তো আছে। AS গুণী শ্রোতা বলছেন মীরার ভজ্বন 
QSAR যেভাবে গেয়েছেন, তাতে কথা আর সুরের মধ্যে কেউ কাউকে অতিক্রম করতে চায় নি, 
পারেও নি। তিনি তার এক বন্ধুর কথা বলেছেন, রসচর্চার ক্ষেত্রে ঘিনি ও কবিতা ও সুর দুইয়েই সমান 
সমজদার, রবীন্দ্রনাথের মনোজ গান শুনে, তার মন বারে বারে কথা পেকে সুরে চলে যায়, আবার 
ফিরে আসে কথায়। কোনোটা একাধিপতা] করতে পারে না-- অর্থাৎ খণ্ডিত করতে পারে না তার 
ব্যক্তিগত রসসস্তোগকে। কিন্তু রসসন্ধ এবং অভিজ্ঞ শ্রোতা সেখানে এ কথা বালেন__ 'এণ্ডলিকে আমি 
বলবো FU শিল্পসৃষ্টি। দুটি স্বতন্ত্ৰ শিল্পকর্ম ও শিল্পমূল্য একত্রিত হয়েছে তাতে, কিন্তু এক হয়ে যায় 
far’ তিনি আরো বলছেন-__ “সুর তাবকে গভীরতা, শ্রগাঢ়তা ও তীব্রতা দান করবে: কথা আমাদের 
মননে ও সংবেদনে কতকটা কেতকটার উপর জোর দিতে চাই) স্পষ্ট করে তুলবে, এবং ভাব বেকালে 
নিরালম্ব নয়, বহির্ভগতের উপলব্ধি বিশেষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিরপে জড়িত. তাই ভাবের সেই বিষয় গত 
দিকটাও কখনো আভাসে ইঙ্গিতে, কখনো বা নাতি পরোক্ষ বর্ণনার দ্বারা ভ্রানিয়ে দোবে। রবীন্দ্রসংগীত 
কথা ও সুরের ভূমিকা মোটের উপর এই প্রকারের । তিনি তার পরে তার সিদ্ধান্তকে ব্যক্ত করেছেন 
এই ভাষায়__ "তার মানে রবীন্দ্রসংগীতে সুর আপন পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত নয়, সুরের একটা দিক মাত্র, 
অর্থাৎ কেবল তাবোদ্রেক বা মেদোদ সৃষ্টির শক্তিটাকেই কাজে লাগানো হয়েছে শব্দবাহিত ভাবকে 
AMSA করে তুলবার জন্য ।' মনে হয় শ্ৰীমুক্ত আইয়ুব এই অবধি ধূর্ভটি প্রসাদের সাঙ্গে একমত-_ 
“কবিতা মনের এক ধরণের ভাব সমাবেশের ভাবা, সুর অন্য স্তরের । প্রকাশ করবার প্রবৃত্তির ভিত্তি 
ছাড়া এ দুই ভাষার কোনো প্রাথমিক সম্পর্ক ABV গানে কবিতা চাই’ এবং Wa কবিতার CaN নয়’ 
এই দুই বৈপরীত্যের মাঝখানে একটা তৃতীয় মতের অস্তিত্ব ধূৰ্জটিপ্ৰসাদ স্বীকার করাতেন-_ "সেই 
সতানুসারে, যেখানে__ যেমন রবীন্দ্রনাথ কি অতুলপ্রসাদের গানে-_ সুর ও কবিতা হরনদৌরীর মতন 
অঙ্গাঙ্গিভাবেই মিলিত রয়েছে, সেখানে এমন একটি বিশেষ রস সৃষ্টি ও সঞ্চারিত হচ্ছে, সেটি না-কেবল 
সুরের, না কেবল কবিতার, অথচ দুয়ের মিলনের একটা অতিরিক্ত ফল। তার ভিন্ন নাম দেওয়াই 
ভালো MNS! মুক্তবুদ্ধি ধূৰ্মাটপ্ৰসাদ বলেছেন শুদ্ধ সুর শুনতেও ভালো লাগে, এবং সংগীত 
শুনলেও প্ৰাণটা উদাসী হয়, নেচে ওঠে। এটাকে বলতে চাইছি তৃতীয় মাত্রা! । 

কেন এটা হয় তাও ধূর্জাটিপ্রসাদ নিৰ্দেশ করেছেল। হয়তো একটু সকৌতুকে বলেছেন, কিন্তু 
ঠিকই বলেছেন-_ “কানু বিনা গান নেই, এবং গৌড় সারং গাইতে হলেই, 'পলন লাগে মোরে আঁবিয়া' 
গাইতে হবে স্বীকার করতে বাধো বাধে! ঠেকে । সত্য কথা এই যে মানুষের মল বদলেছে, সভ্যতার দরুন 
HA মনোভাব বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। ভালোবাসা সেই রয়েছে, কিন্তু সেই গোপিকার দল আছ্বকাল 
ননী Wel তৈরি না করে চপ কাটলেট তাজ্রছেন, ইবসেন মেটারলিঙ্ক (থুড়ি, এরাও বুঝি পুরাতন) ফলে 
প্রেমের ভাষাও বদন্দাচ্ছে। ভাষার পরিবর্তনের সঙ্গে প্রেমের প্রকৃতিও বদলাচ্ছে। অতএব বিচিত্র সুরের 
ও মিশ্রণের প্রয়োজন রয়েছে। সে প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথ মিটিয়েছেন--- হিন্দুস্থানী সূর পদ্ধতির absiract 
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nature 4 concrete 424 এক করায় Yat humane বাৰে, NAD তকৈ ar A নো।।01৮৮ শৰ 
fap পঙক্তিতে নামতে না পিয়ে। শুনেছি ও পড়েছি বিলেতে বীটহোফেন এই কায় কার্সেছিলেন। যদি সত 
হয় তা হলে ববীন্দ্ৰনাথকৈ ভাৱই সঙ্গে তুলনা করা চলে. আমাদের দেশে তার সমতুল্য composer 
ware নি। 


R 


যদি humanise করা রবীন্দ্ৰসংগীতকলার প্রধান লক্ষণ হয়, যদি এটাই সেই সংগীতের অন্যতম বৈশিষ্ট 
হয়, সুর এবং বাণীর অচ্ছেদা অন্বয়ে একটা প্রগাঢ় ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতা রচনা করা, তা হলে একটা প্রশ্ন 
উঠবে কেমন করে তিনি এটা করেছেন? তার গান বাঙালি সংগীত ধারাবাহিকতায় নতুন সংযোজন। 
আমাদের স্বভাবেই আছে গানকে কথা সূবের মিলিত রূপে দেখা। আইয়ুব বলেছেন হরিহর্লাত্থা। তিনি 
লক্ষ্য করেন নি ধূৰ্জটিপ্ৰসাদ-প্ৰদত্ত উপমানটি। ইনি বলেছেন রবীন্দ্রসংগীতে কথা সুর যেন হরগৌরী। 
কিন্তু সেখানেও একটা কথা থাকে । বুদ্ধদেব TA এবং বিষ্ণু দে এই দুই রবীন্দ্রপরবর্তী কবি প্রধান তাদের 
নিজ নিজ আধুনিক কবিতা ও একালের কবিতার সংকলনে রবীন্দ্রনাথের গানকে সসম্মানে স্থান 
দিয়েছেন। আগেই বললাম বোধ হয় আমাদের স্বভাব এটা মেনে নেয়। আমরা বৈষ্ণবপদ কলেজে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পাঠ্য' করেছি__ সেখানে কলা বিভাগে এর সংগীভাংশের কোনো খবর ছাত্রদের দেওয়া 
হয় না। আমরা যারা পড়াই, তারা শতকরা নব্বই জন জানিই না, কীর্তনের (গয় রূপের উপক্রমণিকায় 
অনিবন্ধ সংগীতের ভূমিকা কী? ছাত্ররাও জানেন না। বন্ধুবর সুধীর চক্রবর্তী এতদিন বাদে আমাকে 
জিজ্ঞাসা করছেন, এর মানে কী. কেন পাঠকক্ষে এই গান গেয়ে এর প্রকৃত গভারতার আভাস দিবার 
চেষ্টা করা হবে না? কথা ও সুরের সম্পর্ক নিরূপলে রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে আরেকটি কথা নিবেদন 
করতে চাই। লন্ডনে রবীন্দ্রনাথ যেদিন বিদক্ষ্নদের ছোট সমাবেশে (Some of us remember—not 
many. for not many were there) প্রথম আত্মমোচন করেছিলেন, সেদিনের স্মতিবিহারে 
এস্‌ আর-লিটুলউড বলছেন__ সেদিন সেই শীৰ্ণকায় দীর্ঘদেহী যুবক কোনো নাটাতসিমা বাতিরেকে, 
কোনো প্রকারে অভিভূত করার চেষ্টা না করে নিজের লেখা পড়ে মাবার আনন্দে নিচু গলায় ইংরাজি 
অনুবাদ পড়ে গিয়েছিলেন (Ji began like the chirping of a cricket in the comer) কিছুক্ষণের মধ্যে 
সকলে আর সব ভুলে গিয়েছিল, সেই তন্দ্ৰাতুর NANFA সব মন্থরতা. (ভাতা TSI সব ভুলে গিয়ে 
শ্রোতারা অনুভব করেছিল-_ একটি সৌন্দর্য সম্মুখেই বিকচমান-_ (une 101801 everything cxcept 
that beauty was bom) | রবীন্দ্রনাথ তো গান করেন নি। 'রাজা' নাটকের ঠাকুর্দার গান__ "আমার 
সকল নিয়ে বসে আছি সৰ্বনাশের আশায়’ এই অসাধারণ গানটি ইংরান্রবন্ধুরা মাত্র এই বাণীবন্ধে 
পেয়েছিল-_ | am waiting with my all in the hope of losing everything— আমি তাকাচ্ছি 
না গানটির দ্বিতীয় চরণের মোক্ষম উচ্চারণের (আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসার) 
ঘরপোষা fad অনুবাদের দিকে [ am watching at the road side for him who tums one 
into the open road ___তাকাচ্ছি না শেষ চর্বণের ‘মন মজেছে’ এই খাটি বাংলা শব্দটি অনুবাদে নাইচ 
পেল না বলে। আমার জিজ্ঞাসা এই, তা হলে 'রাজ্রা’ বা ‘গীতাঞ্জলি’ থেকে তীরা ঘা CAC, তা 
পেয়েছেন। এ কথা বললে আপনারা আমাকে asa করবেন কি ai হরনৌরীর উপমাকে ধরে 
রাখলে বলব তারা যা পেয়েছেন তা শক্তিহীন শব। আর যদি তারা কেবলমাত্র সুরের আচটুকু পেতেন_ 
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কেৰলমাএও Yad কা চালে সে Sire Volt উৎসৰে AEE মোলে না, শালে. wa নায় সে গুদু 
অস্ফুটদেহ কুমারী টি MO A প্রসঙ্গে ধৃতি প্রসাদ যে TEMS 
তত্বের কথা বলেন সে সম্বন্ধে আমার বিনীত প্রতিবাদটুকু নিবেদন করি, wa মিলে যে তৃতীয়ার্থ- 
নিৰ্দেশক বহুনীহি, তার সঙ্গে নম্র, বরঞ্চ রবীস্রসংগীত আসলে কর্মধারয়_ এখানে পর পদের অর্থই 
মূখ্য। একটা GST কথা পাড়লে বোধ হয় আমাদের বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়। শ্ৰদ্গেয় AG মল্লিকের 
দেওয়া সুরে গাওয়া “দিনের শেধে ঘুমের দোশে'-র গীতবাণীর সংশোধন স্বয়ং ANENA করে দিলেও 
গানটি রবীন্দ্রসংগীত কি না? পক্ষান্তরে ‘রে সখি হামারি দুখের নাহি ওর' এই বিদ্যাপতি পদটিতে 
রবীন্দ্রনাথ সুর দিলেও তা রবীন্দ্রসংগীত কি না? অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের গানাকে কখনোই সুরবাদীর 
বিচ্ছেদে দেখা যায় নি-- যাবেও না। কথাটি যদি শুধু এইটুকু হত তা হলে কোলো সমসাই থাকত না; 
কথাটি আরো গভীরে নিয়ে যায়। সূরবাণীর অবিচ্ছেদে লে আমাদের আনন্দের বার্তা জানায় | অনন্তের 
কূল থেকে সে বাতা আসে। প্রকৃতিগত ভাবেই সে আনন্দ অবিভাল্লা। কথা 'গীণ-লীলামর শুধু সুর 
তাকে কেউ অমান্য করছে না। শুধু কথার অভিজাত অশেষত্বকেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য । কিন্তু 
রসের ক্ষেত্রে যে অবিভান্যতার কথা বলা হচ্ছে, তার দাম আলাদা । গানকে দরবার থেকে, CATH 
মজলিস থেকে কবি-সূরকার মুক্তি দিয়েছেন। এ গান ব্যক্তির আত্মগত গানই প্রধানত-_ এমন-কি, 
আবিষ্ট উদ্দীপিত এ্রতভিহাসিক লপ্লেও এ গান কচিৎ গণসংগীত। যদি (তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' 
এই আশ্চর্য উদ্দীপক গানটি কষ্টে নিয়েছেন চরমপদ্থী যুবক, সম্পূর্ণ বিপরীত পথের পাৱক অহিংসার 
বিপ্রহ গান্ধীজী-_ এ গানটিও একক ব্যক্তির আত্মিক উজ্ফীবনের গান। Stor পত্রিকায় গানটি ছাপাও 
হয়েছিল AS এই নামে । সেই সুবাদে আমর! বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের গানের এই একা বাস্তবের 
একাও Wi গানটি লিবিভ হয়েছে তখন রবীন্দ্রনাথ তার স্বদেশী সমাদ্রের থিসিস নিয়ে প্রায় নিঃসঙ্গ । 
এখানেই রবীন্দ্রনাথের গানের আপুনিকতা। যে অর্থে তানসেন পরম্পরাকে মানা কারেই নিজের কালে 
অপ্রবতী, দরবারী বৈমুখ্যে ব্যাহত নন, সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংগীতের মাৰ্গ ও লৌকিক 
পরম্পন্রার সম্পদকে ব্যবহার করে তাঁর কালে সংগীতের আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। 
উল্লেখ করি তাঁর সেই-সব গানের, যেখানে কবি হিসাবে ব্যক্তি রবীন্রনাথের আকাগুকা-উত্কন্ঠা 
ব্যক্তির ছন্দে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের "গালের গান'এর সঙ্গে তুলনীয় এইসব গানের কথা 
বলতে পারি যেগুলি একান্তভাবে কবির গান, কবি ব্যক্তির নিজের গান। প্রসঙ্গত বলি, "গানের গান’ 
কথাটির প্রথম উল্লেখ দেখতে পাই "শার্তিনিকেতন পত্রিকা । পত্রিকাটির পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় 
Gein সঙ্ধ্যাবেলার বসস্তোৎসবের বিবরণে বলা হত্রেছে। 'সেদিন সভাতে পূজনীয় শুরুদেবের গান 
সম্বন্ধে রচিত অনেকগুলি গান হইয়াছিল। স্বয়ং গুক্ুদেব 'ভোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে 
রাখো-_ ওগো দুখ জাগানিয়া" গানটি গাহিয়াছিলেন'। কিন্তু এই স্তরেই এমন বেশ-কিছু গান রয়েছে, 
যেগুলি গানের গান নয়, যেগুলি মুখ্যত গায়কের নিজের গান, নিজের সম্বন্ধে গান। গানের উদ্দেশ্য 
শলোতৃসমাজ্ঞ-_ বিশেষ তাঁর অবর্তমানের শ্রোতৃসমাজ, বা যদি সাহিত্যার্থে বলি, তা হলে পাঠক সমাজ। 
উনিশশে৷ আঠাশ সালে লেখা ‘দিয়ে গেনু বসস্তের এই গানখানি' স্বরণীয়। এ সেই সময় যখন "কল্লোল" 
‘কালিকল্‌ম’ প্ৰভৃতি পত্রিকায় বাংলা কবিতার ভাবী কাল কড়া নাড়ছে। রবীন্দ্রতর না হোক, আসর দখল 
করতে এপিয়ে আসতে চাইছেন রবীন্দ্রেতরেরা। কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন জীবানের প্ৰবহমানতায়, 
সাহিত্যের ধারাবাহিকতায়। সৃতরাং নৃতন FAA আসবে, নূতন পথিকও অদেখা থাকবে না । তবু কোনো 
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কোনো ক্ষাণ কবির গান মনে পড়াবে-- এইটুকুর হ্রনাই কবি নিজেকে চরিতাথ জ্ঞান করেন_ সেই 
বহু মানি।' ভূমিকা শেষ হলে তিনি আর অপেক্ষা করতে রাজী নন। নিঃসন্দেহে এ গান কৰিরই গান। 
এইরূপ আরেকটি গানও একান্তভাবে কবির গান-_ 'এই কথাটি মলে রেখো" এই দুটি গানই প্রেম 
পর্যায়ের গান বলে রীতবিতানে পর্যায়তুক্ত কিন্তু সক্ষারীতে যখনই সূরান্বিত হয় এই বাণী “দিনের 
পথিক মনে রেখো আমি চলেছিলেএ রাতে সন্ধ্যাপ্রদীপ নিয়ে হাতে' তখন প্রেমের প্রচলিত আমি-তুমিকে 
ছাড়িয়ে যায় এর ব্যঞ্তনা। যে আবেগে তিনি ‘১৪০০ সাল" কবিতাটি লিখেছিলেন, সেই তাবধ্বনি এই 
দুটি লিরিকে যেন তার অবর্তমান উত্তরকালের উদ্দেশে আবার এই সবিনয় আবেদন জানাচ্ছে মলে 
রেখো" । আমরা মনে করতে পারি ‘এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের বেলা, এ শুধু মনের সাধ 
বাতাসেতে বিসর্জন'। কড়ি ও কোমল'-এ “গান রচনা" নামে লিরিকটি চিহ্নিত অর্থাৎ রচনার প্ৰব্ৰিন্মাটি 
এখানে বিষয় ৷ আবার "আপন মনে গোপন কোণে লেখাজোখার কারখানাতে/ দুয়ার STH বচন কুঁদে 
খেলনা আমায় হয় বানাতে ।'__ এই গানটিরও বিষয় কবির সত্ৰিন্মতা--'মিলে মিলে মিলিয়ে কথা রঙে 
রঙে হয় মানাতে |’ যে-সব গানে তার কবিভূমিকা কবির অবানিতে মূর্ত হয়েছে সেগুলি এই 

>| স্বপন পারের ঢাক শুনেছি 

২। আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে 

Ob গোপন প্রাণে একলা মানুষ যে 

ei আকাশ হতে আকাশ পথে হাজার স্রোতে 

৫। কোন্‌ সুদূর হতে আমার মলোমাঝে 

৬। চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে রঙের খেলাখালি 

৭। আসা যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন 

৮। চিত্ত পিপাসিত রে/গীতসুধার তরে 

>l কাদার সময় অল্প ওরে তোলার সময় বডো। 

১০। এই কথাটি মনে রেখে! 

১১। দিয়ে গেনু বসম্তের এই গানবানি 

SAL গানের ভেলায় বেলা অবেলায় প্ৰাদের আশা 
এগুলিও গানের গান হয়েও আলাদা একটা অভিজ্ঞান এদের আছে। গান বিবয় হিসাবে প্রাধান্য পেলেও 
আসল কথা গান-রচয়িতা নিজেই। AWS রচনার রহস্য এখানে গানের বিষয়। এই বাক্তিকতাকে 


যিনি সুরাদ্বিত করেন তিনি আধুনিকতার ATS | 
৬ 


আমরা যদি পৃথকভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানগুলিকে প্রেক্ষাপটে রাখি, তা হলে ধূর্জটিপ্রসাদের একটু 
আগে উদ্ধৃত বক্তব্যটির মূল কথা মেনে নিয়েও একটি অংশের সঙ্গে মতানৈক্য জ্বানাতে হয়। ধূর্জটিপ্রসাদ 
বলছেন প্রেমের ভাবা বদলাচ্ছে, ভাবার পরিবর্তনের সঙ্গে প্রেমের প্রকৃতিও বদলাচ্ছে। অতএব বিচিত্ৰ 
সুরের ও মিশ্রণের প্রয়োজন রয়েছে । আমার প্রশ্নটি হল, প্রেমের ভাবা বদলাচ্ছে বলে প্রকৃতি বদলাচ্ছে, 
না, প্রেমের প্রকৃতি বদলে গেছে বলে ভাবা বদলে গেছে। বাইশ বছর বয়সে যখন লিখছেন “মলে রয়ে 
গেল মনের কথা' তখন লারীপ্রেমের যে প্রকৃতি তা কবিগালের নারীপ্রেমের প্রকৃতি থেকে খুব দূরে ATI 
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‘মানে রায়ে গেল মনেরই বেদনা" দানটিহ করা স্মরণীয় | নিজের করা নিজেৰ কাছে এবং অপরের কাছে 
সে স্পষ্ট করতে পারে না। টোষটি বছর বয়সে আমার দ্রালে নি আলো WETS নারীর গান। 
"চিরকুমার-সভা'র নীরবালা এই গানটি গেয়েছে । নীরবালার প্ৰকৃতি মনে রয়ে গেল মনের কথার 
নারীপ্রকৃতি থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। নীরবালার ঠিকানা থেকে গানটিকে বের করে আনল আমাদের 
কাছে গানটি হয়ে ওঠে স্বয়স্তর। তার ভাষা প্রকৃতির রহস্য তখন পৃথকভাবে অনুধাবনীয়। উদ্ধৃত প্রথম 
গানটির “ম্লান মুখে, সখী, সে যে চলে যায়_ ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়'-এর সঙ্গে উদ্ধৃত দ্বিতীয় 
গানটির এই কথার কত প্ৰভেদ--'চেয়ে রই রাতের আকাশপানে, মন যে কী চায় তা মনই জানে/ আশা 
আগে কেন অকারপে/ আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে/ ব্যথার টানে তোমায় আনবে দ্বারে'__ এই বাণীর i 
দ্বিতীয় গানটিতে যা আশা বলে কথিত, তা-ই আসলে আধুনিক নারীর প্রত্যয়। 

আসলে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সংগীত সংখাকে যদি আমরা প্রেম পূজা. প্রকৃতি, স্বদেশ ও বিচিত্ৰ 
পর্যায়ে বিভক্ত না করে তাকে সংগীতের ইতিহাসের দিক থেকে fears করার চেষ্টা করি তা হলে দুটো 
পাওনা আমাদের অবশ্যন্তাবী। প্রথাসিদ্ধ পর্যবেক্ষণে নয়, তখনই আমরা বুঝাতে পারি শিল্পের ইতিহাস 
তার টেকনিকের ইতিহাস। এবং, সে টেকনিকের উৎস একদিকে যেমন স্রষ্টার প্রতিতায়, অপরদিকে 
তেমনি বাস্তব সামাজিক অভিজ্ঞতার মৃত্তিকায়। এই অদ্বয়ে প্রকরণগত ভাঙাগড়া চলে। শ্রীযুক্ত 
অনস্তকৃঘার চক্রবর্তী তার মননসিদ্ধ গ্রঙ্থে ছে অগ্রিতে দীপ্তগীতে'-তে বলেন. রবীন্দ্রসংগীতে কাব্য 
আছে, কিন্তু গোটা গীতবিতান পড়ে গেলে বা মুখস্থ করলেও মাত্ৰ সেই ভাবেই রবীন্দরসংগীতের মহত 
উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তখন তিনি সংগীতের টেকনিকের ইতিহাসের দিকে লক্ষা রোখেই এ কথা 
বলেন। এবং এ কথাও অবশ্যন্বীকার্য যে রবীন্দ্রসংগীত আধুনিক ভারতীয় সংগীত ৷ "বাশ্মীকি প্রতিভা র 
ভাষ! নতুন গানের ভাষা, তা গানের সুক্তিরও ভাষা।' 'চণ্ডালিকা'ব ভাষার সঙ্গে বাল্টীকি প্রতিভার 
ভাষার তুলনা করলে এই মুক্তির ইতিহাস আমাদের কাছে স্পষ্টতা পায়। এই মুক্তির প্রসঙ্গ ধরেই, 
রবীন্দ্রনাথের এ্রতিহা-চেতনা আর আধুনিকতার চেতনার-- অর্থাৎ বন্ধন ও মুক্তির wan লীলাকে 
ব্যাখ্যা করার জনা অনস্তবাব্‌ ধূর্জটি প্রলাদকে মান্য করেই বলেন, ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতে একটি ছায়ানট 
নানা ছায়ানটের একটি মালা। কিন্তু রবীস্ত্রসংগীতে তা নয়। এখানে ছায়ানটের গালে ছায়ালট রাগটা 
অবশ্যই থাকছে। কিন্তু প্রতিটি গানে থাকছে একটি বিশিষ্ট তাল ও লয়, একটা বিশিষ্ট চাল বা ছাদ. একটা 
বিশেষ কায়দার স্বরবিন্যাস। এবং এইসঙ্গে বদি আমরা রবীন্দ্রনাথের ওই রাগাশ্রয়ে, বা রাগমিশ্রদেরও 
কালে তার 'মুর্ড'-এর বিচিত্রায়ণের দিকে তাকাই তা হলে নিশ্চিত হই, তার এই নিজস্ব বিশেষত 
সম্পাদনের মূল রয়েছে শুধু বড়ো কম্পোজারের প্রতিভার সক্রিয়্তায় নয়, আধুনিক জীবনের নিজস্ব 
আবেপের রূপায়ণের টানেও। "ওই বুঝি বাঁশি বাজে বনমাবে কি মনোমাঝে' নারীত্বের রাধা আর্কেটাইপ 
ব্যবহারের মাঝেও তার সুরন্যাসের WS হাবিয়ে যায় নি। অপোজিশন উইদিন দ্য কন্ষ্টিট্যুশন এই 
পর্বের প্রধান কথা । রবীন্দ্রদংগীতের ভ্ভরপন্রম্পরা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ধূৰ্জটি প্ৰসাদ বলছেন ব্রবীন্দ্ৰনাথ 
যদি এইখানেই থামতেন তা হলে তিনি একজন উচ্চত্তরের নিধুবাবু হতেন | চলংস্বভাব রবীন্দ্রনাথ দুদিকে 
তার দৃষ্টিকে একসঙ্গে মেলে দিলেন__ আধুনিক মানুষের ভাবানুভূতির বিশিষ্টতার দিকে, এবং সেই 
কারদেই বাণীর আধুনিকতার দিকে, আর সুর মিশ্রণে সুরের ভাবাকেও আধুনিক করে তোলার দিকে । 
ASHES ওই গানটির সঙ্গে যদি আমরা 'বেদনায় তরে গিয়েছে পেয়ালা’ গানটির তুলনা করি, তা হলে 
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দেখতে পাই রাধারাপক ছাড়িয়ে ব্রবীন্দ্রনাথের গানে বাবহৃত নারীমানস আধুনিকতার শেদনাদিদ্ষ ব্নটিল 
মানসে ভূমিষ্ঠ হয়ে কেমন দ্বিজত্ব পেয়েছে। 

যে ভাবে রবীন্দ্রনাথের গানের পর্যায় বিতাগ শ্ৰদ্ধেয় আচার্যেরা করেছেন. সে ব্যাপারটি এখানে 
একটু স্বরণ করি। প্রথম যুগের গান ধ্রুপদী শুদ্ধতার অভিসারী। দ্বিতীয় যুগে ওই যা বলা হয়েছে 
অপোজিশন উইদিন দা কসস্টিট্যুশন-_ খানদানী কাঠামোর মধোই রবীন্দ্রনাথ 'সুর ও তালের নতুনত্ব 
করেছেন'। তৃতীয় যুগে দেখা যায় তার তৃপ্তিহীন সৃজনী প্রাণময়তায় তিনি ফিরে তাকালেন দেশজ 
ARa দিকে। জলমাটি প্রান্তর ও প্রতাক্ষের সংস্পর্শে তার আবার পুনরুম্জীবন ঘটল। চতুর্থ যুগে 
ভাব গৌণ হল না__ তবে তার থেকে প্রাধান্য পেয়েছে রূপ। “রবীন্দ্র গায়কী" বলতে আমরা যা বুঝি 
সে বোধহয় এই চতুৰ্থ যুগেই চূড়ায়িত হল। ‘আঁধারে একেলা ঘরে মল মানে না'-য ঢমার দানা থাক্‌ 
না কেন তার সবটাই TAHA | এবং এই চার যুগের রষীন্দ্রসংগীতও যেন একত্রে চারতুকের একটি মহৎ 
কাব্যগীত। স্রষ্টার স্বভাব ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী এখানেও যেন সঞ্চানীর OSs প্রাধান্য আমরা ভুলতে 
পারি না। এই চার যুগের রহীন্দ্রসংগীতকে আমরা যদি দুটো মোটা দাগে ভাগ করি নারীর গান আর 
পুরুষের গান, তা হলে বাঙালি সমাজের খঁতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সংগতি রেখে নারী আর পুরুষ 
চরিত্রের, তাদের পৃথক পৃথক মানসিকতার, ভাবনার, এবং সেই প্রেক্ষিতে তাষার কী যে রূপান্তর ঘটেছে 
তা উপলব্ধি করা যায়। তারে দেখাতে পারি নে কেন অথবা "জেনে শুনে বিষ করেছি পান' যে যুগের 
পুরুবের প্রেমের ভাষা, সে যুগে সম্ভব ছিল না “ও চাদ চোখের জালের লাগল ভ্ৰোয়ার এই চিত্রকল্পকে 
JANA দান। যে ক্রমবর্ধমান আত্মসম্বিত এ-জাতীয় লিরিকের প্রধান সম্পদ, সুরের ক্ষেত্রেও সেই জাতীয় 
মুড’ ও আত্মসম্থিত মীড়ের আসঙ্গে চান্দ্র ছায়া রচনা করেছে এখানে । বাণী এখানে ঠিক এই সুরটির 
অপেক্ষায় ছিল যেন, সুরবিন্যাসও যেন এই বাণীরই মুখ চেয়ে ছিল। তার ফলে যে তৃতীয় মাত্রা সেটাই 
রবীন্দ্রসংগীতের প্রধান দান। 

কখনো কখনো কি রবীন্্রনাথ সংশ্রয়ী ছিলেন রচিত লিরিকটির জাতি নির্ণয়ে? “প্রজাপতির 
নিৰ্বদ্ধ '-এ অক্ষয় সিদ্ধুতে গান ধরেছে__ চির পুরানো চাদ" | তৈরৌতে গেয়েছে "পোড়া মনে শুধু পোড়া 
মুখখানি জাগে রে'। অক্ষয় পরজ রাগে গেয়েছে ‘স্বৰ্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে'। বাহার রাগে 
গাওয়া গানটি হল “চলেছে চুটিয়া পলাতকা হিয়া" । সিম্ধু-কাফিতে বাধা গান সে গেয়েছে “মনোমন্দির 
সুন্দরী” । কিন্তু শ্রাশ তো গানে কিছু বলল না। সুরে কিছু সাজালো না। সে বলল, যেমন করে কবিতা 
বলে তেমন করে বলল-__ ‘নিশি না পোহাতে জীবন প্রদীপ জ্বালাইয়া যাও প্ৰিয়া'। পূর্ণ বন্ধু শ্রীশের 
কবিতা আবৃত্তি শুনে কাবারসিকের মতো বলছে, তোমার কবিটি তো মন্দ লেখেনি, "দিব্যি লিখেছে’, 
এবং এই কথা বলে সে ম্বরলিপির খোজ করে নি, কোন্‌ বইয়ে কবিতাটি আছে সেই বইরের cle 
করেছে। এর আবার একটি কবিতার জন্য আমাদের প্ৰস্তুত করে তোলে পূর্ণ শ্রীশ ও বিপিলের সংলাপ। 
am কলে-_ বাড়ি কোন্দিকে ভুলে গেছি ভাই। পূর্ণ বলে, আজ্জ পথ তোলবার মতোই রাতটা হয়েছে 
বটে। সুরের একটা আয়োঘ্মন Chasis দেয়। পূর্ণ বলে, বাক্যের বিরামস্থলগুলি যেন বাক্যের চেয়ে 
মধুমতয় হয়ে ওঠে। সেইখানেই কি সুরের প্রবেশ ? কথায় লাগে কবিতার দোলা । আজ যেন রাহি 
হয় অফুরান। বিপিন বলে, চন্দ্র যেন পূৰ্ণচন্দ্ৰ হয়। পূর্ণ বলে, বিপিন যেন বসন্তের ফুলে শ্রফুল্প হয়ে 
ওঠে | শ্রীশ এই কাব্যোপেত শ্ৰেষের খেলায় বলে_ এবং হতভাগ্য শ্রীশ যেন কুঞ্জঘারের কাছে এসে 
উকিৰূঁকি না মারে। এরপরে শ্রীশ আবার কবিতা পড়ে, “ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মর 
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ফিরে'। ছয়মাতার মাতাবছে গ’ণা VATA কৰিতা। তখনো fe এর অন্যত মা সম্বন্ধে রবীন্ত্রনাপ 
সুনিশ্চয়। তাই এটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা। বিপিন আবার মন্তবা করেছে, আম্জকাল তুমি খুন কবিতা পড়াতে 
আরম্ভ করেছ শীঘ্রই একটা মুশকিলে পড়বে দেবছি।' কোনো সন্দেহ নেই এর স্বাধীন কাবাতে। শ্রদ্ধেয় 
প্রভাতকুমারের গীতবিতানের কালানুক্ৰমিক সূচিতে এটি শ্রীশের গান বলে উল্লেখ করা আছে। শুধু 
তাই নয়, সুরের উল্লেখ নেই এ কথাও বলা হয়েছে। সুরের উল্লেখের কোনো প্রশ্নই লেই। কেননা 
কবিতা হিসাবেই এদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। গানের “গ'-ও নেই এখানে, 'কবিতা আওড়াব' অর্থাৎ 
আবৃত্তি করব__ এই কথাই বলা হয়েছে। বোলা গলার কবিতাটি পড়লে এর ছয়মাত্রার__ অন্তত 
যতটুকু শ্রীশের আবৃত্তিতে আছে-- নিয়মিত তরঙ্গবৈচিত্যে, বিশেষণের গুড় সংকেতে এটি একটি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা। কিন্তু যেই এটি সূরাম্বিত হল, সম্পাদিত হল এর দ্বিজত্ব, তখনই আমি যে তৃতীয় 
মাত্রার কথা বলছি তা সম্পূর্ণ হল। পক্ষত্র মল্লিকের গলায় এ গান শোনার পর একে আর কবিতার 
ফেরত দেওয়া যাবে না। সুরের সোনালি উত্তাপে ছয়মাত্রার কবিতাসম্তব পর্ববিতাগ তবন গলে গেছে। 
গানে আরো তিন চরণ যুক্ত হয়েছে--"অনেক দিনের সঞ্চয় তোর আগুলি আছিস বসে./ ঝড়ের 
রাতের ফুলের মতন ঝরুক পড়ুক বসে। আয় রে এবার সব.হারাবার জয়মালা পরো fara’) Aleta 
আবৃত্তিতে এই অংশ ছিল না। লক্ষণীয় এই অংশে আর ছয়মাত্রার কড়াকড়ির দরকার হল না। এবারে 
সম্পূর্ণভাবে তা হল সুরে নিবেদিত। শ্রীশ তার প্রেমের সংকট থেকে কবিতাটি আবৃত্তি করেছিল। 
গানটি কিন্তু গীতবিতানে প্রেম পৰ্যায়ে স্থাপিত নয়। “বিচিত্র পর্যায়ে স্থাপিত | সংকটাপন্ন ব্যক্তির উদ্বেগ 
শ্রীশের কবিতায় প্রধান ছিল। পূৰ্ণাঙ্গ গানটিতে শেষ তিনটি চরণে নৈরাগ্যের গৈরিকবিতা সুরের দানে 
আরো সমৃদ্ধ হল। 

Sea আরেকটি গানের কথাও এখানে তুলতে পারি) এই গানটিও শ্রীশ গায় নি। সে 
বিপিনকে বলেছে__-আজকাল মাঝে মাঝে কবিতায় সুর বসাতে ইচ্ছে করে। সেদিন বইয়ে 
পড়ছিলুম _ 

কেন সারাদিন ধীরে ধীরে 

বালু নিয়ে শুধু খেল তীরে। 
চলে গেল বেলা, রেখে মিছে খেলা 
ঝাপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে। 
অকৃন্ন ছানিয়ে, যা পাস তা নিয়ে 
হেসে কেদে চলো ঘরে ফিবে। 


মনে হচ্ছিল এর সূরটা যেন জানি, কিন্তু গাবার জো নেই।' বিপিন বলল, ‘comm কবি লেখে 
ভালো । অর্থাৎ তখনো এটা কবিতা । জ্ৰীশের সুর দিতে ইচ্ছে করছে। শ্রীশের নয়, শ্রীশের SHA | সুন্রটা 
ঠিকমতো লাগলে এই লিরিক সুরে বাণীতে অচ্ছেদ্য হয়ে পৌছে যাবে তৃতীয় মাত্রার । “ওরে সাবধানী 
পথিক’ কবিতায় হারানো হিয়ার কুঞ্জ’ বা "ঝরে পড়ে আছে কাটা Sra রক্তকুসুমপূঞ্জ” ছিল ভাবে 
আশ্রয়ী ছবি। সূর তাতে এনে দিল অন্যতর AG, AGA নান! 'শেড'। এই সবের সহযোগে এগুতে এগুতে 
পূর্ণাঙ্গ গানে সে পেয়ে গেল শেবতম চরণ। “সব-হারাবার অস্নমালা’ এই রবীন্দ্ৰসস্তৰ প্যারাঙক্সের পরম 
সম্পদ সমস্ত হিসাব নিকাশ উড়িয়ে দিল সুরের আকাশে | 
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আগেই বলেছি গানের বিষয়ের মুক্তিও এই তৃতীয় মাত্রার অন্যতর লক্ষা। ছিয়াত্তর বছরে লেখা 'চিনিলে 
না আমারে কি' গানটির Tre রয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লেখা "আগমন' কবিতার । আমরা 
জানি এই কবিতার ভাবগত বাতাবরণ থেকে তিনি অন্য গানও লিখেছেন, "যে রাতে মোর দুয়ারশুলি 
STEM ঝড়ে'। কিন্তু 'বেয়া'-র কবিতা ও 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' এই দুই ক্ষেত্রেই আমরা দেখি, যিনি 
আসছেন তাঁর বৈপ্লবিক স্বরূপকে প্রথমে বুঝে উঠতে না পারার গ্লানি থেকে শেবে মুক্তি ঘটেছে। 
গানটিতে শেষ দুটি কলিতে এক গৃঢ়ার্থ বিস্ফোরক বিরোধাভাস-__“দকাল বেলায় চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে 
আছ তুমি এ কি/ ঘর ভরা মোর শৃন্যতারই বুকের 'পরে'। প্রথমে লক্ষ করি গীতবিতানে জিজাসাবাচক 
‘কি’ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ লিরিকটি ধরলে তখনো যেন মনে হয় সংশয় ঘোচে নি। কিন্তু সূরন্যত্ত 
‘কি' হয়ে যায় বিস্ময় বাচক SY) “চিনিলে না আমারে কি" লিরিকটিতে না চিনতে পারার গ্লানি বড়ো 
হয়ে দেখা দিয়েছে। অপরাধবোধ এবং অপরাধের দশুকে স্বীকার এই গানে আসল কথা । ঠিক এই জাতীয় 
বিবয়বস্তু নিয়ে একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই আরেকটি গান আছে। সেখানে অপরাধবোধ ও দীনতাবোধ মূখ্য। 
“চিলিলে ar গানটিতে "শুনি নাই, শুনি নাই রথের ধ্বনি তব রথের ধ্বনি’ এই পঙ্ক্তিটি এই লিরিকধৃত 
ভাবনাটোর চূড়া বা ক্লাইম্যাক্স। গানটির দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে 'অন্যমনে' এই শব্দটিতে রয়েছে এই 
ক্লাইম্যাক্সের প্রস্ততি । অপরাধের গুরুত্ব বোঝা যায় “শুনি নাই’ এবং “রথের ধর্বনি' শব্দণুচ্ছের 
পূনরাবৃত্তিতে। দ্বিরুক্তির বৌদ্ধিক ভূমিকা এবং কুহকী ভূমিকার একা সাধন করে বিদ্যুৎবহ্ির 
অভিশাপকে অনিবার্য করে তোলা হয়েছে। 

প্যারাডক্স বা বিরোধ রবীন্দ্রনাথের গানের প্রধান অলংকার | যখন তার গান অলংকার ছাড়াতে 
চেয়েছে, তখনো এই রহীন্দ্র-অভিজ্ঞান বিদায় নেয় নি 'ক্ূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি' 
অথবা ‘আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে" এগুলি তো শুধু কথার অলংকার নয়, 'সোনার 
থালায় সাজাব আদ্র দুধের অশ্রধার' বা "তুমি মরণ তুলে/ কোন্‌ অনন্ত প্রাণ সাগরে আনন্দে ভাসো, 
‘বন্ধে তোমার বাদে বাশি'__ এগুলি এবং এমন আরো মণিমুক্তাসদূশ বিরোধাতাস নিজেরই মধ্যে 
অবস্থিত অস্তিত্বের দুই প্রান্তের সেতু । সেইজন্য সত্যজিৎ রায়ের মতো শ্রতিভাদীপ্ত গুণী ব্যক্তি যখন 
বলেন- “এই যে বকুল পারুল চাপা টগর চামেলির সম্ভার, এই যে শরতের আলো, ফাগুনের রং, 
বরষার গুরু গুরু, বসস্তের হিল্লোল যা মনের দোলায় দেয় দোল, এই যে মনের বীণার সুরের পরশ, 
হৃদয়ের SHS বেদনার ঝঙ্কার__ এই যে দূরে যাওয়া কাছে আসা আধো হাসা- এও কি ‘কৈসে 
পনিঘট SS আর পিয়াপিয়া পাপিয়া আর oe op আই আঁখিয়া'র মতোই ফরমুলা নয়, Cliche 
নয় আজকের দিনের ঠুংরির গানের কথার মতোই যা প্রায় অর্থহীন? এ কথায় বিদ্রোহের ছাপ 
কোদ্বায় ?'--- তখন আমাদের বিস্ময়ে হতবাক হওয়া ছাড়া FOIA থাকে না। কেননা আমরা জানি 
erg কাব্যত্ৰয়ে রবীন্দ্রনাথ গানের ভাষার প্রকৃতি নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। আমরা যে জেনেছি মেথ- 
ফুল-বর্ধা বসস্ত সহযোগে তিনি বারে বারে নতুন অর্থের ঠিকানা ধরিরে দেন। পারুল-বকুলের জায়গায় 
IELA বা বোগেনভেলিয়া TAH মহাভারত কোন্‌ শুদ্ধতা লাভ করত তাও আমরা আনি না। 
আমার এও GA নেই, যে, আনাজের মূল্যে ব্যঞ্জনের গুপপনা, না কি রম্ধলের মূল্যে! অথচ শ্রীযুক্ত 
রায়ই তো আমাদের থেকে বেশি আনতেন__ কথার ছন্দের প্রতি রবীন্দ্রসংগীতের আনুগত্য 
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রবীক্দ্রসংগীতকে বৈশিষ্টা দিয়েছে । তার ওই মেঘ Ate বৰ্ষা বসস্ত হাসি টানার aaea তার প্রতিটি 
গান এককত্তে অননা ৷ একই সুরের ভিত্তিতে স্থাপিত বাকি আমি রাখব না কিছুই এবং আমার এই 
রিক্ত ডালি দিব তোমারি পায়ে" শুধু কথার কারণে একে অনোর মতো নয়। যেহেতু তার গান, তার 
প্রতিটি গান, এক-এক বিশেষ অনুভূতির, মেন্দাজের গান, সেই হেতু তার গানের দ্রাত পাত নিয়ে তিনি 
মাথা ঘামাতেন না, আমরাও ঘামাই না। ‘তার লক্ষ্য ছিল স্বতস্ব বৈশিষ্ট্যের দিকে, এক-একটি বিশেষ 
ভাবকে বিশেষ কথা বিশেষ সুর ছন্দে প্রকাশ করার দিকে' সেই হেতু আমরা তার প্ৰতিটি গালের বাশী- 
সুরন্যাসে একটি বিশিষ্ট ভাবপ্রতিমাকে প্ৰত্যক্ষ করি। রাগমৃর্ভির চেয়েও বড়ো হয় SAMS | উদ্ধৃত গাল 
দুটি সুরের দিক থেকে এক রাগে বাঁধা হয়েও প্রথমটিতে নিবেদনের সঙ্গে ভ্রড়িয়ে আছে এক আনন্দিত 
অভিপ্ৰায়। এ গানে ‘আমি’ প্রধান কথা। দ্বিতীয়টিতে Rae আন্ম_সচেতনতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য হয়ে রয়েছে 
নিজেকে নিঃশেবে তুলে দেবার ব্যাকুলতা। সে কারণেই এ গানে ‘তুমি’ মুখ্য লক্ষা। 'পূজা নিবেদনের 
দৈন্য'-এর মধ্যে 'বেদন' শব্দটি লুকিয়ে আছে। দ্বিতীয় গানটির গীতায়নের কালে পুনরুক্তি “তারি ফুলে 
ফুলে হে অতনু, তারি ফুলে/ আমার পৃজ্ঞা নিবেদনের দৈন্য দিয়ো দিয়ো দিয়ো ঘুচায়ে” প্রকান্তিক মিনতির 
এক অনন্য অভিব্যক্তি। উত্তরীয়, আচল, ছেয়ে দেব, পথে পথে বিছায়ে, Sars করে দেব পায়ে, আমার 
এই রিক্ত ডালি দিব তোমারি পায়ে__ দুটি গানে এই-সব উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে! একটু আগে যে 
বলছিলাম, প্রকৃত শিল্পী জানেন আনাজে নয়, ব্যঞ্জনের স্বতন্ত্ৰ স্বাদ রচনা সম্ভব হয়েছে কিনা সেটাই 
আসল কথা, আশা করি সেটা এখানেও প্রমাণিত হল । বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা" গানটিও প্রধানত 
খাম্বাজ-আশ্রিত । নিবেদন এখানেও মুখ্যতাব। কিন্তু এর বাক্যবদ্ধনে (পয়ালার AMS Cliche আশ্রিত 
এ কথা বলা বুব শক্ত । 'এরই 'পরে তব আঁখির আভাস দিয়ো হে দিয়ো" এথানে মিলনাকুতির যে শান্ত 
সংযত প্রকাশ তা MIA দান নয়, রবীন্দ্রনাথের দান | একেই বলতে চাচ্ছি তৃতীয় মাত্রা, যা পৃথকভাবে 
বাণী বিশ্রেষণে বা স্বরলিপি ব্যাধ্যায় ধরা যাবে না। কেননা এর আনন্দ অবিতাদ্রো। সে কারণে এ 
অব্যাধ্যের়ও BSS বটে। 
তাঁর গানে বিষয়ের মুক্তি কতখানি ঘটেছে, তা ঘটাতে গিয়ে কী ভাবে কেমন করে গানের লয় এবং 
কবিতার, তথা কথার ছন্দের মেলবন্ধন তিনি সম্পন্ন করেছেন তা আলোচনার বিষয়। আমরা শুধু 
এখানে একটু আলাদা করে ভাবতে পারি তাঁর “বিচিত্র' পর্যায়ে স্থাপিত গানগুলির বিষয় ও ভাবার কথা। 
বিদ্রোহী পরমাণুর মতো বিজ্ঞানসিদ্ধ ভাবা, ইতিহাসের দ্বাস্বিক সমগ্রতার উপলব্ধি--"দুই হাতে কালের 
মন্দিরা বে’ গানের তাবার প্রথাগত ভাবনির্দেশনাকে অতিক্রম করে যায়. তা যে আধুনিক কবিতারই 
ভাষা, সে কথা বুঝতে তো আমাদের দেরি হবার কথা নয়। আমরা লক্ষ] না- করে পারি না যে, এই 
“বিচিত্র' পর্যায়ের গান যথাসম্ভব "আমি তৃমি'-র সম্পর্কবন্ধন থেকে মুক্তির জন্য বিশিষ্ট। প্রায় গানে 
প্রাধান্য পেয়েছে একটি সর্বার্ধে সজাগ ব্যক্তির সচেতনতা | একেবারে সাপটে বলা যাবে না, কিন্তু বোধ 
হয় বলা যায় এই পর্যায়ের গানগুলির বিষন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক আধুনিক BRS “আমি'। Herts, 
ভাবী কালের বিবয়ে Teoh, কালে কালে বিচ্ছেদের বিশ্বয় এসব তো এতিহাবাহী গানের বিবয় T | 
তাই এই বিভাগের গানে রবীন্দ্রনাথের লিরিকের ভাবার পরীক্ষা অন্যতর মাত্রায় পৌছেছে। নিভৃত 
‘আমি’ অপেক্ষা এখানে তাবের আলম্ব হয়েছে বিশ্বকে জড়িয়ে রয়েছে যে 'আমি', সে। 
ভিতর থেকে বাইরে, এবং বাইরে থেকে ভিতরে আসা-যাওয়ার তার ক্ষান্তি ছিল না। তার এই 
বিরতিবিহীন যাওয়া-আসার ফলে Sra গালের ভাবার-_(গানের ভাষা বলতে সুরন্যাস ও বাণীবন্ধনের 
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অচ্ছেদা ARTA কথা বলা হস্চে। নানা পিৰকন ঘটোছে। তেৱোশো একুশের সেল আখিনে লেখা 
একটি দিনের আটটি গানের কথা এখানে উল্লেখ করছি। দিনটি শুরু হয়েছে তোমাৰ দুয়ার খোলার ধ্বনি 
এ গো ace’ গানটি দিয়ে, দিনটি সারা হল "হিসাব আমার মিলবে না তা জালি' এই হিসাব-নিকাশের 
গালে, গভীর রাত্রে। মাঝখানে ছড়ানো “প্রেমের প্রাণে সইবে কেমন করে’ 'ক্লাত্তি আমার ক্ষমা করো প্র 
"আমার আর হবে না দেরি'-র মতো গান। সন্ধ্যাবেলা দুখানি গান যার একটি কবিতা বলে চিহ্নিত 
হওয়াই ভালো-_'এ যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার সোনার অলংকোর।' কিন্তু দুঃখ এ নয়. সুখ নহে 
গো’ অবশ্যই রবীন্্রসিদ্ধ গান। রাত্রিতে আবার এলো গান-__'এদের পানে তাকাই আমি বক্ষে কাপে 
ভয়।' আটটি গানেই প্রধান কথা ব্যক্তির নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া | একটা আত্ম-সমালোচনার সুর, একটা 
নতুন প্রভায়ের দিকে পা ফেলার উদ্যোগ গানগুলিতে ধ্বনিত। "অনেক চলা চলেছি, সে মিথ্যা চলা’ 
'তোমার যে জল সে যদি গো দ্বারে দ্বারে ঘোরে, _ক্রান্তি আমার ক্ষমা! করো" প্রতৃতিতে যেমন HHS 
ও অবসাদের দাগ. যেমন সেখানে আত্ম-সমালোচনা ছায়া ফেলেছে. তেমনি "আর হাবে না দেরি’ প্ৰভৃতি 
উচ্চারণে ক্লার্তিকে পরাস্ত করে এগিয়ে যাবার ASH! 

প্রকৃত ইতিহাসবেত্তা এ কথা কেন বলবেন যে. নাটক বা উপন্যাসের তুলনায় গানে তার 
বিবর্তনের মাত্রাটা অনেক কম। এখানে ধূর্জটিপ্রসাদ যে ভাবে তার গানের চার যুগের বিকাশ ও 
পরিণাষমূখী বিবর্তন ধারাটি বিশ্রেষণ করেছেন সে কথাটিই আমি শুধু তুলছি না. আমি রবীন্দ্রনাথের 
ভিতর-বাহিরের দ্বান্দে সংঘাতে. বিচ্ছেদে মিলনে যে চলিঝুঃ সত্তা অতিব্যক্তি বুঁছেছে, সেই স্বয়স্তর তৃতীয় 
মাত্রাটির কথাকেই প্রাধানা দিচ্ছি রবীন্দ্ৰসংগীতের প্রকৃত ইতিহাস লেখা হবে কলোনিম়াল রুচিবিকারের 
হাত থেকে শুদ্ধতার প্রতিষ্ঠা ও পুনরুদ্ধারের মহান প্রয়াসের পটভূমিতে ৷ সেদিন এবং আজও 
আকাশছোড়া আলো সত্তেও বান্তির স্বাধীন বিকাশের ছন্দ যদি সেই আলোয় সাড়া দিতে না পারে তা 
হলে যে যন্ত্রপা, তার প্রতিফলন ঘটেছে তার গানে--'"তোর ভবনে ভুবনে কেন/হেন হয়ে গেল 
আধাআধি"। কিন্তু তার সেই বেদনার থেকেও বড়ো কথা "তব ভুবনে তব SATA মোরে আরো আরো 
আরো দাও স্থান" ৷ রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গানের সংখ্যা যেদিন সমস্যামুক্ত তাবে নিণীত হবে, যেদিন তাঁর 
গানের উদ্দেশা ও বিধায়কের সম্পর্ক সুস্থির ভাবে মীমাংসিত হবে. যেদিন তাঁর চলৎসত্তাকে তার 
ব্যক্তিগত ইতিহাসের এবং সে কারণেই সমাদর ও বৃহত্তর জীবনের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রেখে গানের 
আমি-তুমির ক্রমবিবর্তনকে উপলব্ধি করা যাবে, যেদিন রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সংগীত ও প্রেম সংগীতের 
বাণী-সুরের একমূর্তি র্ৰচনার পূর্ণ পর্যবেক্ষণ সামাজিক ও রসন্তের দৃষ্টিতে সম্পন হবে, সেদিন, একমাত্র 
সেদিন, বোঝা যাবে এ বিবর্তনের গুরুত্ব । সেটাই হবে রবীন্ত্রসংগীতের তৃতীয় মাত্রার ইতিহাসের পূর্ণ 
অবলোকন | 
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রবীন্দ্রনাথের গানে অলংকরণ প্রয়োগ 
ও 


মূল্যায়ন প্রসঙ্গে 


সুভাষ চৌধুরী 


NO a নাল aa 
সবচেয়ে শৃংখলাবদ্ধ একটি শিল্পসৃষ্টি রবীন্দ্রসংগীত যদিও এর মধ্যে অনেকেই এখনো একটি 
শৃংখলের উপস্থিতি অনুতব করে থাকেন। আপাতদৃষ্টে যা শৃংখল বলে মনে হয়, দীর্ঘদিন অনুশীলন. 
শিক্ষা ও অনুভবের মধ্যে দিয়ে তাই যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়; আর তখনই উপলব্ধি করা সম্ভব হয় 
এই সৃষ্টি কী চমৎকৃতিদ্রনক। 

রবীন্দ্রসংগীত এখন আর কেবল ঘরের মধ্যে মাধুরী বিলিয়ে দেয় না. বাইরের জগাতে হাততালি 
কৃডানোতেও তার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য । রবীন্দ্রসংগীত পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিশ্ববিদ্ালয়ের উচ্চতম 
পাঠক্রমের তালিকাভুক্ত! একই সঙ্গে এ কথাও অবশ্যস্থীকার্য যে বিষয়টি এখন মুল্যবান পদ্য হিসাবে 
বিভ্ৰদ্বয়োগ্য। এই অবস্থা সুঙ্জনে রবীক্দ্রসংগীত-শিশ্্ীদের অবদান সবিশেষ উল্লেধবোগ্য। প্রধানত তাদের 
জন্যই আদ্র অসংখা মানুষ রবীন্দ্রসংগীতকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। 

বাংলা গানের জগতে রবীন্দ্রসংগীত যেভাবে সুরক্ষিত হয়েছে তা তুলনাবিহীন। কিন্তু তার অর্থ 
এ নয় তুলনামূলকভাবে আরো উন্বতমানে সংরক্ষিত হতে পারত না-- তাবে এই গান নিয়ে একদিন 
যে গবেষণা হাব তা রবীন্দ্রনাথের Ge ছিল না। পরিহাসছলে বললে এই গান লিয়ে তার প্রত্যয় 
অনস্বীকাৰ্য | 

রবীন্দ্রনাথের গান সংরক্ষিত হয়েছে প্রধানত স্বরলিপির মাধ্যম। বিভিন্ন স্বরলিপিকার 
স্বরলিপিশুলি প্ৰস্তুত করেছেন এবং তা স্বতম্থচিহিত। | স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে যদি সমস্ত গান ধরা থাকত 
তা হলে cof আদর্শ হিসাবে রাখা সম্ভব হত এবং তার গানের গায়নরীতি নিয়ে বিন্দুমাত্র তর্কের 
অবকাশ থাকত না। কয়েকটিমাত্র গানে যার নিদর্শন ধরা! আছে। আর আছে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণে 
কিছু গান যা সাধারণের মধ্যে তেমনভাবে প্রচারিত হয়ে ওঠে নি। যতটুকু পাওয়া যায় তা থেকে এঁদের 
TEAT গায়নভঙ্গির BSH) অনায়াসেই উপলব্ধি কর! খায় । আর আছে রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রত্যক্ষভাবে 
শেখা প্রধানত কয়েকজন মহিলা শিল্পীর কিছু গান যা প্রামাফোন রেকর্ডের মাধ্যমে প্রচারিত। এই-সব 
গানগুলির সাংগীতিক অলংকরণ প্রয়োগের বিশিষ্টতা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাবে। 

অলংকরণ প্রয়োগের প্রসঙ্গটি উল্লেখিত হল বিশেষ কারণে । রবীন্দ্রনাথের গানের বিশিষ্টতা ধরা 
পড়ে প্রধানত অলংকরণ প্রয়োগের যাথার্ঘ্যে। প্রশ্ন উত্থাপিত হতেই পারে স্বরলিপি বারা করেছেন তারা 
কি গান শেখার সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রস্তুত করেছেন? যদি তা করে থাকেন, তখন তা নিয়ে (দক্ষতার শ্ৰশ্থটি 
এক্ষেত্রে বিবেচিত হচ্ছে না) তর্ক নিরৰ্থক। কিন্তু যে গানের স্বরলিপি গানে সুর-রচনার দীর্ঘ পাটিশ-ত্রিশ 
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বছর পর কেবলমাত্র স্মৃতি থেকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাতে কি স্বরলিপিকারের নিজস্ব কিছুটা 
প্রবণতার MSTA এসে পড়ে না? অবশ্যই পড়ে__ তা সহ্দ্েই উপলব্ধি করা যায় বিভিন্ন শ্বরলিপিকারের 
স্বরলিপিগুলি বিশ্লেষণ করলে। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপির মধ্যে ধরা আছে এ গানের 
রূপবৈশিষ্টা। সেখানে বিভিন্ন অলংকরণে সমৃদ্ধ সুর লিপিগুলিতে কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই এমন কাঠামোর 
সন্ধান মেলে না যা থেকে রবীন্্রসংগীতের রূপটি চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। এই অলংকরণ প্রয়োগ 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা ‘একজন রূপরসিকের কাছে গেছে একজন সুন্দরী | তার পায়ে 
চিন্রবিচিন্র করা একজোড়া মোজা। রূপদক্ষকে পায়ের দিকে তাকাতে দেখে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে 
মোজার কোন্‌ অংশে তার নজর পড়েছে। গুণী দেখিয়ে দিলেন যে অংশ ছেঁড়া। রূপসীর পা দুটি এ ষে 
মোজার ফুলকাটা কারুকাজে তানের পর তান লাগিয়েছে নিশ্চয়ই আমাদের হিন্দুস্থানী মহারাজ তার প্রতি 
লক্ষ করে বলতেন 'বাহবা' বলতেন “সাবাস'। কিন্ত গুণী বলেন বিধাতার কিংবা মানুষের রসরচনার 
বাণী যথেষ্টর চেয়ে একটুমাত্র বেশি হলেই তাকে মর্মে মারা হয়। সুন্দরীর পা-দুখানিই যথেষ্ট, যার 
দেখবার শক্তি আছে দেখে তার তৃপ্তির শেষ হয় না, বার দেখবার শক্তি অসাড়, ফুলকাটা মোজার 
প্ৰগল্ভতায় মুগ্ধ হয়ে সে বাড়ি ফিরে আসে।' 

রচনা যে করে. রচিত পদার্থের দারিত্ব একমাত্র ভারই, তার সংশোধন বা উৎকর্ষ সাধনের 
দায়িত্ব যদি আর কেউ নেয় ত হলে কলা জগতে অরাজকতা ঘটে এ কথা নিশ্চিত যে ওস্তাদ পরম্পরায় 
দুৰ্গম কণ্ঠতাড়নায় তানসেনের কোনো গানেই আজ তালসেনের কিছুই বাকি নেই প্রত্যেক গায়কই 
কল্পনা করে এসেছেন যে. তিনি উৎকর্ষসাধন করছেন। 

রবীন্দ্রনাথের গালের ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। কেবল তাইই নয় তাকে 
শিল্পীর স্বাধীনতা" বলে ভ্রাহির করতে দ্বিধা করেন না কিছু কিছু প্রবীণ শিল্পীও স্বকঠে শোনা একজন 
প্রধীণ জনপ্রিয় শিল্পীর কথা আমি যা সুরে গাই না কেন সেটাই রবীন্দ্রসংগীত। আর রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন : আমি তো নিজের রচলাকে সেরকমভাবে Vote করতে অনুমতি দেই নি। আমি যে এতে 
আগে থেকে প্রস্তুত নই। যে রূপসৃষ্টিতে বাহিরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম; 
যার পথ নেই তার অন্য নিয়ম। মুখের মধো সন্দেশ দাও-_ খুশীর কথা। কিন্তু যদি চোখের মধ্যে দাও 
তবে ভীম নাগের সন্দেশ হলেও সেটা FAR 

বার যেমন ইচ্ছা বলতে ইচ্ছাকৃতভাবে গানের সুরের কাঠামো বদল হয়েছে বা হচ্ছে তা নয়। 
অলংকারের প্ৰয়োগগুলি যথার্থ অনুসৃত হচ্ছে না এটাই আমল কথা। কখনো তা একেবারেই গরু 
পাচ্ছে না আবার কখনো কখনো অলংকারে জর্জরিত হয়ে অন্যরূপ ধারণ করছে। দু-একটি গানের 
উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার একটি ব্ৰহ্মসংগীত "আছ অস্তরে চিরদিন, 
তবু কেন কীদি' গানটির স্বরলিপি প্রকাশিত হয় ব্রজ্মসংগীত স্বরলিপির দ্বিতীর়ভাগ মাঘ ১৩৩২ সনে। 
কাফি রাগে চৌতালে ধ্রুপদাঙ্গের গানটি কয়েক বছর আগে মুক্তছন্দে গীত হতে শোনা গেল। বলা 
বাহুল্য, অলংকরণ ATS দেখা গেল বেশ পরিবর্তন। প্রুপদাঙ্গের গানে লেগে গেল টগ্লার 
অলকেরণ। পেলব হল তার গায়নরীতি, প্রার্থিত সেই গভীরতা অপসারিত হল। ঠিক বিপরীত ঘটনা 
ঘটল অন্য আরেকটি গানে। ১৩১৬ সনে প্রকাশিত প্রায়শ্চিত্ত নাটকের একটি গান "ও যে মানে না 
মানা" । নাটকে গানটি নটীর কন্ঠে গীত। নটীকে ‘একটি জলদ তাল লাগাও’ আদেশ দেওয়ার পর নটী 
গাইছেন এই গান। নাটকে সুর-তালের নির্দেশ ছিল ভৈরবী/কাওয়ালী । একই সময় অর্থাৎ ১৩১৬ 
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আধাঢ়ে সংগাত প্রকাশিকা' পরিকায় গানটির স্বরলিপি প্রকাশিত তয় ations দিলেন HAHN 
বন্দ্যোপাধ্যায় : সমস্ত গানটির শ্বৰলিপিতে দ্বব্নবিন্যাসের একটি বিশ্রিষ্টভা আছে। সেই শ্ররবিন্যাস হুবহু 
অনুসরণ করলেই গানটির রূপবৈশিষ্টা ধরা পড়ে। কিন্তু এ গানটির সমস্ত অলংকরপশুলিকে বদল 
করে নেওয়া হয়েছে এ জন্য গানটির অল] ক্রপসৃষ্টি হয়েছে এবং তা সুবশ্রাব্যও। কিন্তু তাতে রূপ ও 
রসের সম্পূর্ণ বলল ঘটেছে। বদল করে নিয়ে নরম করে গাওয়ায় তা পেলব হয়েছে ঠিকই হয়তো বা 
এক অর্থে রাবীন্ত্রিক কিন্তু তা সম্পূর্ণ fea এবং অযৌক্তিক। এভাবে কেবলমাত্ৰ অলংকরণ প্রয়োগের 
পার্থক্যে গানের রূপ বদলে M | 

এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ করা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না। কোন্‌ কোন্‌ গানে শিল্পীর 
বাক্তিগত কচির প্রকাশ ঘটে। কোন্‌ কোন্‌ শব্দে অত্যধিক ANS, কোন্‌ কোন্‌ গানে অধিক অলংকার 
প্রয়োগের প্রবণতার মূলে থাকে ‘ভালো তো লাগে'। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "আমাদের দেশের 
গায়ক কথায় কথায় রচয়িতার অধিকার নিয়ে থাকে। তখন সে সৃষ্টিকর্তার কাধের উপর চড়ে 
ব্যায়ামকর্ত্যর বাহাদুরী প্রচার করে। উত্তরে কেউ বলতে পারেন "ভালো তো লাগে' কিন্তু 'পেটুকের 
ভালোলাগা আর রসিকের লাগা এক নয়।’ APS আর পেটুকের প্রসঙ্গে কোনো TIA] না করেও বলা 
যায় কেবলমাত্র অলংকরণ প্রয়োগের পার্থকোই গানের রূপ ও রস পরিবর্তিত হয়ে যায়। 

আভিধানিক অর্থে অলংকার আন্দোলন বা কম্পলবিহীন, সাধারণ গতিবিশিষ্ট, সৌন্দৰ্যবৰ্ধক 
স্বরভঙ্গি বা উচ্চারণ-ভঙ্গিবিশেষ। এই ব্যাখ্যা অনুসারে মীড়, স্পর্শস্বর, গমক তান ইত্যাদি অলংকার বলে 
বিবেচিত ৷ এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় এই-সব সাংগীতিক অলংকরণ রবীন্দ্রনাথের গানে কিতাবে 
প্রয়োগ করা হয়েছে। এই প্রয়োগ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো ভাবনা কি আদৌ কাছ করছে লা স্বাভাবিক 
অনুভবের MAME অন্তরের সত্যভাবণ। কথাটি এ জন্য বলা যে রবীন্দ্রনাথের বহু গানে রাগ-রাগিণীর 
কোনো অলংকরণ নেই। দু-একটি নুরের সূক্ষ্ম মোচড়েই তার মধ্যেকার মূল রসটি বিভাঙ্গিত । আর- 
একটি কথাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখার প্ৰয়োজন আছে। যে-কোনো শিল্পীই বলতে পারেন গান স্বরলিপির 
কাঠামোর মধো বেঁধে রাখলে তাতে কেমন করে হৃদয়াবেগ প্রকাশিত হবে। শিল্পীর মানসিকতার পরে 
কি তা নির্ভরশীল নয়? যাঁরা রবীন্দ্রসংগীতের পরম্পরায় শিক্ষিত নন তারা অবশ্যই এ কথা বলবেন 
এমন-কি, প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। যে-কোনো গানকে দৃষ্টান্ত হিসাবে রাধা যায়। "আছি 
গোধূলি লগনে' গানটির শুরু হয় ‘গা' স্বর থেকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'সগা' গাইবার প্রবণতা থাকে। 
এতে অযথা একটি ঝোকই আসে লা শব্দ তার নিজের ওজন হারায়। রবীন্দ্রনাথের কথায় বিষয়টি আরও 
স্পষ্টতর হবে। তিনি বলেছেন : সূরে ও কণ্ঠে জোর দিয়া, ঝৌক দিয়া হৃদয়াবেগের নকল করিতে গেলে 
সংগীতের সেই গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার মতো সংগীতের নিজদের একটা 
ওঠা-নামা আছে, কিন্তু সে তাহার নিজেরই জিনিস। কবিতার ছন্দের মতো যে সৌন্দর্যনৃতোর পাদবিক্ষেপ, 
তাহা আমাদের হাদদ্রাবেগের পুতুল নাচের বেলা নহে। 

যখন স্পর্শস্বরের প্রসঙ্গটি এসেই পড়ল তখন এই আলোচনার্টি প্ৰথমেই সেরে নেওয়া যেতে 
পারে। সংগীতে এটি একটি আল্ংকোরিক স্বয়-_ কন স্বর । এই কন্‌ বা স্পর্শস্বর ক্ষণস্থায়ী বা সূক্ষ্মভাবে 
উচ্চারিত স্বর, যা প্রধান স্বরের পূর্বে বা পরে বসিয়া স্বল্পক্ষদের জন্য উচ্চারিত হয়। রবীন্দ্রনাথের গানে 
এই স্পৰ্শস্বরের গুরুত্ব সর্বাধিক। এ গানে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে স্পর্শসুর ব্যবহৃত হয়েছে কেবলমাত্র বাণীর 
গুরুতর প্রকাশে । আবার অনেক ক্ষেত্রেই তা ব্যবহৃত হয়েছে মীড়ের পরিবর্তিত রূপ হিসাবে । তা না হলে 
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স্বাভাবিকভাবে স্বরলিপি পাঠে একেবারে সরণম গাওয়া হয়ে যাবার সম্তাৰনা ছিল যথেষ্ট । আবার এমন 
অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে স্পর্শসুর গানের সৌন্দর্যবৃদ্ধির সহায়ক । একটি গানের দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া 
যাক যেখানে কেবলমাত্র শব্দের YT প্রকাশের SU স্পর্শসূর ব্যবহৃত হয়েছে। আমার খেলা যখন 
fer গানটির "কে তুমি তা কে জানত অংশে 
[সা শা n ধা m -ধঃ/মধা "ধপা 7/ Wat 1 y 1 শা শন] 
কে ০ তু মি ভা ০ Go Wo ন Go o o o ০ ০ 
এখানে 'কে ERS কথার যে ব্যঞ্জনা তা on স্পর্শসূরে প্ৰতিষ্ঠিত। স্পর্শসুরটুকু না থাকলে 'কে জ্ঞানত - 
র আকুতি অনুচ্চারিতই থেকে যেত। আরও কয়েকটি দৃষ্টান্তে আমার বক্তব্য MBSA হবে। আর-একটি 
গালের কথা এখানে উল্লেখ করি। গানটি হল 'আজি বিজন ঘরে'। এই গালের অস্তরার প্রথম ছত্ৰের 
অংশ ঢাওয়া-পাওয়ার পথে পথে" এবং আভোগের প্রথম ছত্রের অংশ 'জীবন দোলায় দুলে দুলে'র 
সুরবিন্যাস লক্ষ করলেই স্পর্শসুরের প্ৰস্নোজশনীয়তা ও রবীন্দ্রনাথের গানে ভার সার্থক প্রয়োগের 
নিদর্শন মিলে ষাবে। চাওয়া-পাওয়ায় পথে পথের" সুর বিন্যাস 

[পা -m পা ‘পা -m পা না শা পা না ৭] 
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এই স্বরবিন্যাসের স্পর্শ সুর ব্যবহার করে বাকো শব্দের অভিব্যক্তি স্পষ্ট করেছেন। চাওয়া-পাওয়ার 
পথে পথে'-র অস্থিরতা তা সহজেই সুরের সহযোগিতার ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক 
এক অনুভব সক্কারিত হয়েছে জীবন দোলায় দুলে দূলে'-তে। এই অংশের সুরবিন্যাস 
[ "পা পা -m পা পা -m পা "না 7/ "পানা এ] 
জী ব ন্‌ দো লা য় দু লে ০ দু লে ০ 
এখানেই লক্ষ করা যায় কেমন করে প্রথম আশে ম্পর্শন্বরকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় অংশে স্পর্শস্বর যুক্ত 
করে সাংগীতিক অলংকরণ প্রয়োগে গানের ভাবরূপে সৌন্দৰ্যানুভূতির আলোকে এবং নতুন রূপ দান 
করেছেশ। 
স্পর্শসুর ব্যবহারের আরও অসংখ্য নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে যার প্রয়োগের অনিবার্ধতা 
অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকে না। এমনি একটি গান “দোষী করিব না, করিব না তোমারে’ প্রথম 
‘না’ শব্দটিতে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন সুরকার CTT একটি মাত্ৰ স্পর্শস্বর বাবহার করে শব্দের শ্ৰাৰ্থিত 
ওজন এনেছেন। এখানে সুরবিন্যাসে : 
{ 1 শন রা সা|] রা 3 রাস্ঞা জা + রা সা... 
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এই গানের সুরে “তোমারে শব্দে আব্র-একটি শব্দে স্পর্শসুর ব্যবহার করেছেন মীড়প্রধান গানে ধাক্কা 
এড়াতে... এখানে ‘তো’ ও ‘মা’ শব্দ দুটি লক্ষণীয়। 
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বা toa হা) সনা | o 
শব ০ না o তোমা o [4 o 
‘না', স্বরের সঙ্গে সা" স্পর্শসুর কতখানি অনিবার্য তা শুনলেই বোঝা যাবে। স্পর্শস্বরের অন্তত আরও 
দূরকমের দুটি দৃষ্টান্ত থেকে বোকা যাবে এই অলংকরণ প্রয়োগের সার্থকতা ও তাৎপর্য । 
"আজি দক্ষিণ পবনে' গানটিতে “নৃত্য চঞ্চল মঞ্জীর ধ্বলি' কথায় সুরে যে স্পর্শসুরগুলি ব্যবহৃত 
হয়েছে : 

[ গৰ্পা -Hl গা লা] -Al গা গা] গৰ্প “পা গা গাঁ] 
qo ০ তা o 5 নু 5 A মণ RF BR 3 
এখানে প্রতিবার পঞ্চমের স্পর্শশ্বর হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তীব্ৰ মধ্যম। প্রায় গমকের মতো। কিন্তু তা 
কখনোই গমক ani নিতাস্তই স্পৰ্শসুর। যারা নিরমিতভাবে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা করে থাকেন তারা 
সহজেই বুঝতে পারবেন এই ব্যবহারের তাৎপর্য | আর-এক রকম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আছে। "এসো গো 

জ্বেলে দিয়ে যাও'গানে 'নীল বসন-অঞ্চল ছায়া’ অংশের সুরে । এখানের স্বরবিন্যাসে 
[ পা -ml না নধা| ধা'ধা| পা 4] পদ্মা শ্ধা| পা স্বা|গা 1| 7 7] 
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এখানে চিহ্নিত সুরে স্পৰ্শসুর প্রায় মীড়ের কান্দ করেছে। রবীন্দ্রনাথের গানের চললে এভাবে স্বরের 
আনাগোনা অপরিহার্য। এখানেই নিহিত রয়েছে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট । রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গালে 
স্পর্শস্বরের ব্যবহারে যে কত বৈচিত্র্য তার নিদর্শন রাখতে গেলে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের প্রায়োজন। এক- 
একটি কলিতে এক-একটি নতুন নতুন মর্মোদ্ঘাটন করেছে কেবলমাত্র স্পর্শসুরের সহায়তায় । তবে 
এটাও ঠিক এই ব্যবহার কেবল স্বরলিপি অনুসরণ করেই করা যায় লা। তার জন্য শিক্ষা ও অনুতবের 
প্রয়োজন। 

অন্য একটি সাংগীতিক অলংকরণ হল fhe রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গান বড় প্রধান। মীড়ের 
সাধারণ ব্যাথ্যা একটি স্বর থেকে আর-একটি স্বরে গড়িয়ে যাওয়া। তার মধ্যে যে কত বৈচিত্র্য আনা 
সম্ভব তা রবীন্দ্রনাথের গানে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। একটি নিদর্শন হল "আমার প্রিয়ার ছায়া’ 
গানটি। এ গালে প্রথম ছত্রের শেষে ‘হায় হায়’ দুটি শব্দের সুরের বিন্যাস হল 


[সা তা 1| রা -জ্ঞা-সা] সা -রা জ্ঞা|-জ্ঞৱা -সন্ সা ] 
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এখানে তালের প্রথম দুটি অংশে *-_' এই চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট করে চিহ্নিত করা আছে কিন্তু পরের দুটি 
অংশের প্রথম অংশে fhe চিহ্ন নেই। এই দুটিই অংশেই আসলে He ব্যবহৃত হাবে। এবং সেই মীড়ের 
ye সমান নয়। প্ৰথম চিহ্নিত অংশে যে গভীরতা দ্বিতীয় অংশে তার কিছু পরিবর্তন হবে। এখানে 
অলিখিত একটি মীড়ের প্ৰয়োজনীয়তা অনুভব করা যায় । গভীরতা কম হলেও He ব্যবহৃত হতে বাধা 
না হলে Woh কাটাকাটিভাবে উচ্চারিত হবে। আর তখনই গান তার স্বধৰ্মচ্যুত হবে। এই মীড়ের 
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উৎকৃষ্ট উদাহরণ বালা মোর an we হপয় বিছায়ে চাহিতে শুধু লানি এ সু বিন্যাসি। এখানে 
সুরবিন্যাস 

[মা পা পাপা | পা পা পা-ধা|মা-পধা পা-ধা |পা -সা সাঁ-ণা] ধা-না ধলা পধা |মা-ধপা মা -an | 
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এথানে '-_' চিহ্নিত আশেণ্ডলিতে ঘীড় প্রয়োগ করতেই গায়নরীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। অথচ ISFA 
তা চিন্তিত করা নেই রবীন্দ্রনাথের গানে যীড়ের এই প্ৰত্যক্ষতাবে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার অপেক্ষা রাখে 
তারও পরে যে অনুভবের প্রয়োজনে তবেই তার প্রতিফলন পড়বে গানে। অনেক ক্ষেত্রেই একটি 
স্বর থেকে পরের স্বরে যাওয়ার জনা মীড় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ভার গতি এবং ওজন 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন। খুব সহজ নয় এ কাজ মীড়ের ব্যবহারের বৈচিত্তও বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। 

অল্প কয়েকটি টর্লাভাঙা গান ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের বেশ-কিছু গানে Vara দানা বাবহৃত হয়েছে 
আর যেখানে কিছুটা অনুশীলন প্রয়োজন সেখানে পরিপূরক হিসাবে কয়েকটি Gara দানা বাবহার করে 
আমরা নিশ্চিত হয়ে যাই। এমন-কি, তাতে গানটির চরিত্রও যে বদল হয়ে যায় সে খেয়ালও রাখি না। 
এরকম দুটি গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১. স্বপন যদি ভাঙিলে, ২. ধায় যেন মোর সকল তালোবাসা। 
_ গান দুটির প্রচলিত সুর শুনলে মূল রূপ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। 

টপ্লার সূক্ষ্মদানা, তার চেয়ে বলা ভালো একটি স্বরে কণ্ঠটিকে দাড় করিয়ে আগের বা পরের 
স্বর যুক্ত করে এক কম্পনযুক্ত ধ্বনি, প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের WGA গান যা রেকর্ডে YS তাতে 
সুরের চিকনতা আছে এমনটি নয়। প্রাচীন বাংলা Gera মোটা দানার তানযুক্ত বিস্তারের আধিকা। 
RTA দেহো আলো" যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তবে এই Gea অলংকরণের প্রাচুর্যে বহু গান অযথা 
ভারাক্রান্ত করা হয়ে থাকে যা অবশাই নিন্দনীয় । এই অলংকরণ যথার্থত বাহারের অপপ্রায়োগের মাত্রা 
অনেক বেশি। বিস্তর উদাহরণ দেওয়া যায়। 

গমক বাবহার প্রায় নেই বললেই চলে। দু-চারটি ক্ষেত্তে "খানে অপরিহার্য সেখানেও তা 
সৌষ্ঠবন্ঞান নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় | ধ্রুপদ বা ধামার অঙ্গের গানের ক্ষেত্রেও এ কথা অপরিহার্য । সেখানেও 
গানশুলি রবীন্দ্রসংগীত ধ্রুপদ বা ধামার নয়। 

তানের ব্যবহার নেই কথাটি AS নয়। তানের ব্যবহার হয়েছে কাব্যের প্ৰয়োজনে। এই গান 
মূলত কাব্যসংগীত এ কথা মনে রাখলে আর কোনো সমস্যা থাকে না! সাংগীতিক অলংকরণ প্রয়োগ 
নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রয়েছে। 

রবীন্্রসংগীতের মূল্যায়ন প্রসঙ্গটিও একান্ত প্রয়োজনীয় আলোচ] বিষয় । এ কথাও অনস্বীকাৰ্য 
রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা অনুযায়ী তার গান আজ বাস্তালি জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। বা-কিছু উৎসব 
অনুষ্ঠান এমন-কি, মধ্যবিত্ত পরিবারের সামাজিক অনুষ্ঠানেও রবীন্দ্রনাথের গানের প্রয়োজনীয়তা আজ 
একান্তই আবশ্যিক। সেই আবশ্যিক বিস্তৃতি কতখানি তার মূল্যায়ন করা এখনো সম্ভব হয় নি। 

ব্ৰখীন্দ্সংগীতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার সম্ভাবনার পথপ্রদর্শক ছিলেন অনাদিকুয়ার দক্তিদার। 
তিনি যে সময় এই ঝুঁকি নিয়েছিলেন তা অকল্পনীয় অবিশ্বাস্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। ১৯২৫ 
সালে তিনি কলকাতায় আসেন এবং রবীন্্রসংগীতকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ও 
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দিনেন্দ্ৰনাঃ'থণ aa তিনিই শাতিনিৰ্কেতনের বহিরে AAA AMARME forme: ule wag 
পরি প্রেচ্ষিতের বদল ঘাটেছে। এমনটি ঘটে যাওয়ায় কিছু ব্যক্তিত্ব uvfe অনুভব করেন সেই Uae 
তীব্র tae নিৰ্গলিত হতে থাকে। তাদের অভিযোগ 'ব্লবীন্দ্ৰসংগীত তার নিজন্ব KA হচ্ছে। 
রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে যথেচ্ছাচার হচ্ছে।' অভিযোগের ভিত্তি কিন্তু নির্দিষ্ট an 

আর-একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় তা হল “গায়কি' | অভিযোগ গায়কি ঠিক নেই। গায়কি 
বলতে তাঁরা ঠিক কী বলতে চান তা যে খুব স্পষ্ট এমন কথা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা যায় না। গারকি 
শব্দের আভিধানিক (হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়) অর্থ গায়িকা। আবার একালে গায়কি বলতে বোঝার 
গার়নরীতি। ভারতীয় রাগসংগীতের বিভিন্ন ঘরানার বিভিন্ন রীতিকে সেই ঘরানার গায়কি বলে চিন্তিত 
করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্ৰে গায়কি বলতে সম্ভবত গায়নরীতির উল্লেখ করা হয়। এ কথা 
যদি মানা যায় তবে রবীন্ত্রসংগীতর একটি মাত্র গায়কি এমন Tea কেমনতাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
সম্ভব। প্ৰশ্ন আগে ধ্বনিমুদ্রিকায় স্বয়ং স্রষ্টা এবং তার সকল গানের Stora গায়নরীতি কি এক? 
সাহানা দেবী, অমলা দাশ, অমিতা সেন, কনক বিশ্বাস, মালতী ঘোষাল প্রমুখের গায়কি কি এক? 
শাত্বিদেব ঘোষ, সমরেশ চৌধুরী, am করের গায়কি কি স্বতন্ত্র নয়? সুবিনয় রায়. সুচিত্ৰা মিত্র. 
রাজেশ্বরী দত্ত, দেবব্রত বিশ্বাস বা কণিকা বন্দোপাধ্যায়ের গায়কির সাদৃশ্য কতখানি? এই প্রশ্নে যার 
পর লাই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। 

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছর পার হয়েছে কিন্ত এখনো কি সময় হয় নি যথার্থ 
মূল্যায়নের রবীন্দ্রনাথের গান যে-সব শিল্পীরা পরিবেশন করে থাকেন তাদের গায়ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে 
মূল্যায়নভিত্তিক আলোচনার আবশ্যিকতা আন্রকের দিনে অবশাই প্ৰয়োজনীয় এই মূল্যায়ন নিরিখ 
কেমন হবে এ পর্যন্ত যতটুকু কাজ হয়েছে তা প্রধানত সাংগীতিক। সুর ভালই তার প্রধান আলোচা 
বিষয়। প্রধানত সুরের আবেদনের জনাই এ গানের আবেদন এমন জনপ্রিয় ও ARAM | কিন্তু গানের 
বাণীর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখার সামগ্রিকভাবে আমাদের জীবনচর্চায় এই গানের প্রয়োজনের 
আবশ্যিকতার কথা তেমন করে বিবেচিত হয় নি। গানের সুরের যেমন স্বরলিপি আছে তেমন প্রতোক 
বাক্তির আপনাপন অনুতব প্রকাশের সুরের একটি স্বরলিপি আছে যা অন্যের থেকে OY | সেই TETTA 
প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের গানে । তাই সূর থেকে বাণী বা বাণী থেকে সুর কখনো বিচ্ছিন্ন করা কি 
সম্ভব | তখনই প্রশ্ন জাগে এ গানের কাব্যরূপের পাঠযোগ্যতা লিয়ে । এই esa উত্তর দেওয়া কিন্তু খুবই 
সহদ্রসাধ্য। এ গানের পাঠযোগ্যতা অন্য বাংলা গানের তুলনায় অনেক বেশি বলে এখনো আধুনিক 
মনকে নাড়া দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কথায় এর একটা স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন 
কবিতায় আছে অগীত সংগীত তার সীমানা যদি গীত-সংগীতের ব্যবধান অলঙ্ঘ্য হয় তা হলে তো 
স্বভাবতই গানের সৃষ্টি হতে পারে না। আবার বলেছেন : গানে যে আলো মনের মধ্যে বিছিয়ে যায় তার 
মধ্যে আছে এই দিব্যবোধ যে, যা পাবার নয় তাকেই পেলাম আপন করে । এই বোধ যে, জীবনের 
ana অবাস্তর সংঘর্ষ হানাহানি তর্কাতর্কি এসবের তুলনায় বাহা__ এই হল সারবস্ত, কেননা, এ হল 
আনন্দলোকের বস্তু, যে জৈব লীলার আদিম উৎস। প্রকাশ লীলার গান কিনা সবচেয়ে সূক্ষ্ম-_ 
othereal— তাই তো অপরের স্বীকৃতির স্থুলতার অপেক্ষা রাখে না। শুধু তাই নয়. নিজের হৃদয়ের 
বাণীকে এস রাপ্তিয়ে তোলে সুরে। যেমন, ধরো যথন ভালোবাসার গান গাই তখন পাই শুধু গানের 
আনন্দকেই না; ভালোবাসার উপলব্ধিকেও মেলে এমন এক নৈশ্চিতোর মধ্যে দিয়ে যে, মন বলে পেয়েছি 
তাকে যে অধরা. বে আলোকবাসী। 


১৫৯ 


এ (থকে পৃকাতে এতইকুও অসুবিধা হয় না যে এ গান Aled গাল লিন এককৈর গাল 
মানুষের সমস্ত আদিম প্রবৃর্থির অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে বলেই না এ গান এখনও সমান GIG ও 
বৰ্তমান ৷ fee এই গান যতটা না তার আপন সৌন্দর্যে আমাদের জীবনে fee স্থায়ী আসন করে 
নিভে সক্ষম হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে অভ্যাসবশত। এই গান অভ্যাসবশত আমাদের 
জীবনে যতখানি প্ৰতিষ্ঠিত অনুভবে ততখানি নয়! সাংগীতিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের প্রসঙ্গ এই পর্বে 
অনালোচিতই থাক। এখন কেবল দেখা যাক কাব্যগত দিক থেকে এ গানের প্রয়োগের যাথাৰ্থ্য 
কতখানি। 

যে-সকল শিল্পীরা রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন তারা কেবল প্রধানত মূর এবং ছন্দে মেতে 
থাকতে চান অথচ এ কথা অনস্বীকাৰ্য সংগীতের অনুভূতিতে এক অননাসাধারণ উপলব্ধি রয়ে যাবেই 
লৌকিক দৃষ্টিতে যার প্রকৃত স্বরূপটি বোধ্য নয়। আবেগের রূপ যেখানে পরিশীলিত সে কি 
আত্মপ্রতিফলন-স্পষ্ট। এ-সব পরস্পরবিরোধী যুক্তি। রবীন্দ্রনাথের গানে এর এক আশ্চৰ্য সংহত প্রয়োগ 
কল্পনার নিদর্শন মেলে। ভারতীয় ধারণায় শিল্প বা সংগীতের সঙ্গে অলংকার বিষয়টিকে বার বার যুক্ত 
করা হয়েছে। শিল্প এক ভাবরূপের প্রকাশ | 

রবীন্দ্রনাথের গানে সেই তাবরূপের যে প্রকাশ তা কতখানি গ্রহণীয় হয়ে উঠে অর্থবহ হয়েছে 
তারই কিছু নিদর্শন জনপ্রিয় একটি গান শ্রেষ্ঠতম শিল্পীর কণ্ঠে গীত হয়েছে। 

শুধু তোমার বাণী নয় গো. হে বন্ধু, হে প্ৰিয় 

মাঝে মাঝে প্ৰাণে ভোমার/পরশখানি দিয়ো | 
এই গান এইভাবেই গাওয়া হয়ে আসছে। এতটুকু জনপ্রিয়তা কমে নি। কিন্তু দ্বিতীয় ছত্রের অর্থ কী 
দাড়ায় তা ভাবার প্রয়োদ্রন বোধ করা হয় নি! যদি তা করা হত তা হলে কখনোই তোমার শব্দের পর 
নিশ্বাস নিয়ে পরশখানি উচ্চারিত হতে পারত all এভাবে উচ্চারিত ছত্রটি অর্থহীন হয়ে পড়েছে। তবে 
কি এ কথা স্বীকার করে নেওয়া সংগত হবে যে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরও তার গান 
যতখানি না জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত তার চেয়ে অনেক বেশি প্ৰয়োজনীয় জীবিকার স্বার্থে। আমরা কি 
সত্যিই গান শুনি না গানের সুর শুনি__ শুনি শিল্পীর কষ্ঠমাধূর্য। এমনি আর-একটি গানের নিদর্শন : 
"কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে'র অন্তরায় আছে 

[ তারি বাণী দুহাত বাড়ায় শিশুর বেশে 

আধো ভাবায় ] ডাকে তোমার বুকে এসে। 
গান গাওয়ার সময় চিহ্নিত অংশটি পুনরাবৃত্তির নির্দেশ আছে। এই নির্দেশ অনুসারেই গাওয়া হয়, কিন্তু 
তাতে যে অর্থের ওলটপালট হয় তা কিন্তু গুরুত্ব পায় না। সূরই এথানে টেনে নিয়ে চলে। অর্থ উপলব্ধি 
করার অবকাশটুকুও থাকে না। সত্যকার শিল্পীর সৌষ্ঠবজ্ঞান ও সযেমজ্ঞানেও ধরা পড়ে না এই আপাত 
ছোটোথাটো ক্রটিগুলি, তা হলে কেন বলি গান গাইছি, আসলে গানের সুর গাওয়াতেই আমাদের 
সীমাবন্ধতা। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট মন্তব্য : স্বক্ষেত্রের বাহিরে আর কিছুই অনুগত হওয়া 
সংগীতের পক্ষে দোষের এ কথা মানি। আমরা যে গানের আদর্শ মনে রেখেছি তাতে কথা ও সুরের 
সাহচর্যই শ্রদ্ধেয়, কোনো পক্ষেরই আনুগত্য বৈধ নয়। সেখানে সুর যেমন বাক্যকে মানে, তেমনি 
বাকাকেও সুর অতিক্রম করে T| 


৯৫২ 


প্রায় একই পৰ্বিণাত দেখি সিম দুধের সাধনা গানটিতে গানটির LAG < 1 প্ৰানেৰ ধারা 
না মিল না, বিরহে তাপের দিনে | ফুল গৈল শুকায়ে' গান গাওয়ার সময় নির্দেশ অনুসারে | | চিহ্নিত 
অংশটি পুনরাবৃত্তি করা হয়। যখন শ্রেষ্ঠতম শিল্পীর কণ্ঠে এই গান পরিবেশিত হাতে দেখি এইভাবে তখন 
কেমন করে নিশ্চিত বিশ্বাসে বলতে পারি এই গান ষথার্থ অর্থবাহী হয়ে উঠে আমার মনকে দোলা দিয়ে 
ঘাবে। সুরের রণনে বীগাযন্ত্রধাদনের ধ্বনি শুনি রবীন্দ্রনাথের গান পিছনে পড়ে যায়_ অনেক পিছনে। 
তাই গান যে আমরা জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছি এমন কথা কি বলতে পারি। এভাবে গালের মূল্যায়ন 
করার মানসিকতা এখনও তৈরি হয় fai অথচ এই গান যার আবেদন একই সঙ্গে Personal ও 
Impersonal | 

আরও এক ধরনের দৃষ্টান্তের প্ৰয়োজনীয়তা উল্লেখা। "ডেকো না আমারে, ডেকো না’ গানটির 
সক্ধারীর প্রদম ছত্র 'আমার দুঃখ জোয়ারের জ্রল Ae । এই গানটি যখন গাওয়া হয় তখন শ্রেষ্ঠতম 
শিল্পীর কণ্ঠে শুনি “আমার দুংখাদোয়ারের জলন্রোর্তে | এখানে যথেষ্ট দম ধরে রাখবার ক্ষমতা না 
থাকলে, 'দুঃখ জোয়ারের" একসঙ্গে উচ্চারিত হতে পারে না। যাঁরা পারেন তারাও এই পার্থক্য সম্পর্কে 
সচেতন নন। আরও একটি নিদর্শন তুলনামূলকভাবে অধিকতর চমতকৃতিদ্রনক। 'মধ্যদিনেন্র বিদ্রন 
বাতায়নে" গানটির সঞ্চা্রীর প্রথম ছত্রে আছে: 'যে নৈরাশ্য গভীর অশ্ৰুমলে ডুবেছিল বিস্বরণের 
তলে’। গানটি গাওয়ার সময় গাওয়া হয়, ‘যে নৈরাশ্য গভীর Serena ভূবেছিল ' এ কোনো ব্যতিক্রম 
ন্য়। প্ৰায় সব শিল্পীর কন্টেই এই বিন্যাস হতচকিত করে। তখন বুঝে ওঠা যায় না এই গান শিল্পী কতটুকু 
তার নিছের জীবনের সঙ্গে মেলাতে পেরেছেন । এই যে না-মেলানোর তৈরি হয়েছে তাতেই গান হয়ে 
উঠেছে স্বরলিপি-পাঠ। আর ম্বরলিপি-পাঠ যত যত নিখুঁতই হোকনা কেন মনকে স্পর্শ করাতে পারে 
না। রবীন্দ্রসংগীত মূলায়নের অনেকখানি দিক আছে। তার অন্যতম প্রধান একটি বিষয় গানের বাণীর 
যতি বিন্যাস। 

এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে লয় নির্বাচন। যদিও তালের আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথা আলোচনা 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল তবুও এই পর্বে এই আলোচনা যুক্ত করতে চাই। তার একটি কারণ গানের লয় 
নির্বাচন একেবারে প্ৰাথমিক অথচ সবচেয়ে জরুরি বিবয়। একই গানে আনেক সময় বিভিন্র মাধ্যম 
ও পরিমণ্ডলে ANA হেরফের করেই গাওয়া হয় তাতে দোষের কিছু দেখি না। কারণ আগেই বলেছি 
এ গান একেবারে Personal আবার Impersonal! আপনমনে গাওয়া আর অনুষ্ঠানে এবং বিশেষ 
অনুষ্ঠানেও একই লয়ে গেয়ে যেতে হবে এ কথা যারা বলেন তারা হয় গান বোঝেন না অথবা 
পরিমণ্ডলকে অস্বীকার করেন ৷ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় । একটি দৃষ্টন্ত 'এ যে ঝড়ের মেঘে" গানটির 
কথাই ধরা যাক। এ গান আমরা ছাত্রাবস্থায় শিখেছি বেশ দ্রুত লয়ে। অনেক বছর পর একজন প্রখ্যাত 
শিল্পীর কণ্ঠে মধ্য লয়ে শুনে মনে হয়েছিল এর মধ্যে সত্যই তো এমন দ্রুত গতিময়তা অপ্রত্াশিত। 
কিন্তু তুলনামূলকভাবে গানটি পরিবেশিত হতে aia যে ছবিটি ফোটে তার কোনে বিকল্প লেই। 
অসংখ্য গান আর উদাহরণ দিয়ে একটি প্ৰবন্ধই রচিত হতে পারে৷ কেবলমাত্র লয় নির্বাচনের ক্রটির 
কারণে রবীন্দ্রসংগীত অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে বিবাদের গান, ক্রান্তিকর বেদনাদায়ক। দৃষ্টান্ত হিসাবে 
একটিমাত্র গানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করছি। গানের প্রথম দুটি ছত্র নিম্নরূপ : 


আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিৱহ দহন লাগে। 
তবুও শাস্তি, তবু আনন্দ, তবু অনস্ত জাগে।। 


১৫৩ 


এ-গান যখন পরিবেশিত হয় তখন শিল্পী যদি বা একবারও পাঠ করেন তবে কেবল প্রথম ছত্ৰ । দ্বিতীয় 
Rae পাঠ করলে fey গানের লয় নির্বাচনে কোনো অসুবিধা হওয়ার কারণ থাকে না। এ গানে যে 
অনন্তের প্রেরণা তা অনুভব করতে না পারলে গানে রূপসৃষ্টি হবে কেমন করে। 

প্রসঙ্গত আরও একটি কথা। রবীন্দ্রনাথের গানে একটি নিজস্ব অলিখিত লয় নিদিষ্ট আছে। যা 
জানা যায় শিক্ষা ও চর্চার মাধ্যমে | বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে সেই নির্দেশ থাকাটি প্রার্থিত। কিন্তু তবুও 
বলা বায় এই গানের পরিমণ্ডল লয় চিনিয়ে দিতে সহায়তা করে। 

রবীন্্রসংগীতের মূল্যায়নে প্রাথমিকভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন গানের বাণী বিন্যাসে, যতি স্থির 
করায় আয় লয় নির্বাচনে । বিষয়টি অতাস্ত কঠিন এবং সবচেয়ে শৃদ্মলাবদ্ধ গীতীশৈলী এই কথাটি মনে 
রাখা একান্ত জরুরি । এখানে বাণীবিন্যাসের মতো শব্দ উচ্চারণ, সাংগীতিক অলংকরণ প্রয়োগ কৌশল, 
লয় নিৰ্বাচন কোনোটির গুরুত্ব কম নয়। বাণীবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার আগে আরো এক 
জাতীয় অসতর্কতার নিদর্শনের নমূনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 

বহু স্বনামধন্য শিল্পীর কণ্ঠে আমরা প্রচলিত একটি গান শুনে থাকি। গানটির প্ৰথম ছত্র 'এ বেলা 
ভাক পড়েছে কোন্যালে।' গানটির কেবলমাত্র শুরুতে 'এ বেলা’ যথাৰ্থ উচ্চারিত হয়। বাকি সময় "এ, 
অক্ষরটি তার আগের শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়। যেমন "শেষ গানে এ' “মন জানে এ’ 'রয় 
কানে" পরে বিচ্ছন্রতাবে উচ্চারিত হয় ‘বেলা ডাক পড়েছে কোন্থালে'। আরে দুটি গালের নিদর্শন : 
প্রথমটি 'আমর দোসর যে জন'। এ গানের সঞ্চারিতে আছে : যখন বকুল ঝ'রে আমার কাননতল যায় 
গো Sta’ | অধিকাংশ শিল্পীই গেয়ে থাকেন ‘যখন বকুল ঝরে") অন্য গানটি হল আমার সুরে লাগে 
তোমার হাসি'। এ গানের অন্তরার শেষে আছে হঠাৎ "এমন ভোলায় কখন তোমার বীশি'। ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি অন্তত শ্রেষ্ঠ দুই শিল্পীর কণ্ঠে এই ছত্রটি শোনার দুর্ভাগ্য হরেছে যেখানে 
তাদের বার বার গাইতে শুনেছি "হঠাৎ এমন ভোলায় কখন তোমার বাশি'। এরকম অসংখা দৃষ্টান্ত রাখা 
যায় যা থেকে প্রমাণিত হতে পারে সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রসংগীতের কাব্যাংশের প্রতি আমরা এখনো 
যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠতে পারি নি। দু-একজন শিল্পী অবশাই ব্যতিক্ৰম আছেন আর তারাই আমাদের 
সচেতন করেছেন। 

প্রায়শই আমর! আলোচনা করে থাকি ব্ুবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুরের এক অনাস্বাদিত মেল- 
বন্ধনের কথা । নিদর্শন হিসাবে কোনো কোনো শব্দের উল্লেখ করে সেখানে স্বরপ্রয়োগের বিশিষ্টতার 
উল্লেখ করা হয়। এমনটি যে ঘটে নি তা অবশ্য নয়। কিন্তু আসলে সম্পূর্ণ বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে শব্দে 
সুরের ব্যঞ্জনা। এখন এই বিষয়টি উপভোগ করার জন্যে ন্যুনতম সাংগীতিক শিক্ষার প্রয়োজন কি 
একেবারেই অনস্বীকাৰ্য? আমার মনে হয় এর প্ৰয়োজনীয়তা আছে। পর পর কয়েকটি গানের নিদর্শন 
রাখলে আমার বক্তব্যের যাথার্থা প্রমাণিত হবে। তার আগে এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তব্য মনে 
রাখা একাস্ত প্ৰয়োজন। তিনি বলেছেন : 'গীতরসের যে সঞ্চয় বাল্যকালে আমার চিন্তকে পূর্ণ করেছিল, 
স্বভাবতই তার গতি হল কোন্‌ মুখে তার প্রকাশ হল কোন্‌ রূপে, সেই কথাটি যখন চিন্তা করে দেখি, 
তখন তার থেকে বুঝাতে পারি সংগীত সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রকৃতি কী।... ছেলেবেলা থেকে গানের 
প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সংগীতের রূপ সে 
রচনা করলে না। সংগীতকে কাবোর সঙ্গে মিলিয়ে দিলে। কোন্টা বড়ো কোন্টা ছোটো বোঝা গেল AD | 

এই প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের একটি কৌতৃহলোর্দীপক বক্তব্য সবিশেষ স্মরণঘোগা । তার মতে : 


৯৫৪ 


'রাগরাগিণীর প্রভাব তিনি কোনোদিন সম্পূৰ্ণভাৱে কাটাতে পারেন নি. যে দ্রিনিসটা প্রানে দেখা দিল, 
সেটাতে রাগসংশীতের শুদ্ধতা আর বদায় রইল না। রইল কিছু রাগের পর্দা এবং ভার সঙ্গে যোগ হল 
বিশেষ নতুন ot 

রবীন্দ্রনাথ নিভেই স্পষ্ট করে বলছেন তিনি কোনো অবিমিশ্র সংগীতের Fit রচনা করতে 
চান ইনি। সংগ্লীতকে কাবোর সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন যেখানে সেখানে রাগসংগীতের শুদ্ধতার প্ৰশ্ন 
কতখানি যুক্তিযুক্ত তা ভাববার প্ৰয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথ কোনোভাবেই রাগসংগীত রচনা করতে চান 
নি। তিনি গান বেঁধেছেন এটাই শেষ কথা। বাক্যে শব্দের গুরুত্ব অনুসারে সুর ব্যবহৃত হয়েছে। স্বরের 
বিন্যাসও বদলেছে। এমন কি চার কলির গানে অন্তরা আভোগেও পার্থক্য ঘটেছে বারেবারে। এটাকে 
যদি ‘বিদ্রোহের ভাব নিয়েই রবীন্দ্রনাথ গান রচনার কাজে লেগেছিলেন' বলা হয়, তা হলে তর্ক করা 
নিতাস্তই বৃথা। কেবলমাত্র সাংগীতিক দিক থেকে বিশ্লেষণেই এই বিপত্তি। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি 
স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের রচনা ‘মম দুখের সাধন যাবে করিনু নিবেদন '-_ এর সুরে 
সন্ধান মিলে যায় প্ৰধানত বিলাবল এবং ইমন রাগের মিশ্রিত রূপ, আবার কখনো কথনে৷ মিলে যায় 
গৌড় সারং আর বেহাগের আতাস। "যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম” গানের বিভিন্ন পদবিন্যাসে 
কাফি, পটদীপ, জৈনপুরী, ভৈরবী রাগের ছায়া ফুটে ওঠে। এই ধরনের গানে রাগের নিদিষ্ট রূপ খুঁজতে 
গেলে “রাগের চেহারা কেমন ন্যাড়া হয়ে যাবেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ প্রসঙ্গে তার ভাবনার কথা খুব 
স্পষ্ট করেই বলেছেন “বাংলায় হিন্দস্থানীর বিশেষ পরিণতি ঘটতে ঘটতে একটা নৃতন সৃষ্টি আরম্ভ 
হয়েছে। এ সৃষ্টি প্রাণবান, গতিবান, এ সৃষ্টি সৌবীন বিলাশীর লয় কলা বিধাতার | 

এ কথা অস্বীকার করা যাবে না রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানের ক্ষেত্ৰে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। 
কয়েকটি গানের দৃষ্টান্তে সহজেই উপলব্ধি করা যাবে সূর শব্দের অনুগামী হয়েও একে আনোর কতখানি 
পরিপূরক। একটি wore জনপ্রিয় গান “আনি বিজন ঘরে নিশীঞ রাতে এ গানের অন্তরা আরে 
আভোগের প্রথম ছত্র দুটি যথাক্ৰমে "চাওয়া-পাওয়ার পথে পথে দিন কেটেছে কোনো মতে এবং "জীবন 
দোলায় দুলে দুলে আপনারে ছিলেম ভূলে'। এই অংশ দুটির সূরবিন্যাম সবিশেষ লক্ষণীয় | কেবল এই 
গানটির আলোচা অংশবিশেষের সুরবিন্যাসেই সুরকার রবীন্দ্রনাথের মুল্যায়ন সহজতর হয়ে ওঠে। 
“চাওয়া-পাওয়ার পথে পরের আকুলতা আর 'জীবন দোলায় দুলে দুলে র আনন্দের প্রকাশ সুরের 
পার্থক্যে বিকশিত. উন্মোচিত যা বাংলা গানে অনাস্বাদিতই ছিল। অস্তত কাব্য গীতিতে তো অবশাই। দুটি 
ছত্রের স্বরবিন্যাপ__ 


[পা "ধা স্ৰা|পা "ধা স্বা|পা না শ [পা না ] 
চাও য়া o পাও N q প ta 0 A থে 
এবং [ গা স্পা m | পা পা স্বা| পা পনা ন | না না শ ] 
জী ব ন দোলা A দু লে ০০ দু লে ০ 
কেবলমাত্র স্পর্শ স্বরের প্রয়োগ কল্পনায় ভাবের ব্যঞ্জনা এমনভাবে উন্মোচিত করা সম্ভব তা বাংল! গানে 


বিশেষ করে কাব্যপীতিতে এর আগে দেখা যায় নি। এখানে রাগ ভ্রষ্ট হল কিনা ভা ভাববার অবকাশ 
কোথার! প্ৰয়োজনীয়তা বা সার্থকতাই বা কী? 
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আরও একটি প্রথম যুগের গান দৃষ্টাস্তম্বকূপ আলোচিত হাতে পারে) "বেলা গেল তোমাৰ পথ 
চেয়ে" গানটি পূরবী রাগের আধারে সুরসংযোজিত। কিন্তু প্রথম ছাত্রের সুরবিন্যাসের দিকে চোখ 
ফেরালেই একটি স্বর প্রয়োগ চমতকৃতিজ্জনক বলে বিবেচিত হবে। 
[গা om পক্ষা | গস্বা wm সম্বসা [না সন সা | রা গা 1] 
বে লা গে Ao তো০ Mog প ০০ থ চে য়ে ০ 
এখানে 'চেয়ে'র শুদ্ধ ‘AT এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম নয়, একাস্ত অপরিহার্যগ। স্বর প্রয়োগের এই 
অপরিহার্বতাকে অস্বীকার করে বাণীকে সুরের দাসত্ব করতে না দেওয়ার যে স্বাধীনতা রবীন্্নাথ 
নিয়েছিলেন তা যদি বিদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হত তাতে কী বা আসে যায়। দেখতে হবে যে-কথাটি বলতে 
হবে তা কতখানি অর্থবহ হল। এখানে সুরের শুদ্ধতা বিচারে ধারা মূল্যায়ন করতে চান তারা নিরাশ 
হবেন। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘বাংলাদেশে গান সৃষ্টির উদ্যম সংগীতকে কোনো অসামান্য উৎকর্ষের 
দিকে নিয়ে গেছে কিনা এবং সে উৎকর্ষ ধন্বপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের উৎকৃষ্ট আদর্শ পর্যন্ত পৌছতে 
পেরেছে কিনা সে কথাটা তত গুরুত্ব নয়। কিন্তু প্রকাশের চাঞ্চল্য মাত্ৰেই তার যে সম্জীবতার যে প্রমাণ 
পাই সেইটাই সবচেয়ে আশাজনক'। 
এই প্রকাশের চাঞ্চল্য দেখি রবীন্দ্রনাথের গালে আর তার ফলম্বরূপ এমন সব গান সৃষ্টি হয় 
যা রাগরাগিণীর ভিতরকার নিত্য নতুন আবেগকে, ভার অনাদি অনন্ত বিরহবেদনকে উন্মোচিত করে। 
নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনাকে লালিত করে। অতি পরিচিত একটি গান এ প্রসঙ্গে আলোচিত হতে পারে। 
গানটি "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে । এই গানটির প্রথম waa শ্বরবিন্যাস-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 
[সা সা -নাস্বা|সনা -সনা ala সা সমা জভ্ঞা|[মা নহ্মা মা-জ্ঞা ] 
আসন ন্‌ দ o ০০ বা o ব হি Œo তু ব নে M o 
গানটি মালকোব রাগের একটি হিন্দুস্থানী খেয়াল গানের আধারে রচিত। ইন্দিরাদেবীর সাক্ষো প্রমাণিত 
হয় মূল গানের সুরবিন্যাসেও কোমল ‘a’ এবং তীব্ৰ মধ্যমের প্রয়োগ ছিল। তার নিজের করা স্বরলিপি 
আমার কাছে রক্ষিত আছে। স্বরবিতানে যে সুর মুদ্রিত আছে তাতে ইন্দিরাদেবীর বক্তব্যের Nag 
প্রমাণিত হয়। আমি দু-একজন স্বনামধন্য রবীন্দ্রসংগীতর শিল্পীদের সঙ্গে এ-গান প্রসঙ্গে আলোচনা করে 
দেষেছি, তারা গানের সুর মালকোষ বলেই মেনে নেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেন__ এমন সৃষ্টি করা দূরে 
থাক্‌ কল্পন। করাও কষ্টসাধা। রবীন্দ্রসংগীতকে ‘উচ্চাঙ্গ’ করে তুলতে গিয়ে গানটি শুদ্ধ মালকোষের Sep 
ঢালাই করা হয়ে গেল। জনপ্রিয় শিল্পীর কণ্ঠে তা জনাদূতও হল। কিন্ত সুরকার অবশ্যই কিছুটা 
অবহেলিত হলেন! এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এই গানে ASIN আভোগ যুক্ত করে গানটি চার 
তুকেন্ন সম্পূৰ্ণ গান তৈরি করেন রবীন্দ্রনাথ। সুরকার রবীন্দ্রনাথের আরো একটি গানের প্রসঙ্গ এখানে 
আলোচিত হওয়া প্রয়োজনীয় বোধ করি। গানটি হল : “তয় হতে ভব অভয় মাঝে ।' গান আগাগোড়াই 
বেহাগের সুরে রচিত। কিন্তু সক্ষায়ীর দুটি অংশের স্বরবিন্যাসে ‘[গা- | -সরা সা | - -|' হেমবেহাগের 
স্পষ্ট আভাস আবার অন্তরা আর আভোগের শেষ ছত্রের স্বরবিন্যা্ে '[পা না | ণধা ধপা | পমা gon |] 
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থাম্বাজের আভা। এখানেই সুরকার রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির কৌলীনা। সেখানে হৃনয়বৃত্তি আর কল্পনাশক্তি 
রসসৃষ্টিতে আপন পরিচয় দিয়ে থাকে। গানে একটি শব্দ বার বার বাবহৃত হয়েছে কিন্তু তার স্বর প্রয়োগ 
হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন। এ কেবল আবেদনের ব্যঞ্জনাৰ্থে। একটি গানের দৃষ্টান্তেই তার পরিচয় মিলবে । সেই 
সঙ্গে এই কথাটিও উল্লেখ করা প্ৰয়োজন এই সব E পার্থক্য সাধারণ শ্রোতাদের কানে ধরা পড়ে না-- 
আবার অপর পক্ষে এটাও ঠিক এই সব পার্থক্য কানে ধরা না পড়লে তার যথার্থ মূল্যায়ন কেমন করে 
হওয়া সম্ভব। ‘কেন ধরে রাখা ও যে যাবে চলে’ গানটির “কেন' শব্দটি গানের আস্থায়ীতে চারবার 
ব্যবহৃত, প্রতিক্ষেত্রেই fous স্বরবিন্যাস যথাক্রমে এরূপ 

গা মা গা গমা' দা দা -পা এবং "পা দপা' 

কে ন কে Fo কে ন ০ কে Ao 
যাঁরা স্বর পড়তে পারেন তারা সহজেই পার্থকাগুলি অনুভব করতে পারবেন! ধারা তা পারবেন না 
তারাও চোবে দেবে পার্থক্যগুলি চিনে নিভে পারবেন। 

এমনি করে সূরকারকে নানাদিক থেকে চিনে নিতে হবে। আরো একটি গানের বাণীর উল্লেখ 
করছি দৃষ্টান্ত হিসাবে যা খুবই পরিচিত। "আজি গোধুলি লগনে এই বাদল গগনে’ গানটির একটি চরণ 
“সে আসিবে, আমার মন বলে”- এর স্বরবিন্মাসে যে বিচিত্র অনুভব সঞ্চারিত হয় তার রেশ দীৰ্ঘস্থায়ী 
হতে বাধা ! শব্দে সুর প্রয়োগের অসামান্যতা সেখানেই যার মূল্যায়নে অবশ্যই কিছুটা সংগীত শিক্ষার 
প্রয়োজন । এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথায় “ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে, এ আনন্দ ভোগ 
করিবার উপায় নাই। উপর হইতে চট্‌ করিয়া যে সুখ পাওয়া যায় ইহা অপেক্ষা স্থায়ী ও গভীর।' এই 
ছত্রের স্বরবিন্যাসগুলি যথাক্ৰমে সাজিয়ে নিলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে বিশেষ গানে বিশেষ সংযমে বিশেষ 
রূপের সীমানাতেই শিল্পসৃষ্টির revelation-aa নৌরব। 


১.না[না-ণ- | না সা না| ধন্ধা- ধপা -শ্বপা|মা গালা | গা -মা| মধপা-দ্ধপা-মা] গা 
সে Goo সি o o Ao oo ০০ আমার Woo ন০০০বৰ ০ A 
২. ston | সা oft] i aft না| a - -পা| পক্ষা পা -মা|গা-৷-মা|মধপা-মপা-মা| গা 
Clio Slo o সি a a Ho ০ BoM র্‌ Yoo ন০০ ০০ বলে 
৩. al সা-গা| গা-ণমা|মপা-ণ- |নানৰ্মনা-না|সাঁ- গাঁ|বাঁসা-না | না 


সে Moo filo ও বেও ০০ আ Woo J ম ০০ নব ০ লে 


একই কথা কিন্তু তার অভিব্যক্তি কত ভিন্ন, গভীর, কত দ্যোতনাব্যঞ্জক। রবীন্দ্রনাথের গানের মূল্যায়নে 
সাংগীতিক ছোটোখাটো অলংকরণগুলির যথার্থ প্রয়োগও উপেক্ষলীয় নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই গানের 
রূাপকাররা বিবয়টিকে তেমন শুরুত্ব দেন না। একটি সামান্য নিদর্শন। এটিকে সেই অর্থে অলংকরণ বলা 
সঠিক নয়। স্বর বিন্যাসের পার্থক্য বলাই সংগত। শব্দের অর্থবাহী সুরের বিন্যাস লক্ষণীয় । কিন্তু এই 
পার্থক্য গানের বক্তব্যে যে বিচিত্র অনুভব তা রবীন্দ্রনাথের মতে৷ আর কোনো বাংলা গানে মেলা ভার। 
“মধুর তোমার শেষ যে না পাই’ গানটির অন্তরা এবং আভোগের শেষ ছত্রের অংশবিশেষ যথাক্রমে 
‘কোথায় নিরুদ্দেশ" এবং ‘অসীম গানের রেশ'। চিহ্নিত অংশগুলির সুরবিন্যাস 
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আর-একটি গানের উল্লেখ করা যাক আরো! এক ধরনের অলংকরণ নিদর্শন হিসাবে। “নিবিড় মেঘের 
ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে'র অন্তরার একটি শব্দ “তরঙ্গকলকল্লোলে'। এই শব্দটি একসঙ্গে উচ্চারিত 
হওয়া সংগত। কোনো মতেই তা ভাঙা যাবে না আর সুরবিন্যাসটিকে সহজ করে সাদামাটা করে নিলেও 
তার ওজন বাবে হারিয়ে। এখানে কথা আর সুর এমনভাবে সম্পৃক্ত যা অবিচ্ছেদ্য এবং অপরিহার্য : 
পা 1| পণা-পা|-না এানা ala এ|সাঁ a সান] রর্রা-সা|-নর্সা-নার্সা | 
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এর সঙ্গে আসে স্পর্শপুরের প্রসঙ্গটি। সামান্য একটু ছোঁয়ার দীপ্তি কতখানি তারও একটা নিদর্শন রাখছি। 


"তুমি তো সেই যাবেই চলে' গানটির অন্তরা এবং আভোগের প্রেম ছত্ৰে স্পর্শস্বর কোমল ঝবতের 
প্রয়োগ দেবলেই বোঝা যাবে তার গুরুত্ব কতখানি এবং BS delicate | 


অন্তরা পাপা নাগা পা om al পধা -haml সাঁ এ oft | 
তু মি ০ প A কৃ আ প০ oF মণ নে ০ এ 
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স্পর্শস্বরের ওজনটিও এইসঙ্গে বুঝে নেওয়া চাই। 

এমনিভাবে সমস্ত অলংকরণের বিচিত্র প্রয়োগের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখলে এবং অনুশীলন ও 
অনুভবে ক্ৰমশ তার গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব ব্রবীন্্রসংগীতের মূল্যায়নে কেবল সুর অথবা পেলব 
করে উপস্থাপনা করায় তেমন কোনো সার্থকতা নেই। যথার্থ লয় নির্বাচনে স্পষ্ট উচ্চারণে গানগুলিকে 
ছবির মতো এঁকে দিতে পারাই শিল্পীর সার্থকতা এতখানি বলা যত সহজ, করা ততধানি নয়। আর নয় 
বলেই অধিকাংশ গান তার যথার্থ রূপ নিয়ে উন্মোচিত হয় না! অপরুপক্ষে একদল গায়ক রবীন্দ্রনাথের 
দোহাই দিয়ে প্রতি শব্দে ধাক্কা দিয়ে গান প্রাণবন্ত করতে চান। সেও বড়ো Coles এবং প্ৰায় 
কোলাহলেন পর্যায়ে পড়ে। খোলা গলার গান আর চিৎকার সমার্থক নয়। 

রবীন্দ্রনাথের গানের মুল্যান্নের একটি কাঠামো মাত্র নমুনা রাখা হল। বিবরটি বিস্তারিত 
আলোচনার অপেক্ষা রাবে। 


১৫৮ 


? 


কঙ্কণ ভট্রাচার্য 


আঞ্চলিক এবং উপরতলার সাহিত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনায় 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ 
আকাশের দিকে ছড়াইয়া। পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক 
পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে ; তাহা বিশেষ রূপে সংকীর্পরূপে দেশীয়, স্থানীয় | তাহা কেবল দেশের 
জনসাধাব্রণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য, সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। 
সাহিত্যের যে অংশ সাৰ্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিক্সস্তরের থাকাটার উপরে দীড়াইয়া আছে। 
এইরূপ Fra সাহিত্য এবং উচ্চ সাহিতার মধো বরাবর ভিতরকার একটি যোগ আছে। যে অংশ 
আকাশের দিকে আছে তাহার ফুল-ফল ডালপালার সঙ্গে মাটির নিচেকার শিকড়গুলোর তুলনা হয় না; 
তবু তত্ব্ববিদদের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘূচিবার নহে।” রবীন্দ্রনাথের এই মতামত 
প্রণিধানযোগ্য। তিনি লোকসংগীতের আঞ্চলিকতাকে স্বীকার করে নিচ্ছেন কিন্তু এ কথাও জানাচ্ছেন 
যে উপরতলার সার্বভৌমিক সাহিত্য এই আঞ্চলিক নিচু তলার উপরেই দাড়িয়ে যে সাৰ্বভৌমিক সাহিত্য 
গড়ে উঠেছে তা কিন্তু আর বিশেষরূপে ores নয়; বরং তা 'অধিকাংশেরই উপাভোগ্য। তা হলে 
এরকম অনুমান করার কারণ যথার্থতাবেই থেকে যায় যে আঞ্চলিক 'লোকসাহিতোর মাধাও সুপ্ত রূপে 
এমন কিছু গুণাবলী বিদ্যমান যা শুধু তার আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতার আভরণটুকু সরিয়ে ফেললেই হয়ে 
ওঠে সকলের | আর সেই কারণেই আবার বলা যায় যে লোকসাহিতা আঞ্চলিক হলেও তার মধ্যে একটা 
সর্বজনীন আবেদন আছে। শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষ নয় পৃথিবীর সব দেশেই লোক-ভিত্বির উপরেই গড়ে 
উঠেছে সেখানকার অভিজাত বা উচ্চ সাহিত্য সংগীত। তাই লোকসাহিত্য সেই বিশেষ সুপ্ত সর্ব জনীন 
গুণাবলী কী সন্ধান করতে পারলে আলোচনায় নতুন দিক COPS হতে পারে। 
লোকসংগীত লোকসাহিতোরই অন্তর্গত বিষয় | তাই লোকসংগীতের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ-কথিত 
মতামত প্রযোজ্য । আমাদের দেশেও প্রায় তিন সহস্ৰাধিক বছর আগে প্রচলিত নানা ধরনের আঞ্চলিক 
বা দেশী সংগীতের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সমস্ত সংগীতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হত। এই 
বৈশিষ্ট্যগুলো উত্তৃত হত তার অঞ্চলগত প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ, জনসমষ্টির নৃতাত্বিক 
বিশেষত্ব এবং সামাজিক চালচিত্রের মধ্যে থেকে, এবং তা প্ৰস্ফুটিত হত তার ভাষা, ভাব, ছন্দ যস্ত্ৰনুবঙ্গ 
এবং বিশেবধরনের স্বর ও কণ্ঠপ্রয়োগের রীতিতে । এই ধরনের আঞ্চলিক বা দেশী সংগীতের শিকড় 
জনসাধারণের মধ্যে অনেক গভীরে প্রথিত ছিল। ভারতীয় সংগীতশান্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে 
পরবর্তীকালে ঘৃস্টজন্মের কিছুকাল আগে থেকে এই ধরনের সংগীতের শান্ত্রাদি রচিত হয়েছিল । কিন্তু 
তখন সে তার বিশুদ্ধ দেশী রূপ হারিয়েছিল এবং তার Ress ঘটেছিল অভিন্রাত দেশী সংগীতে। 
এভাবেই দেশী সংগীত শাস্ত্ৰীয় সংগীতের অবন্নবকে আরো বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু একথাও সত্য যে তারই 
পাশাপাশি আঞ্চলিক সংগীত তার স্বকীয় বৈশিক্ট্যকে বজায় রেখে যুগ যুগ ধরে গীত হয়ে চলেছে। নিজ 


DAX 


ধারা বদোয় রেখেই তার বিকাশও ঘাটোছে যথারীতি। এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে আমরা তারই আলোচনা 
করব। 

লোকসংগীতের সূর ও ছন্দ-প্রকরণের সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার যোগাযোগ কতকটা 
সরাসরি। একইভাবে ভাব ও তাষার সঙ্গে আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক বিশেষত্ব গভীরভাবে 
জড়িত। সেই কারণেই কোনো লোকসংগীতের শুনলে বলে দেওয়া যায় তা কোন্‌ অঞ্চলের 
সন্ধান কল্পতে হবে। লোকসংগীতের কোনো লিখিত ইতিহাস নেই। মূলত সামাজিক ইতিহাসের মাধ্যমেই 
এই কাজে GAA হতে হবে। এ যুগের প্রাপ্ত লোকসংগীতগুলি কয়েক শত বছর পূর্বে কী রূপে ছিল 
তা জানার কোনো উপায় নেই। তাই এখন লোকসংগীতগুলিকে যে রূপে পাওয়া যাচ্ছে। তাকে ধরেই 
আলোচনা করতে হবে। এই কাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্ৰহণ করাই হবে শ্রেষ্ঠ উপায়। 


ay ও সংগীত : 


লোকসংগীত বিষয়ে আলোচনা শ্রমের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক দিয়ে Was করতে হয়। মানুষের 
শ্রমের সঙ্গে তার গানের গীটছড়া যানবেতিহাসের প্রথম পৰেই বাধা হয়ে গিয়েছিল। উচ্চশ্রেণীর 
বানর থেকে মানুষের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তার দুটি হাতের মুক্তি ঘটে। মানুষের শ্রমের সূত্রপাত 
এই বিন্দু থেকে। ক্রমে দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে মানুষ নানা ধরনের শ্রম-প্রত্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে 
অত্যন্ত করে নিয়েছিল। এই প্রক্রিয়াশুলি ছিল নানা রকমের। এর সঙ্গে দৈহিক অঙ্গসক্ষালন ও নিশ্বাস- 
প্রশ্থাসের এক-এক রকম সম্পর্ক । শিকারের জ্বন্য একটা ভারী পাথর ছোঁড়ার সঙ্গে (ভেলা টানার 
শ্রম প্রক্রিয়া পৃথক। আবার অন্ত তৈরির SY পাথরের সঙ্গে পাথর ঘষার শ্রমের ধরন, দোলনা 
দোলানোর থেকে fea প্রকৃতির । আবার মাটিতে বীজ বপপের সঙ্গে ধারালো শলাকা দিয়ে মাছ 
শিকারের শ্রম অন্য ধরনের ৷ এদের প্রত্যেকটির সঙ্গে বিচিত্র স্বাস প্রক্রিয়া যুক্ত। অঙ্গসঞ্চাললে বেশি 
জোর প্রয়োগ করলে কণ্ঠের মাংস-পেশী কঠিন হয় ও নিশ্বাস সংকীর্ণ হয়ে আসে এবং সেই কারণে 
উচ্চ পর্দা ধ্বনিত হয় । আবার হালক! শ্রমে কণ্ঠের মাংসপেশী আলগা হয় ও নিশ্বাস মুক্ত হয় এবং 
তুলনামূলক নিচু পর্দা উচ্চারিত হয়। এইভাবে বিভিন্ন ধরনের শ্রম প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
নানা রকমের প্রাথমিক স্বর-কাঠাযো ও স্বরতঙ্গি আদিম মানুষের শ্রম থেকে জন্ম নেয়। এই-সমস্ত 
কাঠামো থেকেই পরবতীকালের সংগীতের ব্যাকরণের GN হয়। তবে তার জন্য সময় লাগে বহু শত 
সহস্ৰ বছর। 

সুতরাং আমরা বলতে পারি শ্ৰমজাত কৰ্মই আগে এবং তার প্ৰভাবে সংগীতের জন্ম। শ্রম 
ঘেকে উৎপন্ন হয়ে তা আবার মানুষের শ্রমশক্তিকেই উন্নত করার ক্ষেত্রে বৃহৎ ভূমিকা পালন করি। 
আদিমকালে শ্রমের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক ছিল সরাসরি ও প্রচ্ছদহীন। পরবর্তীকালে শুধু শ্রম নয়, 
মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ আশা আকাত্তক্ষার কথা সংগীতে ব্যক্ত হতে GAG করে। এই ধরনের 
গানকে আপাতভাবে শ্রমের সঙ্গে সম্পর্কহীন মনে হলেও একটু খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে 
যে তা আজ্ঞও শ্রমকেন্দ্রের সঙ্গে গাটছড়া হারায় নি। এই-সমস্ত গানও ধ্বনিত হচ্ছে শ্রম-চছন্দ ও সুরে। 
আজও বাংলাদেশের যে-কোনো অঞ্চলে নানা ধরনের শ্রম-সংগীতের সঙ্গে অন্য ধরনের বৃহৎ পরিধির 
গান শোনা যায়) দেখা যাবে বিশেষ অঞ্চলে উভয়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ অত্যন্ত গভীর । 


১৬৩০ 


সূরগত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের নানা দিক 
আমরা এই নিবন্ধে বাংলার লোকসংগীতের আঞ্চলিক সুরগত বৈশিষ্ট্যের সূত্ৰ নিয়ে আলোচনা করব। 
বাংলাদেশে প্রচলিত UE? ধরনের লোকসংগীত সম্পকে আলোচনার কোনো সুযোগ এখানে লেই। 
বাংলার মূল তিনটি লোকসংগীত হল পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালী, উত্তর বঙ্গের ভাওয়াইয়া এবং MG বঙ্গের 
ঝুমুর ও বাউল । প্রথম পর্যায়ে এই তিন ধরনের লোকসংগীতকে ধরে আমরা তার আঞ্চলিক সুর- 
বৈশিষ্ট্যের সূত্ৰ নিরূপণ করতে পারি। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি : 
(১) স্বর কাঠামো ও চলন, 
(২) বিশেষ প্রাকৃতিক ও শ্রম প্রভাবজনিত বৈশিষ্ট্য, 
(৩) ভৌগোলিক অবস্থান জনিত বৈশিষ্ট, 
(a) বিশেষ ধরনের কষ্টপ্রয়োগণত বৈশিষ্ট্য, 
(>) স্বর কাঠামো ও চলন : 
বাংলার লোকসংগীতের সুরগত বৈশিষ্ট্যের অনেকটাই নির্ভর করে তার বিশেষ চলন্ভঙ্গির 
উপর ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া ও ঝুমুর গানের মধ্যে যেমন আমূল প্ৰভেদ বিদ্যমান; বিপরীতে আবার 
স্বরগত ক্ষেত্রে US সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপরোক্ত তিন ধরনের গানের অসংখ্য 
রূপ পাওয়া গেলেও তাদের সর্বজনীন রূপ এই রকম 
ভাটিয়ালী 
পম গর AA A 
গম পম পম গ 
সর মম পধ নধ A... DA নল স...... 
সর্ব সণ ধপ মগ রগ রস 
TR মন্ত রস 
steam : 
স রম পধ 4 
ধণ ধণ ধণ ধপ ম 
মগ রস রম গর স 
{| সর গগ মগ রস 


পধ পর্স নস 

সর সণ ধন ধপ ম 

সপ ণধ পম গর সম গর সণ্‌ ........ 
গম গর জ্ঞর স্‌ ................১......১১-,-০,. 


একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে বে বাংলার প্রধান এই তিন ধরনের গানের স্বৱকাঠামোয় প্রায় 
২ কোনো প্ৰভেদ নেই। কিন্তু চলনতঙ্গির পার্থকাজনিত কারণ এদের সম্পূর্ণ আলাদা রূপ দেয়। এই বৈশিষ্ট্য 
উদ্ধৃত হয়৷ তার প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক ও সামাজিক কারণ থেকে। 


১৬১ 


(২) বিশেষ প্রাকৃতিক ও শ্রম প্রভাবজনিত বৈশিষ্ট 

নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গের মূল সুর ভাটিয়ালী। নদীর বয়ে চলার গতি এবং মাঝির নৌকা বাওয়ার 
প্রভাব ভাটিয়ালী গানের চলনে সরাসরি প্রতিফলিত হয় । তাই ধীর গতিতে বয়ে চলার মতোই ভাটিয়ালী 
গান অচঞ্চল। নদীর দীৰ্ঘ ব্যাপ্তি মূর্ত হয়ে ওঠে তার প্ৰলম্বিত স্বর প্রক্ষেপণে। আরোহণে কিঞ্চিৎ চাঞ্চলা 
প্রকাশ পেলেও অবরোহণে তা সুরের বাজ ধরে ধীর গতিতে নেমে এসে খরজে স্থায়ী হয়।জীহট্ৰের একটি 


পাড়ি ধরো সুজন নাইয়া 
আমি নদীর কূল পাইলাম না। 
গাগা মা মা মা +t 1 FY 1 | BH মা 
~~” 
পা ডি 0 ধ রো o ০ ৩ ০ o ০০ ৩ 
গমা গা রা সা সা রা গা পা মা পা পমা গা 1 1 F 1 
Foo জজ ন না ই য়া ০ o ০ ০০ ০ ০ oò o ০ 
গা মা পা পা | { -মপ গা মা গা রঙা ‘সা -সা -গা 
আমি ন দী o ০ ইর কৃ A পাই লা o ০ ম 
গা -M ‘সা -রা -সা 
লা ০ ৩০ ৩ ৩ 
ভাটিয়ালীর মুক্ত গতি তালের কাধন বরদাস্ত করতে চায় না। কিন্তু বৈঠার প্রলম্বিত চলন 
ভাটিয়ালীতে একটি দোলন আনে। উপরোক্ত গানে সুজন’ শব্দের "সু" -এর উপর এবং নাইয়া -র য়া 


-এর উপর অবরোহী গতির স্বর বিশেষ বীজ কাটা ভঙ্গিতে প্রযুক্ত হয়। একইভাবে “পাইলাম না 
শব্দের ‘না’ -এর উপর বিশেষ খীজধর্মী প্রয়োগ শুদ্ধ রেখাবের উপর আঘাত ক'রে খরজে স্থায়ী হয়। 
এটি ভাটিয়ালীর সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য 


আর-একটি গান: 
মাথায় হাত দিয়া সই বলগো 
কেন সে আইলো না যমুলায়। 
সা মা ন্াা সা সা গা মা পা মা পা মা পা 
০০০০৭ তি নি a 
মাথা য় o হা ত দিয়া সই ৰ ০ A 
মা 1 -গা মা পা মাভ্ঞা রা সা -র্য সা প্‌ 
৪০০০০ হক = অ 
গো ০ o o o কে A ০ M ০ M ই 
সা সা সমা 1 জা -N সরা ‘সা M শা -া শা 
মু 


DVR 


এই গানে কিনা ered ত fae মলা মি এর GAA কোমল গজা Riley দলে BI হয়ে 
উদাস পরিবেশ সৃষ্টি করে এটিও তাটিয়ালীর অপর এক বৈশিষ্টা ৷ 

মাধারণতাবে ভাটিয়ালী তালে গাওয়া না হলেও ভাটিয়ালা পরিবারের বহু গানই তালে 
পরিববেশিত হয়। পূর্ববঙ্গের সারি, মুর্শিদি, মারিফতি, বাউল, চট্কা ও ধামাইল সহ অন্যানা আনুষ্ঠানিক 
গান এবং বহু ধরনের শ্রম-সংগীতকে ভাটিয়ালী পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য করা হয়। সে ক্ষেত্ৰে 
অঞ্চল এবং প্রত্বাতি-তেদে সুরের রকমফের হলেও ভাটিয়ালীর মূল বৈশিষ্ট্য Ta থাকে। 

উত্তরবঙ্গের মূল সূর ভাওয়াইয়া । এই অঞ্চলের প্রকৃতি পূর্ববঙ্গের তুলনায় ভিন্ন | উত্তরবঙ্গে নদী 
থাকলেও তা পূর্ববঙ্গের মতো ব্যাপ্ত ও গভীর নয়। পূর্ববঙ্গের নদীর তুলনায় কম চওড়া কিন্তু অনেক 
বেশি খরন্রোতা। প্রাকৃতিক পরিবেশেও বন জঙ্গল এবং অসমতল ভূমির আধিক্য। জীবন জীবিকা মূলত 
নদীর সঙ্গে যুক্ত নয়। চাষবাসের ক্ষেত্রেও উত্তরের জমি পূর্বের তুলনায় কম উর্বর। এ অঞ্চলের সুর 
ভাটিয়ালীর তুলনায় অনেক বেশি চঞ্চল। অসমতল জমি এবং ছোটো ছোটো পাহাড় টিলা থাকার কারান 
প্রকৃতিতে প্রতিধ্বনির একটি বিশেষ স্থান আছে। সাংগীতিক ক্ষেত্ৰেও তা বিশেষ স্থান অবলম্বন করে 
আছে। প্রায়শই ভাওয়াইয়ার সুর প্রতিধর্ষনির বৈশিষ্টকে কাটা কাটা সুরের মাধ্যমে নিমের অঙ্গে ঠাই 
দিয়েছে। আরোহণে বরজ থেকে উদ্ধিত হয়ে সর ম প ধন গতিতে অগ্রসর হয়ে ঘন ঘন অল্ংকারের 
বহুল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিশেষ ধরনের গলা ভাঙ্তার পর FA মধ্যমে স্থায়ী হয়। এটি তাওয়াইম়ার 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । এর পরে ধীর গতিতে ম গ র ম গ র স চলনের মধা দিয়ে খরছে স্থায়ী হয়। 
কোচবিহারের একটি গান 

ও মোর জলের কুম্ভীর রে 
তুই মোক ধরিয়া বারে খা 
অল্প বয়সে বিয়ার স্বামী ধন মোর গেইছে রে মরিয়া। 
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১৩৩ 


এই গানটিতে eda রে শব্দের 'রে' দীর্ঘ টানে উচ্চারিত হয় এবং অবাশেধে "হে তিচ্গারণের 
মধ্য দিয়ে গলা ভাঙার পর মধামে নেমে আসে। একইভাবে "বা" অক্ষরের উপরেও গলা ভাঙে এবং 
তার পর পঞ্চম থেকে কোমল নিখাদে পুনরারোহণের মাধ্যমে AAS নেমে আসে | আর একটি ভাওয়াইয়া! 
(মইযাল) : 


আরে ও মোর মইবেয় দফাদার ভাই 
ডালা সাজান ভালা রে সাজান 














চল মইবের বাথানে বাই রে। 
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রে 








এই গানটিতে “মইশের দফাদার ভাই''-এর ‘ভাই’ শব্দটি মোজাসুজি উচ্চারিত না হয়ে 
ভা--হা--হা--হাই উচ্চারিত হয়। পর্দাগুলি যথাক্রমে র A ণ্‌ ধৃ পৃ। এর প্রত্যেকটি বিশেষ জোর দিয়ে 
উচ্চারণ করা হয়। এই ধরনের প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক প্ৰতিধ্বনি মূর্ত হয়ে ওঠে । 
ভাওয়াইয়া গানের অপর সূরগত বৈশিষ্ট্য হল বহুল শ্রুতির ব্যবহার। প্রায়শই দুটি নিখাদের 
মধ্যবতী শ্ৰুতি বিশেষ আমেজ আনে। এর সঙ্গে ঈবৎ নিশ্ব শ্রুতির ধৈবতের প্রয়োগও বিচিত্র নয়। 
ভাওয়াইয়ার মূল দুটি ধরন দীঘল ও খিরল ছাড়া পরিবারের অপর সদস্যদের নাম গাড়িয়াল, মইবাল, 
মাছত বন্ধু এবং নানা নামের অনেক রকমের চট্কা। 
ভাওয়াইয়া সব সময়ই তালে পাওয়া হয়। তার চলনের নিজস্ব কিছু ছন্দ আছে। রকমফেরে 
আবার ভাওরাইয়ার নানারকস ছন্দ । যেমন দীঘল ভাওয়াইয়ার সাধারণ ছন্দ 
|১ ১ ১ ২]১ ২ ১ al 
ভিন্ন রূপে একই ছন্দ 
[>> ১১ ১১ ২ | ১ ২ ১ ২ | 


১৬৪ 


আবার মহইষাল পা হাতত কৰুণা গালের ছন্দ তিন প্রকৃতির । তার মধে। মহিষ ৰা হাতির চলনের 
প্ৰত্যক্ষ প্রভাব স্পষ্ট 
|১১১২।১১২০| 
উপরোক্ত ছন্দে অষ্টম মাত্রাটি অনুচ্চারিত থেকে হাতি বা মহিষের চলার দোলন আলে | আবার 
ভাওয়াইস্না-অনুসারী ত্রিমাত্রিক চট্কা ছন্দের বিশেষত্ব অন্য ধরনের | আমাদের চেনা দাদরা ছন্দের সঙ্গে 
তার কোনো মিল নেই। বরং তা পাস্চাত্যের ৬/৮ ছন্দের কাছাকাছি : 
1১০২|১২০|অথবা|১১২|৷ | 
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যাঞ্চল বা পুরুলিয়া. বাঁকুড়া এবং বীরভ্ম ও মেদিনীপূরের একাংশের মূল সুর 
ঝুমুর । বৃহৎ কুমূর পরিবারে অনেক প্রন্ধাতির গান পাওয়া যায়। মূল ঝুঁমুরের কয়েকটি বিশেষ ধরন 
(নাচনি নাচের বৃমুর, দাঁড়শালিয়া, ভাদুরিয়া, পাতা নাচ ইত্যাদি) ছাড়াও নানা নামে তারা পরিচিত। রাঢ় 
এবং ধলভূমের মাটি রুক্ষ। পাথুরে জমিতে লাল মাটি এ অঞ্চলের জমির প্রধান বৈশিষ্ট্য । শীত ও Sieg 
অত্যধিক শৈত্য ও উষ্ণতা এখানকার প্রকৃতিতে এক SES বৈপরীতা এলেছে। PS ও উষ্ণ জ্জল-হাওয়ার 
প্রভাবে গানের সুর চড়া পর্দায় বাধা থাকে। সুরের প্রকৃতি চঞ্চল এবং তাতে বিশেষ ধরনের মোচড় 
পরিলক্ষিত হয়। ঝুমুরের অপর বিশেষত্ব হল বাঁশি, ধামসা মাদল ইত্যাদি তাল যন্ত্রের ব্যবহার ঝুমুর 
মূলত নাচের গান। তাই নৃতোর অনুষঙ্গ হিসাবে তাল যন্ত্র বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মূলত ত্ৰিমাত্ৰিক 
ছন্দে গাওয়া হলেও একাধিক লয়ের কৌশলী বাবহার যথার্থই প্রাণে উন্মাদনা আনে । একটি ঝুমুর গান 


কত না আদরের কথা বধু শুধালি আমারে 


ফুল ফুটেছে যৌবনে 
অমর আনাগোনা করে 


ও সন রাখিব কেমনে 
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আরোহাণে দুটি নিখাদেৱ বাণহার কৃমূলের বিশেষত । "কত না আদরের কাৰা রর দ্ররর ওলি লিখলেই তা 
পরিস্কার হাবে। তারপর অবাঙোহণের পথে মধামের উপর একটু নাডিয়ে wa সমগর সন্ধ ঘুরে 
উদারার ধৈবতে ক্ষণিক স্থিতি পূৰ্বোক্ত পর্দাগুলির বিশেষ মোচড়সহ প্রয়োগ ঝুমুর সুরের ASG | ঝুমুরের 
অপর বৈশিষ্ট্য হল সুর-কলির শেষ ধাপে কোমল গান্ধারের সচেতন এবং গড়ানো প্রয়োগ. যা ইঙ্গিত 
দেয় সুরের খরজে ফিরে আসার। 

সাধারণত ঝুমুর গানে দুইটি গান্ধার ও দুইটি নিখাদ বিশেষ তাবে প্রযুক্ত হলেও এক ধরনের 
কুমুরে কোমল ধৈবতের ব্যবহার বাড়তি মাধুৰ্য আনে। কিন্তু মঞ্জার বিষয় এই স্বরটি ঝুমুরে ক্ষণিকের জন্য 
প্রযুক্ত হয় এবং প্রায় কখনোই প্রলম্থিত রূপে প্রযুক্ত হয় না। ANG প্রচলিত বাউল গালে আবার কোমল 
ধৈবত AERA ব্যবহৃত হয়। একই সঙ্গে শুদ্ধ রেখাব কোমল হয়ে যায়। আর-একটি ঝুমুর গান : 
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গানের স্থায়ীতে কীচা' শব্দের 'কী'-এর উপর ক্ষণিকের জন্য কোমল ধৈবত ব্যবহৃত হয়েছে। 
এই একই গানের বাণী ang বাউল হিসাবেও গাওয়া হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে শুদ্ধ রেখাব-কে কোমল 
হিসাবে দেখলেই গানের রূপটি পরিষ্কার হবে। 


(৩) ভৌগোলিক অবস্থানজনিত বৈশিষ্ট্য : 

লোকসংগীত মানুষের জীবন থেকে উদ্ধৃত WSIS সম্পদ | লোকসংগীতের নদীতে একই জলে 
দুবার নাওয়া বায় না। একই গায়ক একই গান প্রতিবার নতুনরূপে প্রাণ-দান করেন। এর সঙ্গে আছে 
অদ্কলভেদ। একই গান পাঁচ মাইল তফাতে ভিন্ন রূপে শোনা যায়। কিন্তু তাকে ভিত্তি করে কোনো 
সিদ্ধান্তে আসা অসুবিধাজ্জনক। তবে ভৌগোলিক অবস্থানের ক্ষেত্রে যেখানে গুরুত্বপূর্ণ পার্থকা আছে সে 
ক্ষেত্রে সামাজিক সুত্র ধ'রে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। 


১৬৬ 


সমাজ যেখানে UAB সবুল- HAL সেখানে জুলনামূৃলক সৰ্ণলমত Mia etd. কেশ? উল 

ছাড়া বাড়তি সুরগত চাঞ্চলা সে গানে অনুপশ্থিত। পূর্বে উল্লিখিত 'পাড়ি ধরো পুল নাইয়া” গানটি 
যখন প্রতান্ত গ্রাম থেকে ক্ৰমশ শহর-গঞ্জ এলাকায় আসবে তাতে যুক্ত হৰে বাড়তি অলংকার। কিন্তু 
এর কারণ ব্যবসায়িক নয়। এবং সামাদিক কারণেই এরকম ঘটে। শহর এলাকায় তুলনামূলক গতিশীল 
ও জটিল জীবনের প্রতাবেই গানে এ বাড়তি দ্রুত গতির অলংকার যুক্ত হয়। ময়মনসিংএর শহরাক্ষলের 
একটি ভাটিয়ালীর মুখ শুনলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে : 
“কূপের কন্যা লো 


আমি কি দিব তোর রূপের তুলনা". ইত্যাদি, 
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“কন্যা লো” শব্দের 'লো'-এর উপর সগর সন দ্রুত কিন্তু সুরের বালে খন্ডে উচ্চারিত A | 
“FPR তুলনা" শব্দ দুটির আনুষঙ্গিক সুরে একই বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়। এই ধরনের বেশিষ্ লক্ষ্য 
করে গানটির ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব; এই নিয়ম অন্য যে-কোনো 
লোকসংগীতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। 

উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়ার ক্ষেত্রেও ভৌগোলিক অবস্থানগত পাৰ্থক) সহদেই ধরা পড়ে । অসমতল 
জমি এবং খরস্রোতা নদীর প্রভাবে কোচবিহারের ভাওয়াইয়া অপেক্ষাকৃত চঞ্চল এবং সুরের ওঠা-নামা 
অপেক্ষাকৃত দ্রুত প্রকৃতির ৷ কিন্তু গোয়ালপাড়ায় একই গানের রূপ অনেক FRG জমি এবানে সমতল 
প্ৰধান তাই কোচবিহারের গলা ভাঙা গোয়ালপাড়ায় অনুপস্থিত এবং সুরও অপেক্ষাকৃত সরল প্রকৃতির | 
গোল্লালপাড়ারর একটি মইশাল গানের মুখ শুনলেই এ কথা বোঝা যাবে 

“গাও তোল গাও তোল মইষাল বন্ধুরে 


গাও তোল গাও তোল রে মইযাল 
গাও তোল SRN” ... ইত্যাদি। 
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শুধু আঞ্চলিক সুরগত বৈশিষ্ট্য বা ভঙ্গি নয়, একএক ধরনের লোকসংগীতের সঙ্গে জড়িয়ে 
আছে বিশেষ ধরনের কণ্টপ্ৰয়োগ। যে কণ্ঠে ভাটিয়ালী গাওয়া হয়, সে কন্ঠ ভাওয়াইয়ার পক্ষে অনুপবুক্ত। 
আবার ভাওয়াইয়ার কণ্ঠে ঝুমুর গাওয়া চলে all ঝুমুরের তুলনায় বাউলের কণ্ঠ তিন্বতর। তাই 
লোকসংগীতের আঞ্চলিকতার আলোচনায় এই বিচিত্র কষ্ঠপ্রয়োগের বিষয়টি এসে পড়ে। 

লোকসংগীতের কষ্ঠ প্রয়োগে এই বৈচিত্রের মূল কারণ কণ্ঠে মূল স্বরের সঙ্গে বিশেষ উপসুরের 
ব্যবহার। কণ্ঠ থেকে উৎপন্ন ধ্বনি মুখমণ্ডলে প্রবেশ করার পর দাঁত, জিহ্বা, তালু, নাসারন্ধু এবং ঠোটের 
বিশেষ ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন রূপ লাভ করে। আঞ্চলিক ভাষা এবং উচ্চারণ ভঙ্গিজনিত অভ্যাস 
এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় গানে ব্যবহৃত স্বরগুলির চরিত্র ও তার চলন 
বৈশিষ্ট্য যা আবার প্ৰত্যক্ষতাবেই আঞ্চলিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত। তাই আঞ্চলিক 
লোকসংগীতের সঙ্গে বিশেষ কণ্ঠ প্রয়োগের সম্পর্কটি গভীর। 

নদীকেন্দ্রিক তাটিয়ালীতে উদার ও মুক্ত কণ্ঠ ব্যবহৃত হয়। গানে AIH, পঞ্চম ও গান্ধারে স্থিতির 
কাল অপেক্ষাকৃত বেশি | এই গানের কণ্ঠের প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হল ভারী চরিত্র । গানের স্বরের সঙ্গে উপসূর 
হিসাবে উদারার পঞ্চমের অনুরণন আগাগোড়া ব্যবহৃত হয়ে কণ্ঠকে তারী চরিত্র দেয়। GTA অংশে 
বা বিশেষ ক্ষেত্রে সুর যখন মুদারার পঞ্চম বা তার উধের্ব অবস্থান করে তখন স্বাভাবিক ভাবে উদারার 
পঞ্চমের স্থানে মুদারার খরদ্রের অনুরণন সুরের সঙ্গে ধ্বনিত হয়। 

ভাওয়াইয়া গানের কঠরীতি অনেকটাই ভিন্ন প্রকৃতির । বরজ বাতীত এ গানে মধ্যম ও কোমল 
নিখাদ সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। সাধারণত এ গান ভাটিয়ালীর তুলনায় চড়া পর্দায় গাওয়া হয়। গানে 
বাবহৃত কণ্ঠ মূলত মধ্যমের বৈশিষ্টাসৃচক। উপরস্ত কোমল নিখাদের অতি ব্যবহারের প্রয়োজনে কণ্ঠস্বর 
আরো SPE হয়ে ওঠে। মধ্যমের উচ্চবতী পর্দায় গান চলাকালীন আগাগোড়া যধ্যমের অনুরণন ধ্বনিত 
হয়। মধ্যম থেকে বরজে অবরোহণের সময় AACS অনুরণন গানে গভীরতা ও স্থিতির ভাব আলে। 

WW ব্যবহৃত কণ্ঠ মূলত মধ্যমের বৈশিষ্টসূচক হলেও তা তাওয়াইয়ার মতো তীক্ষ্ণ নয়। 
কোমল গান্ধার, কোমল নিখাদ এবং কোমল ধৈবতের উপস্থিতির কারণে কণ্ঠস্বর কোমল প্রকৃতি অৰ্জন 
করে। ঝুমুর গান ভাওয়াইয়ার মতোই চড়া পর্দায় গাওয়া হয় এবং কণ্ঠে মধামের অনুরণন ধ্বনিত হয়। 
এই মধ্যম আবার কোমল গান্ধারের উপস্থিতির কারণে নরম হয়ে পড়ে বলে গানে আগাগোড়া এই 
বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। রাঢ়ের অপর গান বাউলে কোমল রেখাবের বহুল উপস্থিতির জন্য কণ্ঠস্বর আরো: 
নমনীয় হয়ে ওঠে | কোমল এবং অতিকোমল ব্রেখাবের প্রাধান্যের কারণে কণ্ঠে একটি বাড়তি কম্পন 
aS হয়। 
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বাংলা কাব্যগীতির ভাষা 


রত্না ভট্টাচার্য 


1 bees Ses A lg ee ae 
সুরের যৌগিক মিশ্রণে উৎপন্র গান। কথা এবং সুরের মাধ্য কোন্টি গানে প্রাধানা পাবে এ নিয়ে 
তর্ক আছে এবং চলছে বহুদিন ধারেই। এই প্রাধান্য নিয়েই গানের fea ভিন্ন পরিচিতি থাকে। কাব্য 
সংগীত বা লিরিকের ক্ষেত্রে সুর এবং বাণীর পরস্পর মিলনের মধ্য দিয়ে রস সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন 

"আমাদের ভাব প্রকাশের দুটি উপকরণ আছে__ কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ 
করে, সূরও প্রায় ততখানি ভাবপ্রকাশ করে। এমন-কি. সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে, একই 
কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ভাব প্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই 
পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা, Gon ভাষায় মিশিয়া আমাদের তাবের ভাষা 
নিৰ্মাণ করে' (“সংগীত ও কবিতা” সংগীতচিস্তা')। 

দু পাখায় তর না দিয়ে পাবি যেমন আকাশে উড়তে পারে না আমাদের কাব্যসংগীতের বেলায়ও 
এ কথা সত্য। এই সংগীতের দুই পাখা, একটি কথা (কাবা) অপরটি সুর (সংগীত); যথার্থ কাবা- 
সংগীতে এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য থাকে। এই গানের ভাষা যখন ভাবের ভাষা হয়ে যায় তথন বাক৷ 
ও সুর আপন গৌরব রক্ষা করেও Wega মধ্য দিয়েও একে অন্যকে যথাৰ্থ ভাবে প্রকাশ BA! এই 
শ্রেণীর সংগীতের ধর্মই হল কথা ও সুরের পরস্পরের অপূর্ণতা । গদোর ভাষায় অপূর্ণতা দোষণীয় কিন্তু 
কাব্যসংগীতে তাষা প্রকাশের অপূৰ্ণতাই সুরের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। এই অপূর্ণতা তা হলে কী? এ 
বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন “সকলপ্রকার কথোপকথনে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান আছে। কথা, ও যে 
ধরনে সেই কথা উচ্চারিত হয়, কথা তাবের চিহ্ন (signs of ideas), আর ধরন অন্তাবের চিহ্ন (signs 
of (celing)| কতকগুলি বিশেষ শব্দ আমাদের ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে এবং সেই ভাবের সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে যে সুখ বা দুঃব উদয় হয় সূরে তাহাই প্রকাশ করে। 'ধরন' বলিতে যদি সুরের 
বাক-চোর উঁচু নীচু সমস্তই বুঝায় তবে বলা যায় যে বুদ্ধি যাহা কিছু কথায় বলে হৃদয় 'ধরন' দিয়া 
তাহারই টীকা করে। কথাগুলি একটা প্রস্তাবমাত্র আর বলিবার ধরন তাহার টীকা ও ব্যাখ্যা । ....অতএব 
দেখা যাইতেছে আমরা একসঙ্গে দুই প্রকারের কথা কহিয়া থাকি। ভাবের ও অনৃভাবের।” কবিতা ও 
সংগীত উভয় ক্ষেত্রেই এই অপূর্ণতা বিদ্যমান। তাই তারা সর্বদাই পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় 
একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হবার আকাস্তক্ষায়। দুইয়ের মিলনে সৃষ্টি হয় কাব্যসংগীতের । এই মহৎ 
অপূর্ণতা থেকেই আসে নব সৃষ্টির প্রেরণা। 

কথার ভাষা ও সুরের ভাবা দুইয়ে মিলে তৈরি হয় কাব্যসংগীতের ভাষা এই কথা আগেই বলা 
হয়েছে। তবে এই মিলনকে বিশুদ্ধ যৌগিক মিশ্রণ বল! হবে কিনা সেটাই বিচার্য। কারণ এই মিশ্রণের 
মধ্যেও কথা ও সুরের MED গৌরবের সঙ্গে বজায় রাখাতে হয় এবং থাকেও নইলে গানের প্রকৃত 
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পরিচয় প্রকাশে fey wh. রসভোগের ক্ষেতে FA ও বাণীর পৃথক সত্তার Saale এবং সম্মিলিত 
রূপের রসাস্বাদন দুইই অপরিহার্য । এ হল কাব্যগীতির সামগ্রিক বিচারের দিক। এ ছাড়াও স্বতন্ত্ৰতাবে 
কাব্য গীতির কবিতা ও সুরের ভাষা বিচারের প্রয়োন্ধন আছে। তা হলে আর পূর্ণতা ও অপূর্ণতার 
উপলন্তিতে fy ঘটে না। 

কাব্যসংগীতের ভাষা বা কবিতার ভাবা নিয়ে স্বতস্ত্ৰভাবে বিচার করলে তার একটা ক্রমবিকাশ 
বা বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যাবে। খৃস্টীয় দশম শতকের মধ্য ভাগে বাংল! গানের সন্ধান পাওয়া যাবে 
চৰ্যাপদশুলিতে। এই চৰ্যাগীতির কাল থেকে একেবারে অত্যাধুনিক কাল পর্যন্ত বাংল! গানের ভাষার 
ক্ৰমবিবৰ্তনৈর ধারা বৈচিত্ৰ্য অত্যত্ত আকর্ষনীয় । ভাষার ক্রমবিবর্তন বিচার করতে গিয়ে যে বিষয় এর 
সঙ্গে অবশ্যন্তাবীরূপে এসে হান্দির হবে তা হল বিবয়বন্তর বৈচিত্রা, শব্দচয়ন এবং বাণীবিন্যাস। দশম 
শতক থেকে বাণীবিন্যাসের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বর্তমান নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয় তাই সংক্ষেপে 
লেখবার চেষ্টা করছি। 

রাজ্যেশ্বর মিত্রের একটি রচনায় তিনি (বাংলার কাবাসংগীত) রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর 
গানের কাল CATER বাংলার কাবাসংগীতের বিকাশমান কাল বলে অভিহিত করেছেন। বর্তমান নিবদ্ধেও 
আলোচ্য বিষয়ের সময়কাল নিধুবাবুর গানের সময় থেকে ধরা হবে। 

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ ইতিহাসের দিক থেকে যুগসন্ধিকাল বলা যেতে পারে | এই সময়কে 
মধ্যযুগীয় অবক্ষয়ের শেষপর্ব এবং বাংলার নবদ্রাগৃতির সৃচনাকাল বলে অভিহিত করা যেতে পারে। 
এই যুগে মধ্যযুগীয় চিন্তার অবসান এবং পাশ্চাতা শিক্ষার আলোকে আলোকিত নৃতন এক চিস্তাধারা 
এবং জাতীয় চেতনার উদ্ভব ঘটে। মধ্যযুগীয় সংগীতে প্রধানত ধর্ম-বিষয়ক বিষয়বস্তুই প্রাধান্য পেত। 
নবজাগৃতি পর্বে বিষয়বস্তর পরিবর্তন এবং মানবিক উপাদানের প্ৰাধান্য দেখা দেয় । নিধুবাবুর রচনায় 
পৌরাণিক প্রেমের পরিবর্তে মানবিক প্ৰেমেরই প্রাধান্য দেখা যায়। প্রকৃত বিচারে বাংলা কাব্যসংগীতের 
সূচনা নিধুবাবুর গানের কাল থেকেই । এই সময়কালে আরও কিছু মানুষও কাবাসংগীতের ধারাকে পুষ্ট 
করেছেন। এই ব্যাপারে কালিদাস চট্টোপাধ্যায় বা কালী Peta নাম উল্লেখযোগ্য । আরও এক 
উল্লেখযোগ্য নাম শ্রীধর পাঠক । রাজা! রামমোহনের রচনাও নিধুবাবুর সমসাময়িক । মূলত ধর্মসংগীত 
হলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকিত হওয়ার রামমোহনের গীত রচনা নিঃসন্দেহে বাংলা কাব্য- 
সংগীতের মাত্রা বৃদ্ধি করাতে পেরেছিল। 

পরবর্তীকালে কাব্যসংগীতের বিষয়বস্ততে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটালেন রবীন্দ্রনাথ ধৰ্মীয় গান, 
মানবিক প্রণয়, দেশপ্ৰেম, প্রকৃতি, জাতীয়তা, আস্তর্জাতিকতা, বিশ্বমানবতা, জীৰ্ণ স্ৰীবনের অবসান ও 
নুতন জীবনের আবাহন এবং আরও অনেক কিছু মিলিয়ে অজস্ৰ বিষয় বৈচিত্রের সন্ধান আছে তার 
গানে। বিবয়বস্তুতে এত বৈচিত্রা ও ব্যাপ্তির মূলে ছিল তার সংগীত ভাবনার আধুনিকতা এবং স্বচ্ছ 
দৃষ্টিভঙ্গি। পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় সমাজ জীবনের নানা উত্থানপতনের স্পষ্ট ধারণাই তীর বিষয় 
বৈচিত্রের উপাদান জুগিয়েছে। নিজ জস্মকাল সম্বন্ধে তার লেখা, “বাংলাদেশে আধুনিক যুগের যখন 
সবে আরম্ভ কাল তখন আমি জন্মেছি। পুরাতন যুগের আলো তখন মান হয়ে আসছে কিন্তু প্রতাক্ষ তার 
পরিচয় কতকটা পেয়েছি তার মধ্যে জীৰ্ণ জীবনের বিকার অনেক ছিল।” লবষুগের ডাকে সাড়া দিয়ে 
নবষুগ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ বললেন ‘সকল রকম প্রকাশের মধ্যে যুগের প্রকাশ হওয়া চাই। কত 
রকম যুগের বাণী কত দূঃব কত আঘাত আমাদের উপর পড়েছে। তার কিছু কি আমরা রেখে যাব না?” 


১৭০ 


(অভিভাষণ ৩ সংগীতচি্তা) সমান৷ ঘনিষ্ঠ চেতনাই প্রধানত তারি পিষয় at দাম দে 
পেরেছে। 
ববীন্্রসমসাময়িক এবং পরবর্তীকালে যে-সব মীতিকারের আবির্ভাব ঘটেছে এদের কেউই 
একক ভাবে বিবয়বস্তুর দিক থেকে সমপ্র রবীন্দ্র বৈচিত্র্যের অধিকারী ছিলেন ন্য বরং বলা যায় রবীন্দ্র 
উত্তরাধিকারকে এরা নিজ Gre প্রতিভা অনুযায়ী বেছে নিয়েছিলেন এবং তার মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হতে 
পেরেছিলেন। এঁদের মধ্যে বহুদ্রনের নামই এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে. যেমন অতুলশ্রসাদ, 
ব্লজনীকান্ত, দ্বিজেস্রলাল. কাজী নজরুল ইসলাম, Gea ভট্টাচাৰ্য, গৌনী প্রসন্ন মদুমদার, অনুপম ঘটক, 
হেমেন্দ্রকুমার রায়, ভ্রানপ্রকাশ ঘোব, সুধীরলাল চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র. সলিল চৌধুরী, সুবোধ 
পূরকায়স্থ, অনল চট্টোপাধ্যায়, অভিদিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্ৰম বলা যায় 
নজরুলকে | রবীন্দ্রনাথের পর নদ্দক্লালের গানেই বহু বিচিত্ত বিষয়ের সন্ধান মেলে। রবীন্দ্রপরবর্তীকালে 
বাংলা কাব্য গীতিতে নরনারীর প্রণয় বিষয়টিই সর্বাধিক । লক্ষণীয় বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথের রচনার 
অজস্ৰ বিষয়ের মধ্যে বহু বিষয়ই পরবর্তী কালের কাব্যপীতিতে অনুপস্থিত যেমন প্রকৃতি বিষয়ক, 
দেশাত্মবোধক. আনুষ্ঠানিক রূপক ইত্যাদি। বরঞ্চ পরবর্তী যুগের কাব্য নীতিতে প্রেম বিষয়ক etsy সূপুষ্ 
এবং তার সঙ্গে বাইপ্রোডা্ট হিসাবে স্বদেশ চেতনা, সামাজিক চেতন্য বা রান্রানেতিক চেতনা এবং 
অন্যান্য বিবয় কিছু কিছু স্থান পেয়েছে। 
ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হল STAT! Language is the essential tool of human association 
- বলেছেন ক্রিস্টোফার কডওয়েল | Christopher Caudwell, Miusion and Realy | 
প্ৰত্যেক বিষয়বস্তুই ভাষার মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয় দেয় এবং শব্দচয়ন ও বাণীবিনাসের WED 
ঘোষণা করে। প্ৰত্যক গীতিকার নিজ নিজ বাণীবিন্যাস ও শব্দচয়নের মধা নিয়ে স্বতন্ত্ৰ হয়ে STAA | 
এখানেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অন্যানা গীতিকার থেকে THB তার বহুধা বিস্তৃত বিষয় বৈচিত্রোর প্রতোকটিই 
নৃতনবাণীবিন্যাসের মধ্য দিয়ে এক-একটি উল্লেখযোগ্য গানের ere দিয়েছে। নিধুবাবুর কাল থেকে এই 
বাণীবিন্যাসের মোটামুটি একটা হিসেব নিলে দেখা যায় নিধুবাবু কালী মীরা, শ্রীধর কথক. রামমোহন 
রায় সকলেই গানের এক বিশেষ ধরনের স্টাইল তৈরি করেছিলেন। এর সঙ্গে সঙ্গে সুরের ধাচও একটি 
বিশেষ ধরনের ছিল। কিন্তু বিষয়বস্তু মোটামুটি এক হওয়ায় শেষ পর্যন্ত গানগুলি প্রায় এক ধরনের হয়ে 
পড়ে। 
যেমন. 
“তালবাসিবে বলে ভাল বাসি যে 
আমার স্বতাব এই তোমা বই জানি যে 
বিধুমুষে মধুর হাসি দেখতে বড় ভালবাসি 
তাই তোমারে দেখতে আমি দেখা দিতে আসি নে" 


- ব্রামনিঘি গুপ্ত 
'ভালবাসিবে বলে তাল বাসি যে 
আমার সে ভালবাসা তোমা বই জানি লে 
fay মুখের মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি 
তাই-- আমি দেখতে আসি-_ দেবা দিতে আসি নে' 
_ আধব কথক 


বাসনায় কি বাসনা তবু তারে ভালবাসে 
চক্ৰবাক চক্রবাকী কি সুখে তাহারা সূখী 


নিশিতে বিচ্ছেদ দেখি কেহ নাহি কারো পাশে 
- কালী মির্জা 


কালী মির্জার রচনা লিধুবাবুর থেকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল সন্দেহ নাই তবু এই তিনজনের রচলায় 
কোথাও একটা একঘেয়েমি কাজ করেছে। সুরের মিলনে গানগুলি নিশ্চয়ই পৃথক ছিল। রামমোহনের 
গানগুলি ধর্ম বিবয়ক। নিজেই তিনি তার গানকে ‘orn সঙ্গীত’ নাম দিয়েছিলেন। 
তার রচনা “জলে ইলে LA) যে সমানভাবে থাকে 
যে রচিল এ সংসার আদি অস্ত নাহি তার’ 
আদর্শের উপলব্ধি থেকে তার গানগুলি রচিত হয়েছিল। বাংলায় wom রচনার উৎস এই জাতীয় ব্ৰহ্ম 
সংগীত থেকে। 
শব্দ চয়ন ও বাগবিন্যাসের অভিনবত্ে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেকটি গান তার পূর্বস্রীদের থেকে 
WSR! যদিও তার প্রথম যুগের রচনা অনেকটাই তার পূর্বসূরীদের স্মরণ করায় কিন্তু সামগ্রিক বিচারে 
রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী যে অত্যন্ত গতিশীল এবং নবনব বিন্যাসে উজ্জ্বল, এটা অবশ্বাই লক্ষণীয়। 
বিষয়বস্তুর প্রাচুর্য তার প্রকাশ ঘটিয়েছে গানের বাঞ্জনায়। এই দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মূগধৰ্মী এবং যুগ- 
অনুসারী। 
উদাহরণস্বরূপ তার বাণী বৈচিত্রা হিসাবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 
(১৮৮১ সালের পূর্বেকার রচনা) 
আমি চঞ্চল হে 


(১৯৩৪ সালের TEAT) 


সার্থক জনম আসার 
(১৯১২-২১ AT মধ্যে) 


আমরা দুজনা শ্বৰ্গ খেলনা (১৯২৮) 
সীলাপ্জনছায়া (১৯৩০) 
যাবই আমি যাবই ওগো 
বাণিজোতে যাবই। 
লক্ষ্মীরে হারাব যদি 
অলগক্ষ্মীরে পাবই। 
তোসের দেশ ১৯৩৩ সাল) 


একদিন যারা মেরেছিল তারে গিয়ে 
(১৯৩৯ সাল বিশু your জন্ম উপলক্ষে) 


এই উদাহরণগুলি সবটাই দেখিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী বিন্যাস, শব্দচয়ন ও ব্যঞ্জনা 
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বিবয়বস্তুৱ মতোই ডায়নামিক (Dynamic) | ভাষার এই পরিবর্তন AALA সমগ্র রচনাবলীর 
মধ্যেই ধরা পড়ে। যুগের মেজাদ্রকে গ্রহণ কারে তার যুগানুসারী রচনায়, ব্রচনাশৈলীর দ্রুত পরিবর্তন 
এবং নিরস্তর প্রগতি সংগীত were মহিমান্বিত করেছে। তাঁর সর্বপ্রথম যুগের রচনা 'তোমারেই 
করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা গানের বাকাবিন্যাসে পুরাতন যুগের ছাপছোপ স্পষ্ট। সুরের ক্ষেত্ৰেও তাই 
ঝাপতালে নিবন্ধ আলাহিয়া বিলাওলের সুরে ধ্রুপদী কায়দার রচিত এগানের সঙ্গে__'আমি চঞ্চল হে 
আমি সুদূরের পিয়াসি' গানটির তুলনা করলে সুর, ছন্দ, বাক্যবিন্যাসের অগ্রগতি সহজেই অনুগের | 

‘তাসের দেশের গান ‘যাবই আমি যাবই ওগো বাণিজোতে WAR’ গালে 'বাণাজোলত — কথাটি 
সেই যুগের নিরিখে একটি অভিনব এবং গদ্য শব্দ যা গানের মধ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র পেতে পারত না। 
কিন্তু বিষয় ও শব্দচয়ন এবং সুরে একত্র মিলে এমন একটি ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে বাপিজোতে কথাটি 
সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলেই বোধহয় ঠিক এমনি তাবেই গানের কথায় এসেছে 

"আমরা নূতন যৌবনেরই FS 

আমরা চঞ্চল আমরা অন্তুত' ইতাদি আধুনিকতার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ১৯৩৯-এ খৃষ্ট 
ভ্রস্মদিন উপলক্ষে লেখা রবীন্দ্রনাথের গান-_ 

‘একদিন যারা মেরেছিল তারে গিয়ে 

aaa দোহাই দিয়ে। 
গানটি যদিও খৃষ্ট জন্মদিনের জন৷ রচিত তথাপি এর বিষয়বস্ত্রকে ফ্যাসিবিরোধী আধ্যা দেওয়া যায়। 
এই গানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যেই তার ছিল বলে মনে হয়। 
বাংলাগানের জগতে ফ্যাসি-বিরোধী গান হিসাবে এই গানকেই প্রথম গান বলা যায়। ভাষা-বিন্যাসের 
ও শব্দ চয়নের ক্ষেত্রেও এ গান আশ্চর্বরকম WHA এই-সব গানে ভাষার কৃত্রিমতার পরিবর্তে সাধারণ 
মানুষের বোধের সীমানায় পৌছে দেবার ভাষার বাবহারও বিশেষ অভিনব । ১৯৩৭ সালে প্রগতি লেখক 
সংঘের সম্মেলন উপলক্ষে প্রেরিত একবাপীতে তিনি বলেন 'সেব লেখক দেশের GA সাধারণের ভাষাকে 
ব্যবহার করিতে AB অনুভব করেন, এবং যাহারা মনে করেন যে ভ্রনসাধারলের এই ভাষা তাহাদের, 
এমন ব্যবসায় অবলম্বন করা উচিত যাহা তাহাদের উৎকট দাস্ভিকতার সহিত অধিকতর খাপ aa 
(ধুসর মাটি শাত্তদীয়া--১৩৭২ সংখ্যায় শ্রীনেপাল মজুমদার লেখা থেকে প্রাপ্ত) 

রখীন্্রপরবর্তী যুগে বেশ-কিছুদিন কাব্যগীতির লিরিকে রবীন্দ্র প্রভাব লক্ষিত হয়। সুরের ক্ষেত্রে 
প্রভাব খুবই বেশি ছিল। কিন্তু একক বিষয়বস্তু নেরনারীর প্রেম) প্রাধান্য পাওয়ায় গানের বাণীবিন্যাসে 
ক্রমেই গতানুগতিকতা৷ পরিলক্ষিত হয়। রাজনীতি বা সমাজনীতি, বা স্বদেশ চেতনা-_ যে কোনো বিষয় 
হোক-না-কেন সবই এসেছে প্রেমের অনুচর হিসাবে। 

কিছু উদাহরণ দেওয়া যায়। “পৃথিবী আমারে চায় রেখো না বেধে আমায়", 'জেগে আছি একা 
জেগে আছি কারাগারে", "আমি qe বৈশাখী বড়’ ইত্যাদি। 

যে পুরোনো ধীচা ভেঙে রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হয়ে গানের বাণীকে এক নৃতন 
পথে পরিচালিত করলেন, রবীন্্রপরবর্তী গীতিকাররা সেই পরিমণ্ডলে থেকেও কিছুদিনের মধ্যেই 
আরেকটি বীধাধরা sor মধ্যে আটকে গিয়ে ঘুরপাক খেতে লাগলেন। নবসৃষ্টির চিন্তা বা সাংগীতিক 
বিষয়বস্তুর পরিবর্তন বা বাগবিন্যাসের অভিনবত্ব কোনোদিকেই তারা বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট অর্জনে 


১৭৩ 


সক্ষম হলেন না। একই বিষয়বস্তু নিয়ে একই ধাচায় ফেলে একই ধরনের রচনায় প্ৰবৃত্ত হলেন। 
শক্তিশালী গীতিকার হিসেবে vara অবশ্য তার বহুধা বিস্তৃত সংগীত দ্রগৎ বাংলার মানুষকে রসে 
পুষ্ট করেছে। অজয় ভট্টাচার্য, মোহিনী চৌধুরী. সুবোধ পুরকায়ন্থের মতো শক্তিশালী গীতিকাররা বহু 
সার্থক গান রচনা করেছেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাদের গান সাংগীতিক অবনমন থেকে প্রায় শূন্যতায় 
পর্যবসিত হয়েছে বললেও ভুল হবে না। 

"এখনি উঠিবে চাদ আধো আলো আধো ছায়াতে' গানে কাব্যমূল্য যতহ থাক্‌ এক ডজনেরও 
বেশি পান বদি এই একই ধাঁচায় লিখিত হতে থাকে তাহলে তাকে সাদা বাংলায় বিস্বাদ বলা ছাড়া কোনো 
উপায় নেই। 

এরকম গানের বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে. যেমন, 'ঘুমায়ে পড়েছে চাদ. বলতে কি চাই 
আমি বলতে কি চাই যাই ভুলে মুখের পানে তাকাও যখন চোখ তৃলে', 'হাতখানি শুধু রাখ মোর হাতে 
আর কোন কিছু তো নয়". ‘পথ ভূলে কবে এসেছিলে আমার জীবনপথমাকে", "তুমি কি এখন দেখিছ 
স্বপন", 'যে ব্যথা দিয়ে গেলে", ‘কথা নয় আজি রাতে", ‘com যদি মোর অপরাধ হয় আমি অপরাধী 
তবে’ ইত্যাদি বহু গান আছে যা কথার বিন্যাসে বৈচিত্যহীন হবার জন্য সূরের মিলনেও বৈচিত্রাহীন 
একথঘেয়্রেমি. প্যানপ্যানানি ছাড়া আর কিছু নয়। এই-সব গান যে জনপ্রিয় হয় নি তা নয় কিন্তু ইতিহাসে 
স্বাক্ষর রাখার মতো এর রাগবিন্যাসে কোনো অভিনবত্ব নেই। 

এখানে বাংলা গানের আরও একটি দিক উল্লেখ কর! আবশ্যক বলে মনে করি। ১৯৪৩ সালে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ফ্যাসিস্ট হিটলারের তাশুব এবং ভারতের পরাধীনতার প্রানি এই তিন অবস্থার 
মধ্যে জন্ম নিয়েছিল নূতন এক ধরনের প্রতিবাদী গান তার নাম গণসংগীত। বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপট 
আর্থ সামাজিক এবং রান্রনৈতিক আন্দোলন। তাই গালের বিষয়বস্তু খুব SPH এবং স্পষ্ট। এই 
রবীন্দ্র-নজরুলের সাংগীতিক উত্তরাধিকার নিয়ে বহু শক্তিশালী জনপ্রিয় গীতিকারের আবির্ভাব 
ঘটেছিল তখন। 

উল্লেখযোগ্য নাম-- 'জ্নোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, গুক্রদাস 
পাল, নিবারণ পণ্ডিত প্রমুখ! এঁদের রচনার শব্দ চয়ন, বাণীবিন্যাস ও রচনাশৈলী উল্লেখষোগ্য। 


না না না মানব না 
কোটি মৃত্যুরে কিনে নেবো প্ৰাণপণে 
ভয়ের রাজ্যে থাকব না 

নবজজীবনের গান-_ জ্যোতিনিজ্ঞ মৈত্র 
সপ্ত কোটি জনরঙ্গ ভূমি 
বঙ্গদেশ বীর প্রসবিনী 
হ'তনামা শ্র্থলিতা দলিতা শতাব্দীর সঞ্চিত ভীরু- জড়তা 

(বিনয় রায়) 


ও আলোন AATA 
এ যে রাত্রি এখানে cam না 
(সলিল চৌধুরী) 


এই-সব গান নরনারীর প্রেম-বিষয়ক নয় কিন্তু তার বাগ্বিন্যাসের অভিনবত্ব বাংলা কাব্যগীতিতে নতুন 
করার দক্ষতা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। 


গানের বাণীবিন্যাস বা গীতিকবিতার ভাষাবিন্যাস যাই বলা যাক-না-কেন সংগীতের জগতে 
এই ভাষা বা বাণী অপেক্ষা করে থাকে সুরের সঙ্গে মিলন প্রত্যাশায় এ কথা আগেও বলা হয়েছে। 
সুর এসে যথাৰ্থ তাবে কথার হাত না ধবরলে গান হয় অসম্পূৰ্ণ সুর নিয়ে WAST আলোচলা 
করতে গেলে বাণীবিন্যাসের মতোই দেখা যাবে সুরের জগৎটাকেও এক বিশেষ মর্যাদায়, বিশেষ ভাবে 
সুশোভিত করে তুলেছিলেন TAANA wae! ভার মতে “সুরে WMA অর্ধনারীশ্বর যোগ হয়েছে। 
যোগের এই দুই অঙ্কের মধ্যে কে বড়ো কে ছোটো সে বিচারের চেষ্টা করা উচিত an” কথার সঙ্গে 
সুরের মিলনের চেষ্টাই তার প্রত্যেক গানের প্রাণবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। কথার মধ্যেকার ভাব 
প্রকাশে সুর সম্পর্কে কোনো রক্ষণশীলতা Ste করেনি তার মাধো । তাই তার প্রতোকটি গান এক- 
একটি পৃথক স্বকীয়তায় সমূজ্ঞ্ল। তার গানে সুরকে ব্যবহার করার প্রন্মে ব্রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য 
তাহারা কথার উপরে FATS দাড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপরে দাড় করাইতে 
চাই। তাহারা কথা TAM যান Ya বাহির করিবার জন্য. আমি ya বঙ্গাইয়া যাই কথা বাহির 
করিবার EN সুতরাং বাণীর মর্যাদা রক্ষায় সুরের ব্যবহার এবং সুরের WED বজায় রাখা দুইই 
এই বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট। তাই রবীন্দ্রনাথের গান বাণী ও সুরের সম্মিলিত সার্থক রূপ । 


পরবর্তীযুগের সূরকাররা রবীন্দ্রচিস্তা থেকেই সুরতাবনার খোরাক সংগ্রহ কারেছেন। বর্তমান 
শতাব্দীর মধ্যাহ্ন পেরিয়ে অপরাহ পা দেবার মুহূর্ত পর্যস্ত বাংলা কাব্যগীতি সুরে এবং কথায় সমৃদ্ধ 
ছিল। রাইটাদ বড়াল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, fore wa শচীন দেব বর্মন প্রমুখ বাক্তি বাংলা গানের 
জগতে জোয়ার আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশক ও পরবর্তী দশকের কিছু 
কাল পর্যন্ত কাবা গীতির বিকাশমান অবস্থা ছিল। বাংলা গানের জগতে ক্ষমতাধর গীতিকার ও সুরকারের 
উপস্থিতিতে গানগুলি কালজয়ী হবার গুণ অর্জন করেছিল | চল্লিশের দশকে নৃতল আবির্ভূত গণসংগীত 
জন্মমাত্র সুতীব্র চিৎকারে আপন অধিকার ঘোষণা করেছিল। 


এ অবস্থার পরিবর্তন হয় বাটের দশক থেকে। এ সময় থেকে কাব্যসংগীতের বাণীবিন্যাস- 
প্রচেষ্টা আরেক খাতে বইতে থাকে। ব্বীন্ৰ্ৰপ্ৰভাবমূক্ত সামাজিক দায়বন্ধতা-মুক্ত এক ধরনের বাগ্‌ 
বিন্যাসের প্রবণতা এই সময় লক্ষ্য করা যায়৷ চাদ, চকোর, প্রেম ভালোবাসা নিয়ে লেখা গান তার ধাচা 
পাস্টাল। আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে দুনিয়া বদলের স্বপ্নে লেখা "আমরা আনব নতুন দিন’ এই 
অঙ্গীকারের প্রতিও তোয়াক্কা না করে ‘এই, একবার আয় লা। কাল বিকোলে। রবীন্দ্রসদনের মাঠে বসে 
খুব গল্প করা যাবে।' এ ধরনের না পদ্য, না গদ্য বাণীর গান ভিড করল গানের GS শুধু আমাদের 


দেশে নয়। এই-সব ধরনের গান আন্ত বিশ্বের বাজ্জার দখল করতে চলেছে। বিদেশের বাজ্জার-খ্যাত 
বিশেষ ধরনের সংগীত জগতের মদত-পুষ্ট হয়ে এই-সব গান আজ বাংলা গান বা কাব্যগীতির আসন 
দখল করতে চলেছে। এর পেছনে কোনো সৃষ্টিশীল চেতনার ভাবনা নাই, নাই কোনো সং-প্রতিভার 
স্বাক্ষর, নাই কোনো সমাজ জীবনের দায়বদ্ধতা । এটাই বোধহয় অবক্ষস্নী সমাজের দুর্ভাগ্যের ফসল। তবু 
এরা একধরনের জনপ্ৰিয়তা অর্জন করছে। এ জনপ্ৰিয়তার পেছনে রয়েছে মহৎ সৃষ্টির অভাবের দৈন্য। 
কাব্য-সংগীত জগৎ থেকে পিছিয়ে পড়া Ay মণ্ডিত গানের প্রয়োজনীয়তার কথা Se বিশেষভাবে 
ভাবতে হবে তা নয়তো সমাজ জীবনের অবক্ষযী সংস্কৃতির তলানিতে এ থেকে বেশিই বা কী আশা 


করা বায়? 
তবু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই এই দিনের অবসান ঘটবে এবং বাংলায় কাব্যসংগীত আবার 


তার মহৎ সৃষ্টি নিয়ে আবির্ভূত হবে, আবার শতফুল ফুটবে এই বিশ্বাস রাখতেই হবে। 


১৭৬ 


অধুনা আধুনিক গান 


অনল চট্টোপাধ্যায় 


কিছু কিছু সংগীতানূরাগীদের মনে সমকালীন গানের তথা আধুনিক বাংলা গানের 
কথা ও সুর এবং পরিবেশনীশৈলী বিষয়ে একটা অস্বতির ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাদের 
আলোচনায়, সমালোচনায়, বক্তৃতায় এমন-কি, প্ৰবন্ধেও এ গানের ভবিষ্যৎ নিয়েও খুবই হতাশা প্রকাশিত 
হচ্ছে_ এ গালের অবক্ষয়ই তাদের উদ্বেগের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাড়িয়েছে। কেমন যেন চমক্হারা 
নতুনত্বের 'অভাব প্রতি পদক্ষেপে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলা গান মোটামুটি অবলুপ্তির মূখে বলেই 
সকলের একটা বদ্ধমূল ধারণায় পর্যবসিত হতে চলেছে। সকলের পরিষ্কার বক্তব্য গালের কথার দীনতা 
তো আছেই, সুর প্রয়োগের অক্ষমতা এবং সর্বোপরি পরিবেশনের দুর্বলতা-_ বিদেশী চটুল ছন্দের 
ব্যবহার সমগ্র সাংগীতিক এতিহ্যকে কলুষিত করে তুলেছে যার ফলে আজকের বাংলা গান গভীর 
CHA Qed | অথচ বাংলা গান কয়েক দশক ধরে বাংলো সংগীতের প্রাণ ছিল। পৃর্দা-পার্বণ, ধান 
PAG, কাটতে, AAA, "ATI, (প্রেমে, বিরহে, উৎসবে, মাঠে ময়দানে, জলসায়, মজ্লিসে যে গান লক্ষ 
লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হত সে গানই তো এই সমকালীন বা সৃষ্টিশীল গান! এ গান একদিন আমাদের 
রক্তপ্রবাহে মিলেমিশে চারি দিকে ছন্দায়িত ও সুরায়িত করে arte | আজ কোথায় গেল সেই গৌরবময় 
এতিহা__ সে চিরায়ত ধারা? তাই অহেতুক তর্কে না গিয়ে যেনে নেওয়া যাক উদ্বিগ্ন হওয়ার একটা 
কারণ যে নেই তা তো নয়। কিন্তু অবাক লাগে যখন দেখি প্রতি বছর Gia ভূরি গান এই ভাবনায় 
সঞ্জীবিত হয়ে বাজারে বেরুচ্ছে. কাট্তিও হচ্ছে, ক্রনপ্রিয়তাও যে পাচ্ছে না তাও নয়। আবার এই জাতীয় 
গানের আবেদন একেবারে অস্বীকার করারও যেমন উপায়৷ নেই, তেমন এর পাশাপাশি সুন্দর সুস্থ 
গানের পরিবেশনের মাধ্যমে মানুষের রুচিকে Cae করারও কি কোনো পথ নেই? অবশ্যই আছে, 
তেমন দায়িত্ববোধসম্পন্ন দৃঢ়-প্রতায়চেতা সংশীতসৃষ্টিকরেরও প্রয়োজন ও প্ৰয়োজন বলিষ্ঠ 
পৃষ্ঠপোষকতার-_ যারা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে সুস্থ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগীতরসিক 
মনকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। অধুনা দ্ৰুত পরিবর্তনশীল যুগে মানুষের মন হয়াতা তাৎক্ষণিক 
আনন্দই চায়, তবুও তার পরিবেশন বা প্রকাশতঙ্গি সব সময় কুরুচিপূর্ণ বা নিম্ন মানের হবে কেন? 
মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে বলে তা সাংগীতিক এই মহান এঁতিহ্যকে ব্যাহত করবে. স্নান করবে, 
এ কেমন কথা? পরিবর্তনকে মেনে নিতেই হবে-- পুরাতন ধারাকে সর্বসময়৷ আঁকড়ে থাকার দিন যেমন 
নেই, তেমনি উদ্দেশ্যহীন ক্ষণস্থায়ী ধারাও নিশ্চয়ই সংগীত তাণ্ডারকে নতুন কিছু দিতে পারে না, তার 
এত্হ্যিকেও বজায় রাখতে পারে না, এটা মানতেই হবে। 
যদি এ গানের পূর্ববর্তী কয়েক দশকের ধারার দিকে ফিরে চাওয়া যায় তা হলে এর সঠিক 
বিশ্লেষণ সম্ভবপর হবে। রবীন্দ্রনাথের গান কি সে সময় আধুনিক গান ছিল না? কথা ভাবের ব্যঞ্জনায়, 
রুচিশীল সুর প্রয়োগে এবং পরিশীলিত কণ্ঠের পরিবেশনায় সে গান কি আজ্মও অমর হয়ে নেই? সেই 
পথ ধরে কবি, গীতিকার, সুরকার হিসাবে কি আসেন নি দ্বিজেন্দ্রলাল, TENNI, অতুলপ্ৰসাদ এবং 
আরো কিছু পরে কালী নজৰক্ষলের মতো অসাধারণ সৃজন প্রতিভা? গানের বিষয়বন্ততে কত-না বৈচিত্র্য, 
কত-না সুরের সমাহার। উচ্চাঙ্গ, লোকগীতি পাশ্চাত্য সব সুরেরই সমঘ্বস্নে সেসব গান কি রচিত 


১৭৭ 


হয় নি? তিনের দশক থেকেই এল এ ধরনের গানের আখ্যা আধুনিক বাংলা গান প্রতি: কালে 
একই গীতিকার সুরকার হলে তীদের গানকে তাদের নিজ fre নামে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যেমন 
লেখায় সুরারোপ করেছেন অন্য সংগীতকারেরাও যেমন ধীরেন্দ্রচন্্র দাস, কমল দাশগুপ্ত, সুবোল 
দাশগুপ্ত, চিত্ত রায়, অনিল বাগচী প্রমুখ। এ দশকে গীতিকার এলেন লৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, 
দিলীপকৃমার রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী প্রমুখ। সে সময় 
শিল্পীকঠে সেসব গান, যেমন কৃষ্ণচন্দ্ৰ দে-র কণ্ঠে “ফিরে চলো আপন ঘরে”, পঙ্কজ মল্লিকের “ ও কেন 
গেল চলে”, জ্ঞানেন্দ্ৰপ্ৰসাদ গোস্বামীর কঠে ‘আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়'', হীরেন বসুর কথা- 
সুরের গান “শেফালী তোমার আঁচলখানি''। পরবর্তী দশক ভরে গেল নতুন কথা ও সুরের গান প্রণব 
রায়ের লেখায়, সুবোল দাশগুপ্তের সূরে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠে “যদি ভুলে যাও মোরে”, হীরেন বসুর 
রচনায় অনুপম ঘটকের সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে “প্রিয়ার প্রেমের লিপি", রবীন মন্দুমদারের 
কণ্ঠে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে "আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ", সুবোধ পুরকায়স্থর লেখায় কমল 
দাশগুপ্তের সুরে জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে "মেনেছি গো হার মেনেছি''। তিনের দশকে আবর-একজন 
প্রতিভাবান সূরকারের আবির্ভাব ঘটেছিল যার সেইসব চিরায়ত গান আজও সংগীত মন আপ্লুত করে 
আছে. তার নাম সুরসাগর হিমাংশু FSi তার গানের গীতিকার ছিলেন শৈলেন রায়, অজয় ভট্রাচার্য। 
সুরে ছিল অপূর্ব সমন্বয়। একাধারে রাগ-রাগিণী ও পাশ্চাত্য সংগীতের অসাধারণ সমন্বয়-শিল্পী ছিলেন 
গীতা দাম “ছিল চান মেঘের পারে”, শৈলদেবী “রাতের ময়ূর ছড়ালো'', কিংবা শচীন দেব বর্মনের 
“Sle মহল, Sle মহল"', গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য, শৈলেন রায়ের কথায় রাগতিগিক সুরে কতন্না 
গান গেয়েছেন ভীষ্মদেব চ্টাপাধ্যায় শচানদেব বর্মন প্রমুখের! সুবোধ পুরকায়স্থর কথায় হিমাংণ্ড দত্তের 
সুরে গান গেয়েছেন উমা বসু “চাদ কহে চামেলীগো" ইত্যাদি। প্রণব রায়ের কথায় কমল দাশগুপ্তের 
সুরে “মাঝের তারকা আমি” গেয়েছিলেন সেই দশকেই যুধিকা রায়। মলে পড়ে যায় নাকি সুবোল 
দাশগুপ্তের সুরে গাওয়া কে. এল. সায়গলের সেই অবিস্মরণীয় গান "'নাই বা থুমালে প্রিয়" । প্রণব 
রায়ের কথায় শৈলেশ EAA সুরে সাস্তাঝ সেনগুপ্তের গাওয়া "জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা” | 
চারের দশকে এ ধরনের গানের পাশাপাশি সময়মুখী গান কি এল না? ৪২ এর আন্দোলন, NEYT, 
মহামারী, ভ্ৰাতৃক্ষয়ী দাঙ্গা, স্বাধীনতা__ তার প্রতিফলন কি গানে পড়ে নি? কত-না নতুন গীতিকার, 
সুরকার এলেন স্বকীয়তা নিয়ে__ জ্যোতিরিস্দ্ৰ মৈত্র, বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সুকৃতি সেন, সলিল 
চৌধুরী প্রমুখেরা। পাশাপাশি সুরকার অনিল বাগচী, গোপেন মল্লিক ইত্াদি। গীতিকার গৌরীপ্রসম, 
শ্যামল গুপ্ত, মোহিনী চৌধুরী । কত-না আন্দোলনভিজ্তিক গান রচিত হতে লাগল গণনাট্য সংঘের মঞ্চ 
থেকে, পাশাপাশি আধুনিক গানের রীতিনাভিতেও তার প্রতিফলন দেখা গেল। মোহিনী চৌধুরী লিখলেন 
“পৃথিবী আমারে চান”, “জেগে আছি একা জেগে আছি কারাগারে", “মুক্তির মন্দির সোপান তলে”। 
শ্যামল গুপ্ত “অভ্তবিহীন নহে তো অন্ধকার” ইত্যাদি। চারের দশ্শনেই সলিল চৌধুরীর কথা-সূরে হেমস্ত 
মুখোপাধ্যায় গাইলেন “গায়ের বধ”, সুকাস্ত ভট্টাচার্যের লেখায়, সলিল চৌধুরীর সুরে 'রাপার' "অবাক 
পৃথিবী’। বাংলা গানের অন্য অধ্যায় সূচিত হল এই গানের মাধ্যমে। পাচের দশাকও সূচিত হল এ 
ধরনের গানেরই মধ্য দিয়ে-_ কত কথাকার, সুরকার, শিল্পী যে আত্মপ্রকাশ করলেন ভাবা বান না . 
নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত, পরেশ ধর, দিলীপ সরকার, প্রবীর মলুমদার, অনল চট্টোপাধ্যায়, 
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অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায়, আগ্রা দে. সতানাৰ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল নিত, বানৰে Secor ধায়, শৈলেন 
মুখোপাধ্যায়, পবিত্র মিএ, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলদাস বন্দোপাধ্যায়, মিণ্য cure, অমিয় দাশগুপ্ত, 
প্ৰবোধ ঘোষ, সুনীলবরণ, আনন্দ মুবোপাধ্যায় প্ৰমুখ। যাদের রচনায় সুরে এবং কত-না স্বনামধন্য এবং 
স্বনামধন্যা শিল্পীর পরিবেশন-নৈপুণ্যে এ দশক সংগীতের ক্ষেত্রে বাংলা গানের স্বৰ্ণময় অধ্যায়ে পরিগণিত 
হল। বাটের দশকও এই এঁতিহো মহিমান্বিত হয়ে রইল-- নতুন নতুন শিল্পী, গীতিকার, সূরকারে এ 
দশকও SAU তুলল নতুন স্বাদের গানে জটালেম্বর মুখোপাধ্যায়, অশোক রায়. দীনেন চৌধুরীর সুরে 
একটা স্বকীয়তা পাওয়া গেল৷ এ দশকের প্রতিফলন কিছুটা সাতের দশকেও পরিলক্ষিত হয়েছে। এসেছে 
আরো কিছু সৃষ্টিকার ও শিল্পী তাদের স্বকীয় বৈশিষ্টা নিয়ে! 


তবুও কিছু কিছু অ-আধুনিক সংগীতবিদ্দের অবলীলাক্ৰমে উক্তি করতে শুনেছি যে আধুনিক 
গানের আবার আছেটা কী ? এ ধরনের গানের আবার শিখতে বা গাইতে কী লাগে? অবশ্য ওই 
সম্প্রদায়েন সকলেরই যে এই ধরনের একই অভিমত তা বলছি না, কিন্তু প্রায়ই এ বিষয়ে একটা প্রচ্ছন্ন 
উন্নাসিকতা লক্ষ্য করেই__ এ বলার পিছনে মানসিক সত্যতা বা বৈজ্ঞানিক কোনো যুক্তি কতটা কী 
আছে আমি সে বিষয়ে কোনো সঠিক আলোকপাত করতে যাচ্ছি না, আমার TSN হল সমকালীন তথা 
আধুনিক বাংলা গান তার স্বকীয়তার wy সংগীতের বিভিন্ন পর্যায়ের মধো একটি পৃথক শ্রেণীর 
স্বীকৃতি লাভ অবশ্যই করেছে এই ছয়-সাত দশক ধরে। এ গান চিরদিনই সৃষ্টিশীল গান। এ গানের 
গারনরীতির আলাদা বৈশিষ্ট্য যেটা নাকি রীতিমতো সাধনায় এবং আন্তরিক প্রশিক্ষাণ একমাত্র সম্ভব । 
গানের কথার যথার্থ মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা আর সংগীতশিল্পীদনিত হাদয়বৃভিহ আধুনিক 
সংগীতশিল্পীর একান্ত সম্পদ । আমি মনে করি যে-কোনো সংগীতশিল্পীকেই অনেক উদার হওয়া উচিত। 
আত্মকেন্ত্রিক মনোভাবের জন্যই সংগীত সমাজের মধ্যে অধুনা এত বিচ্ছিন্নতা এত রেষারেষি এত 
অনৈক্য ৷ যার ফলে পশ্চিমবাংলা এভ সংগীতসমৃদ্ধ হয়েও অন্যান্য দোশের চোখে আদে এত হেয়, এত 
অবাঞ্থিত। অথচ একদিন ছিল যখন সারা তারত চেয়ে থাকত বাংল! দোশের দিকে নতুন শিল্পী এবং 
নতুন গান শোনার জন্য-_ বাইরের শিল্পীরাও বাংলার সংগীত রসিকদের গান শুনিয়ে শিল্পীস্থীকৃতি 
পাওয়ার BY SHANI হয়ে থাকত। 


অধুনা নজক্ষল-গীতির প্রসার বিভিন্ন কারণেই উৎসাহব্যঞ্জক হয়েছে__ হয়তো তর্কের অনেক 
অবকাশ আছে তবুও বলব পরীক্ষা-নিবীক্ষাপূর্ণ আধুনিক গানের অস্থিরতা এবং বরৰীম্মসংগীত 
পরিবেশনের ক্ষেত্রে এক ধরনের দুর্বলতার মাঝে Aaa আবেদন ও বৈচিত্রের মধ্যে একটা 
নতুন স্বাদ অবশ্যই পাওয়া যায়। এর স্বকীয়তা এবং ব্যঞ্জনা যত দিন অনাস্বাদিত আছে ততদিনই এর 
চালা থাকবে তার পর এও একদিন পৌনঃপুনিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ হতে বাধ্য, যার প্রতিফলন 
অধুনা কিছুটা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আগামী দিনের সংগীতপ্রেমিক একে গবেষণার বিবয়বস্ততে পরিণত 
করবে যার সূচনা বলতে গেলে WH হয়েই গেছে। সংগীতপিপাসু মনের নিত্য নৃতন ক্ষুধা চাইবে আরও 
নতুন কিছু _ সেই নতুন কিছুর সন্ধান একমাত্র দিতে পারে নতুন সংগীত সৃষ্টিকারেরা তাদের নব নব 
সৃষ্টির মাধ্যমে। এই সৃষ্টির প্রেরণা হবে নতুন সমাজ-শোষণহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, সুখী জনসাধারণের সুষম 
অর্থনৈতিক রীতিনীতি এবং জীবনধারা । আগেই বলেছি অধুনা দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে মানুষের মন 
চায় তাৎক্ষণিক আনন্দ কিন্তু তাই বলে তার পরিবেশন বা প্রকাশভঙ্গি সবসময় কুকুচিপূর্ণ বা নিম্বমানের 
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হৰে কেন? মানসিকতা বা যুগের পরিবর্তন ঘটেছে বলে তা সাংগীতিক ব্রতিহাকি পদাঘাত করবে কেন? 
পরিবর্তনকে মেনে নিতেই wa— পুরাতন ধারাকে আঁকড়ে থাকার দিন যেমন নেই তেমনি উদ্দেশ্যহীন 
ক্ষণস্থায়ী ধারাও নিশ্চয়ই সংগীত ভাশারকে নতুন কিছু দিতে অপারগ হবেই! আধুনিক গান তার বিষয় - 
বস্তুতে যুগের বা সময়ের বা তৎকালীন সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক রীতিনীতির প্রতিফলন থাকবেই এবং 
সেই পরিশ্রেক্ষিতে এর সৃষ্টির প্রকাশ প্রতিভাত হবেই এ কথা আগেও উল্লেখ করেছি। আগেও বলেছি 
একসময় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্ৰসাদ প্রমুখের গানও আধুনিক গানের পর্যায়ভুক্ত 
ছিল-__ তৎকালীন গৌড়া সংগীতবিদ্দের কঠোর সমালোচনার হাত থেকে এ ধরনের গানও রেহাই পায় 
. নি, তবুও সব বাধা, চোখবাঙানি, অপাঙ্ক্েস্তা, সমালোচনা উপেক্ষা করে স্বসম্মানে, স্বদেশে বিদেশে 
এ গান তার সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছে অত্যন্ত অনায়াস এবং সাবলীল ভঙ্গিমায়। নানান পরীক্ষা-লিরীক্ষার 
মধ্য দিয়ে এ গালের সৃষ্টি এবং পূর্বেই বলেছি সমকালীন যুগ ও সামাজিক য়ীতিনীতিও এ গানের বিষয়- 
বস্তুকে প্রভাবািত করে। তাই সেই পথ ধরে রাষ্ট্রিক বা সামাজিক বিকৃতিও মাঝেমধো প্রভাবিত করায় 
গানের মধ্যে কিছু কিছু অসংগতি ও অপরিণত প্রকাশ যে পরিলক্ষিত হয় না তা নয়। তবে সুখের বিষয় 
প্রায়শই সে ধরনের গান জনসমাদর লাভে অপারগ হয় । যদিও দ্রুত প্রগতির মুখে সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে 
যে বিকৃতি ও অস্বাস্থ্যকর রুচির প্রবণতা দেখা দিয়েছে সংগীতেও যে তার প্রতিফলন ঘটছে না তা নয় 
কিন্ত সেটাই তো আধুনিক গানের সামপ্ৰিক রূপরেখা হতে পারে না। নিত্য নতুন অনুধাবনের মাধ্যমে 
অধুনা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনাবোধের, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার সম্যক অনুভূতিতে রচিত হচ্ছে এ 
আখ্যান ভাগ, আর ভারতীয় সংগীতের বিশাল ভাশার থেকে আহরণ করে এমন-কি. অন্যান্য দেশের 
সুরমূর্ছনার যথাযথ সংমিশ্রণ ঘটিয়ে রচিত হচ্ছে এক তিন্ন স্বাদের সুখের মায়াজল, যা সততই ছন্দমুখর, 
সুরেলা এবং বৈচিত্রো অনন্য। 


কিছু কিছু সংগীতানুরাগীদের ধারণা রেডিও-রেকর্ডের গান শুনে আধুনিক গান অনায়াসে গাওয়া 
যায়__ এ ধারণা নেহাতই যুক্তিহীন এবং অনভিজ্ঞতার ফসল, অবিবেচক মনের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু 
নয়। বিশেষ তাবে স্বর সাধনা এবং পরিশীলিত কণ্ঠ ছাড়া এ ধরনের গান যথার্থ ভাবে গাওয়া খুবই 
কঠিন। সুরের মুনশিয়ানার জন্য, রাগসংগীত. রবীস্রসংগীত এবং লোকায়ত গানেরও কিছুটা অনুধাবন 
এবং সম্যক ধারণা থাকাও প্রয়োজন । কথার শুদ্ধতা এবং উচ্চারণের জন্য আবৃত্তির অভ্যাস থাকা এবং 
সর্বোপরি বাংলা সাহিত্য এবং কাব্যের সম্যক জ্ঞান থাকা একাস্তভাবে প্রয়োছন। সংগীতশিল্পের 
এতিহ্যকে বজায় রাখার জন্য চাই উদার এবং দৃঢ় পৃষ্ঠপোষকতা, যা একমাত্র রেকর্ড কোম্পানি, রেডিও, 
দূরদর্শন এবং সরকারি মাধ্যমণ্ডলোর দ্বারাই সম্ভবপর, নচেৎ আধুনিক গানের "সব গেল রব তুলে 
সার্বিক দায়িত্ব থেকে গা বাচিয়ে চললে আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া একদিকে যেমন কিছুই মিলবে না. অন্য দিকে 
তেমনি সৃষ্টিশীল এই ধরনের গানকেও আর কোনো দিনই এই অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারা 
যাবে না। তাই দেশের প্রতোকটি সমাজসচেতন সংগীতানুরাগী মানুষ, গীতিকার-সুরকার-শিল্পী। সবাইকে 
আজ দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এই তথাকথিত অবক্ষয়কে প্রতিহত করে সুস্থ জীবনধৰ্মী 
প্ৰতিশ্ৰুতি এবং আশ্বাস-সমৰিত কথা-সুরের এই সংগীতকে মানুষের মনের বিস্তৃত আকাশের এক ত্রান 
থেকে আর-এক প্রান্ত ছড়িয়ে দিতে। যে গানে মানুবের মনের প্রতিটি অনুভূতি রূপ পায়, স্বপ্র-ভাবনা, 
ঘিধা-দ্বন্ঘ, প্রকাশিত হয়, যে গানের সুরে ভোরের আমেজ আনে আবার আনে গভীর রাতের শীরবতা। 
বে গান অকপটে মনের গোপন কথা বলে, বাথাতুর মনে আনে ফিরে পাওয়ার আশ্বাস সে গানই তো 
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চিরায়ত গান-_. কোণোদিনও লু হবে না এ গানের ভবিষাৎত। এ Was সংগাতান্রাগাদের মনে এ 
প্রতায় দাগরূক না পাকলে এ গানের Maas অঙ্কুর রাধা সম্ভবপর AU ভালো সূ কথা রচনার 
তাবনা চিন্তা, বিভিন্ন ধরনের সুর প্রয়োগের অনুশীলন এবং পত্রিবেশকদের সঠিক পরিবেশন দক্ষতাই__ 
এ গানকে সম্মানের আসনে বসিয়ে রাখতে সমর্থ হাবে। 


অধুনা জীবনমুখী তকমা এঁটে এক ধরনের গান বাদ্রার মাং করার চেষ্টায় খুবই তৎপর, কিছুটা 
সফলতাও যে পাচ্ছে না তা নয় কিন্তু কিছু কিছু শ্রোতা যেমন এ ধারার গানকে সমাদরও জানাচ্ছেন, 
আবার তাদের কঠেও এও ধ্বনিত হচ্ছে এ গান কি বেশি দিন বাঁচবে? 


সাহিত্য, উপন্যাস, কবিতা গান সব পর্যায়ের স্বকীয়তা আছে, আলাদা-আলাদা পরিচয় আছে, 
ধর্ম আছে, না হলে একই রচয়িতা সব বিষয়গুলি আলাদা করে প্রকাশ করতে যাবেন কেন? বক্তব্য একই 
বিষয়ের মাধামেই তো প্রকাশ করতে পারতেন। চিরকালই সামাজিক রাভ্রনৈতিক, মানসিক পরিবর্তন 
সংস্কৃতির প্রতিটি ধারাতেই প্রতিফলিত হয়েছে। চারের দশকের সেই স্বাধীনতার আন্দোলন, ধৰ্মঘট, 
মন্থত্তর, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, ভ্ৰাতৃক্ষয়ী দাঙ্গা, দেশ ভাগ-_ প্রত্যেকটি বিষয়ের চিন্তাভাবনা জীবনধারার 
পরিবর্তন সব-কিছুরই ছায়া গানের বিষয়বস্তকে প্রতাবান্ধিত করেছে। আধুনিক গান কোনোদিনই 
অবলম্বন করেই রচিত হয় নি. মানুষের মনের সব সমস্যা, আচার-বিচার ভালো লাগা. মন্দ লাগা, বাঁচার 
MAM, সুখী জীবনের স্বপ্ন সবকে কেন্দ্র করেই তো রচিত হয়ে এসেছে শুধু আজকে বলেই নয়, সব 
যুগেই বাচার প্রেরণা ও দ্বপ্র সফলতার আশ্মাসই এ ধরনের গানের বিষয়বস্তু হয়েছে ৷ র্ৰাহন্সনীতির নামে 
অরাজকতার কথা, জনসাধারণের ভালো করার মিথ্যা আশ্বাস সব-কিছুই এ গানের বিষয়বস্তু হয়েছে। 
না হলে চল্লিশের দশকে "পৃথিবী আমারে চায়'', “জেগে আছি একা cant আছি কারাগারে”, 
“অন্তবিহীন নহে তো অন্ধকার”, কোনো এক গায়ের বধূ" “সেই মেয়ে পথ হারাবে! বলেই এবার 
পথে নেমৈছি ', “alta” "অবাক পৃথিবী অবাক করলে ভূমি'" "রিক্সা চালাই ‘মোরা বিক্সাওয়ালা 
“শ্যামলবরনী ওগো কন্যা”, "কন্তাবতীর কীাকন বাছে ইছামতীর কূলে" ইত্যাদি কত-না গান সময়কে 
ভিত্তি করেই তো রচিত ও শ্রোতা-মনের আসন লাভ করেছে এবং সমাদৃতও হয়েছে। এ সময় ধারা 
গীতিকার ছিলেন তারা জনসাধারণের মনের কথাই গানের বিবয়বস্ততত আনতেন অনেক গবেষণার 
মাধ্যমে, সুরকারদের সুরপ্রয়োগের রীতিনীতি এবং শিক্ষাও থাকত ধথারীতি, শিল্পীদেরও ছিল সঠিক 
প্রশিক্ষণ, সংগীতের বিভিন্ন ধারায় পরিবেশনের দক্ষতা, কাব্যের বক্তব্য প্রকাশের মানসিকতা | তবে না 
বাংলা গান সে সময় গৌরবের স্থান দখল করতে সমর্থ হয়েছিল। প্রত্োকেরই ছিল এই সাংগীতিক 
AMS জনমানসে প্রবেশ করানোর অপূর্ব নিষ্ঠা, দক্ষতা, একাগ্রতা ও অসীম অধ্যবসায় | সহযোগিতার 
হাতও সদাই বাড়িয়ে রাখত প্রচার, ব্যবসায়িক মাধ্যম ও জলসার সংগঠক ব্যক্তিরা যার ফলে সে সময়ে 
গান জনপ্রিয়তা লাভেও যেমন সমর্থ হত, তার সুল্যায়নও যথারীতি হত মানুবের মনে। ব্যবসায়িক 
আধামের প্রতিনিধিরাও গানের জলসায় ঘুরে ঘুরে শিল্পী ও গান সংগ্রহ করতেন এবং নির্বাচিত শিল্পীদের 
ঠিক গশ্শিক্ষণেরও বাবস্থা করতেন খ্যাতিমান শিল্পীদের দিয়ে । তার পর রেকর্ড করার সুযোগ দিতেন 
তাদের। এইভাবে কত-না শিল্পীও সৃষ্টি হয়েছে সে সময়ে। একই পদ্ধতিতে তারা গীতিকার -সুরকারও 
যুঁজে বার করতেন এবং তাদের গান নির্বাচন করে খ্যাতিমান শিল্পীদের দিয়ে গাওয়ানোর ব্যবস্থা 
করতেন। নবাগত শিল্পীদেরও 'আকাশবাণী'তে গীত অনুষ্ঠানও তারা শুনতেন এবং সম্ভাবনা দেখলে 
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ভাদেরও আহবান করতেন। এইভাবেই গড়ে উঠেছিল সমকালীন বাংলা গানের MA অধ্যায়। আগ 
সব পদ্ধতিই বদলে গেছে-- পাড়ায় পাড়ায় ক্যালেট কোম্পানি, পকেটে পয়সা থাকলে এবং মোটামুটি 
সামান্য দক্ষতা থাকলেই গানের ক্যাসেট করার সুযোগ মিলে যাচ্ছে। রেকর্ডিং পদ্ধতির পরিবর্তন 
হয়েছে। অনেক আগে যেমন ছিল একবার কি দুবার সংগীত গ্রহণ করা হবে, যাতে সঠিক গাওয়া হয় 
সার্বিকভাবে তার জন্য বার বার মহড়া । এখন বার বার রেকর্ড করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, টুকরো 
টুকরো করে গ্রহণ করে একসাথে মিলিয়ে দেওয়া যায় । সুতরাং আগের মতো পরিশ্রম করারও কোনো 
প্রয়োজন নেই। তখন ছিল দুটি গান, অবশ্য ক্রমান্বয়ে সে পদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়েছে। একটি রেকর্ডে 
৪টি/৬টি করেও গান হয়েছে. পরে সৰ্বনিম্ন ৮টিতে এসে দীড়িয়েছে। আগের মতো OTA) শিক্ষারও 
পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এখন ক্যাসেটমুখী শিক্ষাই বেশি। সে সময় গানের জলসায় শিল্পীদের ভিড় ছিল 
কত। খ্যাতিমান শিল্পীদের পাশাপাশি নবাগত শিল্পীদের স্থান হত এবং তার ফলে তারা শিল্পী স্বীকৃতি 
লাভেও সমর্থ হতেন। আজ সে পদ্ধতিকে সরিয়ে দিয়ে প্রায়শই একক শিল্পীর আসরই বেশি দেখতে 
পাওয়া যাচ্ছে। এখন BAMA র আবির্ভাবের ফলে “আকাশবাণী'র অনুষ্ঠান হয়তো আগের মতো। 
শ্রোতারা উপভোগ করার সময় পান না, বিশেষ করে শহরে একদিন কিন্ত এই "আকাশবাণী'র দৌলতে 
অনেক শিল্পী-ভ্ৰোতা-মন গানে আপ্লুত করার সুযোগ পেতেন-_ ব্যবসায়িক মাধামণ্ড সেইসব গান 
নির্বাচন করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করতেন। স্বীকৃতি পেতেন aga গীতিকার-সুরকার ও শিল্পী । 
আকাশবাণীর "অনুরোধের আসর" ও যে কত wafer এবং মনজয়ী অনুষ্ঠান ছিল সে তো সৰ্বজনবিদিত 
তাই সে সম্পর্কে পুনরায় আলোচনার বোধ করি প্রয়োজ্জন লেই। এইসব বিভিন্ন সমন্বয় ও অসীম 
সহযোগিতায় লে সময়ের আধুনিক বাংলা গান এত সমাদৃত হতে পেরেছিল। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে সব-কিছুরই পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক ৷ শুধু মৌলিক বাংল! গান বেন চলচ্চিত্রের গানের ওপর 
কি তার প্রভাব পড়ে নি? এখনও তো দূরদর্শনের মাধ্যমে পুরোনো সিনেমার গান শোনার সুযোগ হচ্ছে 
শ্ৰোতৃমণুলীর, সৃতরাং বিশ্লেষণ করার সুযোগ তো রয়েছেই। সিনেমার দৃশোর চাহিদানুযায়ী রচিত 
গানের ও তার দৃশ্যায়নের ক্ষেত্ৰে সে-সব গান কত মধুর এবং কাব্যধর্মী ছিল-_ সাংগীতিক এঁতিহ্য 
বজায় রেখেই তো ATS হত। এখন দেখুন সেখানেও আন্দকের ধারার সংযোজন! 


এই গতিপ্রকৃতির কারণ সম্পর্কে যথাযথ অনুশীলনের মধ্যে এ সমস্যাকেও অস্বীকার করা যায় 
না। অধুনা সব স্তরের মানুষেরই দিন যাপন আর কাল ধারপের Gay অবসর বিনোদনের সমর সংগ্রহ 
করা দুরূহ ব্য।পার হয়ে দাড়িয়েছে। তবুও সংস্কৃতিতাবাপন্র মানুবের মন কিছুটা আনন্দ উপভোগ করতে 
তো চান, তারই জন্য তারা কিছুটা সময় বার করতে চান নানান কাজের মধ্যেই। নিবিড় মনোনিবেশ 
করার সময় এই চলমান জীবনে বড়োই স্বর, তাই তাত্ক্ষণিক আনন্দে মনটা একটু ভরিয়ে রাখার এই 
প্রয়াসকেই অনেকে মেনে নিয়েছেন ৷ আগের মতো সেই বাড়িতে বাড়িতে ম্জলিসি গানের আসর এখন 
আর তেমন বসে না, রাত জেগে আসরে আসরে শ্রোতার ভিড়ও আগের মতো নেই। উৎসব, পুজো 
ও সামাজিক অনুষ্ঠানের আসরে ক্যাসেটের মাধ্যমে গান শুনেই শ্রোতামন পরিতৃপ্ত হয় বিশেষ করে চলৈ 
গানে। সত্যিকারের সংগীত রসিক মানুষের সংখ্যা এখন খুবই সীমাবদ্ধ। 

তবুও প্রচার ও ব্যবসায়িক মাধ্যম এবং সরকারের “SY ও সংস্কৃতি দপ্তরের” এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলির “সংগীত বিভাগের" দ্বারা নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের মনে সংগীতের সঠিক 


১৮২ 


স্বাদ গ্রহণ করার তৃষ্ণা খুবই পরিলক্ষিত হয়-_ তারা বাংলার পুরোনো সংগাতের প্রতিহ বেশি করেই 
আকৃষ্ট এটা বোঝা! যায় তারা সে-সব-কিছু জানার এবং গবেষণার কাছে আগ্রহী এটা দেখেই। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের area সংগীত আকাদেমি র পক্ষ থেকে যে-সব কৰ্মপদ্ধতি নেওয়া 
হয়েছে এই সংগীতকে আবার সেই এ্রতিহে) এবং সম্মানে ফিরিয়ে আনার, তা প্রতিটি সংগীতপিপাসু 
মনকে উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধ করেছে। সংগীত প্রতিযোগিতা, খ্যাতিমান সংগীতজ্ঞদের দিয়ে বিভিন্ন 
পর্যায়ের সংগীতের অনুশীলন শিবির, উদীয়মান শিল্পীদের দিয়ে সংগীত সম্মেলন শহরে ও জেলা স্তরে 
সংগীতের গবেষণা সর্ব বিষয়ই খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। তাই ভার প্রতিফলন আধুনিক গানের ওপর পড়তে 
বাধ্য। আধুনিক বালো গান মানেই যে-গান অধুনা রচিত হচ্ছে, সমকালীন বা সৃষ্টিশীল গান। সভতই 
সে গানে সমকালের গতিপ্রকৃতির ছাপ পড়বেই। কিন্তু বাংলা গালের যে এঁতিহা এই গানকে আজ 
জনমনে ছাপ রেখে গেছে কোনোমতেই তাকে মুছতে দেওয়া চলে কি? 


১৬৮৩ 


গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলা গানের ধারা 
একটি সমীক্ষা 


দিলীপ সেনগুপ্ত 


ee পাকানোর মতোই গণনাট্য আন্দোলন শুরুর আগে বাংলা গানের 
গতিপ্ৰকৃতি কিরকম ছিল তার নাতিদীৰ্ঘ বক্তব্য উপস্থাপনার প্রয়োজন আছে, নচেৎ ধারাবাহিকতায় 
ছেদ পড়ে যাবে। শুরুর আগেও একটা শুরু আছে, সেই সুকুটাই এখন করতে হবে। 

গণনাটা আন্দোলনের গর্ভে জম্ম বাংলাগানের আর-একটি ধারা 'গণসংগীত-এর সৃষ্টি এই 
শতাব্দীরই তিরিশ দশকের মধ্যতাগে। জন্মলপ্রেই তার Weta চীংকারে সচকিত হয়ে উঠেছিল সমগ্র 
সংস্কৃতি জগৎ। গণসংগীত কোনো 'সোনার পাথর বাটি" নয় যার কোনো অস্তিত্ব ছিল না বা থাকবে 
না এমনটি নয়। বাংলাগানের নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এরতিহাসিক প্রয়োছনেই এই গানের সৃষ্টি, বার 
অপ্রতিরোধ্য গতিধারা ঝরনার উচ্ছল জলরাশির মতোই বেগবতী, ধাবিতা সংগীত-সাগরের ঢেউয়ের 
বুকে উত্তাল, উদ্দাম প্রাণের স্পন্দন ভ্ৰাগাতে ঘুম ভাঙানো সুরের পরশে | 

যখন বিজ্ঞান ছিল একেবারে শৈশবাবস্থায়, বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ বা ব্যাকরণগত প্রক্রিয়া 
প্রকরণ প্রায় অনুপস্থিত সেই দাস যুগ পেরিয়ে সামভ্তযুগেও বাংলাগান প্রসারিত হয়েছিল (লোকগীতির 
মেঠো পথ ধরে। সামভ্তযুগে লোকসংগীতের পাশাপাশি ঠাই করে নিল ধর্মীয় সংগীত । একদিকে রাজা 
মহারাজা, সামন্ত প্রভু. উচ্চবিত্তের দেলসাঘরে FAR, ধামারের কালোয়াতি কসরত অনা দিকে মাঠে ঘাটে, 
গরিবের কুটারে চলল গ্রামীণ শ্রমন্্ীবী মানুষের ছোটো লোকের গান, 'লোকগীতি ও ধর্মীয় গান। ধীরে 
খ্যামটা ইত্যাদি বিভিন্ন ধারার গ্রামীণ সংগীত । অনা দিকে নব) *'.ড ঠা নগরে, কলকাতার বাবু সমাজে 
আদৃত হল বাংলা Gall. কীর্তন, আখড়াই. হাফ আবড়াই ইত্যাদি এবং গ্রামগঞ্জ থেকে চালান হয়ে আসা 
Saal, পাঁচালি, ঝুমুর খেউড, কবিগান প্রভৃতি শ্ৰীল-অল্লীল গানের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলস গড়ে উঠল 
অভিজাত পরিবারের বৈঠকখানায়, জলসাঘরে, বাগানবাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ পালনের 
মতোই নানা পৃজ্াপার্বণ, উৎসবে নাচগানের আসরের প্রতিষোগিতা শুক্র হয়ে গেল। 

লোকসংগীত থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ধর্মীয় সংগীত এবং এই সংগীত থেকে উপাদান নিয়ে 
সৃষ্টি হল ধ্রুপদী সংগীত। ধ্রুপদী সংগীতের ভূমানন্দ বা নান্দনিক উপভোগ প্রবণতা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপ 
প্রকাশের প্রক্রিয়া-প্রকরণে এই সংগীতকে কার্যত জনবিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজের এক অতি ক্ষুদ্র অংশের 
মানুষের বদ্ধ ঘরে প্রায় বন্দী অবস্থায় কালাতিপাত করতে হল। কিন্তু ধৰ্মীয় সংগীতে নান্দনিকতার দিক 
থেকে লোকায়ত চরিত্রের উপস্থিতি অধিকমাত্রায় থাকায় ব্যাপক অংশের মানুষের মনোজগতে এই 
সংগীত স্থায়ী আসন করে নিল। এই সংগীতের লক্ষ্য নিছক আনন্দদান, মনোরপ্রন বা বিনোদনের জন্য 
নয়, ঈশ্বর বা ভাগ্যবিধাতার কল্পিত রূপ-চেতনার সঙ্গে জনচিত্তের সংযোগ স্থাপনই তার লক্ষ্য | এখানে 
মানুষ নিজের জীবন ও জ্রগতের নিয়ন্ত্রণ কর্তা নয়, ঈশ্বর বা অতীন্দ্ৰিয় শক্তিই মূল বা একমাত্র নিয়ন্ত্রক। 
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HAYS থেকে আছে পৰ্যত শাসকৰগ Proms বা INA এই সংগাতকে AAA Ala MAM, 
অন) দিকে লোকসংগীতের নিকটতম সম্পর্ক হচ্ছে সমাদের নিচুতলাল মানুষের বৃহণ অংশের দ্রাবানের 
সঙ্গে। বাস্তবন্জীবনের ক্ৰিয়াকৰ্ম, সুব-দুঃখ-আর্তি. প্রাকৃতিক এবং মানবিক বাধানিপতি, বিপর্যয় 
লোকসংগীত সৃষ্টির মূল তিণ্ডি। আবার গ্রামীণ মৃঢ়তা, কুসংস্কার, সংকীৰ্ণতা. অন্ধতার বিষয়শুলিও এই 
সংগীতে অঙ্গীভূত হয়েছে। নানান সংগীতের এই বাতাবরণের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠল বাংলা গানের 
প্ৰাথমিক সাংগীতিক পর্িমণ্ডল। 

অষ্টাদশ শতাব্দী পেরিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে যখন বাংলাগানে SAAS এবং কুক্রুচির প্রাবল্য 
দেখা দিল, বিশেষ করে অধঃপতিত বাবুসমান্রের বিকৃতরুচি এবং উদপ্র কামনা চরিতার্থ করার জন্য, 
সেই সময় বাংলাগানে এক নতুন মাত্ৰা যোগ করল TARAS | বাংলাগানের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে 
রাজা রামমোহন রায় ও তার সাথীদের সৃষ্ট এক উন্নত, সুস্থ রুচিসম্পন্ন এই সংগীত নতুন দিগস্তের 
সন্ধান Ra জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারের পৃষ্ঠপোবকতায় এবং বিশেব করে দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, 
রবীন্দ্রনাথ প্ৰমূখের রচনায় পরিপুষ্ট হুল ব্রহ্মসংগীত তথা বাংলা গান। সূচনা হল বাংলাগালের শুভ 
জয়যাত্ৰা । এই গানকে উত্তরোত্তর যারা আরও সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সাতোন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর. WARNA ঠাকুর, যদৃতটু, কামিনী রায়. শিবনাথ শাস্ত্ৰী, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্ৰসাদ 
সেনের নাম উল্লেখযোগ্য । তবে এ সবের উৰ্ধ্বে রৰীন্দ্ৰনাথই হলেন বাংলাগানের was, যিনি 
বালোগানকে সুক্রচি ও কৃষ্টিসম্পন্র এক অপরূপ শৈল্পিক Sa প্রদান কারে একে বিশেষ মর্যাদার 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণের গুদ্ধতা কারো নেই ৷ তৎকালে কীর্তন, বাংলাটপ্লা 
এবং ব্ৰহ্মসংগীত এই ত্রিধারা গঙ্গা-যমুনা-সরক্কতীর মতোই সমগ্র বঙ্গভূমিকে সূর-তরঙ্গায়িভ করেছিল। 


একদিকে যেমন বাংলা গানের বিভিন্ন ধারায় দুঃখ-বেদনা-আর্তি, ঈশ্বরের প্রতি আত্মনিবেদন, 
অদৃষ্টবাদ, আনন্দ, কৌতুক ইতাদি নানা শ্রীল-অশ্রীল ব্যক্তি গত. সামাদিক বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপিত বা 
প্রতিফলিত হয়েছে, অপর দিকে এরই সমান্তরালে আর-একটি গানের ধারা প্রবল থেকে প্রবলতর বেগে 
বইতে শুরু করে যার জন্ম হয়েছিল শ্রমজীবী মানুষের বেঁচে থাকার অজস্ৰ আন্দোলন, সংগ্রামের গর্ভ 
থেকে। fam ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনকালে অত্যাচারিত, 
নিষ্পেষিত মানুষ অন্যায় শাসনশোবণের বিরুদ্ধে বারে বারে গর্জে উঠেছে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ 
শতাব্দীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষক সংগ্রাম, সাঁওতাল বিদ্ৰোহ, সিপাই বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে 
যার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালে নানা সংগ্রায়ী গানের Ga হয়েছে। অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে 
বাংলার নীলচাধীদের সংগ্রাম প্রথম পর্বায়ে শুরু হয় ১৭৭৮ থেকে এবং যা নিরবচ্ছিন্টতাবে চলে ১৮০৩ 
সাল পর্যস্ত। পরবর্তী পর্যায়ে এই সংগ্রাম ১৮৩০ সালে শুরু হয়ে চলে ১৮৪৮ পর্যন্ত । এই নীল বিহোহের 
প্রেক্ষাপটে রচিত অনেক গানের মধ্যে উদাহরণস্বরূপ একটি গান 
নীল বাদরে সোনার বালে 
ae এবার ছারখার। 
অসময়ে হরিশ মলো, 
লংয়ের হল কারাগার 
প্রন্ধার প্রাণ বাঁচানো ভার।' 


shee 


সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে বাংলায় অনুবাদ-কৃত একটি গান-_ 
‘ও শিধো শিধো তাই 
তোর কিসের তরে রক্ত ঝরে 


কি কথা রইল গাঁথা 
ও কানু তোর হুল ছল স্বরে।' 
১৮৫৭ সালে সংগঠিত সিপাহি বিদ্রোহ উপলক্ষে রচিত বাংলা গান__ 
‘হায় হায় একি হইল 
সিপাই পল্টন খেপিল।। 
চারিদিকে মার মার কাট কাট 
যত সিপাই খেপ্যেছে 
কাশীপুরের মহারাজা 
মহল ছাড়ে আল্যাছে।।' 
অসংখ্য কৃষক আন্দোলন বা বিদ্রোহের মধ্যে ১৮৭২-৭৩ সালে সিরাজগঞ্জের কৃষক বিদ্ৰোহ 
ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইংরাজ শাসকদের wy লালিত-পালিত জ্রমিদারগোষ্ঠীর অকথ্য 
অত্যাচার শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহের প্রধান পরিচালক ছিলেন ঈশানচন্দ্র রায়। এই গানে 
তৎকালীন অবস্থার একটি ছবি পরিশ্ফুট__ 
'বঙ্গদেশে কলিশেষে ঘটল বিষম দায়। 
মনিব লোকের জের হয়েছে বিদ্রুপের জ্বালায় | 
যত AAAS জোটে থেকে জমিদারকে 
বেদখল দ্যায়। 
নালিশ করে শাত্তিরক্ষা জুলুম নিষেদ প্রদ্দার পক্ষে 
তায় রাজ! হল নিশান (ঈশান) বাবু, 
কাল সাপ জমিদার | 
গোপালপুরের জমিদারের লুটলো বাড়ী ঘর।। 
সে বিদ্রুপ আলো ঘর জ্বালানো চমৎকার 
সব জমিদার 
শুনে হয় শঙ্কিত বিদ্ধাপের BOR কত। 
নিশান রায়ের হুকুম মতো লোক চলে 
হাজার RTA 
জোটায়ে মামলা নিশান বাবু 
মনিব লোক কত 
অস্থির হ'ল জমিদার আর তালুকদার যত।।' 


১৮৩ 


আগ উদাহরানের সংখা! না বাড়িয়ে এ কৰা বলা যায় যে. অতাতে যখন seme ere 4 আৰিভাৰ 
ঘটে নি তখন বিভিন্ন আন্দোলন, সংগ্রাম না বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে যে-সব ane রচিত হয়েছিল তা 
মূলত ছিল লোকসংগীত। এই সংগীতগুলির সংপ্রামী মননশীলতার সঙ্গে গলসংগীতের একটা আত্মিক 
সম্পর্ক রয়েছে। তৎকালীন সমাজের জনগণের ব্রিটিশ-বিরোধী সংপ্ৰাম এবং কৃষক ও নিপীড়িত শ্রেণীর 
অধিকার ও স্বাৰ্থ প্ৰতিফলিত হওয়ার কারণে এই সংগীতগুলিকে গণসংগীতের পূর্বাভাস বলে ধরা যেতে 
পারে। 

অতীতের যাবতীয় সংগ্রাম. আন্দোলন বিদ্রোহ যা-কিছু ঘটেছিল অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে 
তা ছিল প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসক শোষণের বিরুদ্ধে এবং তার তল্লিবাহক ও বশংবদ জমিদার গোষ্ঠীর 
বিরুদ্ধে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে যে-সব সংগীত রচিত হয়েছিল তা থেকে জন্ম নিয়েছিল ইংরেজ শাসক 
তথ্য সাম্ৰাজ্যবাদ-বিরোধী এক নতুন চেতনা । বিংশ শতাব্দীর শুক্ষতেই ১৯০৫ সালে বঙ্গতঙ্গকে উপলক্ষ 
করে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে এক ব্যাপক গণ আন্দোলনের সূত্ৰপাত ঘটে এবং আসাম, বিহ্যর, ওড়িশা, 
পাঞ্জাব, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্দিতে ব্যাপকতা লাভ করে বস্তুতপক্ষে জাতীয় আন্দোলনে পর্যবসিত 
হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এরই প্রেক্ষাপটে ‘বাংলার মাটি বাংলার wet গানটি গেয়ে মিছিলে অংশগ্ৰহণ 
করেছেল। ১৮৬৭ সালের ১২ এপ্রিল ঠাকুরবাডির একাস্তিক পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত চিত্রমেলা' বা হিন্দু 
মেলা” থেকে শুরু করে 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন পর্যস্ত অনেকেই অনেক কালজয়ী গান সৃষ্টি করে গিয়েছেন 
যা ভারতবাসীর মনে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, স্বাবলদ্বনবৃত্তির উন্মেষ ঘটিয়েছিল_ এই সব গানকেই 
আমরা “জাতীয় সংগীত বা স্বদেশী গান" বলে থাকি। এই “স্বদেশী গান' সৃষ্টির Cara রবীন্দ্রনাথের নাম 
সর্বাপ্রে উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া অন্যান্য অনেক রচয়িতার মধ্যে রঙ্গলাল, বক্ষিযরচন্দ্র, দ্বিজেক্্রলাল রায়, 
অতুলপ্ৰসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল, মুকুন্দদালের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য৷ 

স্বদেশী সংগীতগুলি যদিও তারতবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামে 
অনুপ্রেরণা ও kare শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছিল তবুও তা বুর্জোয়ানেতৃত্বের পরিপোষক ও 
সহায়ক ছিল। মুলত. সাম্রা্রযবাদ-বিরোধী. শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা এবং আত্তদ্তিকতা বোধের উপাদান 
নিয়ে সৃষ্ট গানকেই আমরা গণসংগীভ বলে থাকি। সৃতরাং বলা যায় যে জাতীয় সংগীত বা স্বদেশী 
গানগুলি নিশ্চয়ই গণসংগীতের উপাদান বা তাবাদর্শ নিয়ে সৃষ্ট হয় নি | তবে কাজী নজব্ল ইসলামের 
কিছু গানে গণসংগীতের প্রাথমিক শর্তগুলি পালিত হয়েছে। ১৯২০ সালে ৩১ অক্টোবর সারা ভারত 
ট্ৰেড ইউনিয়নের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বোম্বাইয়ের এম্পায়ার ঘিয়েটারে। এই সম্মেলন শুরু 
হয়েছিল একটি শ্রমিক সংগীত (গণসংগীত ) দিয়ে। কিন্তু দুখের বিষয় সেই গানটি কার ব্চলা বা সুর 
এবং এমন-কি গানটিও উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নি। সুতরাং ভারতবর্ষে সেইটি প্রথম সৃষ্ট গণসংগীত 
বলে চিহ্রিত করা গেল না। তবে ১৯৩৬ সালে ACHE আন্তর্জাতিক সংগীতের অনুসরণে আন্তৰ্জাতিক 
গানটি সৃষ্টি করেন এবং এইটিই বাংলাভাষায় রচিত প্রথম গণসংগীত সে বিষয় বোধ হয় কারও দ্বিমত 
নেই। “শিল্প শুধু শিল্পের জন্য" বুর্জোয়া শ্রেণীর এই তত্ত্বকে বর্জন করে ‘শিল্প জনগণের জন্য” এই বস্তুবাদী 
চিন্তাধারা ঘোষণা ক'রে গণসংগীত, সাংস্কৃতিক জগতে এক নতুন দিগস্ত উম্মোচিত করল। seh ও 
উচ্চাঙ্গ সংগীত, বিভিন্ন ভাববাদী ও দেহতত্বমূলক গান, দেশাত্মবোধক গান, লোকসংগীত, রবীন্দ্র- 
দ্বিজেন্দ্র-অতুলপ্রসাদ-রজনীকাত্ত, মুকুন্দদাস, APH, আধুনিক বাংলা গানের সঙ্গে যুক্ত হল আর একটি 
নাম__ গণসংগীত। 
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faery বিশ্বমহাযুদ্ধে (১৯৩১ সাল) ফ্যাসিবাদের Tae দানবীয় আঞমণিৱ বিরুদ্ধে 
ফাসিবিরোধী আন্দোলন"-এর পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট গণসংগীতের যে জয়যাত্রা গুরু হয়েছিল আছও তা 
আকাবাকা উচুনিচু পথ পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে তার স্থির লক্ষের দিকে! সংগীতে নতুন ভাবনা, ভাবা, 
সুর প্রতিবাদী, সংপ্রামী ও বিপ্লবী চিত্তা চেতনা যুক্ত করে সৃষ্টি হল ফ্যাসিবিরোধী গণসংগীত-- হৈ হৈ 
হৈ জাপান এ" ও কান্তেটারে জোরে দিও শান", 'বন্ত্রকষ্ঠে তোল আওয়াজ, 'মণিপূরের পাহাড়ী পথে 
আমার দেশের মাটি গো '. মরণ Praca দলাদলি করে", ‘আগো দেশবাসী, ভ্াগোরে কিযাণ', ‘চল 
দেশপ্রেমিকের দল’ ইত্যার্দি। 

১৯৪৫ সালে ফ্যাসিবাদের চরম পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজাবাদী দেশগুলিও সামগ্ৰিকভাবে 
দুর্বল হয়ে পড়ল। সমাজতন্ত্রের ধতিহাসিক বিজয়ে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত হয়ে উপনিবেশিক শাসন- 
শোষণের বিরুদ্ধে এশিয়ার দেশে দেশে গণ-অভুখান দেখা দিল, যার ব্যতিক্রম তারতবর্ষেও ঘটল না। 
ব্রিটিশ সাহ্রাজ্ঞবাদের শাসন-শোবণের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন, ধৰ্মঘট, বিদ্রোহের আগুল সারা দেশময় 
ছড়িয়ে পড়ল। গণসংগীতেও তার প্রতিফলন ঘটল। কায়ুর শহীদ স্মরণে চাষী দে তোর লাল সেলাম’, 
রেলধর্মঘটের প্রেক্ষিতে ‘ot উঠছে কার Pore’, নৌ বিদ্রোহের উপর 'নীল সমুদ্র লাল হল নাবিকের 
রক্তধারায়'’, "ছাত্র রসিদ আলি হত্যার বিরুদ্ধে “মহানগরীর রাজপথে যত রক্তের wea’ ইত্যাদি 
কালজয়ী গণসংগীত জন্মলাত FTA | 

গণসংগীতের ভাবাদর্শগতভ আবেদন ও জনমনে তার অসম্ভব জনপ্ৰিয়তা উপলব্ধি করে ও তার 
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আধুনিক বাংলাগানের রচয়িতাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন গান সৃষ্টি করলেন 
(আধুনিক গান) যার মধ্যে গণসংগীতের অনেক উপাদানই খুঁজে পাওয়া যাবে । যেমন--'পৃথিবী আমারে 
চায়, রেখো লা বেধে আমায়" আমি দূরত্ব বৈশাখী ঝড়, আমি যে বহিশিখা', (cart আছি একা, জেগে 
আছি কারাগারে", 'এখনি ক্লাস নয়ন কেন, পথ যে অনেক বাকি/হে সাথী তোমায় ঘুমঘোর হতে তাই 
বারে বারে ডাকি ইত্যাদি। আবার বিপরীতে বল! যায় রবীন্দ্রনাথ ও লচ্ুরুলের প্রভাব গণসংগীত- 
রচয়িতদের মধ্যেও পড়েছে। রচনা ও সুরসূষ্টির দিক থেকে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের উপর রবীন্দ্র প্রতাব 
লক্ষণীয় | তার রচিত "এসো মুক্ত করো' এবং নবজীবনের গানগুলি এর উপযুক্ত উদাহরণ | নজরুলের 
প্রভাব অনেকের মধ্যে পড়েছে। 
উত্তরসূরিরা আধুনিক বাংলা গানের ধারাকে সমুখপানে প্রসারিত করতে সচেষ্ট । তবে আমার মতে 
আধুনিক বাংলা গানের জনক ও শ্রেষ্ঠ রূপকার রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রসংগীত বলে তাকে পৃথকীকরণ 
করলেও বাণী ও ভাবগত দিক দিয়ে তা সমকালীন ও আধুনিকই। আর রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে আধুনিক 
বাংলা গানের কুড়িটি কুটেছিল এই শতাব্দীর তিরিশের দশকে । সেই কুড়ি আজ শত ফুলে বিকশিত, 
তবে সমভাবে সুবাসিত কিনা এ বিষয়ে নানা অভিমত আছে এবং মতাস্তরও আছে। এ বিষয়ে 
পর্যালোচনা পরে করব। তিরিশ/ চল্লিশের দশকে আধুনিক বাংলা গানের আদি পর্বে যে-সব গান সৃষ্টি 
হয়েছিল, আজ নব্বইয়ের দশকেও তার অনেকগুলি শিল্পরসে আমাদের আপ্লুত করে। কে ভুলতে পারে 
বা কখনও ভুলবে, সেই সময় কালে ASS মনল্লিকের কণ্ঠে ‘ও কেন গেল চলে, কথাটি নাহি বলে", শচীন 
দেব বর্মনের কঠে “প্রেমের সমাধিতীরে', সাইগলের কণ্ঠে 'পাখি আন্দ কোন্‌ কথা কয়', যুধিকা রায়ের 
কণ্ঠে ‘সাঝের তারকা আমি পথ হারায়ে', কানন দেবীর কণ্ঠে ‘যদি আপনার মনে মাধুরী মিশায়ে' গীত 
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গানগুলির কা । সমতাবেহ ব্রাগপ্রধান বাংলা গানে শ্ঞানেপ্ত্ৰপ্ৰসান গান্বামা, SGA চট্োপাধ্যায়ের 
সৃষ্টিগুলি বাংলা গানকে এক পরিপূর্ণ মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। এই সময়কালেই PRE A-A 
কীর্তনাঙ্গের গান EAN না ছুঁয়ো না ay’ প্রত্যেক সংগীতপিপাসু মানুষের অন্তরকে ছুঁয়ে গেছে। 
আঙ্গুরবান্সা, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়ার কণ্ঠ এবং তাদের রাগাশ্রয়ী বাংলা গান আমাদের বিশ্হিত করে! 
আববাস উদ্দীন - গীত লোকসংগীত এবং পল্লীগীতি বাংলা মায়ের মাটির কোলে সংগীতের উর্বরা ফসল 
ফলিরেছিল। পূর্বসৃরিদের এই অবিশ্বরণীয় সৃষ্টির এতিহ] নিয়েই বর্তমানের সংগীতকারেরা। সফলতার 
চাবিকাঠিটি আবিষ্কারের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা সদা ব্যস্ত। 

সর্বদাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে বা চলছে গণসংগীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেহেতু রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটেই গণসংগীতের সৃষ্টি, সেই হেতু সদাসর্বদাই পরিবর্তিত অবস্থার 
সমীক্ষার নিরিখে সংগীত রচনা. সুরারোপ করা এবং তা রসোত্তর্ণ করা খুবই কঠিন কান্দ। ফ্যাসি - 
বিরোধী আন্দোলনে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদ-বিরোধী সংপ্ৰামে একদিকে যেমন দেশপ্রেমে উদবুদ্ধ করা 
অপর-দিকে মানুষের চরমশক্রর বিরুদ্ধে থৃণাজ্জাপ্রত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গণসংগীত সৃষ্টি হয়েছে। 
স্বেতশাসকের ষড়যন্ত্রে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় লাখো প্রাণ অকালে ware | সম্প্রীতির আলোকবর্তিকা ন্বালিয়ে 
সৃষ্টি হল 'ও মোদের দেশবাসীরে! আয় রে পরান ভাই আয় রে রহিম ভাই।' সলিল চৌধুরী-রচিত ও 
সুরারোপিত এই গানটি আজ্রও সমভাবেই গীত হয়ে চলেছে। এই সময়কালে 'দ্রোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় 
রায়. হেমাঙ্গ বিশ্বাস. সলিল চৌধুরী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সাধন দাশগুপ্ত, হরিপদ কৃশারী, বিদ্রল তট্টাচার্ব 
প্রমুখ গীতিকার/সূরকারদের ততিরিশ/চল্লিশ দশকে) সৃষ্ট গণসংগীতের অনেকগুলি কালজয়ী সৃষ্টির 
দূর্লভ সম্মান অর্জন করেছে। বিশেষ করে সলিল চৌধুরী-রচিত ও সুরারোপিত গণসংশীতগুলি সমগ্র 
সংগীত-ভাণ্ডারে এক অমূল্য সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হাবে। এই সৃষ্টির প্রবাহে আরও দুই জন 
বিস্ময়কর am উত্তাল সংগীত-তরঙ্গে গণসংগীতের বৈচিত্রের সন্ধান এনে দিয়েছিলেন তারা হলেন 
লোককবি নিবারণ পণ্ডিত এবং কবিয়াল শুক্দাস পাল। এদের ক্ষুরধার ও তীক্ষ্ণ crates সংগীত বাগে 
শাসকবর্গ বারে বারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তাদের সৃষ্টিকে GE করে দিতে চেয়েছে। কারাগারে বন্দি ব্রেখে 
অথবা স্বেরতন্ত্বের চোখ রাঙিয়ে গানের কলিতে কাচি চালিয়ে কষ্ঠরোধের নোটিশ টাতিয়েছে। কিন্তু শত 
অত্যাচার, বাধা নিষেধে গণসংগীতের সির অসিটিকে থামানো যায় নি-- কখনও ঘায়ও all 

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনকারীদের একটি ক্ষুদ্ৰ অংশ একে 
প্রকৃত স্বাধীনতা প্রাপ্তি বলে মেনে নিতে পারেন নি। যে ভাবে ইংরেজ্জ শাসকেরা ভারতের বুর্ভোয়াদের 
হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দিলে সেটা জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘতকতারই সামিল এবং গোপন কোনোও 
চুক্তি বা সমঝোতার ফলশ্রুতি বলে তাঁরা মনে করলেন ও তীর আন্দোলন শুরু করলেন। এই আন্দোলন 
থেকে জন্ম নিল হেমাঙ্গ বিশ্বাস-লিখিত, এবং সুরারোপিভ “আজাদী হয় নি আজও তোর, নব বন্ধন 
শৃঙ্খল ডোর", হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচিত ও দেবব্রত বিস্বাস-সুরারোপিত 'জালিয়ানওয়ালাবাগের, 
জালানাবাদের এসেছে আদেশ চল চল বীর’ ইত্যাদি গান, যেগুলি শক্তি ভ্রোগাল আন্দোলনকারীদের। 
১৯৪৮ সাল জুড়ে এই আন্দোলন চলল এবং ধীরে ধীরে তা জনবিচ্ছিন্ন ও স্তিমিত হয়ে পড়ল 
অতিবিপ্লবীয়ানার হঠকারিতায়। 

১৯৫০ সালে আবার নতুন করে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন OF হল আর এক নতুন চিন্তাভাবনার 
পথ ধরে। গণতান্ত্রিক বাতাবরণের ‘খোলা জানালা দিয়ে গণনাটোর অঙ্গনে হল সবার নিমন্ত্ৰণ। ‘যাহা 
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প্রতিক্রিয়াশীল নহে, তাহাই প্রগতিশীল" এই তত উপস্থিত করে গণসংগীত্র বাণ৷ ও সুখের কপ দিল 
পাস্টিয়ে। অনেক গানই গণসংগীতি না আধুনিক গান তার প্রতেদ করা Aas ছিল না। কারণ এ সব 
গানে ছিল না শ্রেণীচেতনা আন্দোলন বা সংগ্রামের কথা" __শ্রেণীশক্রর প্রতি ঘৃণা। তাই বুর্জোঘা 
শাসকবর্গের প্রচার মাধ্যম বেতার. ইংরেজ মালিকাধীন রেকর্ড কোম্পানি সাদরে আমন্ত্রণ আলালেন 
আধুনিক গানের নতুন মোড়কে মোড়া গণসংগীত (1) পরিবেশন ও রেকর্ড করার ST | গণনাটা সংঘের 
তৎকালীন গীতিকার সূরকারের প্রায় সকলেই এই আমন্ত্রণে সারা দিয়ে বিদেশী রেকর্ড কোম্পানিতে 
যোগদান করেন। Tee গান সৃষ্টি ও রেকর্ড হতে থাকল। দুঃখের বিষয় সলিল চৌধুরী-রচিত ও 
সুরারোপিত ইতিহাস সৃষ্টিকারী গান ‘কোন এক গাঁয়ের বধূ" অথবা সুকাণ্ড ভট্টাচার্য-রচিত ও সলিল 
চৌধুরী-সুরারোপত 'রাণার' গানটিকে আধুনিক বা কাব্যগীতি বলে প্রচারিত হল। যে গান গণসংগীত 
হিসাবে গণনাটা সংঘের মঞ্চ থেকে গাওয়া হত তাই ‘আধুনিক গান’ বলে বেতারে ঘোষিত হত, ব্রেকর্ডে 
উল্লেখ থাকত। ' শাস্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি', ' মেল নয়ন মেলর `. ' চম্পা আমার ওগো শোন , 
‘সোনার হাতে সোনার কীকন', ' মধুমতি বয়ে যাও", * সুনয়নী সুনয়নী ', স্বৰ্ণবরা সূর্যরঙে'. “সোনার 
বরনী ওগো কন্যা", ' উজ্জ্বল এক ঝীক পায়রা ', * এই ছায়া ঘেরা কালো রাতে ' Teor ধিতাং বলে ' 
ইত্যাদি আরও আরও অনেক গানের উল্লেখ করা যেতে পারে। তাবে অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, 
সংগীতপিপাসু মানুষ সুস্থ চিন্তা ও মননে সৃষ্ট এইসব গানের বাণী ও সুরের ছোয়ায় আপ্লুত হল এবং 
সাদরে একে প্রহণ করল। গণসংগীতের অঞ্চল-ছায়ায় আদৃত এইসব গান 'বাংলা আধুনিক গান' নামে 
প্রকাশিত হয়ে সাংগীতিক পরিমণ্ডলে এক সূস্থ বাতাবরণ সৃষ্টি করল। আধুনিক বাংলা গানে এল নব 
জোরার। গোটা পাঁচের দশক জুড়ে চলল এই জোয়ারের জলোচ্ছাস। আবার এই দশকের গণসংগীতের 
সঠিক রূপটিও ফুটে উঠেছে অনেক গানে। গণনাটা সংঘের মাটি কামড়ে পাড়ে থাকা কিছু পুরানো ও 
নবীন গীতিকার-সুরকারেরা বিভিন্ন সংগ্রাম, আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচনা করেছেন গান, যেশুলি 
MAN মানুষকে উজ্জীবিত করেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ রেকর্ডকৃত গানগুলিকেই শুনেছেন, জেনেছেন, 
পছন্দ করছেন__ অনাশুলি তাদের শ্রুতির অগোচরেই থেকে গেছে। 

বাংলা চলচ্চিত্রের শিল্পীরা যখন থেকে সেলুলয়েডের ফিতের মাধ্যমে কথা বলতে শুরু করলেন 
প্রায় তখন থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত অজস্র ছবিতে Ger গাল সৃষ্টি হয়েছে__ যার মধ্য অনেক 
ছায়াছবিতে এমন সুন্দর সুন্দর গান পরিবেশিত হয়েছে ঘা বার বার শুনতে একই ছবি অনেকবার 
দেখেছেন এমন সংগীত র্স-পিপাসু মানুষের সন্ধান বহু পাওয়া যাবে। ছবির গল্প, পরিবেশ, 
পারিপার্থিকতাকে মিলিয়ে এমন বাণী ও সুর সংযোগে সে সংগীতকে যুক্ত করা হয়েছে, তা শুনতে 
শুনতে মানুষ মোহবিষ্ট হয়ে ATS! সেই সময় চলচ্চিত্র গানের জন্য গর্ব করতে পারত। “মুক্তি” 
‘দেবদাস', ‘জীবন সঙ্গিনী' 'ডাক্তার', ‘কাশীনাথ’, শহর থেকে দূরে" বন্দী" “শাপমুক্তি' “সাত নম্বর 
কয়েদী', “মানে না মানা’, ‘সন্ধি , নন্দিনী”, ‘অঞ্জনগড় , “বরযাত্রী”, ‘পাশের বাড়ী’, ‘ছদ্মবেশী’, ‘গরমিল’, 
ইত্যাদি আরও অনেক ছায়াছবির গান এক অপূৰ্ব গীত-মাধুৰ্যের পরশে মানুষকে উদ্বেলিত করেছে, 
যার মধুর সুরধ্বনি আজও প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। সত্তর দশকেও কিছু কিছু গান আমাদের মনকে 
ছুয়ে যাৱ। সেই সময়কালে এইসব গালের রেকর্ড বহু ঘরের প্রামোফোন কলের চোঙার ভিতর দিয়ে 
নিৰ্গত হয়ে পাড়াপড়শীর মনকে সুর-মাধূর্বে তরিয়ে তুলত। রেকর্ড কেনা বা শোনার জন্য দোকানে ভিড় 
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লমাত। কিন্তু আদ যেন কোন্‌ দীৰ্গমাটিল্ন গহ্রে নিক্ষলা প্রসব যন্ত্রণার wes গুনি চারি পিকে। সমগ্র 
আধুনিক বাংলা গানের এই কাল যেন খরা কবলিত এক ধূসর মক্ুভূমি । অতীতের মধু স্মৃতি ন্লোমন্থনে 
এ কালে কি শুধুই গরল নির্গত হয়েছে ? এই আলোচনা অনেক অনেকবার করতে হবে যদিও বা তা 
নানা মত থেকে নানা মতান্তরে যেতে পারে-- তবু তা থেকেই পাওয়া যেতে পারে উত্তর । এখানে তারই 
সূত্ৰপাত ঘটবে সব শেবে। প্রশ্ন থেকে যাবে এবং তার মোটামুটি একটা উত্তরও পাওয়া যাবে__খুব 
বিরল দৃষ্টাত্ত ছাড়া এখনকার ছায়াছবির গান কেন মানুষকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করে না ? সৃষ্টি যস্তৰের 
চাকাটা কোথায় আটকাচ্ছে ? পক্যাশ-বাট দশকেও চলচ্চিত্ৰ বা অনান্য রেকর্ডে বাংলা বা হিন্দি গান বাণী 
এবং সুরের দিক থেকে যে মধুর আবেশ ও মেলডি সৃষ্টি করত STS তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত । 
এর কার্ধকারণ খুঁজে বের করতে হবে! 

পদ্চাশ-বাটের দশকে গণসংগীত যেমন বাংলা আধুনিক গানের সৃষ্টি. তা সে বাণী রচনা বা 
সুরের ক্ষেত্রে হোক এক নতুনাত্বের আম্বাদ ভুগিয়েছিল। চল্লিশের দশকেই বাংলা আধুনিক গানে প্রথিত 
-যশলা শিল্পীদের আবির্ভাব ঘটে গেছে যারা তাদের অপূর্ব কষ্ঠমাধূর্য এই গানকে উত্তরোত্তর জনপ্ৰিয় করে 
তুলেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই গদসংগীতেরও রেকর্ড করেছেন। বেচু দন্ত, জগন্ময় মিত্ৰ, ধনঞ্জয় 
ভট্টাচাৰ্য, হেমস্ত মুখোপাধ্যায়, নৌরীকেদার ভট্টাচার্য, শচীন গুপ্ত, সুধীরলাল চক্ৰবৰ্তী, শ্যামল মিত্র, রবীন 
মজুমদার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দোপাধ্যায়, দ্বিজেন মূযোপাধ্যায়, সত্য চৌধুরী, মামা দে. 
কিশোরকুমার, ভূপেন হাজারিকা, মানবেস্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়. সতীনাথ মুবোপাধ্যায়, সুধীর সেন, মৃপাল 
চক্রবর্তী, তালাত মামুদ, শৈল দেবী. সুপ্ৰভা সরকার, FANE ঘোষ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, 
আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়. প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়ত্ৰী বসু, বাণী ঘোষাল. নিৰ্মলা মিশ্র. ইলা বসু, আরতি 
মুখোপাধ্যায়, মাধুরী মুখোপাধ্যায় এবং সেইসঙ্গে লতা মঙ্গেশকার ও আশা তোসলে প্রমুখ আরও 
অনেকের নাম করা যায় যাদের অপূর্ব কষ্টপরশে বাংলা! আধুনিক গান এক মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে। 

বলা যায় ষাটের দশকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যস্ত বাংলা আধুনিক গানের মধ্য পর্ব হিসাবে ধরে নিলে 
এই পর্যস্তই এই গানের সৃষ্টিধারার সূসমৃদ্ধির একটা লীমরেখা টানা যায়, কিন্তু এর পরবর্তী সময় থেকেই 
আধুনিক বাংলা গানের স্বচ্ছন্দ গতিতে একটা ছন্দপতন৷ কোথায় ধেন ঘটাতে শুরু করল. ঠিক এই সময়েই 
৬২ সালে বিরাট এক ছন্দপতন ঘটে গেল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দৃপ্ত পদচারণায় | চীন-ভারত সীমান্ত 
সংঘৰ্ষকে উপলক্ষ করে তৎকালীন শাসকচক্র দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য এবং 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য নিৰ্মম অত্যাচারের পথ নিল।নেতৃত্ব 
ও কর্মীদের কারাগারে পাঠিয়ে কার্যত সমগ্র আন্দোলন বন্ধ করে দিল এবং গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করল। 
এই সময় অনেক শিল্পী অত্যাচারের ভয়ে ভীত হয়ে শাসকবর্গের সঙ্গে হাত মিলাল এবং গণতান্ত্রিক 
আন্দোলন শক্তির বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করল, গীত রচনা করল, নাটক রচনা করল, বিবৃতি দিল এবং 
গণতান্ত্রিক শিবির পরিত্যাগ করল। সমগ্র রাজনৈতিক, সামাজিক বাতাবরণের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক 
পরিমণ্ডল ভীবণভাবে দূষিত হয়ে পড়ল, প্রগতিশীল সৃষ্টিকর্ম প্রায় wa হয়ে গেল। সৃষ্টির উজ্জ্বল 
আনন্দধারা এক দানবের পৈশাচিক তাণ্ডবে গতি হারিয়ে থেমে গেল। শুরু হল সাংস্কৃতিক অবক্ষয়। 
শাসকবর্গ রিয়া হয়ে একের পর এক মারণ অস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগল এল VPA অবস্থা তার পর 


১৯১ 


'৭২ সাল ও পরবতী সময়ে ভাঙা যাাসিস্ট সন্বাস। সমস্ত সু সাংস্কৃতিক এৰিয়াৰ প্রায় পক্ষ হয়ে গেল। 
পরিবর্তে এল অপসংস্কৃতির বাধ ভাঙা জোয়ার | এক-একটি নারকীয় হত্যার সাঙ্গে সঙ্গে চলল অশ্লীল গান 
সহযোগে উদ্দাম নৃত্য। বাংলা গানের সেই রুূপমাধূ্য, সৃষ্টি-শৈলী সূরমুর্ছন কোথায় হারিয়ে গেল। বিটল্‌ 
রক, পপ. ডিস্কো ইত্যাদি পাচ্চাত্য গানের হুল্লোরে--সূর সংযোগে জম্ম নিল জার এক প্রকার বাংলা গান। 
মধুর সুরের আবেশে আনন্দসাগরে তেসে যাওয়ার পরিবর্তে এক কুৎসিত যৌন সন্ভোগের পৃতিগন্ধময় 
ডোবায় ডুবে মরার উন্মাদনা | 

তবু এরই মধ্যে "ভাঙরে Stara ভাঙ এই কারা SV’ আর "হারাবার কিছু ভয় নেই, শুধু TYR 
হবে হারা’ এই অভয়বাণী শুনিয়ে গশসংগীত আবার মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে সবাইকে একাবন্ধ হতে 
আহ্বান জানাল, সূকাস্তর ‘বন্ধু! তোমার ছাড়ো উদ্বেগ, সুতীক্ষ কর চিত্ত' এই কবিতায় সুরারোপ করে 
কাপুরুবের মতো হত্যালীলা চালিয়ে গেল. পিছন থেকে সাহায্য করে গেল তৎকালীন সরকার ও পুলিশ 
বাহিনী । কত সাথী শহীদ হল তাদের মাতা, পিতা, সম্তান, বধূ, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধুদের চোখের জলে 
ভাঙ্গিয়ে আর পলাশরাডা রক্ত-পরশে শপথের আগুন জ্বালিম্নে। কারা মোর ঘর ভেঙেছে, স্মরণ আছে' 
এই মানসিক বেদনা এবং তা থেকে উৎপন্ন বহ্িশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে যেন চিৎকার করে বলে 
ওঠে, “হুশিয়ার: ও সাথী কিষান মদ্রদুর ভাই সব. হুশিয়ার ।' সত্তর দশকে সৃষ্ট এইসব গণসংগীত এতই 
জনপ্রিয় হয়েছে যা আঞ্জও গাইবার দেনা অনুরোধ আসে। বাংলা গানের প্রায় বদ্ধ ভ্রলাশয়ে এই সব 
গণসংগীত তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল এবং মানুষকে যথেষ্ট উদ্বুক্ধ করেছিল। এই সময়কালে তথাকঞিত 
"আধুনিক গানের কোনোও উল্লখযোগ্য সৃষ্টি হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই বা মনে পড়ে না। 

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ নিৰ্বাচনে স্বৈরশাসকদের বিপর্যস্ত করে বাম ও গণতান্ত্রিক 
শক্তি WITS করে এবং সরকার গঠন করে। রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং শাস্তি ফিরে 
আমে। জলমনে খুশির বন্যা বয়ে যায়। সাংস্কৃতিক পরিমগ্ডলে আবার নতুন সুরে সানাই বাজতে শুরু 
করে প্রথম থেকে শুরু করার মতোই তৃতীয় পর্বের বাংলা গান আবার তার পথ খুঁদে পাওয়ার ব্যাকুল 
আপ্রহে পথচলা OF করল। পুরোনো রচয়িতা, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে নতুনের! এসে যোগ 
দিল। নতুন করে ফিরে পেলাম সলিল চৌধুরী, সুধীন দাশগুপ্ত. দটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর TEN, অনল চট্টোপাধ্যায়, অজয় দাস, আনন্দ মুখোপাধ্যায়. সুমীলবরণ, ভি. 
বালসারার মতো সুরকারদের আর অনুপ ঘোষাল, শিবাজী চট্টোপাধ্যায়, সৈকত মিত্র, কুমার সানু, হৈমন্তী 
শুক্লা, অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, ইন্দ্রাণী সেন, FAM সেনগুপ্ত প্ৰমূখ শিল্পীদের । তবে আমার মতে বর্তমানের 
গায়কদের (দু-এক জনকে বাদ দিলে) মান পূর্বসূরি বেশিরভাগ গায়কদের থেকে তুলনামূলকভাবে কম। 
অবশ্য এ বিবয়ে তাদের সম্পর্কে এখনই শেষ কথাটি বলার সমর আসেনি, কারণ তাদের এখনও অনেক 
পঘ চলা বাকি আছে এবং অন্যান্য কারণও আছে। রাগাশ্রয়ী বাংলা গান কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য 
জায়গার তার অবস্থান করে নেওয়ার অবস্থায় এসেছে। বিশেষ করে অজয় চক্রবর্তী এই যৌবনাবস্থাতেই 
সব দিক দিয়ে যে পারদর্শিতা দেখাচ্ছেন তাতে আমরা গর্ব করতে পারি। এই বিশেষ গানেই অরুণ 
ভাদুড়ী ও মানস চক্রবর্তী নিজেদের প্রচারের জায়গাটা সংকুচিত করে রাখার ফলে পূর্ববর্তী শিল্পীর মতো 


৯ ৯ 


হয়তো সর্বগনপরিচিত নন. কিন্তু ওবা সবাই শিল্পা হিসেবে সবক এ few আমাৰ মনে অন্তত 
কোনো সন্দেহ AR | 

বাংলা আধুনিক গান যখন নতুন সৃষ্টির প্রসব যন্ত্রণায় ব্যাকুল তখন কিন্তু গণসংগীত তার সৃষ্টি 
ধারাকে বহমান রেখেছে। কারণ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে নানা রাদনৈতিক, সামাজিক ঘটনাবলী 
ঘটেই চলেছে, যার গর্ভ থেকে নিত্যনতুন গণসংগীত জ্ৰস্মলাভ করচে। এই পৃথিবীতে কতদিন 
সাম্ৰাজ্যবাদীগোষ্ঠা, বুর্দোয়া শাসকগোষ্ঠী তাদের শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখার জন্য মেহনতী মানুষের উপর 
বলপ্ৰয়োগ, অত্যাচার, শোষণ, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি অমানবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাবে এবং সর্বোপরি তারা 
নিশ্চিহ্ন মা হচ্ছে ততদিন গপসংগীতের Hern অব্যাহতই থাকবে। সম্তর-আশির দশকে এই 
প্রেক্ষাপটেই আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী নিয়ে এবং জাতীয় প্রেক্ষিতে শত শত গণসংগীত সৃষ্টি হয়েছে। 
9299-0 স্থৈরতান্ত্রিক শক্তির পরাজয় ও গণতান্ত্রিক শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ১৯৭৮ সালে ২৭ সেস্টেম্বরের 
সর্বপ্রাসী বিধ্বংসী বন্যা, ১৯৭৮-৭৯ সালব্যাপী আন্তর্জাতিক শ্রস্রিকাশ্রেণীর মহান নেতা স্তালিনের 
জন্মশতব্যর্ধিকী, ১৯৮১ সালের ৩ এপ্রিল মস্তান বাহিনীর নারকীয় হত্যাকাণ্ড এবং প্রচুর ট্রামবাস ধ্বংস 
করা, ৮২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এঁতিহাসিক শান্তি মিছিল, ১৯৮২তে অভূতপূৰ্ব বরা, ১৯৮৩ সালে 
জুলাই মাসে মালদহের মালোপাড়া গ্রামে নারকীয় হত্যাকাণ্ডে তরতান্দা ১৩টি প্রাণের অকালমৃত্যু, ১৯৮৩ 
সালের ৭ নতেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর কার্ল মার্সের মৃত্যুশতবার্ধিকী, ১৯৮৪ সালের ১৯ ফেব্রুস্তারি 
থেকে ১৫ মার্চ কোচবিহার থেকে কলকাতা পদযাত্রা. মার্কিন সাম্রা্যবাদ-কর্তক চিলির গণতান্ত্রিক 
সরকারের প্রধান আলেন্দেকে FEN, দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বৈরশাদক দ্বারা বিখ্যাত বিপ্লবী কবি মোলায়ে্রাকে 
ফীসিকাঠে ঝুলিয়ে হতা করা, আফ্রিকার মহান নেতা ম্যান্ডেলার মুক্তির দাবিতে Taga কৃষক রমনী, 
কৃষক আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী মালতীকে মিছিলেই হত্যা করা ইত্যাদি আরও wae পরিপ্রেক্ষিতে প্রচুর 
গণসংগীতের সৃষ্টি হয়েছে। এই গানের উপাদান বা রসদ সংগৃহীত হায়ে থাকে সামগ্রিক গণসংপ্রাম 
থেকে! 


কিন্তু বনতে গেলে আধুনিক গানের সমাজের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই ৷ মানুষের নিত্য- 
নৈমিত্তিক বাস্তব সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রামের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক নেই বললেই চলে 
এবং কেবলমাত্ৰ আনন্দ দান, অপার্থিব সুখ অনুভূতি সৃষ্টির কাজটুকুই করে। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক 
গানের বাণী রচনায় এমন অনেক আদিব্ুসের উৎপত্তি হচ্ছে তা বাংলা গানের মার্জিত রূপ অমার্জিত 
হয়ে বিপত্তির সৃষ্টি করছে। শতছিন্ন একঘেয়ে প্রেম নিবেদনের নানা ছলাকলার প্যানপ্যানানির পুনরাবৃত্তি 
ঘটিয়ে আধুনিক গানের প্রতি অরুচি এনে দিচ্ছে। আবার "প্রেম করেছি, বেশ করেছি, করবই তো" 
নারীকষ্ঠের এই অশালীন উদ্ধত উক্তি 'নারী স্বাধীনতা’ -এর প্রতি সমর্থন ও সহমর্ষিতার পরিবর্তে 
উচ্ছ্ষধলতারই প্রকাশ ঘটায়। এই রকম অনেক গানের বাণীর উল্লেখ করা যেতে পারে ঘা বাংলাগানেতর 
অবক্ষয়েরই পরিচায়ক। এর জন্য অবশ্য বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থনৈতিক কার্যকারণ 
জড়িত। একদিকে যেমন বৃর্জোয়াশ্রেণী গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে, অপর দিকে 
মানুষের POS, AGS, সুস্থ মানসিকতাকে ক্যানসারের মতে৷ অপসংস্কৃতির রোগজীবাণু দিয়ে আক্রমণ, 
শানিয়ে যাবতীয় মানবিক মূল্যবোধশুলির অপমৃত্যু ঘটাতে মৃত্যুগহূরে প্রেরণ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে 
এবং সুস্থ চেতনাকে নোংরামির পুতি গন্ধময় পাকে ডুবিয়ে দিতে চাইছে। তাই তা এত অ-সাংগীতিক, 


sae 


অপ্ৰকৃতিস্থ, অনৈতিক. অধ্চপতিত গানের আমদানি। বুর্জোয়াশ্ৰেণী খুব সচেতনতাবেই এই কাজটি করে 
যাচ্ছে। সংগীত নামক পণ্যটিকে আরও উপভোগা (1) করে তোলার জনা নানান কুৎসিত অনুবঙ্গ তৈরি 
করছে এবং অনেক গীতিকার সুরকার নাম ও অর্থলালসায় এই কদর্য পথে পা বাড়িয়ে নিজের এবং 
সমাজের ক্ষতি সাধন করছেন। মূলত এ কালের অনেক বাংলা চলচ্চিত্রের গালের ক্ষেত্রে এ কথা 
প্রযোজ্য | “চোলি' সংগীতের প্রভাব পড়ছে বাংলা গানে। 

আবার এর ব্যতিক্রম আছে। শৈল্পিক গুণমানে উন্নত ধরনের আধুনিক গান যাঁরা সৃষ্টি করার 
চেষ্টা করছেন, যেমন সলিল চৌধুরী, ভূপেন হাজারিকা, জ্রটিলেম্বর মুখোপাধ্যায়, অনল, অভিজিৎ এঁরা 
তাঁদের সৃষ্টিও যেন তলিয়ে যাচ্ছে কর্দমাক্ত ঘোলা জ্বলের ঘৃর্ণিপাকে। তবুও এরা রবীন্ত্র-নজক্রলের 
উত্তরসূরি হিসেবে বাংলা গানের এতিহাকে বহন করে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে যাঁরা 
কমার গান পরিবেশন করেন তাদের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করি। ক্যালকাটা We কনার, 
ক্যালকাটা কয়ার, ক্যালকাটা পিপলস্‌ কয়্যার, ন্যাশানাল ইউথ কয়্যার যথাক্রমে FM গুহঠাকুরতা, 
কল্যাণ সেন বরাট, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও Bee বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণকুমার বসুর সুযোগ্য পরিচালনায় 
অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নানা দেশায়বোধক, গণসংগীত ও অন্যান্য সুরুচিপূর্ণ গান পরিবেশন করে জ্রনমনে 
একটা স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। এঁরা যত বেশি বেশি করে ভ্রনসাধারণের মাঝে গিয়ে সংগীত 
পরিবেশন করবেন ততই বাংলা গানের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। এ ধরনের কয়্যার টিম পশ্চিমবাংলায় 
আরও অনেক আছে। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতা, প্ৰযোজক বা আমনস্ত্ৰণের অভাবে তারা হয়তো নিয়মিত 
কোনো অনুষ্ঠান করতে পারেন না। কিন্ত ae এদের ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠান করার সুযোগ করে দিতে 
হবে। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে সুস্থ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্ৰগুলিকে সচল রাখতে এবং শক্তি 
সঞ্চয়ে তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতে হবে। 

অতি সাম্প্রতিক কালে ‘জীবনের গান", জীবনমুখী গাল" ইত্যাদি নাম দিয়ে একধরনের বাংলা 
গান কিছু মানুষের মধ্যে চমক্‌ (1) সৃষ্টি করেছে। এই গান আধুনিক, কাব্যধর্মী অথবা গণসংগীত ইত্যাদি 
কোনো গানেরই গোত্ৰভুক্ত নয়। গোত্রহীন এই গানে জীবলযস্ত্রণার কিছু কিছু কথা থাকলেও কোনো 
প্রতিবাদ, প্রতিরোধ বা সংগ্রামের কথা উচ্চারিত হয় না। অর্থাৎ শ্রেণীদ্বন্বকে ইচ্ছা করেই পরিত্যাগ করা 
হয়ে থাকে। এই সব গান এতই ক্যব্যরসে জারিত থে খুবই সীমিত সংখ্যক বুদ্ধিজীবী বোদ্ধা ছাড়া 
সাধারণ মেহনতী মানুষের বোধগম্য হয় না। যাদের জীবনের দুতখ্যক্ত্রা লিয়ে এই গান তারাই যদি 
বুঝতে না পারেন তবে এ গানের সার্থকতা কোথায় ? তবে এই ভা্ভিয়ে বেশ কিছু অর্থ উপার্জনের 
মাধ্যমে নিজের জীবনের যস্বণাটাকে লাঘব করা যায়-_- এটাই সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা (1) এই সব 
পান মাঠে ময়দানে মিছিলে সংগ্রামের হাতিয়ার না হয়ে রাত্রিকালে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে আলো আধারি 
ঘরে ঘুম ঘুম চোখে শুনতে ভালো লাগবে। 'জীবনের গান'কে তো গণসংগীতই বলব। 'আমরা এই 
দুনিয়ার জীবনের গান শোনাই'__ এই গান বহুল গীত এবং প্রচারিত একটি গণসংগীত। তবে পৃথক 
করে ‘জীবনের গান’ নাম দেওয়ার কী প্রয়োজন ? এর পেছনে কি কোনো উত্লামিকতা অথবা অন্য 
কোনো কারণ লুকিয়ে আছে ? এই ধরনের গানকে বড়োজোর “মানবতাবাদী' এই নাম দিয়ে বালে! 
গানের ধারায় গোত্রদুক্ত করা যায় আবার 'জীবনসুখী৷ গান’ নাম দিয়ে “সারে জাহাসে আচ্ছা'র সঙ্গে 
"শুয়োরের বাচ্চা' মিলিয়ে গান করা হচ্ছে। এ কোন্যুখী গান ? মস্তব্য নিষ্প্রয়োভ্রল। 


১৯৪ 


বাংলা গানে প্ৰস্বা্ৰসংগীত, NS, আধুনিক, TATE ছাড়া n EKA গানের মধ্যে 
বাংলা পুরাতনা গান, Cen, দ্বিজেন্দ্ৰ, অতুলপ্ৰসাদ, ব্লজনীকান্ত, কীর্তন ইত্যাশি গানের 561 এবং প্রচার 
ক্রমশ ক্ষীণ হয়ো আসছে। এই সব গান শেখা বা পরিবেশন করার তাগিদ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। যেটুকু 
আছে তা Gos অথবা দূরদর্শনে সুযোগ করে নেওয়ার প্রলোভনেই আছে বালে মনে WH এটা স্বরণ 
করেই সুখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গ রাজা সংগীত আকাদেমি এসব গানগুলির ক্ষেত্রে চর্চা বাড়ানোর জন্য 
প্রতিবছর রান্দ্যশ্যাপী প্রতিযোগিতা, স্বল্নকালীন ও দীৰ্ঘস্থায়ী শিক্ষাদান ক্লাস চালু করা, সেমিনার, কর্মশিবির 
ইত্যাদি নান! কৰ্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং কিছু শুরু করাও গিয়েছে। যার ফলে ওই সব গানগুলির চর্চার 
ক্ষেত্ৰে একটা আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে, এটা আমর! প্রতিবছর প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধির নিরিখেই বুঝতে পারি। লোকসংশীতের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে অগ্রগতি বহুল পরিমাপেই হয়েছে। রাজ্য 
লোক সংস্কৃতি পর্যদের উদ্যোগ বিভিন্ন মহকুমা, জেলা এবং রান্তত্তরে লোকউৎসব, দুঃস্থ শিল্পীদের, 
প্রামীণ শিল্পী সংগঠনকে অনুদান ইত্যাদি, রাজ্য সংগীত আকাদেমি-আয়োকজিত লোকসংগীত 
প্রতিযোগিতায় এই অগ্রগতির চালচিত্রটি খুবই উৎসাহদনক। দীৰ্ঘকালীন শিক্ষফ্লাস চালু রাখার 
পরিকল্পনাও রয়েছে। বাংলা গানের উন্নতি সাধনে রাজ্য সংগীত আকাদেমি ইতিমধ্যেই নবীন প্রতিভাদের 
কণ্ঠে রবীন্দ্র, আধুনিক, লোকগীতি ও গণসংগী তের ক্যাসেট করেছে, যা বেশ ভ্ৰনসমাদৃত হয়েছে। এই 
প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও চালু থাকবে। 

রবীন্দ্রমংগীত. নদক্রলগীতি এবং আধুনিক গানের চর্চা ও পরিবেশনার coat বৃদ্ধি বা সংকুচিত 
হওয়ার ব্যাপারটি বোঝা না গেলেও গণসংগ্ীতের পত্রিমণ্ডলটি যে ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে সে বিষয়ে কোনো 
সন্দেহ নেই। কারণ গণনাট্য সংঘ এবং বিতিন্ন গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের ব্যাপ্তি ঘটছে। বিশেষ 
করে বিভিন্ন প্রাম শহরে গণনাটা সংঘের নিত্য নতুন শাখার শ্রতিষ্ঠা, শিল্পীর আগমন, নতুন নতুন গান 
সৃষ্টির মধ্য দিয়েই এর ছবিটি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে) দেশে বিদেশে সংগঠিত এমন কোনো আন্দোলন 
হয়তো নেই যার পরিপ্রেক্ষিতে গণনাটোর শীতিকারু-সুব্রকারেরা গান রচনা করেন নি বা সেই আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করেন fii তবুও নিয়মিত চর্চা, অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এই গণসংগীভকে আরও কত 
শিল্পসমৃদ্ধ, সকলের হৃদয়গ্রাহী তদুপরি আরও কত বেশি বেশি মানুষের মধ্যে নিয়ে যাওয়া বায় তার 
নিরলস প্ৰচেষ্টা চলছে। সংগঠনের ভিতর নিয়মিত গীতিকার. সুরকারদের নিয়ে আলোচনাসভা, গালের 
আসর, কর্মশিবির ইত্যাদির মাধ্যমে গপসংগীতের্ মানকে আরও উন্নত করার তাগিদ সর্বত্রই অনুভূত 
হচ্ছে। এই প্রচেষ্টার সুফসলও ফলতে শুরু করেছে। ইদানীংকালে গণনাট্য সংঘের কিছু ক্যাসেটের গান 
এবং সম্প্রতি সৃষ্ট কিছু গানের নিদর্শন পেয়ে এই কথা বলার সাহস পাচ্ছি। প্রতোক মাসের শেব ভাগে 
গণনাট্য সংঘের রাজ্য দপ্তরে অনুষ্ঠিত 'গানের বৈঠক -এ কিছু কিছু অবাক করা রচনা অথবা গান 
পরিবেশিত হচ্ছে যাতে উৎসাহিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। ১৯৬৪ সালে নবপর্যায়ে গণনাট্য সংঘের 
পথচলা আবার শুরু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন অনেক গণসংগীত সৃষ্টি হয়েছে যা নিয়ে প্ৰকৃত 
অর্থেই গর্ব করা যায়। 

তবুও গণসংগীতের ক্ষেত্রে একটা অনুযোগ শোনা যায়, চল্লিশ-পঞ্কাশ দশকে যে উন্নতমানের 
গণসংশীত সৃষ্টি হয়েছে এখন আর সেরকম গণসংগীত সৃষ্টি হচ্ছে না। এই অনুযোগ খারা করেন তার 
মধ্যে অধিকাংশই আমাদের একালের সব গান না শুনেই করেল। তার মানে অবশ্যই এই লয় যে 


১৯৫ 


এখনকার অধিকাংশ গানই শুণমানে উন্নত 1 তবে গণনাটোর প্রথমযুগেণ্ কো বহুগানের মধ্যে অল্পসংখ্যক 
গানই প্ৰসিদ্ধি লাভ করেছে যা আজও মানুষের মনকে নাড়া দেয়। আবার এ যুগের অনেক গান 
SAME মানুষের মনকে উদ্বেলিত করবে না এ কথাই বা কে জোবের সঙ্গে বলতে পারেন? এ 
ব্যাপারে মন খুলে আলোচনা, সমালোচনা, আত্মসমালোচনা করা যেতে পারে | তবে সবটাই যে সকলের 
গ্রহণযোগ্য হবে সেটা ধরে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। 

শিল্পের ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টিই যুগ যুগ ধরে একইভাবে বা একই গুণগত মানে বিরাজ্দ করতে 
পারে না। তা হলে তার অগ্রগমন, পম্চাৎপদতার বিচারের জায়গাটাই থাকত না ৷ একদিন প্পিদ ধামার, 
তর্জা কবিগানের রম্রমা অবস্থা ছিল, কিন্তু আন সে ক্ষীণ থেকে স্ষীণতর। অতীতের প্রাণমাতানো কীর্তন. 
বাংলা টক্লাগান আজ টিমটিম্‌ করে কোনোরকমে সলতেটুকু জ্বালিয়ে রেখেছে। আবার অন্য দিকে TTR, 
নজক্রল, আধুনিক, গণসংগীত ও লোকগীতকে মানুব তার মনে বেশি বেশি করে স্থান দিয়েছে, অবশ্য 
এর মধ্যে উনিশ-বিশ থাকতে পারে। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্ৰলাল, অতুলপ্ৰসাদ, 
রজনীকান্ত, মুকুন্দদাস এবং TARAS গান সমপ্র জাতির মনে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। 
"একবার বিদায় দে মা aca আসি’ এই গানটির কি কোনোদিন মৃত্যু হবে ? এক সময় যে আন্দোলনে 
মানুষ সেই সবগান গেয়ে কারাগারে গিয়েছিল. ফাসির দড়ি গলায় পড়ে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছিল, 
আজ কী সেইসব গান সমভাবে আমাদের মনে সেই অনুভূতির সৃষ্টি করবে ? তা কখনোই হতে পারে 
না। যুগের সঙ্গে সঙ্গে তার রাছনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে সমস্ত শিল্পকর্মের প্রেক্ষাপটও পরিবর্তিত হতে বাধ্য । আমরা যদি খুব মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন 
করি তবে দেখতে পাব ব্ৰিটিশ সাআল্মবাদের বিরুদ্ধে এবং ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনে সেকালে অনেক 
গণসংগীত সৃষ্টি হয়েছে তার মধ) অনেক গানের কথা আমরা ইতিহাসের প্ৰয়োজনে উল্লেখ করি বটে 
কিন্তু উল্লেখযোগ্য গান হিসাবে দু-তিনটির বেশি বলা যাবে না__ যেমন সলিল চৌধুরী -রচিত ও 
সুরারোপিত কালজয়ী গান "ঢেউ উঠছে, কারা ছুটাছে' এবং "বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা'-- 
যা আমর! এখনও গেয়ে চলেছি। ইতিপূর্বেই বলেছি স্বাধীনতার পরবর্তীকালে গণসংগীতের রূপটাই 
পালটে যায় এবং রেকর্ড কোম্পানি 'পণ)' হিসাবে এই গানগুলিকে বেছে নেয়। কোনও এক গায়ের 
বধু'--- বাংলা গানের ক্ষেত্রে এক নবীনতম এবং চমকপ্রদ সংযোজন । তার পর সুকান্ত রচিত “রাণার' 
এবং ‘অবাক পৃথিবী’ ও সলিল চৌধুরী-রচিত ও সুরারোপিত একের পর এক-একটি গণসংগীত বিজয় 
পতাকা তুলে এই সংগীতকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। সাধারণ মানুব নতুন করে গানের মধ্যে এক 
সুন্দর আস্বাদ পেয়ে তার গুণপ্রাহী হল। মানুষের ভালোলাগার প্রধান দুটি কারণের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে 
নতুন ধরনের বাণী ও অভূতপূৰ্ব সূর এবং হেমস্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীর কষ্ঠটদান। সলিল চৌধুরীর 
এত সুন্দর সৃষ্টির সম্ভার কখনোই তেমনভাবে প্রকাশিত হত না যদি না তিনি হেমস্ত মুথোপাধ্যায়ের 
সহযোগিতা পেতেন। সলিল চৌধুরীর সৃষ্টির সিদ্ধুকটা জনসাধারণের সামনে খুলে দিলেন হেমন্ত 
মুখোপাধ্যায়, এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কেউ দ্বিমত হবেন AT) আমরা এইসব গানের জন্য গর্ব 
অনুভব করি | 

কিন্তু আজকে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গদসংগীতের সেই জনপ্রিয়তার দিকটিও পাল্টেছে। 
কারণ হিসাবে খুব বিনীত দুঃসাহস রেখে বলি যে সলিল চৌধুরীর অসামান্য প্রতিভা, হেমস্ত 


sa 


মুখোপাধ্যায়ের SH এবং রেকর্ড কোম্পানির মিলিত উদ্যোগে যে বেকত হয়েছে এবং বিতাবে দিনের 
পর দিন প্রচারিত হয়েছে, আজকের দিনে তা কল্পনা করা বাতুলতা মাত্ৰ। সলিল চোধুরীর মো 
গুণমানে অত উৎকৃষ্ট গান হয়তো খুব বেশি নেই, তবু যে গান সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে অনেকগুলিই 
বদি আছ হেমস্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মুঙ্গেশকারের মতো শিল্পীদের দিয়ে গাওয়ালো হত এবং পূর্বের মতো 
রেকর্ড করে বেতারে প্রচারের সুযোগ থাকত তবে হয়তো “একালে আগের মতো গান সৃষ্টি হয় না’ 
অনুযোগটা শুনতে হত না। তার মানে এই নয় যে সবগানই তাদের কণ্ঠে Gera যেত। যেমন উৎ্যরোয়নি 
মান্না দের কঠে "মানবো না বন্ধনে, মানবো না এ শৃঙ্থলে' অথবা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠ "অবাক 
পৃথিবী”। কারণ গণসংগীত গাইতে গেলে মনের ভিতর যে উত্রপের প্রয়োজন তা স্বভাবতই তাদের মধ্যে 
তেমন ছিল না এবং থাকাও সম্ভব ছিল না। তবুও অস্বাভাবিক সুন্দর কণ্ঠের জন্য অনেক ক্রটিই চাপা 
দেওয়া wai কিন্তু আজকে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমত, বর্তমান কালের সৃষ্ট 
গপসংগীতগুলি সংগ্রামী চেতনায় শাণিত হয়ে বুর্জোয়া সংস্কৃতি তথা শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই 
করে চলেছে। সূতরাং বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রচার যন্ত্র নিশ্চয়ই তার শত্রুর সংস্কৃতির প্রচার করে নিজের কবর 
নিজেই খুঁড়বে না। দ্বিতীয়ত, রেকর্ড কোম্পানি আজ্বকাল fos’ করা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে এবং 
বেতারে ডিস্কের গান ছাড়া ক্যাসেটের গান বাজানো হয় না। সুতরাং মানুষ নতুন বাংলা গান শোনা 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। 

TANS TSS’ হোক বা না হোক TA তা বেতার প্রচার নাই হোক এ গানের সৃষ্টি ও প্রচার 
যতদিন MAA ও সংগ্রামী জনগণ থাকবে ততদিনই অব্যাহত থাকবে। জনগণই তার বাচার তাগিদে 
এই গণসংগীভকে নিজের চোখের মণির মাতো রক্ষা করবে। তাই গণসংগীতের ক্ষয় বা মৃত্যু নেই। 
কিন্তু বাংলা আধুনিক গালের প্রসঙ্গে এ SSA বলা যায় না। এই গানে অপসংস্কৃতি বা অবক্ষয়ের কালো 
হাত একে কলুষিত করে চালেছে। এই FACT আজ সমস্ত সংগীতপ্রেষীদের শঙ্কিত করে তুলেছে। 
বর্তমান যুগে অতি শক্তিশালী প্ৰচার-মাধ্যম দূরদর্শন এক অতি ভয়ংকর অন্ধকারাচ্ছন্ন অতলস্পশী 
বিবরের দিকে মানুষের শুতবুদ্ধিসম্পন্ মানসিকতা ও সুস্থচেতনা কবরস্থ করতে ঠিকাদারি নিয়েছে। 
আধুনিক বংলা গান যদিও গণসংগীতের মতো মানুষের সংগ্রামের WA নয়, কিন্তু নান্দনিকতার প্ৰশ্রে 
জনবিচ্ছিন্ন নয়; তাই মানুষের সুন্দর জীবনের প্রেম-প্রীতি-তভালোবাসার দীপশিখাটি উজ্জ্বল রাখতে 
অশালীন, কুৎসিত ক্রচহীনতার ঝোড়ো বাতাসকে পিঠ পেতে বাধা দিতেই হবে। নিভ্রের সত্তান-সম্ততি 
ও আগামী প্ৰজস্মের জন; সংঘবদ্ধতাবে প্রতিটি SBA সচেতন পদক্ষেপ প্রয়োজন 

রবীন্দ্রনাথ, TEFA থেকে শুরু করে সলিল চৌধুরী, সুধীন দাশগুপ্ত প্রমুখ সুরকার-গীতিকারেরা 
বাংলা গানে পাশ্চাত] সুর ব্যবহার করেছেন।। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আইরিশ মুর ভালোবাসতেন এবং অনেক 
গানেই তিনি এই সুর সংযোজিত করেছেল। অন্য সুরকারেরা ইংলিশ, আইরিশ, পোলিশ, রাশিয়ান, 
ইটালিয়ান ইত্যাদি দেশের মার্টিং সুর, লোকসুর অথবা বিপ্লবী গানের সূর ব্যবহার করে অসাধারণ সব 
গান সৃষ্টি করেছেন। সে-সব সুর এক সুন্দর মু্ছনায় মনকে ভরিয়ে দেয়, কখনও বা বৌবন উচ্ছলতায় 
নবতরঙ্গ সৃষ্টি করে, আবার বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। কন্ত এখন অনেক সুরকার বুঝে হোক আর 
না বুঝেই হোক এমন সব পাশ্চাত্য সুরে (বিটল, রক, পপ, ডিস্ক, র্যাপ) বাংলা আধুনিক পান সৃষ্টি 
করছেন যার সুরের সঙ্গে কথার কোনো সামঞ্জস্য নেই এবং শুধু তাই নয়. বিভিন্ন উচ্চগ্রামে বাঁধা 


১৯৭ 
সংশীত-১৪ 


বৈদ্যুতিক যন্ত্র সহযোগে পরিবেশিত হয়ে গানটি কিছু উঠতি বয়সের Ar cand পুলিয়ে শরীর 
চর্চা কর! ছাড়া আর কোনো কাজ করে না। বর্তমানে এই ধরনের গানের প্রাবলা প্রাবনের মতো সমস্ত 
দুপ্রবৃতিগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। বৈদেশিক ধণভারে শুধু আমাদের দেশের অর্থনীতি ডলার 
সাআজছ্যের দাক্ষিশ্য পাওয়ার লোভে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিববৃক্ষ রোপণের কাজটি সমাধা করেছে। 

সুস্থ রুচিসম্পন্ন বাংলা গান কী এখনও তেমন করে হচ্ছে না বা এখন কি প্রতিভাধর শ্রষ্টাদের 
খুবই অভাব ঘটেছে ? এ ব্যাপারে তর্কমূলক আলোচনার অবতারণা করা যেতে পারে। 'তর্কমূলক 
কথাটি এইজন্যই ব্যবহার করলাম যে, শিল্প বিষয়ে কোনো কিছু আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে 
নানা মুনির নানা মত। সুতরাং নানা মতকে সম্মান জানিয়েই নিজের মতটা পেশ করছি। 

আগের মতো বাংলা গান হচ্ছে কি হচ্ছে না অথবা প্রতিভাধব SHA অভাবেই বাংলা গালের 
{HS এ কথাটা সরলীকৃত করা যাবে না বা এক কথায় বিচার করা যাবে না। যখন টেপ রেকর্ডার 
বা ক্যাসেটের আবিষ্কার হয় নি তখন প্রামোফোন কোম্পানি শিল্পীদের ডিস্ক করতেন। সেই ডিস্ক 
রেডিওতে বাজত এবং ব্যাপকভাবে তা বাংলাদেশের এ প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ত | 
অনেকের বাড়িতে তখন গ্রামোফোন মেদিনও ছিল। তৎকালে গানকে জনপ্ৰিয় করার প্রধান মাধ্যম ছিল 
রেডিও ৷ এরই মাধ্যমে আমরা বাংলা গানের সামগ্রিক বিচার এবং সম্যক্‌ ধারণা করতে পারতাম । বিভিন্ন 
চলচ্চিত্রের গান, পূজোর গান এবং বিভিন্ন ঝতু পর্যায়ের সংগীতে বাংলা গানের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে যেত 
এবং সবাইকে এক অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে তুলত ৷ কিন্তু এখন ডিস্কের যুগ প্রায় শেষ হয়েছে অধিকাংশ 
গানই এবন ক্যাসেট করা হয়। ঘরে ঘরে টেপ রেকর্ডারে যার যাঁর পছন্দমাতো শিল্পীর ক্যাসেট কিনে 
বাঙ্গান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এবং পরম আশ্চৰ্ষেরও বিষয় এই যে বর্তমানে বিজ্ঞানের এক অভূতপূর্ব 
অপ্রগতির যুগেও এইসব ক্যাসেটের গান রেডিওর মাধ্যমে প্রচারিত হয় না। রেডিওতে ক্যাসেট বাজানোর 
লাকি কী সব অসুবিধা আছে। সুতরাং সেই আদ্যিকালের পুরোনো ডিস্ক বাজিয়ে তোর মধ্যে বেশিরভাগ 
ডিস্ক কাটা, ফাটা) বেতার-কর্তৃপক্ষ বাংল! গানের ARSE রক্ষা (1) করছেন এবং এর দৈন্যকেই প্রকাশ 
FIT । অথচ শত শত নতুন বাংলা গান সকলের না শোনাই থেকে যাচ্ছে। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে 
সমস্ত বাংলা গান না শুনেই আমরা যদি বর্তমানের সৃষ্টির সমালোচনা করি তা হলে এই গানের প্রতি 
অহেতুক অবিচারই করা হবে। পুরোনো এবং নতুন গীতিকার-সূরকারের! সুন্দর সুন্দর গান যে সৃষ্টি 
করছেল তা মাঝেমধ্যেই ক্যাসেটের মাধ্যমে আমরা শুনতে পাই। কিন্তু সেইসব গান বেতারে প্রচার 
হওয়ার সুযোগও নেই এবং সকলের শোনারও CHa বন্ধ। তবে অতীতের বাংলা আধুনিক গানের 
সঙ্গে বর্তমানের আধুনিক গানের রচনাশৈলীর সুরের গঠন, বস্ত্রানুষঙ্গের ব্যবহারের অনেক পার্থক্য 
আমরা লক্ষ করি। এইসবের পরিমিতিবোধের অভাবে আবার বাংলা গান বিরক্তির কারণ ঘটায় এবং 
নি্মমচনের কারণ হয়ে দীড়ায়। তবে সুখের বিষয় এই-সব গান সাধারণ মানুষ কখনোই গ্রহণ করেন 
শা। তাই ঘুরে-ফিরে পুরোনো দিনের গান আবার বিভিন্ন শিল্পীর কষ্টে কাসেটবন্ধ হয়ে নতুন করে এই 
প্ৰজন্মকে আনন্দ দান করছে। কিন্ত সামগ্রিকভাবে এই কথা বলতেই হবে যে হিন্দি, বাংলা বা যে-কোনো 
ভাবার গানই হোক-না কেন পুরোনো গানের তুলনায় গুণগত মানের দিক দিয়ে অনেক আধুনিক গানই 
নিম্নমানের t রচনা, সুর, গায়ন, যস্ত্রানুষঙ্গ সব মিলিয়েই এ কথা বলা যায়। অবশ্য এর যথেষ্ট sae 
আছে। এই কারপগুলিকে যদি আমরা উপলব্ধি এবং অনুধাবন করতে পারি ও সেইমতো কাজের মাধ্যমে 


১৯৮ 


অনুসরণ করি তা হলে 'নিম্নমান এর অপবাদ care অনেকটাই মুড হতে পাশি। strat আসনক. গানকে, 
আবার স্বমহিমায় ফিরিয়ে নিতে গেলে সেই EGG A আমাদের করতেই হবে। তৰে তার মানে এই নয় 
যে অতীতের গান সেই রূপেই বর্তমানে আনার ফিরে আদবে। কারণ অতীত কখনও সমভাবে বর্তমানে 
ফিরে আসতে পারে না এবং বর্তমান কখনও ভবিষ্যতে সমভাবে থাকবে না । তবে বর্তমান কালের চিত্তা- 
চেতনা, ভালোলাগা, সৌন্দৰ্য উপভোগ্যতা, সুপ্রবৃ্তির চাহিদা অনুযায়ীই এ যুগের জনপ্রিয় গান সৃষ্টি হবে 
এই চেষ্টাই প্রত্যেকের হওয়া উচিত । তবে এর জন্য গান নিয়ে (রচনা, সুর. গায়ক) ব্যাপক পেশাদারী 
বা ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি কিছুটা পরিত্যাগ করতে হবে। 

এসব করলেই যে বাংলা গানের স্বর্ণযুগ" ফিরে আসবে এ আত্মসস্তষ্টি না রাখাই তালো। কারণ 
বর্তমান যুগে যে কারণেই হোক মানুবের সাংগীতিক সুরুচিবোধকে ধ্বংস করে এক কুৎসিত কুরুচিপূর্ণ 
পঙ্গু সংস্কৃতির মাধ্যমে এই সমাজকে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে নিক্ষেপ করার ষড়যন্ত্র চলেছে। সেই 
চক্রান্তের শিকার আজ সমগ্ৰ সাংস্কৃতিক জগৎ তার প্রতিফলন ঘটেছে বাংলা নানের STAS | সুতরাং 
সুরুচিপূর্ণ বাংলা গানকে বেঁচে থাকতে হলে, অনেক কিছু ভাবনা বাস্তবায়িত করতে হনে । দূরদশর্নের 
‘এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেল’ -এর অনুষ্ঠানের অনেক কিছুই এখন 'ক্যানালে'র (খাল) ঘোলা দলে ofa 
আমদানি করে অপসংস্কৃতির ব্রাস সৃষ্টি করেছে এবং -সুপারহিট সুকাবলা' নিয়ে যাবতীয় মানবিক 
মূল্যবোধের মোকাবিলা করে চলেছে। সমস্ত মানুষের মগজ ধোলাই কারে সংগ্রাম-বিমূখ, সুস্থচিস্তা- 
বিরোধী পঙ্গু এক সমাজ গড়ে তুলবার চেষ্টা করছে। মানুষের বিকৃত, অধঃপতিত মানসিক স্বলন থেকে 
মুক্ত করতে বাংলা গানের opel ভূমিকা গ্রহণ করার প্ৰয়োজনীয়তা আছে। Wave সংগ্রামের 
প্রস্তুতিতে আদ বাংলা গানের শ্রষ্টাদের নতুন ভাবনায় ভাবিত হতে হবে, নচেৎ এই সর্বাঙ্গীণ অবক্ষয় 
থেকে বাংল! গানকে বাচানো খুব কঠিন। 


এই কঠিন sre করা এবং সমগ্র অবক্ষয়ী ক্রিয়াকলাপের কালো হাত থেকে সংগীতকে রক্ষা 
করার কাটি গণসংগীত সাধ্যমতো করে চলেছে। তবে এ কাছ এই সংগীতের পক্ষে একা করা সম্ভব 
নয়। সমগ্র বাংলা গান এবং বিশেষ করে দেশাত্মবোধক গান, আধুনিক গানকেও এগিয়ে আসতে হবে। 
লোকসংগীত অনেক ক্ষেত্রে ভাষাগত ও ভাবগত দিক দিয়ে গণসংগী তের এ কাজটি সুসম্পন্ন করে এবং 
গ্রামবাংলার বিরাট সংখ্যক মানুষের মনে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে । তাই আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করব যে 
গ্রামীণ মানুষের মনে অপসংস্কৃতির প্রভাবটা তেমন মারাত্মকভাবে পড়ে নি। তবে গ্রামাঞ্চলের অনেক 
জায়গায় এখন দূরদর্শনের দর্শন হয়েছে। তাই কতদিন তাদের কুপ্রভাব থেকে দূরে রাখা যাবে এটা সন্দেহ 
আছে। তবে আমাদের বাংলা গানকে যদি ধারাবাহিকভাবে তাদের দরবারে হান্দির করতে পারি তবে 
নিশ্চন্নই এই এঁতিহ্যের লড়াইয়ে আমরা সফলকাম হব। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার তাগিদে আল বাংলা 
গানের সমগ্ৰ ধারার গীতিকার, সুরকার, গারকদের মাটির মানুষের আরও কাছাকাছি আসতে হবে। 
তাদের রচনা হোক মাটি, মানুষ, প্রকৃতিতে ভালোবাসায় মুখর। সুস্থ জীবন গড়ার কারি গর। 


অতীত এবং বর্তমানের বাংল! গানের একটা তুলনামূলক চিত্র সংক্ষিপ্তভাবে এখানে উপস্থিত 
করলাম। বর্তমান কালের বাংলা আধুনিক গানের গুণগতমান, নিন্নমুখী এই সমালোচনা বা অভিবোগ 
কিয়দংশে সত্য এটা আমরা একবাক্যে সবাই বলব। এর যথেষ্ট কারণও আছে। এখন আমি সেই 
কারশগুলি এবং তা থেকে উত্তরণের পথ কী সেই নিয়ে সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব মত ব্যক্ত করছি : 


১. বৰ্তমানে বাংলা গানের (সিনেমা. রেকর্ড. ক্যাসেট ইত্যাদি) সৃষ্টির প্রক্ৰিয়া অতীত কাল থেকে 
সম্পূর্ণ পৃথক। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে অতীতের বাংলা গান সৃষ্টির মূলে ছিল 
যৌথ প্রচেষ্টা। অর্থাৎ যিনি গীতিকার তিনি সুরকারের সঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে বাণীর 
QMS ভাবটি বর্ণনা করতেন। সেইমতো সুরকার সুর সংযোজনা করে গীতিকারকে শোনাতেন। 
গানটি সম্পকে Bore একমত হয়ে (পরিবর্তন, পরিবর্জন করে) গায়ককে সাক্ষাতে সেই গান তোলানো 
হৃত । একটি গান দু-তিন দিন ধরে মহড়া চলত। গীতিকার, সুরকার এবং গায়ক প্রত্যেকেই সমগ্র বিষয়ে 
সন্তুষ্ট এবং একমত হলে মহডাকক্ষেই যন্ত্ৰানুবঙ্গের সাহাষে৷ গানটি গাওয়া হত ৷ সবদিক দিয়ে 
পৃত্খানুপুত্খরূপে গানটি তোলা হয়ে গেলে রেকর্ড করা হত ৷ অনেক সময় সুরকার আগেই সুর করে 
রাখতেন এবং গীতিকার সেই সুরের অনুযায়ী বাণী রচনা করতেন এবং উভয়েরই অনুমতি পেলে 
rafts রেকর্ডের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হত। অৰ্থাৎ একটি গানের পেছনে অনেকের যৌথতাবে সাহায্যের 
ny দিয়ে যে গান সৃষ্টি হত তার মধ্যে শিল্পগত অতৃত্তির প্রশ্নটা থাকত না বললেই চলে। তা ছাড়া 
না। সাধারণত সমস্ত যস্ত্রানুষঙ্গ গালের আসল সুরটি ধরেই তার সঙ্গ দান করত | এর ফলে গানকে 
অহেতুক কতগুলো ভিন্ন সুরের বোঝা বইতে হত না। সাবলীল গতিতেই সাদামাটা পথ ধরেই তার 
বিচরণ ছিল বলেই হয়তো মানুষ সেইসব গানকে বেশিবেশি পছন্দ করতেন। অনেক মানুষের ঘাম- 
করানো প্রচেষ্টার, অন্তরঙ্গ য্রেহের পরশে. অনেক মনের লালন পালনে যে গাল জন্ম নিত তার রূপ- 
রস-মাধূর্ষে মানুষ আবিষ্ট হত । সুখ আবেশে জড়ানো সেইসব পুরোনো দিনের গানের কথাই বারে বারে 
ফিরে ফিরে মানুষের মনে স্বপ্র রচনা করে। 


কিন্তু বর্তমানে টেপরেকর্ডার, ক্যাসেটের যুগে একটি গান রচনা থেকে রেকর্ড বা ক্যাসেটবন্ধ 
হওয়া পর্যন্ত সাধারণত কোন্‌ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় এবং তার ফলস্বরূপ একটি গানের কী অবস্থা ঘটে 
সে বিষয়ে বলছি। 

একজন গীতিকার বাণী রচনা করে রেকর্ড কোম্পানি, সিংনযা প্রযোজক বা ক্যাসেট কোম্পানির 
কাছে জমা দিলেন। এরা সেই রচনা একজন সুরুকারের কাছে দিলেন। সুরকার রচনাটিতে সুরারোপ 
. করলেন। গীতিকার-সুরকারের মধ্যে কোনো পরিচিতি বা সংযোগ ঘটল না--- ভাবের আদান-প্রদান 
করা তো দূরের কথা। সুতরাং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাণীর সঙ্গে সুরের কোনো মেলবন্ধনহ ঘটে না। 
প্রথমেই গানটির জন্ম হল একটি দুর্বল শিশুর মতো। এর পর গানটি ক্যাসেটবন্ধ করে তৃতীয় পক্ষ 
আ্যারেঞ্রারের কাছে পাঠানো হল। তিনি সেই সুরের ওপর নানা যন্ত্রের ব্যবহারে বিভিন্ন কর্ড সৃষ্টি কবে 
সুরের অলংকারে তাকে সাজ্রালেন। সেই অলংকোরের ভার গানের সুরটি কতটা বহন করতে পারবে 
বা তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে বায়। 
গালের সেই দুর্বল শিশুর গায়ে একগাদা জরির পোশাক পরিয়ে তাকে সুন্দর দেখানোর প্রচেষ্টা। 
আরেগ্রার কিন্তু গানের বাণী কিবো সুরের ভাব না জেনেই বা গীতিকার-সুরকারের সঙ্গে পরিচিত না 
হয়েই তীর কাটি করলেন। এর আগে গানটি ক্যাসেটবন্ধ করে শিল্পীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। শিল্পী, 
গীতিকার সুরকারের সংস্পর্শে এলেন না, গানের ভাবটিও বুঝে নিতে পারলেন ari দিনে আট-দশটি 
গান রেকর্ড করার মতো মেগাস্টারেরা (1) তো ভাব বোঝার সময় কোথায় পাবেন? কোনো রকমে 
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গানটি গলাঃধকরণ করে পা রেকভিংকমেও গানটি তুলে AEG কাৰন এৰাতি ক্ৰমে সচরাচর 
শীতিকার-সুরকারদের উপস্থিতির প্ৰয়োজন থাকে না, সেখানে আযারে প্তারই সর্বময় SET অর্থাৎ এখানে 
যৌথ প্রচেষ্টার পরিবর্তে একক তাবনাই বেশি কাজ করে যার ফলে কথার সঙ্গে সুরের সঙ্গে, সুরের 
যন্ত্রানুষঙ্গের আযারেঞ্জমেণ্ট, সমগ্র গানটির ভাব ও অনুভূতির সঙ্গে গায়ক বা গায়িকার অপরিচিতের 
সম্পর্ক মিলিয়ে একটি জরগাখিচুডি গানের ভ্রম্ম নিল। অর্থাৎ গানস্বরূপ শিশুটি বাপ-মা-এর হাতছাড়া 
হয়ে এ-হাত ও-হাতের বিভিন্ন বিপরীতমুখী পরিচর্যায় এক কিন্তুতকিমাকার রূপ পরিপ্রহণ করল এবং 
মানুবের বিরক্তির কারণই হয়ে দীড়াল। এরই জন্য আজকের বেশিরভাগ বাংলা আধুনিক গান সম্পর্কে 
মানুষের এত অনীহা, বিরাগ। 

২. বাংলা গানকে আবার সকলের প্ৰহণযোগ্য করে তুলতে হলে আগের প্রক্রিয়ায় ফিরে যেতেই 
হবে। গীতিকার. সুরকার, গান্নককে পূর্বের মতো একে অপরের সাহায নিয়ে একটি গান সৃষ্টি করতে 
হবে। আরেঞ্জারের প্রয়োজন হলে তাকেও এই যৌথ ক্রিয়াকর্মের মধ্যে যুক্ত করতে হবে। ক্যাসেট থেকে 
গান তোল! বা আরেগ্রমেণ করা একেবারে AG করতে হবে। রেকর্ড করার পূর্বে সম্ভব হলে মহড়া- 
আমার সঙ্গে একমত হবেন না এবং পুরোনো পদ্ধতিতে অসম্মতি জানাবেন। কারণ এতে পরিশ্রম বেশি 
এবং আর্থিক ক্ষতিও হতে পারে। কিন্তু তাদের তাবতে অনুরোধ করি যে বাংলা গানের এই দুর্দিন বেশি 
দিন চললে তারাই অদূর ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বেশি করে। নিজের পরিশ্রমে বাংলা গানে নববৌবন 
ফিরিয়ে আনত পারলে নিজেরাই awe) যারা এই পরিশ্রম করতে ইচ্ছুক, তাদের নিয়েই কাজ করা 
শুরু করা উচিত। 

৩. রেকর্ড কোম্পানিকে 'ডিস্ক' করার অনুরোধ করতে হবে অথবা 'ডিস্ক' করার দায়িত্ব নেবেন 
এমন প্রযোজকের সন্ধান নিতে হবে। রাজ্য সংগীত আকাদেমি এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে 
পারে। 

৪. বাংলা গানের 'ডিস্ক' রেডিওর মাধামে নিয়মিত প্রচার করতে হবে। 

৫. দূরদর্শনে ‘নতুন বাংলা গানের আসর’ চালু করার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা করতে হবে। 

৬. রেকর্ড কোম্পানিকে পূর্বের মতো “পুজোর গান’ এবং বিভিন্ন ঝতু-পর্যায়ের গান ‘fos’ 
করতে হবে। 

৭. “ডিস্ক” বিক্রির ক্ষেত্রটি সংকুচিত হওয়ায় অল্পসংখ্যক ‘fos’ তৈরি করে বিভিন্ন প্রচার 
মাধ্যমকে দিতে হবে__ যদিও এতে লাভের আশা কম। কিন্তু বাংলা গানের প্রয়োজনে এই ক্ষয়ক্ষতির 
দিকটি গৌণ করেই দেখা উচিত। সংরক্ষলের জন্যও ডিস্কের দরকার। 

৮. বাংলা আধুনিক গান, দেশাত্মবোধক গান ও গণসংগীততর বাণীর ওপর একটি প্রতিযোগিতা 
রাজ্য সংগীত আকার্দেমিকে করতে হবে। স্ব স্ব ক্ষেত্রে পুরস্কারের বন্দোবস্ত থাকবে। নিৰ্বাচিত শ্রেষ্ঠ 
বাণীশুলিকে বিভিন্ন পুরকারকে দিয়ে সুর করাতে হবে। বাণীটির সুর সংযোজ্রনা হয়ে থাকলে স্বরলিপিসহ 
ত! পাঠাতে হবে। সুরটি গ্রহণবোগা হলে তবে প্রহণ করা হবে। নির্বাচিত বাণীর রচয়িতাদের সঙ্গে 
সুরকারদের মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হবে। কোন্‌ গানের কে সুরকার হবেন (একাধিক 
গানেরও হতে পারেন) তা রাজ্য সংগীত আকাদেমি-গঠিত একটি উপ-সমিতি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত 
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নেবেন। যখন বালা ও HA সহযোগে এক একটি গানের সৃষ্টি হবে তখন Hal থেকে ৰাছাই করে 
বিভিন্ন শিল্পীকে ভুলিয়ে দেওয়া হবে । এই শিল্পী নির্বাচনও উক্ত উপ-সমিতি করবেন । পুরোনো পদ্ধতিতে 
সব কাজটা চলবে এবং এটা সম্পূর্ণ হলে রাজ) সংগীত আকাদেমির উদ্যোগে "ডিস্ক" ও কাসেট করতে 
হবে এবং তা প্রচার ও বিক্রির সুব্যবস্থা করতে হবে। গানের আরেন্ত্রমেন্টস্‌, বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ব্যবহার, 
সম্পূর্ণ ভারতীয় যন্ত্রের বাবহার ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সম্ভব 
হলে বা প্ৰয়োজনবোধে প্রতি বছর এই প্রতিযোগিতা ars হবে। 

৯. বাণী রচনার প্রতিযোগীদের কোনো বয়ঃসীমা থাকবে না। 

১০. যে-সব রচয়িতার রচনা সুরারোপিত হয়ে কোনো শিল্পী দ্বারা অস্তত একটি গানও ডিস্ক 
বা ক্যাসেটবন্ধ করা হয়েছে, তার-এই প্রতিযোগিতার অংশ নিতে পারবেন না। 

১১. গানের বাণীর তিন কপি জমা দিতে হবে। পাচটির বেশি গান জমা দেওয়া যাবে না। 

১২. “বাংলা আধুনিক গান' সম্পর্কিত সেমিনার, কর্মশালা করতে হবে। কর্মশালায় কীভাবে 
বাণী রচলা, সুরারোপ করতে হয় এবং গায়ন-পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার বাবস্থা থাকবে। 

১৩. বিভিন্ন জেলায় উক্ত সেমিনার, কর্মশালা সংগঠিত করতে হবে। 

১৪. এই সেমিনারে স্থামীয় (কলিকাতা ও অন্যান্য জেলায়) সমত গীতিকার, সুরকার, গায়ক, 
যন্ত্রশিশ্প্রীদের আমন্ত্রণ ভালাতে হবে এবং প্রয়োজনে তাদের মতামতও গ্রহণ করতে হাবে। 

১৫. কলকাতা এবং fafes জেলায় তিনদিনব্যাপী বাংলা আধুনিক গান, দেশাত্ববোধক গান, 
গণসংগীতের (এক-একদিন কনে) অনুষ্ঠান করতে হবে এবং অনুষ্ঠানের প্রারস্তে নিল নিজ বিষয়ে এর 
উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ বক্তব্য রাখবেন। 

১৬. সংগীত মূল্যায়ন পাঠাসূচিতে বাংলা গানে বিবর্তন' নামক বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। 
(যদি না থেকে থাকে)। 

১৭. প্রতিযোগিতা ছাড়া বিভিন্ন প্রথিতযশা গীতিকার/সরকারদের কাছে নতুন গান সৃষ্টির 
আবেদন এবং তাদের কাছ থেকে সেগুলি সংগ্রহ করা যেতে পারে। 

পূর্বোক্ত ofa অনুসরণ বা পালন করতে পারলে বাংলা গানের বর্তমান অবস্থায় আরও 
আশাপ্ৰদ পরিবর্তন আনা সম্ভবপর বলে আমার মনে হয়। বাংলা গানের প্রথম যুগে বাবু কালচার 
এর নামে যে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, অপসংস্কৃতিমূলক সংগীতের বিষবৃক্ষের চারাগাছটি রোপিত হয়েছিল 
আজ তা সীমাহীন দিগস্তবিস্বৃত মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আগে যে সংগীত ছিল ক্ষুত্রসংখ্যক উচ্চবিতের 
জলসাঘরে সীমাবদ্ধ, লোভলাললাকাম-প্রবৃতি চরিতার্থের উপাদান হিসাবে আন্দ তা সর্বগ্রাসী দাবানলের 
কূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে শুধু এ দেশে FE— সারা পৃথিবীব্যাপী। are আর শুধু ব্যাক্তিপত লোভ 
লালসা চরিতার্থ করার Sy সংগীতকে ব্যবহার করা হচ্ছে না। সাম্ৰাজ্যবাদী গোষ্ঠী, বুর্জোরা শাসক 
গোষ্ঠী সংগীতকে এক কদর্য. বিভীবিকাময় ক্সপদান করে তাদের শ্রেণী-শোবণের স্বার্থে সম্ৰ মানবজাতির 
মানবিক মূল্যবোধগুলিকে পঙ্গু করে দিয়ে এক ক্লীব মনুষ্যআাতির জন্ম দিতে চায় যাতে সে কোনোদিন 
তাদের বিরুদ্ধে মাথা উচু করে তার অধিকারের প্রশ্বটিকে তুলে ধরতে না পারে। এর চরম নিদর্শন 
আমরা পাই সোভিয়েত রাশিয়ার অবলুপ্তির ঘটনা থেকেই। পূৰ্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার সরকারের 
দুর্বলতার সুযোগে আমেত্তিকান সাম্ৰাজ্যবাদী ও তার সহযোগী সাম্রাঙ্জীবাদী গোষ্ঠী দীর্ঘদিন যাবৎ 
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অপসংস্কৃতিমূলক পাশ্চাত৷ অসতভ৷তার সাংস্কৃতিক অপকৰ্যওলিকে চালান সিয়ে এসেছে was প্ৰাশিয়ায়। 
প্রায় সমগ্ৰ জাতিকে তলিয়ে দিল তার অতীতের এতিহা ও গৌরবময় ভূমিৰ । সারা বিশ্বে মেহনতী 
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নয়, পতন ঘটল সর্বপ্রাসী সাম্ৰাজ্যবাদী সংস্কৃতির ড্রাগে আসক্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির 
হাতে। সাম্ৰাজ্যবাদী গোষ্ঠী আর পুরোনো কায়দায় পররাজা আক্রমণ বা দখল করে না। সে তার অর্থ 
ও সংস্কৃতির ঝুলি নিয়ে দেশে দেশে বণিকের বেশে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে তার কালো হাত 
প্রসারিত ক'রে সে দেশের সব-কিছু প্ৰাস করতে উদ্যত হয়__ এমন-কি স্বাধীনতা ও সাৰ্বভৌমত্ব । 

আমাদের দেশেও সাম্রান্জ্বাদী গোষ্ঠী একই প্রক্রিয়ায় সমস্ত-কিছু গ্রাস করতে চাইছে এবং 
তাদের পাতা জালে এ দেশের নেতৃত্বের অনেকেই স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছেন। আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ 
অনেক কিছু বিষয়ের সঙ্গে দেশের সর্ববৃহৎ প্রচার মাধ্যম দৃত্রদর্শন আছ প্রায় তাদের কজ্জায়। বিকৃত 
রুচি, খুন. ডাকাতি যৌনসর্বস্ব হলিউডি সিনেমা, গান, নাচ আদ্রকে আমাদের রুচিকে ও আগামী 
প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে কোন্‌ অন্ধকারাচ্ছন্র বিবরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা নিছেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা 
থেকেই বুঝতে পারছি। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের সুসংস্কৃতিমনা মানুষের সচেতন প্রতিবাদী age আজ এর 
বিরুদ্ধে সোচ্চার ৷ 

পরিশেষে বলি, নিজেদের সম্ভানসম্তুতি, পরিবার, সমাজ. জাতি ও দেশের সাংস্কৃতিক 
পরিমগুলকে যাবতীয় পৃতিগন্ধময়. অবক্ষয়. মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংসকারী সংস্কৃতির হাত থেকে রক্ষা 
করতে হলে, এমন-কি. এ দেশের স্বাধীনতা. সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হালে আমাদের সাংস্কৃতিক 
AASE পাথেয় করে সচল সুস্থ সংগীত তথা বাংলা গানকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে। সচল- 
সচেতন গীতিকার, সুরকার, গায়ক. যন্ত্ৰী ও যথার্থ শ্রোতার কার্যকরী ভূমিকা এবং বিশেষ করে প্রচার 
মাধামশুলির সহযোগিতা ছাড়া এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয়। সকলের একাস্তিক প্রচেষ্টায় 
সেই কঠিন trae বাস্তবায়িত করা যাবে এই আশা নিয়েই একসঙ্গে পথচলা শুরু করা যেতে পারে। 
রামমোহন থেকে শুরু করে বৰীস্দ্ৰনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্ৰসাদ, রজনীকান্ত, মুকুন্দ দাস, TA 
প্রমুখের সুমহান এতিহোর ভিতের ওপর সুসংস্কৃতির পরিকাঠামো গঠন করে সৃজ্রনশীল বাংলা গানের 
ধারাকে বহতা নদীর মতো প্রবহমান রাখার দায়িত্ব প্রত্যেক সচেতন সংগীত-ত্রষ্টার ৷ আশা কৰি বর্তমান 
কালের বূপকারেরা সে দায়িত্ব নিশ্চয়ই নিষ্ঠাভরে পালন করবেন। বাংলা গানের ফুলবাগানে আবার 
ফুটুক শত শত সুবাসিত ফুল। 
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গৌড়ী নৃত্য 
প্রাচীন বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য 


ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায় 


= টিপতে 
বর্তমানে প্রচলিত নেই ঠিকই কিন্তু ছিল না এ কথাটা বোধহয় সৰ্বেব সত্য নয়। অন্তত সাহিত্য, 
ইতিহাস, স্থাপত্য, শাস্ত্ৰ, বাদ্যযন্ত্র রাগরাগিণী ইত্যাদির দিকে তাকালে বোঝা যায় শাস্ত্ৰীয় নৃত্য বলতে বা 
বোবায় তা ছড়িয়ে ছিল বনু প্রাচীন কাল থেকেই। এই আলোচনার বিষয়টা চারটে পর্যায়ে বিভক্ত করে 
দেখলে বিযয়গত দিক থেকে আলোচনার সুবিধা হবে। চারটে পর্যায় হল-_ 

১. সাহিত্য ও ইতিহাস 


১। সাহিত্য ও ইতিহাস 

নৃভোর প্রামাণাগ্রন্থ নাটাশান্ত্ের চৰ্তুদশ অধ্যায়ে প্রবৃত্তি অর্থাৎ স্থানীয় ব্যবহারের উল্লেখ আছে! 
এই প্রবৃত্তি চার প্রকার-__আবম্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও ওদ্রমাগধী। এই শুঁড্রমাগধী নৃত্যই গৌড়বঙ্গে 
প্রচলিত ছিল। 

‘অঙ্গা বঙ্গা Se কলিঙ্গা 
বসা শ্চৈবৌড্রমাগধাঃ। 

অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নৃতা পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে বাংলায় নৃত্য করা হত। এমন উল্লেখ নাট্যশান্ত্রে পাই। 

“ভারতীং কৈশিকীং চৈব বৃভিমেষা সমাশ্রিতা ৷” > 

এই গুড় মাগধী নৃত্য তারতী ও কৈশিকীবৃত্তি আশ্রিত। নাট্যশাস্ত্ৰে গৌড়বঙ্গের নৃত্যের আহাৰ্য 
অভিনয়ের অর্থাৎ বেশতৃষারও বর্ণনা আছে। * 

খৃস্টায় পঞ্চম শতকে বাৎস্যারনের কামসূত্র গৌড়দেশবাসিনী মেয়েদের বর্ণনা আছে। 

‘‘মৃদুভাবিণ্যোইনুরাগবত্যো৷ মৃদঙ্গ্চ cress || * 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের মতে Phy বষ্ঠ-দশম শতাব্দীতে বাংলার মন্দিরে নৃত্য ছিল। রাছতরঙ্গিলীর 
লেখক কুন এবং কুটিনিমতম্-এর লেখক দামোদর গুপ্ত আমাদের যে তথ্য দেন তার থেকে পাই 
কাশ্মীরের রাজা জয়পীড়া যখন ছন্মবেশে সৌড়বঙ্গের পৌদ্রেবর্ধন শহরে প্রবেশ করেন, তখন দেখতে 
পান শাস্ত্ৰীয় সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নৃত্য হচ্ছে এবং তা ভরতনাটাশাস্ত্র অনুসারী | রামপালের সময়ে 
শাস্ত্ৰীয় পদ্ধতিতে সংগীত চর্চা হত। তখনকার রাগরাগিপীর নাম পাই বঙ্গাল, তিরোভাধানেঞ্, গভব৷, 
গৌড়ী, বসন্তবাহার, সুহই, কামোদ, ধানসী, ভূপালী, কেদার, শ্রী, টোড়ী, আসাবরী, TG বালে 
সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকালে বোকা যায় যে যুগ যুগ ধরে ভারতের সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে 
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সমৃদ্ধতর করে তুলতে সাহাযা ware বাংলার কবি, সংগীত ও JEMAN I সংস্কৃত-সাহিতে৷ যাকে 
‘TO FS বলে তা গৌড় দেশের কবিদেরই দান। « 
নাথ-গীতিকা (৮ম-১ম শতাব্দী) নাথ সাহিত্যের মধ্যে দেখা যায় গোৱন্ষনাথ তার oF 
মীননাথকে উদ্ধার করতে এসে নেচেছিলেন এবং বেশভূবা-অলংকাত্লের বিশদ বৰ্ণনা আছে। 
"অলঙ্কার পাইয়া নাথ করিল ভূষল, 
একে একে পরিলেক যথা আভরণ। 
গলাতে দিলেন নাথ সাতছড়ি হার, 
করেতে কঙ্কণ দিল AVA কাজল, 
করাণেতে দিল নাথ সুবৰ্ণ FoR! 
পায়েতে নূপুর দিল কণক উবাটি, 
গায়েতে stefa দিল কোমর-কাছটি। 
AIS করিল সাজ ভুবন মোহন 
SIS আনের Are টলে মুনির মন। 
সূবৰ্ণের সাজ করি পরিধান ধোপ 
অছৌক মনুব্যে মন দিবে করি লোপ।" 
নাচের বৰ্ণনা-- 
'“নাচস্তি যে গোর্খনাথ ঘাগরের রোলে, 
কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলেতে বোলে!” 
সাবেরী পা, কানু-পা. হাড়ী-পা, লুই-পা প্ৰভৃতির দ্বারা রচিত "চর্যাপদ" (৯৪০-১২০০ শতাব্দী) 
প্রচুর বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাই, দোহাকোশের মধ্যে (১১০০-১১৪০ শতাব্দী), বৌদ্ধ গান ও দোহার মধ্যে 
ডোম্শী নৃতোর উল্লেখ পাই। যেমন, 
“এক সো পদমা চৌষটি পাখুড়ী 
SR চড়ি নাচ অ ডোম্বী বাপুড়ী।” ` 
চর্যানীতির রাগ সম্বন্ধে পঁতিহাসিক ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেল-__“চর্যাসীতির পদগুলি যে 
সুরে তালে গাওয়া হইত তাহা গীতারন্তে রাগের নামেই প্ৰমাণ। ২-৩ এবং ১৮ নং--গবড়া বা গউড়া। 
TAG] ও গউড়া একই রাগ সন্দেহ নাই এবং খুব সম্ভব কাব্যে যেমন গৌড়ীরীতি রাগের মধ্যেও তেমনই 
একটি ছিল গউড়া বা গৌড়ী রাগ। সংগীতেতিহাসের দিক হইতে চর্ধাগীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাগ 
শবরী ও বঙ্গাল রাগ। বঙ্গাল রাগটি যে কী ধরনের তাহ) আজ বুঝিবার উপায় নাই! অথচ ভারতীয় 
আর্গ সংগীতে বঙ্গাল রাগ এক সময় সুপরিচিত রাগ ছিল এবং অষ্টাদশ শতকের রাজস্থানী চিত্র নির্দেশে 
বঙ্গাল রাগের fee দুৰ্লত নয়। পরে কখন যে কিভাবে এই রাগ লুপ্ত হয়ে গেল তা জানা 
যাইতেছে না।” ” 
বাংলাদেশের সাহিত্যের ও শিল্পের ইতিহাসে ধারাবাহিকভার সূত্ৰপাত পালরাজআদের সময় 
থেকে। সেই সময়কার ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সংগীত, বাদ্যবস্ত্ৰ, নৃত্য, নাটা ইত্যাদির faqs সন্ধান পাই। 
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পালযুগে আবিদ্ধৃত কাবাগ্ৰই সন্ধাকর নন্টী-প্রনীত '্লামচরিত' কাব্য RERA EMS AT. তান লয় 
বিশুদ্ধ সঙ্গীত ইতাদির লিবরণ পাই। সে যুগের কবির বর্ণনায় নৃতোর, সংগীতের ও দেবদাসীদের কথা 
জানা যায়।" 
পালযুগের পর সেন যুগ। সেনযুগ সংস্কৃত কাব্যের সূবৰ্ণযুগ। প্রাচীনকালে নৃত্য গীত চর্চায় কবি- 
পক্ডিতরাও বিমুখ ছিলেন না। যারা ad’ বৃত্তি করতেন সমাঞ্জে তাদের সম্মানীয় স্থান ছিল। বাংলাদেশে 
‘নট' উপাধিতে তারা ভূষিত হতেন। দক্ষিণভারতে এখনও নৃত্য-সম্প্রদায়ের গুরুকে NYA বলা হয়। 
নট-গঙ্গোক-রচিত কয়েকটি ans Daa দাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃতে (১২০৬ খৃ.) পাওয়া যায়।’" 
লক্ষ্মণ সেনের সভায় ধোয়ী, উমাপতি, গোবৰ্ধন আচাৰ্য, শরণ ও জন্রদেব_ এই পাঁচজন প্রসিদ্ধ 
কবি ছিলেন-__ 
*গোবর্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতি | 
কবিরাদ্রস্চ agiia owes লক্ষ্মসা চ > 
গোবৰ্ধন আচার্য রচিত unfree’ সংগীত ও নৃত্যের সংবাদ পাওয়া যায়।" আর্ায় 
অনেক বাদাযস্তের নাম পাওয়া যায়। যেমন-- ঢাক. শঙ্খ, বাঁশি, বীণা ইত্যাদি। নৃত্যসীতের সঙ্গে 
হস্ততালের দ্বারা সংগত করা হত-_“কৃত হসিত ager” এবং মহিলারা বীণা বাজাতেন। দ্বাদশ 
শতাব্দীর নৌডবঙ্গে শুধু উচ্চাঙ্গের গীত ও বাদ্যেরই প্রচলন ছিল তাই নয়, নৃত্য ও অতিনয়েরও প্রচলন 
ছিল। মহিলারাই FS করতেন। বৈশুণা যুক্ত হলেও নিতম্থিনীর নৃত্য মানারঞ্জক হতো-- 
“বৈণ্ডণোহপি হি মহতা বিনিমির্তং ভবতি কর্ম শোভায়ৈ। 


দূৰ্বহ নিতন্বমস্থরপি হরতি নিতশ্ষিনী নৃত্যম় ।।৫৭৪"'' 

স্বয়ং ভ্রয়দেব সংগীত বিশারদ ছিলেন। শোনা যায় ছ্রয়দেবের স্ত্রী পদ্মাবতী সেই দলে নাচতেন 
এবং জয়দেব মৃদঙ্গ বাজাতেন। গীতগোবিন্দের পদগুলোতে সেকালের নৃত্যগীত ও নটযাত্রাপালার 
নিদর্শন পাওয়া যায় °° তাপ্তোৱরের সরস্বতীমহল লাইব্রেরি থেকে যে গীতগোবিন্দ সম্পাদিত হয়েছে তাতে 
ভূমিকায় লেখা Gtce—"The gesture that are found in this work are simple. highly 
eapressive and graceful it is extremely probable thal this work was composed by the 
direct disciple of 517 Jayadeva himself or just after them.” 

প্রাচীন মঙ্গলকাবো৷ অর্থাৎ একাদশ শতকে যার প্রথম উদ্ভব এবং সপ্তদশ শতক অবধি বিভিন্ন 
কবি রচনা করেন, সেখানে নাচের বিশদ বিবরণ পাই। মলসামঙ্গল কাব্যের নায়িকা বেহলা--বালোর 
aq) আরেকজন বাণ্ডালি বধূর নৃত্যগীতের উল্লেখ পাই লক্ষণসেনের সময় রচিত ‘সেক 
শুভোদয়া’য়--গঙ্গো নটের পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রতা। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে আমরা তিনজন বধূর নাম পাই 
বারা নৃত্যগীতে পারদর্শী ছিলেন এবং লোকসমক্ষে সম্মানের সঙ্গে নৃত্যগীত প্রদর্শন করতেন : 

কু. কবি জয়দেব-পত্তী। ‘পদ্মাবতী'। 

খ. গঙ্গোনটের পুত্রবধূ “বিদাত শ্রভা'। 

A মনসামঙ্গল কাব্যের নায়িকা চাদ-সদাগরের পুত্রবধূ ‘বেহুলা'। অর্থাৎ এই থেকে বোঝা বায় 
বাংলার জনমানসে নৃত্যগীতের স্থান কত সম্মানের সঙ্গে ছিল। 
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সনসামঙ্গল' AC শতাগতি ও পাদাযান্ট্রের বৰ্ণনা আছে 
“সেই wee দিয়া বেউলা কবিলেক সাজ 


বিশ্বাবসু চিত্ৰসেন দুই বাইন রাজ ||... 
তাল টংকারিয়া কৈল মৃদঙ্গে STATS ৷ 
ধ্যান ভাঙ্গি ফিরিয়া বসিলা ভোলানাথ।। 
আলাপয়ে পঞ্চমেতে বসন্তবাহার। 
তার শেষে নৃত্য করে তালে করি Sa" 
বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে হরগৌয়ীর আনন্দতাগুব নৃত্যের বর্ণনা আছে। উপরোক্ত কাব্যাংশ 
থেকে বাদ্যযন্ত্ৰ, বেশভূষা, রাগরাগিণীর নাম, আলাপ, বাদী স্বর ইত্যাদির বর্ণনা পাই। মনসামঙ্গল কাব্যে 
বেহুলার নৃত্যকালীন বেশতৃষা ও প্রসাধনের কনা পাওয়া যায় 
সুরঙ্গ পাটের জাদে বিচিত্র কবরী বাধ 
মালতী মল্লিকা চাপা গাভা। 
কপালে সিন্দুর ফৌটা প্ৰভাত ভানুর ছটা 
চৌদিকে চম্দনবিদ্দু শোভা।। 
দই কার কুলুপিয়া শংব। 
কালেবর মলয়জ AF |I 
পীত তড়িৎ বণে হেম মুকুলিকা কৰ্ণে 
কেশ-মেঘে পড়িছে Freeh | 
রতন পাসলি ছটি পরে দিবা তুলাকোটি 
বাহু বিভূষণ ঝলমলি।।,* 
প্ৰসাধনে ব্যবহার হত মৃগমদ, KATEAN, TA, কুমকুম বা কাশ্মিয়ী, চরণর প্রক ছিল লাক্ষা 
বা যাবক, SAS বা আলতা। কপালে সিন্দূর ফৌটা ofa দিকে চম্দনবিন্দু শোভা-- প্রভাতের সূর্যের 
মতো, কবরী ও দীর্ঘ বেণী এবং তাতে মালতী, মল্লিকা, চাপা ইত্যাদি ফুল। ১৯ ১৭-১৭ 
নৃত্য ও সংগীত এদেশের সাধলার বিষয়বস্তু ছিল। নৃতাকালীন তালভঙ্গ সে যুগের সমাজের 
কাছে এক কঠিন অপরাধ বলে গণ্য করা হত। যার উদাহরণ MRTE পাই। মনসামঙ্গল কাব্যে উবা- 
অনিরুদ্ধের তাল-তঙ্গের বর্ণনা আছে। চণ্তীমঙ্গল কাব্যে স্বর্গনর্তকী রত্ুমালার তালতঙ্গের কাহিনী পাওয়া 
যায় এবং উভয় ক্ষেত্রেই অভিশপ্ত হবার বর্ণনা আছে। 
“তালভঙ্গ হইল AM লাজে হেটমুখী। 
যতেক দেবতা সভে হইলা বিসুখী।। 
তালতঙ্গ দেখি তারে বলেন ভবানী। 
যৌবন গরবে নাচ হয়ে অভিমানী ।। 
সূধৰ্ম সভায় নাচ হয়ে খলমতি। 
মানব হইয়া বাট চল বসুমতী ৷৷” ১ 


২০৭ 


অভয়মঙ্গলকাবো WASH মালাধরের নৃত্যকালীন তালভঙ্গের কারণ নিদেশ করা হয়োছে। 

PO ১২০০ WH শেষ হতে-না-হতেই বাংলোর ওপরে তুকী আক্রমণের ঝড় বয়ে গেল। 
সম্ভবত তখন খৃ. ১২০২ অন্দ। দিল্লীতে তখন তুৰ্ক রাজ প্রতিষ্ঠিত। মগধ বিজয় ও বিধ্বস্ত করে 
পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করতে তৃর্কদের বিলম্ব হল না। রাজ্রা লক্ষ্মণসেন অবশ্য পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। 
বহু রাজপুক্ৰম ও বিদ্বজ্জনও তার সহগামী হন। আরও অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিত নেপালে আশয় 
প্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গ থেকেও অনেকে চলে বান কামতা-কামরাপ অঞ্চলে । এ-সব অঞ্চলে তাই প্রাচীন 
বাংলার শিল্প ও সংস্কৃতির ধারা কতকাংশে ব্ৰহ্মা পেয়েছিল। এমন-কি, নেপাল থেকে বাংলার সেই ধারা 
হিমালয় পায় হয়ে তিব্বত এবং চীনেও পৌচেছিল। পূর্ববঙ্গে নদীনালার পরিবেষ্টনে সেন, বর্মন প্ৰভৃতি 
ছোটো বড়ো স্থানীয় রাজারাও আরও একশত বৎসর তুৰ্ক আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল | সেখান 
থেকেও চলত আরাকানের পথে উত্তর বর্মার সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির আদানপ্রদান। অর্থাৎ ১২০০ খু. 
থেকে ১৩৫০ খৃ. কেন, ১৪৫০ PU পর্যন্ত বাংলার জীবন ও সংস্কৃতি তুৰ্ক আঘাতে ও সংঘাতে, 
ধ্বংসে ও অরাজ্রকতায় মৃছিত ও অবসম হয়ে ছিল। ১* 

শুধু সন্ধিকাল (খু. ১২০২-১৩৫০ নয়) তার পরেও প্রায় একশো বৎসর কালের (বৃ. ১৪৫০ 
পর্স্ত) বাংলা সাহিত্যেরও কোনে! নিদর্শন আমাদের মেলে নি। অবশ্য, বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্য ভাগবত’ 
থেকে আমরা ভ্রানি যে, চৈতন্য ,দবের জ্বন্মের সময় রাত জেগে লোকে মনসার গান OAT, DS বালুলীর 
গান গাইত, শিবের গান গেয়ে ভিক্ষা করত। যোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপালের গীতও তখন লুপ্ত 
হয় নি। আর কৃষ্ণনীলার গান তখন জনপ্ৰিয় ছিল। এই আড়াইশো বছর এই-সব কথ! আর গান লোকের 
মুখে মুখে বিকাশলাভ করে । তার প্রধান রূপ ছিল গীত ও পাঁচালী । “পাঁচালী' ছিল এক ধরনের গান 
ও আবৃত্তির নাম__ কখনো ভা মৃদঙ্গ, মন্দিরা, চামর সহযোগে গীত হত। একজ্রন মাত্র গায়েন কখনো 
গাইত, কখনো HS আবৃত্তি করত. মাঝে মাঝে নাচতও, অন্যের! দোহার হিসেবে হত তার সহযোগী । 
নৃত্য-গীত সংবলিত উত্তর-প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণলীলাও অভিনীত হত-__ তার নাম ছিল নাটাগীত বা পালা 
Ta 

তুকী বিজয়ের প্ৰথম পর্বটা ছিল ধ্বংসের পর্ব। কিন্তু পরবর্তীকালে মধ্যযুগের বাংলায় হুসেন 
শাহ (খৃ. ১৪৯৩-১৫১৯) ও তার পুত্র TAA শাহের (খৃ. ১৫১৯-১৫৩২) তুলনা নেই। হুসেনশাহী 
রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে হয়ে উঠল। এই সময় সর্বভারতীয় সস্কৃতির ভাগবত, 
মহাভারত, রামায়ণ প্ৰভৃতি অমর আখ্যারিকা বাংলায় অনূদিত ও রচিত হতে লাগল।”* 

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব খে. ১৪৭৬-১৫৩৩) SANS নয়। তার পূর্বেই বাঙালি সমাজ ও 
সংস্কৃতি পুনর্গঠিত হতে আরম্ভ করেছে। | প্ৰাক্‌ চৈতনা যুগের এই বাংলাসাহিত্যের কোন্টি আগে কোন্টি 
পরে তা সঠিক নির্ণয় করা এখন দূঃসাধ্য। কিন্তু তার মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বড়, চম্ডীদাসের 
শ্কৃককীর্তন, কৃত্িবাসের রামায়ণ, মালাধর বসু শুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় এবং বিজয় গুপ্ত ও 
বিপ্ৰদাস পিপ্লাইরের মনসামঙ্গল।১* শ্ৰাকৃষ্ণকীৰ্তন পাঁচালী করে না গেয়ে 'নাট-গীত' হিসাবে নৃত্য ও 
অভিনয়ের সঙ্গে গাওয়া হত মালাধর বসু 'শুপরাজ যার’ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কৃষ্জলীলার প্রথম কাব্য। এই 
প্রসবের অন্য নাম ‘গোবিন্দবিজয়' বা 'গোবিন্দ-মঙ্গল'। আসলে এটিও ‘মঙ্গল’ বা বিদ্ধয়’ জাতীর 
‘পাঁচালী’ বা আখ্যান কাবা ।১ 


পঞ্চদশ শতাকে চৈতন্যাদবেৰ আনির্ভাবের ফলে নৃত্য ও সংগাত ws, বিরাট আলোড়ন হয় 
এবং তার ফালে চৈতন্য-পরবর্তী বেষ্ণব-সাহিত্য নৃত্য ও সংগীতের Cray yA সমৃদ্ধ হয়। 

সুরে তালে করতাল এবং মৃদঙ্গ সহযোগে ভগবানের নাম অথবা কীৰ্তি-গান-আবৃত্তি অৰ্থে 
কীর্তন শব্দের প্রচলন হয়েছে চৈতন্যদেবের সময় থেকে। তবে শব্দটির উল্লেখ পাই তাগবতে-_"স্ৰবপং 
কীৰ্তনং বিষ্জো’ ৷ সম্ভবত কীর্তন কথাটির সৰ্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন পাই ৮ম শতকে, মূর্তির 
গায়ে শংকর কীৰ্তন কথাটি লেখা থেকে ১” । শ্ৰীচৈতন্যদেব সংকীর্তনে নাচতেন-_ নাচের প্রকার ছিল 
দু'রকম--- উচ্চণ্ড অর্থাৎ Gros এবং মধুর অৰ্থাৎ লাস্য। শ্রীচৈতন্য নিজে যে সংকীর্তন ব্যবস্থা করতেন 
তাকে বলা যায় নৃত্য সংকীর্তন। স্বয়ং চৈতন্যদেব 'রুক্মিপীহ্রণ' নামের এমনি এক নাটো রুক্মিণীর 
ভূমিকার অভিনয় করেছিলেন। রূপ গোস্বামীর ‘ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ' ও “উদ্জ্বলনীলমণি' এই বই দুইখানি 
বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ STE রসের বিশদ ব্যাখ্যা আছে এবং নায়ক-নায়িকা ভেদেরও বিস্তৃত আলোচনা 
আছে। শ্রীচন্দ্রশেষর ও শশীশেখর-কৃত ‘নায়িকা রত্রমালায়’ নায়িকা ভেদের সুন্দর ব্যাধ্যাসহ গান আছে। 
গোবিম্দদাস (১৬শ শতক) কবিরাজের পদে অভিসারিকা নায়িকার বর্ণনা পাহি__ 


“মন্দির বাহির কঠিনক পাট, চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট, 
তহি অতি দূরতর বাদল দোল, বারি কি বারই নীল নিচোল।। 
সুন্দৰী কইছে করবি অভিসার, হরিরহ, মানস-সুরধুনী পার । 
ঘনঘন ঝনঝন বন্দর নিপাত, শুনইতে শ্ৰবণ wan fata যাত। 
দশদিশ দামিনী দহন বিথার, হেরইাতে Voss লোচন-তার। 
Sra যদি সুন্দরী waka গেহ, প্ৰেমক লাগি উপেখবি দেহ। 


গোবিন্দদাস কহ ইঘে কি বিচার, ছুটল বাণ কিয়ে যতানে নিবার ।”** 
নৃভাশান্ত্বের প্রামাণ্য হিসেবে যে বইগুলো পাই, তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য পঞ্চদ্শশতকে “শুভন্করের 
সঙ্গীত দামোদর ও শ্রীহত্তযুক্তাবলী, কবিকর্ণপূরের “আনন্দ বৃন্দাবন চম্পৃ'', ষোড়শ শতকে কৃষ্ণদাস 
এবং গীতচন্দ্ৰোদয়। 

২। নৃতাশান্ত্র_নৃতোর বিশেষ ব্যাধ্যাবুক্ত বিশদ বিবরণ-সংবলিত গ্রন্থ আমরা পাই প্রচুর । কবি 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ (১২শ শতাব্দী), চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীৰ্তন (১৪-১৫শ শতাব্দী), শুভন্করের সংগীত 
দামোদর ও শ্রীহত্তমুক্তাবলী (১৫শ শতক), কবিকর্ণপূরের শ্রীশ্রী আনন্দ বৃন্দাবন চম্প্‌ (১৫শ শতক), 
প্রবোধানন্দ সরস্বতীর সংগীত মাধবম (১৫শ শতক), কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রী গোবিন্দলীলামৃতম 
(১৬শ শতক), রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত সমূদ্ৰ (১৮শ শতক), কবি লোচনের রাজতনরঙ্গিণী এবং 
রাগসংগীত সংগ্ৰহ (১৭শ শতকের মধ্যবর্তী কাল), নব্রহরি চক্রবর্তীর Atal তক্তিরত্বাকর এবং 
গীতচন্দ্ৰোদয় (১৮শ শতক)। এ ছাড়াও আরও প্রচুর প্রস্থ পাওয়া যায়। 

শুতম্করের সংগীত দামোদর পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্যে ভাব, হাব, 
অনুভাব, বিভাব, নায়িকা, নায়কতেদ, সখী, নাদ, গীত, স্বর, গমক, রাগ, তান, EN, শ্রুতি, কলা (An). 
বাদ্য (musical instrument), মাত্রা (measure), অঙ্গহার (Posture of limbs), নৃত্য, নাট্য, We, 
অৰ্জরপূজা, পূর্বরঙ্গ, নন্দী, সূত্রধর (Slage manager), প্রস্তাবনা (Prologue), বিস্কন্ত, প্রবেশক (Intro- 
ducer), অথপ্ৰকৃতি (Leading sources), বৃত্তি, নাট্যালংকার, রূপক, উপরূপক, সন্ধি, নবরস, লয় 
ইত্যাদি বিশদতাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। 


২০১৭৯ 


শ্রীশ্রী (গাবিন্দলীলামৃতামে একক. যুগ্ম ও সমবেত নৃতোর বর্ণনা পাই 
স গণাহরণাং বিহৃতিস্চত্রভ্রমণনর্তনম্‌। 
হন্লীসকং যুগ্ম TS TORN লাস্যমেকক্ষম্‌ ।।”’ 
JA গোবিন্দলীলামৃতমে হস্তকের বর্ণনা পাই তিনপ্রকার অসংযুত. সংযুত, বিশ্রযুক্ত। 
আনন্দবৃন্দাবন চম্পৃতেও Aa বর্ণনা আছে। শুভঙ্করের শ্রীহস্তমুক্তাবলীতে হস্তক তিনপ্রকার-_ 
অসংঘূত হস্ত = ৩০ প্রকার, 
নাটাশাস্ত্রে = ২৪ প্রকার. অভিনয় দর্পণে = ২৮ প্রকার) 
'অসংধুতানাং হস্তানামুদ্দেশঃ AILS Al | 
শুভঙ্করেণ কবিনা নানাতিনয়শালিনা | 
পতাকঃ পদ্মকোশশ্চ LATS কর্তরীমুখঃ। 
অলপদ্মস্ত্ৰিপতাকো মুষ্টিকঃ শিখরত্রথা।। 
অর্থচন্দ্র সর্পশিরঃ সৃচাস্যঃ যটকামুখ্য। 
অরালঃ শুকতুশুষ্চ সংন্দশঃ PANGAN | | 
উর্ণনাতোহপি কথিতঃ কপিখো মৃগশীর্বকঃ। 
হংসপক্ষস্াস্ৰচূডশ্চতুরো YETTA 
ভ্রমরশ্চ FHIG FERMITA: | 
ঘ্রোণিকোঅশ্যথ সিহহাস্যো অঙ্ধুশস্তম্তীমূখস্তথা।। 
SS হস্তের মধ্যে কৃষ্ণসার মূখ, ঘ্রোণিক, অঙ্কুশ, তস্ত্ৰীমুখ এই চারটি মুদ্ৰা লাটাশাস্ত্রে বা 
পরবর্তী “অভিনয় দর্পণে' দেখা যায় না। 
সংঘূত হসন্ত = ১৪ প্রকার। 
(অভিনয় দর্পণে = ২৪ প্রকার এবং নাট্যশান্ত্রে = ১৩ প্রকার) 
“ইত্যেতে কথিতা হস্তা ময়া ত্ৰিশদসংযুতাঃ ৷ 
সংযুতানাঞ হস্তানামুদ্দেশঃ ক্ৰিয়তেঅধুন৷ || 
THEE কপোতশ্চ বৰ্ধমানাঞ্জ্জলি তথা। 
নিবধঃ কর্কটশ্চৈব তথোৎসঙ্গোঅবহিথক2।। 
STH মকরো CARTES পুষ্পপুটাভিধঃ। 
মরালশ্চ তথৈবান্যঃ বটকাবৰ্ধমানকঃ 1” 
সংযুত হস্ত ১৪টির মধ্যে গজদস্ত এবং মরাল নাট্যশাস্ত্ৰ বা অভিনয় দর্পণ কোথাও পাওয়া 
যায় না। এ ছাড়া FERS ২৮ প্রকারের উল্লেখ আছে। 
সংগীত দামোদর, শ্রীশ্রী ভক্তিরত্রাকর উভয় ক্ষেত্রেই মতানুসারে অভিনয় চার প্রকার 
আঙ্গিক, Aes, সাত্ত্বিক ও আহার্য। 
আঙ্গিক আবার অঙ্গ, শ্রতাঙ্গ ও উপাঙ্গ এই তিন ভাগে fase 
সংগীত দামোদরে অন্যান্য শাস্ত্রের মতোই অঙ্গ ৬ প্রকার__ 
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“শির? কারোহৰ হৃলয়ং BSA ATTA । 
কটিশ্চেঙি, বড়ঙ্গানি কথিতানি শরীরিনাম্‌ ৷৷ 


অভিনয় দর্পণে ASTA ৬ প্রকার, সংগীত দামোদরে প্ৰত্যঙ্গ ১০ প্রকার _ 


“are বাহু কৃর্পরশ্চ মণিবন্ধ করাঙ্গুলি, 
CHE] চ GEM চ চব্রণম্চ তদঙ্গুলি, 
প্রত্যঙ্গানি দশৈতানি কথিতানি অলিষিভি2।1” ** 


অডিনর দর্পপে উপাঙ্গ ১২ APA 
সংগীত দামোদরে উপাঙ্গ ২৩ AFTA 


“come স্তনশ্চ ধশ্মিল্লো ললাটং AHR তথা। 
চক্ষু STEAM নেত্রং তারা দৃষ্টিশ্চ দৰ্শনম্‌।। 
শব্খকর্ণো হনুর্নাসা কপোলোষ্ঠ রদাঅপি। 
faa নিঃশ্বাস চিবুকং মুখং SAT এবচ। 
গ্রীবাচেতি ত্রয়োবিংশতয়ুপাঙ্গানি বিদূৰ্বূধাঃ।।" 


মঙ্গলকাব্যগুলোতেও নৃত্যপদ্ধতির বর্ণনা আছে, গতিতেদের বৰ্ণনা আছে। 


থেকে থেকে পদ ফেলে মরাল গমলে চলে 
মুখ যেন পূর্ণিমার শশী।” *' 


অর্থাৎ উপরোক্ত কাব্যাংশ ‘থকে বাদ্যযন্ত্র, বেশভূষা, রাপরাগিণীর নাম, গতিভেদ-_ গজ, মরাল ইত্যাদি, 
শ্রযরী-__ আকাশভ্রমরী, KRSNA, পক্চষসঞ্চরণ, মূহৰ্মূছ উপবিষ্ট ও দীডানো, মুখে শৃঙ্গাররস। শান্তরানুসারে 
নৃত্যপদ্ধতির দু-একটির বৰ্ণনা দিচ্ছি। বেমন, বিভিন্ন প্রকার নৃত্যে বিশেষত মণিপুরী নৃত্যে দুই হাত 
প্রসারিত করে হাঁটু দিয়ে ঘোরা দেখা যায় অর্থাৎ জানুত্রমরী। বাংলাতেও এই ধরনের নৃত্য ছিল তা 


আনন্দবৃন্দাবন চম্পু এবং শ্রীশ্রী গোবিন্দলীলামৃতমে বর্ণনা পাই-- 


“জানুভ্যাং ক্ষিতিমালম্থা প্ৰসাৰ্যেকা ততে৷ Gee | 
জুঘূৰ্ণে কাঞ্চনীবেগক্ষিপ্তেব স্মরচক্ৰিকা।।’’ ২, 


৯৯ 


গোপী অর্থাৎ নর্তকী দুই জানুদ্ারা ভূমি অবলম্বন করে Hage বাহুমুগল প্রসারিত করে স্বৰ্ণময়ী 
চত্রি্কার ন্যায় ঘুরতে লাগলেন। 
শ্রীশ্রী আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতে পাই পোশাক--অলংকারের অর্থাৎ কাঞ্চী বেশভূষা কিঙ্কিনী 
কদ্ধণাদির বর্ণনা ও তাণ্ডব ভ্রমরীর বর্ণনা পাই-- 
““বন্ধুদলশ্ বততসমংসবিলসম্মন্দাবমালং নদ্যৎ 
PA কিন্কিণি sent বিগলৎসংব্যানকং ভ্রায়্যভি।।” ** 
ঘূর্ণনের সঙ্গে er Sed ছুড়ে জুড়ে বাহু বলয় কাপিয়ে পদবিন্যাসের কথাও পাই। 
‘"জানুৎক্ষেপ GH বধূনন পদান্যাসৈহ ATER"... *+ 


aa আনন্দবৃন্দাবনচম্পু ও শ্রীশ্রী গোবিম্দলীলামৃতমে আকাশভ্রমরীর বর্ণনা পাই-- 
“‘স্পৃণ্টা করৈকেন ভুবং কচিৎ পরা দেহং পরাবৃত্ত মূহুর্মূুদিবি। 
TSH TEs সা কদাপ্যসৌ বিনা তদালস্বনম্বরেপরম্‌ ৷" ২১ 
শুভন্করের সংগীত দামোদরে চারী, করণ, TOF, TOR ইত্যাদির বিবরণ পাই। যেমন-_ 
‘"একপাদ প্রচারো যঃ সা চারীতি নগদ্দতে। 
পাদায়োশ্চরণং যচ্চ করণং তন্রিগদ্দতে।। 
করণানাং সমাষোগঃ বশুকঃ পরিকীর্তিতঃ | 
ত্ৰিতিঃ ze gfe TOR সমুদাহতম্।।"+* 
সংগীত দামোদরে ১০৮ প্রকার নৃত্যকরণের উল্লেখ আছে এর মধ্যে বিক্ষত, উৎসৰ্পিতম, 
সমুন্নত, TEM, AFR, কুটং, বমিতোদিতম্‌. far, অহিসৰ্পিতম-- এগুলো নাট্যশাস্ত্ৰ থেকে আলাদা। 
রস-__নাটযশান্ত্র অনুযায়ী রস আট প্রকার। পরবর্তীকালে রস নয়টি বলে স্বীকৃত হয়েছে। সংগীত 
দামোদর, শ্রীশ্রীতক্তিরত্রাকর মতে রস নয় প্রকার, এবং বৈষ্ণব-শাস্ত্ৰকারগণ এই নবরসকে মেনে নিয়ে 
আরও বিস্তৃত করেছেন। রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমণি এবং শ্রীব্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধ ace রসের faqs 
বিবরণ আছে। বৈঝ্ঃব শ্রান্ত্রকারদের মতে মূলরস ভক্তিরস। ভক্তিরস দুইপ্রকার-- মুখ্যতক্তিরস ও 
গৌণভক্তিরস। 
ISSA ৫ প্রকার (রতিতেদ ) 


VIX 


টচিতনাচরিভামুতে BHR হয়েছে 
শাস্তরতি দাস্যরতি সাম্মরতি আর।। 
বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চবিভেদ। 
রতিতেদ PROS রসপপ্রাভেদ।। 
শান্ত, দাসা, সখ্য, বাৎসল্য, মধূররস লাম 1 '' 


নায়ক-নায়িকাভেদ 


নায়কভেদ অন্যান্য নৃত্যশান্ত্রের মতোই চার প্রকার-__ দ্ীরোদাত্ত, ধীরললিত, হীরোদ্ধত, 
ধীরশাস্ত। 
নায়ক সংখ্যা তিনপ্রকার-_- পূৰ্ণতম, পূর্ণতর, পূৰ্ণ প্রত্যেকটি আবার চার প্রকার__ ধীরোদাত, 
ধীরললিত, ধীরোশাত্ত ও ঘীরোদ্ধত। প্রত্যেকে আবার দুই প্রকার__ পতি ও উপপতি। 
তাদের প্রত্যেকে আবার চার প্রকার-_ অনুকূল, দক্ষিন, শঠ, ধৃষ্ট। তা হলে সর্বমোট = ৯৬ 
প্রকার 
Om ABxR NB = ৯৬ 


সংগীত দামোদরে প্ৰচলিত অন্যান্য নৃতাশান্ত্রের মতোই নায়িকাভেদ তিনপ্ৰকার-মূগ্ধ, মধ্য, 
AAS | 


মুগ্ধ-_ ৫ প্রকার 
মধ্য = ৪ প্রকার 
প্রগল্ভা_ ৭ প্রকার 


অর্থাৎ মোট -__১৬ প্রকার 
অষ্টনায়িকা = ১৬৮ = ১২৮ প্রকার। 
অষ্টনায়িকা আবার তিনপ্রকার উপবিভাগে বিভক্ত = স্বকীয়া, পরকীয়া এবং সামান্যবনিতা 
", ১২৮ x ৩ = ৩৮৪ প্রকার। 
কিন্তু বিশেষ যে ব্যাপারটি বাংলার বৈক্ববশাস্ত্রে পাই তা হল অষ্টনায়িকা আবার ৬টি উপবিভাগে 
বিভক্ত ৮৮৮ = ৬৪ প্রকার। 
তা হলে মোট নায়িকা সংখ্যা দাড়ায় 
৩৮৪ x ৮ = ৩০৭২ | 
(১) অভিসারিকা__ জ্যোত্ৰী, তামসী, দিবা, বর্ষা, paba, তীর্থযাত্রা, উন্মত্ত, অসমগ্রসা। 
(২) বাসকসজ্জিকা-- মোহিনী, wate, রোদিতা, মধ্যোক্তিকা, শ্রগল্ভা, সুস্তিকা, 
সুত্রসা, উদ্দেশা। 
(৩) উতকঠিতা-- উন্মন্তা, বিকলা, we, চকিতা, অচেতা, সুখোৎকঠিতা, শ্রগল্ভা, নিৰ্বন্ধা। 
(৪) faseret— নির্বন্ধা, প্রেমমতা, ক্লেশা, বিনীতা, নিন্দয়া, প্রথরা, দৃত্যাদরী, চর্টিতা। 
(৫) থণ্ডিতা-_ নিন্দয়া, GRIN, ভয়ানকা, শ্রগল্ভা, Wel, মধ্যা, রোদিতা, প্রেমমত্তা। 


২১৩ 
সংকীত-১ব 


(৬) কলহাস্তব্রিতা--- আগ্রহা, বিকলা, Brat, অধীরা. কোপনবতী, মন্থুরা, সমাদরা, মুদ্ধা। 
(৭) প্রোবিতভর্তৃকা-_ ভাবী, তব, ভূত, দশাবস্থা, দূত-সংবাদ, সবিলাপা. সূখ্যক্তিকা, 
SETA | 
(৮) স্বাধীনভৰ্ভুকা-- কোপনা, মানিনী, মুদ্ধা, মধ্যা, উক্তকা, উল্লাসা, অনুকূলা, অতিবেক। 
জীচন্্রশেখর ও শশীশেখর-কৃত “‘নায়িকারত্ব-মালা’'য় অষ্টনায়িকার বর্ণনা ও তৎসমেত আহাৰ্য 
অভিনয়ের বিশদ বিবরণ পাই। কোন্‌ নায়িকা কোন্‌ বেশে অভিসারে যাবেন সম্পূর্ণ বিবরণ সমেত 
অষ্টনারিকার্র আটটি উপবিভাগের গান আছে। অর্থাৎ ৬৪ নাগ্রিকার গান পাই। 
যেষন-_ জ্যোত্ী-অভিসারিকার নায়িকার বেশ__ শুভ্ৰবসন, হাতির দাতের শাখা, মালতী মালা, 
মুক্তার অলংকার | 
“apne চস্দ্ৰিকা ফুটিল জানি। 
শ্যায়-অভিসারে চলিল A 
লোটনে লম্বিত মালতি মাল। 
লৌরল্ত মাতল ভ্রমর-জাল ॥। 
কুচ-শিরিফল চন্দন মাখা। 
নুপুর ধবল-বসনে ঢাকা || 
AMIS BSS মুকুতা কসা। 
ওঠ মাঝে খেলে লম্বিত নাসা।। 
গন্রদশানের HORF ATA! 
করসূলে কিবা দিয়াছে দেখা ।। 
নিশি সঙ্গে অঙ্গ মিশাল করি । 
শশি কহে কুঞ্জে মিলিল গোরি।।'" *৮ 


৩। স্থাপতা ও STad— 

প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের মধ্যে নাচের অর্থাৎ নৃত্যভঙ্গিমা, বাদাযন্ত্ৰ, বেশভূষার বিশদ 
বর্ণনা দেখতে পাই। যদিও প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাসের নিদর্শন অল্পই, কারণ হিন্দু-যুগের 
প্রাসাদ, GM, মন্দির, বিহার প্রভৃতির কোনো চিহ্ন এক প্রকার নেই বললেই চলে। ফা-হিয়েন ও হিউয়েন 
সায়ের বিবরণ এবং প্রাচীন শিলালিপি ও তাহ্রশাসনগুলো আলোচন! করলে কোনো সন্দেহ থাকে না 
যে, হিন্দুযুগে বাংলায় বিচিত্র কারুকার্য-বচিত বহু হর্মা ও মন্দির এবং ভূপ ও বিহার প্রভৃতি ছিল। কিন্ত 
এ সবই ধ্বসে হয়ে গেছে। প্রাচীন প্ৰশস্তিকারেরা উচ্ছ্বসিত ভাবায় যে-সব বিশাল গগনস্পর্শী মন্দির g- 
নেই। দ্বাদশ শতাব্দীতেও সন্ধাকর নন্দী বরেম্দ্ৰভুমিতে যে-সব 'প্রাংশু-প্রানাদ, মহাবিহার এবং কাঞ্চন 
খচিত ag ও মন্দির দেখেছিলেন. তা সবই কালগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বাংলার স্থপতি-শিল্পের কীৰ্তি 
আছে। কিন্ত সে পরিমাণে আজ নিদর্শন নেই। 

এদেশে প্রস্তর সুলভ নয়, তাই অধিকাংশ নির্মণিকাজই ইটের। আর্্র-লবলাক্ত বানু, অতিরিক্ত 
বৃষ্টি, বৰ্ষা ও নদীল্লাবনের ফলে ইটের কান্দ শীঘ্রই ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয় । বৈদেশিক আক্রমণকারীর অত্যাচারেও 
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অনেক বিনষ্ট হয়েছে। প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ে মিলেই বাংলার প্রাটান শিক্প-সম্পদ ত পৃষ্ঠ পেকে প্রায় 
বিলুপ্ত করে দিয়েছে। 
সামান্য কিছু শুগ্রপ্রায় মন্দির এই বিশ্বপ্ৰাসী ধ্বংসের হাত থেকে কোনোরকমে আত্মরক্ষা করে 
এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এর থেকে বাংলার প্রাচীন শিল্প-সমৃদ্ধি এবং তার অতুলনীয় কীর্তি ও গৌরবের 
ক্ষীণ প্ৰতিধ্বনি পাওয়া যায়। *” . 
তবুও এই প্ৰায় ক্ষীয়মাণ স্থাপত্যে-তান্র্বে নৃত্য ও সংগীতের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাও এক 
বিরাট সমৃদ্ধিশালী ভাণ্ডার যা বাংলার এই গৌড়ী নৃতাকে এক উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম। 
ভারতবর্ষে চিরকাল দেবমন্দিরই স্থাপত্য ও cred শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। প্রাচীন বাংলায় 
বহু মন্দির ছিল, সুতরাং ভাস্কর্ষেরও বহু উন্নতি হরেছিল। মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গেই তার অধিকাংশই লুপ্ত 
হয়ে গেছে। বাংলায় বহু সংখ্যক দেবদেবী মূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলো অধিকাংশই নবম শতাব্দীর 
পরবতীকালের ৷ দু-একটি নিদর্শন পাওয়া গেছে শুঙ্গ যুগ অর্থাৎ (খৃ. পূ. প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী), মৌর্ধ- 
শুঙ্গ যুগ, গুপ্তযুগের কিছু নিদর্শন পায়া যায় (ষষ্ঠ শতাব্দী), এর পরেই নিদর্শনরূপে পাওয়া যায় 
পাহাড়পুর-এর ভাস্কর্য নিদর্শন যার সূত্রপাত প্রায় ৭ম শতাব্দী থেকে__ মেয়েরা নানা ভঙ্গিতে নৃতারত, 
বাদ্যযন্ত্ৰ, বাদক-বাদিকা মূর্তি ইত্যাদি পাওয়া যায়। সেই সময়কার পোড়া মাটির শিল্প খুবই উন্নতি লাভ 
করেছিল। পাহাড়পুর ছাড়া আরও অনেক স্থানেই বিশেষত কুমিল্লার কাছে ময়নামতী ও লালমাই পৰ্বতে 
অনেক সংগীতকলার পোডামা্টি নিদর্শন পাওয়া যায় | তার মধ্যে কিন্রর, বিদ্যাধর, বিবিধতঙ্গির নারীমূর্তি 
প্রধান। 
পরবর্তী নবম, দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ-_ এই চার শতাব্দের শিল্পকে পালযূগের শিল্প বলে 
অভিহিত করা যায়। যদিও দ্বাদশ শতান্দে সেন রাজ্জারাই রাজত্ব করেছেন তবুও পাল যুগেই এর অভ্যুদয় 
ও বিকাশ ঘটেছিল পালঘুগের বিবুঃমূর্তি--গদা ও চক্রসহ এবং চামরধারিণী পাৰ্শ্বচারিণীদ্বয়ের মূর্তি 
লাবণ্য ও নৃত্যতঙ্গিমাযুক্ত। মংস্যাবতার মূর্তি, বরাহ অবতার, সৰ্পদেবী মনসা, মযূরবাহন কাৰ্তিক মূর্তি, 
নৃত্যরত গণেশ WS, PRS দশ বা বারোহাতের নটরাছ্র শিবের মূর্তি বিশেষতাবে উল্লেখযোগ্য | শিব 
=< তাশুব নৃত্যের সঙ্গে উৰ্ধ্বমূখ বৃষের মূৰ্তি দেবা যায়। নৃতোর গতিতঙ্গি ও উদ্দামতা এই মূর্তিগুলোর মধ্যে 
পাওয় যায় । ঈম্বরপুরীর গঙ্গামূর্তি পালফুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সেনযুগের নৃত্যরত বিষ্চুমূর্তি প্রসিদ্ধ | 
পালযুগে দেবদাসী ছিল তার প্রমাণ পাই নৃত্যমূৰ্তিশুলো দেখলে এবং তার বৰ্ণনাও পাই গৌড় কবি 
সন্ধাকর নন্দী-বিরচিত 'রামচরিত' কাবো-- 
“পরমারবিকারাতির্যুবতিভিরপি দেববারবনিতাতিঃ। 
কপিতমপিকিক্কিণীকং কৃতনেপৰ্বোম্বটং নটভীতিঃ।।”' °° 
পালযুগ, সেনযুগের পরে যে নিদর্শন পাই তার মধ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীর অম্বিকা কালনার মন্দির 
থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর হালিশহরের পোড়ামাটির মন্দির পর্যন্ত বিস্তৃতকাল। 
ত্ৰিবেণীতে শ্রস্তর-নির্মিত জাফর খাঁ গান্ধীর মসজিদ দ্বাদশ শতাব্দীর নিদর্শন হিসাবে চিহ্ল্তি করা 
১ যার। মসজিদটির ভিত্তি প্রস্তরের কাছাকাছি নিচের দিকে সারিবদ্ধ ভাবে প্রায় ধ্বসপ্ৰাপ্ত বিভিন্ন নৃত্যমূৰ্তি, 
দশাবতার মূর্তি, অলংকরণ ইত্যাদি আছে এবং প্রস্তর অলংকরণশুলো দ্বাদশ শতাব্দীৱও আগে তৈরি 
কোনো মন্দিরের পাথরের অংশ। অর্থাৎ ভাস্কর্যের যে নিদর্শন পাই তা দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বেকার। পাই 


২১৫ 


eho AERE RRi অথাৎ বশডূষা অলংকরণের পরিচয় oh কাটিতে ete বেশ, কাৰণে 
কর্ণাতরণ. were কিরীট, বাম হস্ত শিশ্নাতিমুখী, মুষ্টি হস্ত, ডান হস্ত cod সপ্তবত অলপদ্ম হস্ত এবং 
খুব সম্ভবত প্রেরিত পদ। অপর একটি মূর্তির ডানহাতে মুষ্টিহত্ত উধেব, aware মৃষ্টিহস্ত নিম্ৰনাভিমুখী। 
এবং বহু সন্জিত পুক্রষ নৰ্তক পুষ্পপুটহস্ত অবস্থায় প্রেরিত পদে দণ্ডায়মান | 
l সপ্তদশ শতাব্দীর বিষ্ণুপূৱের মল্লরাজাদের সময় নির্মিত টেরাকোটার নৃতা-বাদ্যযন্ত্ৰ ও নর্তকী- 
বাদক-বাদিকা মূর্তি । জোড় বাংলার মন্দিরে (১৬৫৫ খৃ.) বিভিন্ন নৃত্যতঙ্গিমা কোথাও gum, কুঞ্চিতপদ, 
cow, বিশাখকম, বৈষ্ণবংপদ, অর্ধমণ্ডলা, প্রত্যালীঢ়া। বিভিন্ন হত্তমূদ্রা সহ__ পতাকা, AASA, 
TAA, পক্ষবঞ্চিত হস্ত, পক্ষ প্রদ্যোতক হস্ত, সন্দংশ হস্ত ইত্যাদি। বাদ্যযন্ত্র _ মহামৃদঙ্গ, শ্রীখোল_ 
বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বাদনরত বাদক-বাদিকা বিভিন্ন ধরনের স্থানক-পদভেদ ইত্যাদি । বেশতৃবা অলংকার — 
কটিবন্ধ বা রসনা, দীর্ঘবেণী নীচে কৃপ্রলম্‌, মস্তকে অবতংস, ললাটিকা, কৰ্ণে TUS বা কৰ্ণাভরণ, গলায় 
হারত্রক, বনমালা, কটিতে কাঞ্চীবস্ত্ৰপরিহিতা, গতিশীল নৃত্যতঙ্গিমা__চুলের ঘুর্ণায়মানদশা এবং 
পোশাকের সরণদশার ভঙ্গিমাণওলো দেখলেই বোঝা যায়। আর আছে কাত্যায়নী বীণা. বংশীবাদক ও 
মন্দিরবাদিকার মূর্তি বিভিন্ন ধরনের উপবিষ্ট ভঙ্গিমায়। এর সঙ্গে নিচে বাদক ও নর্তকীর YS 
পর্যায়ক্রমে একজন বাদক বা বাদিকা মৃদঙ্গ বা শ্রীধোল বাদনরত বিশিষ্ট নৃত্যতঙ্গিমায় এবং তার সঙ্গে 
নর্তকীর নৃত্য কোনোটি Siege হস্ত. কোনোটি পক্ষ প্রদ্যোতক হস্ত, কোনোটি afore | পাদের অবস্থা 
কুঞ্চিত পদ এবং বেশতৃষা পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। 

রাধেশ্যাম মন্দিরে বর্তমান প্রবন্ধের লেখিকা নৃত্যতঙ্গিমা ও বেশতৃষা লক্ষ্য করছেন। মন্দিরটি 
১৭৫৮ বৃস্টাব্দে মন্তরাজ চৈতনা সিংহ নির্মিত। এখানে পোশাক কটিবেষ্ঠিত মেখলা বিভিন্ন ধরনের 
স্থানক লক্ষণীয় | 
কুঞ্চিত পাদ, cryin, Sigs হস্ত অর্থাৎ উৰ্ধ্ববাহু, সন্দংশ Be, অঞ্জলি, সপশীর্ষ বা অহিতুগু মুদ্ৰা, 
কটিতে কাঞ্চী ও মেখলা পোশাক, গলায় বনমালা এবং দীর্ঘ অলংকৃত উপবীত, হস্তবলয়, কৰ্ণাভরণ, 
হারভ্ৰক, কটিবন্ধ বা রসনা, অবতংস, ললাটিকা, চুল কবরী পুষ্পসজ্জিত বা সুদীৰ্ঘ বেণী sees সহ। 

অর্থাৎ ভাস্কর্যগুলি লক্ষ করলে শাস্ত্ৰানুসারে নৃত্য পদ্ধতি বেশভূষার যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া 
যায় এবং আসাদের ey বণিত-_ একক, FQ ও সমবেত তিন ধরনের নৃত্যই দেখা যায় এবং 
বৈষ্ণবশাস্ত্ৰানুসারে গ্রহ্থিসম্ডা অলংকরণের বর্ণনার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

৪। লোকনৃত্য 

সংস্কৃতি জগতে পণ্ডিতবৰ্গের সকলেই একমত যে সমস্ত শিল্পই পরিমার্জনা ও অনুশীলনের 
মাধামে লোকশিল্প থেকে ধ্রুপদী শিল্পে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র যখন স্থিতাবস্থায় থাকে চর্চার অনুকূল 
পরিবেশ থাকে তখন শাস্ত্ৰীয় সংগীতের (গীত, বাদ্য ও নৃত্য) সমৃদ্ধি ঘটে। বাংল! ও এর ব্যতিক্ৰম নর, 
তাই বাংলার শাস্ত্ৰীয় নৃত্যের উৎস সন্ধানে ও রূপরেখা তৈরি করতে গেলে অবশ্যই অন্যান্য শাস্ত্ৰীয় 
নৃত্যের মতোই সজীব নৃত্যধারা (living tradition) হিসেবে বাংলায় লোকনৃতাকে অনুশীলন ও অনুধাবন 
করতে হবে। বাংলার যে লোকনৃত্যগুলে৷ এখনো পর্যস্ত অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি, যা আমাকে 
শৌড়ীনৃত্যের রূপরেখা তৈরি করতে সহায়তা করেছে, ভার মধ্যে বিশেষতাবে উল্লেখযোগ্য 
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ক) চোনৃতা পর্চলিয়ার ‘ঢা, পাইক জো; 

4) কীৰ্তন নৃতা. কুশান নৃত্য, দোত্রা নৃত্য। 

গ) নাচনী নৃত্য, 

ঘ) বাউল নৃত্য 

৬) ধাইচণ্ডী, কালিকাচণ্ডী, ঢাকী নৃত) 

চ) বউনাচ, ধামাইল নাচ 

ছ) বেহুলা 

অল্পকথায় এর ব্যাখ্যা করছি। 

ক) পুরুলিয়ার ছে! (>) ছো নৃতোর চোক ভঙ্গি (কথ্য ভাষার) বাংলার শাস্ত্রে বিশাখকম্‌ 
স্থানক পাহাড়পুর, বিষ্ণুপুরের মন্দিরেও পাই। 

(২) একপদ ভ্রমরী__ পুরুলিয়ার ছোতে পাই । মঙ্গলকাবাগুলোতে, আনন্দবৃন্দাবনচম্পতেও এর 
ব্যাখ্যা আছে। 

(৩) আকাশত্রমরী বা আকাশিকী__ পুরুলিয়ার ছোতে পাই, এ ছাড়া গোবিন্দলীলামুতম ও 
আনম্দবৃন্দাবনচম্পূতে বর্ণনা আছে। 

(৪) বিভিন্ন ধরনের চাল পাই পুরুলিয়ার ছোতে-_ মাণ্ুকী গতি, সিংহী গতি, বীরা গতি 
ইত্যাদি। 

(৫) আনন্দবৃন্দাবনচম্পতে একটি শ্লোক আছে__ 

“পৃষ্ঠে GM বাজয়ত করো ধুম্বতী তালমোক্ষে 
স্যারং সংজ্জীকৃতমিব ধনুশ্চাম্পকং বুযুৎক্রমেণ।' *' 

_ ছোতে দেখা যায়, বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়ের মন্দিরে এই নিদর্শন দেখা যায়। 

(৬) কটি aad ও চক্ৰভ্ৰমক্জ কৃশান নৃত্য এবং দোতৃর! নৃত্যে কটিভ্রমরী ও চত্রত্রমরী 
বিশেষভাবে দেখা যায়। 

বাদ্যযন্ত্ৰ--বাংলায় তত্‌, শুবির ঘন, আনদ্ধ চার রকম বাদ্যযন্ত্রেরই ব্যাপক প্রচলন ছিল। 
ভাস্কৰ্যগুলোতে এবং গোবিন্দলীলামৃতম ও আনন্দবৃন্দাবনচম্পৃতেও বাদাযস্ত্রগুলোর বৰ্ণনা পাই এবং 
নৃত্যের সঙ্গে ব্যবহারের উল্লেখ পাই। এ ছাড়া হো, কুশান, দোত্রা ধাইচস্তী, কালিকাচণ্তী ইত্যাদি উপরে 
উল্লিখিত নৃত্যগুলোতে এই চার ধরনের বাদাযদ্বের ব্যাপক প্রচলন দেখতে পাই৷ 

অৰ্থাৎ উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টই যে বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের ধারা ছিল এবং যার 
ব্যাপক প্রসার ও জনপ্রিয়তা ছিল। সাহিতা-ইতিহাস, Jonny, ভাস্কর্য-চিত্রশিল্প ও লোক নৃত্য-- 
Meena ওপর ভিত্তি করে আমি ১৪ প্রকার নৃততপ্রকরণ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছি। এই ১৪ প্রকার 
ভাগের মধ্যে এক-একটি চার-পাচ রকমের নৃত্ত প্রকরণ অর্থাৎ মোট ৬২ প্রকার নৃত্তপ্রকরণ এখন পৰ্যন্ত 
a. তৈরি করতে পেরেছি। এই নৃত্ত প্রকরণগুলো-_ wo, পুষ্পিত, উল্লম্কস্থিতি, আবর্ত, ভ্রমরী ইত্যাদি 

এবং এ পর্যন্ত বা-কিছু পেরেছি তার থেকে গৌড়ীনৃত্যের মাৰ্গ বা Repenoir তৈরি করতে প্রয়াসী 
হয়েছি-- বন্দনা, মঙ্গলাচরণ, আলাপচারী, মহাজনপদ, পালানৃত্য ও দশা নৃত্য | 
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বন্দনা-- প্রার্থনামূলক নৃত্যাংশ | 

মঙ্গলাচৱণ-- fay দূর করে মঙ্গলময়তার--আবেদনাত্মক নৃতাংশ। 
আলাপচারী-_ সুমিষ্ট স্বরবিন্যাসের বা আলাপের সাহাযো নৃত্তমালা। 
মহাজনপদ-- বিশিষ্ট বিখ্যাত পদকর্তাদের রচিত পদের অভিনয়সমৃদ্ধ নৃত্যরূপ। 
পাঁলানৃত্য-_ ভগবানের লীলাবর্ণনামূলক পালা | 

দশানৃতা__ নৃত্যের শেষপর্যারে নিজেকে স্থিত করে আত্মমুক্তি নৃত্য । 


সমস্ত দিকগুলোকে ব্যাপকভাবে গভীর অনুসন্ধান ও অনুভূতি দিয়ে চর্চা করলে আশা করি গৌড়ী নৃত্য 
তার স্বীয় আসন অনা শাস্ত্রীয় নৃতাধারাগুলোর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত করে নেবে। এবং যার বৃত্তি হবে-- 


'ভারতীং কৈশিকীং চৈব কৃজিমেবা সমাশ্রিতা।” 


yous! স্বীকার 
আমার এই গবেষণার কান্ডে যাদের কাছ থেকে মানলিক সাহাযা পেয়েছি তাদের মধ oF বিপিন সিং 
অধ্যাপক atta মুখোপাধ্যায়, ড. tra সেনগুপ্ত, আচাৰ্য রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কলানিধি নারায়ণ, অমিতাভ 
মুখোপাধ্যায়. প্ৰয়াত ডঃ সুরেন দেব, গতীর সিং মুড়া, ভ. পৌরাঙ্গ গোন্বামী, অন্রয় গাঙ্গুলি. গোবিদ্দন কুটি, 
area কুটি. ড. আর নাগস্বায়ী. চন্দন চক্রুবন্তী, ড. কপিলা বাৎস্যায়ন, ছবি চক্রবর্তী, ক্ষীৰোদ চক্রবর্তী ও 
শাড়ি মুখোপাবায়। 

বিশেষত aren সংগীত আকাদেঘির কর্তৃপক্ষ এবং আমার ছাত্রছাত্রী ও শুভানুধ্যায়ীবৃন্প এবং বাংলার 
বিভিন্ন লোকশিল্পীবৃন্দ সবাইকে আমার আত্ত্ৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কত্তছি। 


গ্ৰন্থপঞ্জী 

১। ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভরত নাট্যশাস্ত্ৰ, চতুৰ্দশ অধ্যায়--" প্রবৃত্তি” 
অধ্যায়- লবশত্র প্রকাশন, ১৯৮২ ৷ 

২। ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, SAS নাট্যশাস্ত্ৰ (৩), নবপত্ৰ প্রকাশন, পৃ. ৯৫। 

৩। Spree বসু সম্পাদিত বাতস্যায়লের সমগ্র কামসূত্র মূল সংস্কৃত ও বাংলা 
অনুবাদ--৬।৫1৩৩-_ ওরিয়েন্টাল এজেন্সি। 

81 Sukumar Ray, Music of Eastern india—Firma K.L. Mukbopadbyay, 
1973. Chap III, p.-69. 

৫। গোপাল হালদার, বাংলা ASS রূপরেখা (১ম ঘশু)--মুক্তযারা, পৃ. ১১। 

©) শ্ৰীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, বাংলা সাহিত্যের কথা--লোকশিক্ষা প্রস্থমালা, বিশ্বভারতী 
মাঘ ১৩৪৯, পৃ. ৫১-৫৬ ৷ 

৭৷ স্ৰীআশুতোধ ভট্টাচাৰ্য, বাংলার লোকনৃত্য---২য় খণ্ড-_ বিবিধ নৃত্য- পূ. ২৮ । 

৮। বীহাররঞ্জন রায় বাগালীর ইতিহাস--(আদিপৰ্ব)-_দেত্র পাবলিশিং, ১৯৯৩, পৃ. ৬৩৭- 


vor I 


astr 


৯। ড. পামেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দোশের হতিহৃাস-- জেনাৰেল প্রিন্টাস এণ্ড পাপ্রিশাৰ্স am 
লিঃ। ১৩৬৪, পৃ. ১৩১, ১৩২। 
১০। শ্রীসুকুমার সেন । প্ৰাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী _কর্লিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩। 
>> শ্ৰী aaga মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ_ _শুক্ুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সঙ্গ, 
১৩৬২, পৃ. ১৯। 
১২। জ্রীজাহবীকুমার চত্ৰযবতী কৰ্তৃক সম্পাদিত আর্ধাসস্তশতী ও শৌড়বঙ্গ। সান্যাল এণ্ড কোং 
১৩৭৮, পৃ.--৯৪. d4 | 
১৩। K. Vasudeva Shastri. Ed.. Geeta Govinda with Abhinaya— Thanjavur 
Maharaja Sarfaji’s Sarasvati Mahal Library Society, Thanjavur— 1989. Preface. 
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১৫7 মুকুম্দরাম চক্রবর্তী, কবিকছ্ষণ চণ্ডী-_ বসুমতী৷ সাহিত্য মন্দির, পৃ. ৯০, ৯১ | 
১৬ | বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খণ্ড), মুক্তধারা প্রকাশন, পৃ. ৩১-৩৫ 
১৭ ৷ বাংলা সাহিতোর রূপরেধা (১ম খণ্ড) মুক্তধারা প্রকাশন, পৃ. ৪২. ao! 
১৮ | সুকুমার সেন, বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ__রূপা ১৯৭০, পৃঃ ১৭-১৮। 
>a) B.N. Mukherjee. East india Art style A study in Parallel Trends— 
K.P. Bagchi & Co. fig. 63. 
২০ ৷ ভ্ৰীসুকুমার সেন, aAa নিবদ্ধ-_ক্লপা ১৯৭০, পৃ. ১২৯-৩৩। 
২১। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্ৰীাশ্ৰাগোবিন্দলীলামৃতম্‌ __৩য় খণ্ড, AAIE আশ্রম. AGA, পৃ. 
১১২, ১৬৩০-৬৯ | 
২২ শ্রী শুভক্কষর বিরচিত, সংগীত দামোদর--কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ রিসার্চ সিরিজ নং 
XI, পৃ. ৬১, ৬৩, X8 | 
২৩ ৷ কবি অগজ্জরীবন বিরচিত মনসামঙ্গল-_ A সুরেন্দ্র oe কাব্যতীর্থ ও ডঃ আশুতোষ 
ভট্টাচাৰ্য সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০, পৃ. ২৯৫। 
২৪। ক্ষেমানন্দ)- শ্ৰীবিজ্জনবিহায়ী ভট্টাচাৰ্য সম্পাদিত, মনসামস্গল-_ সাহিত্য আকাদেমী, 
নয়দিন্মী, পৃ-৭৯। 
২৫ । ভ্ৰাজীআনন্দবৃন্দাবনচম্পু --কবিকৰ্ণপুর (২য় খণ্ড), শ্রীরাধারমল মন্দির, পৃ. ৮৫৪. ৮৬৪ | 
২৬ ৷ শ্রী শুভদ্বর বিরচিত, সংগীত দামোদর, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ রিসার্চ সিরিজ নং 201. 
পৃ. ৬৪। 
২৭ ৷ সনাতন গোস্বামী, বৈষ্ণব পদাবলী পশ্িচয়--পূত্বক বিপণি, ১৯৮৫, পৃ. 9৭. ৫৯। 
২৮। শ্ৰীসতীশচন্দ্ৰ রায় সম্পাদিত, নায়িকা-প্রত্নমাল৷---অহানবা নস্বা__১৯৮৪, পৃ. ৬। 
২৯ ৷ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহ্যস- জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্রিশার্শ 
প্ৰাঃ লিঃ। পৃ. ২০১, ২১০-২২৷ 
৩০) গৌড় কবি-সন্ধ্যাকল্প নন্দী বিরচিত রামচরিত- ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক, জেনারেল 
প্রিপ্টার্স are পারিশার্স লিমিটেড, ১৯৫৩, পৃ. ৯৭। 


RDD 


স্মরণ 


RRG 


সাক্ষাৎকার 


(১৯৮৩-৮৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সৃজনশীল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 
আলাউদ্দীন স্মৃতি পুরস্কার প্রদানের Pare প্রহণ করেছেন। প্রথমবার এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন 
প্রথিতযশা সংগীতজ্ঞ শ্ৰীতিমিরবয়ণ ভট্টাচার্য। তার জন্ম ১৯০৪ সালের ১০ ভ্ানুয়ারি। সরকারি 
ঘোষণার অব্যবহিত পরেই রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমীর পক্ষ থেকে শ্রীসলিল চৌধুরী অশীতিপর এই শিল্পীর 
সাক্ষাৎকার প্রহণ করেন।) 


প্ৰশ্ন আমাদের দেশে এককালের প্রথিতযশা মানুষকে. তারা পাদপ্রদীপের বাইরে চলে গেলে, 
মানুষ আর মলে রাখেন না। অবহেলিত নিঃস্ব এবং ys অবস্থায় এরকম বহু শিল্পী-সাহিত্যিককে 
আমরা নীরবে বিদায় নিতে দেখেছি। আপনারও কি মনে হত যে, মানুষ আপনাকে ভুলে গেছে? 

উত্তর প্রায় তাই, একেবারে ভূলে গেছে তা’ বলব না, কেউ কেউ মনে রেখেছে নিল্চস্তই। 

প্ৰশ্ন না. আমি বলতে চাইছি, একসময়ে আপনি খ্যাতি ও এশ্বৰ্যের শিখরে ছিলেন। এখন এই 
যে বিপরীত জগতে চলে আসতে বাধা হয়েছেন, এ ব্যাপারে আপনার কি অনুভূতি? 

উত্তর তা হয়েছে বটে, তবে বয়স হয়েছে তো, লোকে একটু ভুলে যায়। তবে একেবারেই 
ভুলে বোধয় বায় না। 
জ্ঞানী সঙ্গীতজ্রকে আলাউদ্দীন স্মৃতি পুরস্কার ও এককালীন দশহাজার টাকা দিয়ে সম্মানিত করার এই 
যে পদক্ষেপ, এ সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন। 

উত্তর  গতর্মেন্ট করছেন বটে, তবে আরও অনেক আছেন, যাঁদের সম্মানিত করা উচিত। 

era তা তো ঠিকই। তবে এই তো প্রথম শুরু হল আলাউদ্দীন স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া, এর 
আগে তো এরকম কোনও পুরস্কার সঙ্গীতের ক্ষেত্ৰে ছিল না। এখন থেকে প্রতি বছরই এই পুরস্কার 
দেওয়া হবে! রাজ্য সরকারের সঙ্গীত একাডেমী এই উদ্যোগ প্রহণ করেছেল। 

উত্তর : এইযে পুরস্কার প্রবর্তন ও গুণী শিল্পীদের সম্মানিত করার কাম্ৰ, — এটাকে একটা ভাল 
sre বলব আমি। এতে পুরানো শিল্পীরা, ধারা এতদিন অনাদূত ছিলেন, তারা স্বীকৃতি পাবেন। 

প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পুরস্কার দিচ্ছেন, এবং আপনি যে প্রথম নির্বাচিত হয়েছেন তা’ 
এ রাজ্যের প্রায় পয়তাল্লিশজন সঙ্গীতজ্ঞ জ্ঞানী-গুণী মানুষের ভোট পেয়ে-- এর থেকে কি এটাই প্রমাণ 
হয় না যে, সঙ্গীতের ব্যবসাদারী Be একজন শিল্পীকে আখের ছিব্ড়ের মত ফেলে দিলেও দেশের মানুষ 
তাদের মনে রাখেন এবং মত ফেলে দিলেও দেশের মানুষ তাদের মনে রাখেন এবং মত প্রকাশের 
সুযোগ পেলে অকুষ্ট চিত্তে তা’ ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেন না। গুণী সঙ্গীতঞ্ঞের প্রতি মানুষের এই 
শ্রদ্ধা ভালবাসার প্রকাশ সম্বন্ধে কিছু বলুন। 

উত্তর : এতদিন পর্যন্ত এ ব্যাপারে বতটা করা উচিত ছিল তা’ কিছুই করা হয় নি, আপনারা 
যে শুধু করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও রাজ্য সঙ্গীত একাডেমী, সেটা একটা আশার কথা, ভাল কথা। 


AAS 


প্রশ্ন আমরা পাছা সঙ্গীত একাডেমীর পক্ষ থেকে প্ৰথিতযশা Madina সুষ্টিসমূহ ব্ৰবাৰ্ডংয়েৰ 
মাধামে লিপিবদ্ধ করে রাখতে চাই। আপনার অনবদা সৃষ্টিগুলিও আমরা রেকর্ড করে রাখতে DTR | 
পস্টারিটির কাছে তা খুব বড় সম্পদ। জীবনে বহু স্মরণীয় অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা আপনার আছে, 
সেগুলির আলাপচারীও আমরা রেকর্ড করে রাখতে চাই। এ বিবয়ে কিছু বলুন। 

উত্তর বয়স হয়েছে, আমার পক্ষে কি সম্ভবপর হয়ে উঠবে? জানি না। তবে আমার কাছে 
রেকর্ড, মানে আমার creations কিছু নেই__ ছবি-টবিও একেবারেই নেই। সবাই নিয়ে যায়, আর ফেরৎ 
দেয় না। এই হয়েছে মুস্কিল। 

era আমরা ক্যাসেটে কপি করে নিতে পারি, আপনাকেও দিতে পারি কপি। কোথায় 
পাওরা যেতে পারে? 

উত্তর আমি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে আপনাদের সহায়তা করব। আমার ছাত্র বা শুভানুধ্যায়ী 
আত্মীয় স্বজনেরাও এ বিষয়ে আপনাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে তো 
অধিকাংশই পাবেন। এখন বহুদিন অবশ্য নতুন কিছু করি না আমি. তবে পুরোনো অনেক কাজই ওঁদের 
CW থাকবার FN | 

প্ৰশ্ন তখন তো টেপরেকর্ডিং সিস্টেম ছিল না, --ওয়্যার রেকর্ডিং নিশ্চয়ই? 

উত্তর ওয়্যার রেকর্ডিং তো ছিলই. ডিস্ক রেকর্ডিং হত Sea তা ছাড়া দমদমে গিয়েও 
করেছিলুম। ওখান থেকেও আপনারা কিছু পেতে পারেন। 

প্ৰশ্ন আপনি কি আত্মজীবনীমূলক কিছু লিখছেন? 

উত্তর না. লিখি নি। তাবে লেখবার ইচ্ছে আছে। 

ery আপনি লিখুন না। আমরা ara সঙ্গীত একাডেয়ী থেকে বুলেটিন প্রকাশ করছি, 
ধারাবাহিকভাবে আপনার লেখা আমরা প্রকাশ করতে পারি । 

উত্তর বেশ, ভাল BAT দেখব চেষ্ঠা করে। 


প্ৰশ্ন তা ছাড়া আমাদের প্রকাশন বিতাগও থাকবে ৷ সেখান থেকে আপনার আত্মজীবলীমূলক 
প্ৰস্থ প্ৰকাশ কল্পতে পারি। 
era সাধ্যমত চেষ্টা করব। আপনারা OF করেছেন কবে থেকে? 


উত্তর ১৯৮২ সালের ২০ মাৰ্চ রাঘ্য সঙ্গীত একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয় । এ বছরই আলাউদ্দীন 
স্মৃতি পুরস্কার প্রবর্তিত হল। 

era বেশ আশাপ্ৰদ ব্যাপার। আর কি কি করেছেন আপনারা? 

Gea: ইতিমধ্যে সেমিনার করেছি। সঙ্গীত প্রতিযোগিতা করা হয়েছে-- সাড়ে পাঁচশ" 
প্রতিযোগী! অংশ নিয়েছেন, লাইব্রেরীর কাজ শুক্র হয়েছে_ বইপত্র কেনা হচ্ছে। রেকর্ডিং ভিডিও-র 
ব্যবস্থা করা হচ্ছে, রিসার্চ wena নিয়োগ করা হবে। 

er ২০শে মার্চ মুখ্যমন্ত্রী আলাউদ্দীন পুরস্কার প্রদান করবেন — এঁদিন আপনার কিছু 
সঙ্গীত আমরা শোনাতে চাই — এটা সম্ভব কি? 

উত্তর : নিশ্চয়ই, আমি সাধ্যমত সাহায্য কল্পৰ আপনাদের । আমাকে একজন মন্ত্রী, নাম মনে 
নেই, বলেছিলেন পৃথিবীর জন্ম থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিষয় নিয়ে একটা সঙ্গীত সৃষ্টি করুন। 

ery আপনি করেছিলেন? 

উত্তর : হ্যা -- করেছিলুম। অল ইণ্ডিয়া রেডিও-তে পাবেন। খুব প্রশংসা পেয়েছিল এ 


কম্পোজিশনটা। 


RRB 


প্ৰশু ৰড এ AIAR 27৮1 না? 

উত্তর এক, AG তাহ, মনে বড ইহ হয়, কেন্ত পেরে উঠেছি গা MAG এবি তাল লেই, 
আর এই aa ফিদ্রিব্যালি ফিট না হলে পাভ্রানোই যায় না। হেল্দি মান না হলে ০ 

eri হ্যা. TA বেশ তারি তে!। তবে একাডেমীতে গিয়ে আপনি যদি বাদ্রোন, —_ HE 
নিতে পারি আমরা। আমরা অবশ্যই সব রকম comfon দেবার চেষ্টা করব আপনাকে... 

উত্তর : না ওটি করবেন না, আমি বাজাতে পারব না_ একদমই না.... আপনারা আমার রেকর্ড 
সংগ্ৰহ করুন, আমি সানন্দে সাহায্য করব। 

প্রশ্ন : আপনার জীবনের কোনও স্মরণীয় ঘটনা বলুন না...। 

উত্তর চট্‌ করে কি মনে পড়ে। ইওরোপে আমেরিকা, কানাডা বহু জায়গায় ঘুরেছি) ধরুন — 
ট্রেনে নয়, আমাদের একটা বড় বাস ছিল-__ বাস নিয়ে একসাথে আমর! পুরে! দলটাই হোল্‌ ইওরোপ 
ট্রাভেল করেছি। দূর্ঘটনাও ঘটেছে, কিন্ত টীম স্পিরিট ভেবে আমরা বাসেই ট্যুর করতৃম। 

ea: sour যন্ত্রী থাকতেন আপনার দলে? 

উত্তর বেশী নয়, দশজন। বেশি নিয়ে গেলে খরচও বেশী ATS | 

প্রশ্ন আপনাদের সঙ্গে নাচের দলও তো ASS? 

উত্তর হ্যা-- 

প্ৰশ্ন কার দলের সঙ্গে ইউরোপ Wa করেছিলেন? 

উত্তর উদয়শস্কর। একবার, ১৯৫৬ সালেই' বোধহয়, একা গিয়েছিলুম আমস্টারডামে। 
বেশিদিনের wal নয়! লিয়াকৎ আলি খান ছিলেন ইণ্ডিয়ান আম্বাসাডণ | আমার বাদ্রনা শুনে তিনি বেশ 
খুশি হয়েছিলেন, বক্তৃতাও করেছিলেন কয়েকটা । বেশ সম্মান পেয়েছিলুম। লাহোর শহরেও বেশ 
কিছুদিন ছিলুম। ওরা আমাকে নিয়ে বেশ কয়েকটা উৎসবও করেছিলেন। খুব সম্মান ‘পয়েছিল্ম। তবে 
সম্মান যতটা পেয়েছি, অর্থ আসলে ততটা পাই নি। তখন চীফ মিনিস্টার ছিলেন সুরাবদী। ওখানে 
তিনিও ছিলেন। লাহোরে একটা incident খুব মনে পড়ে_ সাপুড়ে বাশি শুনেছেন কখনও? MARTTA 
মত করে দু'ছন লোক ওখানে রাগরাগিণী arene অপূর্ব দক্ষতায়। আমি মোহিত হয়ে গিয়েছিলুম। 
ওঁদের এখানে আসার জনা i॥৮৷০ কারেছিলুম, ওঁরা আসতে পারলেন না। 


era আপনি তো বিধাত অনেক নৃতাশিল্পীর সঙ্গে মিউজিক করেছেন__ উদ্য়শঙ্কর, সাধনা 
শীলা হালদার নয়। 
কেলু নায়ার? 


হ্যা, ওঁর জন্য মিউজিক করেছি, বোধহয় ১৯৪৩-৪৪ সালে। 

এখন আপনি বাশি বাজান? 

লা, এখন সময় পাই কোথায়? মিউজিক ডিরেকশন 

মিউজিক করেন-- কোথায়, স্টুডিও? 

না, ফিল্মে ... বোম্বেতে একটা মজার ঘটনা বলি শুলুন। লাহোরে আসাহিস্তা বেগম 
একবার তৰা] মায় মে হে আমি একজন তিমিরবরণকে চিনি, যিনি হিন্দু এবং বাঙ্গালী, 
তা আমি তাকে বললুম, আমিই সেই তিমিরবরণ, উনি বললেন, এই শেরওয়ানি বেশে আপনাকে চিলতে 
পারি নি একদম। 

* সালের উল্লেখে অসংগতি আহে । হয়তো শ্ৰৃতি খেকে বলেছিলেন বলে। 


qagagag 


aag 


প্ৰশ্ন আচ্ছা. আপনি তে! আলাউদ্দীন খা সাহেবের কাছে সংগোদন শিক্ষালাভ করেহিলেন? 

উত্তর তার আগে মেছুয়াবাজারের আমীর বাঁ সাহেবের কাছেও শিক্ষা নিয়েছি, তিনি আমায় 
এত ভাল বাসতেন যে, বৃষ্টিবাদলেও এসে হাজির হতেন, আমি বলতুম, এই বাদ্লাতেও এলেন গুরুজী? 
উনি বলতেন,_ আজই তো আসবার দিন। তা' তিনি এলে আমি প্রথমে তাকে তামাক সেজে দিতুম, 
এমনভাবে যাতে পাক্কা চার ঘণ্টা তিনি তামাক খেতে পারেন, ওঁদের ঘরওয়ানা ছিল সত্যিকারের গুণী 
এবং এঁতিহ্াসম্পন্র, ওর কাছে সাতবছর শিখেছি। 

ory ওভ্তাদ আলাউদ্দিন খা সাহেবের কাছে আপনি কতদিন শিখেছিলেন? 

উত্তর তা’ পাঁচব্ছর হবে। একবার কোলকাতায় ওঁর বাজনা! শুনে আমি বিস্বিত হয়ে যাই। 
ওঁকে বলি, আপনার কাছে শিখতে চাই। উনি বললেন, শিখতে হলে মাইহারে যেতে হবে। উনি প্রথমে 
রাজী হন নি। গৌরীপুরের রাজা বীরেন্দ্রকিশোর রায়টোধুরী ওঁকে অনুরোধ করায় রাজী হলেন। তার 
পর ওঁর সাথে একসঙ্গেই মাইহার গেলুম। বছরে একবার আসতুম। ১৯২৫ থেকে ১৯৩০ পর্বস্ত ওর 
কাছেই শিখেছিলুম। 

প্রথমে উনি আমার বাজনা শুনলেন, বাজনা শুনে বললেন, আপনাকে আমি শেখাব না। আমি 
বললুম কেন, আমি কি পারব না? উনি বললেন, না, যিনি শিখিয়েছেন আপনাকে, তিনি আপনাকে 
নিজের ছেলের মত করে শিখিয়েছেন। তার অভিশাপ আমি কুড়োতে পারব না। গৌরীপুরের বাজার 
আবার অনুরোধে উনি al হলেন। ১৯৩০-এ কোলকাতায় এলুম, সেবারই বিয়ে হয়ে গেল আমার, 
আর মাইহার যাওয়া হয়ে উঠল না। 

ery আচ্ছা অর্কেস্ট্রেশনের আইডিয়া আপনার কি করে এল? 

উত্তর এ সেই মাইহার থেকেই মোইহারের অর্কেষ্টার ভাবনাকেই আমি পরিশীলিত রূপ 
দিয়েছি_ প্রসার ঘটিন্লেছি) এছাড়া বিদেশের বছ অভিজ্ঞতাও আমাকে সাহায্য করেছিল। 

প্রশ্ন হাংরি স্টোন’ (ক্ষুধিভ পাষাণ) আপনি কি চিত্তা থেকে করলেন? 

উত্তর আমার খুব ভাল লাগত কাহিনীটা । সজনীকান্ত দাস তখন বেঁচে ছিলেন. উনিও প্রেরণা 


দিতেন ৷ 

e আপনার কি মনে হয়, সঙ্গীতের মাধ্যমে সমাজের নানান দিক, ভাল-মন্দ সব তুলে ধরা 
সম্ভব? 

সপ ইটা, নিশ্চয়ই। 

মানুষের আশা উদ্দীপনা কিংবা আমরা যে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা তাবি-_ 

m cea EU Gare 

উত্তর : নিশ্চয়ই সঙ্গীত শুনে মানুব বতট| উদ্দীপিত হয়, যতটা অনুভব করে, চট্‌ করে আর 
কিছুতে ভতটা করে না। 


প্ৰশ্ন : আপনি তো অনেক ফিল্মেও মিউজিক করেছেন? 

Sea: হ্যা বম্বেতে। এখানে নিউ ঘিয়েটার্সে দেনাপাওনা, দেবদাস, FST সায়গলের সেই 
‘বালমা VOR মনবসে’ গানটা এখনও লোকে বেশ নেয়। A গানটা বড় ভাল গেয়েছিল। ও 
বাংলাতে অনেক গান গেরেছে। ‘পূজারিনী' ছবিতেও আমি মিউজিক করেছিলুম — শরত্বাবুর গল্পের 
হিন্দি ছবি ওটা, 'দেবদামের' বাংলা ছবির সুরকার ছিলেন রাইটাদ বড়াল__ হিন্দিটা করেছিলুম আমি। 
নিউ ঘিরেটার্সের নাম্বার টু স্টডিও-য় দেবদাসের হিন্দি 


VAS 


প্রশ্বকর্তার কথা ওটাই এখন রাজ্য সঙ্গীত একাডেমী ভবন-_ 

উত্তর তাই নাকি। তা এ দেবদাসের সমালোচনায় বোম্বের একটা কাগন্জে এক লাইন লিখেছিল, 
একেবারে শেবে.__ হ্যাট্‌স্‌ অফ্‌ টু তিমিরবরণ। ব্যাস, আর কিছু লা। আর হ্যা, প্ৰমথেশ বড়ুয়ার এ 
‘অধিকার’ ছবিটাতেও আমার সুর ছিল। 

era : বর্তমান সঙ্গীত সম্বন্ধে কিনু বলুন । 

উত্তর : এখন বিলিভী প্রভাবে ভারতের সঙ্গীত কেমন যেন নিজস্বতা হারিয়ে অনুকরণসর্বস্থ হয়ে 
পড়েছে, তেমন কোনও কালজয়ী প্রতিভা এখন নেই বলেই মনে হয় আমার। 

প্র আচ্ছা আপনি যখন বোম্বেতে ছিলেন তখন আর কোন্‌ কোন্‌ মিউজিক ডিরেক্টর খ্যাতি 
লাভ করেছিলেন? 

উত্তর: লওশাদহ গান করেছিল বেশি। ও কোলকাতাতেও ছিল। 

প্ৰশ্ন: আচ্ছা, আপনি কি প্রভাবিত হয়েছিলেন পশ্চিমী সুরের দ্বারা? ধরুন, বীটোফেন কিংবা... 
উত্তর হ্যা, বীটোফেনের সুর কম্পোন্ধিশন আমাকে প্রভাবিত করেছিল বৈকি, অর্কেন্ট্রেশনের 
ব্যাপারে Sr আমায় রাস্তাও দেখিয়েছিল। তাছাড়া বিদেশে বহুবার যাওয়ার ফলে এসব দেশের বড় বড় 
বাজিয়েদের সিম্ফনি শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। মে সব অভিজ্ঞতা আমাকে অর্কেস্ট্েশনের 
ব্যাপারে বেশ সাহায্য করেছে। তবে অন্ধ অনুকরণ কখনই করি নি আমি, ইন্‌শ্পিরেশন ও মোড্টুকুই 
ফলো করবার চেষ্টা করেছি। 

প্ৰস্রকৰ্তার কথা : প্রসঙ্গত একটা কথা বলি, এখনকার উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত পরিচালকেরা পাশ্চাত্য 
পদ্ধতিতে হারমনি, কাউন্টার পয়েন্ট ব্যবহার করেন বটে, তবে মেলডিটা অবশ্যই ইণ্ডিয়ান হয়! 
উত্তর বুঝেছি। আমিও আমার কম্পোজিশনে কাউণ্টার মিউজিক রাবতুম, মূল সুরের পেছনে 
একটা স্ট্যাণ্ডিং নোট ব্যবহার করতুম — 

ry মূলত স্ট্যাকাটো নোট্‌সের ওপরেই আপনার মিউজিক-- তাই না? 

উত্তর হ্যা। তেরিয়েশনেরও চেষ্টা করেছিলুঘ নানান রকম। 

পরশ্নুকর্তার মন্তব্য আপনাদের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা চেষ্টা করছি মিউদ্রিকটাকে একটা 
থার্ড ডায়মেনশনে নিয়ে যাবার__ এখন এখানে অনেক ভাল TY আছেন, তাদের সাহচর্ষে কাজটা 
এখানে করা সম্ভব হচ্ছে। 
নি। 

পরশ আমরা আবার গোরার প্রশ্নে ফিরে যাই। আলাউদ্দীন পুরস্কার পেয়ে আপনার কেমন 
লাগছে? 

উত্তর : ভাল। খুব ভাল লাগছে। আর আমি যে প্রথম পেলুম, এর জন্য বুব গর্বিত বোধ করছি। 
আপনারা কষ্ট করে এখানে এসেছেন, এজন্য ধন্যবাদ । 

প্রশ্নকর্তার মন্তব্য এটা আমাদের কর্তব্য, আমরাই বরং আপনাকে কষ্ট দিয়ে গেলাম-_ এই 
অক্ষম শারীরিক অবস্থাতেও এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে আল!পচারী করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ | 


২৯ মাৰ্চ ১৯৮৭ তারিখে তিমিরবরণ ভট্টাচাৰ্য পরলোকগমন করেন। 


AR 


বাংলার কাব্যসংগীত 


বাজ্যেশ্বর মিত্র 


( আরাজ্যেশ্বর মিত্ৰ gem পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসংশীত আফাদেমিতে অনুষ্ঠিত "সংগীত মূলায়ন এত ক্লাস নেবার 
সময় যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা আকাদেছিত পক্ষ থেকে ক্যাসেট গৃহীত হয়। কোর্স কো-অর্ডিনেটর ড. উৎপল! গোস্বামী. 
পশ্চিমবঙ্গ aren সংগীত আকাদেদির অনুরোধে এ ক্যাসেট থেকে বক্তবাটি লিখিত আকারে সাজিয়ে দেন যা পরবর্তীকালে 
mS মূল্যায়ন বক্তৃতামালা-র তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংখ্যায় সেই লেখাটিই আকাদেঘির দীর্ঘদিনের সূহাদ 
OATS IEA মিত্রের (১৯১৭-১৯১৫) YRA প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে পুনর্ুক্রিত হল। | 


ংগীত থেকে বেদাস্ত_ এভাবেই সংগীত সম্বন্ধে চিন্তা ও লেখালেখি করেছি। বহু বছর এ নিয়ে 

দেশ পত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হয়েছে-- পরে সে লেখাগুলো গ্ৰন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। 
বাংলা গান সম্বন্ধে see লিটধছি। বইগুলির নাম : সংগীত সমীক্ষা. বাংলার সঙ্গীত প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ, 
বাংলার গীতিকার. প্রসঙ্গ বাংলা গান। 

আজ্জকের আলোচা বিষয় "বাংলার কাবাসংগীত'। কাব্যসংগীত-_ এই I erm- কোথা থেকে 
এল? কাব্য বলতে কি বোঝায়? কাব্য মানে কবিতা, আর সংগীত মানে গান। ইংরেজিতে আমরা বলি 
‘Lyric Song মোটামুটিভাবে বলা যায় এই em- দিলীপ রায় (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর পুত্র) 
মহাশয়ের Gaeta) এ বিষয়টি নিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তার অনুমোদন 
লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যসংগীত" শব্দটি ব্যবহার করতেন না। কিন্তু. দিলীপ রায় ব্যবহার করতেন 
এবং আমরাও তা করি কারণ, আর কোনও wonl বা Term এটাকে ঠিক বোঝাতে পারে না। 

কাব্যসংগীত বলতে বোঝায় Lyric music অর্থাৎ এই য়ে আধুনিক বাংলা গান এগুলোকে 
আমরা কাব্যসংগীত বলতে পারি। Middle 386-এ একেই বলা হত প্রবন্ধ সংসীত। রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যসংমীতগুলোকেও প্রবন্ধ সংগীত বলা যেতে পারে। প্রবন্ধ গীতি যা. তাই হচ্ছে Lyric Song অর্থাৎ 
নানা রকমের গান। দিলীপ রায়ের সৃষ্ট, 'কাব্যসংগীত' Term টা খুব আধুনিক Term 

এই কাব্মসংগীত বা Lyric Song এর NFIG ASI আছে। যেমন ধ্রুপদ, খেয়াল__ এগুলোও 
কাবাসংগীত। কিন্তু এগুলো রাগসংগীত। এই সব গানের পৃষ্ঠপোবকরা এগুলোকে পৃথক শ্রেণীতে বেঁধে 
দিয়েছেন। তবে এ গানেও উত্তম কাব্যশুণ বর্তমান। ভাল গানে কাব্যশুণ থাকবে । অনেক খেয়াল গানেই 
উচ্চশ্রেণীর কাব্যগুণ পাওয়া যায়। এইভাবে এমন এক শ্রেণীর সংগীত গড়ে উঠেছে যা রাগসংগীতকে 
অবলম্বন করেছে। 

বালো কাব্যসংগীত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে দানা বাধতে আরস্ত করেছে। তবে এটা অনুমান করে 
বলা বায়, কারণ, Lyric Song যে কবে থেকে এমন ভাবে গাওয়া হয়েছে তার কোনও Systematic 
record নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত), কালী মীর্জার মত সংগীত গুণী 
অলপ্ৰিয়তা লাভ করেন। তারা যে গীতি-কবিতা রচনা করেছেন তার সে উৎস কোথায়-_- তা বলা 
মুশকিল। ভারতচন্দ্র এই রীতিতে কবিতা লেধেননি-- রাম শ্রসাদও নয়। তাদের গান লেখার রীতি ছিল 


অন্যরকম | 


RA 


যবন পলাশীর Pa হয়, কলকাতা SAA শৈশব অবস্থায় তখন বাংলা গান পরলতে পিল কীৰ্তন, 
AM AAT, ভক্তিমূলকগান-_ ছিল কথকতার আসর । এইসব গানে কাবাণীতির গুণগত বৈশিষ্ট) বিশেষ 
ছিল না। তখন কবিগান, তন্রজ্জাগানও ছিল। তবে সেগুলোতে তর্কাতর্কিই বেশি প্ৰাধান্য পেত। পলাশীর 
যুদ্ধের ১৬ বছর আগে রামনিধি og জন্মেছিলেন। তার গানকে কাব্যসাগীত বলা যায়। কবিগানেরু 
মধ্যেও অনেক গান আছে যা কাবাসংসীতের পর্যায়ে গড়ে। বেমন রাম বসুর “মনে রইল সই মলের 
বেদনা’ গানটির কথা মনে পড়ে গেল। আমার গলায় এই গানটির যে সুরটা শোনালাম সেটা নিয়ে 
dispute আছে। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পৃত্রী ইন্দিরা দেবী এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ গান গাইতেন-_ style 
ঠিকই ছিল, কিন্তু ওঁরা গানটি তৈরবী-তে গাইতেন । আমি গানটি 'কালীপদ পাঠক-এর কাছে শিখেছি 
শুক্রতে এই গানের সুরে Gara ভঙ্গিটি ছিল না। কিন্ত পরবর্তীকালে নিধুবাবুর Cal গানের প্রভাব বহু 
গালের ওপর পড়েছে। কবিগান ধারা রচনা করতেন তাদের মধো ভোলাময়রা, MA, নৃসিংহ প্রমুখ 
জলাপ্রর্লতা৷ অর্জন করেন। তবে নিধুবাবু অভিজাত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। এইসব কবিওয়ালাগণ তার খুব 
কাছাকাছি পৌছতে পারতেন না৷ তথাপি নৃসিংহ তাকে বিশেষ অনুরোধ করে তার লেখা 'শ্রীমতীর মন 
মানতে মগন" গানটিতে সুর রচনা করিয়ে নিয়েছিলেন নিধুবাবুকে দিয়ে | যদিও অনেকেই ধারণা করেন 
গানটি নিধুবাবুরই রচ্না__ তবে এটা ঠিক নয়। 

রামনিধি ৩প্ত-এর জীবনে অনেক বড়-বাপ্টা গেছে। তিনি ছিয়ান্তরের মন্বত্তর দেখেছিলেন। 
পরবর্তীকালে তিনি কোম্পানির কলেকৃটরেট-এ চাকরি করতে ছাপড়ায় চলে যান! সেখানেই তিনি প্রায় 
১৭/১৮ বছর ছিলেন এবং পূৰ্ণোদ্যমে খেয়াল, টম্না ইত্যাদি শিক্ষা করেন। কোন প্রেরণার উৎস থেকে 
তার সংগীত সাধনা ও সংগ্রহের এই এভিহামণ্ডিত পূৰ্ণতা--- তা জানা যায় না। তবে, তার 2 শিক্ষা 
এবং সাধনা বাংলা গানের, বিশেব করে বাংলার কাব্যসংগীত ধারাতে একটি নতুন শ্রোতধারার 
সংযোজনায় তাকে সফল করে-__ একথা অনস্থীকার্য। শুধু প্ৰেম-সংগীত নয়__দেশাত্মবোধক সংগীতও 
তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। তার রচিত “নানান দেশের নানান ভাষা" প্রথম দেশাত্মবোধক গান বলা যায়। 
এর আগে এরকম গান আর কেউ লেখেন নি। 

নিধুবাবুর গানকে অনেকেই অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলে অভিযোগ করে থাকেন | কিন্তু আমি নিজে 
(আমার ১৬/১৭ বছর বয়স) থেকে এই গান শিখতে আরম্ভ করি। আমি প্রথম নিধুবাবুর ben 
শুনেছিলাম ত্রিপুরায় | তখনই এই গান আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । আমি মনে করি, নিধুবাবুর 
থে গান ভার মধ্যেই আমরা প্রথম কাব্যসংসীতের প্রকৃষ্ট রূপটি দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য, তার সমসাময়িক 
কালী মীর্জাও এই ধরনের গান রচনা করেন । তবে বাংলা টল্লা-রীতির গানের জনক নিধুবাবু। ভারতীয় 
রাগসংগীতের মূল-_ bet শ্রেণীর যে অলঙ্ধরণ প্রক্রিয়া ঠিক সেটিকে বাংলা পানে প্রয়োগ করেননি 
নিধুবাবু। মূল -ARE জমজ্রমা আধারিত বিশেষ ভঙ্গিমার তাল-কর্তবের গীত হয় অতি ws 
রামনিধি গুপ্ত মহাশয় বাংলা ভাষার রুচি ও মেজাজে দিকে দৃষ্টি রেখে এ ভঙ্গিমাটিয় নবীকরণ ঘটান। 
তিনি বালে টপ্লায় জমজমা আধারিত তিন থাক বিশিষ্ট মোটা দানার তানের প্যাচ প্রয়োগ করেন 
ফলে তানের গতিও যায় কমে। 

বাংলা টল্লার মতো বাংলা খেরাল তৈরির প্রচেষ্টা অনেকেই করেছেল। কিন্তু তা বাংলা খেয়াল 
না হয়ে হচ্ছে হিন্ুস্থানী খেয়াল গানের বাংলা SMM) এভাবে নতুন ধারার সৃষ্টি সম্ভব নয়-_ তাই 
আমরা SHS বাংলা খেয়াল বলে কোনও নতুন ধারার GA দিতে পারিনি। 


AA 
সংগীত ১১৬ 


বলা যায়, প্রায় সারা উনবিংশ শতাব্দী বাংলা Ca গান বাংলা সংগীত দগংৰৈ, শাসন করে 
গেছে। নিধুবাবু, কালী মির্জা (কালিদাস চট্টোপাধ্যায়) উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। তারা ফার্সি জানতেন, সংস্কৃত 
জানতেন, সংস্কৃত এবং ফার্সি ভাষাতে বেশিরভাগ রচনাই চৌপদী। গজল ইত্যাদি চৌপদী। সুতরাং সেই 
ধারাতেই তারাও চৌপদী লিখে গেছেন। কিন্ত ওই চার লাইনের মধ্যে এমন বস্তু আছে যা বছ লাইলেও 
Express করা যায় না। তাদের লেখাগুলো খুবই Suggestive | যেমন নিধুবাবুর “ভালবাসিবে বলে 
তালবাসিনে... দেখা দিতে আসিনে' ৷ এই যে Lytic— এটা Self-contained— এর থেকে বেশি বলবার 
বোধহয় আর প্রয়োজন হয় না। এটাকেই তার ফুটিয়ে তুলতেন তানে-_ জমজমায় এবং বিস্তারে। 
জমজমা কথাটা এসেছে ‘উট’ থেকে। জ্বমজ্বমা মালে Gathering of Camel— এর প্রচার হয় পাঞ্জাব 
থেকে। প্ৰথম টপ্লার প্রচলন পাঞ্জাবেই, কিন্তু সেই টপ্লার সঙ্গে বাংলা টপ্লা গানের মিল খুবই কম! 

উনবিংশ শতাব্দীতে অন্য ধরনের গানও ছিল। যেমন পূর্বী ঢঙ-এর গান। লাঠিয়াল কিংবা 
Easiem অক্ষলের কতকগুলো Tune আছে সেগুলোকে পূরবী OB বলে। অতুল প্রসাদ সেনের গানে এই 
ট৬-এর প্রভাব দেখা যায়। যেমন, 'ঝরিছে ঝরঝর'-_ পূর্ব oe, লাউনিতে আছে। 

আর একটি রীতি বাংলা কাব্যসংগীতের ধারায় পাওয়া যায়, তার নাম, আডবৈমটা ৷ আড়বেমটা 
আর কিছুই নয় আডিতে দাদরা। 

বাঙ্গালীর গান', 'প্রীতিণীতি'__ এইসব বই-এ তখনকার (উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) 
Composer-4 পাওয়া যাবে। সে সময় গোপাল উড়েও খুব নাম করেন। গোপাল উড়ে প্ৰমূখ 
প্রতিভার সংগীতগুণীদের প্রচেষ্টায় বাংলা কাব্যসংগীত জগতে আর একটি নবরীতি জ্রয়লাভ করে__ 
তার নাম খেমটা রীতি | এইভাবে আরও নানারকম কাব্যসংগীত সৃষ্টি হয়েছে । এসেছে ASG গান। তবে 
কবিগানে যে খেউড করা হত (অর্থাৎ গালাগালি দেওয়া হত) এ গান সে ধরনের গান নয় ॥ বাগবাজ্জারের 
(কলকাতায়) বসু পরিবারের ঘোহনচাদ বসু নামে নিধুবাবুর একজন বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। নিধুবাবু 
আখড়াই গানও করতেন। আবড়াই হচ্ছে Pure Classical— সেখানে তিনি ben রাখেননি । সেখানে 
হিন্দি Classical গানই বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে। আরও পরে মোহনচাদ বসু হাফ-আখড়াই-এর 
সঙ্গে খেউড়ের মিশ্রণ ঘটান। হাফ -আবড়াই "গান পূজা ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানে চম্তীমণ্ডপ বা ওই জ্বাতীয় 
কোনও Common [15০৯ এ এই গান পরিবেশিত হত। এ গান কবিগাদেরই মতো। তফাৎ হচ্ছে, 
কবিগানে টাকা দিয়ে বায়না করার ব্যাপার ছিল-- এ গানে তা নয়। এক-একদিন এক-একদল গান 
করত-__ যেমন, কোনওদিন বাগবান্রারের পার্টি, আবার কোনওদিন গরাণহাটার পার্টি। তারপর বিচারক 
যাঁরা থাকতেন তারা রায় দিতেন__কোন পার্টি cas আজকাল যেমন টুর্ণামেন্ট হয় সেই জাতীয় আর 
কি। 

থেউড় হল শাস্তিপুরের এক ধরনের প্রেমসংগীত। শাস্তিপূর থেকে এ গান কলকাতায় এসেছে। 
খেউড় ইতর ধরনের গান। তখনকার দিনে প্রেমসংগীতূকে ইতর শ্রেণীর গান মনে করা হত। অমৃতলাল 
বসু প্ৰমূখ এ গান করতেন। গোপাল উড়ে এবং আরও অনেকে যাত্রাগান করতেন। সে সময়ে আগমনী 
গানও ছিল। রামনিধি শুপ্ত-র রচনা ‘গিরি কি অচল হলে আনিতে উমারে' আগমনী গানটি ইমন-কল্যাণ 
রাগে বাধা | বিভাস রাগেও আগমনী গান আছে। তবে এই বিভাস রাগের সঙ্গে হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের 
বিভাস-এর রূপ মেলে না। বাংলা গানের সুর-রচনার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের মতো করে প্রহণ করেছি। 
বিভাস রাগ আমাদের Folk-wwne-94 সাথে খুব মিশে গেছে। যেমন এক রকমের বিভাগ বলছি__ 


ayo 


এটা যাত্ৰা গানে আছে--""তোমানে হেরে অঙ্গ Gre গানটির সুরভঙ্গিম্ৰায় এখনও পালার আবিভাব 
পাওয়া যায়, আবার কখনও কীর্তানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যাত্রাগানে ধপ্রুপদাঙ্গেন গান এক সময় খুব 
প্রচলিত ছিল এখন তা নেই ৷ উনবিংশ শতান্দীতে দেখা যায়৷ খেয়াল, ban ইত্যাদি রাগসংগীতের যতটা 
প্রচার হয়েছে, ধ্পদের ঠিক ততটা প্রচার হয়নি। ঠাকুর পরিবারে অবশ্য ধ্রুপদের চা হয়। 

রাজা রামমোহন রায় যেসব গান সৃষ্টি করেছেন সেগুলি ধ্রুপদ নয়-- সবই আড়াঠেকায় বাঁধা। 
জ্ঞান গৌসাই-এর “রাধারমন মদনমোহন” হল ব্ৰজবুলি ধরনের ধ্রুপদ। মধুর ধ্রুপদ গান রচলা করলেন 
ব্রধীন্দ্রনাথই প্রথম যা বালোয় সত্যিকারের ধ্রুপদ শিল্পকে এনে দিল। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে বন্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের আগে Pore টপ্রাগান, কবিগান ছিল, রামপ্রসাদী 
ছিল। পরবর্তীকালে এল আড়খেয়টা রীতি, যাত্রাগান প্ৰভৃতি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে থিয়েটার 
এসে গেল। থিয়েটারের গানকে রাগসংগীতের HA ও ছন্দের আধারে বেঁধে বাংলা গানের BITS একটি 
বিশিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তিনি বাংলা ভাষায় Sea রচনারও প্রচেষ্টা 
করেন। কিন্তু বাংলায় 'ভজন তেমন চলেনি! 
ধরনের গান সৃষ্টি করেছেন। তার গানে শাস্তভাবই বেশি। তার গানে টপ্লার প্রভাবও আছে (স্বদিও তিনি 
বলতেন যে Vel তেমন শোনেননি)। রজনীকান্ত সেলের কাব্য সংগীত ছন্দ-প্রধান। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 
গানে দৃণ্তভঙ্গিমার প্রাধান্য । বাংলা কাবাসংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল. অতুলপ্ৰসাদ, 
নক্দক্লুল__ এরা contemporary বলা যায় | আমরা যখন কলেছে পড়ি, তখন নজরুল ইসলামের সময় | 
তিনি তখন ব্যাতির শিখরে | কাজী সাহেবের যেটা শ্রেষ্ঠ কীর্তি সেটা হল বাংলা গানে ফার্সি গদ্রল-রীতির 
প্রশ্নোগ। 

সুরসাগর হিমাংশু দত্ত মূলত সুরকার ছিলেন। তিনি ছিলেন Intellectual type এর মানুষ । সুর 
রচনার ক্ষেত্রে তার মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 

বষীস্দ্ৰনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল. অতুলপ্রসাদ-_ এঁদের থেকে আলাদা ধরনের Composer ছিলেন 
কাজী নজরুল WATS | তিনি গান লিখতেন সাধারণ মানুষের কথা তেবে। 

‘বাংলা চলচ্চিত্রের সংগীতের আদি যুগ আমি দেখেছি। অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, কুন্দনলাল 
সায় গল, পঙ্কজ মল্লিক প্রমুখ ক্ঠসংগীত শিল্পীরা [ঠা এর গান গেয়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন | পঙ্বব্ব 
মল্লিক, রাইটাদ বড়াল__ এঁরা বাংলা গানকে Academically আনতেল। পরবর্তীকালে সুবল দাশগুপ্ত, 
কমল দাশগুপ্ত প্ৰমুখ সুরকারের৷ এ প্রবহমানতা রক্ষা করে গেছেন। বিমল Wes H.M.V.-তে 
ছিলেন। তিনি H.M.V.-কে Popular করেন। 
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নিবারণ পণ্ডিতের গান 
সম্পাদক কঙ্কণ ভট্টাচাৰ্য 0 মূল্য দশ টাকা 


আলাউদ্দিন £ জীবন সাধনা ও শিল্প 

সম্পাদনা £ ড. অরুণ বসু ও কঙ্কণ ভট্টাচার্য 

৩০টি দুৰ্লভ ছবি 0 মূল্য পনেরো টাকা 

সংগীতে কথার স্থান 
সম্পাদনা ড. উৎপলা গোস্বামী 0 মূলা দশ টাকা 

কলকাতায় সংগীতচৰ্চা 

ড. উৎপলা গোস্বামী 0 মূল্য দশ টাকা 
অজয় ভট্রাচার্যের গান 

( ৬০টি স্বরলিপি ) সম্পাদনা রেণুকা ভট্টাচার্য 0 মূলা পচিশ টাকা 


জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের গান 
সম্পাদনা অরুণ তাদুড়ি ও অজয় চক্রবর্তী 0 মূল্য পচিশ টাকা 


পাশ্চাত্যের সুরকার 
শীহারবিন্দু চৌধুরী 0 মূল্য পঁচিশ টাকা 
রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা 
শৈলজ্ঞারপ্রন মজুমদার 2 মূলা পঁচিশ টাকা 
সংগীত মুল্যায়ন বক্তৃতামালা-১ 
সম্পাদনা ড. উৎপলা গোস্বামী 0 মূল্য কুড়ি টাকা 
সংগীতশান্ত্র সম্রীক্ষা 
ড. প্রদীপকুমার ঘোষ 0 মুল্য বত্রিশ টাকা 
মুক্তির গান 
সম্পাদনা : সুভাষ চৌধুরী 0 মূল্য কুড়ি টাকা 
উদাসী ভৈরব 
[ 2) aaa ইসলাম পরিকল্পিত ] সম্পাদনা : কল্পতরু সেনগুপ্ত 
মূলা পনেরো টাকা 
সংগীতি শব্দকোষ 
ডা. বিমল রায়। সম্পাদনা ডু. প্রদীপকুমার ঘোষ 0 মূলা চল্লিশ টাকা 




























LECTURES ON MUSIC APPRECIATION COURSE 
Authors Prof. Chintunani Rath, Dilip De and Pinu) Mukherjee 
o Price Rupes lineen 


INDIAN CLASSICAL MUSIC 
Changing Profiles 
Bimal Mukherjæ O Price Rupes Thirty 






MUSINGS ON MUSIC 
Author Ajay Sinha Roy 0 Price Rupess Thirty Six 
সংগীত-রত্বাকর (১ম খণ্ড ) 

[ শার্শদেব রচিত ] 

ড. প্রদীপকুমার ঘোষ 0 মূল্য একশো টাকা 


সংগীতবাতা ( ৫টি সংখ্যা ) 
নিউজলেটার ( ত্রৈমাসিক মুখপত্র ) 
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শহর কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে 
রাজা সংগীত আকাদেমির শ্রদ্ধার্ঘা ‘কলকাতা নিয়ে গান’ 


নবীন শিল্পীদের অসামান্য গানের ক্যাসেট 

রবীন্দ্রসংগীত, আধুনিক ও রাগাত্রয়ী বাংলা গান, লোক সংগীত, সম্মেলক ও 
পণসংগীত। 

সংগীত প্রতিযোগিতার সেরা, শিল্পীদের গানের ক্যাসেট। ৪ খণ্ডে প্রকাশিত। 
প্ৰতি খণ্ড ২৫ টাকা। 

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সুভাষ চৌধুরী, মায়া সেন, মানবেন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়, অনল 
চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞটিলেশ্বর মুখোপাধায়, SST ভট্টাচার্য, নরেন মুখোপাধ্যায়, দিলীপ 
সেনগুপ্ত, অমর পাল প্রমুখের পরিচালনায় ৷ 
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সংস্কৃতি অধিকর্তা, তথা ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ও বসুমতী কাৰ্পারেশন লিমিটেড, 
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আমাদের কথা 


সংগীত আকাদেমি। রাজ্ঞা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের একটি প্রতিষ্ঠান। দেখতে দেখতে পূৰ্ণ 
হতে চলল তার জীবনের দেড় দশক। ১৯৮২ সালের ২০ মার্চ আনুষ্ঠানিক আত্মপ্ৰকাশ এই প্রতিষ্ঠানের | 
মূলত তিনটি বিষয়কে সঙ্গী করে তার অস্রসার। (১) সাংগীতিক এঁতিহ্যের সংরক্ষণ, (২) গবেষণা 
ও প্রকাশনা, (৩) নবীন প্রতিভার অম্বেষণ সংগীত আকাদেমির এই সংরক্ষণ প্রয়াসের তালিকাটি আজ 
তাই অতি দীর্ঘ। বাংলা গানের অতীতের Pein রেকর্ডের সংগ্ৰহ এবং মূল্যবান অডিও ক্যাসেটেন্র 
একটি দীর্ঘ সম্ভার আজ তার সংগ্রহশালায়। এই ডক্যুমেন্টেশলের কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছে 
রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন সংগীত আকাদেখি। অতীতের পাশাপাশি বর্তমানকে ঘিরেও প্রচেষ্টা 
অব্যাহত। এ পর্যন্ত ৫৮০ ঘণ্টার ভিডিও ক্যাসেট প্রস্তুতির কাজ সম্পূৰ্ণ । স্থাপিত হয়েছে আকাদেষি 
ভবনে শীতাতপনিয়স্তিত সরেক্ষণাগার। এই সব কাজের জন্য রয়েছে একটি ডক্যুমেন্টেশন সেকশন। 

আকাদেমি থেকে ইতিপূর্বেই স্থাপিত হয়েছে সংগীত-বিষয়ক পাঠকক্ষ-সমন্বিত একটি নিজস্ব 
প্ৰস্থাগার। সংগ্রহের সংখ্যা ২০০০-এর বেশি। প্রতিদিন ১২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে 
সংগীত আকাদেমির আর্কাইভ এবং লাইব্রেরি এই দুটি বিভাগ। 

এ পর্যন্ত গান সংগৃহীত হয়েছে দশ হাজারের মতো। তিনটি বিষয়ে গবেষণার কাজও সম্পূর্ণ | 

সংগীত আকাদেমির রয়েছে একটি নিজস্থ প্রকাশনা বিভাগ। সেখান থেকে বহু মূল্যবান প্রস্থ 
ইতিমধ্যে প্রকাশিত। রয়েছে একটি নিউজ ota যার ৯টি সংখ্যা ইতিমধো প্রকাশিত। ইতিপূৰ্বে 
প্রকাশিত হয়েছে “সংগীতবার্তা' নামে মোট ৫টি সংখ্যা। এখন থেকে বছরে একবার বার্ষিক সংকলন 
হিসেবে রয়েছে আকাদেমি পত্রিকা) 

সংগীত, নৃত্য, বাদনের প্রায়োগিক দিকটি সম্পর্কেও আকাদেমি সমান সচেতন। আলোচলাসহ 
পরিবেধণের ধারা এটা সংগীত আকাদেমির কার্যসূচির একটি অলাতম নিদর্শন ৷ নাসিক অধিবেশন লিয়ে 
প্ৰস্তুতি ভাবনা ইতিমধ্যেই সঞ্চারিত। শিক্ষার্থীদের জন্য সংগীত, নৃত্য. বাদনের বিভিন্ন শাখায় কর্মশালার 
আয়োজন করা হচ্ছে প্রতি বছরে কলকাতাসহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। নবীন প্রতিভা অদ্বেবণের জ্রন্য 
সংগীত, নৃত্য, বাদলের বিভিন্ন শাখায় প্রতি বছর আয়োজন করা হয় প্রতিযোগিতার ৷ সফল প্রতিযোগীনের 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সুযোগও দেওয়া হচ্ছে। কলকাতায়, রাজ্যের মধ্যে নানান GRE, রাজোর বাইরে 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা অংশগ্রহণ করছেন। বর্তমান বছরে আকাদেমি আয়োজিত প্রতিযোশিতায় 
প্রতিযোগীর সংখ্যা প্রায় চার হাজার। নির্বাচিত সফল প্রতিযোগীকে মাসিক ৩০০ টাকা স্টাইপেন্ডের 
ভিত্তিতে বিভিন্ন বছরে নানান বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্ৰশিক্ষণ প্রদানের বাবস্থা করেছে সংগীত আকাদেমি। 

প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু ক্যাসেট। এর মধ্যে CIA জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের পরিচালনার 
শিক্ষার্থীদের জন্য তালিম ক্যাসেটের ওটি খণ্ডে কণ্ঠে সহায়তা করেছেন অরুণ ভাদুড়ি ও ললিত! ঘোষ। 
মানস চক্রবর্তী প্রথম খণ্ডে পরিচালনার কাজও করেছেন। সংগীত -নৃত্য-বাদলের ক্ষেত্ৰে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
সম্মানিত করা হচ্ছে আলাউদ্দিন পুরস্কারে। এ পৰ্যন্ত বারা পেয়েছেন--তিমিরবরণ, সলিল চৌধুরী, 
GUST ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধীরোন্দ্রন্দ্র মিত্র, হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অমলাশংকর, 
ভি বালসারা, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শল্তু ভট্টাচাৰ্য, যামিনী গাঙ্গুলী ও শান্তিদেব ঘোব। নৃতোর ক্ষেত্রে 


0 সলাত oO 


আলাদা করে উদয়শংকর পুরস্কার প্রদান শুরু হয়েছে। প্রথম প্রাপক ডান্সাৰ্ম গিল্ড পরিচালনা Tae) 
চাকী সরকার পরবর্তী প্রাপক হলেন মমতাশংকর ব্যালে টুপ এবং সারস্বত : পরিচালনা অনিতা মল্লিক। 
এ ছাড়া বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংগীত প্রসঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণের জন্য গত ৭ বছর ধরে অনুষ্ঠিত 
হচ্ছে সংগীত মূল্যায়ন কর্মসূচি। এ পর্যন্ত মোট ৭টি বিষয়ে দীৰ্ঘস্থায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হরেছে। 
রবীন্্রসংগীত, সৃজনশীল নৃত), সেতার-সরোদ, লোকসংগীত, আধুনিক বাংলা গান, সংগীততন্ত, ধ্ৰুপদ। 
প্রশিক্ষণে দারিতে ছিলেন ভ্রানশ্রকাশ ঘোষ, মায়া সেল, সুভাষ চৌধুরী, শৈলেন দাস, শঙ্কু ভট্টাচাৰ্য, 
দিলীপ Cred, বিমল মুখোপাধ্যায়, জয়া বিশ্বাস, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, TE ভট্টাচাৰ্য, অমর পাল, কঙ্কন 
ভট্টাচার্য, acre মুখোপাধ্যায়. অনিল চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বিমল রায়, ডঃ প্রদীপ ঘোষ, 
আমিনুঙ্গিন SrA | 

সংগীত, নৃত্য ও বাদন বিষয়ে এ পর্যন্ত কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গ ও 
উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাসমূহে। মেদিনীপুর, বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, বীরভূম, 
জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, নদীয়া, মুৰ্শিদাবাদ প্ৰভৃতি জেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৪২টি, 
অংশ নিয়েছেন ৪.৮৭১ F| 

নবীন প্ৰতিভা অম্বেষণের ক্ষেত্রে আকাদেমি নিদ্নমিত কর্মশাল ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে 
থাকে। সংগীত ও নৃত্য প্রতিষোগিতাটিতে প্রতিযোগীর সংখ্যা এবার প্রায় চার হাজার। সফল 
প্রতিযোগীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সুযোগও দেওয়া হচ্ছে__রাজে) এবং ভিন্‌ রাজ্ো। পাশাপাশি বালো 
গানের প্রকল্পেও কলকাতাসহ ভিন্ন রাজো নানান অনুষ্ঠান করে চলেছে আকাদেমি | কলকাতায় ইতিমধ্যেই 
বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত বাবস্থাপনায় কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলী (নাটুবাবু), অনুপম ঘটক, ধনঞ্জয় ভট্টাচাৰ্য, 
শ্যামল মিত্র, গৌরীপ্রস্ন মজুমদার, রাধাকান্ত নন্দী, চাদ খা--এদের সৃষ্টিকে স্মরণ করার মাধ্যমে 
আজকের প্রজঙ্থের কাছে তুলে ধরায় সংগীত আকাদেমি আন্তরিক। বাংলার সংস্কৃতি প্রসারের উদ্দেশ] 
নিয়ে বঙ্গসংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে চেন্নাই, মুম্বাই, আগরতলা ও দিল্লিতে । সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
ছাড়াও সেখানে সংগীত-বিষয়ক প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

বঙ্গের সংস্কৃতিমান মানুবের সহায়তায় সংগীত আকাদেমি aay সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান 
হিসেবে কাজ করে চলেছে দীৰ্ঘ ১৫ বছর। অতিক্রান্ত তার একটি যুগ। শুধু এই রাত্রের নয়, গোটা 
দেশ এবং বিশ্বের অন্যান] দেশ থেকেও প্রবাসী বাঙালিরা কলকাতায় এসে গানের খোজে আসেন 
আকাদেষি ভবনে । নিঃসন্দেহে ঘটনাগুলো আমাদের কাছে অনুপ্রেরপার। সংগীত-নৃত্য-বাদন জঙ্গতের 
শুণীজল৷ আমাদের সার্থী-উপদেষ্টা, এটাও আমাদের বড় মূলধন। 


টু আট ॥ 


সম্পাদকীয় 


সংগীত আকাদেমি পত্রিকার দ্বিতীয় সংগা প্রকাশনায় কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে 
দুঃখিত। এই সংখ্যাটি ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্ত 
আকাদেমির বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের বাস্ততাজনিত কারণে আমরা যথাসময়ে পত্রিকাটি প্রকাশ করতে পারিনি। 

বর্তমান সংখ্যায় নানা স্বাদের রচনা সল্লিবিষ্ট হয়েছে৷ গবেবণামূলক লেখাগুলি থেকে 
সংগীতশ্ৰেনী, সংগীত-শিক্ষার্থী ও সংগীত শিক্ষক প্রমূখ সকলেই উপকৃত হবেন বলে আমরা মলে করি 
পত্রিকাটিকে আরও আকর্ধক এবং শিক্ষামূলক করার ব্যাপারে বে-সব অসুবিধা রয়েছে, সেগুলি অচিরেই 
কাটিয়ে উঠে আমরা পাঠকবর্গকে আরও সুন্দর পত্ৰিকা উপহার দিতে পারব বলে বিশ্বাস রাখি। এ 
কথা সতি) যে, সাহিত] পত্রিকাদির মতন সংগীত পত্রিকার উচ্চমানের লেখা পাওয়া খুবই কষ্টকর 
ব্যাপার। তথাপি, অতীত দিনের মননশীল রচনা এবং অন্যান্য ভাবায় সংগীত-বিষয়ক বিচিত্র স্বাদের 
রচলাগুলিকে বঙ্গানুবাদ করে পাঠকদের কাছে আরও অনেককাল উপস্থাপিত করা যেতে পারে। এতে 
একটা লাভ হয় এই যে, বাঙলার বাইরে সংগীত-বিবয়ক লালা ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে আমরা সহজে পরিচিত 
হতে পারি। এ ছাড়াও প্রচারের আলোকে আসতে পারেননি এমন তরুণ লেখক-লেখিকা কিছু রয়েছেন, 
যাঁদের গবেষণামূলক ও HUTS রচনা সংগীতপ্রেত্রীদের কাছে ভুলে ধরা আমাদের কর্তব্য বলে মলে 
করি। এ বিষয়েও আমাদের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। 

সময়াভাবে অন্যান্য যে-সব নিয়মিত বিভাগ আমরা দ্বিতীয় সংখ্যাতেও যুক্ত করতে পারিনি, 
আগামী সংখ্যায় সেশুলি অন্তৰ্ভুক্ত Wal ১৯৯৭ সালে কয়েকজন বাঙালি কৃতবিদা সংগীতপগুণীর 
জন্মশতবৰ্ষ পূর্ণ হচ্ছে এ কথা মনে রেখে আমরা দিলীপকুমার রায় এবং অমিয়নাথ সান্যালের ওপর 
নুটি রচনা প্রকাশ করে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছি। আগামী সংখ্যায় অনাথনাথ বসুর ওপর 
অনুরূপ একটি লেখা প্রকাশ করার প্ৰতিশ্ৰুতি দিচ্ছি। 


এই সংখ্যায় উপরি পাওনা হিসেবে আমরা পেয়েছি স্বনামধন্য গীতিকার অভ্জয় ভট্টাচার্যের 
কয়েকটি অপ্রকাশিত গান। এ জন্য কবি-কলা৷ শ্রীমতী শ্রীলা মুন্দীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। 


সূচিপত্র 


শতবর্ষের আলোকে সংগীতাচার্য অনিয়নাথ সান্যাল O দিলীপ সেনগুপ্ত 
দিলীপকুমারের গান O সুধীর চত্তন্বর্তী 

ধতিহানিক পটভূষিকায় afta zn ও ভারতীয় সংগীত 0 বিনয় চত্রবর্তী 
রবীন্দ্রনাথ এবং রাগরাগিণী 0 ডঃ বিমল রায় 

রবীন্দ্র-নৃত্য প্রসঙ্গ 0 ডঃ প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

নজকললগীতি সুরশৈলী 0 নারায়ণ চৌধুরী 

আধুনিক বাংলা গানের স্বর্ণযুগ O আশিসতরু মুখোপাধ্যায় 

অজয় ভট্টাচার্যের ৬খানি অপ্রকাশিত গান 

সংগীত-রত্রাকর গ্রন্থে সুঘির-বাদা 0 ডঃ প্রদীপকুম্বার ঘোষ 


ভারতীয় সংগীতে বিশেষত go গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম তথা চৈতন্যদেবের প্রভাব 
Q ড; মহুয়া মুখোপাধ্যায় 
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শতবর্ষের আলোকে সংগীতাচাৰ্য অমিয়নাথ সান্যাল 
দিলীপ সেনগুপ্ত 


Aa জেলায় অনেক প্রাত£স্মরণীয়, বরণীয় এবং কালজয়ী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেল। 
এই জেলার ধুলিধনা জ্ঞানীগুণী wana মধ্যে অনেকেই আজ বিশ্বের দরবারে 
সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্ৰাচৈতনাদেব, কবি কৃত্তিবাস, রঘুনাথ শিরোমণি, যোগীরাজ্জ শ্যামাচরণ লাহিড়ী, 
গোপাল Ors, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়. লালন ফকির, প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী রমেশচন্দ্র পালে, কার্তিকচন্্র 
পাল প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের সঙ্গে আরও দুই উজ্জ্বল জ্যোতিক্ধের 
নাম অবশ্যই করা যেতে পারে, খারা হলেন রায়বাহাদুর দীননাথ সান্যাল এবং তার মধ্যম 
পুত্র ডাঃ অমিয়নাথ সানাল। 
ডাঃ অমিয়নাথ সান্যালের পিতা রায়বাহাদুর ডাঃ দীননাথ সান্যাল ছিলেন বিশিষ্ট 
চিকিৎসক (সিভিল সার্জন), সংগীতরসিক, গায়ক, গ্রন্থকার এবং সাহিত্য সমালোচক 1 তিনি 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কৃষ্ণনগর শাখার প্রতিষ্ঠা করেন। মাতা রত্রাবলী ছিলেন সুবিখ্যাত 
রামতনু লাহিড়ীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীচরণের FAN 
১৮৪৯ সালে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে দীননাথের wa হয়। তার পৈতৃক নিবাস 
ছিল কৃষ্ণনগর । শ্রীরামপুর থেকে তিনি ছাত্রবৃত্তি, এস্ট্রান্দ ও এফ. এ. পরীক্ষায় পাশ করে 
কলকাতায় এম. বি. পাশ করেন। ডাঃ দীননাথ সাহিত্যজগতে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তার 
লিখিত গ্রন্থের মধো 'তিলোত্তমা', 'কুমারসম্তব’, ‘নীল খুড়ো", "স্বাস্থাবিদ্যা', প্ৰবেশিকা’ ইত্যাদি 
উল্লেখযোগ্য | বিভিন্ন সাহিত্যসভার মাধ্যমে তিনি কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
প্রমথ চৌধুরী প্রমুখদের সান্রিধ্য ও বন্ধুত্বলাভ করেছিলেন। সাহিতাচর্চা ছাড়াও তিনি টগ্সাগান 
এবং দাশরঘি রায়ের পাঁচালি গান গাইতেন। বাংলা সাহিত্য এবং চিকিৎসা জগতে তার 
অসাধারণ অবদানের জনা ইংরেজ সরকার তাকে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। 
১৮৯৫ সালে (বাং ১৩০২) যশোহর জেলায় ডাঃ দীননাথ সান্যালের মধ্যম পুত্র 
জন্মলাভ করেন--যীর নাম অমিয়নাথ সান্যাল। আশৈশব অমিয়নাথ ছিলেন সংগীতগত 
প্রাণ, পরবর্তীকালে হন সংগীতশান্ত্রবিদ ও প্রখ্যাত সংসীতজ্ঞ। শিশুকালে তার মা র্লডাবলী 
দেবীর কোলে আশ্রয় নিয়ে শ্যামাসংগীত শুনতে শুনতে অমিয়নাথের মনে সংগীতের বীজ 
Sagas হয়েছিল। এই সংগীত শিক্ষার ব্যাপারে তার মায়ের অনুপ্রেরণাই তাকে উৎসাহ 
জুগিয়েছিল। 
অমিয়নাথ কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে পাশ করে কলকাতার স্কটিশ চাৰ্চ 
কলেজ্জে ভর্তি হন। সেখান থেকে আই. এস সি. পাশ করে মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি 


পড়া শুরু করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়তে গিয়ে হোমিওপ্যাথিতে আকৃষ্ট হয়ে ওই বিষয়ে 
পড়া আরম্ভ করেন এবং কলকাতার সেন্ট্রাল কলেজ থেকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় গ্ৰাজুয়েট 
হন। পাঠ্যাবস্থায় অমিয়নাথ সেকালের খ্যাতনামা ধ্ৰুপদী গায়ক ও ভ্ঞানীশুণীদের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন এবং mar আসার সুযোগ পান। তিনি ওজ্ঞাদ বদল খাঁ, 
বিশ্বনাথ রাও এবং শ্যামলাল ক্ষেত্ৰী প্রমুখের কাছে সংগীতের তালিম নেন। পিতৃবদ্ধ 
যোগেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এসরাজ বাদ্য বাদনে প্রাণিত হন। ভাঃ অমিয়নাথ দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগদান করেল এবং মেসোপটেমিয়ায় যান। 

ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল ভারতীয় সংগীতজগতের মহাকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, 
ভারতীয় সংগীত ও সংগীতশাস্ত্র বিষয়ে কৃতবিদ্য সমালোচক । ব্যবহারিক সংগীত অপেক্ষা 
সংগীতের গবেষণার দিকে তথা বিচার-বিশ্লেষণের চর্চায় ভিনি অধিকতর খ্যাতিলাভ করেন। 
তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতে রাগের আত্মা, স্বরূপ ও উৎপত্তি নিয়ে গবেষণা করেন । সংগীত বিবয়ে 
ডাঃ অমিয়নাথের প্রথম প্রামাণ্য গ্ৰন্থ 'প্রাচীন ভারতের সংগীত fear রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে 
রচিত হয় এবং পরে বিশ্বভারতী সেটি প্রকাশ করেন। তার লিখিত ‘Ragas and Raginis’ 
নামে আকরপ্রস্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। এই গ্রন্থে তিনি রাগরাগিণীর বিভিন্ন দিক, 
se ও আলাপ নিয়ে স্বরলিপি-সহ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রাগবিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি 
যে বিশ্লেষণ করেছেন তা বিশেষ করে মৌলিক গবেষণা হিসাবে স্বীকৃত প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ 
Chefs, ফৈয়াজ্র খা ও কালে d-a সঙ্গে তার সাম্নিধোর স্মৃতিচিত্রণ তারই লিখিত এক 
অসামান্য প্ৰস্থ “স্মৃতির অতলে" লিপিবদ্ধ করে গেছেল। “তরতের নাট্যশান্ত্র' পাণ্ডুলিপি তিনি 
রচনা করেন যা কলকাতার সমকালীন’ সাহিতাপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকায় ও সংকলনে ডাঃ অমিয়নাথ লিখিত সংগীত-বিষয়ক নালা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 
যা প্ৰস্থাকারে আজ অবধি অপ্রকাশিত। তিনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের 
অধ্যাপক ও পরীক্ষক এবং কলকাতা আকাশবাণী কেন্দ্রের ধ্রুপদী সংগীতের অন্যতম বিচারক 
ছিলেন। বাংলা ভাবা ছাড়াও হিন্দি, ওড়িয়া এবং ইংরেজি ভাষায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। 
সৈন্যবাহিনী থেকে ফিরে এসে ১৯৪২-৪৩ সালে অমিয়নাথ হেমচন্দ্ৰ চক্রবর্তীর কাছে 
সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেন। 

ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল তিন পুত্র এবং চার কন্যার পিতা ছিলেন। তার জ্ঞেষ্ঠাকম্যা 
আমতী aa মুহুরী সংগীতজগতের একজন সুপ্রতিষ্ঠিতা এবং স্বনামধন্য শিল্পী। 
অনিয়নাথ সান্যালের কৃষ্ণনগৱের বাড়ির বৈঠকখানায় রোজ সন্ধ্যায় বসত জ্ঞানীগুণীজনের 
মজলিশ এবং মাঝেমধোই যাঁদের আবিৰ্ভাব ঘটত তাদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম, 
শচীনদাস মতিলাল, কীর্তন গায়ক sae ঘোষ, সরোদবাদক রাধিকামোহন মৈত্ৰ, 
চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, তবলার শিক্ষক অসীমানন্দ রায়, অমূল্য শীল, 
লোকশিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার সঙ্গে উত্তর ভারত 
তথ! সমগ্র ভারতের স্বনামধন] শিল্পীদের একান্ত পরিচয় এবং বদ্ধত্ত ছিল, 
যেমন--বড়ে গোলাম আলি খা, কালে খা, আ্রানেন্দ্রশ্রসাদ গোস্বামী, আলাউদ্দিন খঁ সাহেব, 


কেরামত্ভল্লা খা. মুস্তাক হোসেন খা, দিল্লির নীরসাহেৰ, নজিদ শা. mare আলি খা, 
গহরজ্ঞান বাঈ, নগেন ভট্টাচার্য, বীরু fas, বিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক বশীর ও জঙ্গী প্রমুখ | 
ডাঃ অমিয়নাথ যখন কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় গোয়াবাগাল স্ট্রিটে এক তাড়াবাড়িতে বাস করতেন, 
তার গুরু ওস্াদ বদল খা সাহেব তাকে সঙ্গে নিয়ে এক খেয়াল গায়িকার বাড়িতে যান। 
যিনি ছিলেন প্রখ্যাত Sama চট্টরোপাধ্যায়ের ছাত্রী--উমা বসু। ভীম্মদেবেরও শুরু ছিলেন 
ওস্তাদ বাদল খা সাহেব। তার শিষ্যদের মধ্যে ডাঃ অমিয়নাথ সানাল, বাচ্চু খা! এবং ভীম্মদেবের 
নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । ores সূত্রে অমিয়নাথের ভীম্মদেবের বাসায় নিয়মিত 
যাতায়াত ছিল এবং সেখানে সুরেশ চক্রবর্তী এবং হরিচরণ Wee যেতেন। সুরেশ চক্রবর্তী 
ডাঃ অমিয়নাথের বাড়িতেও আসতেন। 

১৯৫৯ সালের মে মাসে ডাঃ অমিয়নাথের সংগীতজীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা 
ঘর্টেছিল। একদিন সন্ধ্যায় ওস্তাদ বদল খা, ডাঃ অমিয়লাথ এবং তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ব্রজেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী মহাশয় একডালিয়া রোডে 
সুরেশ্ববাবুর বাসায় উপস্থিত হলেন একটা ঘরোয়া মন্দ্রলিশের উদ্যোগ নিয়ে। Tam 
জমে উঠলে! গান আর সুরেশবাবুর সুকণ্ঠী, সুগায়িকা এবং বহুশুণবতী স্ত্রীর নিজের হাতের 
তৈরি অতি উপাদেয় সরব পরিবেশনের মাধ্যমে । এমন সময় সেখানে অকস্মাৎ উপস্থিত 
হলেন স্বয়ং ভীদ্মদেব সঙ্গে এক তরুণকে নিয়ে । সুরেশবাধুও হঠাৎ গান বন্ধ করায় ভীম্মদেব 
তাকে গানটি চালিয়ে যেতে বললেন। সুরেশবাবু তিলক কামোদ রাগে গানটি আবার শুরু 
করলেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় প্রস্থ চা-পান পর্ব শেষ করে ভীম্মদেব পানজর্দা মুখে দিয়ে 
তন্ময় হয়ে গান শুনতে লাগলেন এবং গানটি শেষ হলে তিনি সুরেশববুকে আর-একটি গান 
করার জ্রন্য অনুরোধ জানালেন। সুরেশবাবু ভীম্মদেবেরই কাছে শেখা ঝাপতালের ওপর 
একটা গান ধরলেন, অপূর্ব তার বন্দিশ আর চাল। তিনি গান ও বিস্তার করে চলেছেন, 
ভীম্মদেব আনমনে বসে আছেন। হঠাৎই মুহূর্তের মধ্যে তিনিও গান ধরে দিলেন এবং 
কিছুক্ষণের মধ্যেই সুরের অমৃতসাগরের অতলে হারিয়ে গেলেন। সেই অমৃত-মছন লয়ে 
বদল খা সাহেবও তার কণ্ঠমাধূর্য নিয়ে আবির্ভূত হলেন। একটির পর একটি তান, শেষে 
সুন্দর সুন্দর আখেরই তান-_সম্পূর্ণ খা সাহেবের গায়কী। শুনলে কোনও সমঝদার বলবেন 
না যে, এটা Ceara খা সাহেবের, ওটা আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের অথবা অন্য কোনও 
শীর্ষস্থ ঘরানার গায়কী, গানের ভাবার্থ ছিল আকুল আত্্নিবেদন, সে এক অভুতপূৰ্ব মৃহূর্ত। 
একই সঙ্গে ভারতবর্ষের তিন অসাধারণ শিল্পীর কণ্ঠে একটি গালে অংশগ্রহণ, সেটা শোনার 
ও উপভোগ করার সুযোগের দৃষ্টান্ত আর কারও আছে কিনা জানা নেই। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার 
ফসলে Gis অমিয়লাথের ধারণা হয়েছে--"গান দুই রকমের। একটি হচ্ছে-প্রাণখোলা গান 
আর অপরটি হচ্ছে দোকান খোলা গান। আহ্বান WAS যে গান সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ 
করে, অন্তরের যাবতীয় দরদ প্রকাশ করতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, লোক-লৌকিকত৷| বা উইন্ডো 
ড্রেসিংয়ে অপেক্ষা করে না_ সেই গান হল প্রাণখোলা গান বন্ধুও দরজা খোলেন, 
দোকানদারও WAG খোলেন। তবে বন্ধুর প্রাণের দরজা ও দোকানের দরজায় নিশ্চয়ই 
পার্থকা আছে। 


ডাঃ অমিয়নাথ ছিলেন অতান্ত স্পষ্টবক্তা, প্ৰচারবিমুখ, তেজস্বী পুরুষ এবং তিনি 
সংগীতকে কখনও পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি। তিনি সংগীতকে সাধনার বস্তু বলে মনেপ্রাণে 
বিশ্বাস করতেন__তাই তো তিনি সংগীতসাধক। ডাঃ অমিয়লাথ নিজ্বেই লিখেছেন__আমি 
favre, নিরভিমান নই ৷ অনর্থক বিনয় দিয়ে সেই অহঙ্কার আর অভিমানের সুর নষ্ট করব 
না। অহঙ্কার আর অভিমান আছে বলেই দলিল লিখে যেতে পেরেছি।' তার কথায় তিনি 
‘সংগীত জ্যোতিষ্কদের গন্ধর্বলোকের দিবাবাণী বহন’ করেছিলেন। 

অমিয়নাথ ছিলেন সুক্তমনের প্রাজ্ঞ প্রগতিশীল মানুষ । সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উল্লেখ 
পাওয়া বায় ভার রচনায়__কত শত মুসলমান গুণী গায়ক শ্রীকৃষ্ণ, শিব, গণেশের বিষয়ে 
পদ, গান করে গিয়েছেন, গীত রচনাও করে গিয়েছেন তা মুসলমান বাদশাহের দরবারেও 
সে সব গাল গেয়ে গত হৃয়েছেল..... |’ 

ডাঃ অমিয়নাথ একজন ধ্ৰুপদী সংগীতের সাধক হলেও অন্যান্য ধারার গানের প্রতিও 
তার অনুরাগ ছিল অঙ্গীমা লোকসংগীত ও গণসংগীত শুনতে খুবই ভালবাসতেন তিনি। 
বিশেষ করে গণসংগীতের বলিষ্ঠ ও সংগ্রামী কথাগুলিতে খুবই আকৃষ্ট হতেন। একবার 
কৃষ্ণনগরে তার বাসায় তিনি নির্মলেন্দু চৌধুরীর লোকগীতি প্রায় চারঘণ্টা ধরে একাগ্রমলে 
শুনেছিলেন এবং মুগ্ধ হয়ে নির্মলের খুব প্রশংসাও করেছিলেন, যেটা তার কাছ থেকে আদায় 
করা খুবই দুৰ্লভ ছিল । সেই ধরনের লোকগীতি আন্রকাল শুনতে পাওয়া যায় লা বললেই 
চলে--+সেই সব গানের কোনটাতেই ছিল না ছন্দোবদ্ধ তাল। সেই সংগীত-সন্ধ্যার সাক্ষী 
হিসাবে আজও যাঁরা বেচে আছেল, তাঁদের মধ্যে ডাঃ অমিয়নাথের কনিষ্ঠ পুত্র সচ্চিদানন্দ 
সান্যাল (লোটন) এবং গণসংগীতশিল্পী দিলীপ সেনশুপ্ত দৌনু)। নির্মল চৌধুরীর অনুরোধেই 
দিলীপবাবু তাকে ডাঃ অমিয়নাথের কাছে নিয়ে যান। সচ্চিদানন্দ এবং দিলীপ সেনগুপ্ত 
বাঙ্গাকালে Stora বন্ধু ছিলেন। সচ্চিদানন্দ এখন বর্ধমালে বসবাস করছেল। 

১৯৪৮ সালে ডাঃ অমিয়নাথের বাড়িতে দিলীপ সেনশুপ্তের কণ্ঠে হেমাঙ্গ বিশ্বাস 
রচিত ‘মাউন্ট ব্যাটন মঙ্গল কাব্য’ ও সলিল চৌধুরীর 'নাকের বদলে নরুন পেলুম' গান দুটি 
শুনে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন গানদুটির অভূতপূৰ্ব বাণী ও রচনাশৈলীর শুণে। এই 
গানদুটি তার কাছে খুবই প্রিয় ছিল এবং বারে বারে তাকে COM শোনাতে হত। প্রকৃতপক্ষে 
ডাঃ অমিয়নাথই অনেক অনুষ্ঠানে ওই গানদুটি দিলীপবাবুকে দিয়ে পরিবেশন করিয়ে 
গণসংগীতশিল্পী হিসেবে কৃষ্লগরে প্রথম তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলা চলে এবং 
কঠসাধনার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। 

ডাঃ অমিয়নাথ আত্মীয়দের মধ্যে “পল্টন কাকা’ বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি তার 
কৃষ্ণলগরের বাড়িতে প্রথম সাহিত্যসভার প্ৰচলন শুরু করেন। ওই সভার নাম দিয়েছিলেন 
“সাহিত্য সংগীতি'--যার মধামণিই ছিলেন তিনি। ওই সাহিত্যসভায় বিশিষ্ট জ্ঞানীগশুণীজন 
অংশ লিতেন-_-যেমন সাহিত্যিক ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক বিনায়ক সান্যাল, সংস্কৃতের 
অধ্যাপক হেমচন্দ্ৰ চক্রবর্তী, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক “reat দাস, রাস্ট্রবিজ্ঞানের 
অধ্যাপক নিৰ্মল মজুমদার, সংগীত রসিক ও অধ্যাপক বীরেন্্রমোহন আচার্য__বার কন্যা 


প্রখ্যাত গায়ক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধায়ের স্ত্রী গায়িকা মাধুরী মুখোপাধ্যায় প্ৰমুখ। এই 
সাহিতা সভায় বিশ্পখাত বৈজ্ঞানিক সতোন্দ্রনাথ বসুও মাঝে মধ্যে অংশ নিতেন। বৈজ্ঞানিক 
বসু ডাঃ অমিয়নাথের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং তার বাড়িতে সতোন্দ্রনাথের যাতায়াত ছিল। 

ডাঃ অমিয়নাথের জ্যোতিষশাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তার দীক্ষাশুরু ছিলেন বিক্ৰমাদিত্য 
aor এ সব সত্বেও তিনি খুবই প্ৰগতিমনা মানুষ ছিলেন। একজন সত্যিকারের সাধকের 
শুধগুলি তার মধ্যে যথেষ্টই ছিল। তবে উচিত কথা বলতে তিনি কখনও কুণ্ঠাবোধ করতেন 
না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে তিনি প্রচারবিমুখখ এবং প্রথর আত্মসম্মানভ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ 
ছিলেন। পদাধিকার সূত্রে যে যতই বড় হোন না কেল তিনি তাদের সম্যানহানিকর আদেশকে 
কখনও মাথা পেতে নেননি । যে কোনও যুগেই এ ধরনের দৃষ্টান্ত বিরল। পঞ্চাশ দশকের 
কোনও এক সময় পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মাননীয় রাজ্যপাল তাকে রাজভবনে গান শুনিয়ে 
যাওয়ার জন্য ডাঃ অমিয়নাথের কাছে কৃষ্ণনগরের বাড়িতে এক চিঠি পাঠান। চিঠির বয়ান 
ও নীচে এক সচিবের সই থাকায় তিনি বেশ ক্ষুদ্ধ হল। চিঠিটির বক্তব্য ছিল যে, রাজ্যপাল 
ভার গান শুনতে আগ্রহী, সেজন্য নিৰ্দিষ্ট দিনে ও সময়ে রাজভবনে এসে যেন গান শুনিয়ে 
যান। এই ধরনের সৌজন্যহীন আদেশমুলক চিঠি পেয়ে তিনি খুবই অপমান বোধ করেন। 
aged তিনি লেখেন যে গান শুনতে হলে তার কৃষ্ণলগরের বাসায় আসতে হবে_ 
তিনি যতই মর্যাদাসম্পন্র ব্যক্তিই হোন না কেন। এর উত্তরে কোনও চিঠি এসেছিল কিনা 
জানা নেই। 

ওই সময়কালেই তৎকালীন এক AMS যন্ত্ৰসংগীত বাদক কলকাতা থেকে তার 
কৃষ্ণনগরের বাসায় তাকে বাজনা শোনাতে যান। আলাপ-পরিচয়ের পর তিনি খুশি হয়েই 
বাজনা শুরু করতে বলেন। সেই প্রথাত বাদক ৪/৫ মিনিট ধরে সুর বাধার পর বাজনা 
NAS করার ২/১ মিনিটের মধোই ডাঃ অমিয়নাথ সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। ঘরে 
তখন তবলা সঙ্গতকারী ছাড়াও ২/৩ জন লোক উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৪৫ মিনিট বাজান্যের 
পর বাদক থামলেন কিন্তু যাকে শোনাতে এসেছেন তাকেই না দেখতে পেয়ে কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় 
হয়ে পড়লেন। বাদকের অনুরোধে এক ব্যক্তি গিয়ে ডাঃ সান্যালকে ডেকে নিয়ে আসলেন । 
বাদক খুবই বিনীতভাবে তাকে তার বাজনা সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলেন। তিনি তখন 
হাসি মুখেই বললেন যে, সে (বাদক) যন্ত্র সুরেই বাধতে পারেনি, সুতরাং বেসুরে| বাজনা 
শুনে কী হবে? বাদক তখন অমিয়নাথকে বললেন যে, প্রথমেই কেন তিনি তার ভুলটা শুধরে 
দিলেন না। সেখানে উপস্থিত সকলেই খুব বিস্মিত হলেন ডাঃ অমিয়নাথের ব্যবহারে । কিন্ত 
তার উত্তর শুনে এবং যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে সবাই সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বাদককে বললেন 
যে প্রথমেই ভুলটা শুধরে দেননি এই জন্য যে তিনি বাজ্ঞাতে বাজাতে তার কালে বেসুরো 
লাগছে-_এই উপলবিটা হয়েছে কিনা, হলে নিশ্চয়ই তিনি পুনরায় সুরটা বেঁধে নিতেন। 
কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত সেটা করলেন না- স্বর অর্থ হল একেবারে সঠিক সুর বাধার মতো 
তার বোদকের) কান এখনও তৈরি হয়নি অথবা তিনি ভার বাজনার প্রতি একনিষ্ঠ নন। এই 
কথাগুলি বলার পর তিনি বাদকের যন্ত্ৰটি নিয়ে এদিক ওদিক সামান্য মোচড়ে সুর বেঁধে 


দিয়ে বললেন প্ৰথম থৈকে আবার সেই রাগটিই বাজাতে প্রায় ঘণ্টাখানেক বাজিয়ে বাদক 
তার বাজনা শেষ করলেন। সত্যই সে বাজনার রেশ বোধহয় সারা রাত ছিল। বাদককে 
জড়িয়ে ধরে অমিয়নাথ বললেন যে প্রথম এবং দ্বিতীয় বাজনার মধো পার্থক্য সে বুঝতে 
পেরেছে কিনা। সেই ঘরে উপস্থিত সকলেই চমৎকৃত হলেন সেই বাজনা শুনে। বাদকের 
চোখে তখন জল--বললেন তার জীবন আজ ধন্য হল, ধনা হল তার যন্ত্র যার গায়ে 
অমিয়নাথের স্পর্শ আছে। এর পরে সেই প্রথিতযশা বাদক অনেকবার কৃষ্ণনগর গিয়েছেন 
ডাঃ সান্যালের সামিধ্য পাবার জন্যে যা তিনি পেয়েছিলেনও | এই wom থেকে তার 
স্পক্টবাদীতার প্রমাণই পাওয়া যায় তা যতই অপ্রিয় হোক-_-এটাই ছিল অমিয়নাতের চরিত্রের 
বৈশিষ্ট্য । এমন কি শুরুর দেওয়া গান পছন্দ না হলে তিনি শিখতেল না এবং স্পষ্টই শুরুজীকে 
জানিয়ে দিতেন। Fs এতে আদৌ বিরক্ত না হয়ে তার স্পষ্টবাদিতায় খুশি হতেন এবং 
জোর করে সেটা আর শেখাতেন A 
ডাঃ অমিয়নাথের দৈনন্দিন বৈচিত্ৰ্যময় জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে 
আলোচনা করতে গেলে এক বৃহৎ গ্রন্থের আকার ধারণ করবে, যা এই স্বল্পপরিসরে সম্ভব 
নয়। বিভিন্ন দিনে cea) এবং তার বাড়িতে বিভিন্ন মানুষের mAN ও কথাবার্তার সবটুকু 
উল্লেখ করতে গেলে সে এক মহাভারত হবে। তন্তু লালজী, আপ্রার মালকাজান, গয়ানিবাসী 
যোগেন্্রনাথ গাঙ্গুলী, মৌজদ্দিন খা, নিরাপদ farm, উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী 
টৌধরান aR প্রমুখ সংগীত ও নৃতাজগতের নক্ষত্রদের সঙ্গে ভার পরিচয়, বন্ধুত্ব, 
অন্তরঙ্গতা ও আত্মীয়সম সম্পর্কের নানা ঘটনা, বৈচিত্র্যময় কাহিনী অনুল্লেখই রাখতে হল। 
অবশেষে একদিন এই সংগীতসাধক, সংগীতাচার্য, কর্ম যোগী, সংগীত-গগনের উজ্জ্বল 
নক্ষত্র ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল Wes মানুষকে অশ্রন্দাগরে ভাসিয়ে চিরতরে চলে গেলেন। 
সেই শোকভ্ডজ অন্ধকারাচ্ছন্র দিনটি হল ১৯৭৮ সালের ২৫ জ্ঞানুয়ারি। তার মৃত্যুতে সাহিত্য 
ও সংগীত জগতে এক অপরিসীম শূন্যতার সৃষ্টি হল। ডাঃ অমিয়নাথ আজ জীবিত না থাকলেও 
তাঁর নাম উচ্চারিত হলে এখনও ভারতবর্ষের জ্ঞানীগুণী ওভ্ডাদেরা মাথা হেট করে তাদের 
অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে ভোলেন না! স্মৃতির অতলে'-র গ্রন্থকার ডাঃ অমিয়নাথ কখনই 
ANS মানুষের স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবেন না। নদীয়া জেলার ছোট শহর কৃষ্ণনগরের 
TS) ছাড়িয়ে তিনি চিরকাল দীত্তিমান হয়ে থাকবেন সারাভারতের সংগীত-নভোমণ্ডলে এক 
উজ্জ্বল জ্যোতিস্কের মতো । 
আজ এই মহান জ্ঞানতপস্বী দংগীতসাধক, সংগীতাচাৰ্য ডাঃ অমিয়নাথ সান্যালের 
জস্মশতবৰ্ব লগে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সমগ্র সংগীতাপিপাসুজনের হয়ে আমরা জানাই 
তাকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও শতকোটি প্রণাম। 
তথ্য সংশ্রাহক 
জীমোহিত রায় 
প্রীঅভিজিৎ সান্যাল 
(ডাঃ অমিয়নাথের পোত্র) 


দিলীপকুমারের গান 
‘ওবা গানে চায় বাগিণীবিলাস আমি চাই তব চরণতীর ' 
সুধীর চক্ৰবতী 


লীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০) দীৰ্ঘজীবী ছিলেন, কিন্তু তার মা ও বাবা ছিলেন স্বল্পায়ু। 
দিলীপের হু-বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়, সতেরো বছরে পিতৃপ্রয়াপ। মা-বাবার Scary 
স্নেহের তাপে দিব্যকান্তি এই বহুমুখী প্রতিভাধর তার মোহন শৈশব শুক্র করেছিলেন। 
স্বভাব-কবিত্বে তার পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম সন্তনকে নিয়ে যে-সোচ্ছ্বাস কটি পংক্তি 
এস দিব্য, এস কান্ত, এস মিষ্টহাসি, 
এস গৌরকান্তি, এস সুন্দর Ah, 
এস ধরাধামে IRA I 
সদোযাজাত শিশুর প্রতি জনপ্রিয়তার এই শুভেচ্ছা পরবর্তী জীবনে যে আক্ষরিকভাবে 
মিলে গেছে সে কি নিছক সমাপতন না কবির arama ys লালা? ১৯৮০ সালে 
দিলীপকুমার তার অশীতিপর বয়সে, সেই বার্ধক্যেও তিনি ছিলেন সহাস্য গৌরকান্তি, 
দিবাজোতি, এবং সতি। সতি সুন্দর সঙ্যাসী। প্ৰকৃতপক্ষে আমাদের অভিজ্ঞতায় সন্গ্যাসের 
এমন সৌন্দর্য, এত অভাপ্সাময় যাপন এবং নিরন্তর গীতবিগ্রহ আগে দেখিনি। রবীন্দ্রোস্তর 
কালে তার মতো এত বহুমুখী সারস্থতসাধনার বিস্ফার আর কোনও ভারতীয়ের জীবনে 
ঘটেনি। অনগ্গলভাষী, বহুভাষী, স্মতিধর দিলীপকুমার আধুনিক বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে 
অগ্রণী ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক। বিশ্বজয়ী এই মানুবটির শস্ৰ ছিল গান। কঠঠবাদলের নৈপুণ্যে 
এবং সুররচলার স্বয়স্বশতায় তার ধারেকাছে কেউ AR তার আগে ও পরে আমরা পাই 
ব্রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্ৰলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্ৰসাদ ও নজরুলকে, যাঁরা গান লিখতে পারতেন, 
সুর দিয়ে সেই গান গাইতেও পারতেন | কিন্তু নিছক গান্ননবৈশিষ্টো ও কষ্ঠসম্পদে দিলী'পকৃমার 
এঁদের সবাইকে ছাপিয়ে গেছেল। শুধু বাংলায় বা ভারতে নয়, বিদেশেও | রোমা রঙা, বান্্রীন্ড 
রাসেল, হেরমান হেসের মতো উচুমাপের মানুষ যে দিলীপকুমারের সম্পর্কে আগ্রহী 
হয়েছিলেন তার মূলে সেই গায়নের সাবলীলতা ও কণ্ঠের পরাক্রম। রলীর মতো সংগীতরসিক 
ও তাত্বিক প্রথমে তেইশ বছরের দিলীপকুমারকে দেখে বর্ণনা করেছিলেন, ‘A young man, 
tall and well-buikt...his complexion orange brown of a creole, features acute’ 
বলে। তাঁর গানের গায়ন সম্পর্কে রলার মন্তব্য অনেক উছ্ছুসিত, যথা, ‘Dilip Kumar Roy 
sings some of them. charming, delicate, cheerful, poetical, skillfully 
rhythmical—that could as well be popular songs of our own. One realises— 
how popular art admits far less boundaries than sophisticated art’ | এ-অন্তব্য 
১৯২০ সালের, তখন দিলীপকুমার সবে গণিতে ট্টাইপ্‌স করে বেরিয়ে পড়েছেন গালের বিশ্ব 
চাখতে ফ্ৰান্সে, জার্মানিতে। এর সাত বছর পরে ১৯২৭ ভারত থেকে দ্বিতীয়বার য়ুৱোপ 
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ভ্রমণে তিনি আবার যখন Rima রূলার কাছে গানে শোনাতে, তখন, রলার চোখে, ‘He 
belongs to a type which is the best of aristocratic India’ | আর তার গান গাওয়া? 
qea ভাষায়, “it is simply captivating : an overflow of passion that implores, 
laments, gels exiled. subsides, from soprano to bass notes...and begins 
again, with doubled and exacting ecstacy’. ভাবতে আশ্চর্য লাগে এত বড় 
গায়নপ্রতিভার কতটুকু সমাদর ও স্বীকৃতি আমরা দিয়ে থাকি। তার কম্পোজ করা গান কতটাই 
বা আমরা জানি! তার সুররচনার কৌশল কতটুকুই বা অনুধাবন করতে পেরেছেন তার অনু 
কম্পোজাররা | রবীন্দ্রনাথের গানকে তিনি গাইতে চেয়েছিলেন আবহমান ভারতীয় সুরবিহারের 
স্বাধীন গায়লে। সে অনুমতি শুক্লদেব তাকে দেননি। অথচ রবীন্রনাথের পরবর্তী আধুনিক 
বাংল! গানে দিলীপকুমার সবচেয়ে কল্পনাসম্পন্ন ও সমর্থ কম্পোজার ছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়ের গান শুনে তাকে চিঠি লেখেন "তোমার সুকঠ্ঠে হিন্দী, 
গৌড়ীয় এবং কীর্তন বাউল ধারায় ত্রিবেণী সঙ্গম হয়েছে _এর প্রভাবের চিন্তা করে আমার 
মন আনন্দিত ৷" 
কেবলমাত্র ভারতীয় সংগীতের মিশ্রণ নয় দিলীপকুমার রায়ের ছিল পাশ্চাত্য সংগীত 
সম্পর্কেও গভীর জ্ঞান। প্রকৃতপক্ষে পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো সংগীতশষ্টার সাশ্রিধা 
যিনি বাল্যবাল থেকে পেয়েছেন তার জীবনে গান হয়ে উঠেছে আত্মদর্শনের ধাপ, গানের 
প্রতি ভালবাসা তাকে ঈশ্বরীয় অনুভূতির কাছে পৌঁছে দেয়। পিতা দ্বিজেন্দ্রলালের গানের 
লীলাচপল সুরবিহার, ওজঃগুণ, বাণীপ্রাধানা ও নাটারস তাকে Spa করলেও পিতামহ 
কার্ভিকেয়চন্দ্র রায়ের হিন্দুস্থানী সুরের ছাকে-বোনা গালে তার মন মজে যায়। কিন্তু পরম্পরাসূতে 
পিতামহ ও পিতার ধারাবাহী হলেও তার গানের ধরন ও চাল পৃথক বল! যেতে পারে, 
কারণ বাক্তিপ্রতিতাকে তিনি এতিহ্যের থেকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। 
দিলীপকুমার রায় স্বয়ং বলেছেন পিতার বিশেষ বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মিষ্ট কঠে 
অপরূপ খেয়াল শুনে হিন্দুস্থানী গানে তার প্রথম অনুরাগ জন্ম্যয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাকে 
অর্থহীন তানবাজির অসারত সম্পর্কে জানালেও পিতার উদারপস্থী হবার সুবাদে দিলীপপকুমার 
রায় হিন্দুস্থানী সংগীতের তানবাজির প্রতি অনুরাগাসক্ত হন। লিখেছেন 
“আমি গানের ও বিশেষ করে আমার তানবাজির প্রতিভার জন্য বহু লোকের কাছে 
স্তুতি পেয়ে বেশ একটু অহংকারী হয়ে উঠি। ......তানবাজির দরুন আমার মাথা গরম 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গানে তালের বেশী অবকাশ না পাওয়ার ফলে হিন্দুস্থানী 
গালে আমার ভক্তি যতই বাড়তে লাগল ততই বাংলা গানে এসে গেলো অবজ্ঞা । 
কিন্তু কেবল হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতই নয়, কৈশোরেই দিলীপকুমার রায়ের বাংলার 
কীর্তনের প্রতি রুচি হয়। যদিও পিতা ছিলেন কীর্তনের প্রতি শ্ৰদ্ধাবান কিন্তু দিলীপকুমারের 
কীর্তনের প্রতি অনুরাগের কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন 
বাংলা কীর্তনের প্রতি আমার শদ্ধাবান হবার আদি কারণ পিতৃদেবের কীর্ভনানুরাগ 
হলেও আমি ছেলেবেলায় ওভ্তাদি সংগীতের এমনি গৌড়া ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম 
যে তার মতামত আমার কাছে প্রামাণ্য হওয়া সত্বেও আমার কীর্তনে এত শীঘ্র 
রুচি হতো না যদি সে সময়ে ঘশেনকাকার মিষ্ট কঠে মধুর কীর্তন না শুনতাম। 
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পিতৃবন্ধু অগেন্দ্ৰনাথ মিশ্রই তাবে. কীর্তন শেখাতে নিয়ে যান তার ee Soe শ্রজবাসী 
মহাশয়ের PTR | 
গণিতে প্রথম শ্রেণীর সাম্মানিক হন তিনি প্রেসিডেলি কলেজ থেকে ১৯১৮ সালে তখনই 
ভার কীৰ্তন শেখার সূচনা। একই সঙ্গে তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতপ্ৰীতির জন্য খেয়াল ও Gat 
শেখা OF করেন। খেয়াল শেখেন বেহালার বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আর ben 
চন্দননগরের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি স্বীকার করেছেন 
.খগেনকাকাই আমাকে নিয়ে যান তার গুরু নবদ্বীপ ব্ৰজবাসী মহাশয়ের কাছে। 
মহিমা..আমি দেখতে পাই যে ওতাদি সংগীতের সুখবিলাস আমাদের অন্তরে 
খানিকটা আবেশ জ্ঞাগালেও সে আবেশ স্থারী হতে পারে না এই জন্য যে সে 
কিছুতেই ভুলতে পারে না যে সমঝদার শ্রোতার সাড়া তরে চাই-ই চাই। কিন্তু 
ভজ্ঞন কীর্তভন-এর বেলায় শুণী রূপান্তরিত হন পরম ভাগবতে । ...ফের মনের সেই 
দোলা শুরু হল তবে ওজাদি গান শেখা কি ছেড়ে দেব? কিন্তু তাও তো পারি 
না। শেষে ঠিক করলাম উপস্থিত সময়কে ভাগাভাগি করে শ্যাম কুল দুই-ই রাখি 
কীর্জনও শিখি, cai গানও শিখি! তারপর দেখা যাবে। 
মেধাবী দিলীপকুমার রায় কেম্বিজে গেলেন গণিত পড়তে, একই সঙ্গে তিনি জার্মানিতে 
পাশ্চাত্য সংগীত শেখেন পাশ্চাত্য পন্থায় স্বরক্ষেপ ও কষ্ঠমার্জনাতেও তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। 
তিনি লিখেছেন 
বিলেতে--মানে ইংলন্ডে ছিলাম প্রায় দু'বৎসর।......তৃতীয় বৎসবে যাই বার্লিনে 
গান ও জার্মান ভাবা শিখতে। তারপর লুসানো, ভিয়েনা, প্ৰাগ, বুদাপেন্ড প্ৰভৃতি 
নানা শহরে নিমন্ত্ৰিত হয়ে গান গেয়ে ও গানের সম্বন্ধে বক্তৃতানি দিয়ে ঘরের 
ছেলে ঘরে ফিরি ১৯২২-এর শেষে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর যুরোপে ভ্ৰাম্যমাণ হয়ে | 
বলা বাহুলা, পাশ্চাত্যে তিনি ভারতীয় রাগসংগীতের নানা ধরন পরিবেশন করেন এবং 
বন্তুতা-সহকারে বুঝিয়ে দেন। একজন তরুণের পক্ষে সেকালে ভা অতি দুঃসাহসের এবং 
সম্মানের | 
প্রবাসে তিনি গান শোনান রোমা রলাকে মালকোষ রাগে 'রাঙা কমল ANG] করে MGI 
কমল রাঙা পায়। তেইশ বছরের সাহসী তরুণের গান শুনে রলার মন্তব্য 
দিলীপকুমার আমাকে সুন্দর দুটি গান শোনালেন। শুনলে অভিভূত হতে হয় বৈকি। 
গানটির সুরবিহার থেকে ঝরে পড়ছে উন্মাদনা, মিনতি, করুণা মনকে চমকে 
দেয়। কখনো কণ্ঠ তার সপ্তক থেকে অবতরণ করে TH সপ্তকে তারপরেই আবার 
ফিরে আরোহণ করে পুলকোচ্ছাসের VA 
প্রবাসে তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর সাম্লিধ্য লাভ করেন যিনি তার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। 
বিলেত থেকে দেশে ফিরে তিনি সারা দেশ ঘোরেন। ভাল গায়ক ও গানের সন্ধানে 
চলে পরিক্রয়া। কিন্তু তিনি হতাশ হয়ে লক্ষ করেন যে সারা ভারতে ভাল গায়কেন্ন 
সংখ্যা নগণ্য। তা দেখে তার সিদ্ধান্ত 


আমাদের সংগীতের অবস্থা আজ মুমূৰ্যু--অশিক্ষিত পেশাদারের হাতে সংগীতের 
সহল্ৰদল যে প্ৰস্ফুটিত হতে পারে না, এ ABE) সম্বন্ধে সচেতন না হলে আমাদের 
সংগীতের মুক্তি নেই। 

এ সময়ে তিনি লক্ষৌ শহরে অতুলশ্রসাদের সন্ধান পাল। পিতবন্ধু ছাবিবশ বছরের বড় 
অতুলশ্রসাদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তখন দিলীপকুমার অতুলপ্রসাদের বাংলা Bria 
প্রচারে একনিষ্ঠ হলেন। তার নিজের কথায় 

আমি অতুলদাকে তথা তার গানকে ভালোবেসে ফেললাম, শুরু করে দিলাম তার 
সুন্দর গান আমার ছাত্রছাত্রীকে দিয়ে) 

দিলীপকুমার রায় এইভাবে অতুলপ্রসাদের গানের প্রচার করেন, বহু গানের স্বরলাপও 
Sar) সেই সময়ে তিনি অচ্ছন বাইয়ের অপরূপ oe শোনেন লক্ষৌতে এবং তার কাছে 
অনেকগুলি gia শেখেন। 

নঅ্রক্তলের গানেও তিনি বাঙালি শ্রোতাকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন । নজরল স্বয়ং নিজের 
দিলীপুকমারের কণ্ঠের সাহাযো। হিমাংশু দত্তের বহু গানেরও তিনি প্রথম গায়ক। 
১৯২৮ সালে দিলীপকুমার শ্রীঅরবিদ্দকে তার sore পথের আচার্য মেনে পণ্ডিচেরির আশ্রমে 
চলে গিয়েছেল। দীর্ঘ বাইশ বছর তিনি আশ্রমবাস করেন। যদিও তার মাঝে দেশে দেশে 
ঘুরতেন, সংগীত পরিবেশন করতেন কিন্তু সাধারণ বাংলার সংগীতপ্ৰেমী মানুষের কাছে তিনি 
ছিলেন সুদূরের নক্ষত্র । তবু, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির ঘরে ঘরে দিলীপকুমার বাংলা গানকে 
জনপ্রিয় করে তোলেন মাত্র কুড়ি-পাচিশটি রেকর্ডের গানের ATIT | 

১৯২৮ সাল থেকে পণ্ডিচেরিতে যোগসাধনায় NU ছিলেন দিলীপকুমার কিন্তু তার নিজের 
কথায় ১৯৩৭ সালে-__পণ্ডিচেরি আশ্রমের সম্বন্ধে একটু একটু করে নিরাশ হতে আরম্ভ 
করি'। সে বছরেই তিনি কলকাতায় চলে আসেন। পরবর্তী পাঁচ বছর (১৯৩৭-৪২ খ্রিঃ) 
গানের স্বর্ণযুগ। ১৯৩৭ সালেই সেই অর্থে বাংলা গানে শুরু হল দিলীপকুমারের যুগ। 
দিলীপকৃমারের গায়ন-ীতি অর্থাৎ 'দৈলীপি ঢং" বাংলা গালে অভিনব- কগ্ঠলাবণ্যে ও 
কারুকার্বে অনন্য। তার গালে ban ও কীর্তনের আশ্চর্য রাসায়নিক মিশ্ৰণ ধরা পড়ে। কিন্তু 
দিলীপকুমারের গান সম্্রম ও শ্রদ্ধার সামগ্রী হয়েও অনুকরণীয় বা নবসৃষ্টি নয়- ফলে 
দিলীপকুমারের মতো তার গানও নিঃসঙ্গ । তার নিজের গান ছিল অজত্র ও বিচিত্ৰ-_ 
বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরেন্ডি, ফরাসি ও জার্মান ভাবায় গান লিখে বা অনুবাদ করে তিনি 
CIURI গালের মধ্যে দিয়েই ভারতীয় সংস্কৃতি ও অধ্যাস্মসম্পদকে বৃহত্তর বিশ্বে প্রচার 
ও প্রতিষ্ঠা করেছেন দিলী'পকুমার রায়। 

প্রথম রেকর্ডে গান করেন তিনি ১৯৩৭ সালে। কলকাতায় প্রামাফোন রেকর্ডে দুখানি 
টল্লাঙ্গের শ্যামাসংগীত ‘রাভাজবা কে দিল তোর পায়’, দ্বিজেন্দ্রলালের কীর্তনাঙ্গের ‘ছিল বসি 
যে কুসুমকাননে।' প্রথম রেকর্ড পেল সাফল্য ও জলাদর। দ্বিতীয় রেকর্ড করলেন__ 
‘এই পৃথিবীর পথের পরে’ এবং 'জ্বলবার মন্ত্র দিলে মোরে" দ্বিতীয়টির ওজস্বী আবেগ 
লক্ষণীয় । তার তৃতীয় রেকর্ডটি অভিনব, অনবদ্য, জনপ্রিয় “সেই বৃন্দাবলের লীলা অভিরাম’। 


১০ 


এই ভক্তিসংগীতে যেমন আছে sfew, ASA, তেমনই ক্যর্তানের chia আকর্ষণ ভক্ত 
নন এমন শ্রোতাও Bw হন এই গানটির সুরমাধুর্যে, আধরের সৌন্দর্যে ও গানের নাটকীয়তায়। 
দ্বিজেন্দ্ৰলালের বেশ কয়েকটি গানও তিনি রেকর্ডে ধরে রাখেন। কিন্তু বৃন্দাবলের লীলার 
স্মৃতিময় গানটি সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়। গান্ধীজির শিষ্য আববাস তৈয়বলীর কন্যা ব্লেইহানা বা 
রাহানার রচনা 'বৃন্দাবনকী। মঙ্গললীলা' থেকে বাংলা গানটি বাধেন দিলীপকুমার। এই 
অবিস্বয়ণীয় বাংলা গানটি সম্পর্কে তার “ম্ৃতিচারপ'-এ তিনি বলেছেন 
১৯২৮ সালে আমি যোগজ্জীবন বরণ করি। তারপর লক্ষ্য করি যে ওস্তাদি 
সংগীতের VIS তানকর্তব ও কণ্ঠের কসরতে এ আর আমার মন তেমন ভিজে 
উঠছে না। ......আবদুল করিমের কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য কালোয়াতি আমার মনে বিশ্রয় 
জাগালেও এমন কোন রসাবেশ যোগাতে পারেলি যাতে হৃদয় সাড়া দিতে পারে। 
এ অন্তর্বিপ্রবের SA অবশ্য সব আগে দায়িত্ব আমার ইস্ট_ যাঁর শুপ-কীর্তলে 
আমি ক্ৰমশঃ গভীর আনন্দ পাবার সঙ্গে দেখি যে, তার সঙ্গে ওল্ডাদি সঙ্গীতের 
আনন্দের তুলনাই হয় না... 
শুনে, প্রাণে মনে তার স্পর্শ পেয়ে 1......এই সময়ে আমি পেলাম আমার একটি 
মূল জিজ্ঞাসার উত্তর ‘যে সংগীতের মধ্যে দিয়ে গায়ক কৃতাৰ্থ হয়ে ওঠেন তখনই 
যখন সে সংগীত আমাদের প্রাণ-মন-অন্তরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার পানে। 
দিলীপকুমার বায় দুই কৃতী ছাত্রীকে ভাল গানের শিক্ষা দেন। একজ্বন সাহানা দেবী, 
অনাজ্ঞন উমা বসু ৷ উমা বসুর কঠে দিলীপকুমারের লিখিত ও সুরারোপিত গান সৃষ্টি করেছিল 
অনর্গল সুরধারা। এ ছাড়াও বঙ্গবাসীর সংগীত-রুচি উন্নত করার জলা বাংলাদেশে নিয়ে আসেন 
আবদুল করিম A ও শ্ৰীকৃষ্ণ রতনজনকরকে | ১৯৩৭ সালে কলকাতায় তিনি পাবলিক কলসার্ট 
করেন যা বাংলাদেশে এক অনন্যপূর্ব ঘটনা তার কনসার্টে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হত, এমনকি 
কলকাতার sam তার গানের সঙ্গে শ্রীমতী can রায়ের নাচ ছিল সে যুগে দুঃসাহসিক 
পরিকল্পনা । পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমের সাহাযাথে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
কনসার্ট করে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছেল। 
সর্বভারতীয় শ্রোতাদের কাছে দিলীপকুমার রায়ের জনশ্রিয়তার একটি অন্যতম প্রাপ্তি 
চল্লিশের দশকে “মীরাবাই' চলচ্চিত্রের সংগীত । সংগীত পরিচালক দিলীপকুমারের সুরে ও 
qa এস RCT কণ্ঠে গাওয়া Dam ভজনগুলি মুগ্ধ করেছিল শ্রোতাদের । ভারতীয় 
চলচ্চিত্রের সংগীতে Tass গান এক সম্পদ, দিলীপকৃমারের র্লাগ-র্লাগিণীতে 
পারদর্শিতা এই গানে দেখা যায়। হাশ্বীর রাগে “ACH মোরে নয়নন মে", পিলু রাগে ‘হরি 
আবন কী আওয়াজ’, মিশ্র বাহারে ঘনশ্যাম আয়া রি’, বেহাগ-খাম্বাজ রাগে ‘মায়নে চাকর 
রাখো জী", দেশ রাগে 'দরশ বিনা দুখন লাগে নয়ন', ঝিঝিট রাগে ‘মেরে তো গিরিধর শোপাল' 
প্ৰভৃতি গান অবিশ্ৰরণীয়। অথচ বাটের দশকে বাংলা চলচ্চিত্র মাথুর'-এ তীর প্রান্ত বয়সের 
সুরসাধনা বাঙালি শ্রোতারা মনে রাখেননি এটি শোচনার কথা। 
সর্বন্্র ও সর্বদা গায়ক দিলীপকুমার রায় সর্বপ্রথম স্মরণীয় কিন্তু তা সত্বেও তিনি নিছক 
গায়ক নন। তার বোধ তাকে কেবল গায়ক করে রাখেনি, তার চৈতন্যেও ছিল গান, তার 
aye ছিল গানের ceca বিশেষত তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গান বিষয়ে প্রবল মতডেদের 
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কথা সকলেই জ্ঞাত আছেন রবীন্রসংগীতের গায়নে ভারতীয় গানের প্রচল অনুযায়ী 
দিলীপকুমার রায় চেয়েছিলেন তান ও সুরবিহারের স্বচ্ছন্দতা আনতে ৷ তার স্পষ্ট দাবি 
'গায়ককে গানের সুরের variation করবার স্বাধীনতা দিতে হবে।' রবীন্দ্রনাথ তার গানে “সুরের 
একটা অনড় রাপ' বজায় রাখতে চান সেটাতেই দিলীপকুমারের আপত্তি কারণ, “ভারতীয় 
গানের ধারায় শিল্পী চিরকাল কমবেশি স্বাধীনতা পেয়ে এসেছেন।' কিন্তু গায়ককে তার গানে 
হিন্দুস্থানী সংগীতের আদর্শে সুরবিহার করতে দিতে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল। তিনি 
দিলীপকুমারকে চিঠিতে লিখেছেন 
তাই বলেকি বলতে চাও যে আমার গান যার যেমন Bet সে তেমনি ভাবে 
গাইবে ?,.....হিন্দুস্থানী সংগীতকার, তাদের সুর-এর মধ্যেকার ফাক গায়ক ভরিয়ে 
দেবে এটা যে চেয়েছিলেন ৷ তাই কোনো দরবারী কানাড়ার খেয়াল সাদামাটাভাবে 
গেয়ে গেলে সেটা লেডা নেড়া না শুনিয়েই পারে না। কারণ দরবারী কানাড়া 
তানালাপের সঙ্গেই গেয়, সাদামা্টাভাবে গেয় নয়। কিন্তু আমার গানে তো আমি 
সে রকম ফাক রাখিনি যে. সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি ews হয়ে উঠব। 
কিন্তু হিন্দুস্থানী গানের একনিষ্ঠ ভক্ত দিলীপকুমারের এই বিতর্কের সময় বক্তব্য ছিল 
আমার মনে হয় আপনি গানে সুরের যতটা দাবি মানতে রাজি, আমি সুরকে তার 
চেয়ে বড় স্থান দিয়ে থাকি। এটা শুধু আমার তর্কের খাতিরে বল! নয়-_এ নিয়ে 
আমি সতা সত্যই যাকে বলে এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে নিত্য নৃতন আলো 
পাচ্ছি বলে নলে করি। 
দিলীপকুমারের চাওয়া ছিল রবীশ্্রসংগীতের মূল কাঠামো বজায় রেখে স্বরবৈচিত্র্য এনে 
দেওয়া । কারণ তাহলে ভার মতে গান হয়ে ওঠে ‘একটা নতুন সৌন্দর্যে গরীয়ান', স্পষ্টভাবে 
রবীন্দ্রনাথকে তিনি জানিয়ে লেন উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য কোথায় । 
আপনি যেমন AAS পক্ষে কথাকে ছাড়িয়ে যাওয়াটা অপরাধ বলে মনে করেন, 
আমিও তেমনি কথার পক্ষে সুৱকে দাবিয়ে রাখার দোষ দেখাতে চাই এইমাত্ত। 
স্পষ্টতই বোঝা যায় দিলীপকুমারের আনন্দ ছিল “Complex structure. একটা বিরাট 
সুষমা'-র প্রতি, অনাদিকে রবীন্দ্রনাথের মতে ‘যথাৰ্থ আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্ণতায়__অতি 
সুক্ষ্ম অতি সহজ ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে।' দিলীপকৃষারের অনুভূত সত্য 
উপেক্ষশীয় নয়, আবার রবীন্দ্রনাথের গানের বিবয়ে স্রষ্টার মতামতও বিশেষ শুরুত্বপূর্ণ। ফলে 
দিলীপকুমার জীবনের শেষের দিকে প্রকাশ্যে রবীন্দ্রসংগীত করেননি । কারণ তার ইচ্ছামত 
গায়নের স্বাধীনতা পাননি | তবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সাবধান করেছেন ভবিবাতের কথা ভেবে 
মনে হয় না যে, আপনি শুধু ইচ্ছা করলেই আপনার মৌলিক সুর হুবহু ATA থেকে যাঝে। 
গানের বিবয়ে অগ্রজ ae রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মতবিরোধ হলেও তার একটি কথা তিনি 
স্বীকার করেছিলেন। লিখেছিলেন 
বাংলায় হিন্দী ঠুংরী গান অল্পস্বল্প চালু হয় তখন প্রথম দিকে আমি ভেবেছিলাম 
যে এরি নাম নব সৃষ্টি। সে সময় রবীন্দ্রনাথই আমাকে বুঝিয়ে বলেন-_ কেন হিন্দী 
ঠুংরি গায়ককে সুরকার উপাধি দেওয়া যায় না! তিনিই আমাকে নানা যুক্তি দিয়ে 
বুঝিয়ে দেন যে গালে সুরকার হতে হলে সে গানের মধো সব থেকে আগে 
থাকা চাই একটি বিশিষ্ট সুরস্বাতন্থ্য। 
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ফলে দিলীপক্মাৱেলু সংগাতেও দেখাতে পাওয়া যায় সেই Beare পশিচেরি আশন্দনে 
নিশিকান্ত দিলীপকুমারের প্রেরণাতেই গীতিকার হন, তার লিখিত গানে অসাধারণ সুর দিয়োছেল 
দিঙ্গীপকুমার। আবার জীবনের শেষদিকে ইন্দিরা দেবীর লেখা ভক্তনে তিনি দৈলীপি সুরের 
অসামান্য ছোয়াও দিয়েছেন। 

অসাধারণ সুরকার ও গায়ক. গান-তাত্ত্বিক দিলীপকুমার কিন্তু কখনোই প্রচারের তীব্র 
আলোর নীচে দাড়াননি। বাঙালি দিলীপকুমারকে বিস্মৃত হয়েছে তার একটা কারণ দীর্ঘকাল 
প্রবাস- প্রথমে পণ্ডিচেরি, ১৯২৮-৫০ প্রিস্টাব্দে তিনি আশ্রমবাসী ছিলেন। তারপর আজীবলের 
শেষ পর্বের ত্রিশ বছর তিনি ছিলেন পুনের হরিকৃষ্ মন্দির আত্রমবাসে ৷ ইন্দিরা দেবীর সৃষ্ট 
আশ্রমে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াণের পূৰ্ব পৰ্যন্ত তিনি ছিলেন ভক্তিগানের দিশারি। জীবনের 
শেব ২০ বছর ভক্তিগীতিই তার একমাত্র সহায় ছিল। ভজনেই ছিল আসক্তি । ফলে বাংলা 
গানের সচল কেন্দ্ৰভূমি থেকে শরীর ও মনে তিনি বিচ্ছিম ছিলেন। ঈশ্মরের পরানুরক্তি বা 
ভক্তিচেতলা তাকে গায়ক থেকে সাধকে পরিণত করে। ফলে তার প্রাপা যা ছিল তা তিনি 
পাননি--বরং সন্ত হিসাবে পেয়েছেন শ্ৰদ্ধা । বাঙালি কি তার বৈরাগী মুর্তিকেই মনে রাখল? 

শিশু দিলীপকমারকে দেখে, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রাস্তপ্রল্রা পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল 
আরেকটি আলেখা রচনা করেছিলেন। তাতে বলা ছিল 

গান গেয়ে গেয়ে পাপিয়ার মতো 


সদ্য প্রবেশিকা উত্তীর্ণ, সতেরো বছরের একমাত্ৰ পুত্রসন্তান, শৈশব থেকে মাতৃহারা যে, 
সেই আদরের wees রেখে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রয়াত হন আকস্মিক সন্গ্যাসরোগে | কিন্তু তার সন্তান 
সম্পর্কে আশাবাদ সম্পূর্ণ হয়েছে। দিলীপকুমার একান্ত অনপেক্ষভাবে নিরবরুদ্ধ আপন 
সংগীতে সারাজীবন কাটিয়ে গেছেন ৷ তার গান Sa অধ্যাত্বসাধনার Te থেকে উৰ্ধ্বতর 
স্তরে tela হবার শ্রুতিলিপি aa যৌবনের রূপে বৰ্ণে ছন্দে ভরা দিনগুলিতে সাহানা 
দেবী-হরেন চট্টোপাধ্যায়-হিমাংশ দত্তের সাংগীতিক সাহচর্ধে দিলীপকুমারের গানের 
fay উচ্ছিচ্ছিত হয়ে উঠেছিল । উমা বসুর কণ্ঠসম্পদ আশ্রয় করে ঠিক পাঁচ বছরের সীমায়িত 
পরিসরে (১৯৩৭-১৯৪২) নিরীক্ষা ও নৈপুণ্যে জেগে উঠেছিল শুদ্ধ বিভোর গানের লাবণ্য। 
তারপর উম! বসুর অকালপ্রয়াণে YS হয়ে যায় তার সৃজনের স্পন্দ। আবার পণ্ডিচেরির ধ্যানের 
অঙ্গন তাকে টানে আত্মস্থতায়, পরাজগতের সত্যে! নিশিকান্তর গানের বাণীর উজ্জীবন তাকে 
সুরের সঞ্জীবনীতে আবার উৎক্ষিপ্ত করে। তার ফলে ভার গান আমাদের কাছে বাংলা 
ভক্তিগীতির এক অপূর্বকলিত wan খুলে দেয়। জীবনের শেষ কটি দশক সাধিকা 
ইন্দিরা দেবীর এ্রশসঙ্গ ও ভজন গানের শ্রুতাঞ্জলি, পুণের প্ৰবাসজ্বীবনে, হরিকৃষ মন্দিরের 
প্রকোষ্ঠে ভক্ত দিলীপকুমারকে sida গভীরে পৌছে দেয়। চিরসম্ন্যাসী এই গালের চারণ 
সাহানা-উমা-শুভলল্ম্লী ও ইন্দিরার নানা সূক্ষ্ম-অন্তৰ্বয়নের মানসলীলায় অবগাহন করেছেন 
তার জীবন ও গান যেন এক জটিল দ্বন্দের বিন্যাস অথচ এক দিক থেকে wale 
সমর্পণেরও | 
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এতিহাসিক পটভূমিকায় অমীর zat ও ভারতীয় সংগীত 
বিনয় চক্রবর্তী 


ত ofa wa বর্তমান হিন্দুস্থানী সংগীতের জনক’ বা রূপকার-__এই সত্য অল্প- 
সংখ্যক রক্ষণশীল সংগীতজ্ঞানী ব্যতীত, অধিকাংশ বিদণ্ধজ্ঞন দ্বারা একবাক্যে স্বীকৃত | 
সংগীতে তার বহুমুখী প্রতিভার কথা কমবেশি সকলেরই জানা আছে। এই বিস্রয়কর প্রতিভাধর 
পুরুষের প্রথম জীবন নানা প্রতিকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কেমনভাবে অতিবাহিত হয়েছিল 
সে সবের প্রমাণ-তথ্যাদি খুব অল্পই আমরা পেয়ে থাকি । পারিপার্থিক পরিবেশে নানা প্রকার 
সংগীতের প্রতি তার গভীর অনুরাগ ও Ges কিভাবে জন্মেছিল সেসব সংবাদও আমাদের 
কাছে প্রায় অজ্ঞাত। এছাড়া, কিভাবে তিনি অল্প-বয়সেই বহু-ভাষাবিদ্‌ ও কাবারচনায় সিদ্ধহস্ত 
হয়ে ওঠেন তাও বিস্ময়কর ব্যাপার! 
অধীর ea জন্মের (১২৫৪ খ্রি.) বেশ কিছুকাল আগে থেকেই উত্তরভারাতের 
রাজনৈতিক আকাশ হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের ঘনঘটাম্ম আচ্ছন্ন ছিল। একদিকে দেখা যায়, 
হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্থানীয় নরপতিগণ পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং সংগ্রামে লিপু, 
অনাদিকে “বিদেশি' নুসলিম রাজ্ঞশক্তি এই সুযোগের পূর্ণ সদব্যবহার করে উত্তরভারতে 
স্থায়ী রাজ্ঞাস্থাপনে Seta এ্রতিহাসিক তথ্যাদি যেটুকু পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, ওই 
সময়ে জনৈক হিন্দু ‘রাবৎ' [রায়ত বা ছোট রাজপুত-রাজা] পৃত্বিরাজ চৌহানের মুহম্মদ ঘোরী 
কর্তৃক পরাজয়ের সময়ে (১১৯২ গ্রি. বা ৫৮৮ হিজ্ৰরী ৷) স্ৰৌঢ়-বয়স্ক ছিলেন৷ ওই হিন্দু রারতের 
প্রকৃত নাম অথবা ইসলাম-ধর্মান্তরিত নাম আমাদের কাছে অজ্ঞাত। সাম্‌স্-উদ্দ্ন-ইলতুৎমিশ্‌ 
বা আল্তাগ্রশ্‌-এর রাড্তত্বকালে (১২১১-৩৬ খ্রি.) তারই দরবারে ওই রাব্ৎ নিজগুণে অত্যন্ত 
সম্মানীয় ব্যক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং সুলতান কর্তৃক ‘ইম্‌দাদ্‌-উল্‌-মূল্‌ক্‌’ (রাজ্যের 
স্তম্ভ) উপাধি লাভ করেছিলেন। ইনি কখন এবং কেন ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তার 
কোনও সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ইসলামে দীক্ষিত হলেও তার দিল্লির বাসভবন ভারতীয় 
সংস্কৃতির এক কেন্দ্রভুনি ছিল। 
ইম্দাদ্‌-উল্-সৃল্ক তার কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন অমীর সৈফ-উদ্দিন মুহম্মদ নামক 
জনৈক 'লাছিনী' তুকীর সঙ্গে । আমাদের ধারণা, এই কন্যা ইম্দাদ্‌-উল্‌-মুল্ক-এর CNG বয়সের 
সন্ত্যন সৈফ-উদ্দিন তার অভিজাত ভূম্যাধিকারী পিতামাতার সঙ্গে জন্মভূমি খুরাসান থেকে, 
মোঙ্গল-অত্যাচারে উদ্বাস্তু হয়ে, ভারতে আগমন করেন | পরে ইল্তুৎ্মিশ্‌ বা আল্তামশের দরবারে 
স্বীয় কর্মদক্ষভার গুণে রাজকর্মচারী রূপে নিযুক্ত হন এবং “কবীল'-এর সর্দার রূপে সম্মানিত হন ৷ 
১২৫৪ খ্রিস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের ‘এটা’ জ্রেলার “পটিয়ালী” নামক গ্রামে সৈফ উদ্দিনের 
এক পুত্র জন্মগ্ৰহণ করে । তার নামকরণ করা হয় অবুল্‌ হুসেন? [ অমীর খুক্রৌর প্রকৃত নাম ]। 
১. "তুঘলক্‌ ডাইন্যাস্টি' area লেখক এ. স্বাহ্দী হুসেন জানিয়েছেন (পূ. ৫৪৮), অনীর খুক্রৌর প্রকৃত নাম 


fan আত্মীন্-উদ্দিন era হসন্‌। কিন্তু ARG অব্‌ দা খলভ্রীজ' প্রচ্থের লেখক কে. এস. লাল বলেছেন 
অবুল্‌ WR! (পূ. ৩৬১) 
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এটা Corel, সেই সমায়ে প্রজডমির ভৌগোলিক thera অন্তত ছিল। চার বছর বয়স 
পর্যন্ত অবুল্‌ হুসেন প্রতিবেশী ব্রজ-রখণীদের স্নেহচ্ছায়ায় বসে ব্ৰজভাষায় ছড়া ও গাল শুনতে 
শুনতে বধিত হতে থাকেন । ব্ৰজধামের প্রাকৃতিক তথা পারিপার্থিক অবস্থা শিশু অবুল্‌ হুসেলের 
মনে যে বিশেষ রেখাপাত করেছিল, তার পরিচয় তিনি পরবর্তী জীবনের রচনায় রেখেছেল। 
হিন্দু রাজপুত-রমণীর সন্তান অবুল্‌ হুসেলের রক্তে হিন্দু-সংস্কারের ধারা যে প্রবাহিত ছিল, 
তার নিদর্শনের কিছু কিছু আভাষ তার রচিত প্রস্থাদির বিষয়বস্তুতে পাওয়া যায়। 

১২৫৭ খ্রিস্টাব্দে সৈফ-উদ্দিল পুত্র অবুল্‌ হুসেনকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লিতে বসবাস oF 
কাজী আসাদ-উদ্দিন সাহেব সেই মক্তবের প্রধান-শিক্ষক ছিলেন। ইনিই ছিলেন অবুল্‌ সেলের 
(অর্থাৎ অধীর খুক্রৌর) প্রথম শুরু । ১২৬৪ fora সৈফ-উদ্দিল এক যুদ্ধে নিহত হলে, 
অনাথ বালক অবুল্‌ সেনের শিক্ষা তথ! প্রতিপালনের ভার বৃদ্ধ মাতামহ ইম্দাদ্‌-উল্-মূল্কের 
ওপর We হয়। ইম্‌দাদ-উল্‌-মূলক স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হলেও তিনি ভারতীয় জ্রীবনাদর্শে 
বিশ্বাসী ছিলেন। তার দীর্ঘ-জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি তার দৌহিত্রের মধ্যে ভারতবর্ষের রূপ 
দেখতে পেয়ে অবুল্‌ হুসেনের শিক্ষার জন্য রাজ্রভাষা ফারসী, ধর্মভাষা আর্বী ও তুকী-ভাষা 
উত্তমরূপে আয়ত্ত করার জলা সুপণ্ডিত শিক্ষক নিয়োগ করেন ভারতকে GATS হলে 
সংস্কৃত-ভাবা শিক্ষা যে অপরিহার্য, সে-বিষয়েও তার উদার চিন্তাধারা ছিল। তাই, তিনি অবুল্‌ 
হুসেনের প্রথাগত সংস্কত-ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা না করলেও সংস্কৃত-ভাষায় লেখা বিভিন্ন 
সাহিতোর, কাবা-অলক্কার প্রভৃতি বিষয়ের সারাংশ শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্বান ব্ৰাহ্মণ-পণ্ডিত 
নিযুক্ত করেন। এছাড়া. রার্জকার্যে নিযুক্ত হয়ে উচ্চপদে অভিষিক্ত হতে গেলে যুদ্ধবিদ্যা ও 
রাজনীতি শিক্ষা একান্ত আবশ্যক | অভিজ্ঞাত মহলে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য সংগীতবিদ্যা অর্জনের 
প্রয়োজনীয়তা থাকায় তিনি দৌহিত্রের জলা উপযুক্ত সংগীত শিক্ষক নিযুক্ত করেন। মাতামহের 
তত্বাবধানে থেকে অবুল্‌ হেল কিশোর বয়স থেকেই ভ্রানতে পেরেছিলেন, ভারতের প্রত্যেক 
অসম্ভব। সে-কারণে বিদার্জনের ব্যাপারে তিনি প্রথম থেকেই শ্রদ্ধাশীল মনোভাব পোষণ 
করতেন। পরবর্তীকালে সমসাময়িক হিন্দু পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে জ্ঞান ও 
পাণ্ডিতোর জন্য ‘অগতভ্া-মুনি'-র সঙ্গে তুলনা করতেন। বিদ্যার রহস্মভেদী আচার্য, বিদ্যালাভে 
অনধিকারী, সংকীর্ণমনা ও অহঙ্কারী ব্যক্তিদের সন্মুখে যৌনীব্রত অবলম্বন করলেও শ্ৰদ্ধাবান, 
কৃতজ্ঞ, fran, ও সত্যান্বেবী শিক্ষার্থীদের বিদ্যা-দানে কুঠিত হন না। অবুল্‌ হুসেন বিদ্যার্জনের 
প্রকৃত অধিকারী হওয়ার কারণে বহু জ্ঞানী-পণ্ডিতদের কাছে বিদ্যার্জনে ভার কোনও অসুবিধে 
হয়নি। 


প্রভাব, জলবায়ু, যাতুচক্র প্রভৃতি আনুষঙ্গিক ও সহায়ক বিষয়গুলি তার চিন্তাতে বিশেষভাবে 
রেখাপাতের ফলে মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি ফাসী-ভাষাতে কিছু উৎকৃষ্ট 'রুবাইয়ো” ও 
“শৈরো' রচনা করেন। অথচ তার কোনও কাবা-গুরু ছিল না। একনিষ্ঠভাবে প্রাচীন ও নবীন 
ফাসী-কবিদের রচনা নিয়মিত পাঠ ও অনুধ্যান করে তিনি সে-সবের গভীরে প্রবেশ করেন। 
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ইম্‌দাদ্‌-উল্‌-মূল্ক আবুল, TARTA, ভবিষ্যতে কীভাবে শাসন্কর্াদেশ বিশ্মাসভাজণ। 
হয়ে রাজদরবারে সম্মানীয় জীবনযাপন করতে পারা সম্ভব, সেই শিক্ষাদানে বিশেষভাবে 
সচেষ্ট ছিলেন। স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন যে. কোনও কারণে কেউ যদি 
শাসনকৰ্তার সন্দেহভাজন হন তাহলে তার মৃত্যু অবধারিত তা সে নিজের শুরু, পিতা, 
মাতা, পত্নী, জাতা, পুত্র, বন্ধু যিনিহ হোন না কেন। সেজনা রাজকার্যে উচ্চপদ লাভ করতে 
হলে শাসনকর্তার বিল্মাসভাজন হতেই হবে। কুশল রাজকর্মচারীর প্রধান কর্তব্য হল নিজেকে 
সর্বদা শাসকের সন্দেহ থেকে মুক্ত NN | 
সেযুগের “সুফি' সম্প্রদায়ের কিছু সংবাদ জ্ঞেনে রাখা বাঞ্ছনীয়! ওই সময়ে ভারতে সুলতানী 
শাসনকালে ঘন ঘন সিংহাসন পরিবর্তনের মুলে সুফি-সম্ভুদের বিরাট ব্যক্তিত্ব অলক্ফো কাজ 
করেছিল-__এ ধারণা ব্রিটিশ এ্রতিহাসিকদের। সাম্স্-উদ্দিন ইল্তুৎমিশ্‌ বা আল্তামশ্‌-এর 
দরবারে তৎকালীন fears কব্বালী ও গজ্ল্‌ গায়ক মেহ্মুদের গালের সঙ্গে স্বনামধন্য 
সুফি-সন্তু সেখ্‌ হামিদ্‌-উদ্দিন নগৌরীকে ইম্দাদ্‌-উল্-মূল্ক স্বচক্ষে নাচতে দেখেছেল। ওই 
সময়ে হামিদ-উদ্দিল নগৌরীর গুরু cay, মৈন্‌-উদ্দিন চিশ্তি আজ্মীডী) জীবিত ছিলেন। 
"সআদ্‌' ও 'সামাদ' নামক ঘোরতর সংগীতবিরোধী। দুই কাজীর সঙ্গে ইম্দাদ্‌-উল্-মুল্‌ক্‌ 
পরিচিত ছিলেন। সেদিন ইল্তুত্মিশ-এর দরবারে উক্ত দুই কাজী হামিদ্‌-উদ্দিন নগৌরীর 
ভাব-তদ্ময় নৃত্য নতমস্তকে উপভোগ করেছিলেন। পূর্বেই বলেছি, ইনদাদ্‌-উল্‌-মূল্‌কৃ তার 
দৌহিত্র অবুল্‌ হুসেনকে [ পরবর্তীকালের অধীর খুক্রৌ ] শৈশবকাল থেকেই সংগীতের প্রতি 
অনুপ্রাণিত করেন । বালক অবুল্‌ হুসেন যখন তার মধুর-কঠ্ের গীযতের সঙ্গে নৃত্য করতেন, 
তা দেখে সুফি পীর নিজ্ঞাম-উদ্দিন-চিত্তিও ভাব-বিহুল হয়ে তার সঙ্গে নৃত্য করতেন। সেই 
সঙ্গে অন্যান্য সৃফি সাধকগণ [যথা ফরিদ-উদ্দিন গজেস্কর্‌, খাজা সৈয়দ্‌ মুহম্মদ ইমাম্‌, 
সৈয়দ্‌ মুহম্মদ যুসা প্রমুখ ) যোগ দিতেল। 

পূর্বেই বলা হয়েছে, অবুল্‌ হুসেন ব্ৰাহ্মণ-পণ্ডিতদের কাছে প্রথাবহির্ভতভাবে কাব্য- 
অলংকার প্রভৃতি শিক্ষা করেছিলেন। তার সৃজ্বনী-প্রতিভার সহায়তায় তিনি ফার্সী ভাবায় 
সংস্কৃত অলংকার প্রয়োগ করে ফার্সী কাব্য-প্রেমিকদের বিস্মিত করে দিতেন। তারা মনে 
তদুপরি মধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী হওয়ায় দিল্লির ঘরে ঘরে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। 

সুলতান গিয়াস্‌-উদ্দিন বল্বলের [ ১২৬৬-৮৬ fa.) ভ্রাতুজ্পুত্র মালিক wR খালের 
(অলাউদ্দিন মুহম্মদ কস্লী খান) দরবারে অবুল্‌ ছসেন প্রথম আশ্রয় লাভ করেন। একবার 
হজ্জ খান্‌ আয়োজিত রাজ-দরবারের এক অনুষ্ঠানে বল্‌্বনের কনিষ্ঠ-পুত্র বুগ্র! খান্‌ উপস্থিত 
ছিলেন। অবুল হুসেনের কৃতিত্বের জন৷ তিনি প্রসন্ন হয়ে এক 'লগন্‌ (খালি) “চাদি-কে Pra’ 
(অর্থাৎ রুপোর টাকা) উপহার দিয়েছিলেন । অবুল্‌ হাসেন কৃতন্তচিত্তে সে-উপহার প্রহশ 
করেছিলেন | ব্যাপারটি প্রথা-বিরুদ্ধ হওয়ায় মালিক way থা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন 
এবং অধুল্‌ হুসেনকে ক্ষমা করতে পারেননি । বাধ্য হয়ে তিনি মালিক waa দরবার ত্যাগ 
করে বুগ্রা খালের দরবারে আলয় feel | 
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১২৭৯ ব্ৰিস্টাকে সুলতান Gaa Gie লল্বন কৰ্তৃক বাংলার fares সমন এক frye 
অধ্যায়। সেই অভিযানে বল্বন-পুত্ৰ বুগরা খান্-এর সঙ্গে অবুল্‌ জসেন লাংলায় এসেছিলেন 
প্রথম যুদ্ধবিদ্‌ হিসাবে। দ্বিতীয়বার এসেছিলেন ১৩২৩ গ্রিস্টান্দে জুনা খান বা 
মুহম্মদ-বিন-কুঘলক-এর সঙ্গে। যাইহোক, সুল্তান বল্বন্‌ বিদ্রোহ দমনের পর পুত্র বুগ্ড়া 
খানকে বাংলার শাসনকর্তা রূপে নিযুক্ত রেখে অবুল্‌ হুসেন্কে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি প্রত্যাবর্তন 
করেন। বাংলার বিদ্রোহ দমনের বিজয় উৎসব যখন মহাআডম্বরে রাজধানী দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 
হচ্ছিল, তখন মূলতানের শাসনকর্তা বল্বলের জ্ঞোন্ঠপুত্র সুল্তান মুহম্মদ দিল্লিতে এসেছিলেন। 
তিনি অবুল্‌ হুসেনের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে সুলতানে নিয়ে আসেন। ওই সময়ে মুলতান 
ছিল মুসলিম ভাবধারায় গঠিত প্রধান শিক্ষাকেন্দ্ৰ। এই সুযোগে অবুল্‌ হুসেন এখানে ইরাণী- 
সংগীত বা পারসিক সংগীতে জ্ঞানলাভ করেন। অবুল্‌ হলেন মুলতালে সুলতান মুহস্মদের 
দরবারে একটানা প্রায় পাচ বছর (১২৮০-৮৫ খ্রি.) অবস্থান করেছেন ৷ ওই সময়ে বিখ্যাত 
সুফি-সাধক তথা সংগীতজ্ঞ cy বহাউদ্দিন জকেরিয়ার প্রভাব ছিল সমগ্র মূলতান অঞ্চলে। 


১২৮৫ প্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে দীপালপুর (পঞ্জাব) যুদ্ধে মোঙ্গলাদের আক্রমণে সুল্তান 
মুহম্মদ-এর GSA পর মূলতানের পতন হয় এবং অবুল্‌ হুসেন মোঙ্গলদের হাতে বন্দি হয়ে 
প্রায় দু'বছর কাল সমরখন্দ-এর Dame’ ও “বল্খ্‌'-এ বন্দি জীবনযাপন করে পলাতক হয়ে 
দরবারী অনুষ্ঠানে অবুল্‌ হুসেন-এর মুখে বল্বন্‌ তার প্ৰিয়তম পুত্র সুলতান মুহম্মদের করুণ 
মৃত্যু-বিবরণের মর্সিয়া' (কবিতাকারে আবৃত্তি) শুনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদতে থাকেন এবং 
প্রবল জ্বরাক্রান্ত হয়ে মাত্র তিনদিন পরে মারা যান। এই সময়ে জনৈক oe অলী অযোধ্যা 
সুবেদার রূপে নিযুক্ত হলে অবুল্‌ হুসেন সেখানে চলে যান এবং অসপ্নাম্ নামক তার 
প্রথম গ্ৰন্থটি রচনা করেন। শোনা যায়, তিনি মোট নিরানব্বুইখানি se রচনা করেছিলেন, 
কিন্তু বর্তমানে মাত্র কুড়ি-বাইশটির সন্ধান পাওয়া যায়| অযোধ্যায় বাস করার সুবাদে তিনি 
সেখানকার ভাষা ও প্রচলিত সংগীত আয়ত্ত করেন। সে-সময়ে অযোধায় সংগীতের IA 
সমাদর ছিল এবং ওই অঞ্চলে কয়েকজন খ্যাতনাশ্বী সংগীতজ্ঞ-গণিকার নাম পাওয়া যায়। 

১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ক্রৌজ-উদ্দিন কায়কোবাদ-এর আহানে অবুল্‌ হুসেন দিল্লির 
দরবারে যোগদান করেন! কায়কোবাদের সঙ্গে পিতা বুগ্রা খানের তখন মনোমালিন্য চলছিল 
WRASSE কারণে । এই বিরোধের অবসান ঘটানোর ব্যাপারে অবুল্‌ হুসেলের ভূমিকা ছিল 
প্রশংসনীয় | কায়কোবাদের সঙ্গে তার প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠার পশ্চাতে সম্ভাব্য কারণ ছিল 
এই যে, উভয়ই হিন্দু রমণীর Fer এঁর আশ্রয়ে থাকাকালীন অবুল্‌ হুসেন রচনা করেছিলেন 
তার সেই বিখ্যাত ay 'কিরানুস্-সদৈন্, যাতে তিনি লিখেছিলেন “তিনি ভারতীয় সংগ্গীতের 
একজন মৰ্মজ্ঞ'। তার প্রতিভাতে মুগ্ধ হয়ে কায়কোবাদ তাকে “মালিক-উস্-শৈয়্রা' কেবি- 
সম্রাট) উপাধি প্রদান করেন। ১২৯০ স্তিস্সব্দে কায়কোবাদ লিহত হওয়ার পর দাস-বংশের 
পতন ঘটে এবং দিল্লির তথ্ৎ দখল করেন সম্তর-বছুর বয়স্ক জ্বলাল্‌-উদ্দিন্‌-খল্‌জী। আপন 
কর্মদক্ষতার গুণে অবুল্‌ হুসেন Sacra হয়ে উঠেছিলেন জলাল্‌-উদ্দিন্‌-খল্জীরও, যিনি তার 
মাসিক বেতন ধার্য করে দিয়েছিলেন বারোশত 'তন্‌'-এ। তাঁকে “অমীর yeh” উপাধিতে 
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ভূষিত করেন। ওই সময়ে 'তন'-এর মূল্যমান কত ছিল, তা আমাদের অজ্ঞাত। যাইহোক. 
অমীর yon তার 'মিফুতাত-উল্‌-ফুতহ ary জলাল্-উদ্দিন্-খল্জীর বরাজত্বকাল বর্ণনা 
করেছেল। 

স্লাজধানী দিল্লির রাজ্ঞজনীতিতে আবার পরিবর্তন দেখা দিল। জলাল্‌-উদ্দিন্‌-খল্‌জী 
গুপ্তচর মারফত জানতে পারলেন, রাজধানীর অধিকাংশ মানুষ পীর শেখ্‌ নিজাম্‌-উদ্দিন চিত্তির 
শুক্ুত্্রাতা ‘সিধি কলা" নামক জনৈক সমাজহিতৈষী সুফিকে দিল্লির তথ্তৎ-এ বসাবার চক্ৰান্তে 
লিপ্ত রয়েছে। এই সংবাদ জানার পর সিধি মৌলাকে গোপনে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন 
জলাল্‌-উদ্দিন। অমীর খুক্রৌর এক গোপন সংকেতে সেখ্‌ নিজাম-উদ্দিন চিডি দিল্লি ছেড়ে 
অন্যত্ৰ চলে যান। এইখান থেকেই সৃফি “চিন্তি' সম্প্রদায়ের সঙ্গে দিল্লির রাজশক্তির অলিখিত 
সংঘাতের সূত্রপাত হয়। চিভিদের সঙ্গে বিরোধ করে দিল্লির রাজ্-সিংহাসন উপভোগ করা 
প্ৰায় সম্ভব৷ ফলস্বরূপ দেখা গেল, ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ভ্রাতৃষ্পুত্র ও জামাতা 
অলাউদ্দিন্‌ খল্জীর হাতে জলাল্‌-উদ্দিন নিহত হন। বলা বাহুল্য, এই ঘটনায় ‘চিন্তি’ 
সম্প্রদায়ের অনুগাতীরা খুশিই হয়েছিলেন। এই সময়ের ঘটনাবলী অমীর yw তার ‘তারিখ- 
ই-ইলাহী" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। 

Safe সেখ শরফ-উদ্দিন বুআলি কলন্দর পানিপথি-র সঙ্গে জলাল্‌-উদ্দিদ্‌-খল্জীর 
হৃদ্যতা ছিল। অন্যদিকে অলাউদ্দিন-খল্ভ্ীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি ছিল নিজাম্‌-উদ্দিন্‌ চিন্তি সাহেবের | 
ফলে, পূর্বোক্ত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে শরহ-উদ্দিনের মতন প্রভাবশালী সৃফি-সন্তের সঙ্গে নিজাম 
Sim চিত্তির যে-বিরোধের আশঙ্কা ছিল. তা দূর করার ব্যাপারে অলাউদ্দিন-খল্জীর পক্ষে 
দৌতাকার্ধের দায়িত্ব পান অম্রীর za ঘটনার পররিসমাপ্তির উদ্দেশ্যে খুক্রৌ সুলতানকে 
অনুরোধ জানান এক সংগীতাসরের মাধ্যমে কলন্দর্‌ সাহেবকে প্রীত করতে। প্রসঙ্গত উল্লেখা, 
কলন্দর্‌ সাহেব হিন্দি ভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করতে পারতেন। তার অতি-প্রসিদ্ধ একটি 
দৌহা এখনও গাওয়া হয়ে থাকে 

'সজন সকারে জায়েঙ্গে CAA মরৈগে রোয়্‌। 
বিধ্না এসী রৈন কী, ভোর কোভি না হোয়্‌ ৷” 

যাইহোক, উক্ত দৌতাকার্যকালে খুক্রৌর মধুর ব্যবহারে কলন্দর্‌ সাহেব অত্যন্ত প্ৰীত 
হন এবং পরবর্তীকালে অলাউদ্দিল-খল্জীর রাজনৈতিক ব্যাপারে নীরব থাকেন। খুজৌয় 
ভূমিকায় সন্তুষ্ট অলাউদ্দিন-খল্জী তাকে 'খুশ্রৌই-শৈয়রী' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং 
মাসিক বেতন আরও এক-হাজার “তন্‌* বৃদ্ধি করেল। ইতিমধ্যে রাজধানী দিল্লিতে ধর্মীয় 
প্রভাবে রাজনীতির লক্ষণীয় পরিবর্তন সূচীত হল। সূফি ‘চিত্তি’ সম্প্রদায়ের সেখ নিজাম্-উদ্দিন্‌ 
সাহেব এবং তার শিষ্য অমীর খুক্রৌ সুলভান অলাউদ্দিন-খল্জীর প্রধান সহায়ক ও সমর্থক 
হয়ে উঠলেন | ফলস্বরূপ মহামন্ত্রী আজাহার-উদ্দিল্‌ মন্ত্রী খতির-উদ্দিন্‌, সুলতানের পুত্রগণ, — 
শাহ্জ্বাদা খিজু খান্‌, শাদী খান্‌ ও মুরাদ খান্‌; ভ্রাতুষ্পুত্র নসরৎ-উদ্দিন, কোতোয়াল্‌ মালিক 
অলাউদ্দিন্‌ মুল্ক ও তদীয় ভ্রাতা ইলিয়স্‌ বেগ্‌ প্রমুখ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবৃন্দ সেখ্‌ নিজাম্‌-উদ্মিন্‌ 
চিন্তির শিষ্যত্ব প্রহণ করেন। 
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১২৯৭ প্ৰিস্টাপে অলাউিদ্দিন-খলজীর সেনাপতিদ্বয় Sas! খান ও নসরৎ খান শুজ্জৱাত 
জয় করেন। ওই সময়ে শুদ্তরাতের রাণী কর্ণবতীকে বন্দী৷ করে দিল্লিতে সুলতানের হারেমে 
পাঠানো হয়। শুজরাত-নরেশ কৰ্ণদেব ও তদীয় কন্যা দেবলা দেবী পলায়ন করে দেবগিরি 
রাজো আশ্রয় লাভ করেন। এই পরিস্থিতিতে শুজরাতে পার্মার জাতির স্ত্রী-পুরুষ নিৰ্বিশেষে 
বহু শুণবান সংগীতজ্ঞকেও বন্দি করে দিল্লিতে পাঠানো হয়। পার্মার-জাতীয় দক্ষিণী ভাবাবিদ্‌ 
জনৈক সুশ্রী গুজরাতী 'নপুংসক' (fea) যুবককে এক-হাজার “দীনার' মূলো wa করে 
দিল্লিতে নিয়ে আসা হয়। সেই নপুংসক যুবক সুলতান অলাউদ্দিনের অতি প্ৰিয়পাত্ৰ ও 
বিশ্বত্তরূপে পরিগণিত হন। পরে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে মালিক কাফুর নামে পরিচিত হুল এবং 
প্রধান সেনাপতির পদে উন্নীত হন। এই মালিক কাফুরই ১৩০৬ খ্ৰিস্টাব্দে দেবগিরি রাজা 
জয় করে দেবলাদেবীকে দিল্লিতে নিয়ে আসেন। দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র রাই সুলতান 
অলাউদ্দিনের বশ্যতা স্বীকার করেন ও দেবগিরি রাজ্যের সুবেদার হিসাবে নিযুক্ত হন। এছাড়া, 
জায়গীর হিসাবে তাকে শুজরাত রাজ্যও প্রদান করা হয়। মালিক কাফুরের দেবণগিরি বিজয়ের 
কাহিনী খুলৌ 'খাজা-ই-নুল্‌ PSA’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেল। ১৩০৭ খ্রিস্টাব্দে কৰ্ণদেব-কন্যা দেবলা 
দেবীর সঙ্গে অলাউদ্দিল-পুত্র খিজু খানের বিবাহ-উৎসবে উত্তরী বিশিষ্ট কলাকারবৃন্দ ছাড়াও 
বহু দক্ষিশী-সংগীতজ্ঞ যোগদান করেছিলেন। বাংলা থেকেও বিখ্যাত কলাকারবৃন্দ নিমস্ত্ৰিত 
হয়ে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন । এই বিবাহ-উৎসব তিন-বছর বাপী সারা ভারতে 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেইসব সংগীতাসরের বিস্তৃত সংবাদ খুক্রৌ তার মস্নাওয়া-ই খিজুনামা" 
cq লিপিবদ্ধ করেছেন বিবাহ-উৎসবে যৌতুক হিসাবে ক্রীতদাস পাঠানোর রীতি সেকালে 
প্ৰচলিত ছিল। রাণী কর্ণবতী ও দেবলাদেবীকে পরিচর্যার জন্য অনেক শুজরাতী এবং দক্ষিণী 
মহিলা-সংগীতজ্ঞাকে দিল্লির হারেমে উপঢৌকন দেওয়া হয়। পার্মার জাতির কয়েক হাজার 
সংগীতজ্ঞ নরনারীকে দিল্লির বাজারে দাস-দাসী হিসাবে বিক্রয় রাজকোষে অর্থ বৃদ্ধি করা 
হয়। ফলস্বরূপ দিল্লির ঘরে ঘরে শুজরাতী সংগীত রীতির প্রচার ঘটে। অলাউদ্দিল্‌-খল্জীর 
অপর পুত্র কুতুব্-উদ্দিন্‌ দিবারাত্র নৃত্যগীতে বিতোর হয়ে থাকতেন ৷ পার্ধার ভ্রাতির এক সুদর্শন 
অল্প বয়স্ক যুবককে তিনি সর্বদা সঙ্গী হিসাবে নিযুক্ত করেন। উক্ত যুবক কুতুব্-উদ্দিন্রে অতি 
প্তিয়পাত্ৰ হয়ে ওঠেন। এই যুবকের ধর্মাস্তরিত নাম খুস্রো খান্‌। পরে ইনি মহামস্ত্রীর পদ 
লাভ করেন। এই পরিস্থিতিতে অমীর we গুজরাতী সংগীতশৈলীতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। 

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, যে-সব গ্ঞানীশুণী অলাউদ্দিল-খলজীর দরবারে এক 
সংগীত প্রতিযোগিতায় দক্ষিণী-সংগীতগুণী গোপাল নায়ককে অমীর Ws কর্তৃক পরাজিত 
কলার সংবাদ জানিয়েছেন- -তারা সকলেই অনুমান-ভিত্তিতে তাদের ASA রেখেছেন, কোনও 
এতিহাসিক প্রমাণ দিতে পারেননি। স্বয়ং অমীর yells তার কোনও গ্রন্থে এইরকস কোনও 
প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করেননি । সেই কারণেই স্বাভাবিকভাবে মেলে নেওয়া৷ যায় যে, 
উত্তরের অধীর খুজৌর সঙ্গে সুদূর দক্ষিণের গোপাল নায়কের কোনও প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল 
না। অমীর Yn যেখানে তার পরিবারের একান্তই গুপ্ত-বিষয়গুলি নিজ্ঞ-গ্রন্থে সরলভাবে 
এবং অকপটে প্রকাশ করেছেন, (যার প্রমাণ আমরা অবশ্যই উপস্থাপিত করতে সক্ষম) 
সেখানে তার পক্ষে গোপাল নায়কের মতন অতি-বিখ্যাত সংগীত-পণ্ডিতকে দরবারী সংগীত- 
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প্রতিযোগিতায় are করার মতন উল্লেখযোগা ঘটনা এড়িয়ে যাওয়া কি HFA? গোপালের 
গাওয়া a-s গানটি উক্ত সংগীত-প্রতিযোগিতায় উপস্থাপিত হয়েছিল বালে কোনও কোনও 
সংগীত-পণ্ডিত মনে করেন, সেটি হচ্ছে 
ব্াগ--ভীমপলাঙলী । তাল- _সুরফাক্তা 
“ধক দলন রে প্রবল-নাদ দিংহ-নাদ বল্‌-উপবল্‌ ASA! 
কোরান ধীর Gam মিলাৱত চপল-চপ অচপল NFA 0 
গীত-গাবত নায়ক-গোপাল বিদ্যাধর। 
শাহিন্শাহী অলাবদি তাপে ভিল্হী-নরেস্‌ 
যাকে Gan সুচিত তন্ত্র টক্‌ ধর ৷" 
গানখালি দিল্লি-লরেশ অলাউদ্দিনের প্ৰশক্তি-সূচক এবং এটি 'ভীমপলাসী' রাগাশ্রিত ও 
“সুরফাক্তা' তালে নিবদ্ধ । আমাদের প্রশ্ন এই-- কোন্‌, অলাউদ্দিনের ete এটি ভীমপলাসী 
রাগ এবং সুরফাক্তা তাল কোন সময়ে সৃষ্ট? কোন্‌ ‘গোপাল’ উক্ত দরবারে গানটি গেয়েছিলেন? 
যারা ভারতবর্ষের সংগীত-ইতিহাসের নিষ্ঠাবান পাঠক, তারা সকলেই জানেন “উসুল্-এ-ফাখ্তা" 
তালটি অমীর yen উত্তাবিত। নায়ক গোপাল (অথবা গোপাল নায়ক) সেই তালের শিক্ষা 
কোথা থেকে পেলেন? অলাউদ্দিনের দরবারে অনা কোনও শৈলীর গান না গেয়ে দক্ষিণের 
গোপাল যখন RARR গেয়েছেন, তখন ধরে নিতে হবে তিনি প্রপদ-গানে অত্যন্ত পারদর্শী 
ছিলেন। রান্র-দরবারের সংগীত-প্রতিযোগিতায় যে-কোনও প্রতিযোগী সেই গানই পরিবেশন 
করবেন, যে-গানে তিনি সর্বাপেক্ষা পারদর্শী_ একথা মনে করা খুবই স্বাভাবিক বাপার। 
দাক্ষিপাতোর গোপাল নায়ক (অথবা নায়ক গোপাল) যদি 'ধ্ৰুপদী' হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি 
নিশ্চয়ই একটিমাত্র গান শেখেননি, অথবা রচনা করেলনি! তার রচিত অন্যান ফুপদগুলি 
কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন আসে, তিনি কার কাছে গ্রুপদ শিক্ষা করেছিলেন? দক্ষিণ-ভারতে 
কি তখন (১৩শ- ১৪শ শতাব্দী) ধ্ৰুপপদ চর্চা হত? এতিহাসিক বিচারে, নব-কলেবরে AR 
সৃষ্টি হয়েছিল ১৪৯০ খ্রি, থেকে ১৫০৫ খ্রি.-এর মধ্যে, গোয়ালিয়র-নরেশ মানসিহে তোমরের 
দরবারে সুলতান অলাউদ্দিন-খল্‌জীর (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি.) সমসাময়িক গোপাল নায়কের 
“som গাওয়ার সংবাদ পূর্বোক্ত ভ্রালী-গুণীরা পেলেন কীভাবে? “সংগীত-রত্বাকর' প্রস্থের 
চীকাকার পঃ wie (১৫শ শতাব্দী) যা বলেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে, গোপাল- 
নায়ক একজন শ্ৰেষ্ঠ দক্ষিণী 'প্ৰবন্ধ' গায়ক এবং তালে সুপণ্ডিত ছিলেন। 
সুলতান অলাউদ্দিন্‌-খল্ভ্রীর দরবারে নায়ক গোপাল (অথবা গোপাল নায়ক) এক 
সংগীত প্রতিযোগিতায় অমীর খুজৌর কাছে পরাস্ত হওয়ার সংবাদ সর্বপ্রথম পরিবেশন করেন 
গরঙ্গজেব-কালীন কাশ্মীরের সুবেদার সৈফ-উদ্দিন্‌ ফকীরউল্লাহ্‌ তার “রাগদর্পণ” প্ৰস্থে 
(১৬৬৬ শ্রি.)। বলা বাহুল্য, ফকীর-উল্লাহ্‌ সাম্প্রদায়িক ভাবধারায় দুষ্ট ছিলেন। এটা কিছু 
অস্বাভাবিক ব্যাপার ani ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সমগ্ৰ 
সুলতানী এবং মুঘল রাজত্বকালে এমন একটা বিষময় সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল 
যাতে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের GR ও গুণ-সম্পন্ন বরেণ্য ব্যক্তিদের চরিত্রে কালি 
লেপন করার বাপারে বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ করতেন না। এই জাতীয় দুষ্র্ষের সমর্থনে 


q0 


Sat অবাস্তব গল্প তের: saree পেছুপা হতেন না। হিন্দু সংগতপ্ত গোপাল নায়ককে 
সংগীতসমাজে খাটো করার উদ্দেশ্যেই গোঁড়া মৌলবাদে বিশ্াসী ফকীর-উল্লাহ্‌ ঘটলার প্রায় 
সাড়ে তিনশো বছর পরে 'গল্প' বানাতে ইতস্তত করেননি। উক্ত আনৈতিহাসিক ব্যাপারে পরবর্তী 
জীবনীকারগণ গড্ডালিকা প্রবাহের মতন ফর্কীর উল্লাহ্‌-র গল্পটি পুনরাবৃত্ত করেছেন NA | 
বলা aren, এবংবিধ মানসিকতা সংগীত-ইতিহাসের পক্ষে নিদারুণ ক্ষতিকর ৷ প্রামাণিক কোনও 
তথ্যাদি না পাওয়া পর্যন্ত অধীর খুহ্বৌ ও গোপাল নায়কের মধ্যে সংগীত প্রতিযোগিতার কঙ্গিত 
ঘটনাটি পরবর্তীকালীন সমস্ত গ্ৰন্থ থেকে বাদ দেওয়া উচিত বলে আমরা মলে করি । এখানে 
একটি বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে জেনে রাখা উচিত যে, aia yen একজন মহান 
সংগ্গীত-অষ্টা, কাকার নন। রাজ-দরবারে তিনি কখনো সংগীত পরিবেশন করেছেল- এ 
জাতীয় সংবাদ অমীর za তার কোনও গ্র্থেই লিপিবদ্ধ করেননি । আমাদের বিশ্বাস, পূর্বোক্ত 
ধ্ৰুপদ গানটিতে ‘অলাৰ্বাদ' (অর্থাৎ অলাউদ্দিন্‌) এবং ‘গোপাল নামক" লাম-দুটির উল্লেখ দেখে 
অন্যান্য জ্বীবনীকারগণ এঁতিহাসিক কালাকাল ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয়ে ডিল্হী-লরেস্‌' সম্ৰাট 
অলাউদ্দিন আলম শাহ (১৪৪৫ থ্ৰি. -১৪৫১ খ্রি.)এর সঙ্গে অলাউদ্দিন-খল্জী (১২৯৬ 
খি.--১৩১৬ খ্রি.)কে কত সহজ্ঞে এক করে লিয়েছেল।২ তাছাড়া, ফকীরউল্লাহ্র কাহিনী 
অনুসারে নায়ক গোপাল দিল্লিতে এসেছিলেন দিগ্বিজয়ী কলাবৎ রূপে। তার পক্ষে কলাবৎ 
রূপে খ্যাতিমান নন এমন সংগীতজ্তের সঙ্গে কোনও সংগীত-প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া 
অপমানজনক বাপার। আরও কথা এই যে, ‘অলাউদ্দিন্‌’ নাম-যুক্ত দু'তিনজন দিল্লি-সুলতানের 
স্বল্পকালীন রাজত্বের সংবাদ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত হয়েছে। অতএব, আমাদের বক্তব্য 
এই যে, গিয়াস্‌-উদ্দিন্‌ বলবনের ভ্রাতুম্পুত্র সংগীতরসিক অলাউদ্দিন্‌ মুহম্মদ কস্লী খালের 
দরবারে অবুল্‌ হুসেন (অমীর খুক্রৌ) যখন প্রথম যোগদান করেন তখন তার বয়স মাত্র চব্বিশ 
বছর। কাজেই অখ্যাত এক নবীন সংশীতজ্ঞের সঙ্গে ভারতবিখ্যাত বর্ষীয়ান সংগীতজ্ঞের 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়া শিশুপাঠা গল্পের মতনই মলে হয়। 


নায়ক গোপাল (বা গোপাল নায়ক) প্রধানত সংস্কৃতভাষায় রচিত প্ৰবন্ধপান এবং 
দক্ষিণী ভাষায় লেখা অন্যান্য শাস্ত্ৰীয় গান করতেন। তিনি যে-প্রবন্ধ গানটিতে বিশেষ পারদর্শী 
ছিলেন তার নাম ছিল 'রাগ-কদম্ব'। সংগীতশাস্ত্রের বিচারে 'রাগ-কদম্ব' নামক গদাময় মহা- 
প্রবন্ধে বত্রিশ রাগ-তালের প্রয়োগ হতো। যে 'রাগ-কদস্ব’ প্রবন্ধের গায়ক AVA নায়ক 
গোপালের এতো খ্যাতি, তিনি কোন্‌ দুঃখে রাজ-দরবারের সংগীত-প্রতিযোগিতায় উত্তরী 


২. ভারত-বিখ্যাত প্রবীণ সংগীতগবেষক aceu ড. বিমল যায় মহাশয় “ভারতীয় সংগীতের warn প্রসঙ্গে 

নামক এক ক্ষুদ্ৰ পুত্তিকায় বলেছেন “গোপাল” নামক একাধিক সংগসীতশুণীর Sa) যেমন 

ক. পণ্ডিত কল্লিনাথ (১৫শ FORA) উল্লিখিত গোপাল নায়ক যিনি ছিলেন দক্ষিল-দেশীয় mso 
এবং ১৫শ শতান্দীর প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। ইনি ছিলেন প্রবন্ধ-গায়ক এবং প্রাচীন SATE | 

খ. নায়ক গোপাললাল ছিলেন অলাউদ্দিন আলম শাহ্র় (১৪৪৫-১৪৫১ খ্রি.) সমসামগ্রিক । BR কর্াটক 
সংগীতেও পারদশী ছিলেন। ইনি উত্তরভারতের গুণী ছিলেন। 

শা. তৃতীয় গোপাল বা উত্তর-ভারতীল নায়ক গোপাল সিকন্দর লোদী৷ (১৪৮৯-১৫১৭ A.) ও সংস্রাম, 
সিংহের সৰীসাময্নিক ছিলেন। 


২১ 
সংগীত-৩ 


EAR গাইতে যাবেন? USS ওই ধ্ৰপন-গানে ‘গীত গাৱত নায়ক গোপাল শন্দ-নিচয় রয়েছে, 
তথাপি এটা প্রমাণিত হয় না যে. উক্ত গানটি নায়ক গোপালেরই Ao 

১৩০৬ থিস্টাব্দে অলাউদ্দিন-খল্‌জী৷ তার সেনাপতি মালিক কাফুরকে দক্ষিশ-দেশ 
বিজয়ে প্রেরণ করেন। কাফুর ১৩০৭ শ্রিস্সব্দে দেবগিরি, ১৩১০ স্রিস্সক্দে দ্বার-সমুদ্ৰ, ১৩১১ 
খ্রিস্টাব্দে মাদুৱা এবং ১৩১২ AA মহারাষ্ট্র জয় করেন। এই সকল বিজিত রাজ্যে 
শেখ নিজাম-উদ্দিন্‌ চিক্তি সৃফিধৰ্ম প্রচারের wey শেখ্‌ বুরহান্‌-উদ্দিন্‌-এর নেতৃত্বে শিষ্যবর্গ 
ও কয়েকশত 'কববালী'-গায়ক প্রেরণ করেন। মালিক কাফুর ‘চিন্তি'-পরদ্পরা তথা 
ary নিজাম্‌ উদ্দিন চিন্তির প্রতি বিরুদ্ধ-মলোভাব পোষণ করতেন। অলাউদ্দিন্‌-খল্জীর 
জীবদ্দশাতেই কাফুর শাহজদা faa খান ও শাদী খানকে রাজদ্রোহের অভিযোগে গোয়ালিয়র 
দুর্গে বন্দি করে রাখা হয়। এঁৱা দুজনেই নিজ্ঞাম্‌-উদ্দিল্‌ চিন্তির শিষ্য ছিলেন। এসব ঘটনার 
কিছুকাল পরে, জানুয়ারি ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দে অলাউদ্দিন্‌-খল্‌জঁ৷ তদরী (Dropsy) রোগে সার! 
যান অতীতের সঞ্চিত প্রতিশোধমূলক মনোভাব চরিতার্থ করার জ্বনা কাফুর মৃত 
সপ্তম বর্ধীয় এক পুত্রকে দিল্লির সুলতান রূপে ঘোষণা করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় 
হত্যা করা । মাত্ৰ পয়ত্ৰিশ দিন দিল্লির শাসনকর্তা রূপে থাকার প্র কাফুর তারই নিযুক্ত কোনও 
এক ক্রীতদাসের হাতে নিহত হন। এই ঘটনার পরে অলাউদ্দিন-খল্জীর পুত্র কুতুব-উদ্দিন- 
খল্জী দিল্লির সিংহাসন লাভ করেন। ইনি শেখ্‌ নিজ্ঞাম-উদ্দিল্‌ চিন্তির চরম বিরোধী ছিলেন। 
সে-কারণে চিন্তি সাহেবের শিষ্য আপন দুই জোষ্ঠভাতা fea খান ও শাদী খান এবং মাতা 
ও কনিষ্ঠ-ভ্রাতা আবু-বক্র্কে হত্যা করে কুতুব-উদ্দিন্‌ দেবলাদেবীকে বিবাহ করেন। কিন্ত 
বিস্ময়ের কথা হল এই যে চিন্তি সাহেবের অতি প্রিয় শিষা হওয়া সত্ত্বেও কুতুব-উদ্দিন্‌ কিন্তু 
খুশ্ৰোৌকে উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করেন। জনশ্রুতি এই যে, কুতুব-উদ্দিন্‌ অমীর yes একটি 
কবিতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে তার দেহের ওজ্লের সমপরিমাণ মণিমুক্তো ও সোনা উপহার 
দিয়েছিলেন। সম্রাট কুতৃব-উদ্দিন একাধারে গায়ক, নৃতাবিদ্‌ ছিলেন অন্যদিকে আবার ছিলেন 
কাব্যরসিকও | 
প্ৰিয়পাত্ৰ হওয়ার সুবাদে খুস্‌রো খানের প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ফলে, দিল্লিতে পেশাদার 
সংগীতজ্ঞদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সুলতান কুতুব-উদ্দিল খল্জী অত্যন্ত সুদর্শন যুবক ছিলেন। 
তার লম্বা কৌোকড়ানো চুল ও টানা সুন্দর চোখ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এতিহাসিক 
তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে, তিনি নারী-পোশাকে ARS হয়ে কখনও কখনও দরবারেও 
আসতেন। ‘CSR an জনৈকা শুজ্ঞরাতী বারাঙ্গনা নামমাত্র বস্ত্র পরিহিতা হয়ে দরবারে 
আসতেন। সুলতান তাকে আমীর-ওমরাহদের সঙ্গে কুৎসিত ভাবায় বাক্যালাপ করতে 
উৎসাহিত করতেন €তারিখ-ই-ফিরুজশাহী__বারাউনী)। কুতুব-উদ্দিন্‌ সম্বন্ধে এতিহাসিক 
ভিন্সেন্ট Faq লিখেছেন 

“During his reign of four years and four months, the Sultan attended 
to nothing but drinking. listening to music, debauchery and pleasure, 
scattering gifts and gratifying his lusts...... 


২২ 


কুতুন-উদ্দদ-খলভীলে রাজত্রকালেই অমীল yen তার বিখ্যাত গ্রন্থ নুহ-সিপিহির 
(অর্থাৎ নীল আকাশ) গ্রন্থ রচনা করেন। ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে খুস্রো খান তাল মনিব সুলতান 
কুতুব-উদ্দিন্‌ খল্জীকে হতা কারে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন এবং one নিজ্ৰাম-উদ্দিল্‌ 
চিত্তির সেবার জন্য পাঁচ লাখ "তংখা' প্রদান করেন। চিন্তি সাহেবও সেই তংখা গ্রহণ করেছিলেন 
এবং ওই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তিনি মোটেই অসস্তষ্ট হননি। খুস্রে৷ খান মাত্র চার মাস 
দিল্লির সুলতান ছিলেন। fare অমাতাদের চক্রান্তে গিয়াস্-উদ্দিন্‌ তুঘলকের হস্তে তিনি নিহত 
হওয়ার পরই খল্‌জী৷ রাজত্বের অবসান এবং তুঘলক বংশের শাসন শুরু হয়। 

সুলতান গিয়াস-উদ্দিন তৃঘলক্‌ (গাজী মালিক) [ ১৩২০-২৫ A. ] শেখ নিজাম-উদ্দিন্‌ 
eaa বিরোধী ছিলেন। তিনি সংগীতপ্ৰেমী চিন্তি সাহেবকে প্রকাশা দরবারে সৰ্বসমক্ষে 
যথাসাধ্য অপমান করারও চেষ্টা করেছিলেন । ইসলাম ধৰ্মে সংগীতের বৈধতা নিয়ে 'শেখজদা 
AFR ও “হকীম-ই-সারা' রাজ-দরবারে নালিশ জানালে এই বিচার সভার আয়োজন করা 
হয়েছিল। লেখ্‌ নিজাম-উদ্দিন চিন্তি উদাহরণ সহকারে ইসলাম ধর্মের সাধন-মার্গে সংগীত 
গ্ৰহণীয় বলে মতপ্রকাশ করায় গোড়া মুসলিমগণ ভবিষ্যতের জলা মৌন হয়ে গেলেন। 
দেখা গেল, অনতিকাল পরেই চিন্তি সাহেবের অনুগাশ্রীরা ভক্তিমূলক ‘কব্বালী' এবং ‘step 
গান প্রচারে যথাসাধা উদ্যম চালিয়ে গেলেন। এই সময়ে অমীর yon ভার বিখ্যাত গ্রন্থ 
"তুঘলক্নাম৷’ রচনা করেল। 

কায়কোবাদের রাজ্রত্বকালে (১২৮৬-৯০ খ্রি.) সংগীত বিষয়ক সমসাময়িক বিবরণ 
থেকে জানা যায়, তার দরবারের গায়করা ফার্সী ও খরড়ীবোলী ভাষায় রচিত গান গাইতেন। 
তার সময়ে রাজ্যের সর্বত্র গজ্ল্‌ গানের প্রসার ঘটে । ফলে, পেশাদার গায়ক-গায়িকাদেরও 
ভাগ্যোক্পতি ঘটে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কলাকার, চারণ, বিদূষক প্রভৃতিদের দরবারে 
আগমন শুরু হয়। এই সময়ে বৃদ্ধা গণিকার! তাদের কন্যা-সস্তান এবং অন্যান্য যুবতীদের 
শীত-বাদ্য-ৃত্য, গজল্-পাঠ, শতরঞ্জ থৈলা ইত্যাদি শেখাতেন। দরবারী শিষ্টাচার ও আদব- 
কায়দাও AG করাতেন। এই সময়ে সুলতানের স্নতিমূলক প্রচুর গীত রচনা হয়েছিল। 
কায়কোবাদের দরবারে সংগীতজ্পরদের বসবাসের জন্য অযোধ্যায় অনেক ভূ-সম্পত্তিও দান 
করা হয়। তার সময়ে জনৈক অধীর “মালিক গিয়াস্‌-উদ্দিল্‌' একাধারে বিদ্বান, চিকিৎসক ও 
জ্যোতিবী ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে সংগীতপ্রেমীও ছিলেন। ইনি কববালী-গায়কদের যথাসাধ্য 
দান-দক্ষিণাও দিতেন। এতিহাসিক বরণীর মতে, জলাল্-উদ্দিল্-খল্জী সংগীতপ্রেমী ছিলেন। 
তিনি সংগীত মেহ্ফিল-এর আয়োজন ও সংগীতের সমাদর করতেন। তার দরবারে অদ্বিতীয়া 
‘নাদীম্‌’ (বন্দি নর্তকী) অবস্থান করতেন। বহু মুসলমান সংগীতজ্ঞ এবং ক্রীতদাস-সংগীতনর 
তার দরবারে ছিলেন। সংগীতের আসরে “মুহশ্মদ সানা' নামক জনৈক ব্যক্তি তাদের সঙ্গে 
‘OM নামক ঢোলক বাজাতেন। সে-সময়ের বিখ্যাত গায়ক ‘ফকাই'-এর কন্যা 'ফুতুহা’ এবং 
'নসরৎ খাতুন” নাসী৷ দুই গায়িকা তার দরবারে অবস্থান করতেন! AES WHA খাসা", নর্তকী 
‘নসরৎ বিবি’ ও ‘মেহের আফ্‌রোজ্‌ এর নৃত্যভঙ্গিমা ও দেহলাবণা দরবারে মোহজাল সৃষ্টি 
করত। সেই সময়ে অবুল্‌ হুসেনকে দিয়ে বেশ কিছু নরনারীর প্রেম বিষয়ক গীতিকবিতা 
রচনা ও সুরারোপ করানো হয়েছিল। এই গীতগুলি ছিল স্ত্রী-পোশাক পরিহিত সুশ্রী পুরুব- 
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নর্তকদের GN) জলাল-উদ্দিনের দরবারে অবশ্য কোনও হিন্দু সংগীতজ্ঞ ছিল বলে জানা 
যায় না। 

্রতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরণীর বিবরণ থেকে জানা যায়, সে-সময়ে দ্রবারী 
কলাকারদের এক সমিতি fer ওই সমিতিতে Bah, আরবীয়, এমন কি বহির্ভারতেরও 
অনেক কলাকার ছিলেন। 'নূরমণি" ar এক গায়িকা ওই সমিতির পরিচালিকা ছিলেন। 
অনেকে তাকে ‘তুর্মতী' নামেও উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য এই যে, অমীর থুক্রৌর প্রতিপত্তির 
সুবাদে উক্ত নুরমণির পদপ্রাপ্তি ঘটেছিল। সে-সময়ে মেহ্মুদ, মুহম্মদ এবং ইশাখুদাদী 
দেশবিখ্যাত কলাকার রূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কব্বাল-গায়কগণ ফার্সী-গজ্ল্‌ ব্যতীত 
হিন্দী গানও গাইতেন। অনেক কলাকার সুলতানের দরবারের মধ্যে বৃজ্রভাষায় কথাবার্তা 
বলতেল। রাধাকৃষ্ডের প্রেমলীলা বিষয়ক ভক্তিমূলক গান তখল যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। 
মালিক কাফুর দক্ষিণ-দেশ থেকে শ্রীরঙ্গলাথজীর যে সুদৃশা মূর্তি লুঠ করে এনেছিলেন, সুলতান 
অলাউদ্দিন খল্‌জী দক্ষিণী সংগীতজ্ঞদের গানে প্রীত হয়ে সেটি ফেরৎ দিয়েছিলেন। 
অলাউদ্দিনের wade কোনও হিন্দু সংগীতন্ত ছিল লা। 

সুলতান আল্তামশ্‌ (ইলতুৎমিশ্‌) থেকে শুরু করে গিয়াস্‌-উদ্দিন তুঘ্লক পর্যন্ত 
সংগীত-ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, রাজ-দরবারে তখন পর্যন্ত কোনও ভারতীয় 
ংগীত প্রচলিত ছিল না। এমন কি কোনও কোনও হিন্দু দরবারী-কলাকারেরও নাম পাওয়া 
যায় না। প্রত্যেক দরবারেই তখন শুধু কববালী, MEA এবং নৃত্যের অনুষ্ঠান হচ্ছে । অথচ 
সমসাময়িক লেখকদের বিবরণ Gan খুস্রুতি) থেকে জ্ঞান! যায়, ওই সময়ে ভারতীয় ও 
বহির্ভারতীয় সংগীতজ্ঞদের ma আসর বসতো, সংগীতের প্রতিযোগিতা হত। সংগীত- 
প্রতিযোগিতার ব্যাপার নিয়ে আমাদের একটু আপত্তি রয়েছে। কারণ, বিপরীত-ধর্মী সংগীতের 
আসর-অনুষ্ঠান হওয়া স্বাভাবিক. কিন্তু সংগীত-প্রতিযোগিতা সম্ভব কিনা, তা সমালোচনার 
অপেক্ষা রাখে। 

প্রতিহাসিক তথ্যাদি থেকে জানা যায়, আরব থেকে বিখ্যাত সুকি-সন্তৃ 
সেখ্‌ বহা-উদ্দিন্‌ জকেরিয়া (১১৮২-১২৬৭ খ্রি.) ভারতে আগমন করেন । সে-সময়ে মূলতান 
শহর ছিল তার ধর্ম-প্রচারের কর্মক্ষেত্র এবং ইসলাম ধর্মের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্ৰ। জনশ্ৰুতি 
এই ca, তিনি একাধারে উচু-দরের সংগীতজ্ঞ এবং ‘“মূলতানী-ধনাভ্ৰী’ নামক একটি 
উত্তরভারতীয় রাগের অরষ্টা। প্ৰশ্ন হচ্ছে, তিনি কোথায় এবং কীভাবে ভারতীয় রাগ-সংসীত 
শিক্ষালাভ করেছিলেন? প্রতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায়, সমগ্র ইউরোপের দক্ষিণাংশ 
এবং স্পেন দেশ পৰ্যন্ত যখন মুসলিম শাসন অধিকৃত ছিল, তখন স্পেনের বিখ্যাত লেখক 
কাজী সৈয়দ (১০৭০ খ্রি.) তার এক প্ৰস্থে লিখেছেন ভারতীয় রাগ-রাগিণীর বৰ্ণনা-বুক্ত ভারতীর 
সংগীতের একখানি ভাবান্তরিত প্রস্থ তার কাছে সৌঁছেছিল। কিন্তু ওই সময়ে ভারতীয় 
সংগীতশাস্ত্রের কোনও একটি প্রস্থ কেনই বা স্পেন দেশে পৌঁছবে এ প্ৰশ্ন কি অবান্তর? 
কাজী-সৈয়দ কি ভারতীয় ছিলেন? অথবা তিনি কি ভারতীয় সংগীত জানতেন? ইতিহাস 
বলে, আরবগণ ৬৮২ খ্রিস্টাব্দে মরক্কো, কিছুকাল পরে ৭১১ খ্রিস্টাব্দে স্পেন-দেশ এবং 
৭৩২ খ্রিস্টাব্দে গল্‌-দেশ (ফ্রান্স) জয় করে। তখন থেকে সেখানে আরবীয় সুরের মিশ্ৰণ- 
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যুক্ত গান প্রচলিত হতে oe are ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, প্রায় আট শতন্দী কালব্যাপী 
স্পেনে মুসলিম শাসন ছিল। এশীয় ভাবধারা ইউরোপে প্রচারের জনা দশম THIS সুলতান 
দ্বিতীয় হাকিম সৰ্বপ্ৰথম কর্ডোভ! নগরীতে বিম্ববিদালয় স্থাপন কারেল। অথচ, তার পরেও 
দীৰ্ঘকাল কেটে যাওয়ার পর এশিয়ার ভাবধারা ও সংগীতের প্রভাব বিস্তার না ঘটা বিস্ময়কর 
ব্যাপার! অন্যদিকে, ভারতের গোয়া প্রদেশ দীর্ঘকাল পৰ্তুগীজ অধিকৃত থাকার ফলে এখনও 
পৰ্তুগীজ সংগীতের প্রভাব বিদামান। 


গিয়াস-উদ্দিন বলবন থেকে শুরু করে মুহম্মদ জুনা খান তুঘ্লক পৰ্যন্ত দিল্লির 
ছিলেন। অপরকে সুপ্রসন্ন রাখার নীতিতে অত্যন্ত দক্ষ হওয়ার সুবাদে তিনি তার শুরু 
ony নিজাম্-উদ্দিন চিভির বিরোধী গোষ্ঠীকেও সৰ্বদা শান্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। একবার 
কোনও ঘটনা প্রসঙ্গে বাল্যকালে শোনা মাতামহের উক্তির পুনরাবৃত্তি করে খুক্রৌ বলেছিলেন = 

“সব শাসনকর্তারা প্রথম শ্রেণীর ডাকাত যখন কারোর সম্বন্ধে তাদের 

সন্দেহ হয়, তখন তারা বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে বিন্দুমাত্র দয়া-দাক্ষিণা 

না দেখিয়ে স্বচ্ছন্দে তাকে হত্যা করেন" লেই ব্যক্তি শুরু. পিতা, মাতা, 

ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু যেই হোন না কেন--তার কোনো নিস্তার লেই।"" 
রাখায়, কোনও সময়েই তাকে রাজরোধষের কবলে পড়তে হয়নি। এর থেকেই বোঝা যায়, 
অমীর YSN কত দক্ষ রাজনীতিবিদ ছিলেন। 


emia খুক্রোর মাতৃভাষা ছিল বৃজ-ভাবা অথবা ব্ৰজমগুলের তলনীন্তন প্রচলিত 
হিন্দী-ডাষা। আবার, পিতৃকুলের সুবাদে তিনি জাতিতে তুর্কী । তাই, তিনি আরুলী-ফার্সী প্রভৃতি 
ভাষ্যতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। কর্মোপলক্ষে ভারতের নানা প্রান্তে গমনাগমনের কারণে খুঙ্কৌ 
ওইসব স্থানের ভাষা, প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন : সব রাজ-দরবারেই 
qn কবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে সব এ্রতিহাসিক তাকে শুধু 
কবি হিসাবেই চিহ্নিত করে গেছেন। ফার্সী ও হিন্দী ভাষায় লেখা তার মোট রচনা সংখ্যা 
কত তা আজও আমাদের কাছে অল্ঞাত। সুবিখ্যাত লেখক “অহুদী' তার তাজগিরি আরফৎ' 
we বলেছেন, ‘অমীর খুক্রোর ফারসীভাষায় রচনা থেকে বৃজভাবায় রচনার সংখ্যা মোটেই 
কম নয়।” এছাড়াও রয়েছে তার ইতিহাস-ভিত্তিক গ্রদ্থ-সমূহ সংগীত-বিষয়ক যুগান্তকারী 
সৃষ্টিগুলি তার বহুমুখী প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন । কবিদের কাছে তিনি কবি, এঁতিহাসিকদের 
কাছে ইতিহাসকার এবং সংগীতরদিকদের কাছে তিনি সংগীতের রূপকার হিসাবে স্বীকৃত। 
ভারতীর ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে তার উদার মনের গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন “নু-সিপিহির্‌” 
প্ৰস্থে এইভাবে-- 

“An Indian Brahmin is equal to Aristotle in leaming. There are several 

learned Brahmins in India but no Musalman has made use of them 

so far. I had taken education from them and understood their 

importance.” 
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ভারতীয় সংগীত সম্বদ্ধে 'ন-সিপিহির"' গ্রন্থে জানিয়েছেল-_ 

“No music of any country can be compared to indian music. Indian 
music is like a fire which affects mind and heart. People from various 
parts of the world have tried to learn Indian music but none of them 
have succeeded, even after struggling for years. It not only effects 
human beings but also excites the animals. Such music creates deep 
slumber in deers and they can be hunted without bow and arrow. 
৪2845 camels travel with the aid of music in Arabia and even after 
hearing music they are conscious of their path but a deer affected 
by Indian Music looses all consciousness ull death.” 


ভারতীয় সংগীতের প্রতি ভার গতীর অনুরাগের কথা তার অন্যানা মন্তব্য থেকেও 
অনুমান করা যায়, যথা--“"আৱবেৱর ধুরদ্ধর সংগীতজ্ঞরা এসে দেখে যান, ভারতীয় সংগীতের 
কত গভীরতা!” ...ইত্যাদি। 

aia খুক্রো সংস্কৃত জানতেন। 'নৃ-সিপিহির' গ্রন্থে নিজের সংস্কৃত আ্ঞানের বিষয় 
সম্বন্ধে জালিয়েছেল-_-“মন ক্র বরসঈ তা apa” (তার অতি সামান্য কিছু আমি শিখেছি)। 

অযীর wen সৃষ্ট সাংগীতিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে পণ্ডিত-মহলে বিভিন্ন মতবাদ পাওয়া 
যায়৷ আমরা পূর্বেই জেনেছি, তিনি প্রথাগতভাবে সংস্কৃত শিক্ষা না করলেও কাবা ও অলক্ষারের 
কিছু সারবস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষা করেছেল। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় সংগীত- 
শাস্ত্ৰাদির তত্বগত বিষয় তাকে বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব যাঁদের ওপর নাস্ত ছিল তারা সে 
দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেননি । আমাদের ধারণা, পারসিক “মুকাম্' সিদ্ধান্তের সাহায্যে 
বহির্ভারতীয় সংগীতজ্ঞগণকে ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যেই 
ata খুশ্ষৌ ভারতীয় রাগশুলিকে “মুকাম্‌' পদ্ধতিতে বর্গীকরণ করেছিলেন। অর্থাৎ ‘স্নফ- 
নোটেশানের' মাধ্যমে পাশ্চাত্য সংগীত-পণ্ডিতদের কাছে ভারতীয় রাগ-সংগীত পোছে 
দেওয়ার মতন বলা যায়। অলাউদ্দিন-খল্জীর সময়েই সেই প্রথম ভারতীয় সংগীতে ওই 
sera’ পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল ॥ অন্যভাবে দেখলে বলা যায়, ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে 
তার সৃষ্ট নব্য সাংগীতিক সিদ্ধান্তগুলি বহির্ভারতে প্রচারের AS বাসনা খুজ্ৌর মনে হয়তো 
জেগে উঠেছিল । তাছাড়া, ভারতীয় সংগীতকে বহির্ভারতে বোধগম]) করানোর জনা বিকল্প 
কোনও পদ্ধতিও ওই সময়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না। সর্বোপরি রাজ-দাক্ষিণয ভার মুঠোয় 
থাকার সুবাদে, বহির্ভারতের কোনও সংগীতগুণী সুলতানের দরবারে উপস্থিত হলে, অমীর 
খুন্ৰৌর সঙ্গে সেই শুণীর পরিচয় ঘটা অনিবার্য ছিল। 

qn কিছু আর্বী রচনায় ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয় সুর সংযোজ্ৰন করে এক নতুন 
গীতরীতি সৃষ্টি করেছিলেন যা তৎকালে 'কৌল' নামে পরিচিত ছিল। এই নতুন “কৌল' কিন্তু 
আরবে প্রচলিত প্রাচীন কৌল গান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। নতুন 'কৌল'-গায়কদের 'কবাল' 
কেওআল্‌) বলা হত। এই গীতরীতিতে ব্যবহার্য তালগুলি “করালী' নামে খ্যাত । অশ্নীর খুশ্রৌর 
অনেক আগে থেকেই ভারতে কবরালী গান প্রচলিত ছিল। আরবের “য়েমনী' গায়ক-সম্প্রদায় 
যারা গজ্নী থেকে মুহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে ভারতে এসে বসব্যস করেন, তাদের গান ছিল 


qY 


ইসলামধাৰ্মের প্রবণ মুহ 'ঘাদেশ শুপকাৰ্তন-সন্পন্ৰ প্রাচান ea raaa সৃফি 
চিভি সম্প্ৰদায় কর্তৃক ভাবতে ভিত লা গানের সঙ্গে অনেক প্রভেদ ছিল। নবীন 
কৌল’ বা করালী' গীতশৈলীতে অনীর qn 'ফিক্রাবন্দী' নানক গীত-অলঙ্কার যোগ করে 
এক নতুন মাত্রা আরোপ করেন। সহজেই অনুমেয় যে, গেয়-পদের ভাবনয় ব্যাখ্যার জ্বলা 
ওই ‘ফিক্‌রাবন্দী' সৃষ্টি করেছিলেন যা ‘য়েমনী’-কব্বালী গানে ছিল না । পরবর্তীকালে কতালগণ 
বা কব্বালী-গায়কগণ এই ফিক্রাবন্দীকে আরও উন্নতমালে প্রয়োগ করে ‘খয়াল্‌’ বা খ্যাল- 
গানকে সমৃদ্ধ করেন | 

দরবারে ভারতীয় সংগীতের মর্যাদা দানের কোনও সংবাদ পাইনি। হিন্দু সংগীতজ্ঞরা ছিলেন 
অনাদৃত ৷ তাহলে প্রশ্ন জ্ঞাগে, অমীর খুক্রৌ প্রবর্তিত ‘খাল্‌’ গানের পৃষ্টপোবক কারা ছিলেন? 
কোথায় 'খ্যাল্‌’ গান গীত হত? উত্তরে বলা যায়, নবসৃষ্ট 'খ্যাল' গান সূফিদের দান । খয়াল্‌ 
বা খ্াল-এর অর্থ হচ্ছে বিশিষ্ট বিচারযোগে প্রস্তুত কিংবা অভিজ্ঞাত প্রভৃতি। বর্তমানে এই 
খ্যালের অর্থ অন্যপ্রকার করা হয় । প্রথম অবস্থায় খ্যাল্‌ গান ইসলাম-্ধর্ীয় প্রভাব-যুক্ত ছিল। 
Fea, মহশদে, নিজাম-উদ্দিন্‌ ইতাদি শব্দযোগে স্ততিমূলক গানের পদ রচিত হত। সুফিদের 
দ্বারা যে ভাষা দক্ষিণদেশে প্রচারিত হয়েছিল, তাকে সেখানকার পণ্ডিতেরা তুরস্ক" ভাষা বলে 
নামকরণ করেন যা পরবর্তীকালে "দখ্নী হিন্দী’ নামে খ্যাত হয়। 


অমীর yen ইরানী-সুর ও তারতীয়-রাগের সংমিশ্রোণে নতুন কিছু 'রাগ' সৃষ্টি করেন। 
UTS, শেখ্‌ বহাউদ্দিল ভ্রকেবিয়াও নাকি এমনি করে রাগ' সৃষ্টি করেছিলেন অমীর খুক্রৌ 
সৃষ্ট সাজগিরি, জিলা, সরফর্দা, জিলফ, Bafa. ইমন ইত্যাদি আনেক রাগ আজও ভারতীয় 
সংগীত মহলে সমাদৃত হয়ে আসছে। (The name of Yaman comes from an Arabic 
word ‘Ameen’ which is also a biblical word ‘Amen’ which means “Shubh- 
Kamana” (শুভ কামনা)। নবীন ব্লাগসৃষ্টিতে প্রাচীন মতকে অগ্রাহ্য করে আট, নয়, বা দশ 
নম্বর যুক্ত রাগসৃষ্টি করে ভারতীয় সংগীতের নব অধ্যায় সূচনার পথিকৃৎ ছিলেন অমীর yrs | 
দেশ, কাল ও জনরুচির কারণে যখন সংস্কৃতির পরিবর্তন আসে. তখন সব ক্ষেত্রেই দেখা 
যায় পরিবর্তন, পরিবন্থন, নতুন বস্তুর সংযোজন ইত্যাদি ওই নবসৃষ্টির উপাদান হয়ে পড়ে। 
এরূপ পরিস্থিতিকে “সাংস্কৃতিক বিপ্লব’ বলা যেতে পারে। বস্তুত অমীর খুজৌ রূপ্যয়িত-_ 
খ্যাল্‌ বা খয়াল্‌, তরাণা ইত্যাদির নবীন রূপ ভারতীয় সংগীতের বৈস্লবিক পরিবর্তনে সুস্লিম 
কৃষ্টির ভাবধারা অনুপ্রাণিত করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের পূর্বসূরিরা বিচার বিশ্লেষণ 
না করে অমীর খুজৌ প্রবর্তিত মতকে তারা অশাস্ত্ৰীয় বলে প্রচার করেছিলেন। এই সময়ে 
ভারতীয় প্ৰাচীন সংগীত-পদ্ধতিকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য মত-বিরোধ সৃষ্টি হয়ে Deal’ এবং 
দক্ষিণী’ সংগীত পদ্ধতির জন্মলাভ হয়। অথচ ভারতীয় সংগীতের বিপ্রবের নায়ক অর্মীর 
খুল্ৰৌ নিজেকে সবসময়ই “ভারতীয়” বলে গর্ববোধ করতেন। বহিরাগত কোনও সংগীতজ্ঞ, 
হ্ানী-গুণীর সঙ্গে কথাবার্তার সময় বলতেন- “আমি ভারতীয়, ভারতীয় সংস্কৃতিকে আমি 
সবার উপরে স্থান দিয়ে থাকি।” ঘদি ভারতীয় সংগীতকে আপন না ভেবে শুধু প্রস্নামিক 
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কৃষ্তির অনুসরণে রাগ-তালের নাম বা মুকাম পদ্ধতির প্রচলন করতেন, তাহলে তার এই উক্তি 
আমাদের কাছে মূলাহীন বলে মনে হত। আর্বী-ফার্সী গানের ছন্দ-বিন্যাসে ভারতীয় তালসৃষ্টি 
eta খুক্রৌর সৃষ্টিধমী প্রতিভার এক নিদর্শল। "মুহম্মদ করম ছমাম্‌' সাহেব জানিয়েছেন, 
অধ্রীর yah খাম্সা. সওয়ারী, ফরোদভূ, পহল্য়ান, জত্‌, জলানী সওয়ারী, পোস্ত, করালী, 
দোবহার, ঝুম্রা, জল্‌দ্‌ তিতাল৷। উসৃলে-ফাকৃতা ইত্যাদি তাল প্ৰচলন করেছেন। 

আরবী ‘way শব্দের অর্থ, বিশেষ চর্মবাদা। অনেকে এই যন্ত্রকে wis খুক্বৌোর 
নবীন অবদান বলে বর্ণনা করেছেল। আমাদের মতে, ভারতীয় “তব্লা' এবং আরবীয় “তবল্‌’ 
শব্দের উচ্চারণ এক হলেও উভয় যন্ত্র সম্পূর্ণ পৃথক । উদাহরণার্থ সমোচ্চারণ-সুক্ত শব্দের 
পৃথক অর্থ এখানে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। যেমন-_“কাফী।' হিন্দীশব্দ = প্রচুর, 
অনেক, বেশি Serf: আবার “কাফি” ফারসী শব্দ = চিত্তাকর্ষক, এবং এই অর্থেই অধীর 
yen পরবর্তীকাঙ্গীন কোনও off এই রাগটি সৃষ্টি করে নামকরণ করেছিলেন ‘কাফী’। 

‘তবলা’ যন্ত্রটি aia খুলৌৱ সৃষ্ট নয় বলেই আমরা মনে করি। কারণ, অমীর খু্রৌর 
মৃত্যুর দশবছর পর “সংগীত উপনিষদসার' প্ৰস্থে একে ‘cae’ জাতির বাদ্য বলে বর্ণিত 
হয়েছে। সংস্কৃত প্ৰস্থে বহির্তারতের কোনও প্রসঙ্গ বর্ণনার রীতি সে যুগে ছিল না। সে কারণে 
CARBS যে ভারতীয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ লেই। এই শ্লেচ্ছ জাতিরা 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বসবাসকারী বলে মহাভারতে বর্ণিত রয়েছে। আমাদের 
ধারণা, বিখ্যাত ল্লেচ্ছ-বাদবাদের সহায়তায় aha een এই যন্ত্ৰটিকে রাজকীয় মর্যাদায় 
ভূষিত করেছিলেন। তব্লা-যন্ত্র তখন 'কৌল' (word of honour), SAART (many 
promises). কব্বালী, খ্যাল ইত্যাদি গানে ব্যবহার করা SAG হয়। এই সময় থেকে কক্বালী 
ও গজ্ল্‌ গালে "ঢোলক', যন্ত্র ব্যবহার করা MAY হয়। ঢোলক ভারতীয় লৌকিক বাদাযস্ত 
হিসাবে প্রার্চীনকালেও ছিল, বর্তমানেও রয়েছে। অনুমান করা যায়, অমীর খুক্রো প্রাম্য-গানের 
ছন্দ-বিন্যাসে সূৃষ্ট-তালগুলির বোল্বাণী সৃষ্টি করে যন্ত্রটির নতুনত্ব আনয়ন করেন। এ সম্বন্ধে 
মহম্মদ করম ইমাম, ভার ‘মুঅদন-উল-মুসিকী” (রচনাকাল আনুমানিক ১৮৫৪ হিন.) প্ৰস্থে 
সংযোজন ।” তখন থেকে প্রাচীন বৃহদাকার ঢোলক্‌ vba আকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট 
আকৃতিতে পরিবর্তিত হয়, যাতে কাধে বা কোমরে বেধে সঙ্গত করতে সহায়ক হয়। গজ্‌ল্‌ 
গানে ভারতীয় রাগ-সংগীতের ব্যবহার অমীর waa অন্যতম অবদান। তার পূর্বে ফাসী- 
ভাষায় ও সুরে গজ্ল্-গান রাজ্ঞদরবারে বা প্রকাশ্য স্থানে গীত হত। 

খ্যাল গান যে অমীর খুলৌই সৃষ্টি করেন, এমন প্রমাণ কোথায়? এরাপ প্রশ্ন ভারতের 
বিখ্যাত পণ্ডিতদের মুখেও শোনা যায়। উত্তরে বলা যায়--অমীর zen এতশুলি রাগ কি 
শুধু গজ্ল্‌ ও SRN গালে প্রয়োগের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন? ফরোদড্‌, সওয়ারী, Wap 
ইত্যাদি ভারী তালে কি গজ্‌ল্‌ বা কব্বালী গাওয়া সম্ভব অথবা শ্রোতাদের কাছে সে-সব 
গান কি সমাদৃত হবে? ফিক্রা-বন্দীর খবর জালা থাকলে এ-জাতীয় সন্দেহ দূর হয়ে যায়। 
তবে, অধীর eA সময়ে এসব রাগ দিয়ে কেমন করে খ্যাল গীত হত তা আমাদের অজ্ঞাত | 
সেই am যে লঘু-প্রকৃতির ছিল সেটুকু অনুমান করা যায়। রাগ-লক্ষণণুলি তখন শাস্ত্রীয় 
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মতালুসারে অনুসরণ করে না যে-কোন স্বর (শোকে ফিকলাৰন্দ্য অর্থে পা সমাপ্তি পরো হত। 

সুফি-সন্তুদের অনুগামী করাল’ শিঘোরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতেল। 
স্থান-ভেদে তাদের গীত-শৈলীতে পার্থকা থাকার জন্য বারে! প্রকারের কববালী Tete 
প্রচলিত হয়ে পরবর্তীকালে সেগুলি খ্যাল গানের কয়েকটি ‘ঘরাণা’ সৃষ্টির কারণ ‘হয়ে’ দীড়ায়। 
কন্বালদের ‘খ্যাল’ গীত-শৈঙ্গী বর্তমানে লুপ্ত হলেও কৱাল বংশের গায়কেরা এখনও রয়েছেন 
যাঁরা প্রতি বছর পীর নিজামউদ্দিন ুলিয়ার বাৎসরিক “উর্স্‌* উৎসবের দিনশুলি ভক্তিমূলক 
কববালী গানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত করে থাকেন। তারা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন, 
ata খুক্রোই তাদের গীত-শৈলীর জনক) 

সেতারের বাপারে পণ্ডিত মহলে মতভেদ বিদামান। যেমন-__ 

১। আরবের অন্যতম ‘জীথার’ বাদা-যস্থ্ের উচ্চারণ বিকৃতিতে ভারতে “সিতার' 
শব্দটি প্ৰচলিত হয়েছে। 

২। ফাসী ‘om (তিল) তারের বাদাষন্ত্রকে ‘সেতার’ বলা হয়। পরবর্তীকালে T 
অক্ষরটি লুগু হয়ে যায়, যেমল-_'সে(হ)তার।' 

৩। প্রাচীন ভারতের ত্ৰিতন্ত্ৰী বীণার নব-রাপায়ণে সেতারের সৃষ্টি হয়েছে। 

আমরা শেষোক্ত মতি সঠিক বলে মনে করি। ভারতীয় ত্ৰিতন্ত্ৰী-বীণাতে অমীর খুক্রৌ 
‘নায়কী '-তারের পরিবর্তন ও সেই অনুসারে পর্দার সন্নিবেশ করেন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা 
ভাল। মুসলিম দৃষ্টিতে সংগীত গণিত -শান্ত্রেরহ একটি শাখা । দর্শন এবং গণিতের পণ্ডিতদের 
পক্ষে সংগীত জ্ঞান অপরিহার্য । ত্ৰিতন্ত্ৰী-ব্বীণার 'নায়কী'-তার “eH থেকে পরিবর্তন করে 
মধ্যম"-স্বরে স্থাপন মুসলিম ভ্ঞালীদের অবদান এবং এই সিদ্ধান্তের প্রথম পথিকৃৎ ছিলেন 
qn এই 'নায়কী'-তারের পরিবর্তনের সঙ্গে নতুনভাবে পর্দা স্থাপন করে ত্রিতস্তী-বীণাকে 
‘সিতারা’ নামকরণে চিহ্নিত করা হয় বলে আমরা মনে করি। অমীর খুজ্ৰৌ যে সেতারের 
নব MAPA এ সংবাদ নিজেই রসিকতা করে বলেছেল-_ 

“নারী কিউ ন নাহারী? 
সিতার কিউ না বাজা£- পর্দা নেহী থা।” 

[ আভিধানিক ব্যাথা = সিতারা ফার্সী, পুং) = তারা, নক্ষত্র, টাদী, সোনেকী টিক্‌লী, ভাগ্য, 
চম্কী। সিতারৌ__05০৫ for plural, জৈসে চাদ সিতারৌ। ভার্গব-কৃত “আদর্শ হিন্দী 
শব্দকোষ"। পৃষ্ঠা-৭৪৭ ]। আমাদের মনে হয় উক্ত “সিতারা" থেকে “সিতার' শব্দটি আসেনি। 
প্রাচীন ‘চিতারা' নামক যন্ত্র থেকে ‘from’ শব্দটি আসাই স্বাভাবিক । ফার্সী ‘সিতারা’ শব্দটি 
পরবর্তীকালে উচ্চারণে বিবর্তিত হয়ে “সেতার” নামে পরিচিত হয়েছে। যেষল” _ইকারান্ত 
“তেরেকেটে, CATH ধেরে' ইতাদি বোল্‌ ‘এ’ কারান্ত উচ্চারণে বিবর্তিত হয়েছে। ভারতীয় 
ভিতত্রী-বীণার নব-কলেবরে “সিতারা' নামকরণে উক্ত আভিধানিক যে-কোনও অর্থ বর্তমানে 
যে সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে তাতে অমীর খুক্রৌর দূরদর্খীতার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে 
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ভারতীয় রাগ-সংগীতের প্রতিনিধিত করার যোগ্যতা সেতার Waa রয়েছে--এ স্বীকৃতি ও 
সমাদর সারা পণ্ডিত-মহলের। 

ড. কৈলাস চন্দ্র বৃহস্পতির মতে-_"মুহশ্মদ-কিন্-কাশিম্‌ (সোট্বী TE), ই.) সে লেকর্‌ 
মুহম্মদ শাহ্‌ রঙ্গীলে (অঠারহ্বী শতী, ই.) SE কে যুগমে ন তো কিসি সিতারবাদক কী 
চৰ্চ্চা হ্যায়, শর ন ভারতীয়-সংগীত মে ‘সিতার’ A চর্চা কা বিষয় বলা হ্যায়। Wz হোলে 
পর লোগো কা প্রবল আগ্রহ হ্যায় কি ata খুস্রো কো সিতার কা আবিষ্কারক মান লিয়া 
ষায়ে। ‘Brom কী প্রাচীনতম ‘sce’ ফীয়োজখানী কহ্‌লাতে হ্যায়। ফীরোজ খা হী ইন্‌কে 
স্থাপয়িত৷ হ্যায় জিন্‌ কী মুদ্রা অদারঙ্গ হ্যায় । কীরোজ খাঁকে পিতা খুসরো খা সিতার কে 
আবিষ্কারক থে, জো নেমত্‌ খা “সদারঙ্গ কে অনুজ থে। ইস্‌ এতিহাসিক সত্য সে অপরিচিত 
ব্যক্তি যদি কল্পনায়ো সে ডুবতে উত্রাতে রহে Sa ইসী মে আনন্দ লে, তো ক্যা কিয়া 
জায়ে।” .....ড. বৃহস্পতিজ্রী স্বারও জানিয়েছেন--“তৰ্লে Ga সিতারকা আবিষ্কারক রঙ্গীলে 
কে যুগমে খসরু খাঁ নে কিয়া থা। উস্‌ যুগমে পহলে ইন্‌ বাদ] Sq ইন্‌কে বাদক কী কোন 
চৰ্চ্চা কহী নহি হ্যায়। cay, ইন বাদাকে আবিষ্কারক কো alla খসরুকে ACA YH দেনে 
কা শ্রেয় ভি মুহম্মদ করম ইমাম কো ভি হ্যায় ।” আমীর yaa জীবনের অন্তিম লক্ষে 
অহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের দরবারের সংগীত সংক্ৰান্ত যে তথ্য পাওয়া যায়, তা হল-_সুলতানের 
দরবারে বারোশত গায়ক ছিল. ধারা সংগীত শিক্ষা দিতেন। তদ্মধো ক্রীতদাস-গায়ক ছিলেন 
এক হাজার। আর্বী. ফাসী ও হিন্দী ভাষী এক-সহস্র কবি তার দরবারে আশ্রিত ছিলেন। 
দরবারী সংগীতজ্ঞরা যদি দরবারের বাইরে কোথাও সংগীত পরিবেশন করতেন, তাহলে তাদের 
শাস্তি ছিল প্ৰাণদণ্ড গায়ক ও বাদক ছাড়া অন্য কারোর সুলতানের সম্মুখ দিকে হেটে যাওয়া 
শাক্তি-যোগা কার্য হিসাবে গণ্য হত। ঈদের উৎসবের সময় পরাজিত বন্দি হিন্দু-রাআাদের 
দরবারে নিয়ে আসা হত  কুমারীদের দরবারে নৃত্যগীত পরিবেশনের পর তাদের প্রধান অস্রীর 
বা অন্যান্য উচ্চপদস্থদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হত। দ্বিতীয় দিনে বন্দি অন্যান্য হিন্দু- 
কন্যাদের দ্বারা নৃতাগীত পরিবেশনের পর ওই রমণীদের সুলতানের ভাই, wa অথবা 
পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। তৃতীয় দিবসে বন্দি গায়িকারা নৃত্য গীত পরিবেশনের 
পর তাদের প্রধান পরিচারিকা দাসীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। মুহম্মদ-বিন-তুঘলক্‌ 
চীনের সম্রাটের কাছে বিখ্যাত এতিহাসিক পর্যটক Bay বলুতা'র মারফত সংগীত-নৃত্যকুস্দলা 
একশত হিন্দু-নারীকে বদন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ উপহার পাঠিয়েছিলেন। ইব্‌ন্‌ বতুতা মুহম্মদ- 
বিন্‌-তুঘলকের দরবারে ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস পৰ্যন্ত ছিলেন! এ সংবাদ দিয়েছেন 
এঁতিহাসিক বরণী। 

খ্রীতিহাসিক বরণী প্ৰদত্ত উক্ত সংবাদে সহজেই অনুমান করা যায়, কত প্রতিকূল 
পরিস্থিতির মধ্যে অমীর খুন্ৰীকে ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে 
হয়েছিল। রাজদরবারের দৈনন্দিন কাজকর্মের পর দিনান্ডে যে সময়টুকু পাওয়া যেত, সে 
সময়টুকুর মধ্যে বিভিন্ন সরকারি বিষয়ের গোপন-সভা তথা আগত-দূত এবং আ্ঞানী-গুণী 
নিমস্ত্রৰিতদের জনা সৌজন্যমূলক ভোজ্রসভা, দরবারে নির্দিষ্ট দিনে সংগীত-আসরের ব্যবস্থা 
করা ইত্যাদি করতে হত। তারপর যে-সময়টুকু হাতে অবশিষ্ট থাকত, সে সময়টুকু ভারতীয় 
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সংগীতের উত্কর্ধতার জনা WR ন্যয়িত করতেন। বিভিন্ন প্রবঙ্গগীতের পরিবর্তনে তির্বট, 
গুল্নকৃশ্‌, কৌল্‌, খ্যাল্‌ ইত্যাদির নামোল্লেখে অনুমান করা যায় তখনকার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের 
গান শুনে দরবারের বিখ্যাত কলাকারদের সহায়তায় উক্ত প্রকারগুলিতে qa কীভাবে 
নবীনত্ব আনয়ন করেছিলেন। “অবুল্‌ Fee জানিয়েছেল__“অলাউদ্দিল wpa সময়ে 
দরবারের সংগীত সমিতির কেলাকার-মণ্ডলী) সাহাযো অমীর খুক্রৌ “তরাণা’ সৃষ্টি করেছিলেন। 
“এজব্জ-এ-খুস্রুভি' গ্ৰন্থ জানিয়েছে _নৃসরত খাতুন খুব উচুদরের সংগীতজ্ঞা এবং ভারতীয় 
মুসলমান ও ইরাণী সরি ৬৬৮ জালিয়েছেন_ সে-সময়ে 
খোরাসানের অনেক সংগীতজ্র দরবারে ছিলেন। 
ব্রজভাষা তথা খড়ীবোলী-হিন্দী ভাষাকে অমীর খুক্রোই সর্বপ্রথম পরিমার্জিত করে 

সাহিত্যের ভাষাতে পরিণত করে গীত-রচনার-উপযোগ্ী করেন, যে ধারাতে আজো শ্রুপদ- 
ধমার, wre প্রভৃতি গীত রচিত হচ্ছে। বাল্যকাল থেকে পিতৃভাষাতেও (ফার্সী) আকর্ষণ 
থাকাতে অনেক BATH তিনি গালে বাবহার করেছেন। AT ভাবধারা প্রচারের জন্য 
সাধারণের সুবিধাৰ্থে অনেক গ্রামাণীত রচনা করেছেন, যে-সব গানে পুরাণ-শাস্ত্রাদির সারমর্ম 
বিশেষভাবে প্রকট হিল । ব্রজ্জ-ভাষাতে তিনি সুফি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে “পনঘট Aena সুন্দর 
বর্ণনা করেছেল। যেমন-- 

“বহুত কঠিন হ্যায় ভগর পনঘটকী। 

কৈসে tha ভরলাউ অধয়া সে মটকী ৷ 

পাণিয়া ভরণ কো ম্যয় জো seh 

দৌড় ait সোরী মট্‌কী পট্কী ৷ 

খুস্রু নিজাম কে বলি বলি জৈয়ে! 

লাজ রাখ মোরে ঘুঁঘট পটকী ৷” 
এই “পনঘট', Tem’, "মটকী৷” শব্দের অর্থ সুফি ভাবধারাতে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। 

সুকিদের সাধন-পদ্ধতি প্রেম মাগীয়। তাতে তিলক, ছাপ ইত্যাদি অনাবশ্যক। গুরু 

নিজাম-উদ্দিল চিন্তির ভারতীয় শিষাদের জনা অমীর wan লিখেছেন__ 


“ছাপ তিলক সব ছীনীরে মোসে tan মিলাকে 
লৈনা মিলাকে সৈনা লড়াকৈ 0 
প্রেম ভটাকো মধ্য়া পিতা কে 
মতরালী করলীনীরে-_-মোসে নৈনা মিলাকে ॥ 


খুস্রু নিজ্ঞামকে বলি বলি জৈয়ে 
মোসে সুহাগন কীলীরে-_ মোসে নৈন! মিলাকে ৷” 


এখানে 'রঙগরেজয়া'-র অর্থ শেখ নিজ্ঞাম-উদ্দিন fofe “রঙ্গ' শব্দের অৰ্থ অদিরার নেশার 
মতো প্রেম-ভাবলা | 
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প্রেম-মাগীয় সাধক Gorm থাকেল লোকনিম্দা ইত্যাদির ভাবনা তারা করেন না। 
সেই ভাবেতে whe yen লিখোছেন-_ 
“wa নারী অলারী চায়ে সো কহে। 
মীয় নিজাম সে লৈনা লগায় আইৱে এ 
তোরী সাঁৱলী সুরত মোহনী মুরত। 
Trea বীচ সমায় আইরে ৷ 
তেরী সাস ননদীয়া লগী তো কঁহা ta 
তো উন্কী পৈ জুব্না গওয়াও আইরে u 
খুস্র নিজ্রামকে বলি বলি cerca din 
তো অন্মোল্‌ চেরী বিকায় আই can” 
অমীর qa ইচ্ছা মহ্বুব (শেখ নিজাম-উদ্দিল) তাকে প্রেমরঙ্গে ভরপুর করে 
তুলুন, বিনিময়ে তিনি যৌবন, সরম, লাজ সব কিছু দিতে প্ৰস্তুত আছেন (শ্রীমত্তাগবতের 
গোপী শ্ৰেমের-ভাব)। তাই লিখেছেল__ 
“তু সাহেব wage ইলাহী, অপনেহী রঙ্গমে রংগ লে 
হমরী চুন্দরিয়া পিয়াকী। পগড়ীয়া দোনো বাসন্তী রগ লে? 
রংগ কী রংগাই জো কুছু wen conan গিথী রখলে। 
নিজাম-উদিল্ন Germ তু পীর মেরা লাজ সরম সব ATA ৷৷” 
অন্য স্থানে তিনি আবার লিখেছেন" 
“নিজাম cen সুরতকে বলিহারী। 
সব সখিয়ন মে fra মোরী মৈলী দেখ হসে নরলারী ৷৷ 
অব্কী বহার টুন্দর মোরী রংগ দে রখ্লে লাজ হমারি। 
কুতুব ফরিদ মিল্‌ আয়ে বরার্তী খুস্রো রাজ-দুলারী 0” 
এখানে ‘কুতুব’ শব্দের অর্থ yen কুতুবুদ্দিন বক্কিয়ার কাকী এবং ফরিদ" অর্থ বাবা ফরিদ- 
উদ্দিন গঞ্জেস্‌্কর্‌ যাঁদের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। 
এই জাতীয় গীত বংশ পরম্পরা ক্ৰমে করাল গায়করা আজও পীর নিজাম-উদ্দিন 
ওঁলিয়ার সমাধিভূমিতে ভক্তিভরে গেয়ে থাকেন। 
ধৰ্মীয় ব্যাপারে মানুষের দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়ে। অমীর zw মনেপ্রাণে ভারতীয় 
ভাবধারা পোষণ না করলে অভারতীর সংস্কৃতি তার লেখনীতে পরিস্ফুট হত। গুরু 
নিজাম্‌-উদ্দিন চিন্তির ভাবধারাকে তিনি ভারতীয় "ভক্তিবাদ’ ace রঞ্জিত করেছেন বহির্ভারতের 
আদর্শবাদ প্রহণ না করে। 
নিজাম-উদ্দিন চিন্তির মৃত্যু সংবাদ শুনে, বাংলা থেকে পাগলের মতল দিল্লিতে ছুটে এসে অধীর 
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wea চিতি সাহেবের সমাধির পাশে বলে চীৎকার করে বেশ্বসের মাতো বলতে থাকেন-_ 
“Cot সোই CAAA মুখা ভারে কেশ। 
চল্‌ খুস্রৌ ঘর আপ্নে রৈন্‌ ভই be দেশ ৷৷” 
তারপর নিজের সঞ্চিত ধনরাশি অকাতরে সবাইকে দান করে কালো পোশাক পরিধান করে 
সমাধির কাছে বসে কাদতে কাদতে বলতে থাকেন-_ “আফতাব (সূর্য্য) জমিন মে ছুপে গ্যয়া, 
ওঁর Gad} কিরণে সির ধুন্তি কিরে।” 
এই ঘটনার মাত্র ছয় মাস পরে ১৮ই শব্বাল ৭২৫ fem (১৩২৫ A) অসীর 
খুত্রৌর মৃত্যু হয়। সমাধিস্থ গুরুর পায়ের কাছে তাকে কবরস্থ করা হয়। 


সৈফ-উদ্দিনের তিন পুত্র ছিলেন। প্রথম পুত্রের নাম হজ্-উদ্দিন-আলী শাহ্‌, দ্বিতীয় 
পুত্র অবুল্‌ হুসেন (অমীর yen), এবং-তৃতীয় পুত্র হিসাম্‌-উদ্দিন কুতৃলগ্‌। প্রথম পুত্র আরবী 
ও ফাসী ভাষাতে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সুলতান ফিরোজ শাহের দরবারে ছিলেন। তৃতীয় 
পুত্র সামরিক বিভাগে উচ্চতর পদে নিযুক্ত ছিলেন। 

খুক্ষৌর তিন পুত্র এবং এক কন্যা ছিল। পুত্রদের নাম যথাক্রনে- গিয়াস্-উদ্দিন অহম্মদ, 
এন্‌-উদ্দিন অহশ্মদ ও জয়ীর-উদ্দিন মুবারক । কন্যার নাম অভ্ভ্রাত। 

“লায়লা মজনু” শ্রছে একমাত্র শ্রেহশীলা কন্যার কোনও আচরণে তৎকালীন মুসলমান 
সমাজের অনুশালসনে মনে খুব আঘাত পেয়ে অমীর we লিখেছেল- ইয়া তো তুম পৈদা 
ন হোতি, ইয়া পৈদা হোতি তি তো পুত্র রূপমে, তব অচ্ছা হোতা।” 

যিনি নিজের পারিবারিক উক্ত অতিশুপ্ত বিষয়টি অকপটে লেখনীতে প্রকাশ করেছেন, 
তার পক্ষে নায়ক গোপালকে সংগীত প্রতিযোগিতায় পরার করার মতন এত বড় প্রতিহাসিক 
ঘটনা বাদ দেবার কোনও কারণ ছিল কি? 
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রবীন্দ্রনাথ এবং ব্রাগরাগিণী 
we বিল রায় 


পূৰ্বাভাষ 

ংলাদেশের সংগীতে ঠাকুর-পরিবারের দান অপরিশোধ্য। ঠাকুর-পরিবারের জন্যই 

বাংলার বাইরের গুণীদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটেছে এবং 'রাগ’ সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞান সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

ইংরেজ বণিকরা যখন কলকাতায়, তখন রামপ্রসাদ সেন (১৭২৩-৭৫ খ্রি), 
নিধুবাবু বা রামনিধি og (১৭৪১-১৮৩৯ fs), কালী মির্জা বা কালিদাস চট্টোপাধ্যায় 
(১৭৪৯-১৮২৪ খ্রিঃ), কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৭২-১৮২১ খ্রিঃ) প্রভৃতিরা সংগীতচর্চায় As 
অন্যদিকে, বাংলার বাইরের দু-চারজন ওস্তাদও তখন বাংলার বিভিন্ন দরবারে গান গাইছেন। 
কিন্ত এ সময়ে “কৃশারী" পরিবারের (অর্থাৎ পাণুরেঘাটা ও জ্ঞাড়ার্সাকোর ঠাকুর’ পরিবারের) 
কাউকে সাংগীতিক জগতে উপস্থিত থাকতে দেখা যাচ্ছে লা। অথচ, আমর! এঁদের সংস্কৃতজ্ঞ, 
কৃষ্টিসম্পশ্ন বলে অনেককাল আগে থেকে চিনছি। “বেণী-সংহার' নাটকের লেখক এঁদের 
পূর্বপুরুষ ছিলেন: সংগীত-ব্যাপারে তার কৃতিত্ব কিছু ছিল কিনা তা জানি না। ঠাকুর’ পরিবারের 
RER নীলমণি ও দর্পনারায়ণ যবে yada হলেন, তখনও গান-বাজনার কোনও চিহ্ন কি 
ঠাকুরবাড়িতে দেখা গেছে? অথচ, নীলমণি ঠাকুরের নাতি দ্বারকানাথ গান-বাজনার চৰ্চা করতেন 
এবং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের প্রপৌত্র হরকুমার সেতার বাজাতেন { ঠাকুর' উপাধি শুরু হয় 
AGA কুশারীর সময়ে ; আনের সময়ে মাঝি-মাল্লাদের 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন থেকে ]। এদের 
পরে সেই সংগীতচর্চা নিরবচ্ছিন্নভাবে দুই পরিবারেই চলে এবং এই দুই পরিবার দু-ভাবে 
বাংলার কৃষ্টিতে বিবর্তন নিয়ে আসেন। 

হরকুমার ঠাকুরের পরিবারে 'সেনী’ (অর্থাৎ তানসেন বংশীয়)-ঘরের প্রভাব ছিল, সঙ্গে 
ছিল কিছুটা বিষুণ্পুর ও কাশীর প্রভাব, যা এনেছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এই পরিবারের 
দংগীতশিক্ষক রূপে । ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সাহচর্যেই এই পরিবার অভিজাত-সংগীতে, 
নাটকে, একতানে, স্বরলিপি-প্রণয়নে এবং সংগীতের ইতিহাসাদি অধ্যয়নে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। 
এই পরিবারই গান-বাজনা নিয়ে আলোচনা-বজ্তৃতা OP করেন, ছোটদের জনা স্বরলিপি-সমেত 
গানের বই, গানের স্কুল, গালের পত্রিকা সম্পাদন প্রভৃতি করেন। এই পরিবারের কাছ থেকেই 
আমরা প্রথম শ্বরলিপি-প্রন্থ, বাদ্যশিক্ষা-প্র্থ, বাদ্যযস্ত্রের ইতিহাস, পৃথিবীর সংগীতের ইতিহাস 
প্রভৃতি উপহার পাই। নাট্যশালা, নাটক, একতালের ক্ষেত্রেও এ পরিবার পথিকৃৎ। কিন্তু গানের 
দিক দিয়ে কোনও “অভিনব সংযোজন’ এ পরিবারে ছিল না। 

গানের দিক দিয়ে অভিনবতা লক্ষ করা গিয়েছিল ভ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবারে । এই 
পরিবারে ‘ert ঘরানার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। কিন্ত বিষ্ণু তত্রন্বর্তীর মাধ্যমে 
CA শিষ্য বংশের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘জাগে জোগী ভোগী 
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Catt গানটি কার কাছ cane পেনয়েছিলেন জানি না, কিন্তু গানষানি মথন তানসেনের, তন 
মনে হয়, এ গানের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বা ছিল কৃষ্ণ-বিধুও ভ্াতৃদ্বয়েয় এবং PRANAN 
দরবারের 'ভাতথন্ডেন্্রী এ গান কোথায় পেলেন, সেইটা ভাবছি। ননৱঙ্গ ঘরানায় ? না কি, 
পুনেরই কোনও গোয়ালিয়র ঘরানার ধুপদী৷ মারাঠির কাছে? পরবর্তীকালে অবশ্য যদুভট্ট, 
যৌলাবখ্স্‌, গঙ্গালারায়ণ চট্টোপাধ্যায় যেদুভট্রের শুরু এবং বাংলাদেশে খাগডার-বান পদের 
প্রচারক) প্রভৃতির প্রভাব এ পরিব্যারে পড়েছিল। কিন্তু এ পরিবার ক্ল্যাসিকাল-গানকে প্রহণ 
করেছিলেন গানের “ভিত' হিসাবে। বিদেশি সংগীত, ‘দেশি’ নানা জাতের গান সবই এ 
পরিবারকে আকর্ষণ করেছিল। সেশুলিকে ধরে রাখবার চেষ্টা এই পরিবারে সবার আগে পাওয়া 
যায়। তাই, এ পরিবারের কাছ থেকে আমরা নতুন ধরনের স্বরলিপি পেয়েছি তাকে নিখুঁত 
করবার নিরন্তর প্রয়াস লক্ষ করেছি। হার্মোনাইজেশানের প্রথম প্রচেষ্টা দেখেছি; পাশ্চাত্য 
সুরকে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করতে দেখেছি। নাটা, নাট্যগীতি, অপেরা, গীতিলাট্য, 
লঘু-নাটক সৃষ্টি করতে দেখেছি। নাটক অভিনয় করে অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে 
দেখেছি। বাংলা গানের বিবর্তন, গানের সুর নিয়ে আলোচনা, প্রাচীন সংগীত-গ্রন্থের তর্জমা 
প্রভৃতি এই পরিবারেই প্রথম আরম্ত হয়। 

সংগীত ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবার বাংলার অগ্রগমলে 
পুরোভাগে ছিলেন। কি ধর্ম, কি শিক্ষা, কি বিজ্ঞান, কি কৃষি, কি ব্যবসায়, কি সমাজলীতি- 
রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি _সমন্ড বিষয়েই এই পরিবার বাংলাকে পথ দেখিয়েছেন। 

বৈদিক-ধর্ম বা আর্য-ধর্ম ছিল অপৌত্তলিক। তার আচারে জাতিভেদ ছিল না, কিন্তু 
যজ্ঞ ছিল, অর্চনা ছিল এবং ছিল সমাধান। ঠাকুরবাড়ি সেই ধার্মিক আর্য-ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে 
চেষ্টা করেছিলেন। নারী-শিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতায় এ-পরিবারের দান অপরিসীম। যে-ভাবা 
আজ আমরা ব্যবহার করি, তার আরম্ভ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে । 'তত্ববোধিনী' পত্ৰিকাই 
সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক, এতিহাসিক, পুরাতিত্ত প্রবন্ধ প্রকাশ sca সামাজিক বিবর্তন-পরিবর্তনের 
নাটক-নভেল-ছোটগল্স প্রকাশিত হয়েছে এই পরিবার থেকে এবং বাংলা পক" নাটক 
ঠাকুর-পরিবারের দান। বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা সভার পত্তন করেন এই পরিবার। এই 
পরিবারেরই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম্র বলেছিলেন 


“স্বাধীনতায় যেন সবাই সত্যাশ্ররী হয়, সর্বস্তরের নরনারী সর্বক্ষেত্রে মুক্তির স্বাদ 
পায়।” এই রবীন্দ্রনাথই “তাতশিল্প” নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন, “কৃষি-ব্যাক্ষ' স্থাপন করেছিলেন। 
কোনও বিবাদে “সালিশী-বাবস্থা' করার পরিকল্পনা রবীন্দ্রলাথই সর্বপ্রথম করেছিলেন। নিজের 
ভাষার সাহায্য ছাড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না__এ মন্তব্য এবং নিশ্চিত বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথেরই । 
এ-কারণে বাংলা পরিভাষা প্রণয়ন সমিতি" এঁর পরিবারেই স্থাপিত হয়েছিল। এঁর পরিবারেই 
আমরা অতি সাধারণ ভূষি-পাট ইত্যাদির ব্যবসা করা দেখতে পাই। এরাই ‘সমবায় সমিতি, 
তৈরি করেন সর্বপ্রথম এবং 'ভ্রীবনবীমা'-র পত্তন করেন | 'আখমাডাই'-এর করাও এঁরা তৈরি 
করে বিক্রি করতেন। আজ আমরা অ-বঙ্গীয় লোকের নিয়ন্ত্ৰণে যা দেখছি, তার সবই 
ঠাকুর-পরিবার অনেক আগেই আমাদের পথ দেখিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর........। 
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ঠাকুর-পরিবারে ঘরানার প্রভাব এবং বাংলার রাগরাগিণী। 

অতঃপর ঠাকুর পরিবারের সংগীত-প্রসঙ্গ | 

রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে (১৮৬১ খ্ৰিঃ) ঠাকুর-পরিবারে দু-রকম সংস্কার FPE করে 
যাচ্ছিল। পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়িতে সেনী-ঘরানার, কাশী-ঘরানার সংস্কার, যার সঙ্গে বিন্ধুপুর 
ও @fem ঘরানার মিশেল কখনও দুখে-জলের মতন, কখনও-বা তেলে-জলের মতন 
আকার নিয়েছিল । অনাদিকে জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়িতে হৈদ্রাবাদ, ffs. গোয়ালিয়র, 
পাঞ্জাব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রান্তের কিছু কিছু সংস্কার প্রথম দিকে এলেও, পরে চলেছিল বেতিয়া 
ও বিকুল্পুরের সংস্তার। এই সংস্কার-বিভিন্নতার জন! দুই বাড়িতে সংগীতিক আদান-প্রদান 
সত্বেও রাগ-ক্লপের ক্ষেত্রে অমিল দেখা যাচ্ছিল। এই অমিলের ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলে আমাদের 
পঃ সোমলাথ-কৃত রাগ-বিবোধ" (১৬০৯ খ্রিঃ) গ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টোতে হবে, সেখানে লেখা 
আছে _ 

“দেশী রাগ যদ্যপি ততততদেশেষু ভিল্লভিল্নস্বরূপা ভিন্লভিন্রনামানো......।" ইত্যাদি | 
অৰ্থাৎ, দেশী-রাগ ভিন্ন fes দেশে ভিন্ন fou রূপ-যুক্ত হওয়া স্বাভাবিক | সুতরাং "অমুক ভুল, 
তমুক ভুল’ বলাটা নিতান্তই বোকামি ও হাসাকর ৷ তবে যে-রূপটি বহুর মত দ্বারা YB, সেই 
রূপটি নিয়ে রাগের বিচারে অগ্রসর হওয়া শাস্ত্রের পক্ষে সমীচীন, যাতে ভবিষ্যতে বরাগ' একটি 
মতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায় | এই ‘এক-মত' হবার প্রচেষ্টায় প্রাধানা দেওয়া হয়েছে 
সেনী-্বরানার “মত'-কে। কিন্তু বিপদ দাড়াচ্ছে, ওই-“মত’ কোনটা তাই নিয়ে। বাসদ খাঁ, 
মহম্মদ আলী, উজির খা, মহম্মদ আলী খা কোঠিওয়াল, রসূল বক্স. বেতিয়া-ঘরানা, অযোধ্যার 
নবাব ওয়াজেদ আলী প্রভৃতি সবাই নাকি সেনী মতের পোষক: স্বর্গীয় পঃ ভাতখণ্ডে একবার 
উজির এঁকে, অনাবার মহম্মদ আলী জয়পুরী-কে, তৃতীয়বার হচ্দু-হস্সু খাঁ-কে. চতুর্থবার 
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় বা গোপেম্বর বন্দোপাধায়কে ধরেছেন। এর প্রমাণ 


১. ‘War’ ইত্যাদি রাগের ক্ষেত্রে উজীর খাঁ, 

২. ‘emer, লাচারী-টোড়ী' প্রভৃতি রাগের ক্ষেত্রে মহম্মদ আলী জয়পুরী, 
৩. ‘দেবগান্ধার' রাগের ক্ষেত্রে হদ্দু-হুস্সু খা এবং PRIA বন্দ্যোপাধ্যায়, 
৪. 'লছ্মী-টোড়ী' রাগের ক্ষেত্রে Gala খা ও গোপেস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, 
৫. ‘ORCS রাগের ক্ষেত্রে মৌলা TH ও গোপেন্থর বন্দ্যোপাধ্যায় 


.... প্রভৃতি ‘মত’ প্রকাশ পেয়েছে পঃ ভাতখণ্ডের avg কিন্তু যে-কথা বলছিলাম__ 
দুই ঠাকুরবাড়ির রাগগুলি বিভিন্ন ঘরানা থেকে পাওয়ার জন্য রাগ-রূপে কোথাও 
কোথাও সমতা থাকেনি। কোথাও বা একই ‘রাগ’ নানা af গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্রনাঘ 
এই এতিহোই বর্ধিত হয়েছেল। সুতরাং তার গানেও রাগের রূপ নানা প্রকৃতির হয়ে 
পড়েছে। দোষটা ব্ৰবীন্দ্ৰনাথের নয়, যিনি হিন্দি গান গেয়েছেন তার। এছাড়া কতকগুলি 
গানের সুর ও রাগ-নাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নয়। তনু দোষটা পড়েছে GAR ঘাড়ে! সে 
যাক, আসল কথায় আসি। 
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রবীন্দ্রনাথ A-AA গালের জগতে সুরকার হিসেবে প্ৰবেশ করলেন, সে-সময়ে 
বঙ্গদেশে দুটি প্রভাব কাজ করছিল-__একটি কৰ্ণাটক, অপরটি হিন্দুস্থানী ওই কর্ণাটক-মত 
অনেকভাবে আমাদের প্রাচীন বাংলাগানকে প্রভাবিত করেছিল । Cee দেখা যায়, প্ৰাচীন 
বাংলাগানের 'তোড়ী’, ‘তোড়ী-ভৈরবী' নামে রাগ আছে। যার রূপ হিন্দুস্থানীর অতল নয়। 
রবীন্দ্রনাথের গালে ওই নামণ্ডলি বাবহাত হয়েছে, কিন্ত রাপগুলির দায় রবীন্দ্রনাথের নয়। 
‘হিন্দুস্থানী মত’ দিয়ে ওইওলির বিচার করা নির্বুদ্ধিতা। প্রাচীন বাংলার আর একটি রাগ আছে 
‘মূলতানী’। ওই সময়ে ‘ভীমপলাসী' বলে কোনও রাগের নাম বাংলায় পাওয়া যেত না। 
“মুলতানী'-র তখন 'তীমপলাসী'-র মত চলন -কোমল-গ তের), কোমল-ধ (দ) নিয়ে চলত-_ 
কোমল-রে (H), কোমল-গ (ea), কোমল-ধ দে) নিয়ে চলত I কোনখান থেকে এই রাপগুলি 
এসেছিল বলা অসম্ভব। কারণ, কোনও প্রাচীন পরিচয়ের ইঙ্গিত কোথাও নেই । মুলতালী, 
সুলতানী-ধনাশ্রী, মৃলতান্রীবপল, মূলতানী-কাফি ইত্যাদি প্রাচীন নাম থেকে কোনও অজানা 
পথ বেয়ে হয়তো "বাংলার মূলতানী’ বাংলায় পৌছেছিল, তাই মূলতানীকে এই রকমারি 
অবস্থা মেনে নিতে হয়েছিল বলে আমার ধারণা । "ভীমশপলাসী' এই সময়ে কোথায় বাস 
করত, তা আমাদের জানা নেই । সুতরাং ‘মূলতানী’ সুর দেখলে, ভূল বলা শক্ত। হিন্দুস্থানীর 
প্রভাবে যখন ‘Stan মুলতানী-কে দূরে সরিয়ে দিল, তখন অবশ্য রবীন্দ্রনাথ 
কোমল-গ (a) ও কোমল-নি (৭) বিশিষ্ট মূলতানী-কে “ভীমপলাশী' বলেই লিখলেন। কিন্তু 
হায়, প্রাচীনের Gehl পুরাতন গানগুলির গায়ে সেঁটে রয়ে গেল। প্রাচীন আর যে-যে রাগ" 
পাওয়া যায়, তার মধ্যে আছে ভৈরব, রামকেলী, যোগিয়া, বিভাস, আলাইয়া, আসাবরী, খট, 
টোৌড়ী, গুর্জরী, বৃন্দাবনী, পূরবী, কানাডা, বাহার, বাগেশ্রী, বেহাগ, ললিত ইত্যাদি । 

প্রাচীন বাংলায় ভৈরব-এ কোমল-নি(ণ)ও থাকত। পঃ ভাতখণ্ডের ক্রমিক পুস্তক- 
মালিকা’ MHS কয়েকটি উদাহরণ আছে। রামকেলী-তে কড়ী-ম CM) ছিল না। ক্রমিক PHA 
মালিকা" গ্রন্থের কয়েকটি উদাহরণেও নেই। ঘোশিয়া-রাগ অনেক জায়গাতেই শুদ্ধ-গ (গ) 
যুক্ত ; এখন সাধারণ নিয়ম--‘গ' বর্জন কিংবা কচিৎ ব্যবহার । বিভাস রাগ ছিল বিলাবল 
ঠাটের, যা এখনও কোনও কোনও প্রসিদ্ধ সংগীত-ঘরালায় পাওয়া যায়। আলাইয়া রাগ 
শুদ্ধ-নি (ন) বা দুই-নি বিশিষ্ট ছিল। আসাবরী বা খট রাগ হিন্দুস্থানীদের মতনই ছিল, তবে 
awa রাগের চরিত্র ছিল “দক্ষিলী-গুভমিী' স্নাগের মতনই। এ প্রসঙ্গে যারা শাস্্-পাঠ করেন, 
তাদের 'গোখ্লে-ঘরানা'-র শাস্ত্ৰ পাঠ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। তারা CUR আবে্দীন-এর 
শাস্ত্রের সঙ্গে বাংলার শাস্ত্রের SYS মিল দেখতে পাবেন! ওই ঘরের জনৈক ছোটে মিয়া 
বাংলায় এসেছিলেন_ এ সংবাদটা পাওয়া যায়। 

টোড়ী রাগ সম্বন্ধে আগেই বলেছি, কিন্তু এই টোড়ীতে ছিল না ভৈরবী- ছিল কখনও 
কখনও ‘ভৈরবী’ রাগের আভাস। বাংলার বৃন্দাবনী-তে শুদ্ধ-নি (ন) কিংবা দুই-নি নে, 4) 
দেখা যেত। পূরবী রাগে শুদ্ধধ (ধ) থাকত [ সেনী ঘরানার ‘পূরবী’ রাগে দুই-ধ ধে, দ) 
পাবেন, যার শুদ্ধ-ধ প্রধান )। কানাড়া রাগে শুদ্ধ-ধ (1) ছিল [ আজও শুদ্ধকানাড়া রাগে 
তাই আছে ] বাহার রাগে কখনও শুদ্ধ-গ গে), কখনও বা কোমল-গ (W) পাওয়া যেত 
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[ আগ্রা-ঘরানা ও গোখলে-ঘরানার বাহার রাগ দেখুন } mara লাগ হিন্দুস্থানী মতেরই 
ছিল ৷ বেহাগ রাগে কভী-ম (হা) ছিল না। ললিত রাগ অবশা সম্পূর্ণ জ্যতির (সপ্তস্বর বিশিষ্ট) 
ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন এই রাগগুলিকে গ্রহণ করেছেন তখন প্রাচীন রূপগুলিই রেখেছেন 
কারণ, তখন রাগশুলির প্রচলিত রূপ ওই রকমই ছিল। এগুলি ছাড়া আরও কয়েকটি রাগ 
কবির গানে পাওয়া যায়, যেমন-___মেঘাবলী, লুম্‌, অহং, ললিতা-গৌরী, নাচারী-তোড়ী. 
প্রভাতী, নায়কী-কানাড়া, শুণকেলী। 

উপরোক্ত রাগগুলির মধো 'মেঘাবলী', ‘লুম্‌', ‘অহং’ রাগের বিচার হিন্দুস্থানী 
পদ্ধতিকারদের নাগালের বাইরে 'ললিতা-গৌরী' রাগের বিচার করতে গেলে জয়পুর-ঘরানার 
সঙ্গে মিল পাবেন। ললিতা-তে কড়ি-ম Cm) না দিলেও চলে। রবীন্দ্রনাথ ‘নাচায়ী’ রাগ 
পেয়েছিলেন কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্ৰন্থ থেকে। 'নাচারী’ বঙ্গীয় উচ্চারণ, আসলে 
হবে লাচারী। এই 'লাচারী' ছিল সেন্রী-ঘরানার রাগ, যার সামান্য পরিবর্তন ঘটেছে 
টোড়ী-কে প্রাধান্য দেওয়ায়। প্রকৃতপক্ষে, 'লাচারী' রাগ নীচের দিকে টোড়ী-র এবং উপর 
দিকে মূলতানী-র মতন। জয়পুর ঘরানার 'লাচাড়ী' আর কোথাও স্বীকৃত নয়৷ “মূআরিফুন- 
নগমাৎ' গ্ৰন্থ, গোলে ঘরানার শান্ত দেখলেই আসল রূপটা পাবেন। জেনে রাখা ভাল যে, 
জ্রয়পুর ঘরানার প্রাচীন রূপটি বাংলায় -মূলতানী-খাম্বাজ' নামে চলত ৷ আর, “হমে দেখিলো” 
গানটি গোয়ালিয়র ঘরানায় মুলতানী' রাগে গাওয়া হয়। 

প্রভাতী' রাগটি অবশা শাস্ত্ৰ-নিয়মে ঠিক নয়। সম্ভবত, কোনও গাইয়ে অন্যরকম গেয়ে 
সেটিকে 'প্রভাতী' বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন। তবে, “নায়কী-কানাড়া' ঠিক আছে। গুপকেলী' 
লেখা আছে 'নিশ্র-গুণকেলী' বলে। জিজ্ঞাস্য, এখানে ‘ome কোথায়? এই 
-কোথায়'-এর উত্তর বেশ শক্ত । 'শুণকেলী' অর্থাৎ 'গুণকরী’ রাগটি দক্ষিণী পণ্ডিত পুণুতীক 
বিঠঠল-এর 'রাগমঞ্জরী' গ্রন্থে "সম্পূৰ্ণ জাতির, পঃ অহোবলের ‘সংগীত-পারিজাত’ গ্রন্থে ‘গা’ 
ও ‘নি’ wan Th. কিন্তু pe গা-যুক্ত, রাজা হৃদয়নারায়ণ রচিত 'হৃদয়-কৌতুক'-এ 
'গী'বর্জিত ও ‘হৃদয়-প্ৰকাশ'-এ ‘গা' ও ‘ধা' বর্জিত [ খুব সম্ভব এতে লিপিকর প্রমাদ আছে 
এবং এটি হওয়া উচিত 'গা' ও ‘নি' বর্জিত ]। তাহলে দেখা যাচ্ছে, 'গুণকেলী বা 'শুণকরী' 
প্রথমে সম্পূর্ণ ছিল-_সঝমপদর্সনদপগ্থসবা পম গম ঝ স। পরে যাড়ব 
হল__স কষ মপদর্সনদ ANAA অথবা সন্ধম পদ Ae পম WA 
মগ ধস এবং শেষে হল উডুব__স খ সপদর্সদ পম A! এই 'শুণকরী” যদি 
‘শুগুক্ৰী’ রাগ হয়, তাহলে আমাদের কর্ণাটক-এর দিকে তাকাতে হবে, যেখানে এটি সম্পূর্ণ 
বা ‘ধা’ বর্জিত গুভুব-জাতির অথবা সক্ষম পনসঁনদযম়গথঘ সকিংবা সঙ্গ ম 
পনর্সন পদ প মগ স। পার্শদেবের ‘সংগীত-সময়সার’ গ্রছে 'শুগুকৃতি' রাগে রে 
ও ‘ধা’ বর্জিত এবং ছিল এবং “দেশী-হিন্দোল' রাগের ‘জন্য’ [পুত্র )-রাগ ছিল। আজকের 
'গুণকেলী-র যে-রূপ, সেটি পাওয়া যায় খুব কম জায়গায় ; এবং একটিমাত্র গানে, ‘বেতিয়া’ 
ঘরানার | 

কোনও গায়ক যদি 'গুণকরী, = OSM + আসাবরী অথবা বৈরাড়ী + বিদ্ধবী + আসাবরী 
জেনে “সম্পূর্ণ -ডণকরী” রাগটি গান এবং ভাতে মাঝে মাঝে কোমল ‘গা’ ভে) ও ‘নি’ পে) 


৩৮ 


i, 


দিয়ে fam করে রবীন্দ্রনাথকে শোনান, আল কবি যদি তাতে বাংলাভাষা যোগ কৰেন তাহলে 
AmA ‘মিশ্ৰ -গুণকেলী' হবে লা কেন? সঞ্ধমপণদনর্সনদনদপমপয় 
AFAA সঙ্গে ADDAA NNAIR ARAUTE স যোগ করলে এতে 
আসাবনী, ভৈরহী উকি মারবে সত্য, কিন্তু তাতে 'মিশ্র শুণকেলী'-র কী ক্ষতি করবে? মিশ্র 
শব্দ যোগ করে তখনকার দিনে শুধু নয়, এখনকার দিলেও অনেক রূপান্তর ঘটালো হয়। 
যদি সব 'বেলাবল' রাগে যেখানে-সেখালে কোমল ‘নি’ ণে) লাগালে অশুদ্ধতা না আসে, 
তাহলে ‘শুণকেলী৷'-র ক্ষেত্রেও 'প ণ দ ন’ কিন্ত Aaa পদ প' লাগালে দোষধরাকি 
উচিত? 

বাংলাদেশে হিন্দুস্থানী রাগসংশীত প্রচলিত হয়েছে অন্ততপক্ষে তিনশো বছর আগে, 
যখন তানসেন-পুত্র বিলাস খা-র শিষ্যরা সম্রাট শাহজাহানের পুত্রের সঙ্গে এসে ঢাকায় বসবাস 
করছিলেন! এরপর কৃষ্ণনগর এবং নাটোরে হিন্দুস্থানী গায়কদের দেখা পাওয়া যায়। তারপর 
আরম হল বিষ্ণুপুরের যুগ। সেটা ১৭৯৪-৯৫ সালের ব্যাপার। কিন্ত সে-সময়েও বিষ্ণুপুর 
বাংলাদেশে কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি | প্রকৃতপক্ষে, ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৫০ 
সালের মধ্যে বিষ্ণুপুর ঘরানার যথাযোগা মূল্যায়ন ও ব্যাপ্তি ঘটে। 

ওই সময়কালের মাধো ogra. দিল্লি, লখনৌ, রামপুর, বেতিয়া, কাশী প্ৰভৃতি স্থানের 
শুণীরা বাংলায় অবস্থায় করেছেন এবং সংগীতশিক্ষা দিয়েছেল। বিষুওপুরের যশ যাঁদের 
সহায়তায় বর্ধিত ও বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ পায়, তাদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রধান। 
নি ছাড়া আর যারা ছিলেন তাদের মধ্যে নাম করা যায়-_রামকেশব ভট্টাচার্য, দীনবন্ধু 
গোস্বামী, কেশবলাল চত্ৰদ্ৰতী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধায়, যদুভট প্রভৃতির। এদের মধ্যে 
একমাত্র অনস্তলাল বহু শিযোর মাধ্যমে বিষ্ণুপুরের সংগীতধারাকে বহুমুখী করে তোলেন। 
অপর পক্ষে, ক্ষেত্রমোহন শিষাত্‌ গ্রহণ করেন কাশীর faa বংশীয় sta কাছে! যদুভট্ 
শিষ্য হন দিল্লির ধ্ৰুপদ-ঘরান্যর গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যামের। 

ঠাকুর-পরিবারের আনুকৃলোই বেশিরভাগ গুরুর সান্নিধ্য সে-সময়ের শিক্ষার্থীরা লাভ 
করেছিলেন। এমনকি অনন্তলালকে পরিচিত করার ব্যাপারেও ঠাকুর-পরিবার অগ্রণী ছিলেন। 
জোড়ার্সাকোর ঠাকুর-পরিবারে প্রথমদিকে কোনও বিষুঃপুরী গায়ক-বাদক ছিলেন T 
শেষের দিকে ছিলেন aed, তখন তিনি গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ঘরালাদার। ১৮৯৯ 
সাল পর্যন্ত এই ঠাকুর-পরিবারে বিষ্ণুপূৱের গানের চর্চা হয়নি_ রাধিকাশ্রসাদ গোস্বামীর গাওয়া 
গান এবং ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কপ্ঠকৌমুদী' প্ৰস্থে উল্লিখিত গান ছাড়া। ক্ষেত্রমোহনের সঙ্গে 
বিষ্ণুপুরের সম্পর্ক থাকলেও তখন তিনি কাশীর ‘মিশ্ৰ’ ঘরানার শিষা এবং রাখিকাশ্রসাদ 
ওই সময়ে ‘APSA ঘরানার ধারক। রাগ-রূপ চর্চায় ক্ষেত্রমোহন 'সেনী' ঘরানার সহায়তা 
পেয়েছিলেন; রাধিকাপ্রসাদও তাই পেয়েছিলেন। এই ঠাকুর-পরিবার অন্যান্য ঘরানারও 
আনুকূল্য পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বর্ধিত হয়েছেন ওই পরিবেশে, যেখানে প্রায়-সমবয়সী 
প্রতিভা দেবী, সরলা দেবী এবং ইন্দিরা দেবী নানা বিচিত্র রাগ-বন্ধ গান সংগ্রহ করছেন ও 
শিক্ষা করছেল। 
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রবীন্দ্রনাথ এবং ব্ৰাগৱাগিণী৷ 

রবীন্দ্রনাথ কোনও গুরুর কাছে পদ্ধতিগতভাবে গান ন্য শিখলেও, তার অন্তরে 
রাগসংগীত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার রাগভিস্তিক গান, চাৱ-তুকের নিয়মবদ্ধ বাবহার এবং 
অন্তরা ও আডোগ তুকের ভিন্নতা প্রদর্শন তার গভীর দৃষ্টি ও আত্তীকরণের প্রমাণ দেয়। 
তার ফলে দেখা যায়. রবীন্দ্রনাথের রাগ-বিচারে বিভিন্ন 'মত' স্থান পেয়েছে। 


ক্ষেত্রমোহন, শৌরীন্দ্রমোহন প্রমুখগণ নিশ্র নিজ গ্ৰন্থে বড় লহমীপ্রসাদ, বাসদ্‌ খা, 
আহম্মদ খাঁ প্রভৃতিদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, যদিও সেখানে বিফ্ণুপুরের মত 
পরিত্যাক্ত হয়নি। জ্রোডার্সাকোর ঠাকুরবাড়ির দ্বিজেন্দ্ৰনাথ, হেমেন্্রলাথ প্রভৃতি বিষুল্পুরের 
প্রভাব অস্বীকার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্যে যদুভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ প্রভৃতির সংস্পর্শে 
আসায় ‘বিষ্ণুপুর ও বেতিয়া' মত দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। জোস্ঠভ্তাতা ও ্রাতুষ্পুত্রী 
প্রভৃতির শিক্ষকদের মতও তিনি পরিত্যাগ করেনলি। সেইজন্যই তার গানে আমরা মতান্তর 
লক্ষ করি। feu সেজন্য কবিকে দায়ী করি All কারণ, ধ্ৰুপদাঙ্গ, থালাঙ্গ গান রচনার সময় 
তিনি প্রাপ্ত প্রপদাদির স্বর-ভিন্তিতেই সুর-প্রয়োগ করেছিলেন। হয়তো বা কোনও কোনও গান 
ব্ৰাহ্মসমাজের সংগীতত্ঞরা তাদের নিজ-পদ্ধতিতে সুর দিয়ে গেয়েছিলেন। কয়েকটি উদাহরণ 
দিলে হয়তো বিষয়টি ভালভাবে বোধগম্য হতে পারে__ 

১। বেতিয়া ঘরানার কানরা'-য় শুদ্ধ-ধা বা কোমল-ধা ব্যবহৃত হত। গোয়ালিয়র 
ঘবরানায় কানরা' প্রকারে দুই-'ধা' দেখা যেত। রবীন্দ্রনাথের “জঙ্গতে তুমি aren” গানটি 
দুই-‘ধা' যুক্ত “হে মহাপ্রবল বলী” গানটি শুদ্ধ-ধা' যুক্ত। প্রথমটি পেয়েছিলেন তিনি 
অজ্ঞাতনামা কোনও গায়কের গায়নতঙ্গি থেকে । "অচল রাজ' গানটি চারুচরণ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় ‘সংগীত প্রবেশিকা" গ্ৰন্থে যেভাবে প্রকাশ করেছিলেন, __তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রূপটির 
মিল সামান্য। বরং বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়-এর “মো পর বাকবাদিনী” সুরের সঙ্গে মিল 
আছে। দ্বিতীয় গানটি ইন্দিরা দেবীর সংগৃহীত গালের প্রতিলিপি। অবশ্য এই গানে সুর লেখা 
ছিল “মিশ্র কানরা'। 

২। যমৌলাবন্স খা সাহেবের ধ্ৰুপদ ঘরানায়, গোয়ালিয়র ঘরানায় এবং জয়পুর ঘরানায় 
‘স্ৌড়-অল্লার’ রাগে শুদ্ধ-গা ব্যবহৃত হয়। “দেনী-ঘরানার শিষ্যবংশে ‘গা'-হীন রূপও পাওয়া 
যায়। কোনও কোনও ঘরানায় ‘গৌণ্ড’ রাগ বললে কোমল-গা যুক্ত রূপ এবং ‘গৌড় আনার’ 
বললে OST যুক্ত রূপ বোঝায়। সেনী-ঘরানায় CMG’ রাগ শুদ্ধ-গা মুক্ত, কিন্তু ‘গৌড়- 
মল্লার' কোমল-গা যুক্ত। বেতিয়া-ঘরানাতেও তাই। APM বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচ্থে একটি 
‘গৌড়-অল্লার'-এর ধমার গান ছিল, যাতে শুদ্ধ-গা ব্যবহৃত হয়েছিল। এ গান তিনি কার কাছে 
লিখেছিলেন, আনতে পারলে উপকার হত ৷ দুঃখের বিষয়, গ্রন্থটির পরবর্তী সংস্করণে গোপেশ্বর 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিষ্ণুপুরী মত প্রতিষ্ঠিত রাখবার জল) গানটিকে বাদ দিয়েছেন। 
রবীন্দ্রনাথ তার ধ্রুপদাঙ্গ গালে ‘গৌড়'-এ কোমল-গা রেখেছেল, এবং ‘গৌড়-মল্লার'-এ 
শুদ্ধ-গা বাবহার করেছেল। ‘গৌড়-মল্লার' রাগটি তিনি প্রতিভা দেবীর শিক্ষক এবং অপর 
দু-একজন গায়কের কাছে পেয়েছিলেন | 


কবির 'গু্জনী-টোভী৷” রাগটির মত বিষুপুরের ৷ ক্ষেত্ৰমোহন Te সে মতটি কাশীর 
Gamm প্রভাবে পরিবর্তিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। আজকাল 'জয়জয়স্তী' রাগে 
যে-রকম কোমল-গা'-এর ছড়াছড়ি যাচ্ছে, আগে তা ছিল না। বাংলাদেশে 'দেশ রাগের 
অঙ্গটো খুব বেশি ব্যবহৃত হত। রবীন্দ্রনাথের গানে এই অঙ্গটিই দেখা যায়। 

হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে ঢারপ্রকার 'বিকোটি' রাগ আছে, যথা---১- শুধ্‌-কিঝবোটি, 
২. কসৌলী-বিকোটি, ৩. নূরপুরী-বিবোটি, ৪. পহাড়ী-বিকোটি। বাংলায় একটিমাত্র নাম, 
ৰিকিট্‌। সুতরাং তার রূপও চার-প্রকার। রবীন্দ্রনাথ ওই ‘RAG’ রাগকেই প্ৰহল করেছেন। 
পশ্চিমাঞ্চলে ‘শুধ-ব্বিয়োটি'-কে ‘পহাড়ী’ বলতেও শোন! যায়। বিষ্ণু দিশম্বর পূলক্ষরের 
ঘরানায় দুই-গা যুক্ত 'ঝিঝোটি' শোনা যায়। এছাড়া, SERN ও ‘সিয়ালিমার’ নামে আর দুটি 
‘বিয়োটি’ প্রকারের কথাও কচিৎ কখনও কানে NN | 

বাংলাদেশের প্রাচীন “টোড়ী” রাগ ছিল কৰ্ণাটক “টোড়ী'-র মতন । কোথাও বা আধুনিক 
বিলাসখানি-টোভী'-র সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানী 'টোড়ী' অনেক পরে 
এসেছে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক হিন্দুস্থানী “টোডী'-কে [ কডি-মা যুক্ত গ্রহণ করেলনি। 

রবীন্দ্রনাথ ‘সোহিনী’ রাগের “প্রথম আদ শিব” গানটির অনুসরণ করেছিলেন। 
‘সোহিনী'-র শুদ্ধ-মা. দুই-মা ও কড়ি-মা যুক্ত__এই তিন রকম রূপ পাওয়া যায়। ASR, 
কাশী প্রভৃতি স্থানে 'শুদ্ধ-মা'-যুক্ত সোহিনী" রাগের রূপ পাওয়া যেত। আমাদের বাংলাতেও 
তাই ছিল। হঠাৎ কার নির্দেশে রাগটি 'দীপক-পদ্চম’ হল জানি না। নির্দেশকার কোন যুক্তির 
বলে রাগের নাম পাপ্টালেন বলতে পারি না। বিধুপ্পুর ঘরানায় তো “দীপক এক্ষণে পক্ষম 
নামে খ্যাত!” 

রবীন্দ্রনাথের 'নাচারি টোডী বা 'লাচারি টোড়ী" বিষুগ্পুরী দতের বলে চালাবার চেষ্টা 
করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাগটি তিনি পেয়েছিলেন কৃষ্ণধন বন্দযোপাধ্যায়ের প্রস্থ 
থেকে। ভাতখপ্ডেজী তার অন্যতম শুরু মহম্মদ অলী কোঠিবাল-এর কাছ থেকে যে-গানটি 
পেয়েছিলেন, সেটি ছাড়া আর কোন গান শোনেননি 'জয়পূর-ঘরানা'-য় এই ধরনের 
‘লাচাযী’ পাওয়া যেত, তবে 'শুদ্ধ-গা'-এর ব্যবহার বোধহয় ছিল না। 'সেনী'ঘরানার মহম্মদ 
অলীর অন্যপ্রকার মত পাওয়া যায় “মআরি-ফুন্-নগমাৎ' প্ৰস্থে, যেখানে 'লাচারী' রাগে 
"মূলতানী'-র চলন লক্ষ করা যায়৷ এই চলন অনুকরণ করেই বোধহয় ভাতখণ্ডেজীর 
রূপ-অনুসারী বাংলায় দু-একটি প্রাচীন গান তৈরি হয়েছিল, যার রাগ-নাম দেওয়া হয়েছিল 
‘মূলতানী-খাম্বাজ'। বাংলার “Arcane” রাগের সঙ্গে ভাতখণ্ডেজীর “লাচারী'-র মিল আছে। 

সরলা দেবীর কাছ থেকে সুর শুনে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন “এ কী লাবণ্য 
পূর্ণ” গানখানি, যার রাগ-নাম লেখা আছে ‘পূৰ্ণ-ষড়ুজ'। রাগ-নাম চিহ্নিত করার ব্যাপারে 
রবীন্দ্রনাথের কোনও হাত ছিল না। 

যে ‘বিভাস’ রাগে রবীন্দ্রনাথ গান বেঁধেছিলেন, তা বাংলার বিভাস' বলে সকলেই 
জানেন। এই ‘বিভাস' রাগের সুর লোকসংগীতে খুবই শুনতে পাওয়া যায়। পশ্চিমে ভৈরব' 
ও ‘মারোয়|’ ঠাটের ‘বিভাস’ রাগ প্ৰচলিত। কিন্তু ‘বেতিয়া’ ও কাশী" ঘরানায় বাংলার ‘বিভাস- 
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M চলত | আশ্চর্যের কথা, "মআৱি-ফুন-নগমাত' গ্ৰন্থে ‘বেলাবল' ঠাটের "বিভাস রাগ আছে, 
যা ‘“ভাণ্ডব্'-ঘব্ৰানার সঙ্গে সম্পর্কিত অববন খা-সাহেবের লেখা গালের HA | 

রবীন্দ্রনাথের ‘বেহাগ' রাগের অনেক গানে কোমল-নি (ণ) আছে। বাংলায় এই ‘নি’ 
কীভাবে এল বলা শক্ত । প্রাচীন পাঁচালী প্ৰভৃতি গালে এই কোমল-নি পাওয়া যায়। অথচ একে 
কেউ ‘aera we বলেননি। কর্ণাটকে ‘বিহাগ'-এর “নি' ‘কৈশিক-নিযাদ’ ও “কাকলি- 
নিষাদ-এর মধ্যবর্তী স্বর। ক্যাস্টেন ডে-র গ্রন্থে লেখা আছে কোমল-নি। “CTT 
সয়ানা'-য় ‘বেহাগ’-এর অবরোহণে কোমল-নি এবং "পা [ণা পা }। কিন্ত বাংলার 
‘বেহাগ'ব্লাগে উঁচু থেকে নামবার সময়ে শুদ্ধ-লি এবং ‘পা’ থেকে উঠে নামবার সময়ে কখনও 
কখনও কোমল-নি লাগে [ সন, ধপ, ধণ ধপ ]1 ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী “বেহাগ এর এই রূপকে 
“বিহুগ’ বা 'বিহগরী' রাগ বলেছল। ‘বেহাগ-খাদ্বাজ' রাগের উদাহরণও রবীন্দ্রসংগীতে আছে। 

“মাল্রার' বললেই 'মিয়া-মল্লার’ ভেবে নেওয়া আধুনিক সংস্কার। 'সেনী' ঘরানার শুশীরা 
কিন্তু এখনও "শুধ-মন্্রার' বাবহার করেন। ‘শুধ্‌ মল্লার'-এ শুদ্ধ-গ ও শুদ্ধ-নি ব্যবহার করে 
বিষ্ণুপুরী supra’ প্রকট ছিল । 'বেতিয়া" ঘরানার ‘মল্লার'-এ দুই-নি' দেখা যেত। এই প্রকৃতির 
আরেকটি ‘wera’ ছিল যাতে শুদ্ধ-গান্ধারের পরিবর্তে ‘কোমল-গা' ব্যবহৃত হত। রবীন্দ্রনাথ 
দুই প্রকার “মল্লার'-কেই গ্রহণ করেছিলেন। 

প্রাচীন বাংলায় 'মূলতানী' রাগ বলতে “মূলতানী-ধনাত্রী'-কে ব্যোঝাত 1 রবীন্দ্রনাথ এই 
রাগটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। ‘বিষ্ণুপুর' ঘরানায় ‘মূলতানী'-তে দুই-“মা', কিন্তু শুদ্ধ-“মা’ 
অপ্রধান ছিল। 

প্রাচীন ‘মেঘ'-রাগ শুদ্ধ-ধা' প্রধান ছিল) ঠাকুরবাড়ির ‘মেঘ রাগেও শুদ্ধ-ধা' প্রবল। 
‘সেনী -ঘরানায় 'মেঘ-মন্ক্রার' এবং ‘মেঘ'-রাগ পৃথক । এই ঘরানায় মেঘ রাগে গা ও ধা? 
নেই এবং ‘মেঘ-মল্লার '-এ অজ্র-ধা' ও কোমল ‘গা’ বাবহৃত হয়। বিধুগ্পুর '“ঘরানায় "মেঘ রাগে 
‘গা’ ও ‘নি’ স্বর-দুটি শুদ্ধ। “বেতিয়া।'-ঘরানায় ‘মেঘ'-এ কোমল-নি' আছে, 'গা' ও ‘ধা’ বর্জিত। 
রবীন্দ্রনাথ 'বেতিয়া' ও ‘বিষ্ণুপুর’ ঘরানার মিশ্রিত অবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। [ বিহারীলাল 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেও দেখা যাচ্ছে, 'কানরা' রাগে দুই-ধা', ‘মেঘ'-রাগে দুই-নি’, 
APTA A কোমল-'গা" ব্যবহার করতে । এদের যোগাযোগ কীভাবে হল জানি না। ) 

আর উদাহরণ বৃদ্ধি করব ন!। এতক্ষণ যে-আলোচনা হল তাতে প্রমাণিত হচ্ছে, 
রবীন্দ্রনাথ রাগ’ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত .ছিলেন, কিন্তু নানা-মত প্রচলিত থাকায় 
গ্রহণ-বর্জলের ব্যাপারে স্বীয়-বোধের প্রয়োগ করেছিলেন। ওই প্রয়োগের জন্যও নানা 
সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে ‘রাগ’ ও “তাল'-এর নাম বর্জন করেছিলেন। 
নাম বৰ্জন করলেও ‘রাগ'-এর ব্যবহার তিনি প্রায় ক্ষেত্রেই করতেন। এই ব্যবহারে কিছু আপন 
বৈশিষ্ট্য যোগ করার সুবিধাও তার হয়েছিল, কারণ MA নামের উল্লেখ Al থাকায় সাধারণ 
মানুষ গানটিকে ‘মিশ্র' রাগের বলে ভেবে নিতে পারতেল। এ প্রসঙ্গে একটি শুরুত্বপুণ ব্যাপার 
মলে রাখতে AA >) রামপ্রসঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ ‘সংগীতমনঞ্জয়ী’ প্রকাশিত হবার আগে 
পৰ্যন্ত কবির বিষুঃপুরের সঙ্গে কোনও প্রতাক্ষ সম্পর্ক ছিল না--যা কিছু গান তার মূল ছিল 
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কঠকৌমুদী, গীতসুবসার এবং গীাতলাদা সারসংগ্রহ। ঘরের লোকের সংগ্ৰহ তো ছিলই। 
অভিরিক্রগুলি আসত ক্ষেত্রাযাহন শৌসাঈজ্জীর সংগ্রহ থেকে। 

বৈশি্ট্য-প্রয়োগ রবীন্্রনাথের একটি মহৎ শুণ। বহুপূর্ব থেকেই, রবীন্দ্রনাথ যেখানেই 
সুযোগ পেয়েছেন. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গায়কমণ্ডলীর হস্তক্ষেপ এড়িয়ে যেতে পেরেছেন, 
সেখানেই কিছু নতুন-স্বর প্রয়োগ করে গানটিকে স্বকীয় করে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 

রবীন্দ্রনাথের সুর বিচার করতে বসলে উপরোক্ত সমস্ত বিষয়ই ভালোভাবে বিবেচনা 
করতে হবে। ১৮৬৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত রাগ-রাগিণীর বিষয়ে যত প্রকার মৃত’ প্রকাশিত 
হয়েছে, সব কিছুর বিচার করতে হবে। সে ‘মত’ বাংলা, কাশী, বিষ্ণুপুর, বেতিয়া, crew, 
লক্ষ্মী, দিল্লি, পঞ্জাব, রামপুর, গোয়ালিয়র, জয়পুর, হায়দ্রাবাদ, পুনা ইত্যাদি যেখানকারই 
হোক না কেন। শুধু রামপুর, বিষ্ণুপুর শুধু ভাতখণ্ডে, বিষুু-দিগদ্বর ধরে বসে থাকলে নতুন 
করে কটর-সংস্কারের জ্রম্ম হবে। তা থেকে উদ্ছার পেতে হলে আবার এক সংপীত-অবতারকে 
অবতারিত হবে হবে! রবীন্দ্রনাথের গানে ব্যবহৃত রাগ-নামশুলির বিচারে একটি নাম বাদ 
পড়েছে--সেটি হল বহাদূরী টোভী। কার পরামর্শে জানি না গৌসাঈজীর গাওয়া ওই রাগের 
গানকে রবীন্দ্রনাথ আসাবহী বলে ভেবেছিলেন এবং “বিমল আনন্দে Gres” গানখানি রচনা 
করেছিলেন। পরবর্তীকালে “অনেক দিয়েছ নাথ” গানখানিকেও কবি আসাবরী রাগের গান 
বলে জানিয়েছিলেন, অথচ আরোহে ‘গম', অবরোহে নধনদপ TONA ব্যবহার লক্ষ করেননি | 


রবীন্দ্রগানে রাগপ্রকৃতি 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন সংগীতজগতে প্রথম পদার্পন করেন, তখন একদিকে ছিল প্ৰাচীন 
বাংলা গানের প্রতিষ্ঠা; অন্যদিকে ছিল হিন্দুস্থানী অভিজাত গীতের প্রচলন । 
পাশ্চাতা-সংগীত তখন অধিষ্ঠিত হবার পথে। স্বাভাবিক নিয়মে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে 
পুরাতশী ও হিন্দুস্থানী প্রভাবে প্রভাবিত এবং জ্রযোতিরিন্্রনাথের বিলাতি সুরে আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন। তার মানসিকতায় তখন বাংলা গানের ভাষার দৈন্য একমাত্র পীড়াদায়ক বস্তু 
ছিল। হিন্দুস্থানী গানের যে-সব গায়ক তার "তখনকার দিনের' গানের রূপকার ছিলেন, তারা 
ছিলেন ভাবুক ও রসগ্রহণক্ষম। তাই, তাদের গানের ব্যাপারে কোনও ক্ষোভ রবীন্দ্রনাথের 
মলে দানা বীধেনি। যদিও ভাষা নিয়ে তার কিছু অনুযোগ ছিল। 

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে কবির মলে বাংলা গানের ভাষা ও সুর নিয়ে একটা 
আলোড়ন শুরু হয়! ভাষা হবে উন্নত, বিচিত্রগামী। সুর হবে ভাবের বাহন। তিনি, লক্ষ 
করেছিলেন, বাইরের যে-সব ওস্তাদ তখন আনাগোনা করতেন তাদের অনেকেই “ভাব -এর 
বা 'রস'এর কোন ধার ধারতেন না। অলক্করণ ও তানকর্তব নিয়েই আতিশয্য করতেন। রাগের 
কাঠামোটিই তাদের কাছে জ্রীবস্ত-বন্ত হয়ে দেখা দিত। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, রাগ একটি কক্কাল 
নয়। তার রসসমৃদ্ধ একটি প্রাণ আছে, যা মনোহর ভাবাভিনয়ের যোগাতা রাখে, ভাবার 
অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে মূর্ত করবার ক্ষমতা রাখে। তাই, তিনি বাংলা গানের ভাবায় ‘ANT 
সংযোজনে সচেষ্ট হলেন ভাবার ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে। প্রকাশকরণে কোনও অসুবিধা 
দেখা দিলে মিশ্র-স্বরপ্রয়োগেও তিনি কুঠিত হতেন না। কারণ, বাংলা গানের এতিহ্য বিচার 


Bo 


করে তিনি বুঝেছিলেন যে. এই গানে ভাবই প্রধান। সেই ভাবকে TASTE রাখবার জন্য যেমন 
ভাবানুকুল ভাষার প্রয়োজন, তেমনি প্ৰয়োজন সামঞ্জস্য সুৱের। সেই সুর রাগ-সংগীত থেকে 
সংগৃহীত হতে পারে তো ভাল, না পারে অন্য সংগীত থেকে নেওয়ায় বাধা নেই। তবে 
ভারতীয় এ্রতিহ্যে লালিত-পালিত হওয়ার জন্য এবং বাল্যকাল থেকে রাগসংগীতের পরিবেশে 
বাস করার কারণে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় রাগ-ব্যবহার সংস্কার রূপে বাসা বেধেছিল। এই 
সংস্কারকে পুরোপুরি আগ করতে তিনি কোলোদিনই পারেননি। কিন্তু রাগের অনড় 
নিয়মাবঙগীকে উপেক্ষা করতে তার বাধেলি। প্রয়োজনবোধ তার কাছে সবসময়েই প্রাধান্য 
পেয়েছে। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ অনুকরণ করেছেন, অনুসরণ করেছেন আপন চিন্তাধারা 
বিচার-বিবেচনাকে সুসংহত করবার জন্য। স্বকীয় সৃষ্টির পথ তখন থেকে ছকে যাচ্ছিলেন 
তিলি। কৌশল, পুনরাবৃত্তি, রসহীনতার পৌনঃপুনিক আবির্ভাব লক্ষ করে তাদের পরিহারের 
স্যত্ন মানসিক প্রস্তুতিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। তাই, মধ্যবয়সের রচনায় সংস্কারমুক্ত সুর 
সংযোজন করেছেন, যে সুর রাগের PET, বাদী-সংবাদী, পকড় ও রাগ-সময়ের দাসত্ব করেনি। 
ভাবের দ্যোতলায় “রাধীন্দ্রিক সুর" রূপে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। 

“বাংলা গান রবীন্দ্রনাথের কাছে এক বিশিষ্ট গান। সে পূর্বেও অনন্য ছিল, রবীন্দ্রনাথের 
কালেও অলন] থাকার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। কোনদিনই সে হিন্দুস্থানী গানের দাসত্ব করেনি। 
‘আখড়াই’, 'হাফ-আখড়াই”' ASS গানের যুগে দাসত্বের যে নিগড় তার পায়ে পরাবার প্রচেষ্টা 
হয়েছিল, তা রবীন্দ্রনাথের যুগ পৰ্যন্ত ক্ষান্তি পায়নি। রবীন্দ্রনাথ ওই দাসত্বের মূর্ত প্রতিবাদরূপে 
দেখা দিয়েছিলেন। তার মতে, বাঙালি সংস্কৃতি হিন্দুস্থানী নয়। তার দেহ, মন, হৃদয়, কল্পনা 
সমস্তই fon) স্বভাবজাত এই forest বাঙালির সৃষ্টিতে প্রকাশ পাবে। এটাই স্বাভাবিক | 
এই সৃষ্টি নবীন হোক, বিচিত্র হোক, নিতা বিবর্তনশীল হোক- _রবীন্দ্রলাথের এই আকাঙুক্ষাই 
হিল। সেই আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথকে সুরের নবীকরণের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে, যার ফসল 
আজকের রাবীন্দ্রিক গান। 


চিরাচরিত অনুকরণে সুরের মুক্তি আসে না। সৃজলশীলতাই মুক্তির প্রধান উপাদান। 
কবি সেই সৃজনশীলতার পথই অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু সৃষ্টির পথ কুসুমান্তীর্ণ নয়। 
অনায়াস ভঙ্গিতে সে-পথ যুগের পর যুগ পার হয়ে যায় লা। যদি না AB ধারক-বাহক 
কেউ পরম্পরাগতভাবে আবির্ভূত হতে থাকে । মানব-মন্তিষ্কের উতকর্ষের একটা গণ্ডিরেখা 
থাকে। রবীন্দ্রনাথের মভিহ্কও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই, তিনি সৃষ্টির প্রারস্ত দেখিয়েছেন, সৃষ্টির 
রূপ সম্বন্ধে অবহিত করেছেন এবং গণ্ডিরেখা পর্যন্ত সৃষ্টির লবীনতাকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। 
তারপর, আর তিনি নতুন উদামে অগ্রসর হতে পার্লেননি। পুরাতনের কিছু পুনরাবৃত্তি 
অবোধ্যভাবে তার রচনায় অনুপ্রবেশ করেছে। এর একটা কারণও ছিল। রক্লাগসংগীতেন্ 
সংস্কার Sta মাঝে সক্ৰিয় থাকায় সৃষ্টির ভিত্তিতে রাগের গাঁথনি দেবার ইচ্ছা রৰবীম্দ্ৰনাথ 
দমন করতে পারতেন না। কিন্ত অসংখ্য বিচিত্র রাগের মধ্যে অল্প-কয়েকটি তার হাদক্স-্জুড়ে 
ছিল বলে সেগুলিই পুরে-ফিরে তার গানের সুরে অধিষ্ঠান করতো । এজন্য অনেক গাল পরপর 
গাইলে কবিবরের সুরের একটা একঘেয়েমি আবির্ভাব হয়। অনেকের অভিযোগ, স্বরলিপি 
অনড় বলেই এই একঘেয়েমি! এ অভিযোগের পিছনে যুক্তি নেই। কারণ, রবীন্দ্রনাথ কোথায় 


কী বৌক দিয়ে নিক্তন্ব ore এ-গান গাইতেন, তা না জানলে স্বরলিপির গান রসকষহীন 
স্বর-উচ্চারণ বা আবৃত্তি হয়ে দাডাবেই | বিভিন্ন জনে গাইলেও অবস্থান্তুর ঘটবে না! ক্লাসিকাল 
গানেও একই ব্যাপার হয়। তবে পাশ্চাত্য ব্রচনাকারদের “সংরক্ষিত স্বত্ব -এর মতো ভারতের 


WATS গানের সুরের বদল দেখা যায় না। তার যা কিছু বৈচিত্রা, চমৎকারিত্ব তা প্রকাশিত 
হয় বিস্তৃতিতে। এই বিস্বৃতির অভাবে গান একঘেয়ে হয়__এ ধারণা পাশ্চাতা গান শুনে 
হাততালির বহর দেখে নিশ্চয়ই পাণ্টাবে। পরিবেশন হল আসল বস্তু। ‘সিকদ্দরাবাদ’ ঘরানার 
অলী বক্‌স্‌-এর ছাত্র গোপালচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় বা কুটে গোপাল (১৮৭৭-১৯৪১ খ্রিঃ) মহাশয় 
কোনদিনই বিস্তৃতি যোগ করতেন না. অথচ একাসনে চার-পাচখানি গ্রুপদ গাইলে একঘেয়েমির 
অভিযোগ কেউ করেনলি ! আসল কথা, আমাদের কান অনেকক্ষণ ধরে সুরের টানা-পোড়েন 
শুনে শুনে সেইভাবেই অভ্যস্ত হয়েছে। এখন সে চার-পাঁচ মিনিটের গান শুনে ঠাণ্ডা মেরে 
থাকে। গরম হতে চায় না, তাই আনন্দও পায় A) অনাদিকে, অলক্করণে সে-কান এমন 
সংস্কারাবদ্ধ হয়ে উঠেছে যে, সাদামাঠা সুরকে সে আমলই দিতে চায় না, যদিও শ্রেফ টানা 
টানা ইংরেজি গান তাকে বড় উতলা করে। যে-গলা ছাড়ার জন্য বিলাতি গান ভাল লাগে, 
সেই গলা ছাড়তে রবীন্দ্রনাথ বারণ করেননি । 

কিন্তু আমাদের প্রতিপাদা বস্তুর এ আলোচনা বাহ্য ॥ বাংলা গানকে কবিবর বিচিত্তগতি 
করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন ভাব-সমঞ্জস সুরের বাধনে' বাধতে__যে-সুর রাগ-সম্পর্কিত 
হয়েও তার থেকে ভিন্ন-প্রকৃতির। কবির এই চাওয়া পূর্ণরূপে সার্থক হয়েছিল কিনা সে- 
বিচারের দিন এসেছে। ভাষার Fars তিনি নবরূপে সজ্জিত করেছিলেন কিনা সে-বিবেচনা 
এখন আমাদের সম্মুখে। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ গান লিখাতেন তিনটি মানসিক ক্রিয়া- 
প্রেরণায়_€$) তিনি ‘আমি'র fram. (i) স্বকীয় মানসিক ক্রিয়ায় ও (iii) পরিবেশের সঙ্গে 
মিলনের দ্বন্বের মানসিক fram: এর ফলে একই স্বর প্রয়োগ অবস্থা-ভেদে উচ্চারণ- 
বিশিষ্টতায়, কাকু-বৈচিত্রো নব-নব রূপ পরিগ্রহ করে। খারা জানেন না তারা একঘেয়েমি খুঁজে 
পান। 

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ছোটগল্পের প্রথম শ্রেণীর লেখক স্বল্প-কথায় তিনি একটা পূর্ণাঙ্গ 
নভেলের বিষ্য়বস্তকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতেন। নিবিড় বাঁধুনি ও সংক্ষিপ্ততা ছিল তার 
মহৎ গুণ। এই গুণ প্রকাশ পেয়েছে তার গানেও । চার মিনিটের গালে তিনি অনেক কিছু 
বলে গিয়েছেন, যা চুপ করে বসে ভাববার, বিশ্লেষণ করবার। শুধু ভাল লাগার, খারাপ 
লাগার বা অনুযোগ ব্যাপার নয়। মনননীলতা ফেগানের জন্মদাতা, সে-গালের রসভোগ করার 
জন্য মননশীল শ্রোতার প্ৰয়োজন। সংগীতশান্ত্রী পার্থদেব (১৩শ শতাব্দী) তার পূর্বসূরি 
সোমেম্বরকে (১২শ শতাব্দীর ১২ অর্ধ) অনুসরণ করে বলেছিলেন 

“গানের নানা প্রকার আছে! সে প্রকারের মধ্যে সাধারণের উপযুক্ত গানও যেমন আছে, 
তেমন আছে শিক্ষিত চিন্তাশীল পণ্ডিতদের উপযুক্ত গানও I" 

রবীন্দ্রনাথের রাবীন্দ্রিক সুরের গান সেই চিন্তাশীল মননশীলদের গান-_এ-কথা মলে 
রেখে অগ্রসর হলেই বোধহয় সুবিবেচলার কাজ হবে। 
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রবীন্দ্র-নৃত্য প্রসঙ্গ 
ডঃ প্রশা্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


জ্প্রতি 'রবীন্দ্র-নৃতা' নামে একটি নতুন নৃতাশৈলী বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। 

প্রতিযোগিতার মঞ্চ থেকে শুরু করে পরীক্ষার পাঠ্যক্ৰম পর্যন্ত নানা ক্ষেত্রেই এই 
নৃত্যশৈলীটি আজ সুপরিচিত এবং জ্ঞনপ্রিয়। রবীন্দ্রানুরাগী মাত্রেই এতে আনন্দিত হবার 
কথা। কিন্তু তারই পাশাপাশি এই নতুন নামটিকে ঘিরে কিছু প্রশ্ন মনে জাগাও সম্ভবত 
অস্বাভাবিক নয়। 

রবীন্দ্রসংগীতের oma বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর কড়াকড়ির কথা 
আমাদের কারও অজানা নয়। তবে সেক্ষেত্রে WASH’ অনেকটাই সাহায্য করে। কিন্তু 
রবীন্্-নৃত্য: কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মানদণ্ডে আমরা এই নৃতাশৈলীকে চিহ্নিত করব? 

বিশ্বভারতীর সংশ্লিষ্ট বিভাগ বিষয়টি সম্পর্কে কীভাবে মূল্যায়ন করেন আনা লেই। 
প্রতিযোগিতা বা পরীক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে ভাবানুসারী নৃতাকেই 'রবীন্দ্র-নৃত্য' 
নামে চিহ্নিত করা হয়। সংগীতের পরীক্ষা গ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমের ওপর 
চোখ বোলালে দেখ! যাবে য়ে, পর্যায় উল্লেখ করে কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে 
নৃত্যচৰ্চার নির্দেশের পাশাপাশি অনানা প্রচলিত ও পরিচিত নৃতাশৈলীগুলির বৈশিষ্টামূলক 
কলাকৌশল AG করার নির্দেশও দেওয়া আছে। স্বভাবতই প্ৰশ্ম জ্ঞাগে যে. রৰীন্দ্ৰনৃত্য কি 
তবে শুধুই রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে নাচ? যদি তাই হয়, তবে তা কোন ধরনের নাচ? 

প্রতোকটি নৃত্যাশৈলীরই এক-একটা পৃথক চরিত্র আছে, আছে কিছু নিজস্ব নিয়ম-কানুন | 
কর্থাকলি, SAB, কথক, মণিপুরি, ofS, কুচিপুড়ি ইত্যাদি ধূপদী৷ নৃতাশৈলীগুঙ্গির 
ক্ষেত্রেও এ কথা যেমন প্রযোক্তা বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকনৃতোর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ৷ আপন- 
আপন বৈশিষ্ট্যের জনাই এই নৃত্যশৈলীনুলি স্বতন্ত্র পরিচিতি লাভ করেছে। তাহলে পৃথক 
নৃতাশৈলী হিসেবে রবীন্দ্রনৃতাকে স্বীকৃতি দেবার ক্ষেত্রে তারও বৈশিষ্টাগুলি চিহ্নিতকরণ 
করা প্ৰয়োজন | 

কিন্তু সত্যিই কি বিষয়টি নিয়ে সেভাবে কোনও ভাবনা-চিন্তা করা হয়েছে? তর্কের 
খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, রবীন্্সংগীতের সঙ্গে ভাবানুসারী নৃত্যকেই 'রবীদ্দ্র-নৃত্য' 
বল! হয়, তাহলেও কি জটিলতার অবসান হবে? রবীন্দ্রনাথের লেখা এবং সুর করা গানকে 
আমনরা সাধারণত রবীন্দ্রসংগীত বলি। কিন্তু রৰীন্দ্ৰ-নৃত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-সৃষ্ট সেইরকম 
ধরাবাধা কোনও নির্দিষ্ট ছক a নির্দেশাবলী আছে কি? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর না 
দিয়ে আলোচনার নিম্পত্ির জন৷ বিষয়টি নিয়ে বরং একটু পর্যালোচনা করা যাক। 

আমরা জানি যে, নৃত্যশিল্পী বলতে যা বোঝায়, আক্ষরিক অর্থে রবীন্দ্রনাথ কোনও দিনই 
তা ছিলেন ati কিন্তু তবুও বিভিন্ন নাটক-অভিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি নিজে বহুবার নাচে 
অংশ নিয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্ন গীতিনাটা, নাটক এবং নৃত্যনাট্যের অভিনয়ে তার নিজস্ব 
পরিকল্পনা-মাফিক নৃত্য-প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্র-নৃতা নামে স্বতন্ত ধরনের কোনও 


৪৬ 


নৃত্যাশেলীর বৈশিষ্টা গুলিকে চিহিত ললতে হালে তার garaia সাঙ্গে ch পরিচিতি 
গড়ে তোলা প্রায়োক্তন। 
আচার-আচরণের পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার এক গৌরবময় এ্রতিহ্য। 
অনুকূল পরিবেশে সহজাত প্ৰতিভা স্ফ্রণের পরিপূর্ণ সুযোগ তিনি যেমন পেয়েছিলেন, তার 
পূৰ্ণ সন্ধাবহারেণ্ড তার বিন্দুমাত্র ক্রটি ছিল না। পারিবারিক সদস্যদের সংস্কৃতি চর্চার প্রভাব 
ছাড়াও তার টিস্তা-চেতনার ক্রমোত্তরণে দেশ-বিদেশের নানা ভ্ঞানী-শুণীর সংস্পর্শ এবং 
সাহচর্যের ভূমিকাও কম নয়। রবীন্দ্র-নৃত্যভাবনার সঙ্গে পরিচিতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এর 
কোনটিকেই আমর! অস্বীকার করতে পারি না। 

নৃত্য সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিমতটি প্রথমে আমরা লক্ষ করব। ১৯৩৩ সালের 
১৬ই সেস্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদালয়ে পঠিত ‘ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন 
এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পর মিললে লীলায়িত হয় তখন জাগে ATS | দেহের ভারটাকে 
দেহের গতি নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র করে, জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্ৰায়ে ; দেহটাকে 
দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি qari" 

শুধু সংজ্ঞা নির্দেশই নয়, ওই প্রবন্ধে তিনি নৃত্যের রূপান্তর পর্বটিকেও নিপুণ 
ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত করেছিলেন-_"মানুষ তার প্রথম ছন্দের সৃষ্টিকে জাগিয়েছে আপন 
দেহে! কেলনা তার দেহ ছন্দ রচনার উপযোগী ।...মানুষের ছান্দোনয় দেহ কেবল প্রাণের 
আন্দোলনকে নয় তার ভাবের আন্দোলনাকেও যেমন সাড়া দেয়, এমন আর কোনো জীবে 
দেখিনে ৷ ...নৃত্যুকলার প্রথম ভূমিকা দেহচাঞ্চল্যের BARA সুষমায় ৷ তাতে কেবলমাত্ৰ ছন্দের 
SP | গানেরও আদিম অবস্থায় একঘেয়ে তালে একঘেয়ে সুরের পুনরাবৃত্তি; সে কেবল 
তালের নেশা-জমানো, চেতনাকে ছন্দের দোল-দেওয়া। তার সঙ্গে ক্রমে ভাবের দোলা মেশে ৷ 
কিন্তু, এই ভাববাক্তি যখন আপনাকে ভোলে, অর্থাৎ ভাবের প্রকাশটাই যখন লক্ষ্য না হয়. 
তাকে উপলক্ষ করে রূপসৃষ্টিই হয় চরম, তখন নাচটা ক্ষণকালের পরে বিস্মৃত হলেও যতক্ষণ 
থাকে ততক্ষণ তার রূপে চিরকালের স্বাক্ষর লাগে ।...হুম্দের প্রথম উল্লাস মানুষের বাক্যহীন 
দেহেই। তার পরে দেহের ইশারা মেলে ভাষার ইশারায় ৷" 

উপরোক্ত দু'-টি উদ্ধৃতির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের নৃতাভাবনার যে রূপরেখা আমাদের 
সামনে ফুটে ওঠে, সেই তাত্বিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি এবারে তার নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারী 
নৃত্য-প্রয়োগের cage পর্যালোচনা করা হবে। 

নিজস্ব ভাবনা অনুযায়ী গানের সঙ্গে নৃত্য প্রয়োগের প্রথম রবীন্দ্র-প্রচেষ্টার নিদর্শন 
গীতিলাট্যের অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথ ওই গানটি রচনা করে বিলিতি নাচের আঙ্গিকে 
হাতে হাত মিলিয়ে নাচের পরিকল্পনা রূপায়িত করেছিলেন বলে শোনা যায়। সেটা 
১৮৮০ fur তখনও তার বয়স কুড়ি পুর্ণ হয়নি। 

১৮৮১ ftw রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন গীতিনাট্য ‘বাল্মীকি প্রতিড!'। এর 
অঞ্চাভিনয়ের সময়েও ডাকাতদলের দৃশ্যে তিনি নাচের প্রয়োগ করেছিলেন বলে উল্লেখ 
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পাওয়া WH: ১৮৮০ এবং ১৮৮১-র এহ দুটি নৃত্য-প্রয়োগের ঘটনাৰ 'প্রেরণা-স্বরূপ আমরা 
তার ইংলন্ড ভ্রমণের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করতে পারি। ১৮৭৮ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত যে 
সময়টাতে রবীন্দ্রনাথ ইংলন্ডে কাটিয়েছিলেন, সেই সময়টাকে সেখানকার অপেরার রেনের্সার 
যুগ বলা হয়। তরুশ রবীন্দ্রনাথ ওই সময় যুরোপীয় নৃত্য ও সংগীতের সঙ্গে পরিচিত হবার 
সুযোগ পেয়েছিলেন । কিছু সামাজিক নাচ তিনি শিখেছিলেন এবং কোনও কোনও নাচের 
আসরে অংশীদারও হয়েছিলেন। 

এই আতীয় ছোটখাটো বিচ্ছিল্ল প্রচেষ্টা aw বয়স থেকে কার্যকরী হলেও নৃত্য 
প্রয়োগের ধারাবাহিক উদ্যোগ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে তিনি পঞ্চাশ পেরোবার পর থেকে। 
মোটামুটিভাবে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার দশটি বছর তখন অতিত্রণস্ত। (১৯০১ শ্রিস্টান্দের 
ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।) সংগীত, 
অভিনয় এবং চিত্রকলাকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা-লগ্ থেকে 
যুক্ত করলেও নৃতাকলার অন্তৰ্ভুক্তি একেবারে গোড়া থেকেই প্রত্যক্ষভাবে সম্ভব হয়নি । কিন্তু 
নৃত্যানুরাগী রবীন্দ্রনাথ তখনও বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে নাটকের অভিনয়ের সময় নৃত্য 
প্রয়োগের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেল। নাটকের গানের সঙ্গে তিনি নিজেও যেমন উৎসাহের 
সঙ্গে লেচেছেল, অন্যানাদেরও নাচাতে উৎসাহিত করেছেন । প্রত্যক্ষদ্শীদের স্তৃতিচারণে এমন 
wae নিদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

রবীন্দ্রনাথ তার বিভিন্ন গীতিনাটা, নাটক এবং নৃত্যনাট্যে স্বয়ং যেভাবে নৃত্য প্ৰয়োগ 
করেছেন, বিশেষভাবে পর্যালোচনা করলে আমরা তা থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবে 
উপলব্ধি করতে পারি। নাচ সম্পর্কে আগাগোড়াই একটা বিশেষ আকর্ষণ বোধ করলেও 
তিনি কোনদিনই কোনও একটি বিশেষ নৃতাশৈলীর ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েননি | 
আসলে কোন শৈলীটি তার বক্তবাকে প্রকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জোরালো মাধ্যম, তিনি 
লক্ষ করতেন সেইটি। অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে অনুসৃত হয়েছে তার জীবনের শেষ 
দশ বছরে। সে যুগটা ছিল নৃতানাট্যের যুগ। 

একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুড়িতে পা দেবার আগেই নৃত্য প্রয়োগের 
প্রচেষ্টায় ভার হাতে-খড়ি হয়েছিল। সেই সময় থেকে OF করে আমৃত্যু তার নানা প্রযোজনায় 
নৃত্য প্রয়োগের যে ধারাবাহিক কর্মোদ্যোগ, শেষ দশ বছরের পরিণতমনস্ক চিন্তাধারার গভীরতার 
সঙ্গে তার পূর্ববর্তী প্রচেষ্টাশুলির তুলনা চলে না। গোড়ার দিকে কিছুটা নতুনত্ব প্রকাশে এবং 
নাট্য প্রযোজনায় বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে হাতের-কাছে পেয়ে-যাওয়া আঙ্গিকটিকে কাজে লাগানোর 
প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। কিন্তু প্রাথমিক সেই আবেগ পরবর্তীকালে তিনি কাটিয়ে উঠেছেন। 

লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, শার্তিনিকেতলের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ নৃত্যধারায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
অনেকগুলি নৃত্যশৈলীই পাশাপাশি স্থান করে নিয়েছে। এমন আন্তর্জাতিক সংহতি অন্যত্র OHS | 
এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন_ আমি পূর্বে দেশের নানা স্থানে বেড়াবার কালে নৃত্যকলা 
দেখবার সুযোগ পেয়েছি। জাভায়, বালীতে, শ্যামে, চীনে, জাপানে, আমাদের দেশে কোচিন, 
মালাবার, অণিপুরে। মুরোপের ফোকডান্দ এবং অন্যান্য নাচের সঙ্গে আমি পরিচিত। এ 
সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা আছে, বলবার অধিকার আছে, এই কথা আপনাদের বলতে দ্বিধা 


৪৮ 


করেনা যে আমাদের আশ্রান নৃত্যকলার ভিতরে সকল ধারা মিশেছে, তার পিছনে যে সাধনা 
যে শিল্পবোধ রয়েছে এবং সমশ্রের সৌন্দর্য বিকাশ আছে তা যে-কোনোখানেই দুর্লভ i" 

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য শুধু কথার কথা নয়, শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারায় এর প্রমাণ 
সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। যেখানে যা ভালো তার নজর কেড়েছে, আন্তরিকতাসহকারে তাকে 
আত্মস্থ করেছেন তিলি। খোলা মনে সবকিছু শ্রহণ করার মানসিকতা না থাকলে এ কাজ 
হয় লা। অন্ধ-গোড়ামি তার দৃষ্টি বা চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করেনি বলেই এই শুরুদায়িত পালনে 
তিনি সফল হতে পেরেছিলেন | 

বিদেশ-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতালক। বিদেশি আঙ্গিকের নৃত্য 
প্ৰয়োগোর দৃষ্টান্ডস্বরাপ ‘মানময়ী’ এবং ‘বাল্মিকী প্রতিভার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এবার 
আর একটু এগিয়ে আমরা চলে যাই প্রয়োগের দ্বিতীয় পর্বে । ১৯১১ খ্ৰিস্টাব্দ থেকে এই 
পর্বের শুরু বলা যেতে পারে, কারণ এই সময় থেকেই শাস্তিনকেতলের বিভিন্র অনুষ্ঠানে 
নৃত্য একটি বিশিষ্ট ভুমিকা লাভ করে। 

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তার পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যে-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাতে 
অভিনীত হয়েছিল 'রাজা'। ওই নাটকের প্রত্যেকটি গীতাভিনয়ের সঙ্গে নৃত্য প্রয়োগের 
উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রতাক্ষদর্শীর স্মৃতিচারণায়। তাদেরই অভিজ্রতার সূত্র ধরে আমরা 
জানতে পারি যে. “ঘুর লেগেছে ভাধিন তাধিন' গানটি নাচের জন্যই তৈরি করা হয়েছিল । 
তাছাড়া "আজি দখিন দুয়ার খোলা' গানটি সমবেত কণ্ঠে গাইবার সময় রবীন্দ্রনাথ এবং “আমার 
সোনার হরিণ চাই" গানে দিনেন্্রনাথ গানের মধ্যে নৃত্যের আতাস দিয়েছিলেন! 

এরপর ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে অভিনীত হল “অচলায়তন"। সেই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের 
পরিকল্পনা অনুসারে নৃতাভাষ্য রচনার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে৷ এই নাটকের পরবর্তী অভিনয়ে 
(১৯১৩-১৪) উছলি পিয়ারসন সাহেব কবির অনুমোদন লাভ করে নিজস্ব ঢঙ-এ পাশ্চাত্য 
ছাদের নৃত্য সংযোজিত করেন। পিয়ারসল সাহেব পরে Pt নাটকেও নেচেছিলেন 
(১৯১৫-১৬)।॥ তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজেও ওই নাটকে অপূর্ব দক্ষতায় কয়েকটি গানের 
অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতির নৃতামাধুর্ধে সার্থক করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। 
সুতরাং এই নাটকে প্রাচা ও পাশ্চাত্যের নৃত্য-আঙ্গিক পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে। 

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে 'শারদোৎসব’ অভিনয়ের সময় ‘আমার নয়ন ভুলানো এলে" এবং 
‘আমরা বেঁধেছি কাশের শুচ্ছ' গান দুটির সঙ্গে সারি বেঁধে গানের ছন্দে পা মিলিয়ে বালকের 
দলকে দিয়ে মঞ্চ পরিক্রমা করানো হয়েছিল। অন্য গানের ক্ষেত্রে ছন্দ বজায় রেখে নৃত্যভঙ্গি 
মার প্রকাশটা ছিল কিছুটা ঢিলেঢালা এবং অনিয়মিত। 

এরপর নৃত্যপ্রয়োগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা গেল ‘বসন্ত’ অভিনয়ের 
সময় । ১৯২৩ শ্রিস্টীব্দের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার ম্যাডান থিয়েটারে (বর্তমান এলিট সিনেমা) 
Wary হয় “বসম্ত'। তার শেষ গান "ওরে পথিক ওরে প্রেমিক'-এর সঙ্গে মদ জুড়ে কবির 
ভূমিকাভিনেতা রবীন্দ্রনাথ-সহ প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রী নাচে অংশ নিয়েছিজেন। 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে লেচেছিলেন এলম্হার্ট সাহেব তাদের দুজনার নাচের 
উন্মাদনা মাতিয়ে তুলেছিল অন্যদেরও। এই নাচের ক্ষেত্রে কিন্ত কোনও বিশেষ নৃত্যশৈলীর 
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আদর্শ অনুসৃত হয়নি। সেদিনের অভিনয়ের অন্যতম শিল্পী শান্তিদেব ঘোষের স্মৃতিচারণায় 
আছে__“যে যেমন পারে তাকে সেই তাবে গানের ছন্দে মিলিয়ে নাচতে বলা হয়েছিল । 
সে দিল গুরুদেব থেকে OF করে বড় এবং ছোট আমরা সকলেই হাত-পা নেড়ে গানের 
ছন্দে চলাফেরা লাফ ঝাপ দিয়ে নাচবার চেষ্টা করেছিলাম, সমগ্র মঞ্চটিকে ভরাট করে।' 

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে 'অরূপরতন'’-এর অভিনয়ের সময়ে কিন্তু সেভাবে নাচ 
ব্যবহৃত হয়নি। ওই নাটকে গালের সঙ্গে পায়ের সহজ্জ ছন্দ মিলিয়ে মুকাডিনয় হয়েছিল। 
নাচের প্রয়োগ আবার দেখা গেল ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে শান্তিনিকেতলে অনুষ্ঠিত 
“বর্ধামঙ্গল' অনুষ্ঠানে । বেশ কিছু গানের সঙ্গে তাতে পরিবেশিত হল একক ও দলবদ্ধ নাচ। 
এ একই বছরের সেপ্টেম্বরে কলকাতার 'শেষবর্ষণ" অনুষ্ঠানেও নাচ প্রযুক্ত হয়েছিল । 

এইসব নৃতা-প্রচেক্টার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কিছু ঘটলারও উল্লেখ প্রয়োজনীয় 
পাশ্চাত্যরীতির নৃতো তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, প্রিয়ারসন সাহেব ও এলম্হার্ সাহেব প্রমুখের 
সহযোগিতা, বাংলার লোকনৃতোর নানা প্রভাব ইত্যাদি তার নৃত্যভাবনাকে এতকাল পরিপুক্ট 
করায় বিভিন্ন প্রযোজনায় তারই প্রকাশ ছিল স্পষ্ট। কিন্তু ক্রমশ তার নৃত্যভাশডার সমৃদ্ধ হতে 
থাকল দেশি-বিদেশি নাল! নৃতাশৈলীর সম্ভারে। 

বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত সিলেটে গিয়েছিলেন তিনি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে। তখন 
সেখানকার মছিমপুর গ্রামে মণিপুরি নাচ দেখে শ্াস্তিনকেতনে ওই নাচ শেখাবার বিষয়ে তিনি 
আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু কেউ ওই শ্রাম ছেড়ে আসতে রাজি হন না। ফেরার পথে 
আগরতলায় তৎকালীন ত্রিপুরার মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যকে তিনি তার আসশ্রহের 
কথা জ্বালিয়ে সাহায্যের অনুরোধ জ্ঞানান এবং তারই ফলে শাস্তিনিকেতনে আসেন মণিপুরি 
নৃত্যশিক্ষক বুদ্ধিমন্ত্র সিং। অবশা তিনি বেশিদিন শ্ম্তিনিকেতলে ছিলেন না। পরে ১৯২৫ 
শ্ৰিস্সব্নে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহে আগরতলা থেকে মণিপুরি নাচ শেখাতে এসেছিলেন 
নবকুমার সিং এবং বৈকুষ্ঠনাথ সিং। প্রচলিত মণিপুরি শৈলী থেকে কিছুটা ভিন্নতা নিয়ে এক 
স্বতন্ত্ৰ ধারা শান্তিনিকেতনে গড়ে উঠেছিল নবকুমার সিং-এরই সুযোগা শিক্ষকতায়। 

একইভাবে সৌরান্ট্রের এক গ্রাম থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন মন্দিরা-নৃত্যকুশলী 
এক পরিবার। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে 'বসম্ত' মঞ্চস্থ হবার পর সৌরাই ও শুজরাট ভ্ৰমণে গিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ এদের সন্ধান পান। শোস্তিনিকেতনের আশ্রকুঞ্জে এই পরিবারের কিশোরী কল্যাটির 
অন্দিরাসহযোগে নৃতা দেখেই কবিগুরু রচনা করেছিলেন “দুই হাতে কালের মন্দিরা যে 
সদাই বাজে’ গানটি ।) এক দল ছাত্রীকে এই বিশেষ ধরনের নাচটিতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও 
হয়েছিল এঁদের মাধামে। কিন্তু ওই পরিবার কিছুদিন পর দেশে ফিরে যাওয়ায় পরিকল্পনাটি 
পুরোপুরি সফল হয়নি। 

১৯২৪-এ শাস্তিনিকেতনের একদল ছাত্রী গুজরাটের, জনপ্রিয় নৃত্য 'গরবা' শেখার 
সুযোগ পেলেন বিশ্বভারতীর ইংরাজি ভাষার অধ্যাপক পাশী কবি জহাঙ্গীর ভকিলের স্ত্রীর 
কাছে। স্বভাবতই এই সময়কার অনুষ্ঠানগুলিতে এই জাতীয় প্রভাব লক্ষ করা যায়। 


১৯২৪ হ্রিস্টাব্দেই রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন চীন ও জাপান ভ্রমণে । ফলে পিকিং-এর 
নাটাষঞ্চে চৈনিক নৃত্যরীতির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে। জাপানের নাচের শক্তিও তাকে 
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অভিভূত করেছে। জাপানি নাচ সম্পর্কে তার অতিনত-_""এ যেন AFERA সংগীত। 
‘জাপানী নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ৷" 

এইসব বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই নৃত্যভাবনায় সমৃদ্ধ ও 
পরিণতমলস্ক হয়ে উঠছিলেন। তার প্রতিফলন স্পষ্ট হল ১৯২৬ প্রিস্সৈব্দের ৮ই মে তারিখে 
শান্তিনিকেতনে ‘নটীর পৃক্ডা'-র অভিনয়ে । বলা যেতে পারে যে এই নৃত্যপ্রয়োগের ঘটনা 
থেকেই তৃতীয় পর্বের সৃচনা। 

ata পূজার শেষ দৃশোর নৃত্য-পরিকল্পনা সেদিন দর্শকদের কীভাবে মন্ত্ৰমুগ্ধ 
করেছিল তার কিছু দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য । “. ভৈরবী রাগিণীতে রচিত “আমায় ক্ষমো 
হে ক্ষমো' গানটির সঙ্গে শ্রীমতী গৌরী দেবীর মনিপুরী নৃত্য-সহযোগে ‘শ্ৰীমতী’-র 
আত্মনিবেদনের অভিনয় সেদিন শিশু থেকে বয়স্ক দর্শকদের সকলেরই মলে গভীর রেখাপাত 
করেছিল। ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদনের উচ্চ ভাবকে গানে এবং নাচেও যে প্রকাশ 
করা সম্ভব এবারেই তা দর্শকরা প্রথম অনুভব করলেন।'' (শাস্তিদের ঘোষ) 

«. রুূ'পদক্ষ নন্দলালের কনা! কুমারী গৌরী ‘নটীর পৃজা'-য় (১৯২৬) যে অপূৰ্ব নৃতোর 
অর্থ দিয়েছিলেন সেটি দেখে শুধু দেশবালীরাই ya হননি, দু'একজন বিচক্ষণ ইউরোপীয় 
সমজদারও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছিলেন । ...আমাদের আধুনিক নাটাশাস্ত্ৰে নবজ্জীবন সন্ধার 
XAL (কালিদাস লাগা) 

“নাটকের মধো নাচের এই ধরনের ব্যবহার শুধু রবীন্দ্র-নাটকেই নয় বাংলা নাটকের 
ইতিহাসেও প্রথম" (Sew কন্তোপালাচ ও কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়) 


“, নাচটিই সমগ্র নাটকের মুল সুরটিকে ধরে রেখেছে, নাচটিকে বাদ দিলে নাটকের 
কিছুই থাকে না৷... নাটকের আধারে বা শরীরে এই প্রথম একটি নাচকে নাটকের অবিচ্ছেদ্য 
উপাদান হিসাবে গ্রথিত করা LAI (প্রণয় কুমার FQ) 

“রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয়ে নৃত্যের আভাস যদিও আমরা পাই বহু আগে থেকেই, 
কিন্তু ১৯২৩-২৭ সালেই ‘abla om অভিনয়ে সুস্পষ্ট রূপ নিয়ে নৃত্যকলার প্রথম 
উল্লেখযোগ্য প্রকাশ, তারপর ক্রমবিকাশের ধারায় আমরা পেয়েছি তার নৃত্যনাট্যের শুচ্ছ।” 
(IOS গুপ্ত) 

শান্তিনিকেতনের পরে কলকাতার জোড়ার্সাকোতে ১৯২৭-এর ২৮, ২৯ ও ৩১জানুয়ারি 
‘নঁটীর পূজা’ অভিনীত হয়েছিল। সেই অভিনয় প্রসঙ্গে পরিমল গোস্বামী তার 'স্মৃতিচিত্রণ' 
গ্রন্থে লিখেছিলেন-_“...বিস্ময়কর অংশ হচ্ছে এর শেষ দৃশা। শ্রীমতীর নৃত্যটাকেই নাটকের 
ক্লাইম্যাক্স বানানোর মধো যে অননাসাধারণ সাহস এবং অভিনবত্ব আছে তা আমাকে BGS 
করেছিল বল! যায়। একটি নৃতা যে এমন একটা সম্পূর্ণ দৃশ্য হ'তে পারে তা আমার কল্পনার 
বাইরে হিল।” 

উদ্ধৃতির সংখ্যা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় ফিরে আসি। “Abia পূজার সাফল্যে 
উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী অনুষ্ঠানশুলিতে ক্রমশঃ নাচের অংশ বাড়াতে লাগলেন। 
১৯২৭-এর মার্চে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হল 'নট্রাজ'। এতে একক ও সমবেত নৃত্যে 
অংশ নিয়েছিলেন শুধুমাত্র cama কিন্তু ওই বছরেরই ডিসেম্বরে 'ঝতুরঙ্গ' নামে 
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জোড়াসাকোতে নটরাজ' যখন সানানা পরিবর্তিত রূপে মঞ্চস্থ হল, তখন বাসুদেবন নামে 
একজন দক্ষিণভারতীয় ছাত্র তার দেশীয় পদ্ধতিতে নাচে অংশ নিয়েছিলেন। 

১৯২৮-এর দোলপূর্ণিমায় শান্তিনিকেতনে was অভিলয়েও অনেকগুলি গানের 
সঙ্গে মেয়েদের নাচ ছিল। ১৯২৯-এ "সুন্দর" নামের অনুষ্ঠানেও বিভিন্ন গানের সঙ্গে একক, 
দ্বৈত ও সমবেত নৃতো অংশ নেন মেয়েরা । ওই বছরেই “তপতী' নাটকের অভিনয়ের সময়েও 
বিপাশা" চরিত্রের সমত গানের সঙ্গে নৃত্য প্রযুক্ত হয়েছিল। শেষোক্ত দুটি অনুষ্ঠানই 
জোড়াসাকোতে অনুষ্ঠিত হয়। 

কিন্তু কোন অনুষ্ঠানে মেয়েরা নাচল বা কোনটাতে ছেলেরা, সেগুলি একক, CS 
অথবা সমবেত এইট্রকু বললেই নাচের প্রকৃতি বোঝা যায় না। তাই বলে রাখা দরকার 
যে “মতুরঙ্গ'-এর লাট্যসংযোজনা ও সাজসজ্জার মধ্যে ছিল জাভানী পদ্ধতির আভাস। এর 
কারণ হল ১৯২৭-ই রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন জাভা-বালি ভ্রমণে | সেখান থেকে ফেরার পরেই 
এই অনুষ্ঠান এবং টাটকা অভিজ্ঞতার প্রভাব তাতে স্পষ্ট। 

SISA নাচ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অন্তবা-_“এদের নাচ যেমন সুন্দর সজ্জিত 
অঙ্গের নাচ, এদের সংগীতে যে ছন্দের নাচ সেও খোল করতাল ম্বদঙ্গের কোলাহল নয়-__ 
সুশ্রাব্য সুর দিয়ে সেই নাচ মণ্ডিত। এদের সংগীতকে বলা যেতে পারে WAYS, এদের 
অভিনয়কে বলা যায় রূপনাট্য।'' বালি দ্বীপের নাচ সম্পর্কে তিনি বলেছেন_ “এখানে 
এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। 
এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত চলায়-ফেরায়, যুদ্ধে-বিশ্রুহে, 
ভালোবাসার প্রকাশে, এমন-কি ভাড়ামিতে, সমস্তটাই নাচ৷” 

জ্রাভা-বালির এই অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছিল “ষ্তুরঙ্গ'-তে। প্রতিমা দেবীর 
কথায়--“জাতানী নৃত্যের নানাবিধ ছবি এবং নৃত্য-সাহিত্য তার সঙ্গে দেশে এসেছিল, আর 
এসেছিল সেখানকার কলানৈপুণ্যের প্ররোচনা । এই সূত্ৰে আমাদের ছেলেমেয়েদের জ্াভানী 
নৃত্যপদ্ধতি আয়ত্ত করা সুযোগ হয়েছিল।” 

১৯৩০-এর মার্চে রবীন্দ্রনাথ আবার যুরোপ ভ্ৰমণে বেরোলেন, ফিরলেন ১৯৩১-এর 
জানুয়ারিতে । কোনও ভ্রমণের পরই তিনি একেবারে শূন্য হাতে ফেরেননি, এবার তো 
নয়-ই। ব্যালে রচনার খুঁটিনাটি প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে এবার তিনি ফিরে এলেন। 
১৯৩১-এর সেস্টেম্বরে তারই অনুসরণে জন্ম নিল 'শিশুতীথ' 

কিন্তু দেশে ফেরার পর এটাই প্রথম অনুষ্ঠান নয়। ১৯৩১-এর মার্চে প্রথমে 
শান্তিনিকেতন এবং পরে কলকাতায় পরপর কয়েকদিন মঞ্চস্থ হয়েছে ‘নবীন’। এতে 
অপিপুরি নাচের পাশাপাশি বাংলার বাউল, রায়বেঁশে এবং হাঙ্গেরির লোকনৃত্য ATS হয়েছে। 
মণিপুরি শিক্ষার উল্লেখ তো আগেই করা হয়েছে। বাংলা এবং হাঙ্গেরির লোকনৃত্য প্রয়োগের 
বিবন্লটিও বিল্লেষণ করা দরকার | 

১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারিতে বীরভূমের তৎকালীন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটে এবং বাংলার 
ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক গুরুসদয় দত্ত সিউড়িতে লোকনৃত্যগীতের একটি সম্মেলনের 


Ga 


আয়োজন করেছিলেন সেখানে শান্তিনিকেতন থেকে আনন্ত্ৰিত দশক হিসাবে শান্তিদেব ঘোষ- 
সহ কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন ! শান্তিদেবকে প্রভাবিত করেছিল কিছু লোকনুত৷ পরে 
রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন লাভ করায় শান্তিনিকেতলের নৃতাধারায় সেশুলির অন্তর্ভুক্তি ঘটে। 

হাঙ্গেরীয় লোকনৃত্যের অন্তর্ভুক্তির কারণটি হল ওই সময় এলিজাবেথ Fara এবং 
শাস ব্লুনার নামে হাঙ্গেরীয় নৃত্যরীতিতে আনসম্পন্লা মা ও মেয়ে শ্াস্তিনিকেতলে ছিলেন। 
এঁদের মাধ্যমেই শান্তিনিকেতনের TOSSA এক নতুন সম্পদ লাভ করেছে। 

১৯৩১-এর সেপ্টেম্বরে 'শিশুতীৰ্থ’ অক্ষস্থ হল। গঠন প্রণালীর দিক থেকে ব্যালের 
সঙ্গে কিছুটা মিল থাকলেও প্রয়োগ-পন্ধতিটি ছিল fon ধরলের। বিভিন্ন দৃশ্যের ভাব ও বর্ণনা 
অনুসারে ইউরোপীয় ইমপ্রেশনিস্ট নৃতোর আঙ্গিকে নৃত্য-পরিবেশ রচনা করেছিলেন ওই 
পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্তা শ্রীমতী দেবী। শুজরাটের এই সম্ত্রাম্তবংশীয়ো শ্রীমতী aia সিং 
১৯২০-তে কলাভবলে ছাত্রী হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন । গরবা নাচে এঁর জ্ঞান ছিল, শিক্ষা 
নিয়েছিলেন মণিপুরিতেও । ১৯২৭ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত জাৰ্মানিতে যুরোপীয় মডার্ন ডাঙ্গে 
শিক্ষা নিয়ে আবার তিনি ফিরে এসেছিলেন শাস্তিনিকেতনে। সৌমেন্দ্ৰনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরে 
এঁর বিয়ে হয় এবং ইনি শ্রীমতী ঠাকুর নামে পরিচিতা হন। রবীন্দ্রনাথের wees পাঠের 
অংশগুলিকে তিনি নৃত্যভাষায় মূর্ত করেছিলেন। সংযোজিত গানগশুলির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় 
এবং মণিপুরি নৃত্যুশৈলী প্রযুক্ত হয়েছিল৷ 

‘শিশুতীৰ্থ’ মঞ্চস্থ হবার আগে 'গীতোৎস্ব’ নামে নৃত্য-গীতের একটি স্বতস্ত্ৰ অনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা ছিল। সেই অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল রবীন্দ্র-আবৃত্তির সঙ্গে নাচ। 
‘বুলন’ কবিতার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় পদ্ধতিতে নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন শ্রীমতী 
দেবী এবং '‘দুঃসময়' কবিতার সঙ্গে দেশীয় মণিপুরি পদ্ধতিতে নৃত্য পরিবেশন করিছিলেন 
হৈমস্তী দেবী রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্য পরিবেশনের এই রীতির প্রথম সূচনা বিদেশে । 
১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় রুথ সেন্ট CORA নামে এক বিখ্যাত নৃতাশিল্পী এইভাবে নৃত্য 
প্রদর্শন করেছিলেন ৷ ১৯৩১-এর মে মাসে রবীন্দ্রনাথের দার্জিলিং অবস্থানকালে শ্রীমতী দেবীও 
এইভাবে নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়! 

শিশুতীথ'-এরই পথ ধরে এল 'শাপমোচন'। ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে জোড়ার্সাকোর 
বাড়ির দালানে 'শাপমোচন' প্রথম অভিনীত হয়। এরপর রবীন্দ্রনাথের জ্রীবদ্দশাতে এটি 
আরও বহুবার অভিনীত হয়েছে নানা জায়গায়। কলকাতা ও শান্তিনিকেতন ছাড়াও সেই 
তালিকায় ACH, বোম্বাই, মাদ্রাজ, ওয়ালটেয়ার এবং সিংহলের কলম্বো, গল, মাতারা, 
জাফলা প্রভৃতির নাম আছে। 

পুরোপুরি নৃত্যনাট্য বলা না গেলেও শিশুতীথ" এবং শ্রাপমোচন'-এর সময় থেকেই 
নৃত্যনাট্য পর্বের সূচনা ৷ “শিশুতীর্ঘ'-কে নৃতানাট্যের SIT) এবং শাপমোচন'-কে সূতিকাগার 
বলে অভিহিত করেছেন কোনও-কোনও গবেষক | সুতরাং এই সময় থেকেই রবীন্দ্র-নৃত্যঘারায় 
চতুর্থ পর্বের OF হল বলা যেতে পারে। 

নৃত্য-পরিকল্পনা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'শাপমোচন'-এর প্রতিটি অভিনয়েই নৃত্যধারায় 
উৎ্কর্ষের সঙ্গে নাচের আঙ্গিক কলাকৌশলের রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । পূর্ব প্রবর্তিত 
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নানারকমের দেশি ও বিনেশি শৈলী প্রচ্ছন্নভাবে মিলেমিশে থাকলেও সম্পূৰ্ণ ভারতীয় 
নৃত্যধারায় একে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। গানের মাঝে মাঝে ছোট খোলের বোল 
দিয়ে কেবলমাত্র তালযস্থের সঙ্গে নৃতাছন্দ প্রকাশের প্রচেষ্টাও এই প্রথম তিনি শুরু করেন। 
লবকুমার সিং-এর সহযোগিতায় মণিপুরি বোলের নাচ দিয়েই তার সুত্রপাত। তাছাড়া কথাকলি 
এবং মালাবারের মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত একটি শৈলীরও কিছু সাহায্য নেওয়া হয় 
‘শাপমোচল '-এর নৃত্যপ্রয়োগে। কিন্তু যেহেতু সময়টি নৃত্যনাট্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার, তাই নৃতা- 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তনের প্রবাহ অনবরত একে ভেঙে-গড়ে সার্থক MANTA 
পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সে-ক্ষেত্রে একই চরিভ্র-চিত্রণে আঙ্গিক রাপান্তর ঘটিয়ে বিভিন্ন 
নৃত্যশৈলীরও সাহাযা নেওয়া হয়েছে। 

‘শ্াপমোচন -এর পর ১৯৩৩-এর সেস্টেম্বরে কলকাতার ম্যাডান থিয়েটারে (বর্তমান 
এলিট সিনেমা) প্রথম অভিনীত হল “তাসের om) কবির জীবদ্দশায় মোট, ন-বার এটি 
অভিনীত হয়েছে নানা স্থানে এবং প্রতিবারই কিছু-লা-কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। মগিপুরি, 
কথাকলি, BIS! এবং নানারকমের ভারতীয় লোকন্বত্যের আঙ্গিক ব্যবহৃত হলেও, কয়েকটি 
ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মৌলিক এবং অভিনব এক নৃতা পরিকল্পনা ‘তাসের দেশ'-এ একটি আলাদা 
মাত্রা এনে দিয়েছিল। রূপসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং নানা রঙের সুসমঞ্জস ব্যবহার এর 
আকর্ষণ আরও বাড়িয়েছিল। 

এরপর আমরা পেলাম নৃত্যনাট্য "চিত্ৰাঙ্গদা’। ১৯৩৬-এর মার্চে কলকাতার নিউ 
এম্পায়ারে প্রথম মঞ্চস্থ হল 'চিত্রাঙ্গদা'। তারপর কবির জীবদ্দশায় এটি আরও প্রায় চল্লিশবার 
অভিনীত হয়েছে নানা জ্ঞায়গায়। স্থানগুলির নামোল্লেখ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয় । বিত্ত অভিনয়ের 
সংখ্যা থেকে একথা স্পষ্ট যে 'চিত্ৰাসদা'-এর ক্ষেত্রেও ভাঙাগড়ার কাজটা নিতান্ত কম হয়নি। 

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা" রচিত হয়েছে অতান্ত সচেতনভাবে নাচের কথা মনে রেখে। 
চিত্রাঙ্গদা রর প্ৰথম দিকের অভিনয়ে মণিপুরি পদ্ধতিই ছিল প্রধান! তার সঙ্গে মেশানো 
ছিল সামান্য কিছু কথাকলি এবং মালাবার, বাংলা ও অন্যান্য অঞ্চলের কিছু লোকনৃত্যভঙ্গি। 
কোনও কোনও অংশে বোলের নাচের প্রাধান্য ছিল, আবার কয়েকটি অংশ শুধুমাত্র তালযন্তৰের 
ছন্দেই অভিনীত হত । এছাড়া প্রচুর ছোট-ছোট বোল রাখা হয়েছিল গানের সঙ্গে অভিনয়ের 
ফাকে ফাকে। এই রকম বেশিরভাগ বোল শুধুমাত্র নৃত্যছন্দের অলঙ্কার হিসেবেই স্থান 
পেয়েছিল। নাচের পরিভাবায় বিষয়টি সম্পর্কে বলা যায় যে নৃত্ত এবং নৃত্য-_উভয়ই স্থান 
পেয়েছিল “চিত্রাঙ্গদা'-য়। যাইহোক, ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ পৰ্যন্ত মোটামুটি এই ছক অনুসৃত 
হলেও পরবর্তীকালে প্রধানত অর্জনের কথাকলি পদ্ধতিকে বেশ খানিকটা প্রাধান্য দেওয়া 
হয়। অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও তার কিছুটা প্রভাব পড়ে । এক জাপানি ছাত্রকে দিয়ে তাদের দেশীয় 
প্রথার মদন চরিত্রটি একবার অভিশীত করাবার উল্লেখও পাওয়া যায়। 

পরবর্তী প্রযোজনা ‘চণ্ডালিকা'। এর প্রথম অভিনয় কলকাতার ‘ছায়া’ প্রেক্ষাগৃহে 
১৯৩৮-এর মার্চে। এর তিন বছর আগে ১৯৩৫-এর মার্চে শাস্তিনিকেতনের সিংহসদনে প্রতিমা 
দেবীর পরিচালনায় ভিন্ন রূপে ‘চণ্ডালিকা'-র একটি অভিনয় হয়েছিল। মাত্র দুটি চরিত্ৰ-বিশিষ্ট 
ওই রূপটিতে নাচের কিছু অংশ থাকলেও তাকে নৃত্যনাট্য বলা চলে না। ৩৮-এর ‘চণ্ডালিকা’ 
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শুধু নৃত্যনাট্য নয়, বিভিন্ন জ্ঞানী-গুণী ও সমালোচকের বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যনাট্য। কিন্তু তা 
সত্বেও রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় খুব বেশি অভিনয় এর হয়নি। 

মূলত দক্ষিণী নৃতাধারাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল 'চণ্ডালিকা'-র নৃত্যরা'প। 
প্রধান দুটি চরিত্র প্রকৃতি এবং মা ভরতনাট্যম্‌ ও কথাকলির আদর্শে পরিকল্পিত হয়েছিল। 
তাছাড়া মণিপুরি, ক্যান্ডি ইত্যাদি অনা লাচও কিছু কিছু ছিল। ক্ষেত্রবিশেবে খণ্ড তালনৃতোর 
ব্যবহার যেমন হয়েছে, তেমনই তালফেরতা এবং ছন্দ-লয়ের ঘন ঘন ও দ্রুত পরিবর্তনও 
বৈচিত্রাসৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। শেষাংশে আনন্দের ছায়া-অভিলয়ের পরিকল্পনা থাকলেও 
(উপযুক্ত আলো এবং সাজ-সরজ্জামের অভাবেই সম্ভবত তা করা যায়নি) কার্যত মৃদু 
আলোতে য়ুয়োপীয় ইম্প্রেশনিস্ট পদ্ধতির ব্যবহার হয়েছিল বলে শোনা যায়। 

‘চণ্ডালিকা'-র নৃতা পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রতিমা দেবী বলেছেন-_-“প্রাচীন দক্ষিণী নৃত্যের 
নাটাকলাকে অঙ্গীভূত করে ভারতের বর্তমান নৃত্যকলায় আমরা কী চেহারা ফোটাতে পারি 
তারই আভাস চগ্ডালিকায় পাওয়া গেছে।” প্রসঙ্গত ‘চণ্ডালিকা' সম্পর্কে নির্মলকুমারী 
মহলানবীশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি উল্লেখযোগা | তিনি মনে করতেন এই নৃত্যনাটোর 
সামগ্ৰিক রূপায়ণ ‘অত্যান্ত দুরাহ, দীর্ঘ অভ্যাস ও শিক্ষা সাপেক্ষ ।” 

১৯৩৬এর অক্টোবরে কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে অভিনীত হয় 'পরিশোধ'। 
সঙ্গে 'খতুমঙ্গল' নামে ছিল নাচ-গান-আবৃত্তির স্বতন্ত এক অনুষ্ঠান | কয়েকটি অভিনয়ের মধ্য 
দিয়ে রূপান্তরিত হতে হতে ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার “HY প্রেক্ষাগৃহে অভিনয়ের 
সময় 'পরিশোধ’ নাম বদলে হল শ্যামা" । বিভিন্ন নৃতাশৈলীর একত্র সমাবেশ এই নৃতানাট্যের 
মতো আর কোনটিতেই হয়নি। মিশ্রণের চূড়ান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা! 'শ্যামা'-কে এক অভিনব 
রূপ দিয়েছে। 

প্রথম দিকের অভিনয়ে age চরিত্রটি রূপায়িত হত ভারতনাট্যম আঙ্গিকে, 
শ্যামা মণিপুরিতে এবং উত্তীয় জয়পুর ঘরানার কথক নৃত্যশৈলীতে । তাছাড়া প্রহরী, কোটাল 
এবং সখীদের চরিত্রগুলি রূপায়িত হত যথাক্রমে কাকলি, ক্যান্ডি এবং মণিপুরি নৃত্যের 
আঙ্গিকে । পরবর্তীকালে বজ্ঞসেন চরিত্রটির জন্য আঙ্গিক বদলে হয় কথাকলি। 

“শ্যামা'-র পর আরও একটি নৃত্যনাট্য রচনায় হাত দিলেও তার পূর্ণ নৃত্যরাপ গড়ে 
তোলার সুযোগ রবীন্দ্রনাথ পাননি। সেটি হল “মায়ার খেলা’। প্রথম জীবনের গীতিনাট্য 
“মায়ার খেলা'-র নৃত্যনাটা রূপ সম্পূর্ণ হলেও সেটি মক্ষস্থ করা যায়নি। সুতরাং তার হাতে 
তার রূপ কী Hers, তা আমাদের অজ্ঞান৷। 

১৮৮০ শ্ীস্টাব্দে জ্য্যোতিরিন্দ্রনাথের “মানমর়ী' গীতিলাট্যের গানে নৃত্য-প্রয়োগের 
হাতে-খড়ি থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত নৃত্য-পরিকল্পক হিসেবে যে 
নৃত্যভাবনার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ তার নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন, তার 
একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কোনওভাবেই এটিকে 
পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বলা যায় না। এত স্বল্প পরিসরে তা সম্ভবও নয়। কিন্তু আলোচনার 
সূত্রপাত ঘটালো হয়েছিল যে বিষয়টি নিয়ে, সিদ্ধান্ত প্রহণের ক্ষেত্রে এই রূপরেখা তাকে অবশ্যই 
কিছুটা সাহায্য করবে। 
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আমরা দেখেছি খে কোনরকম গৌড়ামির পরিচয় না দিয়ে সৌন্দযাপিয়াসী রবীন্দ্রনাথ 
নিজস্ব ভাবশ্রকাশের সহায়ক দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নৃত্যশৈলীকে ব্যবহার করেছেন। কখনও 
ভাল-লাগা আঙ্গিককে বাবহারের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, আবার কখনও 
পরিবেশ অনুসারেই আঙ্গিক নির্বাচিত হয়েছে। য়ুরোপীয় ইম্প্রেশনিস্ট পদ্ধতি, ব্যালে- 
করেই দেশের বিভিন্ন ধুপদী এবং লোকনৃত্যশৈলীকেও জায়গামত কাজে লাগিয়েছেন। এই 
বিচিত্ৰের দূত।...যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে নৃত্যে চিত্রে বর্ণে 
বর্ণে রূপে রূপে সুখে দুঃখের আঘাতে সংঘাতে ভালোমন্দের দ্বদ্দে- তার বিচিত্র রসের 
বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি। এই আশ্রমের লীলাকাশ উদয়ান্ডর প্রাঙ্গণে এই সুকুমার 
বালক-বালিকাদের লীলাসহচর হতে চেয়েছিলাম। লীলাময়ের লীলার ছন্দ মিলিয়ে এই 
শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্বোধিত করার চেক্টাতেই আমার আনন্দ 
আমার সাৰ্থকতা।” 

সেই আনন্দ পেতে এবং আনন্দ দিতে বিচিত্রের দূত হিসাবে তিনি বৈচিত্র্যের সন্ধালে 
Pa তো থাকবেনই। কিন্তু শুধু সন্ধান ও সংগ্রহ লয়, ভারতীয় আদর্শ “বৈচিত্রোর মধ্যে 
একা’ প্রতিষ্ঠার acs একাস্তিক প্রচেষ্টাও তার ছিল। তাই নৃত্য-শ্রয়োগের গবেষণাগারে 
তিনি প্রতিনিয়ত নিতা-নতুন মিশ্রণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। যখনই যাঁকে কাছে 
পেয়েছেন, তার আঙ্গিককে কাজে লাগিয়েছেন। বাইরে থেকে শিল্পী আনিয়ে নৃত্যশিক্ষার 
ব্যবস্থা BATH | 

এ তো গেল একটা দিক। অনা দিকে অনন্য গীতিকার রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-সম্পর্কিত 
গীত রচনার উপলব্ধির সন্ধান করতে গিয়ে দেখি নৃত্যনাটা চিত্রাঙ্গদা -র বিজ্ঞপ্তিতে তিনি 
লিখেছেল-__“এই প্রস্ছের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী । এ কথা 
মলে রাখা কর্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম ক'রে 
থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাকা এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে । কাব্য-আবৃত্তির 
আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখির প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার 
সময় তার APS অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।” 

উপরোক্ত উদ্ধৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে নাচের জনা গানের জাতটা 
আলাদা । নাচ মূৰ্ত হয় ছন্দ, লয় এবং তালকে আশ্রয় করে দেহভঙ্গির মাধ্যমে । গানের 
সঙ্গে নাচের বিষয়টা যখন এসে পড়ে, তখন দেহভঙ্গির মাধ্যমে গালের বিষয়বস্তু এবং SRA 
রাপারিত করার দিকেই লক্ষ্য রাখতে হয়। সামগ্ৰিকভাবে বিশেষ কোনও একটি ভাবকে AM 
দিতে গেলে বা প্ৰতিষ্ঠিত করতে গেলে তাকে প্রকাশ করতে হয় কিছু শব্দচিত্রের মাধ্যম! 
সুতব্রাং চিত্রধর্মিতাই হল এই জাতীয় গালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং সেদিক দিয়ে বিচার করতে 
গেলে নাচের উপযোগী৷ গান বাছাই করাটাও অত্যান্ত F A 
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নাচের উপযোগী: সুরের বিষয়টিও বিচার্য। এই জাতীয় গানের HATA অবশ্যই 
নৃতাছন্দ প্রকাশের সহায়ক হতে হবে। ছন্দ, লয় ও তালের সঙ্গে সামপ্তস্য-বিধায়ক 
নৃতাভঙ্গিমার সুষম প্রয়োগের মাধ্যমে গানের চিত্রধর্মিতাকে প্রকাশ করার পাশাপাশি মূল 
ভাবটিকেও ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন। তাই গানের আবেদনকে যপার্থতাবে সার্থক করতে 
হলে নৃত্যোপযোগী গানের সুরকারকে একই সঙ্গে অনেকগুলি বিষয়কে মাথায় রাখতে 
হয়। স্বভাবতই আবারও বলতে হয় যে, সব গানই নাচের জন্য লয়। 

জীবনের শেষ দশটি বছরে রবীশ্্রনাথের que মূলত নৃতানাট্যগুলিকে ঘিরেই 
গড়ে উঠেছে। সে-ক্ষেত্রে একদিকে ভাবসম্পদে অতুলনীয় রচনাগুলিকে যেমন আমরা 
পেয়েছি, তেমনই ন্ৃতাপ্রয়োগে বিভিন্ন নৃতাশৈলীর সমাবেশ এবং সুর-তাল-ছন্দের সুসমঞ্জস 
সংমিশ্রণ একে পৃথক মর্যাদা দান করেছে। রবীন্দ্র-নৃত্যন্যট্ের বৈশিষ্টাকে চিহ্নিত করতে 
এরই পাশাপাশি মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা এবং আলোকসম্পাতের বিশিষ্ট প্রয়োগের উল্লেখও 
করতে হয়। সব মিলিয়ে নৃতানাটা জগতে রাবীন্দ্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ বলতে একটা FOR 
ছবি আমাদের সামনে ভেসে ওঠে । যেখানে যা পরিবর্তনই ঘটানো হোক না কেন, সামশ্রিকতার 
বিচারে তাতে রবীন্দ্র-বৈশিক্টা তথা রাবীন্দ্রিক ভাব-গম্ভীরতা বভ্রায় থাকল কিনা তারই বিচার 
করা হয়। এ ছাড়া কোনও উপায়ও নেই, কারণ রবীন্দ্রনাথ বাঁধা-ধরা কোনও ছক বা নিয়মের 
fers Ataa ভাব-কল্পনাকে শৃন্ঘলিত করেননি | 


কিন্তু নৃতালাটোর ক্ষেত্রে যে সামপ্রিকতা বিচারের সুযোগ আছে, বিচ্ছিন্ন এক নৃত্য- 
প্রচেষ্টার মূল্যায়নে তার সুযোগ কতটুকু? যে রবীন্দ্রসংগীতটির সঙ্গে দেহভঙ্গিমার MANTE 
আমরা AAS) বলছি, তার নৃতারূপ কি রবীন্দ্র-কৃত? রবীন্দ্রনাথের তৈরি করা পৃথক 
নৃত্যুশৈলী বলে নির্দিষ্ট কোনও শৈলীর কথা আমরা জানিও না। তিনি বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর 
মিশ্রণ ঘটিয়েছেন অসামানা নৈপুণ্যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তার নৃতাভাবনাকে যথাযোগ্য 
মৰ্যাদা দিয়ে বলা যায় যে ভাবপ্রকাশক যথাযথ আঙ্গিকের সন্ধান ও ব্যবহারই ছিল তার 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল কথা । fey তিনি কখনই বলেননি যে একটি ARR ক্ষেত্ৰে নিদিষ্ট 
শৈলী প্রয়োগের cae বিকল্প নেই অর্থাৎ শেষ কথাটি তিনিও বলে যাননি । 

তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকাটা কী হওয়া উচিত? রবীন্দ্রনাথের নৃতা-সম্পর্কিত 
চিন্তাধারা অনুসারে আমরা নিজ-নিজ ভাবনা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ রচিত গালের নৃতারূপ 
রচনা করছি এবং বিশেষ কোনও শৈলীকেও বিধিবদ্ধভাবে মেনে চলছি লা। যদি মানতাম 
তো বলতাম ; কথাকলি আঙ্গিকে রবীন্দ্রসংগীতের নৃত্যরূপ, অথবা ভারতন্াট্যম্‌ আঙ্গিকে 
রবীন্দ্রসংশ্গীতের নৃত্যরূপ ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে কোনও জটিলতা থাকত না) কিন্তু রবীন্দ্র-সৃষ্ট 
কোনও পৃথক শৈলী যেখানে নেই, সেখানে রবীন্দ্র-নৃত্য শব্দটিই অর্থহীন হয়ে যায় না কি? 

রবীন্দ্রসংগীত যে কারণে বিশেষ নামে চিহ্নিত, রবীন্দ্র-নৃত্য তো তা নয়। রবীন্দ্রনাথের 
ভাবনা যেখানে পৌছে শৈলী-নির্বাচনে সক্ষম হয়েছিল, সেই পরিণত মনস্কতার অধিকারী 
যদি আমি না হই, তবে আমার নিজস্ব ধারণা অনুসারে গঠিত নৃত্যরাপকে রবীন্দ্রসংগীতের 
নৃতারূপ না বলে রবীন্দ্র-নৃত্য বলা কি যুক্তিসঙ্গত? 
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প্রসঙ্গত উল্লেখা, mea ঘোষও কিন্তু অত্যন্ত স্পস্ট, ভাবায় জ্ঞানিয়েছেন--_- 
“শাক্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা যে নৃত্যধারার প্রবর্তন গুরুদেব করেছিলেন, তার ya 
হয়েছিল ভারতীয় এবং বিদেশী নৃতাধারার মিশ্রণে ৷ কিন্তু এই মিশ্রণ থেকে মণিপুরী, কথাকলি, 
কথক, কুচ্চিপুড়ী বা SSR প্রভৃতির মত সুনিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত নতুন কোন নৃত্যধারার যে 
সৃষ্টি হয়নি, সেকথা মানতেই হবে। শান্তিনিকেতনের নাচকে ধুপদী নাচের WS কোন প্রকার 
‘School of Dance’-8 বলা চলে না।...তাকে বলব ভাস্তীয় আধুনিক নাচ বা ‘Modern 
Dance’ |” 

সুতরাং বিষয়টি বোধহয় আমাদের সকলেরই ভেবে দেখা দরকার। একটা শৈলীর 
Feary পরিচিতি থাকে, অপরের পরিচয়ে সে পরিচিত হয় alr প্রত্যেক শৈলীর নৃত্য- 
উপস্থাপনার কয়েকটি পর্যায় এবং ক্রম থাকে, যাকে বলা হয় “আইটেম | সাজ্ঞসজ্জা, বেশভূষা, 
উপস্থাপনার বিশেষ কৌশল- এণ্ডলো যে কোনও শৈলীর বৈশিষ্ট্য। সাজসমজ্ধ্জার ক্ষেত্ৰে 
ais বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে, কিন্তু অন্য দিকগুলোর কথাও তো ভাবতে হবে। 

বিষয়টি মীমাংসার অধিকারী আমি নই। সেজন্য বহু বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত এখনও বর্তমান। 
কৌতুহলী এবং অনুসন্ধিৎসু গবেষক হিসাবে আমার প্রশ্ন তাদের সামনে তুলে ধরলাম। পত্র- 
পত্রিকায় আলোচনা, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে বিষয়টির সুষ্ঠু মীমাংসা হোক এই আমার 
আন্তরিক কামনা। 


স্বীকৃতি 

এই awe রচনার AS SOA সাহায্য নেওয়া হয়েছে 
রবীন্দ্র বৰচনাবলী। 
নৃতা - প্রতিমা দেবী 
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য-_ শান্তিদে ঘোষ। 
রবীন্্রসঙ্গীত__ শান্িদব ঘোষ। 
mamaa গীতিনাট্য ও নৃত্যনাটা-- ডঃ প্রপয্রকুমার Fe! 
mamie নানাদিক-_ বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। 
শ্মৃতিচিত্ৰণ--- পরিমল গোম্বামী। 
দেশ পক্ত্রিকা__ নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা ব্লবীন্দ্ৰনাথের চিঠি। 
গীতবিতান বাবিকী-- ১৩৫০ 
(>) নৃত্যকলা ও রবীন্ত্রনাথ__ কালিদাস নাগ। 
(২) নাট্যফলা ও ববীন্দ্ৰ-- প্রভাতচন্দ্র ad! 
নৃত্যনাট্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ডঃ প্রশাস্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 
জোড়াসাঁকোয় ধায়ে-- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
স্লৰবীস্ৰজীকৰী-_ গুভাতকৃমার মুখোপাধ্যায়। 
mha পরিক্রমা-_ উপেন্দ্ৰনাথ জট্টাচাৰ্ঘ। 
piet প্ৰবাহ-- sama A 
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নজরুলগীতি সুরশৈলী 


নারায়ণ চৌধুরী 


জী নজরুল ইসলামের সাংগীতিক জীবন কাললীমার বিচারে মাত্র বাইশ বছরের 

সমন্ন-পরিধিতে বিধৃত ৷ করাচির ৪৯নং বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হলে হাবিলদার 
কাজী নজরুল ১৯২০ সালের গোড়ার দিকে দেশে প্রত্যাবর্তন করে কলকাতায় স্থায়ীভাবে 
বসবাসের মানসে এই শহরেই আডানা পাতেন। সেই সময় থেকে শুরু করে ১৯৪২ সালের 
জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতা বেতারকেন্দ্রে একটি প্রোগ্রাম করতে থাকা কালে 
আকস্মিক রোগান্রমাণের ফলে সহসা বাকৃহারা হয়ে Wal তার সেই বাক্হারা অবস্থা 
ক্রমে সশ্থিতহারা অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। কী কাব্যসৃষ্টি, কী সংগীতসৃষ্টি এই দুই 
পর্যায়েই সেই যে তিনি তার সক্রিয় সচেতন Fen তৎপরতা থেকে একেবারেই বিচ্যুত 
হয়ে পড়লেন---সেই অবস্থার আর পরিবর্তন হয়নি। এর পরেও তিনি ৩৪ বছর বেঁচে ছিলেন 
কিন্ত সে বাঁচাকে বাচা বলে নাসে জীবন্ত অবস্থারই রকমফের মাত্ৰ । কোনও প্রতিভাবান 
সৃষ্টিশীল শিল্পীর জীবন থেকে যদি তার শিল্পসৃষ্টির পর্বটিই হারিয়ে যায় বা মুছে যায় তাহলে 
তার বাচার আর কি সার্থকতা থাকে! 


খাই হোক, ১৯২০ সালের জানুয়ারি আর ১৯৪২ সালের জুলাই এই কমবেশি ২২ 
বছরের কালসীমার মাধো নজরুল কম করেও তিন হাজার গান রচনা করেছিলেন, নজরল 
সংগীত-গবেষকদের এরূপ অনুমান । গবেষকদের কারও কারও মতে এই সংখ্যা সাড়ে তিন 
হোক, এত বেশি সংখ্যক গান এক জীবনে -আর কোনও সংগীতস্ৰস্টা রচনা! করেছেল বলে 
আমাদের জানা নেই। আমাদের দেশে তো বটেই, বিদেশেরও কোনও গীযতিকার-সুরকার 
এত অধিক সুর রচনা করেছেন কিনা সন্দেহ । সেই দিক থেকে নজরুলের গানের সংখ্যাকে 
কৃতিত্বের পরিচায়ক মনে করা যায় যদি আমর বিবেচনা করে দেখি যে, মাত্র বাইশ বছরের 
সময়সীমার মধ্যে নজরুল ওই অঘটন ঘটিয়ে তুলেছিলেন। এ যে কত বড় কীর্তি, কত 
বড় শিল্পসিদ্ধি, তা একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব। এটা শুধু সংখ্যার প্রাচুর্যের 
দিকেই ইঙ্গিত করছে না, সৃষ্টির Ceara দিকেও সমপরিমাণে অঙ্গুলিসংকেত করছে 
বলে আমরা মলে করি। ভিতরে সৃজলী আবেগের প্রভূত পরিমাণ তাড়না A থাকলে 
বাইরে তার পরিপ্রকাশ রূপে এত অধিক সৃষ্টিপ্ৰাচুৰ্য কখনও সম্ভব হয় না। নজরুলের বেলায় 
অন্তত সৃষ্টিপ্রাচুৰ্য ও সৃষ্টির উৎকৰ্ষ একই মুদ্রায় এপিঠ-ওপিঠ ছিল। তার সৃত্রণী ব্যক্তিত্বের 
রাপকথা-প্রতিম গাছে একটু নাড়া দিলেই অঝোরে HAAN ঝরে পড়ত। সংখ্যা 
বাহুল্যের সঙ্গে শিল্পোৎকর্ষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত না থাকলে এমনটা কখনও সম্ভবপর ছিল 
বলে বোধ হয় Mı 


৫৯ 


সংরক্ষণের পগুদাসীন৷ 
রক্ষিত আছে দেখা যায়। কলকাতার হরফ প্রকাশনী কিংবা বাংলাদেশের বিভিন্র 
নজরুল-গবেষণা সংস্থাগুলি এর বেশি সংখাক গান এখনও উদ্ধার করে উঠতে পারেননি। 
তাহলে বাকি গানগুলি গেল কোথায় ? এর উত্তর এই যে, নজরুল তার গালের সংরক্ষণ 
বিষয়ে একেবারেই যত্রুশীল ছিলেন না। এ বিষয়ে তার শদাসীনা সন্তান জন্মের পর পশুমাতার 
উদাসীন্যকেও হার আনায় । যখন বিনি এসে গানের জন্য নজরুলের কাছে হাত পেতেছেন, 
তিনি OBA তাদের জন্য গান বেঁধে তাদের ইচ্ছা পূরণ করেছেল__তারপর সে গালের কী 
গতি হল সে বিবয়ে আর core খবর রাখেননি । লোকের ফরমায়েস-মাফিক গান বেধে আর 
তাতে সুরারোপ করেই তিনি তৃপ্ত, কী গান বেঁচে রইল, কী হারিয়ে গেল সে বিষয়ে তার 
যেন কোনও মাথাব্যথা নেই। উদাসী প্রকৃতির নজরুলের মধ্যে একধরনের ভাবে-ভোলা। 
বৈরাগ্যের অনুভূতি wa করত। তার স্বভাবে সৃষ্টির অসামান্য ব্যাকুলতা ছিল কিন্তু স্বীয় 
সৃষ্টির ফসলশুলিকে কীভাবে সুশুঙ্খলভাবে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে আদৌ Sra আগ্রহ 
ছিল না। এটা একধরনের গার্হস্থাপনার অভাব সূচিত করে যা নজরুলের শিল্পীসত্তায় বিলক্ষণ 
মাত্রায় ছিল। সম্ভবত এইটাই প্রধান কারণ. যার জন্য নল্ররুলের বহুসংখ্যক গান থেকেও নেই 
এরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। একাধিক বাক্তি যাদের fara এইসব গান রয়েছে 
তার! সম্পদ হাতছাড়া করবার অনিচ্ছা দ্বারা চালিত হয়ে অবস্থাকে আরও জটিল করে 
তুলেছেল। এ ছাড়া কপিরাইটের প্রশ্নে জল ঘোলা হয়েছে কম নয়। এই সব নানান অসুবিধার 
WER নজ্ঞরুলের গালের উল্লেখযোগ্য ভাগ থেকেও নেই বলা যেতে পারে। সেশুলি কার্যত 
বিস্বরলের তলায় অবলুপ্ত হবার উপক্ৰম। 

আমাদের আধুনিক বাংলা গানের জ্বগতে সবচেয়ে বিশিষ্ট গীতিকার-সুরকার হলেন 
এই পঞ্চপ্ৰধান-- rior রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি-নাট্যকার-গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, 
কান্তকবি রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন এবং সর্বশেষ কাজী নজরুল ইসলাম । এই পীঁচঞ্জন 
তুলনামূলক আলোচনা এখানে সেরে নেওয়া যেতে পারে। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকেই 
নজ্ঞক্তল্যের গানের মৌলিক সুরবৈশিষ্টট অনেকটা আঁচ করা সম্ভব। 


aaan বৈশিষ্ট্য 

রবীন্্রসংগীতের অবয়ব মূলত ধুপদ গানের কাঠামোকে অবলম্বন করে গঠিত। 
রবীন্দ্রনাথের অগণিত ব্ৰহ্মসংগীত পুরোপুরি ধুপদভিত্তিক বলা যেতে পারে। এছাড়া তার বেশ 
কিছু গানে Den আর কীর্ভনাঙ্গ সুরের শ্রয়োগও চোখে পড়ে। তবে ধূপদের প্রভাবই সবচেয়ে 
বেশি বলবৎ। রবীন্দ্রনাথ পরে অবশা তার গীতরচনায় শাস্ত্ৰীয় ধুপদের আটোসাটো বন্ধনের 
আনুগত্য থেকে অনেক দূর সরে গিয়েছিলেন__তিনি তার গানে উত্তরোত্তর মাত্রায় বাংলার 
লোকসংগীত (যথা, বাউল-ভাটিয়ালি-সারি প্রভৃতির) সুরভঙ্গি প্রয়োগের দ্বারা তাকে 
জনত্রীবনের অনেক কাছে এলে ফেলেছিলেন। তাহলেও কী ব্ৰহ্মসংগীত কী বাউল-ভাটিয়ালি 


৬০ 


ভঙ্গিম গান-_-'কোনও পর্যায়েই «tae KATAA (মৌলিক সুরাদর্শ care. একেলারে afore 
হয়ে পড়েননি। ধুপদের আদশে তার সকল গানেই চার তৃক বা 'কলি' বিভাজনের আদর্শ 


প্রহণই তার প্রমাণ | তার তাবৎ গানই আস্থায়ী-অন্ররা-সক্কারী-আভোগ এই চার সুস্পষ্ট পর্বে 
বিভক্ত । 


পক্ষান্তরে দ্বিজেন্্রলালের গানের সুররচনায় প্রণ্পদ ও খেয়াল- এই দুই প্রকার উচ্চাঙ্গ 
রাগসংগীতেরই সুররাপের প্রভাব বিদ্যমান। এছাড়া তার নাটকের একাধিক কাব্যগীতির 
বাঁধুনিতে টপ-খেয়াল আর ঠং খেয়ালের প্রভাবও জক্ষলীয়। এই দুই ধারার সুরের আদর্শ 
তিনি গায়ায় সরকারি কার্যরত থাকাকালে সেখানকার সাংগীতিক আবহ থেকে সংগ্রহ 
করেছিলেন! তার থিয়েটারের কোনও কোনও হালকা চালের গালে SEN সুরের আমেজ 
লক্ষ করা যায়। যেমন, "আজি এসেছি আজি এসেছি বধূ হে নিয়ে ওই হাসি-রাপ-গান* অথবা 
“আয় লো বসন্ত, ও তোর কিরণমাথা পাখা Ser ইত্যাদি । দ্বিজেন্্রলালের কোরাস গানগুলিতে 
কয়েকটি বহুল প্রচলিত ভারতীয় রাগ-রাগিণীর (যেথা, ইমন, কেদারা, হামীর, ভূপালী, ইত্যাদি) 
বুনিয়াদের উপর ইউরোপীয় চার্৮-মিউজিকের উচ্চাঙ্গ স্বরক্ষেপের পদ্ধতিকে সংযোজন করে 
চমৎকার এক অভিনব সুররূপের সৃষ্টি করেছেন বাংলা গানের জ্ঞগতে। জাতীয় ভাবোদ্দীপক 
কোরাস গানের নির্মিতিতে দ্বিজেন্দ্রলাল আজও অপ্রতিদ্বম্থী রয়েছেল। 

কান্তকবি রজনীকান্তের গানে ভক্তিভাবের আকুতি একটা প্রধান উপকরণ। আকুতি 
তিনি তার গানের সুরের বাধুনিতে প্রায়শ ‘পুরাতন বাংলা গান' নামধেয় শীতশ্রেণীতে বাবহৃত 
খেয়াল ভঙ্গিম একরাগতিত্তিকতার সংস্কারটিকে বিশেষভাবে TE করেছেন। রজনীকান্তের 
হাসির গানও সবিশেষ প্রসিদ্ধ । 


লক্ষ্}ৌপ্ৰবাসী অতুলপ্রসাদ সেন ACH), ফৈজাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত 
ঠংরি গানের ছোট-ছোট কারুকার্য বাংলাগানে বিশেষ সাৰ্থকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন । তবে 
লক্ষ করার বিষয় এই যে, ঠুংরির সুরমিশ্রণ তিনি বাংলা গালে গ্রহণ করেননি, ঠংরির 
TARTA খোঁচগুলিকেই কেবল বাংলা গানের সৌন্দর্য বিধানে ব্যবহার করেছিলেন। 
সুররচনায় কিন্তু তিনি রবীন্দ্রাদর্শ মোটেই গ্রহণ করেননি। সেখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বকীয় পথ 
অনুসরণ করেছিলেন । বাংলা গালে ঠুংরির আমেজ প্রবর্তনার পুরোপুরি কৃতিত্ব তারই । এছাড়া 
অতুলপ্রসাদ-রচটিত কিছু স্বদেশভাবাস্মক কোরাপ একদা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। 
নজরলাশীভির সুরবৈশিষ্টা 

কাজী নজরুলের গালে TTA প্রভাব অল্পই দেখতে পাওয়া যায়, তবে সেই 
অপুরণজনিত অভাব তিনি সুদে-আসলে পুবিয়ে দিয়েছিলেন তার গানে খেয়াল-টক্জা-ঠুংরি- 
হোরি-কাজরী-নাত-গজল-গীত-কাওয়ালি-পাহাড়ী-লাওনী-বিহারী প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের 
শ্রেণীরাপের গানের সুরডাঙ্গির ব্যাপক বাবহারের দ্বারা | নজক্ুলের গানের জগৎ উত্তর ভারতের 
আকাশে-বাতাসে পরিবাপ্ত যাকে বলে “লাইট ক্লাসিকাল মিউজিক’ তার রসে সর্বাংশে ভরপুর 
বলা খায়। নজরুলের গানে রাগ-রাগিণীর প্রভাব এমন আছ্টেপুষ্ঠে জড়িয়ে আছে ca, তার 


৬১ 


সুরোরোপিত নিতান্ত হালকা ড৬ংয়ের পজ্জল কিংবা কাওয়ালি গানেও লাগের প্রভাব অন্তলীন 
হয়ে আছে বলে অনুভব হয়) নক্তরুল যেমন বিচিত্র ভঙ্গির বাংলা গান রচনা করে বাংলা 
গানের দিগস্তকে উদ্লেখযোগা রূপে সম্প্রসারিত করেছিলেন, তেমনই সুরের বৈচিত্রোও তার 
গান সবিশেষ এ্রম্বর্যময় ছিল। এত বিচিত্র ধরনের সুর আর কোনও বাঙালি সুরকারের গানে 
প্রযুক্ত হয়েছে কিনা সন্দেহ। 

রাগ-রাগিণীর চর্চায় নজক্ষলের সর্বশেষ কর্ষণা ছিল। তিনি একাধিক ওন্ডাদের কাছ 
থেকে প্ৰণালীবদ্ধভাবে ওড্ডাদী গানের তালিম নিয়েছিলেন। তার এই বিষয়ক শিক্ষাগুক্লদের 
মধ্যে করেকজন প্রধান হলেন__ওতাদ অমিরল্দীন খা, কাদের বক্‌স, পিয়ারী কাওয়াল, 
গজলিয়া অন্ভান গামা" প্রভৃতি । সুর রচনায় তিনি মোটেই "অশিক্ষিত-পটুত্বের' ধারণার ছারা 
চালিত হতেন না, তার রাগজ্ঞানের ভিত্তি ছিল খুবই পাকা। 

সুরের আলোচনা গজল গান দিয়েই শুরু করা যাক। লক্ষৌ. বেনারস, মির্জাপুর, 
এলাহাবাদ, আগ্রা, wat. দিলি প্ৰভৃতি উত্তরভারতীয় শহরের পথে-পথে ভ্ৰাম্যমাণ 
স্টিটি-সিঙ্গারদের কণ্ঠে যে জাতীয় নাত-গজল-সীত-কাওয়ালি শুনতে পাওয়া যায়, তিনি 
সে-সবের সুর 'তার বাংলা গজল গানের আঙ্গিক নির্মাণে খুবই সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ 
করেছিলেন। গজল গানের আদি প্রেরণা পারস্যদেশ থেকে এলেও তিনি তার সঙ্গে একই 
কালে উত্তর ভারত ও পাঞ্জাব অঞ্চলের দেহাতী ‘ধুন’ সমূহের রঙ-রস যোজনা করতেও 
ভোলেলনি। সেই সঙ্গে যেখানে যে-রাগ বা রাগিণীর ব্যঞ্জনা সুরের Chea বর্ধনে সহায়ক 
হয়, সেখানে সেই রাগ বা রাগিণীর অনুপ্রবেশ ঘটাতে ছাড়েননি । যেমন. ‘নহে নহে প্রিয় 
এ নয় আঁখিজ্বল'’ গজলটির ভিত্তিতে আছে "দুর্গা রাগের দ্যোতনা। ‘কেন আন ফুলডোর 
আজি এ বিদায় বেলায় গানটিতে পাই ভীমপলশ্রীর স্পষ্ট আমেজ । 'চেয়ো না সুনয়না 
আর চেয়ো না এই নয়ন পালে গজলটিতে আছে 'পিলু আর বাগেশ্রী' জাতীয় দুটি 
বিপরীত রসের রাগিণীর এককালীন মিশ্রণের প্রভাব। ‘এত জল ও কাজল চোখে পাবালে 
আনলে বলো কে" গজ্ঞলটির সুরের কাঠামোয় পাই “বিহারী' নামক কমবেশি অপ্রচলিত 
সুরের আমেজ্ব ৷ “আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী'- গানটিতে আছে 
“জৌনপুরী-আশাবরীর' সুস্পষ্ট প্রভাব । ‘বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি 
দোল এবং ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা সনে রহিল আঁকা'--গান দুটি পলু’ রাগের 
আঙ্গিকে গঠিত। আবার, ‘কে বিদেশী বন-উদাসী বাশের বাঁশী বাজাও বনে গানটিতে 
আছে ভৈরবী-আসাবরীর মিশ্র রসের আমেজ। ‘কেন কাদে পরান কী বেদনায় কারে কহি’-_ 
গানটির সুরের কাঠামোয় ‘মিশ্ৰ বেহাগের’ রস সুন্দরভাবে অনুসৃত। এই শেষোক্ত গানটিকে 
পাজলের পর্যায়ে না ফেলে কাবাগীতির পর্যায়ে ফেললেই বোধ করি তার সঠিক বর্গীকরণ 
TH | 

নজক্ষলের গজল গানের জ্ঞনশ্রিয়তা সাধনে সদ্যবিলাত-প্রত্যাগত দিলীপকুমার রায় 
(ছিজেন্দ্রলালের সুযোগ্য পুত্র) একদা অর্থাৎ বিশের দশকের বছরশুলিতে খুবই মুল্যবান 
একটি ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার দৌলতে নজরুল-রচিত গজল গান শহরের অভিজাত 


Yva 


গৃহের সুসহ্জিত Ga থেকে পল্লীর লীনকুটির পৰ্যন্ত সৰ্বএ সমান ude ছড়িয়ে 
পড়েছিল। কলকাতার কিছু সচ্ছল পরিবারসমূহের নরনারী আর MATAA ‘খেটে-খাওয়া 
মেহনতি স্তরের মানুষ্‌ উভয় শ্রেণীর মানুষের কষ্টে এক সময়ে এই সন গজলের কলি অহরহ 
গুঞ্জরিত হয়ে ফিরত। গানগুলির মাদকতাময় সুরের সম্মোহনই তাদের এই ব্যাপক আকৰ্ষপের 
আসল কারণ। 

গজলের পর কাবাগীতি। নজরুল একক্রীবনে অজস্র কাব্যসীতি রচনা করেছিলেন 
এই সব কাব্যগীতির সুরের গঠনেও রাগ-রাণিণীর সুস্পষ্ট প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। 
যেমন, নজরুলের কাব্যগীতির অন্যতম সেরা নিদর্শন যে-গানটি,_'মোর ঘুমঘোরে এলে 
মনোহর নমো নম নমো নম" ভৈরবীর বন্দিশে আবদ্ধ একটি চমতকার সুর Aen) এই 
গানটির আবেদনের কোনও তুলনা নেই ৷ অপর পক্ষে প্রামোফোন রেকর্ডে নজরুলের স্বকঠে 
গাওয়া দুটি গান-_-'দিতে এলে ফুল হে প্রিয় আজি এ সমাধিতে মোর" এবং “পাষাণের 
ভাতালে ঘুম কে তুমি সুরের ছোয়ায় -_এই রচনাদ্বয়ের মধ্যেও রাশ-রসের সুস্পষ্ট ছায়াপাত 
ঘটেছে। গান দুটির প্রথমটিতে আছে 'যোগিয়া” রাগের সূক্ষ্ম বাঞ্জনা, আর দ্বিতীয়টিতে 
আছে 'লাউনী' শ্রেণীর সুর-রূপের প্রভাব সুররূপটি “ভীমপলশ্রীর' আমেজ মনে করিয়ে 
দেয়। কিংবা শ্রীমতী কমলা ঝারিয়ার গাওয়! গ্ৰামোফোনের গান কাহারই তরে কেন ডাকে. 
‘পিয়া পিয়া পাপিয়া অথবা কবি অপর পিঠের রচনা fem যেন প্রেম ভুলো না এ মিনতি 
করি হে'- দুটি গানেই আছে পিলু-বারোয়ার” অন্তর্গীন দোতনা। "কেমনে রাখি আখিবারি 
চাপিয়া'-_-গানটিতে আছে ‘রাগেশ্রীর' দ্যোতনা। এই গানটিকে এককালে রাতের দুৰ্গা" নামে 
অভিহিত করা হত কিন্তু বর্তমানে এটি যে ভঙ্গিমায় গাওয়া হয় তাতে তার ভিতর রাতের 
দুর্গার দূরতম সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যায় লা! ACTA রাগেই এর সতাকার বৰ্গীকরণ হওয়া 
উচিত। ‘ona না মিটিতে আশা ভাঙিল খেল৷ '--গানটি পুরাপুরি cet টোড়ীর' আঙ্গিকে 
রচিত। 
aes গান 

কাব্যগীতির পরের পর্যায়ে নজরুল বহুতর “রাগপ্রধান গান" রচনা করেছিজেন। এই 
গানগুলি মিশ্র প্রকৃতির রচনা, এবং বাণী অংশে কাব্যতর্ষিতার ছাপ স্পষ্ট, সুরাংশে রাগ-রাশিপীর 
পৌোষকতা। ইংরেজিতে এই গানকে Classico-modem songs বলা হয়। ঠিকই বলা 
হুয়। ক্লাসিকের বুনিয়াদের উপর আধুনিকতা-ঘেঁবা রোমাস্টিকের যে-সৌধ নির্মাণ তারই অন্য 
নাম- “রাগপ্রধান'। এই গানের গোত্রলক্ষণায় অভিধাটি সর্বাংশে সুত্তযুক্ত | 

নজরুলের রাগপ্রধান গানগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম, 
সচরাচর প্রচলিত রাগ-রাগিণীর ভিত্তিতে রচিত রাগত্রধান ; দ্বিতীয়, যে-সব রাগ-রাশিণী 
অর্ধলুপ্ত যথোচিত প্রচারের অভাবে প্রায়-লুপ্ত হবার উপক্ৰম হয়েছে সেগুলির ভিত্তিতে 
রচিত রাগপ্রধান। নজরুল এশুলির নামকরণ করেছিলেন “হারামণি'। তৃতীয় বা শেষ 
শ্রেণীর রাগপ্রধান গানের আওতায় পড়ে নজরুলের লিজ্রেরই উত্তাবিত নতুন রাগের ভিত্তিতে 
রচিত বাংলা গান। একে একে এই তিন শ্রেণীর গানের পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। 
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(ক) প্রচলিত রাগের ভিত্তিতে গড়া রাগপ্রধান 
শূন্য এ বুকে পাখি মোর (ছায়ানট), পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বোলে (ললিত), মেঘমেদুর 
বরবায় কোথা তুমি (জয়জয়ন্তী), কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া (খাস্বাক্). প্রথম প্রদীপ 
Qe মম ভবনে (পটদীপ). শ্মশালে জাগিছে শ্যামা অন্তিমে সম্ডানে নিতে কোলে 
(কৌশিকী-কানাডা-__যালকোষ ও ভীমপলজ্ৰীার সহযোগে রচিত মিশ্র রাগ), মম মধুর 
মিনতি শুন ঘনশ্যাম গিরিধারী (জৌনপূরী), অঞ্জলি সহ মোর সংগীতে (তিলং) 
ইত্যাদি | 

(খে) ‘হারামণি' পায়ের MAANA 
গুঞ্জামালা গলে কুঞ্জে এসো হে কালা (মালগুঞ্জ__রাগেশ্রীর স্বগোত্র রাগ), ফুলের 
wera নীরব কেন কবি €হিজাজ ভৈরবী), কাবেরী নদী জলে কে গো বালিকা 
কে্লাটী সামত্ত-_দক্ষিণী| রাগ) হে পার্থসারখি, বাজ্ঞাও বাজ্ঞাও পাক্ষজ্সন্য TY 
(শিবরঙ্কনী---দক্ষিণী রাগ). পরদেশী মেঘ যাওরে ফিরে (সিংহেন্দ্র মধ্যমা--দক্ষিণী 
রাগ), শ্রীলাম্বরী শাড়ী পরি নীল যমুনায় কে যায় (নীলাস্বরী), বসন্ত মুখর আজি 
(বসন্ত মুখারী), অরুশকাস্তি কে গো যোগী ভিখারী (আহ্বীর-ভৈরব) ইত্যাদি | 

গে) স্বরচিত রাগের ছায়ায় রচিত MIANA 
চপল আঁখির ভাষায় হে ats কয়ে যাও (শ্রীনাক্ষি), SON অরুশ-ভৈরব জাগো হে 
শিবধ্যানী (অরুশ তেরব). দোলন-ঠাপা বনে দোলে (দোলন চাপা), হাসে আকাশে 
শুকতারা হাসে Braga Vara পাশে (অরুশ-রঞ্জনী), সতীহারা উদাসী ভৈরব কাদে 
(উদাসী ভৈরব), মন্তময়ূর ছন্দে নাচে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে (মত্তমযূর), বেণুকা ও কে বাজায় 
মহুয়া বনে (বেণুকা), বনকুসুম-তনু তুমি কি মধুমতী (মধুমতী), মৃত্যু নাই. নাই দুঃখ-_ 
আছে শুধু প্রাণ (আশা-তৈরবী). শান্ত হও শিব-বিরহ-বিহুল (যোগিনী), শোন ও 
সন্ধ্যামালতী। বালিকা তপতী (সন্ধ্যামালতী) ইত্যাদি। 
লক্ষ করলে দেখা যাবে, নজরুল শেষোক্ত শ্রেণীর গালের বাণীবন্ধের মধ্যে কৌশলে 

সেই নতুন রাগ বা রাগিণীর নাম অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়েছেল__এতে নবসৃষ্ট 

রাগ-রাগিণীগুলিকে চিনতে সুবিধা হয়। 


জাতীয় ভাবোদ্দীপক গান 

নজ্বরুলের জাতীয় ভাবোদ্দীপক গানগুলির মধ্যে কতিপয় প্রসিদ্ধ রচনা হল-_দুগমি 
গিরি কান্তার মরু দুর্তর পারাবার হে, কারার ওই লৌহকপাট, তোরা সব জয়ধ্বনি কর, শিকল 
পরা ছল আমাদের শিকল পরা ছল, জাতের নামে বজ্জাতি সব, আজ রক্ত নিশি ভোরে, 
চল্‌ চল্‌ চল্‌/উৰ্ধ্বে গগনে বাজে মাদল, টলমল টলমল পদভরে/বীরদল চলে সমরে 
(মাৰ্চ বা কুচকাওয়াজের গান), জাগো নারী আগো AS নোরী-জাগরণের গান), আমর 
শক্তি আমরা বল/আমরা ছাত্রদল (ছাত্ৰদলের গান), জাগো অনশন-বন্দী ওঠো রে যত/জ্রগতের 
mies ভাগ্যহত (অন্তর-ন্যাশনাল সংগীত), আমরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান 
(সাম্প্ৰদায়িক সম্প্রীতির গান)", ইত্যাদি। 


৬৪ 


qepa ধিদেশি সুরভঙ্গির গান সংখ্যায় অল্প fey সব “Oe সুরের জাদুতে 
মনোমুগ্ষকর ৷ যথা, ‘চমকে চমকে ধীর ভীরু পায় (আরবি সুরের গান), শুকনো পাতার নুপুর 
পায়ে (আরবি সুর), মোমের পুতুল মনীর দেশের নেয়ে মিশরীয় সুর), রুম ঝুম ঝুম ঝুম 
রুম বুম ঝুম (মুরিশ মেলডি), দূর দ্বীপ-বাসিনী চিনি তোমারে চিনি (দক্ষিণ সমুদ্ৰ-দ্বীপের 
গান, কিউবান ড্যান্সের সুরে রচিত)', ইত্যাদি | 

নজরুল রচিত লোকগীতির মধ্যে কুমুরের সংখ্যাই বেশি। বাউল-ভাটিয়ালি পর্যায়ের 
গানও তিনি কিছু কিছু লিখেছিলেন, যেমন, আমি ভাই খ্যাপা বাউল (বাউল), আমার ‘লাম্পান’ 
যাত্রী না লয় (ভাটিয়ালি), পদ্মার ঢেউ রে (ভাটিয়ালি), প্ৰভৃতি; তবে বাংলা-বিহারের 
সীমান্তে বসবাসকারী সাঁওতালী, qa, dare প্রভৃতি আদিবাসীদের গাওয়া গালের ঢঙয়ে 
রচিত ঝুমুর, অংলা সুরের গানই তার বেশি, এটা আঙ্গিক প্রত্যক্ষ । নজরুলের নিজের বাড়ি 
এই অঞ্চলের সন্্রিকটবর্তী হওয়ায় (আসানসোল মহকুমার অন্তঃপাতী চুরুলিয়া গ্রাম) তার 
ঝুমুর গানের দিকে প্রবণতা সহজাত ছিল বলা যায়। এ গানের সুরের দোলায় শ্রিহরণবোধ 
তিনি তার বাল্য ও কৈশোরের আবেষ্টনীর মধ্য থেকেই আহরণ করে নিতে পেরেছিলেন 
বলে অনুমান হয়। তাছাড়া ছোটবেলায় স্থানীয় 'লেটো'-র দলে গান-বাঁধিয়ে হিসাবে কাজ 
করার অভিজ্ঞতা থাকায় তার মধে এ গানের সংস্কার আরও বেশি পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। 
নল্সরুল-রচিত ঝুমুর আঙ্গিকের গানের মধ্যে কতিপয় উল্লেখনীয় গান হল। "চোখ গেল, চোখ 
গেল, পাখিরে চোখ গেল; এই রাঙা মাটির পথে লো/মাদল বাজে, বাজে বাশের APH. 
হলুদ গাদার ফুল রাঙা! পলাশ ফুল ; কথা কইবে না বৌ” ইত্যাদি গানগুলিতে সুরের মাতোয়ালে! 
ভাব লক্ষণীয়। 


নজ্ররুল ধৰ্মীয় সঙ্গীতও wee লিখেছিলেন। যথা, শ্যামাসংগীত, ভজন. কীৰ্তন, 
ইসলামী গান ইত্যাদি । এগুলিকে ধর্মভাবের উদ্দীপনার গান অপেক্ষা হিন্দু-মুসলমান দুই 


সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের সেতু রচনার গান মনে করলেই সেগুলির সমধিক সার্থকতা শ্রতীত 
হয়। এশুলি মৈত্রীর গান--সাম্প্রদায়িক এক্যের গান'। 


আধুনিক বাংলা গানের স্বৰ্ণযুগ 
আশিসতরু মুখোপাধ্যায় 


ধুনিক বাংলা গানের স্বর্ণযুগের সন্ধিক্ষণে জন্মেছি আমরা। তখন আমাদের শিশুকাল। 

বাংলা গানেরও তাই। ইতিহাস বলে--১৯৩০-থেকে ১৯৬০ সাল আধুনিক বাংলা 
গানের স্বৰ্ণযুগ। তারও আগে বিশ শতকের শুরুতে পঞ্চ-গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্ৰলাল, 
অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত ও নজরুলের আবির্ভাবে বাংলা গানের সূচনা। শাস্ত্ৰীয় সংগীত, 
লোকগান, বাউল, কীর্তন. টল্লার সঙ্গে বিদেশি সুরের সংমিশ্রণে একটা নিজস্ব পথ খুঁজে পায় 
বাংলা গান। বাঙালির আত্মপ্রকাশ এই বাংলা গানেই ৷ বাঙালি গান-পাগল চিরকালই। 

এ প্রতিবেদকও আধুনিক বাংল! গানের পাগল । কারণ, আধুনিক বাংলা গানে MA- 
রাগিণীর প্ৰভুত্ব নেই। নেই কোনও গীতরীতির প্রাধানা। তাই, বন্ধুর মতো মিশে গেছে এ 
গান। কী যাদু এ বাংলা গানে! মন-কেমন-করা সুর আর বাণীর টানে আধুনিক বাংলা গানের 
প্রেমিক হলাম 'পাচের দশক থেকে । তখন ক্লাস সেভেনের ছাত্র। পড়ি রাণী ভবানী স্কুলে । 
জলসায় শুনি fest শিল্পীদের nem জনপ্রিয় আধুনিক বাংলা গানের কলি। 

কী সব স্বনামধন্য শিল্পীরা ছিলেন তখন। সুধীরলাল চক্রবর্তী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, 
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মাল্লা দে. বেচু দত্ত, সুপ্ৰভা সরকার, AMS ঘোষ, গৌরীকেদার ভট্টাচার্য, 
অপরেশ লাহিড়ী, বাঁশরী লাহিড়ী, সত্য চৌধুরী, শচীন গুপ্ত, দিলীপ সরকার. অখিলবন্ধু ঘোষ, 
গীতা দত্ত, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় পাশ্বালালল ভট্টাচার্য, সনৎ সিংহ, সন্ধা! মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী ঘোষ, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্ৰ 
মুখোপাধ্যায়, তরুশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন হাজারিকা, মৃণাল চক্রবর্তী, সুবীর সেন, সবিতা 
চৌধুরী, নিৰ্মলা মিশ্র, আলপনা বন্দোপাধ্যায়, গায়ত্ৰী বসু, সুকুমার মিত্র, বাণী ঘোষাল, ইলা 
চত্ৰশ্বতী (বসু), শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অমল মুখোপাধ্যায়, বনতী৷ CoG, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, 
আরতি মুখোপাধ্যায়, দীপক মৈত্র. জটিলেম্বর মুখোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, হীরালাল সরখেল, 
সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা বসুরা i 

আধুনিক বাংলা গানের সঙ্গে আমার ভালোবাসা গড়ে উঠল ‘উপ্টোরথ' সিনেমা মাসিক 
পত্রিকান্ন যোগ দিয়ে। এই গালের সূত্র ধরেই প্রথম যোগাযোগ কাগজের সঙ্গে। যোগসুত্রের 
ঘটনাটা খুবই ঝাটকীয়। চনকপ্রদও বটে। Shomer স্ট্রিটের বুক এস্পোরিয়াম বইয়ের দোকান 
থেকে “উন্টোরথ'-এর অফিস সবে উঠে এসেছে তখন বিবেকানন্দ রোডে । স্কুল-জীবন থেকেই 
যে আধুনিক বাংলা গানের ভক্ত সে তো বলেছি আগেই। রেডিওর শনি-রবিবারের অনুরোধের 
আসরে, ACH) ফাংশন বা কলেজ সোসালের জলসায় আধুনিক বাংলা গান শোনার কী আগ্ৰহ 
wee | টিকিট বা কার্ড জোগাড় করতে না পারলে রাস্তায় দঁড়িয়েই-দীড়িয়েই শুনেছি মাইকে 
শিল্পীদের গান। কিন্তু পুরো গান কণ্ঠস্থ করতে পারিনি বাণীর অভাবে। এই অভাবট্রকু মেটাতেই 
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হাভির হই উল্টোরালের uG পতিকাৱ adam প্ৰসাদ সিংহাকৈ এলে আধুনিক, পাংলা গান 
কাগজে ছাপতে। 

এ প্রস্তাবটা ভাল লেগে যায় ভার । দায়িত্ব পেলাম অনুরোধের গান" বিভাগে আধুনিক 
বাংলা গান প্রকাশ করার। সেই সঙ্গে সুরকার ও সংগীতশিল্পীদের সাক্ষাৎকার | ১৯৫৩ সালে 
স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করে কলেজ্জে পড়তে পড়তেই শুরু করি সংগীত-সাংবাদিকতা। 
প্রথম প্রথম আধুনিক বাংলা গানের বাণী সংগ্রহ করি গাস্টিন প্রেসের রেডিও স্টেশলে। সে 
সময় লাইফ ব্রডকাস্ট হত। শিল্পীরা সরাসরি গাইতেন। টেপের প্রচলন ছিল না। শিল্পীদের 
গানের খাতা থেকে লিখে নিতাম বাণী। পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধের আধুনিক বাংলা গান 
প্রথম ছাপা হতে লাগল ‘উপ্টোরণথ'-এ। আত্র যাদের বাটের ঘরে বয়স, তাদের কারও কারও 
মনে থাকার কথা "অনুরোধের গান" বিভাগের । শুধু গান নয়, পরে গানের স্বরলিপিও প্রকাশ 
করেছি ‘জলসা’ মাসিক পত্রিকায় সে সব জোগাড় করতাম শ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সাল 
ক্রম নলিনী সরকার স্ট্রিটে গিয়ে । 


সপ্তাহে দু-তিন দিন যেতেই হত। রেকর্ডিংয়ের গান তুলতে সুরকারদের কাছে নিয়মিত 
শিক্পীরাও আসতেন নলিনী সরকার FQ 1 মাস তিন-চার আগে থেকেই সুরকার-শীতিকাররা 
বসে যেতেন পুজোর গান করতে | এক-একটা গান একদিনেও তৈরি হত: কখনও বা লেগে 
যেত আরও বেশিলিন। যতক্ষণ না সুব্রকারের পছন্দ হত ততক্ষণ গান লেখা চলত সুরের 
রদবদল করে কী নিষ্ঠা, কী সাধনা ছিল তখনকার শিল্পী, সুরকার আর গীতিকারদের ৷ ওদের 
দেখতেন গ্ৰামোফোন কোম্পানির প্রতিনিধি গীতিকার পবিত্র fra তিনি গানও লিখতেন 
অনবদ্য | গ্রামোফোনের রেকর্ড অধিকর্তা পি. কে. সেনের নির্দেশে সে গান রেকর্ড করা হত 
দমদমের নিজস্ব স্টুডিয়োতে। বেশিরভাগ আধুনিক বাংল! গানের রেকর্ড করতেন রেকর্ডিস্ট 
অনিমেষ বসু (বোসদা)। 

সে সব গান শোনার এবং কাগজে প্রকাশ করার সৌভাগ্য হয়েছিল এ প্রতিবেদকের । 
পাঁচের দশকে উস্টোরথ-এ প্রকাশিত কয়েকটা গানের দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে, স্বৰ্ণমুগের 
আধুনিক বাংলা গান কী সমৃদ্ধ ছিল সুরে ও কথায় | যেমন--গৌরীপ্রসম্গ মজুমদারের লেখায় 
ও শ্যামল মিত্রের সুরে এবং গাওয়ায় যদি ডাকো এপার হতে/এই আমি আর ফিরবে না,’ 
ও ‘একটি কথাই লিখে যাবে৷ শুধু/জীবলের লিপিকাতে' ; সুপ্ৰভা সরকারের 'হারানো দিন 
ঝরালো ফুল/যে পথে গেল ঝরে" (কথা: শৈলেন রায়, সুর : শ্যামল মিত্র), সত্য চৌধুরীর 
“আকাশের নীলে মাটির সবুজে/নীল পাখি তুমি কি বেড়াও খুঁজে' (কথা দীণ্তেন সান্যাল, 
সুর সত্য চৌধুরী), wen ভট্টাচার্যের “রুমা ঝুমা ঝুম ঝুম বাদল ঝরে/তার কথা মোর 
মলে পড়ে’ ও "আমায় তুমি ভুলতে পারো' (কথা অনিল ভট্টাচাৰ্য, সুর নির্মল ভট্টাচাৰ্য, 
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘এপারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা মধ্যিখানে চর’ (কথা ভাস্কর বসু, সুর : 
সুধীন দাশগুপ্ত) ও “বাশবাগানের মাথার উপর চাদ উঠেছে ওই" (কথা : যতীন্ত্রমোহল বাগচী, 
সুর: সুধীন দাশগুপ্ত), IA ঘোষের ‘কৃষ্ণচূড়ার স্বপ্ন ঝরা/গদ্ধরাজের গন্ধে ভরা' 
(কথা : শ্যামল OG, সুর: নচিকেতা ঘোষ), মান্না দে'র কত দূরে আর নিয়ে যাবে বল 
কোথায় পথের প্রান্ত" ও “তুমি আর ডেকো না পিছু ডেকো না/আমি চলে যাই’ (কথা: 
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুর : মাম্রা দে), গায়ত্ৰী বসুর “এ বাজে কিনি কিনি রিনি কিনি মন্ত্রীর 
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STS পায়৷ (Sa Nea মজুনদাৰর, সুর শ্াযানল Fas), aii ARAA "সদ্ধ্যামণি 
SAMS কনক বরণী/এও ঢেলে দাও রাঙাও রাঙাও আঁধার ধরণী (কথা ও সুর পরেশ 
ধর), আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের " সোনালী মেঘ রূপালী মেঘ বাড়ি আছো নাকি' (কথা ভাস্কর 
বসু, সুর : নচিকেতা ঘোষ), অপরেশ লাহিড়ীর "ভাঙা ওই সাম্পানে মিছে মিছি দাড় টেনে/ভরা 
গাঙে মরা কেন সাধরে (কথা ফণী সরকার, সুর : অপরেশ লাহিড়ী), উৎপলা সেনের ‘আমি 
corre ছাড়া আর কিছু হায় ভাবতে পারি না যে’ (কথা: শ্যামল শুণ্ড, সুর : সর্তীনাথ 
মুখোপাধ্যায়), সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'এখনো আকাশে চাদ ওই জেগে আছে (কণা: 
গৌরীপ্রসম্গ মজুমদার, সুর : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়), গীতা দত্তের ক্ৰম বুম ঝর্ণার বাজায় 
কে মঞ্জির’ (কথা : অনল চট্টোপাধ্যায়, সুর : কানু ঘোষ), সুবীর সেনের স্বর্ণঝরা সূর্যরতের 
আকাশ যে ওই রাশুলো যে" (কথা ও সুর : FTA দাশগুপ্ত), তালাত মামুদের 'তোমার আকাশ 
ভরে আলোর মাধুরী আছে ছড়ায়ে' (কথা : পবিত্র মিত্র, সুর : শ্যামল মিত্র), লতা মঙ্গেশকরের 
"আকাশ প্রদীপ জ্বলে দূরের তারার পানে চেয়ে" ও কত নিশি গেছে নিপহারা ওগো কত 
ফুল গেছে ঝরে’ (কথা পবিত্র মিত্র, সুর সভীনাথ মুখোপাধ্যায়), দিলীপ সরকারের যত 
গান ছিল, যত সুর ছিল যত ছিল রূপকথা (কথা শ্যামল ঘোষ, সুর দিলীপ সরকার), 
সনৎ পিংহের “তোমার Place সিঁদুর কপালে gee টিপ’ (কথা শ্যামল ঘোষ, সুর দিলীপ 
সরকার), শচীন দেববর্ণণের "তুমি আর তুমি নেই সেই তুনি' (কথা রবি গুহমজুমদার, সুর : 
শচীন দেববর্মন), দীপক নৈত্রের কত কথা হল বলা/কত কথা তবু বাকি' (কথা গৌরীপ্রসঙ্গ 
VERMA, সুর : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়). হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'মেঘ কালো আধার কালো/আর 
কলঙ্ক যে কালো’ ও "ধিন কেটে ধিন, ধিন কেটে ধিন' (কথা 'গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার সুর : 
নচিকেতা ঘোষ), পাশ্নালাল ভট্টাচার্যের "জীবনের এই ST দিন হেসে খেলে কাটাতে চাই" 
(কথা ও সুর : প্রবীর ঘজুমদার), মানবেন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়ের “ঘুমালো রাতের চাদ মেঘের শয়নে 
as (কথা: শ্যামল 93. সুর: মানবেন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়) ইত্যাদি । 

Seat দশকের স্বর্ণযুগে এই সব বাংলা গান অধ্য-নব্বই পেরিয়ে এসেও কান পাতলে 
এখনও GATS পাই। বেশিরভাগ গানের মধ্যে ছিল বাণীর গভীরতা, সুরের বীধুনি, গায়কীর দরদ | 
এই ata সার্থক মিলনেই শ্বর্ণযুগের বাংলা গানের ছিল এত শ্রীবৃদ্ধি। শুধু সুরকার আর 
AHERN নন, আধুনিক বাংলা গানকে ধনা করেছেন কবি ও সাহিত্যিক সতোন্দ্রনাথ দত্ত, 
সুকান্ত, কালিদাস রায়, জীবনানন্দ, অন্নদাশক্কর, সজনীকান্ত, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমুদরঞ্জন 
মল্লিক, বনফুল, দীনেশ দাস, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল ঘোষ, CACIA 
মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো অষ্টারা ! বিশেষ করে সলিল চৌধুরীর সুরে সুকান্তের 'রাণার', 
সত্যেন দত্তের ‘পাল্চী চলে’ এবং জীবনানন্দের ‘চিল’ ও ‘বনলতা সেন' এক নতুন সংযোজন। 

ভ্রিশ-চলিশের দশকে সুরসাগর হিমাংশু দত্তের আবেগময় সুরে আধুনিক বাংলা গান 
গেয়েছেন শৈল দেবী, শচীন দেববর্মণ, গীতা দত্তের । আীদেববর্ষণ পরবর্তী সময়ে নিজের 
সুরে বহু গান গাইলেও তাকে জনপ্ৰিয় করে তোলে সুরলাগরের দেওয়া সুরের গানগুলি। 
অন্ধগায়ক ও অভিনেতা Feo দে আধুনিক গান পরিবেশন করতেন উদাত্ত কঠে। তার 
গাওয়া দেশাত্মবোধক গানের তুলনা হয় না। এছাড়া পঞ্চজকুমার মল্লিক, যুথিকা রায়, জগান্ময় 
মিত্ৰ, ফিরোজা বেগম, অণিমা সেনগুপ্ত, সত্য চৌধুরী, গৌয়ীকেদার ভট্টাচার্যেরা জনপ্রিয় হন 
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কমল WALAA সুরে গান (70201 প্রতিভাশালী আর এক সুরকার ও চি HTAA চত্ৰশ্বতা। 
তার গাওয়! ধুর আমার মায়ের হাসি আজও মধুর। 
আধুনিক বাংলা গানের ন্বর্ণযুগে যেমন এক ঝাক সুরকার ও সংশীতশিক্পীর পদাৰ্পণ 
ঘটে, তেমনি উজ্জ্বল গীতিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান অজয় ভট্টাচার্য, সুবোধ পুরকায়স্থ, প্রণব 
রায়, শৈলেন রায়, বাণীকুমার, মোহিনী চৌধুরী, পবিত্র মিত্র, গৌকীতসদ মজুমদার, শ্যামল 
গুপ্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলবরণ, মুকুল দত্ত, অনল চট্টোপাধ্যায়, মিপ্টু cara, বটকৃষ্ণ 
দে, সুবীর হাজরা, ভাস্কর বসু, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময় কারকফর্মা, লক্ষ্মীকান্ত রায় প্ৰমুখ। 
সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ সুরকারদের মধ্যে পড়েন কমল দাশশুপ্ত, রাইচাদ AGM, 
সুবল দাশগুপ্ত, অনিল বাগচী, অনুপম ঘটক, দুৰ্গা সেন, রাজেন সরকার, রবীন চট্টোপাধ্যায়, 
শৈলেশ wou, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত, 
শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, মানবেন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, 
নির্মল ভট্টাচার্য, aware মুখোপাধ্যায়, প্রবীর মলুমদার, AS মুখোপাধ্যায়, মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
Gan দাস, অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায়, অনল চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার মিত্ৰ, লীতা সেন, 
নিখিল চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, Arm চৌধুরী, জটিলেম্বর মুখোপাধ্যায়, 
প্রশান্ত চৌধুরী, অশোক রায়ের! ৷ 
ফিরে আসি ফের গোড়ার কথায়। ১৯৫৩ সাল। স্কুল ছেড়ে সবে কলেঞ্জে গেছি। 
এখনও মনে পড়ে. সিটি কলেজের উল্টো দিকে শোনপাপড়ির দোকানে বসে রোজ 
শনিবারের দুপুরে রেডিওর 'অনুরোধের আসর" -এর আধুনিক বাংলা গান শুনতাম ক্লাসের একটা 
পিরিয়ড কামাই করে। স্বর্ণযুণের স্বর্ণকন্ঠী শিল্পীদের গানে কী উন্মাদনা তখন। সত্যি কথা, 
আধুনিক বাংলা গানকে ভালবেসেই আমার সংগীত ও চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার শুরু । এই 
গালের তরী বেয়েই কত স্বনামধন্য ও off শিল্পী, সুরকার এবং গীতিকারদের কাছে পৌছে 
গেছি। সে সব ata সৃষ্টির কথা এত বহুৰ পেরিয়ে এসেও তাদের কাজ ভুলতে পারিনি। 
ভোলা যায়ও A বড় মাপের মানুষ ছিলেন সব। কী ব্যক্তিত্ব। অথচ কী আস্তরিক মধুর 
ব্যবহার। সে সব এখন আর নেই। এখনকার আধুনিক বাংলা গানের কথা, সুর ও গায়কী 
কোথায় এসে ঠেকেছে তা বিচার করবেন গবেষকরা। 
আমি আশাবাদী । প্রবীণ হলেও নবীনদের ভালবাসি। বিশ্বাস করি, আধুনিক বাংলা 
গানের অবক্ষয় একদিন শেষ হবে। সেই প্রতীক্ষায় বসে আছি। ধনঞ্জয় ভট্রাচার্যের ৫০ বছর 
সংগীত-জীবনের পূর্তি উপলক্ষে একবার গেছি তার কাছে। আত্রকের আধুনিক গান 
সম্পর্কে একটা সুন্দর কথা বলেছিলেন তিনি-_-এখন কোয়ান্টিটির যুগ। কোয়ালিটির aa 
শুধু সংগীতে কেন ভাটা পড়েছে সাহিতোও । আসলে ধৈর্য, নিষ্ঠা, একাপগ্রতার বড় অভাব 
আব | সবাই চটজলদি সাকসেস চায়। হঠাৎ এলাম আর দাঁড়িয়ে গেলাম-_এ মনোভাব লিয়ে 
কোনও সৃষ্টি হয় না। SB হতে গেলে দীর্ঘ সাধনা চাই। নিষ্ঠা চাই। ধৈর্য চাই। অনে-শ্রাশে 
আধুনিক বাংলা গানকে ভাল না বাসলে এ দীনতা ঘুচবে না। বর্তমানের এই ভয়াবহ ধারার 
RAI মধ্যেই হয়ত আবার SAV আধুনিক বাংলা গান নতুন করে জন্ম লেবে।” 
আমিও তাই বলি। 


va 


অজয় ভট্টাচাৰ্যের ৬ খানি অপ্রকাশিত গান 


অজ্ম-গীতির সৌন্দৰ্য তার পরিশীলিত, কাবোর লাবণো, কল্পনার EED, ধ্বনির লালিত্য ও ভাবের মাধুধে আপামর 
জনসাধায়শকে আকৃষ্ট করেছে। তার তিরোধানের বহু বছর পতে আজও তীর গন মনকে দোলা দিছে যায়। হিমাংশু দস্ত 
ও শচীনদেৰ বর্ষণের মেলবন্ধনে অজঢ তশ্রাচার্যের গান কালজয়ী হয়েছে। তার অপ্ৰকাশিত টি গান প্রকাশ করতে পেরে 
স্বাভাবিকভাবেই আময়া আনন্দিত । গানশুলি পেয়েছি আমলা কবি-কন্যা পলা মূলীয় কাছ থেকে oem প্ৰতি আমাদের অসীম 
কৃতজ্ঞতা JAN | 


ওরে ঘরের বাধন নাইরে যাহার 
চাইবে সে আর কোথায় কারে, 

সে তো চায় না কিছু চায় না পিছু, 
সব হারানোর অহঙ্কারে | 

সে যে ম্রানিক-রতল ফেলে এলো, 
সুখের আশা এড়িয়ে শেল 

ও সে দুখের নিশান উড়িয়ে চলে 
সৰ্ব্বনাশের সাগর পারে। 


য্াকাল- ১৯৩৭ সন 


‘gfe সিনেমার জনো লেখা হয়েছিল! 


॥ ১৯৩৭ সন 0} 
বসন্ত AYA গান 
নব বসস্ত আমি ধরার ধুলায় 
কোকিল-শীতালি আমি শূন্য শাখায়, 
আকাশের হিয়া atte 
কুসুমের ঘূম ভাঙ্গি 
চির শ্যামলের দূত উবর ধরায়। 


ফুল হিন্দোল দোল্নায় ফুলদল দুলি গো 
হেমন্ত হিমঝরা আজি মোর! ভুলি গো 
বসন্ত এসো আজ 
নাহি মানা নাহি লাজ 
হিয়ার দুয়ার মোরা আনন্দে খুলি গো। 
ভ্রমর গুনগুন গুঞ্জন তুলি আমি মধুকর 
ধরণীর বুকে বাজে অতনুর ফুলশর 


qo 


বসন্ত (আমি) বসন্ত আনি নব মধুমাস মধুহাস 


1 ১৯৩৭ সন N 
‘Street Singer’ 


সোনার শহর কলকাতায় 
মন চলেছে ভাই 
আর তো কোথাও নাই, 
আছে সেথা গড়ের মাঠ 


তেপান্তরের মত, 
রূপালী জল গঙ্গানদী 

জাহাজ চলে কত। 
বনের পশুপাষী বাধা 

চিড়িয়াখানা নাম, 
সকল পথেই রেলগাড়ি যে 

লোকে বলে ট্রাম। 
মরা মানুষ পাথর হয়ে 

যাদুঘরে আছে, 
কোন্‌ যাদুতে গরীব দুখী 

সেই শহরে বাঁচে, 
রাত্রি নাকি দিন রে orn 

যেন পরীর দেশ, 
অচল নাকি চলে সেথায় 

চলার নাহি শেষ, 


সেই শহরে হারিয়ে যেতে 
মরেই যেতে চাই। 


ba 


॥ ১৯৩৭ সন ॥ 
Flag Song 


উধ্বআকাশে বৈজয়ন্তী সূৰ্য্যসমান হেরি 
উদয়-তোরণে জাগৃহি শুনি বাজিল বল্ধুভেরী 
যেথায় পতাকা তীৰ্থ সেথায় স্বর্ণ সে ধূলি জানি 
ত্রিবর্ণ তার কহে অনিবার মুক্তি পথের বাণী। 
গৈরিকে তার ত্যাগের wy শ্যামলে মার্টীর CHR 
ম্বেতশ্রভ্রতা শাস্তি বহিছে স্বৰ্গ ভারত গেহ। 
মৃত্াবিজ্ঞয়ী পতাকা আমার যুগে যুগে তারি জয় 
শ্মশানে জাগালো জীবনের সাড়া বিদূরিত ছায়া ভয়, 
প্রাণ দিয়ে প্রাণ পেলো হেথা নর প্রণমি পতাকামূলে, 
আত্মার বলে মানুষ দেবতা CLAN ভারত-কুলে 
উধর্বআকাশে বৈজয়ন্তী সুর্যাসমান রবে 
বাহিরের শত পরাজয়ে আজ অন্তর জয়ী হবে। 


ll ১৯৩৬ সল D 
SGA 


দুঃখ যদি দিলেই প্ৰভু 

মানবে কেন দুখেরে, 
কান্না আছে নয়নকোণে 

আনন্দ এই বুকেরে। 
অভিমানের নাই তো সময় 

ভবের হাটে চলতে যে হয় 
ভাঙবে খেলা জমবে খেলা 

নূতন খেলার সুখেরে। 
দাও না তুমি আঘাত প্রভু 

বলবো না যে নিঠুর তবু 
আঘাত-সওয়া পাষাণ আছে 

আমার কঠিন বুকে রে। 


৭২ 


he 


অলস এখুণ বেলা 
শুনি কভু শুনি না যে। 
একটুকু লাগে দোলা 
তখনি হয় যে ভোলা 
ছায়ার বেদনা লাগে 
আলোর পরশ মাঝে! 
ঘরে নয় দূরে লয় 
কোথা মন কেবা জালে 
সে কোন গভীর কথা 
ফুটিতে চায় সে গানে। 
কি যে নাই কি যে পাই 
বুঝি বা বুঝি না তাই 
আজি মোর মনে বাজে ! 


£ ১৯০৬ প্ৰ, 
২১২৪৩ প্রি, 


Man wade গর» ই ire 
ৰদ (এক পদ, AP 


গাজ ee 
Fm en, এলে 


অজ্ঞয় Sorts হতলিপি 


৭৩ 


were wre দাই! 


BE. Str ahr ane গা 
20 SOT? ey ৰ সো aur 
গীত ANP ra ৮67 
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GA core ৃ 
ভালে NET হিৰা শর্ট বা, | 


ue এচ RM TA 
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ংগীত-বত্বাকর গ্রন্থে সুষির-বাদ্য 
ডঃ প্রদীপকুমার ঘোষ 


র মধ্যে এইরকম একটা ধারণা রয়েছে যে, পূর্বে ভারতীয় অভিজাত সংগীতে 
কিবো শাস্ত্ৰীয়-সংগীতে বাশের বাঁশি নাকি বাজত a এমন কি সানাই wen 
সুবির-বাদ্যও শান্ত্রীয়-সংগীতের আন্ডিনায় অঙ্গুত ছিল। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং 
অজ্ঞতাপ্রসূত হলেও, এর wey দায়ী কিন্তু আমরা নই। আমাদের সংগীতশিক্ষা ব্যবস্থাই এর 
জন্য সম্পূর্ণ দায়ী সম্রাট আকবরের সময়কাল থেকেই সংগীতানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে 
সংগীতের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা লুপ্ত হয়ে গেছে। ওই সময় থেকেই “দরবারী বিলোদনীয় 
সংগীতই আসল ভারতীয় সংগীত" এইরকম একটা ধারণা তৎকালীন সাধারণ সংগীত প্রেমীদের 
মগজে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা শুরু হয়) তাই, ব্যবসায়ী সংগীতজ্ঞদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য 
সংন্দীতসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলম্বরূপ, বোধ বা ভ্যানের সঙ্গে পরিশ্রম-সাপেক্ষ অনুশীলনের 
অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কই যে ভারতীয় সংগীতশিল্পের এতিহ্য- সেটি প্রায় সম্পুর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যায়। যাই হোক, বর্তমান প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতীয় সুবির-বাদ্য সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত 
করার চেষ্টা করা হবে, যার থেকে পাঠক-সাধারণ উপলব্ধি করতে পারবেন পৃথিবীর অন্যান্য 
সভ্যদেশের তুলনায় ভারতীয় সংগীত কতটা উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। 
বৈদিক সাহিত্যাদি, পুরাণাদি, মহাকাব্য SE প্রভৃতি প্রাচীন ধৰ্মীয় প্ৰন্থসমূহে বহু প্রকার 
সুধির বাদ্যের উল্লেখ থাকলেও সেই সব বাদ্যযন্ত্রের আকৃতি সম্বন্ধে আমাদের কোনও স্বচ্ছ 
ধারণা SIM না। অবশা stingy সংগীতশান্ত্রের বই নয়, অতএব ওইসব গ্রন্থে বাদ্যযস্ত্রাদির 
রূপ ও আকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা না থাকাই স্বাভাবিক। অপরদিকে ভরত-পূর্বকালীন 
অতিপ্রাচীন সংগীতশাস্ত্রাদির গ্রন্থসমূহের উল্লেখ ও যৎসামান্য উদ্ধৃতি পেলেও সেশুলি লুপ্ত 
হওয়ার কারণে আমরা প্রাচীন ভারতীয় বাদ্যযন্ত্ৰাদির সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভে অসমর্থ। 
সুতরাং প্রাপ্ত শাস্ত্রগ্রস্থাদির মধ্যে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্ৰ আনুমানিক স্রিস্টপূর্ব ২য় শতক) 
প্রন্থেই সর্বপ্রথম সুবির-বাদ্যের এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাই। 
নাটাশাস্ত্রের sfx আতোদ্যবিধান' শীর্ষক ক্ষুদ্র অধ্যায়ে ভরতমুনি মাত্র তেরোটি 
প্লোকের সাহায্যে যা বলতে চেয়েছেল তার সংক্ষিপ্তসার হল এইরকম : 
ছিদ্র-যুক্ত এবং ফুৎকারের সাহায্যে স্বর, স্বরপ্রাম প্ৰভৃতি প্রকাশক বংশ-নির্ষিত (অৰ্থাৎ 
বাশের তৈরি) বাদ্যযস্ত্রকে সুধির-বাদ্য বলা হয়েছে বীণাদি তন্ত্ৰীবাদে) উৎপন্ন স্বর, শ্রুতি, 
স্বরপ্রাম প্রভৃতি সমরূপে সুবির-বাদ্যেও উৎপন্ন হয়। ভরতমুনি কিন্তু বংশ-নির্মিত ‘বেণু’ বা 
বাঁশি ছাড়া অনা কোনো প্রকার সুযির-বাদ্যের আলোচনা করেননি। অথচ, ‘নট’ সম্প্রদায়ভুক্ত 
ভরতমুনির কালে গান্ধৰ্বনাট্যে (সংস্কৃত ভাষায় রচিত) অনেক প্রকার সুধির-বাদোর ব্যবহার 
ছিল। কাজেই নাট্যশাস্ত্ৰে সেগুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা থাকারই কথা। আমাদের ধারণা, বৰ্তমানে 
প্রাপ্ত নাট্যশাস্ত্ৰের বিভিন্ন সংস্করণগুলির মধ্যে কোনোটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় । আর লুপ্ত শ্ল্যেকগুলি 
উদ্ধারের এখন কোনও চেষ্টাও লেই। Us সে কথা। ভরতমুনি বলেছেন, Rs’ বা ২-শ্রেতিক 
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স্বর (যথা--গা ও নি), fe বা ৩-্রতিক wa (যথা_রি ও ধা) এবং ‘oye বা 
৪-শ্রুতিক স্বর (সা, মা. পা) প্ৰভৃতি বংশীবাদকদের ফুৎকারের গতি ও বলের পরিবর্তন এবং 
বাদন-অঙ্গুলীর হেরফের ঘটিয়ে উৎপন্ন করা যায়। 
ভরত বলেছেল, বাশিতে উৎপন্ন সপ্ত-স্বরের ভিন্ন প্ৰকৃতি হওয়ার কারণে তাদের 
নামশুলিও আলাদা, যেমন 
১. বড়্জ বা ‘সা'। ৪-শ্ৰুতিক। ব্যক্ত-মুক্ত প্রকৃতি। স্বর-ছিদ্র থেকে আঙ্গুল দূরে রাখা । 
২. BIS বা R ৩-শ্রুতিক। কম্পমান প্রকৃতি । স্বর-ছিল্রের নিকটে আঙ্গুলের কম্পন। 
৩. গান্ধার বা 'গা'। ২-শ্ৰুতিক। অর্ধ-মুক্ত প্রকৃতি । স্বর-ছিদ্রকে অর্ধেক খোলা রাখা। 
8. মধ্যম বা 'মা’। ৪-শ্রুতিক। “সা'-এর মতন প্রকৃতি ও আঙ্গুল-চালনা। 
৫. পঞ্চম বা “পা'। ৪-শ্ৰুতিক। ‘সা'-এর মতন প্রকৃতি ও আঙ্গুল-চালনা । 
৬. ধৈবত বা 'ধা'। ৩-ক্তিক। aa মতন প্ৰকৃতি ও আঙ্গুল-চালনা। 
৭. নিষাদ বা ‘নি’। ২-শ্ৰুতিক।৷। 'গা'-এর মতন প্রকৃতি ও আঙ্গুল-চালনা। 
ফুৎকার বা ফুঁ-এর ভেদ ঘটিয়ে 'উপরি-স্বর' বা অন্য-স্থানের [ মন্দ্র অথবা তার 
স্থানের ) স্বর এবং নানা অলঙ্কার বাশিতে বাজানো যায় বলে ভরতমুলি মন্তব্য করেছেল। কিন্তু 
কীভাবে অলঙ্কারগুলি সুষির-বাদো বাজানো বা উৎপন্ন করা যাবে সে-ব্যাপারে ভরত একটি 
কথাও খরচ করেননি। ব্যস, নাট্যশাস্ত্ৰে দুধির-বাদোর বিষয়ে এর বেশি কিছু বলা নেই। 
ভরত-পরবর্তীকালে যে সকল জ্ঞানী সংগীতশাস্ত্ৰী এসেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকের 
গ্ৰন্থ আজ আর পাওয়া যায় না। এদের মধ্য সবচেয়ে ergy sy হচ্ছে মতঙ্গ-মুনি 
লিখিত “বৃহদ্দেশী' (খ্রিস্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী)। এটিও অসম্পুণশ্রন্থ, কারণ এর বাদ্যাধ্যায় 
এবং নর্তনাধ্যায়(%) ১৬শ শতক থেকেই লুপ্ত হয়ে গেছে। তারপরে যেসব সংগীতশাস্ত্ের 
TE লেখা হয়েছে তাদের সবকটিতেই যে সুবির-বাদ্যের বিস্তৃত আলোচনা ছিল এমন নয়। 
তবে Aa রচিত কীর্ভিধরীয়ম্‌ (৮ম-৯ম শতাব্দী), মিথিলা-নরেশ নান্যদেব-কৃত 
(১০৯৭---১১৩৩ খ্রিঃ) তরতভাষাম্‌. চালুক্য-রাজ তৃতীয় সোমেম্বর (১১২৭-১১৩৪ খ্রিঃ) 
মানসোল্লাস প্রভৃতি গ্রন্থে সুষির-বাদাদির যথেষ্ট আলোচনা আছে। তাছাড়া, লুপ্ত প্রস্থাদিতে 
কী ছিল বা ছিল লা, তা আমরা বুঝতে পারছি ati তবে, আমাদের প্রাচীন সাংগীতিক 
Mego যাতে চিরতরে না হারিয়ে যায়, তার ব্যবস্থা সাড়ে-সাতশো বছর আগেই 
শীাৰ্দদেৰ (১২শ-১৩শ শতক) তার সংগীত-রত্বাকর (আনুমানিক ১২৩৫-৪০ খ্রিঃ) MAA 
মাধ্যমে করে রেখে গেছেল। প্রস্থটির বাদ্যাধ্যায়ে সুষির-বাদ্যাদির বিস্তৃত আলোচনা আছে। 
“সংগীত-রত্বাকর' প্রস্থটির “সুধির-বাদ্যের' আলোচনায় এসে থম্কে গিয়েছি। অনেক 
সংগীতপশ্ডিত আমাদের দেশের প্রাচীন সংগীতশান্ত্রের প্ৰছগুলি (সংস্কৃত ভাবায় লেখা) এক- 
বর্ণ না পড়ে অথবা লা বুঝেই ফতোয়া জ্বারি করে বসে আছেন যে, ভারতে কোন্যেকালেই 
নাকি “স্ট্যান্ডার্ড নোট’ (Standard Note) ছিল না। এঁরা যদি সংগীত-ব্লত্যাকরের বাদ্যাধ্যায়ের 
অন্তর্গত সুবির-বাদোর আলোচনাটি অনুধাবন করতেন, তাহলে ইউরোপীয় ভ্র:5-সিদ্বান্তের ছারা 
বিভ্রান্ত হতেন না। দেখতে পেতেন , সা-রি-গ-ম-প-নি.......প্রভৃতি প্রত্যেকটি স্বরের জন্য পৃথক 
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পৃথক বাশি ছিল; প্রতোকের মাপ-হোকও ছিলে আলাদা যাই হোৱ, পতমান প্রবঙ্গে আমি 
ংগীত-বরত্লাকর' গ্রন্থের বাশি সংক্রান্ত আলোচনার প্ৰয়োজনীয় সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরছি। 
সংগীত-রত্বাকরের বাদ্যাধ্যায়ে যে-সুষির-বাদযগুলির আলোচনা শাৰ্গদেব করেছেন 
সেগুলি হচ্ছে--বংশ, পাব, পাবিকা, মুরলী, মধুকরী, কাহলা, তুগুকিনী তুরুতিরি বা 
তিত্তিরী), Fan, শৃঙ্গ (শিঙা) এবং শঙ্খ। এদের মধো বংশ, পাব, পাবিকা ও মুরঙলী--এই 
চারটি সূবির-বাদ্য ‘বংশ’ (অৰ্থাৎ বাঁশের বাশি) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত । তেমনি মধুকরী, কাহলা, 
তুগুকিনী ও pat এই বাদা চতুষ্টয় ‘কাহলা’ গোষ্ঠীর মধ্যে ধর্তব্য। ‘বংশ' গোষ্ঠীর বাশিগুলি 
সাধারণত বাঁশের তৈরি এবং নলাকৃতি বিশিষ্ট, যাতে একটি ফুৎকার-ছিত্র বা মুখ-রন্ধ (ভ্রাতিমুখ) 
এবং কতকগুলি “ম্বর-রজ্' বা স্বর-উত্পাদক ছিদ্র থাকে। ‘কাহলা' গোষ্ঠীর সুবির-বাদ্যগুলির 
নিশ্বপ্রান্তে অনেক ক্ষেত্রে ধুতরো ফুলের আকৃতি-যুক্ত অংশ থাকে। এই শ্রেণীর বাদাগুলি 
সাধারণ কাঠের তৈরি এবং নলাকৃতি হলেও “মুখ-রন্ধ' বা ‘ফুৎকার-ছিদ্ড' থেকে নিম্রপ্রাস্ত পর্যন্ত 
ক্রমশ সরু থেকে মোটা হয়ে থাকে (যেমন, সানাই)। ‘সংগীত-রতাকর' গ্রস্থে কোনও প্রকার 
বাদ্যযস্তরেরই চিত্র দেওয়া নেই ঠিকই. কিন্তু বাদ্যগুলির প্রাচীন এবং আধুনিক আকৃতিগুলি 
বিবেচনা করে আমরা একটা বোধগমা রূপ তৈরি করে নিতে পারি। যেমন 
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বংশ বা বাঁশি 


শাঙ্গদেব লিখেছেন, সুবির-বাদ্যের মধো বংশ বা বাঁশির উপাদান হচ্ছে বাঁশ, 
খয়ের-কাঠ, হাতির দাত, ম্বেত-চন্দন বা বক্ত-চন্দন কাঠ, লোহা, SPN, রুপো বা সোনা। 
বাঁশির দেহটি হবে নলাকৃতি এবং গোলাকার । বাঁশির দেহে কোনও গাঁট বা ব্রণ থাকবে না, 
আগাগোড়া মসৃণ হবে। বাঁশির ভেতরটা পুরো কনিষ্ঠ-অঙ্গুলী পরিমাণ ফাপা। মাথার দিক 
থেকে ২ বা ৩ বা ৪ অঙ্গুলী পরিমাণ ছেড়ে একটা ১-অঙ্গুলী৷ পরিমাণ ফুটো থাকে! একেই 
বাশির মুখছিদ্র বা মুখ-বন্ধ বলে। এই মুখহিদ (ফুঁ দেবার ফুটো) থেকে ১-অঙ্গুলী দূরত্বে 
আর একটি ফুটো থাকে যার নাম তার-রন্ধ। অর্থাৎ, বংশীর ৭টি waa আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ 
করে ফুৎকার দিলে তার-স্বর বা অষ্টম-স্বর ধ্বনিত হয় ওই ag বা ফুটো দিয়ে। তাছাড়াও, 
বায়ু নির্গমন এই তার-রজ্জ দিয়ে হয়ে থাকে। এর পরে ১/২ অঙ্গুলী অন্তরে ৭টি ফুটো থাকে, 
যাদের A-AA বলা হয়। শাঙ্গদেব বলেছেন ১টি তার-রন্ধ' এবং ৭টি স্বর-রন্ধ'-এর পরিমাপ 
"বদরী-বীজ্ঞ' (অর্থাৎ কুলের বীজ) সদৃশ ৷ বাশির সাতটি স্বর-রদ্ধের সর্বাপেক্ষা নিন্নতমটি থেকে 
শেষ-্রান্তের দূরত্ব কমপক্ষে ২-অঙ্গুলি রাখতে হবে। প্ৰসঙ্গক্ৰমে উল্লেখা যে, পূর্বোক্ত 
ব্দরী-্বীজের মাপ প্রায় তিন-যব (অর্ধ-অঙ্গুলী)। 

প্রাচীন ভারতীয় বাদ্যযন্তণ্ডলির রূপ ও আকৃতির বোধগম্যতার সবচেয়ে বড় 
অন্তরায় হচ্ছে পরিমাপের একক-সমুহের অনির্দিষ্টতা। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন শাসকগণ 
একক-সসুহের মান বদলেছেন এবং অঞ্চলভেদেও এককের রূপও পৃথক হয়েছে। ফলে, 
বাদ্যবস্তুণগুলির কাঠামো অনুসন্ধান করতে গিয়ে আধুনিক গবেষকদের ধন্দে পড়তে হয়। সাড়ে 
সাতশো বছর আগে দাস-বংশের রাজত্কালের গোড়ার দিকে শাঙ্গদেবকেও ধন্দে পড়তে 
হয়েছিল। আমাদের প্রাচীন সংগীতশান্ত্রের প্রহগুলিতে বাদ্যযন্ত্ৰসমূহের রূপ বর্ণনাকালে 
যে-এককের ব্যবহার করা হত, তার নাম ‘অঙ্গুলী’ বা চল্তি কথায় ‘আঙ্গুল’ বলে। এই 
‘অঙ্গুলী’ বা আঙ্গুল শব্দটিও বর্তমানের দৃষ্টিতে বিভ্রান্তিমূলক বলে মনে হতে পারে। কারণ, 
‘অঙ্গুলী’ কোনও প্রাচীন নিদিষ্ট মাপ হতে পারে, অথবা যন্ত্র বাদকের নিজস্ব দক্ষিণ হস্তের 
বুড়ো আঙ্গুলের ১ম পর্ব অথবা কনিষ্ঠার ১ম পর্বও হতে পারে । আসুন, আগে আমরা দেখি 
শার্গদেব কী লিখেছেল__ 


Ne 


‘“অঙ্গুষ্ঠপৰ্বদৈৰ্ঘাং ANA. দ্বাদশাসুলম্‌। 
বিতস্তিভদ্দ্বয়ং হস্তো বাদ্যভাণ্ডমিতৌ ভবেৎ ৷ 
(বাদ্যাধ্যায়, শ্লোক ২৮) 


- অৰ্থাৎ বাদ্যযন্ত্রের মাপের ব্যাপারে অঙ্গুষ্ঠ (বুড়ো-আঙ্গুল) পর্বের দৈৰ্ঘকে এক 
অঙ্গুলী, বারো অঙ্গুলীতে এক বিতক্তি (fue) এবং দুই বিতন্তিতে এক হস্ত হোত) রূপে 
গ্রহণ করতে হবে। 

সুষির-বাদোর আলোচনায় শার্গদেব এক অঙ্গুলীর আবার তিন রকম মাপ দিয়েছেন, 
যথা--১. পাঁচ যবের অঙ্গুলী ; ২. ছয় যবের অঙ্গুলী ; ৩. সাড়ে চার যবের অঙ্গুলী। এখানে 
wa’ বলতে শার্গদেব তৃষ-বিহীন (অর্থাৎ খোলা-্াড়ানো) একটি প্রমাণ সাইজের যবের ঠিক 
পেটের মধাস্থলের আড়াআড়ি পরিমাপ বলেছেল। আগেকার দিনে এই ধরনের মাপ সাধারণের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল । এখনও সোনার দোকানে 'কুঁচ' নামক ছোট ছোট কাচের পুতি ওজনের 
জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সম্ভবত প্রাচীন ভারতবর্ধেও কাঠের দণ্ডে অঙ্গুলী, বিতদ্তি, 
হস্ত, তাল (বিঘৎ) প্রভৃতি মাপ কাঠের লম্বা দণ্ডে দাগ কেটে আধুনিক স্কেলের মতন ব্যবহার 
করা হত যা শুধু বাদাযন্ত্র নির্মাণেই নয় প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতি নির্মাণে ব্যবহার করা হত। 
এই পদ্ধতি লুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলেই প্রাচীন পরিমাপ পদ্ধতি আমাদের কাছে দুর্বোধ্য 
মনে হয়। তবে ‘যব'-এর মাপ মোটামুটি একই রকম থাকলেও যুগ-ভেদে ও দেশ-ভেদে 
অঙ্গুলী, বিতন্তি, হস্ত প্রভৃতির মাপ এদিক-ওদিক হত। সেই কারণে, শাঙ্গদেব নিজে 
যব-এর পরিমাপ অভিন্ন রেখে অঙ্গুলী, হত প্রভৃতির স্ট্যান্ডার্ভাইজ্ঞ করতে চেয়েছিলেন। তাই 
তিনি লিখথছেন-_ 

“অঙ্গুলং নিৰৰন্ধাসৌ সিদ্ধং গণিতশাস্ত্ৰত ॥ 
A JA পঞ্চযবং দৃশ্যতে শাস্ত্ৰলোকয়োঃ। 
অঙ্গুলং feta: যভূভিতিৰ্যগ্‌ভিঃ স্যাদ্যবোদরৈঃ ৷ 
[বাদ্যাধ্যায়, শ্লোক ৫২৫-৫২৬) 

- অর্থাৎ, গণিতশাস্স্ত্ৰে সিদ্ধ অনুসারে আমি অঙ্গুলীর পরিমাপ নিশ্চিত করছি। শাস্ত্ৰশ্ৰস্থে 
ও সাধারণ লোকসমাজে এখন আর পাঁচ-যবের অঙ্গুলী দেখা যায় না। ছয়টি তুষবিহীন ববকে 
পাশাপাশি রেখে পেটের মধ্যস্থলে fedora (আড়াআভিভাবে) যে মাপ হয় সেইটি এক 
অঙ্গুলী পরিমাণ 1 


সংস্কৃত অভিধ্যনে fey এক অঙ্গুলীর পরিমাপ হচ্ছে, ৬টি সরবে-দান!| পাশাপাশি রাখলে 
যে-মাপ পাওয়া যায় সেইটি। 

শার্গদেব তার acy যে-বাশিগুলির নাম বলেছেন সেগুলি হচ্ছে-_একবীযর, উমাপতি, 
ত্ৰিপূক্ৰৰ, চতুৰ্মুখ, পদ্যবক্ত, TIN, মুনি, বসু, নাথেম্দ্ৰ, মহানন্দ, wa, আদিত্য, মনু, কলানিধি, 
অনক্টাদশাঙগুল, মূরলী ও শ্রুতনিধি। এছাড়াও বলেছেন, বিশ্বমূর্তি, পঞ্চদশাঙ্গুল, অনুপমা 
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প্রভৃতি বংশীর কথ্য; নীচে একটি তালিকার সাহাযো এই বাশিশুলির রুপ উপলব্ধি করা 
যেতে পারে__ 
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শাৰ্সদেব বলেছেন, উপরোক্ত বীশিগুলির মধ্যে প্রথম বারোটি বাঁশি অর্থাৎ epee 
থেকে শুরু করে ‘আদিত্য' পর্যন্ত বাঁশিশুলি ‘ফুৎকার-রন্ধ' থেকে TEE’ পৰ্যন্ত 
এক-অঙ্গুলী করে বৃদ্ধি পেয়ে বারো-অঙ্গুলী পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯ ও ২১ 
অঙ্গুলীর বাঁশির [মুখ-রন্ধ থেকে বা ফুৎকার-রহ্ধ থেকে তার-র্ধ পর্যন্ত ] ভেদ পূর্বাপর 
বাঁশিগুলির ধ্বনি থেকে তফাৎ করা মুশকিল বলে ওই প্রকৃতির বাঁশি প্রচলনে লেই। তার 
মালে হচ্ছে,_-১২-অঙ্গুলী ও ১৩-অঙ্গুলীর বীশি-দুটির ধ্বনির মধ্যে তফাত এত সামান্য যে 
সাধারণভাবে বোঝা যায় লা। ঠিক একইরকম অস্পষ্ট ভেদ হয় ১৪ ও ১৫-অদ্গুলী 
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বাশি-দ্রায়ার মাধো 2 ডালি ৷ 'সংগীত-লত্বাকর' ore বলা হায়োছে হে, প্রন চারটি পশি অর্থাৎ 
একবীর, উনাপতি, ত্রিপুরুষ ও চতুর্মুখ- এই চারটি বাশি অতি-তার ধ্বনি (অর্থাৎ খুব চড়া 
নাদ) উৎপন্ন করে। সুতরাং এ-জ্রাতীয় বাশিগুলিতে ‘র্লাগ’ উৎপন্ন হয় না! উক্ত তালিকায় 
উল্লিখিত বীশিণ্ডলির মধো প্রাতোকটির সাতটি স্বর-রঙ্ক (ভার-বচ্ধ বাদে) বন্ধ করে তার-রন্্রটি 
উন্মুক্ত রেখে বাঁশির ফুৎকার-রদ্ধে স্বাভাবিক ফুঁ দিলে বীশিণ্ডলির নিজস্ব ধ্বনি নির্গত হয়, 
যেয়ন _ 


১. একৰীর বাঁশির সাতটি স্বর-রদ্ধ আঙ্গুল দিয়ে চেপে তার-রক্ধ খোলা রেখে ফুঁ দিলে 





ভি; 
6. চতুৰ্মুখ ‘oI 
৫. NEIG ‘সা । 
৬. wy | | 
৭. মুনি fa" 
"bv. বসু সা ..। 
৯. AICS - মন্দ্ৰস্থানীয় নি' ..। 
১০. মহানন্দ ‘ধা’ -i 
১১. FU a | ..। 
১২. আদিতা er 
১৩. মনু ‘গা -। 
১৪. কলানিধি -ıı 
১৫. অষ্টাদশ-অঙ্গুলী “Ar -। 
১৬. মুরলী - অতি-মন্ত্ৰ ‘নি’ -। 
১৭. শ্রুন্তনিথি - - - P] 





"লক্ষণীয়, উপরোক্ত বাশিণ্ডলির মধ্যে ‘বসু’ নামক বাশি থেকে যে-ধ্বনি নিৰ্গত হত 
সেইটি ছিল প্রাচীন “সা” বা বড়্জগ্রামের প্রথম স্বর। অতএব, প্ৰমাণিত হচ্ছে, ইউরোপ 
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মহাদেশে "স্ট্যান্ডার্ড নোট' বা প্রামাণা স্বর আবিদ্ধৃত হওয়ার বহু আগেই ভারতবর্ষে স্ট্যান্ডার্ড 
নোট'-এর ব্যবহার ছিল। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা জালিয়ে রাখি যে. “সংগীত-রত্বাকর' 
গ্ৰন্থে শাঙ্গদেব প্রাচীন বাশিশুলির যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন সেগুলির প্রত্যেকটি কিন্তু 
বন্ধ নল (Closed Pipe) বাশি। বিজ্ঞানের বইতে যে 'বন্ধনল’ বাশির আলোচনা আছে, 
তার একমুখ বন্ধ এবং অপর মুখ বায়ু নিৰ্গমনের জনা খোলা থাকে। আমাদের আলোচ্য 
প্ৰাচীন বাঁশিগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এর দৃ-প্ৰান্তের ছিত্র শোলার ছিপি দিয়ে 
আটকানো থাকত এবং বায়ু-নির্গমনের জনা ফুৎকার-ছিদ্রটির নিকটবর্তী শ্রথম-ছিত্র বা 
"তার-ছিদ্ৰ'-টি নিদিষ্ট থাকত। এটিকে “তার-ছিদ্র' বলা হয়েছে এইজনা যে, বাঁশির Proves 
থেকে সাতটি স্বর-ছিদ্র বন্ধ রেখে মধাম-গতিসম্পন্ন years দিলে সর্বদাই ৮ম স্বর নির্গত 
হায়। 

প্রাচীন বাশি থেকে কীভাবে যড়জাদি স্বর-সমূহ নির্গত হত সে ব্যাপারে 'সংগীত- 
রপ্রাকর' ITH যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই রকম-_ 

১ম স্বর বা oY ধ্বনিত হবে তার-রন্ এবং বাঁশির নিসপ্রান্ডের শেষ স্বরছিদ্র থেকে 
ভান হতের কনিষ্ঠা বা কডে-আঙ্গুলকে সরিয়ে নিয়ে ফুৎকার দিলে । ২য় স্বর বা বি’ ধ্বনিত 
হবে জানহাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে সরিয়ে নিয়ে বা মুক্ত করে। এইভাবে একটি একটি 
করে আঙ্গুল সরিয়ে বাশিতে যথাক্রমে গা, মা, পা, ধা ও নি স্বর উৎপন্ন হবে। কিন্তু চড়ার 
AY বা ৮ম স্বর পেতে হলে- হয় সবকটি স্বরছিদ্র বন্ধ করে 'তার-রন্ধু'-(কে মুক্ত রাখতে 
হবে নয়তো তার-রক্র এবং নিশ্রপ্রান্তের শেষ স্বরছিদ্রটি (সা-এর ছিদ্র) মুক্ত রেখে ঠোটের 
ফাক ছোট করে year দিতে হবে। 

শার্সদেব বলেছেন, পূর্বোক্ত বাশিগুলির মধ্যে ‘মনু’ নামক বাঁশিটি 'সর্বআশেময়' অর্থাৎ 
মূৰ্চ্ছনা প্রকাশের সহায়ক ও রাগ-সংগীতের পক্ষে উপযোগী | এই বাঁশিতে মন্দ্র-মধ্য-তার এই 
ত্ৰি-স্থানীয় ধ্বনি উৎপাদিত হয়। বীশিটির ফুত্কার-রন্ধ থেকে তার-রক্রের দূরত্ব ১৪-অঙ্গুলী ৷ 
অবশিষ্ট বাশিশুলি সম্বন্ধে তিনি জানিয়েছেন যে, ‘একৰীর' নামক বাঁশি থেকে শুরু করে 
‘পঞ্চবক্ত' নামক পাঁচটি বাশি পর্যন্ত অতি-তার wha উৎপাদক । তেমনি, PYN’ থেকে ‘বসু 
নামক তিনটি বাশি পর্যন্ত তার-ধবনি উৎপাদন করে। আবার, 'নাপেন্দ্র' নামক বাঁশি থেকে 
on’ নামক তিনটি বাশি অবধি মধ্যস্থানীয়। স্বর-উৎপাদক। 


বাঁশির বৈজ্ঞানিক আলোচনা 

আমরা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, কোনও ফাঁপা চাবি অথবা খালি 
শিশির খোলা অংশটি (Open end) ঠোটের সংলগ্নে এনে ফু দিলেই সুমিষ্ট ধ্বনি নির্গত 
হয়। কারণ, ফীপা চাবি কিংবা খালি শিশির অভ্যন্তরে যে বায়ু-কস্ত (Air Column) স্বাভাবিক 
অবস্থায় থাকে, ফুঁ দেওয়ার ফলে ওই বায়ু-ভস্তে নিশ্চল শব্দ-তরঙ্গ (Stationary Sound 
Waves) তৈরি হয় এবং তারই ফলে ওই সুমিষ্ট ধ্বনি নির্গত হয়। বাশিতেও ফুঁ দেওয়ার 
ফলে ঠিক একইভাবে শব্দ-তরঙ্গ তৈরি এবং সাংগীতিক ধ্বনি নির্গত হয়। 
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বাঁশীতে ফু দেওয়ার পরের অবস্থা (শব্দতরদ-যুক্ত) 


বিজ্ঞানীরা বলেন, পদাৰ্থ’ তিন প্রকার-_কঠিন (Solid), তরল (Liquid) এবং বায়বীয় 
(Gas) | পদার্থ আসলে অসংখ্য কণার (Molecule বা Particle) সমষ্টি | এই কনাগুলি একটি 
নিৰ্দিষ্ট তাপের মধ্যে পরস্পর খেঁসার্ঘোঁস করে থাকে । ঘেঁসার্ঘেসির দূরত্ব যত বেশি হবে, 
ততোই পদার্থ কাঠিন্য ত্যাগ করে ক্ৰমশ তরল ও বামবীয় হবে! একমাত্ৰ তাপের হেরফের 
ঘটিয়েই পদার্থের অবস্থার ভেদ ঘটালো সম্ভব। কঠিন পদার্থকে উত্তপ্ত করলেই তা ক্রমশ 
তরল এবং বায়বীয় হবেই ৷ আবার উল্টোটা! করলেও পদার্থের রূপের পরিবর্তন ঘটবে । যেমন, 
বরফকে তাপ দিলে জল এবং জলকে তাপ দিলে সে বাছেপ পরিণত হবে। আবার যদি 
উল্টোভাবে বাষ্পকে শীতল করলে সে জল হবে এবং জলকে শীতল করলে সে বরফে 
রূপাস্তরিত হবে। সব পদার্থের ক্ষেত্রে একই রকম তাপের প্রয়োজন হয় না। কারণ. সকল 
পদার্থের তাপ-সহনশীলতা একরকম লয়। যে-তাপে বরফ গলানো যায়, লেই তাপে লোহা 
গলালনো ATA না। 


পদার্থের কণাগুলির এক বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। আঘাতশ্রাপ্ত না হলে 
প্রতোকটি কণা তার নিজস্ব জায়গ! ছাড়ে না। আবার আঘাত-প্রাপ্ত হয়েও সে নিজের জায়গায় 
ফিরে আসতে চায়। এর ফলে একটা দোলন’ (Oscillation) সৃষ্টি হয়। যতক্ষণ কণার মধ্যে 
আঘাতজনিত শক্তি (Energy) থাকবে ততক্ষণ কণাটি দূলবে। তারপর ক্রমে ক্রমে শক্তি 
কমে এলে সেও তার দোলন থামিয়ে দেবে এবং অবশেষে সে নিজের স্থানে কিরেঞ্নিস্চঙ 
হয়ে যাবে। এইভাবে যে দোলন BTS আস্তে কমে এসে ক্রমশ স্থির হয়ে যায়, তাকে 
ধ্বনি-বিজ্ঞানের ভাষায় বলে “মুক্ত-দোলন' (Free Oscillation) বলে। কিন্তু যদি কপাকে 
একবার মাত্র আঘাত করার পরিবর্তে Frasher আঘাত করা যায় অর্থাৎ দোলনকে গতি 
দান করা যায়, তাহলে দোলন থামবে না। এই জাতীয় দোলনকে বলে ‘গতিশীল দোলন’ 
(Forced Oscillation)! সাংগীতিক ধ্বনির ক্ষেত্রে এই গতিশীল দোলন কিংবা কম্পন 
(Vibration) একান্ত জরুরি । যে মাধামের ভেতরে কণা-সমষ্টির দ্বারা শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, 
সেই মাধ্যমের কণাগুলিকে গতিশীল হতেই হবে। আবার সুরেলা সাংগীতিক ধ্বনি উৎপন্ন 
হতে গেলে কণাগুলিকে নিরবচ্ছিত্রভাবে দোলন-যুক্ত WS হবে। এর ফলে মুল-ধ্বনি 


৮৩ 


(Fundamental Tone)-< উপপসুরশুলি (Partials or Overtones) (থকে অধিক সংখ্যক 
সমমেল (Harmonics) Ae হবে এবং ধ্বনি সুমিষ্ট হবে। একই ভাবে বাশিতে ফুঁ দিলেও 
বায়ুক্তম্ভের অন্তৰ্ভুক্ত বায়ুকণাগুলি স্থানচ্যুত হয়ে দুলতে থাকে এবং শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করে সুমিষ্ট 
সাংগীতিক am উৎপন্ন করে। 

প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি বহু প্রকার বাঁশির সৃষ্টি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সংগীত 
বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে বাশির মুখ্য ভেদ দু-প্রকার, ঘথা_ কে) Eyed খোলা বাঁশি (Open 
Pipe) : এবং খে) এক-সুখ খোলা বাঁশি (Closed Pipe) | কলম-বাঁশি, তেঁপু, সানাই প্রভৃতি 
দু-মুখ খোলা বাশির এবং আড়-বাশি প্রভৃতি এক-মুখ খোল! বাশির উদাহরণ। বাঁশি যে- 
প্রকৃতিরই হোক না কেন, ভেতরের ছিদ্রের পরিধি যদি একই থাকে, বাঁশির দৈর্ঘ্য বেশি 
হলে উৎপন্ন নাদ মন্দ্র বা গম্ভীর হয় এবং দৈর্ঘ্য কম হলে নাদ চড়া হয়। বীণার SHA 
বেলায়ও ঠিক একই জিনিস ঘটে। অর্থাৎ, কোনও নির্দিষ্ট ধাতুর তৈরি একই পরিধি-যুক্ত 
তারের দৈর্ঘ্য বেশি হলে কম তীক্ষতাবিশিষ্ট, ধ্বনি উৎপন্ন হয় ; আবার দৈর্ঘা কম হলে তীক্ষতা 
বৃদ্ধি পায়। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায়, বীণাদি বাদা বাজাবার সময়ে বাহাতে তারের 
বিভিন্ন স্থানে অঙ্গুলী চালনা করে নান! তীক্ষতা-যুক্ত স্বর উৎপাদন করা হয়। অঙ্গুলী চালনার 
অর্থই হচ্ছে__ডানহাতের আঙ্গুল দিয়ে যে-স্থানে আঘাত করা হয়, সেইখান থেকে বাহাতের 
অঙ্গুলী-চালনার দ্বারা তারের দৈৰ্ঘ্য কম-বেশি করা। বাঁশির বেলাতেও ঠিক একই ব্যাপার 
ঘটে। স্বরছিদ্রের ওপর আঙুল চালনা করে ফুতকার-রদ্র থেকে স্বরছিদ্রের দূরত্বের হ্রাস- 
বৃদ্ধি ঘটিয়ে স্বরের তীক্ষতারও কম-বেশি বাক্ত করা হয়। তবে বায়ু চালনার দ্বারা উৎপন্ন 
নাদের সঙ্গে তন্ত্রীতে আঘাতজনিত উৎপন্ন নাদের প্রধান তফাত এই যে, ঠোট ছোট করে 
ফুৎকারের তীব্রতা বৃদ্ধি করে যে-কোনও একটি স্বরছিদ্ৰ থেকে ধ্বনিত স্বাভাবিক নাদের দ্বিগুণ 
তীক্ষতা-সম্পন্ন নাদ উৎপন্ন করা যায়। অপরপক্ষে, তন্ত্রীতে বা তারে আঘাতের তারতম্যে 
নাদের BATA হাস-বৃদ্ধি ঘটলেও, ধ্বনির তীক্ষতা অর্থাৎ কম্পাঙ্ক' (Frequency) একই 
থাকে। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে এই যে, ধ্বনির তীক্ষতার কম-বেশি নির্ভর করে 
শব্দ-তরশ্ের সেকেন্ড প্রতি কম্পন-সংখ্যার ওপর ৷ কম্পন-সংখ্যা বেশি হলে, অর্থাৎ Aeris’ 
বেশি হলে, সুর চড়া হয় এবং কম হলে সুর গম্ভীর বা খাদের হয়। বীণার তন্ত্ৰীর দৈর্ঘ্য 
আঙুল টিপে ছোট করে দিলেই তন্ত্রীর কম্পন খুব দ্ৰুত হয়ে যায়, যার ফলে 'কম্পাক্ষ বেড়ে 
গিয়ে স্বরটি চড়ে যায়। আবার তন্ত্রীর দৈৰ্ঘ্য বেড়ে গেলে তস্ত্ৰীর কম্পন wa হয়ে গিয়ে 'কম্পান্ক' 
হ্রাস পেয়ে উৎপন্ন ধবনিটি wae বা গম্ভীর বা খাদের হয়। কিন্তু বাশির বেলায় ‘কম্পাঙ্ক 
বৃদ্ধি করা যায় দু'ভাবে। প্রথমত অঙ্গুলী-চালনার সময় ফুৎকার-রক্ধের নিকটতম ARONS 
অঙ্গুলী স্থাপন দ্বারা বংশীর অভাস্তরস্থ বায়ু-ভস্তের দৈর্ঘ্য কমিয়ে শব্দ-তরঙ্গের বায়ু-কণাশুলির 
দোললের গতি বৃদ্ধি করা ; এবং দ্বিতীয়ত কুৎকার-রক্কে ফুৎকার-তীব্রতা বৃদ্ধি করে শব্দ-তরঙ্গে 
র অন্তৰ্ভুক্ত বায়ুকণাগুলির দোলন-গতি বৃদ্ধি করা। 

বাঁশিতে উপসুর (Overtones) 


আমরা যখন কোনও সাংগীতিক ধ্বনি অথবা কোনও একটা স্বর (Note) শুনি, SA 
তার সঙ্গে অনেক সৃূক্ষ্ম-ধ্বনি যুক্ত থাকে যা সাধারণ কানে শোনা যায় না। এই অক্ৰুত 


ve 


Pi 


PARAO বলে উপসুর (Overtones) বা সহনাদ। আমরা যা! শুনি, তাকে বলে মৃল- 
সুর (Fundamental Tone) বা JAAM! যে-কোনও স্বরের (Note) মধ্যে মূল-সুর তো 
থাকেই, তার সঙ্গে থাকে উপসুর। উপসুরশুলি মূল-সূর অপেক্ষা ১-গুণ, 2-94, ৩-গুণ... 
৯-গুণ পৰ্যন্ত উচ্চতর নাদ। জার্মান ধ্বনি-বিজ্ঞানী৷ হেল্‌ম্‌হোলৎজ এটা আবিষ্কার করেছিলেন। 
তিনি অবশ্য তারের ওপর পরীক্ষা করেছিলেন। এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো যে, 
শব্দের উপসুর সৃষ্টি হতে গেলে ধ্বনির অনুরণন (Rever Beration) তো থাকবেই, তার 
সঙ্গে ধ্বনির অল্প-বিস্তর স্থায়িত্বও থাকতে হবে। ধ্বনি যত সুরেলাই হোক্‌ না কেন, উৎপন্ন 
হয়েই যদি সঙ্গে সঙ্গে কেটে যায় তাহলে সেগুলি সংগীতে ব্যবহার্য ধ্বনি হবে লা। ধ্বনির 
স্থায়িত্ব বজায় রাখতে হলে শব্দ-তরঙ্গের দোদুল্যমান কশাগুলিতে শক্তি সঞ্চার করতে হবে 
অর্থাৎ তাদের গতিশীল করতে হবে। তবেই উপসূর সৃষ্টি হবে। আবার কোনও সাংগীতিক 
ধ্বনি কতটা সুরেলা হবে, তা নির্ভর করে উপসুরগুলির মধ্যে সমমেলের (Harmonics) 
সংখ্যার ওপর | সমমেল হচ্ছে, মূল-সুরকে (Fundamental Tone) প্রথম-স্বর বা “সা” ধরে 
উপসুরশুলির মধ্যে যেগুলি “সা রে গা মা পা ধা নি”- এই সাতটি স্বরের কম্পাঙ্ষের সঙ্গে 
মিলে যায়। যেমন-- 


মনে করি, সেকেন্ড প্রতি ২৪০ কম্পাঙ্ক (Frequency)-TS কোনও MATE “সা” 


ধরা হল। তাহলে হেলন্হোল্তজ্জের সুত্রানুসারে ওই ধ্বনির উপসুর ও সমমেল-গুলি হবে 
framo 


২৪০ x ১ = ২৪০  মধ্য-সপ্তকের সা। মুল-সুর । 

২৪০ x ২ = ৪৮০ = তার-সপ্তকের সা সে) ৷ ১ম সমমেল। 
২৪০ x ৩ = ৭২০ = তার-সপ্তকের পা (পা)। ২য় সমমেল। 
২৪০ x B = ৯৬০ = অতি-তার সপ্তকের সা (M) ৩য় সমমেল। 
২৪০ x ৫ = ১২০০ = অতি-তার সপ্তকের গা (গ)। ৪র্থ HITNA | 
২৪০ x ৬ = ১৪৪০ = অতি তার সপ্তকের পা (ff)! ৫ম সমমেল। 
২৪০ x ৭ = ১৬৮০ = অতি-তার সপ্তকের ধা (ef) SÒ সমমেল। 


অপেক্ষা চড়া সুর (বেসুরো)। 
২৪০ > ৮ = ১৯২০ = অতি অতি-তার সপ্তকের সা র্সোট। ৭ম সমমেল। 
২৪০ x ৯ = ২১৬০ = অতি অতি-তার সপ্তকের রে (রে )। ৮ম সমমেল। 
ইত্যাদি। 
[সা = ২৪০; রে = ২৪০; গা = Soo, মা = ৩২০; পা = Ovo; ধা = 8০৫; 
নি = ৪৫০] 
আধুনিক কালে আমরা যে আড়বাঁশির বহুল ব্যবহার দেখি cai সবই খোলা- 
নলের (Open Pipe) বাশি। কারণ, ফুৎকার-রান্ত্রের পাশেই (মাখার দিকে) ছিপি দিয়ে 
আটকানো থাকলেও, ফুৎকার-রদ্ধটিকে মুক্ত প্রান্ত (Open end) ধরতেই হবে। তাছাড়া, 


৮৫ 
HAIT. a 


আধুনিক আড-শীশির Se দিকটা তো খোলা থাকেই, সুতরাং সেটিও ম্বক্ত-প্রান্ত। কিন্তু 
শার্গদেব বৰ্ণিত প্রাচীন বাশি গুলির wer বন্দ ছিল৷ কিনা বলা নেই। তবে হাওয়া নির্গত হওয়ার 
জন্য ফু্কার-রদ্ধের সন্নিকটে তার-রন্দর' নামক একটি অতিরিক্ত ফুটোর কথা বলা আছে। 
তাই, ধরে নেওয়া যায় 'সংগীত-বত্লাকর' ary উল্লিখিত বাশিশুলির দুটি প্ৰান্তই ছিপ দিয়ে 
আটকানো ছিল । ফুৎকার-রন্ধটিকে মুক্ত-প্রান্ত' ধরলেও, নীচের দিকটি আটকানো থাকত বলে 
তাদের 'বন্ধনল' (Closed Pipe) বাশি হিসাবে ধরতে হবে। যাই হোক. বোঝার সুবিধার 
জনা নীচে ‘বন্ধ-নল' ও ‘মুক্ত-নল’ বাশিতে কীভাবে শব্দ-তরঙ্গের আধারে উপসুর ও সমমেল 
সৃষ্টি হয় তাদের চিত্র দেখাচ্ছি 


বন্ধনল বাশি (Closed Pipe Flute) 
= ৷ ১. মূল সুর (Fundamental) (7T) | 






২. মুল সুরের ৩- oF SHAM (পা)। 
৩. মূল সুরের ৫- শুণ উচ্চ-নাদ (গাঁ)। 
৪. মুল সুরের ৭- গুণ উচ্চ-নাদ (a+): 
৫. হু সুরের >- শুণ উচ্চ-নাদ (A)! 


Benita | 


১. মুল সুর (Fundamental) (সা) । 


২. মূল সুরের ২- শুণ উচ্চ-নাদ (M) | 


মূল সুরের ৩- শুণ উচ্চ-নাদ (পা)। 
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৪. মুল সুরের ৭- গুণ উচ্চ-নাদ (সাঁ)। 


৫. মুল সুরের ৯- শুণ উচ্চ-নাদ (গাঁ)। 
ইত্যাদি। 





বন্ধ ও খোলা নলের বাশিতে কীভাবে উপসুর ও সমমেল সৃষ্টি হয় তার একটা সাধারণ 
ধারণা উপরোক্ত চিত্র-দুটি থেকে করা যাবে । এখানে আর একটি কথা আমাদের বিশেষভাবে 
জ্ঞাতব্য এই যে, শব্দ-তরঙ্গের সক্ষোচন-প্রসারণ কালে প্রত্যেক তরঙ্গের দুটি প্রান্ত ক্ষীণ, এবং 
মধাস্থল স্ফীত হয়। স্ফীত-স্থানের মধ্যাংশকে বলে 'আ্যাক্টিনোড' (Antinode) এবং ক্ষীণতম 
প্রান্তকে 'নোড' (Node) বলে। 'আ্যান্টিনোড' অংশে বাশিতে ফুটো করলে সেটি “স্বর-রন্ধ' 
হবে। কিন্ত ‘নোড' অংশে ফুটো করলে সেখানে স্বর উৎপন্ন হবে না। অবশ্য প্রাচীন বাঁশিতে 
স্বরছিদ্র করার পদ্ধতির কথা শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ না থাকায় আমাদের ধারণ! ওই ছিদ্রশুলি 
নি্মলিখিতভাবে করা হত-- 

[শ্রদ্ধেয় ডাঃ বিমল রায় মহাশয়ের মতানুসারে বাশির দৈর্ঘাকে ov” ধরে নিচ্ছি ] 

ফুৎকার-রজ্ নিক্ষ-প্রাস্ত 


টি সা জে 


১৮ ২০ ২১ T: T ৩৩ তা ৩৬০ 
(২১১/: ) 


পঃ অহোবজ তার "সংশীত-পারিজাত” €(১৬শ-১৭শ) গ্রে যেভাবে বীণাতন্ত্রীর দৈৰ্ঘ্য 
অনুসারে প্ৰাচীন স্বড়জগ্রামীয় শুঞ্ধ-সপ্তক [ আধুনিক 'কাফী' ঘাটের সমতুল্য ] স্থাপনের কথা৷ 
বিবৃত করেছেন প্রায় মেইভাবেই প্রাচীন বাঁশির গায়ে দাগ কেটে ফুটো করে স্বরছিল্র তৈরি 
করা হত। অবশ্য আধুনিক কালে ওইভাবে করা হয় না! যাই হোক, প্রাচীন বংশীতে স্বর- 
স্থাপন আমাদের অনুমান অনুসারে এইরকম 
(>) স্বরছিদ্র থেকে বাঁশির নিশ্রপ্রান্তের দৈর্ঘ্য ধরে নেওয়া হল =৩৬" ইঞ্চি। [ সা] 


(২) এ দৈর্ঘোর ঠিক অর্ধ (১/২) পরিমিত স্থানে বা “১৮” ইঞ্চিতে তার-সা বা ৮ম 
স্বর নির্গত হবে। 


অর্থাৎ শার্গদেবের ভাষায় এ স্থানে তার-ছিদ্র থাকবে। 

(৩) এবার মধ্য-সা [ বাশির নিন্দপ্রান্ত ] ও তার-ছিদ্ৰের দূরত্বের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ 
মোট দৈর্ঘ্যের ৩/৪ অংশে বা ২৭" Bfars “মা” স্বরটি স্থাপিত হবে। 

(8) তারপর বাশির মোট দৈর্ঘ্যের ২/৩ অংশে বা ২৪" ইঞ্চিতে “on” স্বরকে স্থাপন কর! 
হত। এখানে একটা কথা বলে নেওয়া আবশ্যক যে, প্রাচীন বাঁশি বা বীণায় me 
পা স্বর-দুটি অবস্থান নিশ্চিত করতেই হত। 


(৫) মধ্য-সা ও পা স্বরদ্বয়ের ঠিক মধ্যস্থলে অর্থাৎ ৫/৬ অংশে বা ৩০” Bars প্রাচীন 
eqn [ আধুনিক কোমল-গা ] স্থাপিত হত। 


৮৭ 


(৬) মধ্য-সা ও পা স্বর-দুটির অন্তরকে সমান তিনতাগে বিভক্ত কারে তার এক-ভাগ 
(৩৬"--২৪"”) + ৩ = ৪" ইঞ্চি পরিমাণ দূরত্বে (মধ্য-সা থেকে) স্থাপন করা হবে 
অৰ্থাৎ ৩২” সইঞ্চিতে বা ৮/৯ অংশে স্থাপন করতে হবে প্ৰাচীন শুজ্জরি স্বরকে। 

(৭) “ধা” স্বরটিকে “পা” ও তার-সা স্বরদুটির ঠিক মধ্যবৰ্তী স্থানে অর্থাৎ ২১" ইঞ্চি বা 
*/ অংশে স্থাপিত করতে | অবশা এতে স্বরটি সামান্য বেসুরো শোনাবে ৷ তাই, স্বরছিদ্ 
নির্মাণকালে '/," ইঞ্চি বেশি পরিমাপ স্থানে স্বরছিদ্র করতে হবে। 

(৮) প্রাচীন শুদ্ধ-নি [আধুনিক কোমল-নি] স্থাপিত হত “পা” এবং “তার-সাঁ” স্বর-দুটির 
মধ্যে যে-দূরত্ব তার ২/৩ পরিমাণ অংশে, অর্থাৎ ৫/৯ (সা-থেকে) অংশ বা ২০” 
ইঞ্চিতে। এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মত। অনেকে অন্য We পোষণ করেন। 
আধুনিককালে স্বরছিদ্রগুলি সমান দূরত্বে স্থাপন করা হয়ে থাকে। অবশা “সা”-এর 
ছিদ্রকে কিঞ্চিৎ ছোট করতে হয়। তবে, প্রাচীনকালে বাশিতে সমদূরত্বে স্বরহিদ্ৰ ছিল 
করতে পারি ATI 


re 


ভারতীয় সংগীতে বিশেষত নৃত্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম 
তথা চেতন্যদেবের প্রভাব 


ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায় 


SL TT ৭৭ মো5 
শ্ৰীচৈতন্যদেবের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন, “The influence of 
Shri Chaitanya is all over India. Wherever the Bhakti-Marga is known, there 
he is appreciated. studied and worshipped. ...... most of his so-called 
disciples in Bengal do not know how his power is still working all over 
India. ° 

স্বামীজি একথা ১৮৯৪ fore মাদ্রাজ সংবর্ধনার উত্তরে বলেছিলেন, কিন্ত আজও 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রীচৈতনানেবের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের NAST দূর হয়েছে একথা 
জোর দিয়ে বলা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের তথা গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মের সর্বভারতীয় প্রভাবের 
মধো আমার আলোচনা কেবল সংগীত গৌত-বাদা-নৃত্য), বিশেষত নৃত্যের, ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 
থাকবে ৷ সর্বভারতীয় সংগীত ও নৃত্যের ক্ষেত্রে চৈতনাদেবের প্রভাব অপরিসীন। 


উপরোক্ত উক্তিটির সাক্ষাৎ প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি উদাহরণ MRI জয়দেবের 
“গীতগোবিন্দ' শ্রাচৈতন্যদেব দ্বারা দক্ষিণভারতে ব্যাপকভাবে পৌছ্যয়, তার ফলে কেরালাতে 
‘অষ্টপদী-আটম"” গান-সমৃদ্ধ রাধাকৃষ্ণর নৃতানাট্য শুরু হয়। এটি ষোড়শ শতান্দীর কথা । এতে 
বাদাযন্ত বাবহার হত- -মদ্দলম্‌ ও বীশি। নাটে] কৃষ্ণ, রাধা, সখীর দল ইত্যাদি চরিত্র থাকত। 
“অস্টরপদী-আট্রম", কেরালায় BS প্রসার লাভ করে এবং সপ্তদশ শতাব্দী fs এর বহুল 
প্রচার ছিল। এখনও প্রতিদিন গীতগোবিন্দের গানগুলি কেরালার বিষু্মম্দিরশুলিতে পরিবেশিত 
হয়। পরবর্ভীকালে কেরালার রাজাদের দ্বারা কৃষণ্গীতির নৃত্যরূপশুলি ধাপে-ধাপে এগিয়ে চলে, 
নানাধরনের TOS তৈরি হয়। যেমন-- কৃষ্ণনাটম্‌, রামনাট্রম। এই পথ ধরেই সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষাংশে 'কাকলি' তৈরি হয়।২, Prof. Aymanam Krishna Kaimal রচিত “কথাকলি 
বিহ্রানকোশম্‌”-এ জ্যয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ সম্বন্ধে আছে_ (মালয়ালী ভাবা থেকে 
অনুদিত )-_" Ashtapadiattam is a dance form which arose in Kerala based on 
Geeta-Govindam. The Ashtapadi songs were sung to the accompaniment 
of instruments (Edakka etc.) at the sopana of the temples in Kerala as a 


devotional ritual called Sopana-Sangeetam and also a new dance form, based 
on Geeta Govindam. 


This formed the basic for the formation of Kathakali Music and 
Attakatha Sahityam. Kozhikod (Calicut) Manveda Raja. who was a devotee 
of Lord Krishna used to observe Ashtapadiattam at Guruvayoor temple 


৮৯ 


with attention. It was Ashtapadi, which influenced him to create another 
Geeti-Kavya—Krishna Gecti. another visual art form— Krisnanattam. The 
influence of Ashtapadi is clearly visible in the art fonn of Krishnanattam. 
Imitating Jayadeva. Manaveda also composed slokas as poet's statements, 
dialogues and padas in the form of praises etc. as sub-divisions of his work. 

It was Jayadeva’s Geeta Govindam and Manveda’s Krishna Geeti 
which were taken as models hy Kottarakara, also composed his work in 
the art form of Gecta Govindam in eight stories for eight days performances 
of the Ramayana story. He also used sloka as poet's statements and 
Padas as the words of the characters (dialogue. soliloquy, praises etc.), like 
Geeta-Govindam. Both are in pure Sanskrit. 

Kottarakara Thampuran wrote some Kathakali works afterwards, in 


which he made some changes in this style.” ৪ 

রাজা মানবেদ রচিত ‘কৃষ্ণগীতি' svg পাই-__ 4১510919401 or Geeta Govindam 
was not only fur singing. but also for dancing. In the 15th and 16th century 
A.D. there was a renaissance of Vaishnavism brought about by 
Chaitanyadeva and as a pan of this Ashtapadiatiam and other dance 
forms started growing. Melapathur Narayana Bhattahari (author of 
Narayaneeyam) has mentioned about one such Sanyasis in the verse starting 
“Yo Vrindavana Vasino Niyaminah ...... “It is mentioned that thts Sanyasi 
from Vrindavana was a realised soul and he gave direct divine instructions 
to the king of Ambalapuzha and made the king happy in his heart by 
presenting a visual-art dance-drama (UTSAVA KALI named ‘Krishnavalokam’ 


as an indirect method of spreading spiritual education.” ° 
এছাড়া গোবিন্দদাস যিনি চৈতনাদেবের দক্ষিণভারতের ভ্ৰমণসঙ্গী ছিলেন, তার রচিত 

গোবিন্দদাসের কড়চ! থেকে জানতে পারি, ত্ৰিবাঙ্কুর রাজা চৈতন্যদেবের ভক্ত হন এবং তার 
দ্বারা Gye হয়ে ভক্তিরস-আপ্নুত নৃত্য করেছিলেন। চৈতন্যদেব যখন fag পোঁছান 
রাজা রুদ্রপতিও তখন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়েছিলেন 

“কৃষ্ণপ্ৰেমে মত্ত প্রভু অমনি উঠিয়া। 

নাচিতে লাগিল দুইবাহু প্রসারিয়া | 

হরিবোল বলে গোরা অজ্ঞান T | 

নাচিতে নাচিতে পড়ে আছাড় খাইয়া ৫ 

পাছাড়িয়া রাজ্ঞা তবে প্রভুরে তুলিলা। 

সেই সঙ্গে মহারাজ্র মাতিয়া উঠিলা 2 

হরি বলি মহারাজ নাচিতে লাগিল। 

নয়নের জলে তার হৃদয় ভাসিল ৷” ৬ 
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চৈতন্যদেন পর ‘গেছিলেন এবং ভীবনের শেন আঠারো Tet তিনি নালডেলেই 
কাটান । চৈতন। পার্শচরদের মধ্যে অনেকেই নৃতা পাতে পারদর্শী ছিলেন । বিশেষ করে বাক্ৰেস্র- 
রায় রামানন্দ, কবি কর্ণপূর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য | ওড়িশি নৃত্যে রায় রামানন্দের অবদান 
৭ oferta জলজীবানে চৈতনাপ্রভাব সম্পর্কে Hunter তাঁর ‘Orissya’ 
(১৮৭২ fas) বইটিতে লিখেছেন_'"The adoration of Chaitanya has become a 
sort of family-worship throughout Orissa. In Puri there is a temple specially 
dedicated to his name and many little shrines are scattered over the country. 
Bui he is generally adored in connection with Vishnu and of such joint 
temples there are at present 300 in the town of Puri and 500 in districts 
At this moment Chaitanya is the apostle of the common people in 
Orissa.” ওডিশার AFAA বলরাম. জগন্নাথ, অচ্যুত, যশোবন্ত ও অনন্ত ছিলেন চৈতন্যর 
ont | অচ্যুতানন্দ পঞ্চসথার সঙ্গে চৈতনার ঘনিষ্ঠতার কথা লিখেছেন-- * 
"বৈঝ্বরমন্ডলী খোল করতাল বজাই বোলন্তি হরি। 
চৈতনাঠাবুর মহানৃতাকার দন্ড কমন্ডলুধারী 1 
অনন্ত অচ্যুত ঘেনি যশোবন্ত বলরাম জগন্নাথ | 
এ পঞ্চসখাহি নৃতা করি গলে গৌরক্গচন্দ্র সঙ্গত 1" 


[ শুণাসংহিতা, sa অধ্যায় ] ৮ 


এই ARAMA রচনা ও কর্মের মধ! দিয়ে ষোড়শ শতকের ওডিশি সমাজে ও সাহিত্যে 
এল নবজাগরণ। এই জাগরণের মুলে ছিলেন শ্রাচৈতনাদেব। এ সম্পর্কে পঞ্চসখার রচনায় 
মেলে দ্বিধাহীন স্বীকৃতি * ওড়িয়া সাহিত্যে যোড়শ-সপ্তদশ শতকে চৈতনাচরিত মোট 
পাচটি। ৮ এই পঞ্চসখা ছাড়া রায় ব্রাথানন্দ ছিলেন চৈতন্য ভক্ত এবং তিনি গোদাবরী (বর্তমানের 
কথাতেই তিনি নীলাচলে যান এবং "মাহারী' অর্থাৎ “দেবদাসী' নৃতোর প্ৰভূত উন্নতি সাধন 
করেন। রায় রামানন্দের পরবর্তীকালের বৈষ্ণবরা নারীদের নৃতাকে মেলে নেননি এবং তারা 
নিজেরাই সখীভাবে নৃত্য করতেন_ ষোড়শ শতকের ‘গোটিপুও' নৃত্যসূচনার এটি একটি 
কারণ হিসেবে দর্শানো হয়। * এই “মাহারী” নৃতা এবং 'গোটিপুও' নৃতা এযুগের নব-নির্মিত 
ওড়িশিনৃত্যের জনক। প্রখ্যাত ‘গোটিপুও' নৃতাগুরু মাশুশী দাসের 
গুটিকয়েক বালক সঘীভাবে কৃষ্ঞবন্দনা করে এই গোটিপূও নাচের মধ্য দিয়ে। এই নাচ ওড়িশায় 
প্রথম শুরু হয়েছিল মধ্যযুগের শেষের দিকে ভৈ রাজা রামচন্দ্রদেবের সময়ে ৷ প্রচলিত ধর্মীয় 
ধার! অনুযায়ী দেবদাসী বা মাহারীরা মন্দিরশুলিতে নৃত্য করত। fea দেবমৃৰ্তির সামনে এই 
নাচ নিষিদ্ধ ছিল দেবদাসীদের রজঃক্রাব চলাকালীন। এই সমস্যার সমাধান হয় চৈতন্যদেব 
Gia) তার “মধুর রস' ‘উপাসনাতে প্রভাবিত হয়ে সখীভাব বৈষ্ঞবসম্প্রদায় স্থির করেন যে, 
বালকের! নারীরূপে দেবতার সামনে নৃতাগীতের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রকাশ করবে। 
তখন থেকে আজ অবধি চন্দন যাত্রা, বুলন যাত্রা, রথযাত্রার সময় এই নৃতা হয়ে আসছে। 
এই হল গোটিপুয়া নৃত্যের আদিকথা। আজকের ওড়িশি নৃত্যের উৎস এই গোটিপুয়া নৃত্য। ১০ 
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ওড়িশায় হরেকৃষ্ণ মাহাত্ম্য ছভিয়ে পড়েছিল চৈতলাদোবের সময় থেকে তা পূর্বে 
উল্লিখিত Hunter-28 বর্ণনা থেকেই পাই। গোবিম্দদাসের কড়চায় আছে 
"এত বলি সাৰ্বভৌম গড়াগড়ি যায়। 
তাহারে তুলিয়া আলিঙ্গয়ে গোরা বায় N 
এইরূপে হরিধবনি করিতে করিতে। 
প্রভুরে লইয়া সবে চলিলা পুরীতে ১১ 


মৃদঙ্গ বা ভ্ৰাথোল চৈতন্য মহাপ্রভু সঙ্গে করে নিয়ে যান ওড়িশায় এবং তা বাজাবার 
প্রাচীন als ওড়িশায় গৌড়দেশী পদ্ধতি বলে প্রতিষ্ঠিত। যা ওড়িশায় অত্যান্ত জনপ্রিয়তা 
অৰ্জন করেছিল এবং এখনও গ্রামে বর্তমান। 

(সংগীত নাটক আকাদেমির সাহায্যপ্রাপ্ত খোল নিয়ে ওড়িশি নৃত্য করবার বিষয়ে 
কাবেবণা করছেন শর্মিলা বিশ্বাস-এর folder থেকে সংগৃহীত)। 


দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে বোড়শ শতকের "হরিদাস '-গায়কদের ওপর একসঙ্গে 
Saran ও শ্রীচেতলোর যুগ্ম প্রভাব প্রতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছে. দক্ষিণভারতের 
স্বনামধন্য এ্রতিহাসিক নীলকান্ত শাস্ত্রী যোড়শ শতকের sas সাহিতো মধবাচার্য, ব্যাসরায় 
ও চৈতনোর প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন- Popular songs by Dasas (medicant singers) 
was another form by Vaishnava literature in Kannada in this period. These 
singers got their inspiration from Madhvacharya and Vyasaraya and the 
visit of Chattanya to south in 1510 did much to stimulate the growth of 


this popular type of songs.” 
[A History of South India. P. 393). 


SIS ভাষায় রচিত এইসব ভক্তিগীতি “দাসর পদগলু' নামে পরিচিত দক্ষিণ ভারতীয় 
সমাজেও চৈতন্যের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল। ‘A History of Kanarese Literature‘ 
গ্রন্থে E. P. Rice. জৈনধর্মের হাসের অন্যান্য কারণের উল্লেখ করে শেষে লিখেছেন--- 
“And finally in the Sixteenth Century a wave of Vaishnavism enthusiasm 
inspired by Chaitanya preaching the doctrine of Krishna Bhakti swept over 
the peninsula and completed the alienation of the people from austere 
teaching of the Jainas.” (p. 21) 


গোবিন্দদাসের FEOT দক্ষিণভারত ভ্ৰমণ ও সেখানকার মানুবদের ভক্তিরসে 
উজ্জীবিত করার সার্থক বৰ্ণনা পাই। চৈতন্য যখন তৃপদী নগরে গেছিলেন, তখন সেখানে 
রামাত পণ্ডিতরা থাকতেন, তারা চৈতনাভক্ত হয়ে ষান-_ 
“WSS রামাতগণ ভাব নিরখ্িয়া। 
নাচিতে লাগিল সবে aera বেড়িয়া ॥ 
কেহ বলে এ সন্ত্রাসী মানুষ তো নয়। 
চরণে পড়িয়া কেহ বিলুষ্ঠিত হয় 0১২ 


OA 


এরপরে আরও অনেক স্থানে থান এবং কাবেরীর তাৱে we নগরে আসৈন। 
সেখানেও সকলে ভক্তিরসে MYS হয়ে নৃতাগীতে বিভোর হন-_ 


তিনদিন নৃত্যগীত সেইখানে FTA | 

এই কথা প্রচারিল নাগর নগরে ৪১২ 
দক্ষিণ ভারতের মহীশুর of অঞ্চলের “সাতানি' সম্প্রদায়ের ইতিহাসও চৈতন্য 
প্রভাবের সাক্ষ্য বহল করে | ‘সাতানি’ (চৈতন্য > সাতানি ?)-রা এ অঞ্চলের ধর্মসম্প্রদায়গুলির 
মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দ্বিতীয় । এঁর! বিষ্ণুকে কৃব্রমূর্তিতে উপাসনা করেন এবং এরা চৈতল্য 
সম্প্ৰদায় Sei এঁরা নিজেদের "বাংলার বৈষ্ণব’ বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। বৈষ্ণব 

মন্দিরগুলিতে এঁরা নামসংকীর্তন বা ভ্রামামাণ গায়কের কাজে নিযুক্ত থাকেন। 

[ Imperial Gazetar of India—Myrore & Coorg (1908), P, 48 p° 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের District Gazetter-OS চোখ বুলালেও বোঝা যায়, 
শ্রীচেতন্যদেবের প্রভাব বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রবলভাবে জীবক্ত_ "how his power is still 
working all over India’ চতুর্দশ শতকের মারাঠী সাহিত্যে ভক্তিন্ডোত্র ‘অভঙ্গ’ রচয়িতী 
আলাবাঈ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন বঙ্গীয় সম্ভ চৈতনাদেবের 


ভাবোল্লাসকে-_"")301:229। is a unique personality...... in the whole panorama 
of Marathi Literature....... She always, as she says in her abhangas. Felt 
the presence of her god. ...... This simple and innocent maid-servant lived 


always in that ecstacy. Do we not find this very same cestacy in Chaitanya. 
the saint of Bengal?” 


[ Maharastra State Goscticer. P 20-21 1১4 

ভারতনাট্যমের আদিজনক 'ভশগবতমেলা-নাটক" এবং 'কৃচিপুড়ি' (প্রাচীন কুচিপুড়ি 
নৃতানাটা যেখানে ছেলেরা মেয়ে সেজে নাচত) আছুপ্রকাশ করে পঞ্চদশ বা যোড়শ 
শতকে । সেইসময় ডক্তিরসের ধারায় সমগ্র দক্ষিণভারত প্লাবিত হয় তা আমরা হতিমধ্যেই 
বিভিন্ন এ্রীতিহাসিক দলিল থেকে জানতে পেরেছি। দক্ষিণভারতে ড্রাবিড সাহিতো ও 
দক্ষিণ ভারতীয় সমাজে চৈতন্য প্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু তথা পাওয়া যায়। কবি 
কর্শপুরের চৈতনাচন্দ্রোদয়' নাটকের সপ্তম অঙ্কে বিজয়নগরের অধিপতি কৃষ্তদেবরায়ের আমতা 
মল্লভট্ট ওড়িশা রাজ প্রতাপরুদের নিকট এসে কৃষ্ণদেব রায়ের কুশল জানিয়ে চেতনাদেবের 
দক্ষিণদেশ গমন বার্তা দিচ্ছেন এরকম উদাহরণ পাই। বিজয় নগরাধিপতি কৃকদেব রায়ের 
শুরু ছিলেন। শ্রীব্যাসরায় ও শ্রাচৈতনাদেব Corte? সমগ্র দক্ষিণভারত ভক্তিরসের 
জোয়ারের ফলে কীৰ্তন, হরিকথা ইতাদি নৃতানাটাগুলি লোকের মধ্যে আরও ভক্তিরসের 
সঘগর করে। সেইসময় দুজন বৈষ্ণবভক্ত তীর্ঘনারায়ণ যতি এবং তার শিষ্য সিন্ধেম্্ৰযোগীর 
আবির্ভাব ঘটে । বোড়শ-সপ্তদশ শতকে এঁরা দুজন নৃত্য-গীত-নাটোর প্রভূত উন্নতি ঘটান 
তীর্থনারায়ণ যতি তেলেও্ড ব্ৰাহ্মণ এবং জ্বয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ' গাইতে খুব ভালবাসতেন, 


১৩ 


যে জন্য তখনকার লোকেরা বিশ্বাস করত যে, উনি স্বয়ং ক্তয়দেবের অবতার ৷ তিনি কৃষ্ণভক্ত 
ছিলেন এবং জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'কৃষঞ্ীলা তরঙ্গিণী' লেখেন এবং 
তার শিষ্য come ব্ৰাহ্মণ সিছোন্দ্রযোগী লেখেন "পারিজাত হরণম্”। এই দুই ভক্তশিল্পী 
শুকুদের কুচিপুড়ি ও ভারতলাটামের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান আছে, যা কিনা জয়দেবের 
গীতশোবিন্দ ও বৈষ্ণবভক্তি ধারায় অনুপ্রাগিত।১৫ 

পূর্বভারতের এক অপূৰ্ব শাস্ত্রীয় নৃতা মণিপুরি । মণিপুরি নৃত্যের ক্ষেত্রে গৌড়ীয় 
বৈবজ্বদের অবদান সর্বজনবিদিত। ভ্ৰাচৈতনাদেব যখন নতুন করে বৈষ্ণবধৰ্মের প্রচার শুরু 
করেন, সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ প্রায় সারা ভারতকে মুগ্ধ করে। তখন থেকেই এই 
মতবাদ প্রচারের উদ্দেশো বৈষ্ণব পরিব্রাজকগণ ভারতের পূর্বপ্রাস্তে গিয়েছিলেন। এইভাবে 
বাংলা ও আসামের বুক বেয়ে গৌড়ীয় ধর্মশ্রচারকেরা মণিপুরের রাজদরবারে পোছেছিলেন। 
কৃষ্ণভক্তির্সসাত্ৰিত এই ধর্মকে মণিপুরের মহারাজা ভাগাচন্দ্র জয়সিংহ স্বাগত জানিয়েছিলেন। 
রাজ্জা স্বয়ং বৈষ্ণবধৰ্মাবলস্বী হওয়ায় বেশিরভাগ দেশবাসী স্বভাবতই একে স্বধর্মরূপে গ্রহণ 
করে এবং মণিপুরি জনপদ কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে মুখর হয়ে ওঠে। রাজর্ষি ভাগাচন্্ৰের 
শাসনকালেই (১৭৬৩-১৭৯৮) বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম সম্পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় মণিপুরে 
প্রচারিত ও আদ্বত হয়। তার সময়ই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু প্রবর্তিত ধর্মে অনুপ্রাণিত শ্রীনরোস্তম 
গোস্বামীর মতাবল্বস্বীরা মণিপুরে এসে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অর্থাৎ শ্রাচেতন্য মহাপ্ৰভু প্রবর্তিত 
ধর্মের প্রচার করেন। স্বয়ং মহারাভ্র এই ধর্মে দীক্ষা লেবার পর প্রচলিত রাসনৃত্যের এক 
নবীনরূপের প্রচার করেন। সেই TEATS বলা হয় 'নটসংকীর্তন'। অর্থাৎ, মণিপুরি নৃতাধারায় 
গৌড়ীয় বৈষ্বশাস্ত্র, সাহিত্য এবং প্রচলিত সংগীত ও নৃতারীতির বিরাট অবদান আছে। 
পরবর্তীকালে মণিপুরি শুরু ও পণ্ডিতবৰ্গের অসামান্য অবদানে এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম দর্শনে 
নৃত্যশাস্ত্ৰে সংপৃক্ত মণিপুরি নৃতাধারা আরও পল্রবিত হয়েছে ।১৫ 

ভারতের আর একটি শাস্ত্ৰীয় নৃত্যধারা কথক’ বৈষন্বদর্শন, ইসলামীয় ও পারসিক 
সংস্কৃতির অপূর্ব নিদর্শন। কথক নৃতোর মূল উপভীবা বিষয় হল রাধা-কৃষ্জলীল।। এই 
রাধাতত্ব জয়দেব-বিদ্যাপতি-চশ্ডীদাসের সময় থেকে শুরু হয় এবং চৈতন্যদেব এই রাধাবাদকে 
দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করে TA অর্থাৎ, সারা ভারতে রাধাবাদ প্রচলিত হওয়ার পেছনে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধৰ্মের বিরাট অবদান আছে। 

আজকের যে কথক নৃত্য দেখি তার রাপ পরিগ্রহ করেছে মুলত নবাব ওয়াজেদ 
আঙ্গীশাহের দরবারে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে । নবাবের দরবারে তৈরি হয় ACH) ঘরানার 
কথক নৃত্য। সেই দরবারে দক্ষ নৃত্যশিল্পী বিন্দাদীন ছিলেন পরম বৈষ্ণব। কথক-এ ব্যবহৃত 
হত বৃন্দাবলের স্বামী৷ হরিদাস, গোবিন্দস্বামী, তানসেন প্রমুখ প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞদের রচিত 
গীতসমূহ।১৬ নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ বৈষ্ণবদের রাসঘাত্রা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি 
গীতিনাট্য লিখেছিলেন ১৮৪৩ সালে-__“রাধা কান্হাইয়া কা কিস্সা।” নবাবের দরবারী ANA 
অনুষ্ঠিত হত লক্ষৌ-এর কাইজারবাগ নামক অঞ্চলে! অভিনয়ে তিনি নিজে সাজতেল 
কানাই, কোোমরা হতেন গোপিনী।১৭ জয়পুর ঘরানার প্রবর্তক ভানুজী ছিলেন শিবভক্ত । তার 
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পুত্র মালুজী ও পোত্র লালুজী ও কানুজ্ঞীর মাধ্যমে বশপরম্পরাহ 'শিবিতান্ডর' area এই 
ঘরানা প্ৰচলিত হতে থ্যকে। SHS বৃন্দাবলে গিয়ে বৈষ্ণবধৰ্ম গ্রহণ করেন ও লাস্যভাবযুক্ত 
‘ব্লাধাকৃষ্ণ লীলা” নৃত্য রচনা করেন ।১৬ 

লক্ষ্নৌ প্রভাব থাকার ফলে OTA. দাদ্রা, গজল ও বৃন্দাবনের প্রভাব থাকার ফলে 
প্রুপদ, ধামার, কীর্তন, ভজন ইত্যাদি এবং এছাড়া জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর পদসহযোগে 
ও কথক নৃত্য পরিবেশিত হত।১৬ 

গৌড়ীয় গোস্বাধীদের প্রভাব উদয়পুরের রাণী শ্রীরাবাঈয়ের ওপরেও পড়েছিল। 


গিরিধারীর আকর্ষণে তিনি aa আসেন। এই wren সাধিকা ও ব্রজভাষায় একটি 
‘গৌরপদ’ রচনা করেছেন।১৭ 


পাঞ্জাবের শুরুনানক (১৪৬৯-১৫৩৮সম্ত্ৰি’) শ্রাচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ঈম্ঘরদালের 
ওড়িয়া চৈতন্য-ভাগবতে আছে, পুরীতে চৈতনা-সেবকদের মধ্যে ছিলেন নানক সেবক 


‘উদ্যত্ত’। SAMA মতে নানক স্বয়ং পুরীতে চৈতন্যমণ্ডলীর মধ্যে কীর্তন ও নৃত্য 
করেছিলেন। 


“নানক সারঙ্গ এই দুই, ক্লপসনাতন দুই ভাই ৷৷ 
জগাই মাধাই একত্র কীৰ্তন safe এ নৃত্য ॥১৮ 


পূর্বভারতের প্রাচীন অসমীয়া কাবে) ব্যক্ত হয়েছে পুরীতে শংকরদেব চৈতন্যদেব 
সাক্ষাতের আগে চৈতনাদেবের আসাম ভ্রমণ এবং আটচৈতন্যর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জনা 
শংকরদেবের আগ্রহের কথা ।১৯ 


বৃন্দাবনে সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি আঞ্চলিক ব্রজভাষা বা ব্রজ্রভাখা'-তেও 
চৈতন্যপ্রভাব লক্ষণীয়। Stat গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমাধুরীজী ব্রক্তভাষায় পদাবলী রচনা 
করেন। এগুলি সাতটি ভাগে বা যাধুরীতে বিন্যস্ত । প্রতোক মাধুরীর পূর্বে শ্রীচেতন্যের বন্দনা 
আছে।১৮ Sas সম্প্রদায়ের অনাতম নেতা শ্রীসরস মাধুৱীজী wa সাগর" নামক svg 
প্রায় তিন হাজার পদ রচনা করেছেল। এই সম্প্রদায় আলোয়ারে, জয়পুরে এবং ব্লাজপুতলার 
স্থানে স্থানে বর্তমান। “সরস সাগর’ ey তৃতীয় ভাগে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতনা মহাপ্ৰভুজীকে৷ জল্মবন্ধাই' 
শীৰ্ষক ৫৫টি পদ আছে।১৮ 

চৈতনাদেবের আবির্ভাবের ফলে সারা ভারত জুড়ে যে ভক্তিরসের প্রাবন বয়ে গেছিল 
সংগীত গৌত-বাদা-নৃত্য) SITS পড়েছিল তার ব্যাপক শ্রভাব। শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ শ্রিস্টাব্দে 
ATC জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ প্রিস্টাব্দে পুরীতে তার দেহাবসান হয়। এই স্বল্প পরিসর 
@ra তিনি করে গেছেন ব্যাপক কাজ-_্যা তার অনুগামীদের মাধ্যমে পরবর্তী সমাজকে 
প্রভাবিত করেছে ভক্তিরসের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করেছে। তার অনুগামী বৃন্দাবনবাসী 
যড়গোস্বামী শাস্ত্র রচনা করে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতকে একটি দার্শনিক ভিত্তির ওপর স্থাপিত 
করে, একে বিশিষ্ট মর্যাদার আসন দিয়ে গেছেল। সেই সময় বৃন্দাবন প্রায় জনশূন্য হয়ে কোনও 
রকমে টিকেছিল। সম্রাট সিকন্দর লোদীর অত্যাচারে মখুরামণ্ডলে তীর্থযাত্রা বন্ধ হয়ে গেছিল 


২১৫ 


বৃন্দাবনও ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয়েছিল। বৃন্দাবন জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। এই বৃদ্দাবনকে আবিষ্কার 
করবার জনা মহাপ্রভু প্রথমে PTS ও লোকনাথ স্বামীকে পাঠান, রূপ ও সনাতনকে তীৰ্থ 
উদ্ধারের জনা প্রেরণ করেন। রাপ-সনাতন সহ যড়গোস্বামী বৃন্দাবনকে আবার বৈষক্ষতীর্থে 
পরিণত করেন । বৃন্দাবন সমগ্ৰ আর্ধাবর্তে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্মের কেন্দ্রস্থল হয়ে ওতে ৯৮" ২০ 
বুন্দাবনকে কেন্দ্র করে শ্রীচেতলোর প্রেমধর্ম সমপ্র আর্যাবতে প্রচারিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবের 
জীবৎকালে এবং তার তিরোধানের পর দলে দলে বাঙালি বৈষ্ণবসাধকগণ বৃন্দাবনে আশ্রয় 
গ্রহণ করেছিলেন। তাদের দ্বারাই বাঙালির সংস্কৃতিও আর্যাবর্তে প্রচারিত হয়েছে ।২০ 
শ্রাচৈতন্যদেবের ভাবাবেগময় জীবন, সাধনা ও বাণী বাংলাসাহিত্যকে অপূর্বরূপ দান করেছে। 
মধ্যযুগের THATS বলতে প্রধানত বৈষ্ণবসাহিত্যকেই বোঝায় । এর মুলত দুটি ধারা। একটি 
ধারায় শ্ৰীচৈতন্যর জীবন ও সাধনার কথা বাণীরূপ লাভ করেছে। অন্যধারার নাম পদাবলী 
সাহিত্য" । চৈতন্য উৎসাহিত সংগীতধারা কীর্তন দ্বারা উপাসনা উৎসাহিত হল। তার ফলে 
সংগীতকলারও চরম উৎকৰ্ষ সাধিত হল ।২১ বৃন্দাবনে বিহুল্পদ গানসহযোগে নৃত্য পরিবেশিত 
হতে লাগল। 

ভ্রাচৈতনা বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন করেন। এই পর্যটনের ফলে ভারতবর্ষের বিরাট 
জনজীবনের সঙ্গে শ্রীচেতনাদেবের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য 
ভাষাভাবীর লোকেরাও প্রেম ভাবধারার আদর্শে আপ্লুত হয়। এ ব্যাপারে চৈতন্যদেবের জীবনই 
হল যোগসূত্ৰ এবং তারপরেও সেই সুত্র অবিচ্ছিন্ন রাখেন বৃন্দাবনের গোস্বামীরা। 

দ্বাদশ শতকে তুর্কী আক্রমণের ধ্বংসলীলা পর্বের পর বাঙালি সমাজ ও সস্কাতি 
পুনর্গঠিত হতে শুরু করেছে, বাংলা সাহিতোও নতুনত্বের সূচনা দেখা দিয়েছে--পদ ও 
পাঁচালিতে, মঙ্গলকাবো ও পৌরাণিক অনুবাদে । পাঁচালি ছিল একধরনের গান মৃদঙ্গ, মন্দিরা, 
চামর সহযোগে নৃত্যসহ পরিবেশিত হত। নৃতা-গীত-সম্বলিত উত্তর-প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণলীলা 
অভিনীত হত-_তার নাম ছিল নাটা-গীত। was চৈতন্যদেব 'রুস্মিণীহরণ' পালায় রুক্মিণীর 
ভূমিকায় নৃত্যাভিনয় করেছিলেন।২২ হরিচরণ দাসের “অদ্বৈতমঙ্গল'-এ চৈতন্যদেবের কথা 
পাই। সেখানে উল্লেখ আছে শাস্তিপুরে শ্ৰাচৈতন্য রাধারূপে, অদ্বৈত কৃষ্ণরূপে এবং নিত্যানন্দ 
বড়ান্লিবুড়ি রূপে দাললীলা-যুক্ত 'নৌকাবিলাস'-এ নৃত্যাভিনয় করেছিলেন। অন্যান্য 
চৈতন্যজীবশী থেকে জ্বানা যায় যে, শ্রাচৈতন্য ও অনা দুই প্রভু দানলীলার নৃত্যাভিনয় 
করেছিলেন। কিন্তু সে শাস্তিপুরে নয়, নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আচার্ষের গ্ুহে। আবার ভাবাবেশে 
চৈতন্যদেব সে অভিনয় শেষ করতে পারেন নি।২৩ চৈতন্য- ভাগবতে রাম়ায়ণের কাহিনী 
ও কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে যাত্রাঅভিনয়ের কথা আছে। চৈতন্যভাগবতে এর উল্লেখ পাই।২৪ 
সনাতন গোস্বামীর বর্ণনায় চৈতন্যদেবের নৃত্য-রূপের বর্ণনা পাই-_ 


“SAR মুহঃ কৃষ্ণং জপধ্যানরতং FLI 
FR কাপি গায়ন্তং ক্লাপি হাসপরং soe 0২৪ 


‘কৃ’ ধাতু থেকে ‘কীৰ্তন’ কথাটি এসেছে। ‘কীৰ্তন’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল 
‘প্ৰশংসা’। কোনও দেবদেবীর লীলাগুপগানকে কীর্তন বলা হলেও রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক বর্ণনা 


ae 


ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৰ্ণনামূলক পদাবলী এক বিশেষ সুরে ও তালে আখনর-যোজনাপূৰ্বক গাইবার 
বীতিকে 'কীর্তন' গান বলা হয়।২৬ সুরে, তালে, করতাল এবং মৃদঙ্গসহাযোগে ভগবানের 
নাম অর্থাৎ, কীর্তি-গান-আবৃত্তি অর্থে কীৰ্তন’ শব্দের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে চৈতনাদেবের 
সময় থেকে । তবে শব্দটির উল্লেখ পাই ভাগবতে_ স্মরণং কীর্তনং বিফ্যো'।২' সম্ভবত 
‘কীৰ্তন’ কথাটির সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন পাই পূর্বভারতে অষ্টম শতকের মূর্তির তলায় 
লেখা শংকর-কীর্তন থেকে ।২৮ কীর্তন গান বাঙালির অমূল্য সম্পদ । এ গান বাংলার ঘনে 
ঘরে চিরকালই সমাদৃত হয়ে এসেছে। মধ্যযুগে বাদশাহ আকবরের শ্রেষ্ঠ দরবার গায়ক 
তানসেন যে সময় তার অপূর্ব সংগীত সৃষ্টি দিয়ে ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে এক 
নবজ্জীবনের সুচলায় ব্য, ঠিক সেই সময় বৈঝ্ব-পদকর্তারা একের পর এক তাদের অভিনব 
সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলার সংগীত ভাণ্ডারকে GATS করতে শুরু করেছেল। চতুৰ্দশ শতাব্দীর 
শেষ থেকে বিংশ শতক পর্যন্ত কীর্তল-সংগীতের অমৃতধারা বাংলার কাব্য ও সংগীতের 
প্রবহমান ধারার ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে আসছে একথা জোর দিয়ে বলা চলে 1২৯ 
গৃহাশ্রমেও শ্রীচৈতন্য কীর্তন করতেন। চৈতন্যদেব যে সংকীর্তন করতেন তাকে বলা 
যায় 'নৃতা-সংকীর্তন'। বাংলার ঘরে ঘরে কীর্তনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হয়েছিল। আজও 
তা মন্দিরগুলিতে, বৈষ্ণব আখড়ায় কীর্তনের আসরে দেখা যায়। কীর্তন বিশেষত পদাবলী 
কীর্তনের মহাজনপদশ্ডলি কথপোকথনের সঙ্গে SHS ও মধুর নৃত্যসহযোগে দৃইভাবেই 
পরিবেশিত হয়। কীর্তন-সংগীতে থাকে নবরস, নায়ক-নায়িকা তেদ, পালা ইত্যাদির সঙ্গে 
নৃত্যাভিনয় ও কথোপকথনসহযোগে পরিবেশিত লাবণ্যমণ্ডিত নৃত্য। 
যদি দু'হাজার বছর পিছিয়ে যাই ফিরে যাই নাট্যশাস্ত্ৰের যুগে (খ্রিঃ পূঃ ২০০-২০০ 

খ্রিস্টাব্দ), দেখা যাবে বাংলায় নাট্যশাস্ত্ৰ পদ্ধতি অনুসারে ধ্ৰুপদী নৃতোর চর্চা হত- “অঙ্গ বঙ্গ 
উৎকলিঙ্গা বৎসাম্চৈবৌড্ৰমাগধাঃ 7 ade বাংলায় সেইসময় গুভ্ব-মাগধী Fer প্রবর্তিত 
ছিল এবং এই নৃত্যের বৃত্তি ছিল ভারতী ও কৈশিকী। ভারতী অর্থাৎ কথপোকথনের সঙ্গে 
উচ্চণ্ড এবং কৈশিকী অর্থাৎ, লাবণামণ্ডিত নৃতা।৩০ এরপর falta অষ্টম শতকে কল্হণের 
রাজতরঙ্গিণীতে প্রমাণ পাই নাট্যশাস্ত্ৰ পদ্ধতি অনুসারে বাংলার মন্দিরে দেবদাসীরা নাচত-_ 

“লাস্যং স দৃষ্টম্‌ বিশং কার্ভিকেয় নিকেতনম। 

ভরতানুগমালক্ষ্য নৃতাগীতাদিশান্ত্রবিৎ ৫ 

ততো দেবগৃহত্বার শিলামমধ্যান্ড স ক্ষণম্‌। 

নর্তকী কমলা নাম কান্তিমন্তং দদর্শতম্‌ 0৩১ 


অর্থাৎ, নাট্যশাস্ত্ৰ পদ্ধতি অনুসারে বাংলার মন্দিরে নৃত্য হচ্ছে, দেবদাসী কমলা নাচছেল। 
এরকম আরও বহু প্রমাণ পাই এবং আমর! পূর্বেই জেনেছি বাংলায় নাট্যশাস্ত্ৰ পদ্ধতি অনুসারে 
যে নৃত্য হত তার বৃত্তি ছিল ভারতী ও কৈশিকী। উপরোক্ত ans থেকেও জানতে পারি 
বাংলায় AP অষ্টম শতকের সময় নাটাশাস্ত্ৰ পদ্ধতি অনুসারে লাস্য নৃত্য হচ্ছে এবং এই 
নৃত্যটি মন্দিরে অনুষ্ঠিত হত। তাই নিশ্চিতরাপে তা দেবতার যশমহিমা-প্রশংসাসূচক অৰ্থাৎ 
কীৰ্তন এবং পরবর্তীকালে অর্থাৎ বর্তমানের বাংলার কীর্তনেও এই নাট্যশাস্ত্রের ভারতী ও 
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কৈশিকী বৃত্তি অর্থাৎ কথপোকথন (Verbal dialogue) সহ VHS ও APT বা মধুর নৃত্যের 
এ ভাব থেকে গেছে, যা বর্তমানের বৈষ্ণবমন্দির-আখভাশুলিতে খোল-করতাল-সহযোগে 
বৈষ্ণব-বৈষ্ণৰীরা পরিবেশন করে থাকেল। 

চৈতন্য মহাপ্রভুর কাল থেকে এই কীর্তন নবকলেবর ধারণ করে। লাটাশাস্ত্রের কালে 
সাধারণত এই কথোপকথন সংস্কৃত ভাষায় হত, বর্তমান কালে তা সাধারণত বাংলায় হয়ে 
থাকে। মহাপ্রভু সংকীর্তলে নাচতেন এবং কোনও কোনও সময়ে ‘ধুয়াপদ' গাইতেল। নাচের 
প্রকার ছিল দুৱরকম---উচ্চক্ড ও মধুর। ‘ধুয়াগান’ গাইতেন-_-মুল গায়েন হিসেবে নয়-_পালি 
গায়েন বা ‘দোহার’ হিসেবে মধুর নৃত্যের সঙ্গে। নাট্যশাস্ত্ৰে যে বৃন্দগানের উল্লেখ পাওয়া যায় 
গঠনগত বিশ্লেষণে কীর্তনের দলও ঠিক তাই। বৃন্দগানে মুখ্য গায়ন, সমগায়ন, মার্দাঙ্গিক ইত্যাদি 
যে ভাবা প্রয়োগ আছে ঠিক তার বাংলা পরিভাষা মুলগায়েন, দোহার এবং বায়ান কীর্তনে 
প্রচলিত | অধমবৃন্দে একজন মুখ্য গায়ন. চারজন সমগায়ন এবং দুজন মার্দাঙ্গিক থাকে। কীর্তলে 
সাধারণ দলও ঠিক তাই । “এলা" প্রবন্ধের যে রাপটির উল্লেখ শারঙ্গদেব করেছেন তার সঙ্গে 
কীর্তলের কিছু সাদৃশ্য বিচার কর! যায়। সংগীত-রত্বাকরে সংগীতের স্বরাপভিত্তিক ভারতভূমিকে 
পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে--লাট, SHG, দ্ৰাবিড়, GH এবং গৌড়। প্রতিটি অঞ্চলেই 
এলা প্রবন্ধ প্রচলিত । তার মধ্যে গৌড় অর্থাৎ, বাংলাদেশ তথা ভারতের পূর্বাংশে প্রচলিত 
এলাকে 'গৌড়েলা' বলা হয়েছে। ওই এলায় গমক, অনুপ্রাস থাকবে এবং রসপ্রধান সংগীত 
হবে। গষক বলতে বাম্পাকুল কণ্ঠ নিতি waa অস্ফুট স্বরবিন্যাস। কীর্তনে এই প্রকৃতির 
প্রয়োগ সর্বাধিক । অনুপ্রাস বলতে কাব্যিক অলঙ্কার বোঝায়। কীর্তানের প্রতিটি পদে ব্যাপক 
Myf শব্দ সমন্বয় এবং অনুপ্রাস বহুলতা দেখা যায়। এছাড়াও রসের প্রাধান্য এত যে, 
HE পদগুলির রসবিশ্লেষণ দ্বারা সমৃদ্ধশালী weng গড়ে উঠেছে। কিলকিঞ্চিৎ, 
পাওয়া যায়। স্বর, বিরুদ, পদ, পাট. তেনক ও তাল নামে প্রবন্ধের যে ছয়টি অঙ্গ এই সব 
ক্টিই কীর্তনে আছে এবং কীর্তন মেদিনী জাতীয় প্রবন্ধ২ এবং এর সঙ্গে নৃত্য হত। কীৰ্তনে 
নৃত্ত বিশুদ্ধ তাল লয়াশ্রিত অভিনয় (যেমন-_আলাপচারী, মন্দিরা, মৃদঙ্গ, করতাল নৃত্য প্রভৃতি 
অর্থাৎ অভিনয় আশ্রিত যেঘন-_ বলদেব নর্তন, রাধা নর্তন, কৃষ্ণ নর্তন)। নাট্য অর্থাৎ, বিভিন্ন 
ধরনের পালা নৃত্া- অর্থাৎ, ধ্রুপদী নৃতাধারার তিনটি সুন্দরভাবে বিদ্যমান ছিল, যা সেই 
সময় থেকে আজও FERA বর্তমান। চৈতন্যদেবের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 'নৃত্যসংকীর্তন' 
হয়েছিল সন্যাস প্রহণের পর নীলাচলে--দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে বরথযাত্ৰায়। বঙ্গদেশ থেকে 
ভক্তরা মিলিত হয়ে এই “মহানৃত্য-সংকীর্তন” করেছিলেন । মুখ্য অর্থাৎ চৈতন্যদেবের নিজস্ব 
চার সম্প্ৰদায় আর বঙ্গদেশের স্থানীয় তিন সম্প্রদায় এই সাত-সম্প্রদায়ের কীর্তনে চৌদ্দ 
মৃদঙ্গ আর ছাপা জোড়া করতাল বেজেছিল। মূখ্য সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটিতে নির্দিষ্ট ছিল 
একজন প্রধান গায়েন, পাচজন পালিগায়েন (অর্থাৎ, দোহার), একজন নৰ্তক, দুজন মাঙ্গলিক। 
চারদলে প্রধান গায়েন ছিলেন স্বরূপ, শ্রীবাস, মুকুন্দ দত্ত, গোবিন্দ ঘোষ। নৰ্তক ছিল যথাক্ৰমে 
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস ও বক্রেস্বর। বঙ্গদেশের তিল সম্প্রদায় ছিলেন কুলীন গ্রামের, 
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শান্তিপুরের ও ARIA এখানে নেচেছিলেন যথাক্ৰমে ACTS, প্লাননন্দ, অচ্যাতানন্দ, 
নরহরি ও রঘুনন্দন। সাত সম্প্রদ্যয়ের এই কীর্তন এবং WPA SHS নৃত্য’ লোকের 
মনে বিস্ময় ও সম্ৰম জাগিয়েছিল। শেষে তিনি aya নৃত্য৷ করেছিলেন স্বরূপের গাওয়া 
এই ধুয়াগান ধরে "সেই তো পরাণনাথ পাইনু 
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু ৷৷২৭ 
রথাপ্রে প্ৰযোজ্য চৈতনাদেবের এই কীৰ্তন 'পরিমুণ্ডা কীর্তন' ও ‘নৃত্য' হিসেবে 
বিখ্যাত।** এই নৃত্য রূপ গোস্বামী প্রমুখ সকল Crag কবি উল্লেখ করে গেছেল। এই 
নৃত্যের প্রারস্তে মহাপ্রভু কীর্তনীয়াগণকে সাতসম্প্রদায়ে বিভক্ত করে, এক-এক সম্প্রদায়ের 
এক-একল্ন মহাজনকে FS করতে আদেশ দিয়েছিলেন-_ 
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে। 
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান 
আর পঞ্চজন দিল তার পালিগান। 
দামোদর নারায়ণ দত্ত গোবিন্দ 
রাঘব পণ্ডিত আর গোবিম্দানম্দ। 
অদ্বৈত আচার্য তাহা FS করিতে দিল 
SRA প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল। 
গঙ্গাদাস হরিদাস শ্রীমান শুভানন্দ 
শ্রীরাম পণ্ডিত তাহা নাচে নিত্যানন্দ। 
বাসুদেব রঘুনাথ মুরারি যাহা গায় 
মুকুন্দ প্রধান কেল আর সম্প্ৰদায়। 
শ্রীকান্ত বল্লতাসেন আর দুইজন 
হরিদাস ঠাকুর তাহা করেন নর্তন। 
গোবিন্দঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় 
হরিদাস বিষ্ণুসাস রাঘব যাহা গায়। 
মাধব বাসুদেব সার দুই সহোদর 
নৃত্য করে তাহা পণ্ডিত বক্রেস্বর। 
কুলীন গ্রামের এক ShEt সমাজ 
তাহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ। 
সতারাজ আচার্ষের একসম্প্রদায় 
অচ্যুতানন্দ নাচে তাহা আর সব গায়। 
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অনন্য্য কীর্তন 
নরহরি নাচে তাহা শ্রীরঘুনন্দন।” 
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এর থেকে বেশ বোকা যায় প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একজ্রন করে মহাজন নৃতা 
করেছিলেন।*' asia মন্দির প্রদক্ষিণ করে শ্রীচৈতনা অনেকবার সংকীর্তন করেছিলেন। 
তা ‘an কীৰ্তন’ নামে sia এক প্রভাতি an কীর্তলে শ্রীচেতলা সাত সম্প্রদায় নিয়ে 
নৃত্য AS করেছিলেন Goes নৃতোর শেষে তিনি নিজেই এই চমৎকার ওড়িয়া পদটি 
গেয়ে মধুর নৃত্য করেছিলেন 
“জ্রগমোহল পরিমুত্ডা যাই 
মনমাতিলা রে চকা চন্দ্রকু গাঞি।** 
SIS ছাড়া আরও দুজন পদাবলী গানে দক্ষ ছিলেন-_মুকুন্দ ও স্বরূপ । সূকগী মুকুন্দ 
গৃহাশ্রমে শ্রীচেতনোর প্রিয়তম গায়ক ছিলেন। সন্র্যাসাশ্রমে হয়েছিলেন স্বরাপ। ইনি 
পিসির চত্ডীদাস-বিদ্যাপতি-জয়দেবের পদাবলী শুনিয়ে তার “‘কৃষ্ণবিরহ'-দাহে 
শান্তির প্রলেপ দিতেন। বৈষ্ণ্বসমাজে পদাবলী কর্তনের এইভাবেই সূত্রপাত হয়েছিল। 
কীৰ্তনে মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যযন্ত্র হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। সারা ভারতেই পদাবলী কীর্তন 
সংগীতের প্ৰচলন ও প্রসারতা ঘটেছে! বিশেবত-__দক্ষিণভারত, আসাম, মণিপুর, ওড়িশা 
ইত্যাদি অঞ্চলে এর প্রসারতা অধিক পরিমাণে লাভ করে ।২৫ ৪৮ বৎসর বয়সে চৈতন্যদেবের 
তিরোভাব ঘটে। কিন্তু কোথায় কিভাবে দেহাবসান হয় তার সঠিক উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
অনেক প্রচলিত গল্প আছে__রথযাত্রার সময় নৃত্যকালে তিনি পায়ে আঘাত পান তাতেই 
দেহাবসান হয় ।৩৩ 
কীৰ্তনের সৃষ্টিরহসা বিচার না করেও সহজ্জেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, প্রিস্টপুর্বান্সে 
যা ছিল উত্তম এবং মধাম বৃন্দগান, তারই অপন্রংশ অধম বৃন্দ রূপে ছিল খ্রিস্টিয় পঞ্চম 
ও WS শতাব্দী পর্যন্ত এবং পরবর্তী সংস্করণই রূপ নিল 'গৌডেলা" প্রবন্ধের । ত্রয়োদশ এবং 
চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এ ছিল পূর্বভারতের প্রধান সংগীত। রাধাতত্ব বিধৃত হল কতিপয় 
সংগীতজ্ঞ কাব্যভস্টার হাতে। প্রাকচৈতন্যযুগের কেন্দুবিন্বের গায়ক জয়দেব, মিথিলার গায়ক 
বিদ্যাপতি এবং নামুৱের গায়ক চন্ডীদাস মুখরিত হয়ে উঠলেন শ্রীমতী রাধার উৎ্কর্ষ-ব্যাখ্যায় 
আর রাধামুখে কৃষ্ণকথা বর্ণনাকে “কীর্তন নামে অভিহিত করলেন। সমগ্র ব্রজ-বর্ণনাই 
কৃষ্ণের যশোগাথা, তাই পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন শুভলপ্রেই এই সংগীত পদ্ধতিকে 
‘কীৰ্তন’ নামে অভিহিত করা হল। জয়দেব বৈঝধ কবিদের মধ্যে প্রাচীনতম বলে পরিগণিত 
হন iC? নাটকীয়তা ছিল প্রাচীন যুগের গানের প্রধান উপজীব্য এবং এই উপাদানটি কীর্তনে 
সর্বাধিক। পরবর্তীকালে এরই অনুকরণে নানাবিধ গানের সৃষ্টি হয়েছে। চৈতন্যাদেবের 
সমসাময়িক উল্লেখযোগা গায়কদের মধো ছিলেন গন্ধৰ্বসম স্বরূপ দামোদর, ছোট হরিদাস, 
শ্রীবাস, রামানন্দ, মুকুন্দ, বাসু ঘোষ প্রমুখ । এছাড়া শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার, অগ্রত্থীপের 
গোবিন্দ cas, জাতী গ্রামের শ্রীনিবাস আচাৰ্য--সকলেই ছিলেন প্রতিভাবান গায়ক। তুকী 
শাসন, হাব্সী শাসনের Chace বাঙালি শিল্পীদের শিল্পের কোনও বিশেষ প্রদর্শনালয় ছিল 
না, তাই সংগীত গৌত-বাদা-নৃতা) ছিল দেবমন্দিরে। তৎকালীন aip সমাজ ছিল নবদ্বীপে 
আর সেখানে ছিল একমাত্র নাট্যশালা শ্ৰীবাসের অঙ্গন ওই অঙ্গনেই তৎকালীন ওই সমস্ত 
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গায়ক শিল্পীদের সমাবেশ হত প্রতাহ ৷ রুপ. সনাতন, Sree প্ৰমুখ বিদক্ষ পণ্ডিতবৰ্গ 
প্ৰেমপ্ৰঅঅবণের উৎস সন্ধানে বৃন্দাবনে গিয়ে উদ্‌ঘাটিত করলেন অভিনব রস-রহসা এবং 
ভক্তি-রহস্য। St এবং শ্রীসনাতন কীৰ্তনীয় সংস্কৃতপদ সৃষ্টি করে সংকলিত করলেন 
‘গীতাবলী', ‘পদ্যাবলী’ ইত্যাদি গ্রন্থ ।৩২ কীর্তন সংগীতের এতিহাসিক দিক বিশ্লেষণ 
করলে স্পষ্টতই দেখা যায় যে, এটি সম্পূর্ণরূপেই বঙ্গীয়; এমনকি ভারতের অন্যান্য 
অঞ্চলে যে সব সমসাময়িক সঙ্গীতঘারা প্রচলিত ছিল কীর্তনের ওপর তার বিশেষ কোনও 
প্রভাব বিস্তার করেলি। তাই কীর্তন গৌড়বঙ্গের এক বিশিষ্ট সংগীতধারা যা প্রাকচৈতন্যযুগে 
বিশিষ্টরূপে উৎসৃত হয়েছিল এবং তা প্রেম সমুদ্রের তরঙ্গে আপ্লুত করে তুলেছিলে 
সমগ্র ভারতবাসীকে নবদ্বীপের দরিত্র ব্ৰাহ্মণ সন্তান শ্ৰীচৈতন্যদেব পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেবাংশে। 


কীর্তনে প্রচলিত তালগুলির প্রয়োগেও কতকগুলি অনন্যা সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে 
প্রাচীনকালের তালের মাত্রার গতি সম্পর্কে অবহিত করবার জন্য হস্ত এবং অঙ্গুলি সঞ্চালন 
দ্বারা কখনও সশব্দ এবং নিঃশব্দ যেসব ক্রিয়া ব্যবহৃত হত, সেই পদ্ধতির ক্রিয়ার কিছু কিছু 
ব্যবহার কীর্তনাঙ্গীয় তাল পদ্ধতিতে দেখা যায় কীর্তনাঙ্গীয় পদ্ধতিতে সশব্দ ক্রিয়াকে বলা 
হয় ভাল। প্রাচীন কীর্তন পদ্ধতিতে প্রতিটি গায়কের হাতেই একজোড়া কাংসা নির্মিত করতাল 
থাকে, সশব্দ fat প্রকাশ করে ওই করতালের আঘাত দ্বারা ০২ বিষুদ্পুরের 
বৈষ্ণবমদ্দিরশুলির গায়ে, বাঁশবেডিয়ার বাসুদেব মন্দিরের গায়ে করতাল, মন্দিরা, মৃদঙ্গসহ 
নৃত্যের বিভিন্ন বহু অলঙ্কৃত সমৃদ্ধশালী ভাস্কৰ্য রয়েছে। অবশ্য অনেকসময় করতাল ধারণ 
না করেও হাতে তালি দিয়ে সশব্দ ক্রিয়া বোঝানো হয়। দ্বাদশ শতকের পণ্ডিত গোবর্ধন 
আচার্য রচিত “আর্যাসপ্তশতী'-তে পাই নৃতাগীতের সঙ্গে হস্ততালের দ্বারা সংগত করা হত-_ 
“কৃত হসিত হস্ত'তালং” 159 এই তালির মাধ্যমে তালের প্রকৃতি বোঝাবার রীতি সুস্রাচীন। 
চৈতন্যদেব নিজেও কীর্তনবিধি প্রচার নিমিত্ত ‘দিশা দেখাল প্রভু হাতে তালি দিয়া’ 
চৈতনাভাগবতে উক্ত আছে।2২ 


অর্থাৎ, ভারতীয় সংগীতে (গীত-বাদা-নৃত্য) গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম তথা চৈতলাদেবের 
প্রভাব এবং তৎসহ জয়দেবের প্রভাব পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে গৌড়ীয় বৈষন্ববর্মের 
ভক্কিরস ও প্রেম্ধর্মের জোয়ার সমস্র বঙ্গদেশ তথা প্রায় সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করেছিল 
এবং আরও দেখা যায় যে, চৈতন্যদেবের প্রভাব বিদক্ধ অ্বনের ওপর যেমন পড়েছে ঠিক 
তেমনই পড়েছে লোকজীবলেও। 


বিশিষ্ট সংগীত ডঃ বিমল রায়ের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি বর্তমান নিবন্ধের 
পরিসমাপ্তি টানছি। ডঃ রায় বলেছেন-_-“বোড়শ শতকের যুগ চেতন্যদেবের যুগ । এবুগে 
পূর্বাঞ্চলে কীর্তন পদ্ধতির সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায় ......চৈতন্যদেব ধর্মশ্রচারের 
সময়ে পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে বৃন্দাবনাদি, দক্ষিণে কৰ্ণাটক থেকে পশ্চিমে গুজরাট 
পর্যন্ত অভিযান করেছিলেন এবং তারই ফলস্বরূপ কীর্তন সম্বন্ধে সারা ভারত অবহিত 
হয়েছিল a> 


ae- y 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার ২ 


চৈতন্যদেবের ওপর সিবন্ধটির কাজে যাঁদের কাছ থেকে আমি প্ৰত্যক্ষ এবং পরোক্ষডাবে 


সাহায্য পেয়েছি তাদের মধো-_মাদ্রাজের সি পি রাজাগোপালন €মালয়ালীভাষী), কীর্তন ঘরানার 
বিশিষ্ট পণ্ডিত আমার শুরু শ্রীযুক্ত নবকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্ৰানয়োত্তম সাল্লাল (প্রসিদ্ধ কীর্তশীয়া, 
মলোহরশাহী ঘরানা), oF বিপিন সিং, বি. কে. সি কলেজের গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মানবেন্দু ব্যানার্জী, 
বিশেষত সংগীতগবেবক ও সংগীত শিল্পী শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও রাজ) সংগীত আকাদেমি 
কর্তৃপক্ষ, এছাড়া বাংলার বিভিন্ন লোকশিল্পীবৃদ্দ ও গুরুস্থানীয় সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 


আপন করছি । 
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ভারতীয় সাহিতে৷ শ্রীচেতন্য._নির্মলনারায়ণ ag, র'ড়াবলী, ১৯৮৬, পৃঃ ৬, ২৪৩ত। 

Bhagoval Mela & Kuchipudi. by Prof. Mohan Khoker, MARG., 1957. Pg. 28-29. 
লাস্ত্ৰীয় wah ac, দর্শনা ঝাবেরী ও কলাবতী৷ দেবী, মণিপুরী নর্তনালয়, ১৯৯৩, yt ২ 
ভারতের নৃতাকল৷, গায়ত্রী চট্রোপাধ্যায়, নবপত্ৰ প্রকাশন, পৃঃ ২৫১-২৬৬৷ 

মেটিয়াবক্জেয় নবাব, Stony, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০, পূঃ ৯৯-১০০। 

ভারতীর সাহিত্যে ভ্রীচৈতন্য-__নির্মলনারায়ণ শুণ্ড, রত্বাবলী, পৃঃ ৩-৪ । 

এ qs ori 

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য (তৃতীয়াংশ. এম ও ob খণ্ড) শ্রীকালিদাস রায়, পৃঃ ১০। 

এ পৃঃ ১১-১২। 7 

বালা সাহিতোর রূপরেখা, গোপাল হালদার (১ম WO), মুক্তধারা, ১৯৮৬, পৃঃ 891 
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2 পুত ৮১। 

বাংলাদেশের ইতিহাস (28 এত) নব্য), ডঃ ACH মজুমদার সম্পাদিত, জেনারেল, ১৩৮০ 
(m), পৃঃ COD) 

বাংলা সাহতে৷ কৃষ্ণকথার ক্ৰমবিকাশ, সতাবতী গিরি, wT, পূঃ ১৭৫) 

শ্রেষ্ঠ কীর্তন স্বরলিপি, সম্পাদনা--অধ্যাপক রায়. নাথ স্রাদার্স, সুখবন্ধ। 


২৭ ৷ বৈক্ণবীয় Rae, সুকুমার সেন, রূপা, ১৯৭০, পুঃ ১৩১-১৩২ I 
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Bast-India An Style-——A Study In Paralict Trends—B. N. Mukhenex. K P. Bagchi & Co. 
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শ্রেষ্ঠ কীৰ্তন স্বরলিপি, সম্পাদন|-- অধ্যাপক বুদ্ধদেব রায়, নাথ ব্রাদার্স, মুখবন্ধ। 


T সুরেশচঙ্ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভর্নতনাট্যশাস্ত, চতুৰ্দশ অধ্যায়--“শুবৃত্তি, অধ্যায় --শবপএ 
প্ৰকাশন, ১৯৮২ । 


Kaolhana’s ছি 23806201885, 4ih Taranga, Vol. (tl. M. A. Sicin, Motilal Vanasasidass. 


তালতন্বের ক্রমবিকাশ, ডঃ মুগান্ধশেখর চক্রবর্তী, ফার্মা কে. এল. এম. প্রা. লি.. ১৯৮৬, পৃঃ ১১৮ 
১২৩। 


tamiun নিবন্ধ, সুকুমার সেন. রূপা, ১৯৭০, পুঃ ৫১-৫৩ ৷ 
ACN সাহিতোয় বাপরেথা (১ম), গোপাল হালদার, মুক্তধারা, ১৯৮৬, পৃঃ ৬১। 


জাহবীকৃমার চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত আর্ধা সপ্তশর্তী ও গৌড়বঙ্গ। সাম্ৰাল এন্ড কোং ১৩৭৮ 
(বাংলা), পু’ ৯৪-৯৫। 


নারদকৃত পঞ্চমসার সংহিতা ও দানোদর সেন কৃত সংগীত দামেদের', সম্পাদলা_ গুরু বিপিন 
সিংহ. মণিপুরী নর্তনালয়, ss বিমল রায় কৃত ভূমিকা! 
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HENRY PURCELL 


From ihis edttion of Acciedems ৪ 0৫116 441 
cafe Starting: a ngay Cheyer ant the repens 
section which is going to ane duce 17471118645 
graphical sketcher of the great Westers 
composers in a chronulyaucal order, Wr 
take a plunge inte our ach treasurer trove 
of books on music and athed subyecis from 
the Academy 5 own hhrary and borrow 
these life sketches of the legendary maaf 
geniuii from the valuable Greve’s Series 
Of Dictionary of Afasw aad Muu ans 

We begin with rhe lije ef Hemy 
Purcell + one of the greatest vamposers of 
the Barque perind and one of the greatest 
of ail English composers. 


Henry Purcell ( 1659 ; 
d Westminster, London, 21 Nov 
1695). Composer, orgunist and 
bass and countertenor singer. 
He was one of the greatest 
composers of the Baroque 
period and one of the greatest 
of all English composers. হেনরী পার্সেল 

l. Parentage. 2. Life ` 
3. Style and development. 
4. Dramatic music. 5. Odes and Welcome Songs. 6. Sacred music. 7. Secular 
vocal music. 8. Instrumental music. 9. Autographs. publications. (0. Portraits. 

1. PARENTAGE. The only contemporary evidence is a letter, dated 
8 February 1679, from Thomas Purcell to John Gosling (facsimile in 
Westrup, Purcell. 3/1975). which refers to ‘my sonne Henry’ and mentions 
that "my sonne is composing wherein you will be cheifly consermn‘d’. John 
Hingeston in his will (12 December 1683) left £5 ‘to my Godson Henry 
Pursall (son of Elizabeth Pursall)’. presumably a son of 01) Henry (i) ; but he 
did not identify him as a musician or mention him as his assistant, and there 
is no certainty that this was the composer (for an altemative view of the 
parentage of Henry Purcell (ii) see Zimmerman, 1967, If). Henry Purcell 
(ii) is known to have had three brothers; Edward (b 1655 or 1656 ; d 20 June 
1717), who, after ten years as a ‘gentleman usher daily waiter assistant’, joined 
the army and had a distinguished career as an officer in Ireland, Flanders and 
Spain ; (4) Danie! ; and Joseph, who administered Daniel's estate. 

2. LIFE. As a boy Purcell was a chorister in the Chape! Royal. He was 
obviously prodigiously gifted. Playford’s Catch that Catch Can, or The 
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Masical Companion (1667) includes a three-part song, Sweet 1৮748717845, 
attributed 10 him. There is no reason to question the attribution. since a version 
for solo voice was published with his name $1 years tater in New Ayres and 
Dialogues. There is nothing inherently improbable in supposing that he was 
writing music at the age of eight : we also know that boys in the Chapel Royal 
choir were encouraged to compose. 

In 1673 Purcell’s voice broke at what was then an unusually early age. 
and he was appointed an unpaid assistant to John Hingeston, who had charge 
of the king’s keyboard and wind instruments, with tho prospect of eventually 
suceceding him as keeper. Having acquired the necessary experience he was 
engaged froin 1674 to 1678 to tune the organ at Westminster Abbey, where 
in 1675-6 he was also paid for copying two books of organ pants. In 1677 he 
was appointed composer-in-ordinary for the violins in succession to Matthew 
Locke and in 1679 succeeded John Blow as organist of Westminster Abbey — 
a post which not only entitled him to a salary but also provided the rent of 
a house. It was probably in 1680 or 1681 that he married. In 1680 he wrote 
the first of his welcome songs for Charles Il and also contributed music to 
the theatre for the 11151 time. On 14 July 1682 he succeeded Edward Lowe as 
one of the organisis of the Chapel Royal, which meant that he was also a singer 
in the choirs. In February he took the sacrament at St Margaret's. Westminster. 
before witnesses—perhaps as a result of the recent enforcement of the laws 
against Dissenters. 

In June 1683 he published his Sonnata's of lif Parts, dedicated to 
Charles Il. and announced that he could supply copies from his house in 
St Ann's Lanc. Westminster. In December that year, on the death of 
Hingeston, he was appointed organ maker and keeper of the king's 
instruments. His court appointments were renewed in 1685 by James II, for 
whose coronation he provided not only music but a second organ. The post 
of keeper of the instruments was not a sinecure : in 1687 he drew up a detailed 
statement showing that the cost of cleaning and repairing the Chapel Royal 
organ and tuning the harpsichords, plus his own salary, would come to £81. 
On the accession of William III in 1689 he was confirmed in his court 
appointments and once again had the duty of providing a second organ for 
the coronation. On this occasion he was involved in a dispute with the dean 
and chapter of Westminster over the money that he had received for places 
in the main organ loft: it should have been handed over, after reasonable 
deductions. more promptly. 

Apart from his increased activity as a composer, particularly for the 
theatre, there is little information about the remaining years of nis life. The 
last royal occasion for which he provided music was Queen Mary's funeral 
in 1694. He made his will on the day of his death. when he was so feeble that 
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he could hardly hold the pen. His funeral teok pkice in Westminster Abbey 
on 26 November 1695. The whole chapter attended in their vestments, and 
the music was sung by the united choirs of the Abbey and the Chapel Royal. 
Purcell was buned. at no cost to his widow, in the north aiste, adjoining the 
organ. Lady Elizabeth Howard paid for the erection of a marble tablet, fixed 
to a pillar above the grave. By his wife Frances. who died in February 1706, 
Purcell had several children. of whom only two are known to have survived 
him : a daughter. Frances (b May 1688), and a son. (5) Edward. 

3. STYLE AND DEVELOPMENT. Apart from a handful of songs and 
possibly a couple of anthems. the earliest works by Purcell-to survive date 
from 1680. But these—the string fantasias, the music for Theodosius and the 
first welcome song for Charles II— show such a complete mastery of the craft 
of composition that they must be the result of constant practice over a number 
of years. They also illustrate two aspects of his work. The music for 
Theodosius and the welcome song were written to order : the fantasias, we 
may assume, were writen either for his own satisfaction or for private 
performance by friends or colleagues. As the years went on he found himself 
more and more in demand as a composer. His music for the theatre in 
particular must have mude his name familiar to many people who knew 
nothing of his church music and had no opportunity of hearing his court odes. 
He might have been tempted to take some of his duties lightly : but in fact 
everything he wrote shows the same professional skill and scruputous 
attention to detail. His music is sometimes dull, but it is never slovenly. He 
clearly learnt much from Locke. Humfrey and Blow and quickly became 
familiar with the Italian music of his time. But whatever he absorbed from 
others became transformed in his hands into something that was peculiarly his 
own. Of all the English composers of his time-he was the most individual. 

When Henry Playford published the first volume of Orpheus 
Britannicus—an anthology of Purcell’s songs—in 1698. he wrote : ‘The 
Author's extraordinary Talent in all sorts of Musick is sufficiently known, but 
he was especially admir`d for the Vocal, having a peculiar Genius to express 
the Energy of English Words, whereby he mov'd the Passions of all his 
Auditors’. This is a just comment, but it is not the whole truth. In Purcell’s 
early work the vocal music is less remarkable than the instrumental. The songs 
in Theodosius and the writing for voices in the earliest welcome songs have 
a certain stiffness, which disappeared in his later work as he acquired the art 
of combining just accentuation with a flexible melodic line. The string 
fantasias, on the other hand, show a mastery of instrumental writing and an 
intensity of imagination which he never surpassed. There is a further 
difference between his songs and his instrumental music. The songs rely for 
their effect primarily. though not wholly, on melody : the bass, even when 
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figured. provides only a general outline of the harmonic progressions. On the 
other hand the instrumental writing, including movements in vocal works. is 
marked by a harmonic subtlety which in vocal music appears only in 
ensembles. This is very noticcable when Purcell provides an instrumental 
version of a song, e.g. “They tell us that you, mighty powers above” in The 
Indian Queen, where the instrumental version introduces dissonances to 
which there is no clue in the original song. The same thing happens when a 
song is repeated by a chorus, c.g. ‘If love’s a sweet passion’ in The Fairy 
Queen, where there is a further variant in the instrumental prelude. 

Purcell’s technical mastery needs no better illustration than his use 
of canon and ground bass. He employed both with such effortless skill that 
one can easily listen without being aware that they exist. The examples of 
canon which he contributed to the 12th edition of John Playford’s Introduction 
to the Skill of Musick (1694) do not explain to the reader how to wnte one : 
they merely exhibit the finished article. One has the impression that to him 
such technical devices were instinctive. Perhaps he underestimated the 
capacity of less gifted practitioners. He described ‘Composing upon a 
Ground’ as ‘a very easie thing to do. and requires but jittie judgement’. with 
no hint of the subtlety with which he ensured that the phrases of the melody 
did not coincide with the repetitions of the bass. He did. however, mention 
that when, as often. the ground is simply four notes descending. ‘to maintain 
Fuges upon it would be difficult’ forgetting perhaps how cleverly he had done 
this in 10100155807). 

Purcell's carly music, like Monteverdi's. tends to be conservative. The 
chromaticisms in the string fantasias and in the carly anthems. so far from 
being ‘prophetic’ or ‘curiously modem’, are a logical extention of the practice 
of his immediate predecessors. particularly Locke. He never abandoned 
chromaticism, but as he became acquainted with the directness and relative 
simplicity of Italian music he tended to use it much more as a melodic feature 
within the framework of diatonic tonality. His contribuiion to Playford’s 
book does not mention chromaticism, and there are scarcely any instances 01 
it in his examples. Instead he drew particular attention to the Italians’ use of 
the diminished 7th and the Neapolitan 6th. both of which are basically 
modifications of diatonic harmony. He was attracted also by the sensuous 
effect of passages in 3005, particularly in three-part harmony. He criticized an 
example from Christopher Simpson's Compendium of Practical Musick 
(1667) on the ground that the alto part moves awkwardly 


Now in my opinion the Alt or Second Part should move gradually in Thirds with the 
Treble : though the other be fuller. this is the smoothest, and carrics morc Air and Form in tt, 
and Um sure ‘tis the constant Practice of the Fabians in all their Musick. either Vocal or 
instrumental. which t presume ought to he a Guide to us ; the way | would have. is thus : [cx. |]. 
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He recommended that a second treble should normally be kept below 
the first but at the same lime pointed out that in sonatas ‘one Treble has as 
much Predominancy as the other : and you are not tied to such a strict Rule, 
but one may interfere with the other’. Both principles may be illustrated from 
his own sonatas. e.g. No. 9 of the Ten Sonata’s in Four Parts, where the first 
and second violins move in 3rds through practically the whole of the second 
movement. Purcell’s vocal writing is also frequently Italianate in character, 
in both recitative and aria. His recitative, both in church music and in secular 
works. is often marked by the use of pathetic inflections of the kind found 
earlier in Locke and Humfrey. Florid writing occurs here. as well as in arias. 
Its use in arias is not confined to extended pieces like “Hark the ech’ing air’ 
in The Fairy Queen but is found also in such relatively simple songs as “Dear 
pretty youth’ in The Tempest—which may be an argument for accepting as 
authentic the rest of the music in this work (on which doubts have been cast : 
see also 87). 

In spite of Purcell’s emphasis on Italian practice and hrs publisher's 
declaration, in the preface to the Sonnata's of Hi Parts, that Englishmen 
‘should begin to loath the levity, and balladry of our neighbours’, he was not 
unaffected by French music. He may be presumed to have agreed with 
Dryden's observation. in the dedication to the score of Dioclesian (1691), that 
English music was ‘now lcarning /talian, which is its best Master, and 
studying a little of the French Air, to give it more of Gayety and Fashion’ 
There are plenty of examples of gaiety and fashion in Purcell’s dances and’ 
entr’actes. But French influence appears also in more solemn passages, 
notably the introductions to his overtures and the ritual scenes in his dramatic 
music, as well as in some of the airs of a more popular cast. e.g. "We come 
to sing great Zempoalla’s story” in The Indian Queen. Besides all this there 
is a strong English element, both in instrumental writing which preserves an 
older tradition and in songs in the popular idiom of the day. None of these 
influences accounts for the personal element in Purcell’s music, which won 
him a reputation in his day and has maintained it ever since. This personal 
element, though often difficult to pin down exactly, has several recognizable 
features, among them a vein of nostalgia which is not to be explained simply 
by the use of chromaticism and pathetic inflections, a wideranging vocal line 
and continuity without repetition. Much of his simpler, more direct music does 
not differ in character from the work of his conlemporanes : it merely happens 
lo be better. 

The range of Purcell’s invention is remarkable. If there were not 
positive evidence it might be difficult to believe that the same person was the 
composer of Ah’ few and full of sorrow and the duet ‘Hark! how the songsters’ 
in Timon of Athens, or that the man who wrote the chaconne published in Ten 
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Sonatas in Four Paris could abso produce a series of vulgar catches. || this 
diversity is not always appreciated, the reason is that although all the surviving 
music is now in print relatively little of it is performed. The court odes are 
virtually unknown. the dramatic music, apart from Dido and Aeneas, is mainly 
represented by a handful of songs and a (cw instrumental suites, and the 
anthems with strings are heard only at festivals when the necessary resources 
can be assembled. Only a few of the songs and duets are regularly sung, and 
then to the accompaniment of ‘realizations’ which, when not inept or even 
inaccurate, distract attention from the vocal line by misplaced ingenuity. 
On the whole the chamber works have fared best, but even here the works 
with continuo accompaniment have suffered from over-editing. The survival 
of Purcell’s music depends not on factitious additions to his text but on 
performance by singers und instrumentalists who have the technique and the 
imagination to do it justice. 

4. DRAMATIC MUSIC. Purcell’s music for the stage was conditioned 
by the circumstanccs of the time. The reopening of the London theatres at 
the Restoration created a desire to see plays. Songs and instrumental music 
could be introduced, as they had been in Shakespeare’s time. but opera as it 
was understood on Shakespeare's time, but opera us it was understood on 
the Continent was not welcomed. nor was it feasible without a substantial 
subsidy and facilities for training singers. In the 1660s there were various 
plans for introducing [talian opera to London, but they were not successful. 
In consequence most of Purcell’s dramatic music consisted of overtures. 
entr’actes, dances and songs. There were, however. a limited number of 
productions which provided more generous opportunities for music by 
including masques and scenes of a sacrificial or ceremonial character. Purcell 
wrote music lor five productions of this kind. Four of them—Dioclesian, The 
Fairy Queen, The Tempest and The Indian Queen—were adaptations of 
existing plays. The fifth, King Arthur, was written by JOHN DRYDEN 
specifically with Purcell’s music in mind. It was no doubt Dryden's patronage 
that stimulated Purcell’s work Jor the theatre in the last five years of his life. 
Not all his dramatic music can be dated exactly, but it is certain that the greater 
part of it was written between 1690 and 1695, in contrast to his church music. 
hardly any of which dates from these years. 

The most substantial music is naturally to be found in what Roger North 
called ‘semi-operas’—the five works mentioned above. Some of it is on 
grandiose lines—for instance, the chaconne at the end of the masque in 
Dioclesias, built on a pompous ground bass with bnilltant antiphony between 
trumpets, oboes and strings, or the setting of ‘How happy the lover’ in King 
Arthur, where every possibility of the ground bass is exploited by voices and 
instruments. Particularly impressive are the ceremonial scenes (e.g. the 
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prepanrilicas for the sacrifice m Acts of The fndian Queens which are not 
confined to the “semi-operas” They occur also in the incidental music written 
for other plays examples are the scene for the druids in Bonduca and the 
incantation in OQediz:s, which includes the song ‘Music for a while’. But since 
many of the plays for which Purcell wrote music were comedies the 
opportunities for such extended scenes were limited. 

Although the settings of some of the plays are exotic. there is no altempt 
at local colour in the music any such attempt would have been foreign to 
the ideas not only of Purcell but of his contemporanes. There ts, however, 
plenty of atmosphere and often lively characterization. The scene in King 
Arthur where the Cold Genius, with chattering teeth, rises slowly from the 
ground is made more vivid by a throbbing accompaniment for strings and a 
chorus which follows a little later in the same vein. Equally imaginative ts 
the appearance of Night. with muted strings. in The Fairy Queen and the 
hissing of Envy and his followers in The Indian Queen. Purcell was as much 
at home with comic characters as with allegorical figures the dialogue for 
Corydon and Mopsa in The Fairy Queen may sound a little too sophisticated 
for a representation of country life. but it is nchly humorous in conception. 
Some of the instrumental music is clearly designed to illustrate action on 
the stage, e.g. the Dance of the Furies and the Chair Dance in Dioclesiant. 
and the ‘Symphony while the Swans come forward’ and the Monkeys” 
Dance in The Fairy Queen. But the greater pan of the instrumental music has 
no dramatic significance for this reason it is included in the genera! 
discussion of instnimental music in §8, Similarly many of the songs have 
no direct relevance to the plays in which they occur. They were not in any 
case sung by the priacipal actors. though they might be assigned to priests, 
spirits, allegorical figures and subordinate characters generally: for a 
discussion see 87. 

Dido and Aeneas is an exception to the general run of Purcell’s music 
in having a libretto which is set to music throughout. It was written for 
performance ‘by Young Gentlewomen” at JOSIAS PRIEST's boarding- 
school at Chelsea in 1689 : though divided into three acts it lasts little more 
than an hour. Since Aeneas and a sailor are tenors, at least in the copies that 
have come down to us, and there are parts for tenors and basses in the chorus, 
the work cannot have been performed entirely by Priest's pupils; and 
although the music does not muke any extravagant demands. some of it calls 
for a professional standard of technique. Though the opera is a miniature it 
covers a wide range of emotional expression, from Dido's solioquies and 
Aeneas’s passionate regret to the sombre utterances of the sorceress and 
the breezy heartiness of the sailor. Since Priest was a danceing-master there 
are opportunities for ballet—particularly a Tnumphing Dance in chaconne 
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rhythm for the members of Dido's court and a fantastic dance For the witches 5 
there may well have been more in the original production. The work suffers 
a little from its brevity the drama moves tao rapi!!y for all the episodes to 
make their full effect. and Aeneas hardly has time to establish himself as a 
character, But against this must be set the expressive quality of the recitative. 
the inspired treatment of ground basses. and the imaginative portrayal of the 
wilches—not least in the use of an echo behind the scenes. Everywhere the 
music triumphs over a prosaic libretto. 

5. ODES AND WELCOME SONGS. The practice of honounng 
members of the royal family with music was established in the carly years of 
Charles II's reign. The regular occasiuns were New Year's Day. a royal 
birthday and the king's retum to the capital after a visit elsewhere—generally 
to Windsor or Newmarket. The only occasion when Purcell set an ode for New 
Year's Day seems to have been in 1694, when according to the author of the 
words, Matthew Prior. Light of the world was sung : but the music has not 
survived. During the reigns of Charles II and James If Purcell set nine 
welcome songs. as well as an ode for the mamage of Prince George of 
Denmark to Princess Anne. After the accession of William 1[[ welcome songs 
were virtually abandoned. but Purcell wrote six birthday odes for Queen Mary 
and one for the birthday of Princess Anne's son, the Duke of Gloucester. 

The court odes and welcome songs over almost the entire period of 
Purcell’s known activity as a composer. from 1680 to 1695, Although they 
do not represent all the facets of his art they give a good general idea of the 
way in which he was developing. They might properly be described as 
cantatas for solo voices, chorus and orchestra. Those for Charles IT and 
James Il employ mainly strings : however, recorders are used in three of them 
and in Swifter, Isis. swifter flow (1681) an oboe is introduced for the first time. 
Some of the odes written during the reign of William IH are more elaborately 
orchestrated : tive out of the seven have oboes and 11701710215. The timpani part 
found in the only surviving copy (1765) of the last of the Queen Mary odes. 
Come, ye sons of art, away. is probably not authentic. Like the verse anthems 
the odes include sections for solo voices—in some cases as many as seven- 
and a limited amount of recitative. By a quaint conceit Why are all the Muses 
mute, the first welcome song for James IJ, begins with recitative and the 
overture is not heard until after the chorus has sung ‘Awake, awake’. The 
overtures, as in Purcell’s works in general, are mostly modelled on the French 
opera overture, with a pompous introduction, a canzona in fugal style and 
sometimes an adagio to conclude. Two of the odes introduce popular tunes. 
In ye tuneful Muses (1686) the melody of Hey then. up go we is ingeniously 
used as the bass of a countertenor solo, then as a counterpoint to a chomus and 
finally as the bass of an orchestral ritomeflo. In Love's goddess sure was blind 
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(1692) the Scots tune Cold and raw is introduced as a bass tw the saprano solo 
‘May her blest example’: according to a tradition reported by Hawkins, it was 
one of Queen Mary's favourite tunes. 

The texts of the odes. most of which are anonymous, are obsequious 
in the manner of the period. Since Purcell was thoroughly familiar with this 
conventional attitude to royalty there is no reason to suppose that he was 
hampered by the words that he had to set. At the same time his imagination 
was Cleasly stirred more vigorously by any suggestion of imagery. Examples 
are the solow ‘Welcome. more welcome does he come’ in From those serene 
and rapturous joys (1684) and ‘See how the glitt'ring ruler of the day” in 
Arise, my Muse (1690), both on a ground bass. The first of these. sombre in 
tone. refers to Lazarus emerging in a winding sheet ‘from his drowsy tomb’; 
the second, in minuet rhythm, represents the sun summoning the planets to 
‘dance in a solemn ball’ For obvious reasons the texts only rarely offer 
opportunities for a pathetic style. Where they do Purcell clearly welcomed 
them, e.g. in the countertenor solo ‘But ah, I see Eusebia diowned in tears’ 
in Arise. my Muse. Here there ix genuine emotion, in spite of the fact that 
"Eusebia” is the Anglican Church, regretting that William Ill is compelled 
to champion her cause in Ireland. Much of the music in these works, 
however. is in a simple, extrovert style. which nevenheless does not exclude 
contrapuntal treatment in the choruses. How successful this style could be ts 
best illustrated by Come. ye sons of art, away, where there are splendid, 
swinging tunes which invite the cooperation of trumpets. The same ode also 
includes one of the most brilliant of Purcell’s songs on a ground bass, the duet 
‘Sound the trumpet for two countertenors, as well as an claborate soprano 
solo, ‘Bid the virtues’. with an equally elaborate oboe obbligato. 

Purcell's odes for other occasions are planned on similar lines. Some 
of them have rather better texts than the court odes—but not all: Nahum 
Tate's Great parent, hail. for the centenary of Trinity College, Dublin (1694), 
is a Monument of banality. which clearly failed to inspire the composer. Nor 
did D'Urfey’s Of old. when heroes thought it base, written for the annual 
reunion of Yorkshire gentlemen (1690), evoke more than a conventional 
response. Brady's ode for St Cecilia's Day, Hail, bright Cecilia (1692), is 
superior to these mundance offerings. The text. in praise of music, offers 
particular opportunities in its references to individual instruments. The 
passage beginning : 

Hark, each tree its silence breaks, 

The box and fir to talk begin 

refers to the recorder and the violin—which led Purcell to accompany 
his duet setting with an antiphonal treatment of strings and three recorders 
(one a bass). ‘The fife and all the harmony of war’ has 4 martial setting for 
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two trumpets und Gmpani. The organ, extolled as “Wondrous machine’ over 
a ground bass. is not specifically illustrated, though it is not impossible that 
one was present in Stationers’ Hall. where the work was first performed. 
According to the Gentleman's Journal the declainatory solo for countertenor. 
“Tis Nature's voice’, was sung by Purcell] himself ‘with incredible graces’. 
which are in fact preserved in the score. Though the music for the other 
soloists is on the whole less arduous it all demands a very proficient technique. 
The choral writing in this work is more elaborate than in many of Purcell’s 
odes, particularly in the six-part writing in the final chorus, which includes 
a canon by double augmentation. An earlier St Cecilia ode. Welcome to all 
the pleasures (1683). is much slighter but has a kind of youthful freshness 
which is very agreeable. [| includes a particularly effective song on a ground 
bass, ‘Here the deities approve’. which seems to have been popular, since a 
keyboard transcription was published in The Second Part of Musick's Hand- 
maid (1689) under the title "A New Ground’ 

6. SACRED MUSIC. The repertory of church music at the Restoration 
was inevitably based on the work of pre-Commonwealth composers, whose 
anthems and services continued in use. panicularly in cathedrals. Purcell 
himself began at un early age to make copies of anthems by Tallis, Byrd, 
Orlando Gibbons and other composers of an earlier generation. In the Chapel 
Royal the nced for new music was supplied by composers like Child, Locke 
and Cooke, who was Master of the Choristers. Cooke was fortunate in having 
a number of talented boys in the choir, and some of these— notably Humfrey, 
Blow and Wise—contributed anthems in a style which probably owed 
something to Cooke's Italian training. A feature of the new style was the 
extensive use of verse sections for the solo voices. Another. found only in 
music lor the Chapel Royal, was the use of a string orchestra in works to be 
perfonned when the king was present. Purcell thus became familiar as a boy 
both with the older tradition of the full anthem and with the newer style, in 
which solo voices and instruments played an important part. The full anthem 
could also include sections for a group of solo voices by way of contrast, but 
they did not call for an independent accompaniment. 

Thomas Purcell's letter to Gostling cited in §1 shows that Purcell was 
writing anthems for the Chapel Royal as early as 1679. In fact it has been 
shown that the earliest anthem that can be dated. Lord. who can tell, was 
probably writen before 1678. Until Purcell was appointed an organist of the 
Chapel Royal he seems to have divided his attention between full anthems and 
verse anthems. Some of these must have been sung in Westminster Abbey, 
since the records for 1681-2 mention a payment ‘for writing Mr. Purcell’s 
Service & Anthems’. Once he became a member of the Chapel Royal in 1682 
he abandoned the full anthem. either because of the obligations of his new post 
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or because he was inclined to move with the times. His full anthems follow 
a well-established tradition of socal polyphony, though not without signs of 
his individual attitude to harmony. c.g. in the chromatic progressions which 
illustrate the ‘bitter pains of eternal death’ in the first version of In the midst 
of tife. The early verse anthems with organ are in some respects not unlike 
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the full anthems. Here too there are several instances: of an imaginative 
treatment of the text. These characteristics appear equally in the sacred music 
designed for private use, which is discussed later in this secuon. In the Latin 
psalm Jehovah, quam mudi, which appears to be an carly work. the most 
remarkable details of the harmony are produced by diatonic clashes between 
the pasts. This work. and Beati omnes. may have been written for the queen's 
chapel at Somerset House, where G. B. Draghi was organist. 

Purcell never abandoned his personal response to the texts that he 
set, but in the larger verse anthems it tended to find its principal expression 
in recitative. Most of his anthems with strings appear to date from his 
appointment at the Chapel Royal, and he continucd to write works of this 
kind until the accession of William III. Though James II, as a Roman Catholic. 
had his own chapel. the Chapel Royal was maintained, but with a declining 
number of singers, and the string players were ordered to attend when 
Princess Anne was present. After the accession of William TIE the use of 
strings in the Chapel Royal seems to have been abandoned. and only two 
of Purcells’s anthems. both with organ, are known to have been written in 
his reign. 

The main function of the string orchestra was to provide an overture 
and ritormellos, though it might also on occasion jom the voices. Purcell's 
overtures generally begin in the pompous slyle of the French opera overture. 
usually followed not by a fugal canzona but by a bnsk. rhythmical movement 
in triple time—a style which recurs in the ntomellos. The sections for solo 
voices also have a strongly marked rhythm, but not the symmetrical structure 
to be found in the odes. no doubt because the words are not in verse. The 
ground bass, which ts a constant feature of the odes, occurs rarely one 
example is in the anthem fn thee. O Lord, do f put my trust. and there it is 
used not for the vocal sections but for the introductory symphony. The writing. 
both for voices and for instruments, is often fond. with a profusion of dotted 
notes. This style has sometimes been described as ‘secular’ —a misuse of the 
term, since music can be sacred or secular only by association. No doubt the 
| Restoration composers. including 
Purcell, were endeavounng to satisfy 
Charles II's desire for a lively, 
rhythmical style. But this kind of 
church music had been current on 
the Continent for a good many 
years before the Restoration, and in 
adopting it the English composers 
were merely showing that they were 
up to date. Nor was livelines the 





only characterise of the verse anthem. Much of the music is dignified and 
pathetic in expression, especially ia recitative. Like italian opera composers 
Purcell obviously wrote for individual singers. He had in JOHN GOSTLING 
the services of an unusually accomplished bass soloist. Few singers even at 
the present day would care to tackle a passage like that in Ex. 2, from / will 
give thanks unto thee, O Lord. 
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The most complete acceptance of an Italianate style is to be found in 
O sing unto the Lord, with its vigorous antiphony between instruments and 
chorus. The longest of Purcell's anthems, and certainly the most imposing, 
is My heart is inditing, written for the coronation of James II (see fig. 4). 
Here he had the advantage of two choirs, which made possible extensive 
subdivision of the voices, and he took the opportunity to produce something 
both more solid and less episodic than the general run of his anthems. The 


choral antiphony at 81259110017, O daughter’ is no less impressive than the 
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massive ‘Alleluia’ with which the work ends. Purcell seems to be completely 
involved. This is not always the case in the anthems in general, where the 
music, however well tailored, often seems to Jack conviction and to be marked 
more by mannerisms than by ideas. 

The works written for private performance, several of which date from 
carly in Purcell's career. are rather different in character. For one thing they 
are more intimate : there is no question of impressing a Sunday congregation 
in the Chapel Royal. Here one finds more than once 4 manipulation of 
harmony which carries even further the ambiguily to be found in many of 
Purcell's earlier works. The opening of Plung'd in the confines of despair is 
a characteristic example (see Ex.3). A number of solo settings establish a 
similar mood. A penitential attitude to God seems to have been favoured for 
private devation. Not all the settings. however, are of this character. Here too, 
as in the verse anthems. there are jaunty ‘Allelutas’ and sometimes even a 
symmetrical tune, as in the four-part Early, O Lord. my fainting soul, hough 
it falls a good deal short of the individuality shown in many of Purcell’s 
secular songs. One piece. fa guilty aight, is in effect a dramatic cantata on the 
subject of Saul's visit to the Witch of Endor. Of the solo songs the Evening 
Hymn (‘Now thal the sun hath veil’d his light") deserves us high reputation. 
Founded on a simple descending ground bass, it exhibits Purcell's customary 
skill in handling this form. The vocal fine is adjusted to disguise the repetition 
of the bass, which modulates in the middle section of the piece. The seemingly 
endless ‘Alleluia’ that fills the last 40 bars or so is sufficient to make one 
forget less happy scttings of the word in other contexts. 

Since Purcell was an organist for 18 years of bis life it ts curious that 
he appears to have written relatively little for the Anglican service. What 
we have is a complete service in BO (including the altemative cantcles, 
Kyrie and the Nicene Creed), an Evening Service in G minor, and a Fe Deun 
and Jubilate in D. The last is a special case, as it was written for St Cecilia's 
Day 1694, and is scored for trumpets and strings. Both the services are 
‘full’ settings, but they include many verse sections. They are relatively 
simple works, even though they include several ingenious canons, and look 
as if they might have been whiten for ordinary cathedral choirs rather 
than for the Chapei Royal : the fact that the B D service occurs, either complete 
or in part, in such a large number of manuscripts suggests that it was 
welcomed in cathedrals. The verse setting of the Te Deum and Jubilate, which 
makes much play with trumpets, was admired at the time and for some 
years after Purcell’s death. But its superficial brilliance does not bear 
comparison with the best of his anthems : only the more intimate moments 
are rewarding. 

7. SECULAR VOCAL MUSIC. The sheer quantity of Purcell’s secular 
music for one or more voices is almost embarrassing. In the dramatic music 
alone there are nearly 150 solo songs. and to these must be added more than 
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100 others. most of winck were publbshed in the songbooks of the ume. There 
are also a large number of duets and catches, not to mention a handful of 
cantatas for two or more voices, some of which have pans for violins or 
recorders or both. Some of the solo songs are simple ditties, others are 
themselves cantatas, with a sequence of recitative and aria. Purcell’s treatment 
of recitative was not restricted to a simple enunciation of the words. it was 
often florid. incorporating in its notation what singers might otherwise have 
improvised from a simple vocal line. It could more properly be described as 
arioso, which does not imply that it should be sung in strict time. The opening 
of The fatal hour, published in the second volume of Orpheus Britannicus, 
will serve as an example (see Fx.4). 

Fhe cantata pattern was 
particularly suitable for ‘mad songs’ 
popular at the time, in which the 
various stages of frenzy. from 
dejection to wild fantasy. could be 
illustrated by contrasted seclions of 
the music. A characteristic example 
is "From rosy bowers’ in the third 
part of Don Quixote, described when | CE === 
it was published posthumously as Fp RE le pS 
the last song that Purcell wrote 
[2"[)0{6%, the author of the play. 
listed the five sections as follows 

1, Sullenly Mad (From rosy bowers. 

where sleeps the God ot Love) 

2. Mirnthfully Mad. A Swit Mowy- 4 -— 

ment (°Or if more 81110018017, Is & . 
to he brisk and airy’) Sg ee 

3. Melancholy Madness t'Ab. “Us 

in vain, “Us all, “lis all in vunv) 

4. Fantastically Mad (Or, say ye 

powers, my peice lo crown, Shall 
I thaw myself or drown’) 

5, Stark Miad (1০0, no. no. no, Vl straight run mad’). 

Purcell’s music faithfully follows these divisions. Sections | and 3 are 
set as a Slow arioso, Section 2 in brisk duple time, Section 4 in triple time, 
while Section 5, marked ‘Quick’, develops into a miniature ana with: an 
increasingly elaborate bass. Cantata settings other than mad songs did not call 
for such extravagant gestures. There was, however, no standard pattem. 
‘Sweeter than roses’ in Pausanias. for instance, has only two sections: a 
melting arioso which blazes briefly into fire, and a splendid song of triumph 
in triple time, ‘What magic has victorious love’. Some other examples, 


particularly dialogues, have more. 
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The songs which consist of a single movement show a considerable 
variety of structure. Some are in a simple da capo form, e.g. Belinda's song 
‘Pursue thy conquest, love’ in Dido and Aeneas. Some are in the rondeau form 
familiar from French music, e.g. `I attempt from love's sickness to fly’. in The 
indian Queen. Others exploit variety over a ground bass, often of the simplest 
possible form, What is most remarkable is Purcell’s power of extending a 
melody so that one phrase leads effortlessly to the next. He may repeat the 
first phrase, with or without a different ending ; but after that the song 
frequently goes its own way without looking back. as if propelled by some 
hidden energy. The popular ‘Nymphs and shepherds’ in The Libertine retums 
briefly to its opening phrase at the end of the song. but most of it is a 
continuous and apparently spontaneous Now of new invention. Even a da capo 
ana like ‘Hark how all things in one sound rejoice’ in The Fairy Queen shows 
this capacity for uninhibited continuity. Another striking charactenstic of 
many of the songs is the wide range of intervals employed. The traditional 
precepts of good vocal writing are often Nlouted with considerable success. 
An outstanding example ts the song ‘When l have often heard voung maids 
complaining’ in the Fairy Queen, which is quoted complete (as Ex. 5) because 
it also illustrates the principle of continuity just mentioned. Except possiuty 
at the cadences there are no intervals in the melody that can be predicted. yet 
they এ]। sound unforced and natural. The modulation in the second half springs 
no surprises, but the details of its progress and its return to the tonic key are 
equally unpredictable. 

Songs built on ground basses had been used by Italian composers for 
a good many yeurs before Purcell was born. He was obviously attracted by 
the challenge which the fonn presented, since he used it constantly. The 
difficulty with a short diatonic ground is that the music may be too firmly 
tied to the tonic key. Purcell did not always avoid this difficulty the song 
O solitude my sweetest choice hardly ever escapes from the key of C minor. 
No doubt it was awareness of the problem that prompted him often to 
modulate and present the bass at one or more different levels. as in Dido's 
song ‘Ah! Belinda’, where a temporary switch from C minor to G minor 
avoids monotony. At the same time the very flexible vocat line distracts 
attentjon from any sameness of key. Where the bass has a less definite tonality 
there are more opportunities for divergence. The ambiguous ground bass of 
“Music for a while’ in Oedipus allows greater freedom, and Purcell enlarged 
this by skilful modulation and extension. A particularly striking example of 
his adroitness in handling the form is the short section of Gentle shepherds 
(an elegy on the death of John Playford) beginning ‘Muses, bring your roses 
hither’. Here the bass is a simple descending scale of C in quavers ; but, far 
from being tied to this key. Purcell managed to make brief allusions to F, E 
minor an G. In Cease. anxious world he not only moduiated but used the same 
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formula for the bass of two different sections of the song—one in triple. the 
other in duple time. 

Purcell’s increasing preoccupation with Italian music.led him to write 
4 good many songs in a florid style. offen with quickly moving basses. 
Examples are the opening sections of Love arms himself in Celia’s eyes and 
Anacreon's Defeat (‘This poet sings the Trojan wars’), both in a heroic vein. 
These characteristics are strongly marked in the big da capo arias in The 
Tempest, which appear to be too accomplished to be the work, as has been 
Suggested, of some other composer. Though many of his simpler songs can 
be comfortably performed by amateurs. and no doubt were at the time, it is 
clear that Purcell was writing primarily for professional singers who, on the 
evidence of his music, must have had a highty developed technique. He was 
careful, as the Italians were, to put his runs on an accented syllable and 
generally chose a long vowel. In passages of this kind music takes precedence 
over speech ; elsewhere he was punctilious in preserving the natural rhythms 
of Fnglish words—over and over again the music fits the text like a glove. 
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In duets there is the added attraction of two strands ot melody woven 
together, most beautifully in the Latin elegy on Queen Mary, O dive custos 
Auriacae domus and, in a different vein, ‘My dearest, my fairest’ in 
Pausanias. There are others less senous in intention, including comic 
dialogues. The catches, nearly all for three voices, range from the merely 
convivial to the frankly obscene. The music, though expert, is of minor 
importance and would hardly be worth mentioning except as an indication of 
the composer's versatility. 

8. INSTRUMENTAL MUSIC. Purcell’s instrumental music, whether 
written in association with choral works or for the theatre or foc independent 
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performance, is the most convincing evidence of his genius. In his overtures 
he favoured the French type. though occasionally inclining to one more nearly 
related to the Italian. Where there are three movements, the third is normally 
a solemn adagio, often of a particularly poignant character. In the case of the 
dramatic music it would be tempting (o see some relation between such 
passages and the play that follows : but in fact there is no obvious distinction 
between overtures to tragedies and those for comedies. What is common to 
all of them is a scrupulous attention to details. The same is truc of the act tunes 
(i.e, entr’actes) and dances. Quite apan from their rhythmical exuberance 
there are many subtleties of harmony which must have passed unnoticed by 
many of those who attended the performances. The resources available were 
limited. In the Chapel Royal Purcell was restricted to strings : the same is true 
of practically all his incidental music for the theatre. For the odes, recorders. 
Oboes, trumpets and, exceptionally, timpani were available. and he used these 
resources in all his major works for the stage. with the exception of Dido and 
Aeneas, which is for strings only. and The Tempest, which adds to the stnngs 
a single oboe. Dioclesian is unique in having a part for tenor oboe in the 
masque, and the symphony in Act 4 of The Fairy Queen CA Sonata plays 
while the Sun rises’) must be one of the earliest instrumental pieces to begin 
with a timpani solo. 

In the dramatic music and the odes Purcell wrote effective obbligatos 
for wind instruments—for recorders. for example. in the ode Whar, what shali 
he done in behalf of the man. in the duet ‘Hark! how the songster’s in Timon 
of Athens, and in the girl's song ‘Why should men quarrel in The Indian 
Queen ; for solo oboe in the ode Come. ve sons of art. away and in the air 
‘Halcyon days’ in The 71417117651 ; and for trurnpel in many pr. ১ of a heroic 
character. He was also adept 01 the antiphonal treatment of stings and wind. 
But since the bulk of his work was for string orchestra it is here that his gift 
for instrumental writing is most evident—in its dignity. its vivacity and the 
illumination created by the inner parts. 

All this was public music, in which intimacy was incidental. In 1115 
chamber music he could give freer expression to his more personal invention. 
lt divides into two obvious categories : works for a viol conson, a medium 
that was virtually obsolete in his day, and sonatas for the more up-to-date 
combination of two violins, bass viol and keyboard continuo. The two 
categories are near to each other in date. Most of the fantasias for viols are 
exactly dated in the year 1680 ; and several of the Ten Sonata’s in Four Parts. 
published by Purcell’s widow in 1697, occur in the same manuscript and in 
a similar handwriting. The Sonnata's of Hi Parts, published by Purcell himself 
in 1683, were probably written about the same time, though the autograph 
does not survive lo prove this. Though there are obvious differences between 
the fantasias and the sonatas, the two categones overlap to some extent since 
there are details in the sonatas which are nearer to older English methods than 
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to the current Italian style |{ is 
perhaps no suprising chat Corelli Cay 

was said to have had a ‘mean 

opinion’ of Purcell's sonatas to ORPHEUS BRITANNICUS. | 
him the Italian characteristics to  -- Tis @f BOOK = 
which Purcefl’s publisher drew >? : 
attention would have seemed 1৩৬৯ ২ 
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In contrast to the composer's later 

music the tonality is often ambiguous, not least in some of the homophonic 
passages which occur by way of contrast. Chromatic movement appears 
frequently, and virtuosity is not excluded. In the Fantasia upon One Note, 
where the fourth part repeats middle C throughout. Purcell set himself a severe 
problem but solved it by exploiting all the possible harmonic progressions and 
by rhythmic vivacity. The two In Nomines look back firmly to the old English 
tradition of weaving counterpoint around the plainsong Gloria tibi Trinitas as 
it appears in the Benedictus of Tavemer’s mass with that title. 

The Sonnata's of Hi Parts are described on the title-page as for “Two 
Viollins and Basse : to the Organ or Harpsecord’. We learn from the preface 
that Purcell had not onginally intended to publish a basso continuo part- 
a curious observation, since the bass viol part is not always identical with the 
basso continuo. and in one movement of the fifth sonata the two are 
completely independent for about 30 bars. If the sonatas were in Fact string 
trios in their original form, a good deal of rewriting must have taken place 
before they were published. Here, as in the fantasias, there is masterly 
counterpoint, although the extremes of ingenuity occur less frequently. There 
are some particularly happy examples of imitation by augmentation. The brisk 
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canzona movements are nearer tothe kalin style than the Stately mmtroducnons, 
which in general are closer to the older English style. beeen though the violin 
parts are largely confined within a 
modest range. they show athorough 
understanding of the techmique of 
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TA the instrument and. particularly in 
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the fargo Movements, an apprecia- 
tion of its sensuous qualities. 

The Ten Sonata‘’s in Four 

Parts include a single movement in 

@TWO VIOLLINS Ant BASSE Bs the form of a chaconne which is not 
Y । 5 wHo. BA fl a sonata at all. However. no-one is 
চার ০৫ ! likely to regret ils inclusion, as it is 

HENRY PURCEL1L,C my =? anc of the very Finest. as well as one 

tn 0১355:2/% ১ hv met Lost দি h f P 1]' 

| Majesty, লন; of his =f Ys of the longest, o ০০০1] $ 

"CHAPPI /8 ১৮৯০০, Ao instrumental works, Every possible 

mm: Vom device of harmonization. figuration 

Lexnex, | t ৰ $ and imitation is employed to produce 

‘ 2325 5 এ & piece which impresses both by the 

~. grandeur of the conception, the 

এ) wealth of invention and the intimacy 

of expression. The fact that it was 

not published until after Purcell's 

death probably reflects a lack of 

public support for instrumental music of this kind. This lack of interest would 

explain why there are no contemporary manuscript copies: and since the 
autograph has disappeared it is difficult to say when tt was written. 

Purcell’s keyboard music forms only a minor part of his work. Apart 
from the eight suites dedicated to Princess Anne, which are agreeable 
miniatures. there are a number of litle picces presumably designed for 
amateurs, as well as transcriptions from other works. [[ is all tasteful but of 
no great significance when compared with the rest of Purcell’s music. Nor do 
the organ pieces, whether authentic or not. call for more than a passing mention. 

9. AUTOGRAPHS, PUBLICATIONS. A detailed list of Purcell's 
autographs is printed in Holst, pp. 106ff. The principal ones are 

(1) GB-Cfrn 88 (23.H.13), ?1677-82. In addition to anthems by Purcell 
(some incomplete) it includes his copies of anthems by other composers. 
including Blow, Locke and Humfrey. 

(ii) GB-Lbm Add. 30930. 1680-83. Sacred music of various kinds and- 
instrumental ensemble music. including 13 fantasias and eight tno sonatas 
(some incomplete). the later printed in Ten Sonatea’s in Four Parts (1697). 

(18) GB-Lam RM. 20.h.8. c1681-90. Anthems, welcome songs, odes, 
cantatas and songs (some incomeplete). A few items in a copyist’s hand. 
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(iv) GB-Lec V1.6. 1690-95. Songs (Some incomplete), mostly from the 
dramatic music. 

Apart from contributions to anthologies and to collective works. and 
single issues of songs. only a few works by Purcell were published in his 
lifetime, all of them in London: 

Theodosius: or. The Force of Love...with the Musick betwiat the Acts (1680) [music 
anonymous) 

Sonnato's of IN Pans: Two Violins and Basse : to the Organ or Harpsecord (1683. 2/1684) 
A Musical Entertainment perform'd on November XXIE 1683 il being the Festival of Sı. 
Cecilia.. .(1684) (the ade Welcome to all the pleasures) 

A Pastoral Elegy on the Death of Mr. John Playford (1687) (Gentle shepherds) 

New Songs sung in The Fool's Prefenncnt, or. the Three Dukes of Dunstable (1688) 

The Songs of Amphitryan (1690) 

The Vocal and Instrumental Musick of the Propheiess. or The History of Dioclesian (1691) 
Some Select Songs as they arc Sung in the Fairy Queen (1692) 

The Songs in the Tragedy of Bonduca (71695) 

The Songs in The Indian Queen : as it is now Compos’d into an Opera (1695) 

The following works were published posthumously, also in London 

A Choice Collection of Lessons for the Harpsichord or Spinner (1696, 3/1699) 

A Collection of Ayres. campos’d for (he Theatre. and upon other Occasions (1697) 

Ten Sonata’s in Four Parts (1697) 

Te Deum & Jubilaic...miade tor St. Cisevilia’s Day, 1694 (1697) 

Orpheus Britannicus : a Collection af all The Choicest Songs for onc. Two, und Three Voices 
(1GIR- 1 702/R 1967. 2/t706-11.3/1721) 

10. PORTRAITS. The only authentic portraits of Purcell known today 
are the following 

(i) Portrait in black chalk heightened with white. head, attributed to 
Godfrey Kneller (1646-1723) : it belonged to William Seward (1749-99) and 
then to Bumey. and was acquired by the National Portrait Gallery in 1974. 
It is believed to be the only surviving portrait of Purcell from life (fig. 2). 

(ii) Portrait in oils, head an shoulders, formerly attributed to Kneller. 
Depicts Purcell as a young man. Inscribed : ‘M. Henry Purcell’ National 
Portrait Gallery. London. 

(iii) Engraving, head an shoulders, printed as the frontispiece to the first 
violin part of Sonnata’s of Hf Parts (1683). Presumably taken [rom a painting 
now lost. Description : ‘Vera Effigies Hennci Purcell, Aetat : Suae 24°. The 
engraving in Hawkins’s History is an inferior copy and like al! the portraits 
in that work is reversed. 

(iv) Crayon sketch, head, formerly attributed to Kneller. GB-Lbm, 
Department of Prints and Drawings. 

(৮) Portrait in oils, head and shoulders. by John Closterman 
(1656-1713) (fig. 3). Traditionality said to have been painted after Purcell’s 
death. National Portrait Gallery. The engraving printed as a frontispiece to 
Orpheus Britanicus (1698) is a copy of this, reversed. Description : ‘Henricus 


Purcell. Aetat : Suae 37.95’. 
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SONGS FOR SOLO VOICE AND CONTINUO 


Publication datcs given only for those published in Purcell's lifeume : all printed works 


published in London: in PS xxv unless otherwise stated. 


Ah! cruel nymph, you give despair 

Ah! how plicasant ‘tis to love (1688) 

Ah! what pains, what racking thoughts (Congreve), inc.. be lost 

Amidst the shadcs and cool refreshing sreams (1687) 

Amintas. to my grief | sec (1679) 

Amintor, hecdicss of his flocks (1681) 

Ask me to love no more (A. Hammond) (1694) 

A thousand sev'ral ways | tried (1684) 

Bacchus is a power divine 

Beneath a dark and melancholy grove. with SB 

Beware. poor shepherds (1684) 

Cease, anxious world (G. Etherege) (1687) 

Case. O my sad soul (C. Webbe) (1678) 

Celia's fond. too long I've loved her (1694) 

Corinna is divinely fair (1692) 

Cupid. the slyest rogue alive (1635) 

Draw near, you lovers (T. Stanicy). with SB 

Farewell, all joys (1685) 

Farewell. yc rocks (D'Urfey) (1683). with SB 

Fly swift, ye hours (1692) 

From silent shades (1683). also known as Bess of Bedlam 

Gentle shepherds. you that know (Tate), on the death of John Playford (1687). with 
SB 

Hears not my Phyllis (C. Sedley) (1695). also known as The Knoning Song 

He himself couns his own ruin (1684) 

High on a throne of gliu ring orc (D'Urfey), ode to ihe queen, 1690, with SB 

How delightful’s the life of an innocent swain 

How | sigh when | think of the charms (1681) 

1 came. | saw. and was undone (A. Cowley) 

l envy not a monarch’s fate (1693) 

1 fain would he free. inc.. be lost 

If grief has any power to kill (1685) 

If music be the food of love (H. Heveningham). 3 settings (1692-5) 

If prayers and tears, on the death of Charles 11 

| lov’d fair Celia (B. Howard) (1694), music same as We now. my Thyrsis 

| love and | must. also known as Bell Barr 

Incassum. Lesbia, rogas (Herbert) (1695). also known as The Queen's Epicedium 

In Cloris all soft charms (J. Howe) (1684) 

In vain we dissemble (1685) 

I resolve against cnnging (1679) 

I saw that you were grown so high (1678) 

| take no pleasure in the sun’s bright beams (1681) 

Leave these uscless arts in loving. solo version of duet in Shadwell : Epsom Wells 

Let each gallant heart (J. Turner) (1683) 

Let formal lovers still pursue (1687) 
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Ler us. Kind Lesia, piye away 1100), with SB 

Lave arms himsel an Celis eyes 

Love is now became a irage (| ONS) 

Lovely Albinas come ashore 

Love's power in my heart shall (ind no compliance (1688) 

Love. thou canst hear, the’ thou an blind (R. Howard) (3695) 

More love ar more disdain | crave (Webbe) (1678) 

Musing on cares of human kuc (D'Urfey) (1685), with SB 

My heart, whenever you appear (1685) 

Not all my tormenis can your pily move 

No, to what purpose should | speak (Cowley), with SB 

No watch, dear Celia, just is found (1683) 

©? fair Cedaria, hide those cyes 

O! how happy’s he (W. ৮6০৭4171101), inc., be losi. melody from tst act tune of 
Dioclesian, 1690 

Olinda in the shades unseen 

On the brow of Richmond Hill (D'Urfey) (1692) 

O solitude. my sweelest choice (K. Philips) (1687) 

Pastora's beautics. when unblown (1681) 

Phyllis, | can 2001 forgive it (1688) 

Phyllis. tulk no more of passion (1685) 

Pious Celinda gocs to prayers (Congreve) 1695) 

Rashly J swore | would disown (1683) 

Sawney is a honny lad (P, A. Moticux) (1694) 

Scarce had the nsing sun appear’d (1679) 

See how the fading glories of the year (1689), with SB 

She loves and she confesses lou (Cowley) (1683) 

She thar would gain a faithlul lover (1695) 

She who my poor hcan possesses (1683) 

Since one poor view has drawn my hean (16681) 

Since the pox or the plague (1679). with SB 

Spite of the gadhead. pow'rtul love (A, Wharton) (1687) 

Stript of their green our groves appear (Moticux) (1692) 

Sweet. be no longer sad (Webbe) (1678) 

Sweet tyranness. I now resien (1678). solo version of trio 

Sylvia, now your scorn give ovcr (1688) 

The fata) hour comes on apacc 

They say you're angry (Cowlcy) (1685) 

This pon sings the Trojan wars (1688). also known as Anacrcon's Defeat 

Through moumful shades and solitary groves (R. Duke) (1684) 

Tum then thine cyes, solo version of duet in The Fairy Queen 

Urge me no more 

We now, my Thyrsis, never find (10065) (1693), music samc as 1 1০9৮0 fair Celia 

What a sad fate is mine, 2 settings 

What can we poor females do ? (1694). solo vernon of duet 

What hope for us remuins now he is gone 7, on the death of Matthew Locke (1679) 

When first Amintas sucd for a kiss (D°Urfey) (1687) 

When first my shepherdess and 1 (1687) 

When her languishing 097৩5 said ‘love’ (1681) 
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433 When I a lover pale do we (1678) 

434 When my Acmelia smiles 
p201 When night her purple veil had softly spread. B. 2 vn ; PS ani 
435 When Strephon lound his passion vain (1683) 

436 When Thyrsis did the splendid eye (1675) 

437 While Thyrsis. wrapt in downy slecp (1695) 

438 Whilst Cynthia sung, all angry winds lay {ili (1686) 
440 Who bul a slave can well cxpress 

441 Who can behold Floreilo’s charms ? (1695) 

442 Why so serious, why so grave ? (Flaman), inc.. bc los 
443 Ye happy swains. whose nymphs are kind (1635) 


473 Young Thyrsis’ fate. yc hills and groves, deplore. on the death of Thomas Farmer. 
wilh SA 


SONG FOR SOLO VOICE AND CONTINUO IN STAGE WORKS 
(Some with chorus : Z no. of stage work in parentheses) 

Acolus. you musi appear [sec While these pass o'er); Ah! Belinda (626): Ah! cruel. bloody 
fate (606): Ah! how swect itis to love (613); Ah! me to many deaths (586); All our days 
and our nights (627): Arise, ye sublerrancan winds (631): A thousand, thousand ways (629); 
Begon, curst fiends of hell (630). Bencath the poplar’s shadow (590). Blow. Borcas. blow 
(589); Britons, sirike home (574) 

Celia has a thousand charms (609): Celiu. thal I once was blest (57 2); Charon the peaceful shade 
invites (627); Come all to me (632): Come, all yc songsters of the sky (629), Come away. 
do not stay (583): Come away. fellow sailors (629). Came dawn, come down, my blusterers 
(631): Come ev'ry demon who 0'ersecs (575); Come if you dare (628). Come unto these 
yellow sands (631): Corinna, | excuse thy face (612): Cynthia frowns whene'er 8 woo her 
(592) 

Dear. pretty youth (631): Dream no morc of picasures past (606); Dry those cyes (631): Fair 
and serene (631): Fairest isle (628); Fled is my love (571); for Iris I sigh (572): From rosy 
bowers (578 111); Full fathom five (631): Genius of England (378 tl); Great Diocles the 
boar has killed (627): Great Love. | know thee now (628) 

Hail to the mynie shade (606); Halcyon days (631): Hang this whining way of wooing (612); 
Hark. behold the heavenly choir (606). Hark how all things (629); Hark, the ech'ing air 
(629); Hear. yc gods of Britain (574), Hence with your (nfling deity (632): Here's the 
summer, sprightly, gay (629): Hither this way (628); How blest are shepherds (628): How 
happy is she (609). How happy's the hushand (582): Hush, no morc (629) 

| am come to lock all fast (629), | atemp from love's sickness to fly (630); | call you all to 
Woden's hall (628): | comc 10 sing great Zempoalla’s story (630): If love's a sweet passion 
(629); IF thou will give me back my love (571): TU mount to yon blue coclum ($71): UN 
sail upon the dog-star (571): I laok'd and saw within the book of fate (598); Ingrateful love 
(612): In vain, Clemenc, you bestow (588): In Vain ‘gainst love 1 strove (580); 1 see she 
flies me (573); I 5117 and | pin`d (571); | sigh’d and owned my love (595) 

Kind fortune smiles (631): Lads and lasses. blithe and gay (578 18): Let monarchs fight (627): 
Let nol a moon-bor elf mislead ye (628): Let ihe dreadful engines (578 1); Let the greces 
and pleasures repair (627); Let the soldiers rejoice (627): Let us dance, let us sing (627). 
Love in their little veins (632). Love quickly is pall’d (632): Lucinda is bewitching fair 
(570) 

Man is for the Woman made (605); Music for a while (583); Next winter comes slowly (629): 
No. no. poor suffering heart (574): Now. now the fights done (606); Now the night is 
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chas'd away (629); Nymphs and shepherds. come away (600). Orn she visits this lonc 
mountain (626); Oh. how you protest (60$); O lead me to some peucciul gloom (574), 
O let me weep (629); One charming aight (629) 

Pluto, arise (575); Pursue thy conquest. love (629): Pursuing beauty (5488). Reur'd from any 
mortal’s sight (581); Return, revolting rebels (632): Sad as death at dcad of night (606): 
Saint George. the patron of four isle (628); Say. cruel Amori (61 2); Sec. even night herself 
is here (629): Ser. | obey (629): Seek not lo know (630); See my many colour’d fields (629) 

See, ser the heavens smile (631): See where repenting Celia lies (603); Shake the cloud from 
of your brow (626): Since from my dear (627): Since the toils and the hazards (627): Sing 
while we trip ìl (629): Sound, fame (627): Still 1’m wishing (627); Sweeter than roses (S85) 

Take not a woman's anger ill (609): Tell me no more | am deceived (601): Thanks to these 
lonesome valcs (626): The air with music gently wound (575); The cares of lovers (632); 
The danger is over (595): The gate to bliss does open stand (606); There's not a swain (587); 
There's nothing so fatal as woman (571): They tell us thal you mighty powers above (630). 
Thou doting foot (628) 

Though you make no retum io my passion (601): Thrice happy lovers (629): Thus happy and 
free (629); Thus the ever grateful spring (629); Thus the gloomy world (629); Thus to a 
ripe consenting maid (607): Thy genius, lo! (2 settings) (604); “Tis death alone can give 
me ease (571); ‘Tis | that have warmed ye (628); To arms, heroic pnnce (600): Trip i1. trip 
it in a nng (629): also as duct: ‘Twas within a furlong (605) 

Wake. Quivera (630): What power art thou ? (628); What shall | do to show ? (627): When 
a cruel long winter (629); When first | saw the bright Aurclia’s eyes (627): When | am laid 
in earth (626): When | have often heard (629): When the world first knew creation 

(378 1): While these pass o'er the deep (631): Whilst I with [21761 (610); Why should men 
quare) ? (630): Yc blustering brethren (628); Ye gentle spirils of the air (629); Yes Daphne 
[Mansi]. in your looks | find (629): Ye twice ten hundred denies (630): Your hay it is mowed 
(628) 


SONGS FOR TWO OR MORE VOICES AND CONTINUO 
Dates given only for thosc published in Purcell’s lifetime ; for S. B, and in PS xxii unless 
otherwise 5828৫. 


& N 


Above the (umulis of a busy sule 
48 1 A grasshopper and ও Ny (D'Urfey) (1686) : PS xxv 
482 Alas. how barbarous are we (K. Philips) 
0171 A poor blind woman, 2 S, B 
483 Come. dear companions of th’ Arcadian fields (1686) 
Come. lay by all care (1685) 
Dulcibella, when c'er I suc Tor a kiss (A. Henley) (1694) 
Fair Cloe. my breast so alarms (J. Glanvill) (1692) 
Fill the bow! with rosy wine (A. Cowley) (1687) 
Go, teil Amynia, gentle swain (Dryden) 
Hark, Damon hark. 2 S. D. 2 rec. 2 vn; PS anvii 
Hark how the wild musicians sing. 2 T. B. 2 vn; PS xxvii 
Hasie, genue Charon, 2 B 
Has yet your breast no pity lcarn‘d? (1688) 
Hence. fond deceiver (1687) 
Here's to thee, Dick (Cowley) (1688) 
How greai are the blessings (Tate) (1686), also known as A Healih to King James 
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443 How plicasont is thin flowery plain. S$. T. 2 rec (1688) 
495 How sweer ıs the air and refreshing (1687) 
544 11 ever | more niches did desire (Cowlcy), 2 S. T. B. 2 vn; Ps xxvii 
545 Ina deep vision's intellectual scene (Cowley), 2 S. B. also known as the Complaint 
496 In all our Cynthia's shining sphere (from E. Sele : The World in the Moon) 
497 = In some kind dream (G. Etherege) (1687) 
498 | saw fair Cloris all alone (W. Strode) (1686) 
499 1 spy Celia. Celia eyes me 
500 3 = Julia. your unjust disdain 
501 Let Hector. Achilles and each brave commander (1689) 
502 Last is my quiet for ever (1691) 
503 Nestor. who did to thrice man's age altain (1689) 
504 O dive custos Auriacac domus (H. Parker). 2S. on the dealh of Queen Mary (1695) 
505 Of am I by the women told (Cowley) (1687) 
506 ON! what a scene does entertain my sight, with rec/va 
507 Seccharissu's grown old (1686) 
S08 এ where she sits (Cowlcy). wilh 2 vn 
509 586 down, my dear Sylvia (D'Urfey) (1685) 
SIO Soft notes and gently raised (J. Howe), with 2 rec (1685) 
469 Swert tyranness, | now resign. 2 S. B (1667) 
511 Sylvia, thou bnghier cyc of night 
512 Sylvia. ‘lis (ruc you're fair (1686) 
513 There ne‘er was so wreiched a lover as | (Congreve) 
514 Though my mistress be fair (1685) 
546 ‘Tis wine was made to rule the day. S. SSB 
S15 Trip it. trip it in a cing. duct version of solo song in The Fairy Queen 
SIG Underneath this myrtle shade (Cowley) (1692) 
547 We map all the pleasures, inc.. STB, 2 rec ; PS xxvii 
$17 Were | to choose the greatest bliss (1689) 
518 Whal can we poor fcmalcs do 7. also as solo song 
519 When gay Philander lefi the plain (1684) 
520 When. lovely Phyllis. thou art kind (1685) 
$21 When Myra sings (G. Granville) (1695) 
522 When Teucer from his father Ned (D. Kennck) (1686) 
0172 ‘When the cock begins to crow. 2 S. B 
523 While bolts and bars my day control 
524 While you for me alone had charms (J. Oldham) 
525 Why, my Daphne, why complaining ? (1691) 


SONGS FOR TWO OR MORE VOICES AND CONTINUO 15 STAGE WORKS 
(some with charus : Z no. of stage work in parentheses) 

Ah! how happy are we. A. T (630); Ari all can do, why then will mortals. 2 S. B (578 [); As 
Amoret and Thyrsis. S. B (607): As soon as the chaos was made, S. B (602): Behold the 
man that with gigantic might (A Dialogue between a Mad Man and a Med Woman), 
S. B (608); But ere we this perform. 2 S (626), Can’ thou. Marina, leave. A. T, B (606); 
Celemene, pray tell me. 2 S (584): Come away, no delay. 2 B (627); Come tet us agree, 
S. B (632); Come. Ict us leave the town, 5. B (629) 

Fair iris and her swain. S$. B (572); Fear no danger. 2 = (626). For folded flocks, S, B (628): 
Good neighbour, why do you look awry ?. 2 S. A. B (591): Hark! how the songsters, 
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2 S (632). Hark, my Damilcar. S, B 1613); Hear, ye sullen powen below, A, T. R (583): 
Jenny. “gin you can tove. S. T (571); Caius. hear’. A. T. B (4৪3); Leave these useless arts 
in loving. S$. B (579): also as soto song ; Let 018 mankind the pleasures share, S. B (627): 
Let the fifes and the clarions. 2 A (629): Love. thou art best of human joys. 2 ও ($96) 

Make room for the greal god of wine. 2 B (627); May the god of wil inspire, A. T. B (629); 
My dearest. my fairest. S. T (585): No more, Sir, no more, S, B (588): No. no, resistance 
is bul vain, 2 S (601); Now the maids and the men (Dialogue between Corydon and Mopss). 
A. B (629), O. the sweet delights of love. 2 S (627): Shepherd. leave decoying. 2 S (628): 
Since times are so bad. S. B (578 I); Sing all ye muses, A, B (578 1); Sing ye Druids all, 
2 (574): Sound 0 parey. S. B (628) 

Tell me why. my charming fair. S. B (627): They shall be as happy, 2 S. B (629): To arms. 
your ensigns straight display. A. B (574); To Mars tet ‘em raise. A. T. B (627): Tum, then 
thine eyes. 2 S (629). also as solo song : Two daughters of ihis aged stream. 2 S (628): 
What Matt'ring noise is this. A. T. R (630): With this sacred charming wand, 2 S. B (578 
I}: You say “tis love, S. B (628) 


CATCHES 
Publication dates given only for those published in Purcell’s lifetime : for 3vv and in PS xxii 
unless olherwisc stated. 
Z 
240 /% health to the nut-hrown lass (J. Suckling) 4vv (1685) 
241 An ape, a lion, a fox and an ass (1686) 
242 As Roger last night to Jenny lay closc 
599 At the close of the evening, 3 B (1696), in Beaumont, Fletcher: The Knight of Maju: 
PS ax 
243 Bring the bowl and cool Nantz. 71693-4 
244 = Call for the reckoning 
245 Come. lct us drink (A. Brome). with he 
246 Come, my heanis, play your parts (1685) 
247 Down, down with Bacchus (1693) 
249 Drink on till night he spent (P. Ayres) (1686) 
249 Full bags. a brisk boule (J. Allestry) (1686) 
250 God save our sovereign Charles (1685) 
25) Great Apollo and Bacchus 
252  Herc's ৪ healih, pray Ict it pass 
253 হাতও ihat will challenge all the fair (1680). also known as Banholomew Fair 
254 # He that drinks is immonal (1686) 
255 Ifall be truc that I do think (1689) 
256 1 gave her cakes and I gave her alc (1690) 
257 lis Charleroy’s sicge come tao ? (71693) 
$74 Jack, thou'rt a toper (1695), in Fletcher: Bonduca : PS xvi 
10) Joy. minh. triumphs | do defy, 4vv 
258 La the grave folks go preach (1685) 
259 Lei us drink to the blades (21691) 
260 My lady's coachman. John (1688) 
594 My wife has a tonguc (1985). in 2. Ravenscroft: The English Lawyer; PS avi 
26 | Now England's great council's assembled (1685) 
262 Now, now we orc mei and humours agree (1698) 
263 Of all the instruments that are (1693) 
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Once in aur hives det us drank to our wives (1686) 

Once. twice. thrice. { fulia tried 

One industrious insect (7R. Thomlinson), also known as Insecta praceauta. altenus 
merda 

Pale faces, stand by (Mr Tavemer) (1688) 

Pox on you for a fop 

Prithee be n't so sad and scrious (Brome) 

Room for th’eapress,. wntlen on the fall of Limerick, July 1694 

Since the duke is mum`d (1685) 

Since time so kind to us does prove 

sir Waller enjoying his damsel) 

Soldier, soldier. take off thy wine, 4vv 

Sum up all the delights (1688) 

The Macedon youth (Suckling). 4vv (1686) 

The miller's daughter riding (1686) 

The surrender of Limerick (71691) 

“Tis easy to force. 4 B (1685) 

‘Tis too late for a coach (1686) 

'Tis women makes us love, 4vv (1685) 

To all lovers of music (Cart) (1687) 

To thee. to thee and to a maid (1685) 

True Englishmen drink a goad health, “Song with music on the ? Bishops’ (e 1689) 

Under 3 green cim lics Lukc Shepherd's helm, 4vv (1686) 

Under this stance lics Gabricl John (1686) 

When V and I together meci () 686) 

Who comes there ? (1685) 

Wine in a morning makes us frolic and gay (T. Brown) (1686) 

Would you know how we meet (T. Otway) (1685) 

Young Colin cleaving of a team (D'Urfey) (1691) 

Young John the gard'ner, 4vv (1683) 


STRINGS AND WIND 
(in PS wou unless otherwise stated) 


Chacony. g. 4 Sir 

Fantasia upon a Ground. D/F. 3 vnec, be, €1680 

Fantasia upon One Note. F. 5 viols, cl680 

3 fantasias, d. F. g. 3 viols. c1680 

9 fantasias. g. Bb. F, c. d. a. c. G, d, 4 viols, t680 

In Nomine. g. 6 viols, c 1680 

In Nomine., g Dorion, 7 viols. c1680 

March and Canzona, c. 4 Natt (shde) ipt. 1692 

Overture, G [concen version of introduction to Swifter. Isis. swifter Now], 4 ste, 
168) 

Overture. d. 4 sir 

Overture, g. 5 str 

Pavan, £. 3 vn, he. c 1680 

4 navans. A. a. Bb. g. 2 vn. bc. 1680 

Prelude. g/d. vn/rec 


১৩৯ 


850 Sonata, D. Im. str. 71694 

780 Sonata. g£. vn, be ; reconstructed by T. Dan for va, b vial, be 

790-801 (121 Sonnata’s of 111 Parts, 2 vn, b viol. be (org/hpd). 01680 (London, 1683) : PS ৬ 
802-11 Ten Sonala’s in Four Parts. 2 vn. b viol. be. c1680 (London, 1697); PS vii 
770 Suite, G. 4 sir, inner parts inc. 


HARPSICHORD 
(source of transcriptions, with Z no.. in square bruckeis) 
Editions: PS vi [unreliable] 
H. Purcell : Complete Harpsichard Works, ed. H. Ferguson (London. 1964) 
Old English Composers for the Virginal and Harpsichord, ed. E. Paucr (London, 1879) 
ত —in Ferguson, not in PS 
t —n PS. not in Ferguson 
t* —in Pauer only 
The Second Part of Musick's Hand-maid (London, 1687’) 


T694 Song Tune. C (Ah! how pleasant ‘tis to love. 353] 
T6953 Song Tune. C [Sylvia. now your scom give over, 420} 
647-8 2 marches, C 
TOBY A New Minuet, d 
649-50 2 minucts, 9. a 
7688 Minuet. d (Raise, raise the voice, 344/6] 
655 A New Scotch Tune. G 
T682 A New Ground. c [Welcome to all the pleasures, 339/3) 
646 A New Irish Tune (Lilliburlero). G 
653 Rigadoon,. C 
656 Sefauchi’s Farewell. d 
665 Suitc, C 
A Choice Collection of Lessons, hpd/spinet (London, 1696): 
660-63. 6 suites. G. g, G. a. C. D. d [Hompipe from The Married Beau. 603/3). 
666-9 F (Minuet from The Double Dealer, 592/3] 
T687 March. C (The Mamicd Beau, 603%) 
T698 Trumpet Tune. C [The Indian Queen, 630/4a] 
1680 Chaconne. g (Timon of Athens. 632/201) 
T686 Jig. g (Abdelazer, 570/7) 
T678 Trumpet Tune ‘Cibel. C 
T697 Teumpet Tune. C (10000105191, 627/21] 
7 air: 
641 G 
7675 d (The Indian Queen. 630/22] 
176 d (The Double Dealer. 59217] 
16932) g (Abdelazer, 570/6) 
1991) °? d (2nd version of t675] 
1T696(2) = d 
— = F [The Indian Queen) 
4 grounds : 
645 Ground in Gamuı, G 
7681 c (Ye tuneful Muses, 344/11) 
0221 c, possibly by Croft 
D222 d (Celebrate 1865 festival, 321/28] 
3 hompipes : 
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716 
717-20 
721 


Bb [Abdebazer, 5767] 
d ‘Round O` [Abdclazer, 570/2) 
¢ [The Old Bachelor. 607/4} 

4 overtures : 


c (The Indian Queen, 6৯073] 
D [Timon of Athens, 632/1) 
D [The Fairy Queen. 629/3ab) 
g [The Virtuous Wife. 611/1) 
Suite. a: 
Prelude 
Almand, Corant 
Saraband 
Suite. Bb = Almand, Corant. Sarahband 
Coram, G 
Minuct. G 


The Quecn's Dolour. a 

Canary. Bb [The Indian Queen, 630/18) 

Prelude for the Fingering. C. attrib. Purcell in The Harpsichord Master. 
i (London, 1697), anon. in later vols.: cd. in Petre 

Voluntary. no. 9 of Ten Select Votuntaries (London. 01760). 1 movt of which 
may be by Purcell ২ see Cooper 


ORGAN 
tall in PS vi) 
Verse. F 
4 voluntaries, C. J. J (double org). G 
Voluntary on the 100th Psalm. A 


THEORETICAL WORKS 


‘A Brief Introduction to the An of Descant : oc. Composing Musick in Parts’. in J. Playford : 
An introduction to the Skill of Musick (London, 12/1694/281972) [panly rev. from easier 
work of Campion, Simpson, Playford and others} 
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Basic Social Questions of Modern Music 
1948 


Hanns Eisler 


Introduction 


This essay is taken from “Hanns Eister—A Rebel in Music”, selected writings, edited 
by Marfred Grabs. This collection of popularly written articles by a greai composer and 
theoretician of our time deals mainty with the role of music in the process of revolutionary 
struggle. Arnold Schönberg, under whom he studied, considered him to be ane of the mast 
brilliant of the young composers of the twenties. Eisler. however, rejected bourgeois ideology 
and trends in art and devoted his creative tatents to the revolutionary working-class 
movement in pre-Hitler Germany. This coincided with his collaboration with Bertolt Brecht. 
which was to last throughout their lives. In 1933 Eisler left Nasi Gennany bur there was 
no let-up in his musical output nor his work with antifascist and progressive groups. During 
his ten-vears exile in the U.S.A. he composed for the films, taught. lectured. At the height 
of the cold war he was sununoned before the House committee on Un-American Activities 
in Washington. and in 1948 te tefi for Europe. in 1950 Eisler came to the German 
Democratic Republic where a new chapter of his life and work opencd new vistas of 
creativity, In the tate sities when the boycott on Brecht was broken by a younger, 
Progressive generation in the west, Eisler also became “respectable” ta the awesic pundits 
there. Recognizing this irony. David Draw. ia an article in ‘The Tines Literary Supplement’ 
of Ocr 3. 1975. wrote “Having defined his views in essays and lectures which 
exlubit such dialecucal mastery and linguistic skilt, such breadth af reference and sharpness 
of wit, that ane almost needs te remind aneself he was primarily a composer, 
(through) he was never in any danger of being a mere appendage of Brecht.” The smali 
volume of the writings of Hanns Eisler gives the reader a glimpse into his ideas and 
his work, 


t is not possible to speak about the social basis of modern music without 

first trying to become clear about the difficulties and contradicttons in 
music and musical life in general. For they are not only a charactenstic 
feature of modern style, but they are also to be found in the very substance 
and history of bourgeois music, first in embryo, then in the process of 
growth and finally fully developed. Modem style therefore ts only the result 
of a process that had already begun somewhere in the fifteenth and sixteenth 
centuries. The following comments are based on activities. experiences and 
observations made in America. They are therefore one-sided. But since 
music is vegetating under very particular social conditions in America, I 
hope this one-sidedness may be of some value. I must first say that I can 
only deal briefly with complicated phenomena, so that much can only be 
referred to or touched upon, though really requinng a lengthy and thorough 
explanation. 
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An American pupil of mine said to me once, “h doesn’t matter 
whether my music is played or not. I am satisfied to put it down on paper. 
You never get an adequate interpretation nowadays, genuinely realizing the 
composer's intentions. Interpretation and realization detenorate if an 
experienced and understanding audience doesn't exist. Genuine music can 
consequently only live as an 1023 and can no longer be conveyed or 
communicated to other people.” It is not by chance that I heard this 
tragically eccentric but also pompously trivial assertion in Hollywood. It 
not only indicates futile work, disinclination, discontent and trouble in 
coming to terms with oneself and social conditions, but also indicates the 
most extreme contradiction. and that is the monopoly-capitalist culture- 
industry which is also now preparing to bring overheated eccentncity onto 
the market. (For the time being as accompaniment to a certain type of film 
or radio play.) 

The cultural industry is certainly not disinclined and has no spintual 
conflict. It is thoroughly optimistic, the optimism of a travelling salesman. 
who is sure that he will unload all his inferior wares on the gullible 
customers. The cultural industry loves people in its own way. as customers, 
or as the butcher loves his calf. In addition to producing us so-called 
entertainment music. it has also brought onto the market the works of the 
great masters in debased and incompetent arrangements. It has not only 
satisfied needs, tt has created new ones. It has levelled out all distinctions. 
it has standardized and organized. It has intruded into all comers of an 
and has driven the artist 10 the wall. it has left its mark on the whole 
of musical life—in concerts the symphonies already sound like film music. 
and the serious composers are bought off by Hollywood. or wnte musicals. 
The artist himself is a lackey, an employee who can easily be dealt with. 
There is no question of discussion. if he opens his mouth. then out he 
goes ! It is the cultural industry that has led to the bonng uniformity in 
this profit-making economy. lt has produced the filth. the inferiority, 
tediousness and emptiness of cultural life. It not only controls the 
mechanized means of producing music, such as film, radio, television and 
gramophone. [{ already controls concert life through the concert agencies. 
the book market through the book clubs and through the magazine 
supplements of the newspapers, in particular, the “comic strips”: it has 
become a pariner in the newspaper monopolies and press agencies. Its 
profits are as immense as its power. It has tumed genuine art into a 
commodity. 
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Of course. the cultural industry. like every other industry, satisfies 
needs. These needs arise from the necessity of the masses lo reproduce 
the labour power thal they have expended in alienated working processes. 
That is to say the needs arise from the necessity to have repose. to relax 
and to have amusement at any price and at a low one. 


Of all the arts music is the most distant from the world of practical 
things and so it is mos! prone to be used as a son of narcotic. It is 
said to arouse the emotions, though how this happens was never quite 
clear. In any case it appears to be the abstract opposite of emptiness and 
monotony in everyday life. The greater the emptiness and monotony, the 
sweeter the music. 


The monopoly culture-industry is able to produce and distnbute 
inferiority because of a kind of retarded development in listening. With 
some reservations we could say that listening has not been able to keep 
pace with the rapid development of technology and industry during the last 
150 years. Whereas sight involves some exertion and action. listening still 
has something passive, placid and archaic about it. It has not been able, 
so to speak, to get used to the rational bourgeois world as a world of 
commodities. Taking in something merely by ear, compared with vision, 
still shows signs of pre-individualist. pre-capitalist community. Polyphonic 
style in particular points directly to this; it points to the past cult of the 
religious community. the community of the church. The inclusion and 
absorption of the individual in 4 community, the feeling of togethemess, 
of belonging, which all music arouses, must be considered music's most 
natural function. But even as its most natural function it is subject to the 
universal process of social development. 


It is difficult to place the beginning of bourgeois music development 
in a definite political-histoncal period as is often done, for the development 
of music does not go parallel with socio-economic developments. [[ would 
be difficult to place the development of musical forms in direct relation 
to economic developments. Even where such a parallel seems to exist it 
is much more likely to be a multiple-mediated relation than a mechanically 
direct one. The development of bourgeois music can most easily be 
understood as its emancipation from a religious cult function, its taking 
on a cultivating and civilizing function. Musically. this is displayed in 
the growth of homophonic style. The subjectivity of music is no longer 
directed at the dull church congregation, but at the cultivated listener. This 
emancipation towards a cultivating and civilizing character must be 
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considered the real bourgeois feature in music. The emergence of the 
individual from the community did not go unpunished. [t was certainly an 
histoncal necessity, but from the beginning. bourgeois music contained 
the canker that Jed to the disorders of modern style today, and which are 
only the extreme. final phase of a long process. There was and still is 
something in the nature of a bad conscience in homophonic music. From 
the musical-technical point of view, it is the simplicity. the naivete of a 
highly developed homophonic style compared with polyphonic style. 
Subjectively, artistically, it appears as a vague feeling of being separated, 
of the insecurity. of being isolated. The late periods of Mozart and 
Beethoven, with their desire for polyphonic, contrapuntal elements. could 
also perhaps be understood in this way. It is as if the bourgeois freed 
artist is not only uncertain in his actual way of lifc. but also in his artistic 
relation to the listener, looking back at the times when the ties between 


them were simpler and firm. But there is no going back. Nor is there in 
the history of art. 


Although bourgeois society freed the musician from the servile 
conditions of the feudal period and the humiliations under which Haydn 
still had to live. at the same time it made him a son of outlaw. Jt threw 
him onto the open market. exposed him to free competition. dependent on 
the capriees of the patrons. the publishers and the concert agencies. Sensitive 
artists were tumed into bohemians and such artists as Schubert, Baudelaire 
and Hugo Wolf were tormented and ground down by poverty. It made life 
hell for the great musters and we must not be surprised if we hear this 
reflected in the music of the late bourgeois penod. Something of it may 
be heard in the works of Beethoven, who was the greatest. yet the most 
sensitive. Beethoven not only expressed the rebellion and heroism of the 
revolutionary bourgeois individual, but also his despair, his isolation and 
depression. The intoxication of liberation was followed by disillusion ; after 
the big bourgeois ideas came big business. 


I will now leave the social basis of bourgeois music in general and 
speak in particular about the social basis of modem style. Here I must 
confine my subject lo dealing with two schools, represented by Amold 
Schonberg and Igor Stravinsky. This does not imply that I underestimate 
masters like Janacek, Bartok or Szymanovski; but Schonberg and Stravinsky 
have had the greatest influence on the music of today. Everyone has been 
influenced by them and everyone has learnt from them. ০০001009155 twelve 
tone system on the one hand, and Stravinsky's neo-classicism on the other 
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and the inQluence they exerted. represent the actual lute bourgeois style. 
Schonberg’s westhetic ideas are fragmentary. They are to be found in his 
Harmonieiebre' (Textbook of Harmony) and in his recently published 
collected lectures and essays. They are not of the same importance as his 
practical instructions and theories. for these have provided us with and 
taught us the greatest perception and deepest understanding of the great 
heritage of music from Bach to Brahms. 


If Schonberg. for instance. states in his Harmonietebre that art must 
express truth, we must ask, “What truth ?” Ts it the knowledge of the social 
situation of music or is it only the development of musical matenal in the 
abstract ? When Schonberg talks of artistic beauty. he means a new beauty 
in art which artists must honestly and genuinely aim at. Yet this new beauty 
in art appears in his works in the ubstract, as a seeking after new nuances, 
new effects and sensations. [t is reminiscent of expressionism before the 
First World War, and of the group round the Blauer Reiter of Kandinsky, 
Kokoschka and Franz Marc. However, Schonberg’s achievements are so 
extraordinary that we surely do not demand or expect music aesthetics from 
him. 

Unfortunately. -many of his adherents have done such private 
aesthettcizing of their own and caused much mischief. Since Schonberg 
has written a great deal of vocal music, it is necessary to deal briefly with 
the subjects and the texts he chose. Besides the conventional lyrics, we 
find much that is whimsical and capricious. This is true in particular of 
the words to Jakohbstetter. It is all the sadder if you look at the bnilliant 
sketches he made for it. Schonberg did not finish this work and, in my 
opinion, for good reasons. In his opera. Von Heute auf Morgen, text by 
Max Blonda’. whom I have never heard of, the subject is the conjugal 
conflicts of well-dressed people. At the end a child—also well-dressed— 
asks, “Mummy. what are modem men 7” The author, Mr. Max Blonda, 
naturally knows there’s no such thing, man is man. 

Well, without going into this petty-bourgeois attitude any further, we 
must admit from our knowledge of this music, that music is not music. 
Schonberg has composed a brilliant score of great mastery to this painfully 
unpleasant text, conceiving and depicting these well-dressed people as the 
future occupiers of air raid shelters, rather than habitués of night clubs. 
It is startling to see how this music illuminates the stupidity of the text, 
how it exposes the clichés and comments on the triviality of the conflict. 
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This work is one of the most astonishing documents of modem music. with 
its extraordinary difficulties and complexities. 

As a work of art Pierrot Lunaire 55 much more problematic. Against 
a background of wonderful chamber music poems by Albert Gireaud, 
feeble imitations of Verlaine, are declaimed by a narrator. To these 
poems, which with their naivete could hardly be called works of art. 
Schonberg’s music conforms and illustrates with feeling. The provincial 
demoniacal style of Gireaud together with exaggerated declamation, which 
Schonberg marked through the rhythm, is embarrassing and diverts from 
the music. I often suggested to Schonberg that he leave out the text, thus 


preserving the wonderful music as character pieces, but he would never 
hear of it. 


The text to the opera Die gliuckliche Hand is by Schonberg himself 
and is equivalent to a drama by Kokoschka. Die Erwartung is a middling 
text by an excellent Viennese woman doctor. Yet to these operas with such 
questionable texts Schonberg wrote his best music. 


Schonberg’s nervousness, hysteria, panic and despair. loneliness and 
terror are expressed in the extreme. One could almost say that the 
characteristic feature of Schonberg’s music is fear. 


Long before aeroplanes were invented he anticipated the horrors of 
bombing attacks on people in air raid shelters. He is the lyric composer 
of the gas chambers of Auschwitz. of Dachau concentration camp. of the 
complete despair of the man in the street under the heel of fascism. That 
is his humanity. It is proof of Schonberg's genius and instinct that he gave 
expression to all these emotions at a ume when the world seemed sale 


for the ordinary man in the street. Whatever one may say against him, 
he never lied. 


Although Schonberg’s historical achievement was audacious and new, 
he can be aped today by any mediocre music graduate of an average 
conservatory. Yet Schonberg’s cloak of loneliness cannot be borrowed. Our 
limes require and demand something new. Schdnberg’s school is closed 
and new pupils will (311. 


In these works of Schonberg’s middle period, which I consider to 
be his best, the prevalence of dissonances is no longer considered the 
charactenstic feature. It is much more the disintegration of traditional 
dictron-asymmetry. composing without musical themes, rapid contrasts and 
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the variely of musical configurations. These works ate practically unknown 
and their influence is small. 

On the other hand. the twelve tone system, by means of which 
Schonberg tried to organize new musical material has made its way 
throughout the world. It has great dangers. Ideologically it has encouraged 
petty-bourgeois features among some composers. such as mysticism 
regarding numbers, astrology and anthroposophy. They can be found in the 
works of such prominent composers as Anton von Webern and Alban Berg. 
But it is not only the openly ideological aspect that is dangerous for 
imitators. The twelve tone technique is liable to become complicated in 
details, arising from the nature of the system. It makes it difficult for the 
composer and easy at the same time. In a bad twelve tone composition, 
what is correct only is the purely serial side, the arithmetical side. Musical 
logic. the development and continuation of musical ideas become 
mechanical, allowing everyone to make a fool of himself if he wants to. 
For nothing is simpler than to write down a twelve tone subject with its 
fundamental forms inversion, cancrizans of the subject and cancrizans of 
the inversion. A copyist can easily transpose it to all intervals of the 
chromatic scale. The artistic material is thus pre-fashioned mechanically 
and undialectically. | always find it pathetic when a composer proudly 
explains that the bass is the cancrizans inversion of the upper voice. This 
pride is groundless in a style where complicated contrapuntal relations are 
pre-fashioned, in the same way as the keys are in a tonal composition. 
I should also have found it ridiculous if Czerny had proudly explained to 
me that his études are composed in C major. Especially the analyses of 
twelve tone compositions are full of such nonsense and are already being 
published today in books. 


It would require the utmost mastery to compose a strong, precise, 
clear work under such preconditions which appears to be spontaneous and 
not a careful exercise. There is actually a contradiction between this new 
arrangement of material and the traditional musical forms, for instance, the 
sonata form. If we study 901018৮৩165 wind quintet, the third and fourth 
sting quartets, the violin concerto and the piano concerto, we can see not 
only how difficult Schonberg made it for himself, but also how difficult 
it indeed was for him. It is well-known thar the sonata form developed 
in the period of tonality. The contrast between the first and second subjects 
is not only rhythmical and thematic, but in the first place also tonal. The 
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main contrast between the exposmion and the development lies in the tonal 
Organization. The exact working out of the tonic key in the exposition 
corresponds with a looser manner, wilh a more driving character in the 
development. Without tonality the function of the recapitulation, namely 
to retum to the original key. becomes an historical obligation and a hollow 
gesture, devoid of musical meaning. In the twelve tone system, because 
of the loss of tonality. the other elements of form must be specially 
exaggerated and developed. Transition passages, for example. can only 
work up themalic and rhythmical material, but cannot modulate, so that 
the second subject now arrived at, does not represent a new tonal 11210, 
but only a thematic and rhythmical one. Such contradictions between 
material and form prevent an exposition and development in twelve tone 
style from being essentially different. and have made the recapitulation grow 
from a vared repctition to a kind of third treatment of the thematic matenal. 
The spint of the sonata is no longer present as a concrete form. but is 
only there in the abstract. lt is a demolished house that is being offered 
as a home. 


Now of such contradictions and difficulties occur in the works of 
a master as great as Schonberg, then you can easily imagine how hopeless 
the situation is for incompetent imitators. What may be regarded as 
problematic. yet interesting and stimulating as a = music-histoncal 
phenomenon in the work of a master, is annoying, is great nonsense and 
sectarian snobbishness in his imitators. I recall with pleasure what 
Schonberg always said about such works, “I don’t understand modem 
mustc-cecall, it ts much too complicated and nervous. Why don’t young 
composers write more simply ?” 


Imitation of music-histortal phenomena not only annoys the ordinary 
listener, but is also objectionable to the expert, to whom it seems utter 
rubbish. Socially such works are more than isolated. Whereas bourgeois 
chamber music generally is of interest only to small circles of experts due 
to the decrease in home music-making, modem chamber music seems to 
be a sort of laboratory product for small performances of a laboratory 
character. I appreciate these concerts and music societies, since it is always 
useful for musicians, composers and instrumentalists to acquaint themselves 
with the most modem styles. Study and criticism, respect and doubt are 
necessary to counter boring, eclectic pedestrianism. 


The second leading modem school is that of Stravinsky. But here 
] wish to limit myself to his neo-classical period, which has had the widest 
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influence. Stravinsky's aesthetic (heories—to be found in his autobiography '— 
are also fragmentary and are not his own. One need only look at Jean 
Cocteau's book Le Coque ef le barieguin to know that they stem from 
him. If Schonberg is an isolated intellectual, Stravinsky is the “gentleman,” 
completely at case in the modem milieu. Stravinsky's neo-classical style 
is Cautious, smart. cold. open, constructed and imitative. The main features 
of neo-classicism are impassiveness, the imperviousness of the artist to 
the object that he presents. coldness, a fixed manner of omamentation, 
mechanical configuration. quotations from pre-Beethoven melismata, lack 
of motivation, the static. the non-symphonic. the shortness of forms. At 
the beginning neo-classicitsm outmoded the music of the nineteenth century. 
In the drawing rooms around 1923 it was fashionable to regard Beethoven 
as passé. pompous und over und done with. 

Neoclassicism is a phenomenon of the big bourgeoisie. 11 has no 
relation, either spiritual or musical, to the great heritage of the revolutionary 
bourgeoisie. ]1 is arrogant and cold to the man in the street. it is the musical 
style of “good society.” Yet it would be wrong to disregard the progressive 
significance of many of Stravinsky's characteristics and methods and his 
incidental and ballet nvisic in particular. Unfortunately. more of his 
weaknesses and bad habits are copied than his merits. 

The weaknesses of neo-classicism are not only musical. but are 
openly ideological. It is the ago-Catholicism of Cocteau and Stravinsky 
which a number of considerable talents in Paris have tumed to. Now 
neo-Catholictsm must not be equated with simple religious needs, the 
belief in the moral heritage of Christianity. Neo-Catholicism flirts with 
the formal, the ceremonial. and cult in religion. It is more like 
religious formalism than belicf. Neo-Catholicism has something mondaine, 
elegant and falsely modem about it. And that is why the Symphony of 
Psalms and Oedipus Rex by Stravinsky—the most important neo-classical 
works of our time-nol only sound ceremonial and cult-like, but have a 
remarkable affinity to Wall Street, although it cenainly has no cult 
Significance. 

In general, in its manner of expression neo-classicism deports itself 
like a member of good society. not too loud, not too soft, in a noncommittal 
way. trying to copy the inscrutable mask of a big banker, who in tum apes 
an actor trying lo play the pun of a financier. The German version of neo- 
classicism is Spielfreudigkei. | have never clearly seen what this “joy in 
playing” means. Is the audience delighted that the cellist is playing, or is 
it the cellist who is delighted. because he is allowed to play ? What is 
certainly clear about Spielfreudigkeit is the way of composing. avoiding 
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anything expressive. showing preference for cunning configuration and 
simulating the skill of the old masters by a kind of dissonant, school-excrcise 
counterpoint. 


The only joyful thing about this “joy in playing” ts the trick the 
composer is playing on us. 

It is obvious that the art of “not expressing oneself’ in neo-classicism 
is merely one particular form of expressing oneself, for even in the coldest 
music, the coldness is a form of expression. Both schools, Schonberg’s 
expressionism and Stravinsky's neo-classicism seek in vain for firm ties. 
What the twelve tone system is to Schonberg, style imitation is to 
Stravinsky. The metaphysicism and numbers mysticism of Schonberg 
correspond to the formalism of Stravinsky’s neo-Catholicism. So both 
schools seem identical. differing only in nuances. The secunty,. the spintual 
ties that Schonberg requires are pure craftsmanship and the working 
out of new musical material. The security that Stravinsky needs is 
imitation of style and the security of good society. Both masters are only 


able to hold their disintegrating matenal together by craftiness and artistic 
feats. 


If I said earlier that the contradictions and difficulties of later 
bourgeois music are only the utmost form of a process, whose origins lie 
far back in the history of the bourgeoisie, one could glance at Hegel. In 
his lectures on aesthetics he said. “In modem time particularly, music, 
having drifted away from a clear content, has retumed to its own element, 
but as a consequence, has lost even more power over the whole of man's 
inner self. For the pleasure it can offer can only touch one side of an- 
mere interest in the purely musical and skillful side of a composition. This 
side is a matter for experts and has litle to do with general human interest 
in art.” 


The emancipation of music from the religious cult character to the 
cultivating, civilizing character has reached its final phase. After all the 
excesses and experiments, it appears today to be the job of music of our 
time to lead music back to a higher form of society, to lead it back from 
the private to the universal, perhaps at first in a somewhat more modest 
way. This higher form is a society of free men and women, where the 
exploitation of man by man has ended. Perhaps music will then take on 
a more friendly and more joyful character after this period of disinclination, 
trouble and sell-torment. 
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In the remarkable book by the Chinese philosopher Me-Ti. 
(a contemporary of Confucius) The Damnation of Music. n says, “The 
Practice of music has four disudvantages. the hungry are not fed, the cold 
are not clothed. the homeless ure not sheltered and the desperate find no 
consolation." May the words of Me-Ti remind us as modem musicians who 
are fond of speculating, constructing and experimenting, that music is made 
by man for man. 


Hanns Eister— b. July 6, 1694 in Leipzig 
d. September 6, 1962 
Eisicr was twice awarded the National Prize, in 1950 and 1958 


Source : 

Hanns Eisler. Reden amd Aufsittiee. Wintried Hoatch, ed.. Leipzig (961, pp. 76-91 

EGW 811/2 (in preparation) 

Eisler delivered this lecture ot the Second Intemational Congress of Composers and Music Critics in 
Prague. May 1948. A stencited capy of the translation handed out to the English-speaking participants 
at the congress was found among Eilers punthumous paper. A new translation has been prepared 


for this edition from thy ৯1৮18651658 copy hom prague. 


! Ar the time ০01161৯161৯ speveh Amold Schonberg’s collected Icctures and writings had not yet 
appeared. Apparently Enkr kw thai an edition had been prepared and believed that ut hal already 
been published. However. at was fine published under the title, Sivle arut idea in New Yor 1950, 


fh is odd that Eisler claims nor 48৯ hase known thal Max Blonda. the author of the libretto of 
the opera Von Heie auf Merges, was ihe preudonym of Amold Schonberg’ wile, Gerirud. 


A Igor Stravinsky's aurehography appeared in Pans 1936, entitled. (1171৮116112 de ma vie. 
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A Study on Colours of Musical Tones & Mlicrotones 


Dilip Kumar Dey 


ABSTRACT 


usical Tones and Colour Tones do have certain features in common. 

Musical tone has pitch. intensity and quality, a colour tone has also 
hue. brightness and quality. Music has an emotional quality that is akin 
to the appeal of colour. Music is produced only when the tones are related 
each other. The same is truc of colour tones. which when shaded from 
light to dark and mixed togather produce a melody of colours. Here author 
tries to find out a 17117017150] Relation between Colours and Tones. 


LIGHT & SOUND CAN BE PERCEIVED AND FELT 


When we hear sound. sweet or harsh, it at once enters our ears and 
produces agreeable or disagreeable impressions, similarly when we see a 
scene, pleasent or unpleasent. it at once enters our eyes. and the image 
of the object produces agreeable or disagreeable impression. All the 
impressions are at once (transformed into a Sensation or feeling. and the 
mind immediately reacts through the reflex-action and then we pay our 
attention to the effect of sound or the image of the object. They all excite 
in our minds and create pleasure or pain and contain in them the molecules 
of emotive feeling. 


All the feelings or ideas or thoughts are generally communicated 
from one person te another by either sounds or written words or through 
a picture. In the case of sounds, the information enters the primary 
auditory cortex, here sounds are interpreted as words. and the words as 
sentences in the auditory association areas, and the sentences as thoughts 
in the gnostic region. Similarly, combination of letters seen by the eycs 
are interpreted as words in the visual cortex, and the words as sentences 
in the visual association areas, and the sentences as thoughts tn the 
gnostic region. Similarly. when a person sees a picture. his eyes transmit 
a certain pattem of impulses into the primary visual cortex. which 
interprets only a few of the meanings of the visual sensation. it is mainly 
a relay station for transmitting the visual image. Visual association area 
interprets the meaning of the visual signals. It interprets shapes and colours 
of different objects and then identifies the objects. Finally. the signals are 
transmitted into the gnostic center of the cortex, where the overall 
meaning of all combined auditory. visual and the other types of sensation 
is determined. 
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THE VIBRATION OF MUSICAL TONES CREATE IMPRESSIONS. 
AND COLOUR THE MIND IN THE FORM OF SENSATION AND 
FEELINGS 

Music is an emotional presentation of sounds and succession of 
sounds or tones. The emotional sentiments are aesthetic qualities or 
properties of mind. and they originate from different attitudes and 
environmental conditions of it. The psychic or divine energy that forms 
the background of all kinds of desires and impulses of all living 
beings. The melodic fonn or raga is a psycho material object, as it ts an 
objective expression of the subjective feeling of the mind. It is fast 
designed ideally in the mind. und then projected outside in matenal 
tonal form. 

Indian music weaves a fabric of systematic and scientific evolution 
of notes, subtle notes, graces. aesthetic emotions and moods. The succession 
of seven notes. SADJA(DO), RISHAVA(RE), GANDHARA(MD, 
MADHAYAMA(FA). PANCHAMA(SOL), DHAIVATA(LA). and 
NISHADA(SI). forms the basic structure of Indian Music. Seven, six or 
five notes can 00615160101 a form of melody, which is the soul of music. 
The notes are of two kinds. placed (suddha) and displaced (flat or chromatic 
or komala). The notes are composed of pitches. having pleasing sweel 
vibrations and cach note is possessed of sorne aesthetic sentiments that bring 
life to the ragas. Indian philosophers like Bharata. Sarangadeva have 
mentioned that the notes SADAJA(DO) and RISHAVA(CRE) expresses the 
attitude of veer rasa. the note DHAIVATA(LA) expresses the attitude of 
vibhatsa-rasa and bhayanaka-rasa, the notes GANDHARA(MI) and 
NISHADA(S]) express the attitude of karun-rasa and the notes 
PANCHAMA(SOL) and MADHAYAMA(FA) express the attitude of 
hasaya-rasa. Some hearers also claim that they have found emotional 
qualities in individual notes :- here ts a list from Curwen's Standard Course 
of Lessons and Excercises in the Tonic Sol-Fa method (1872), DO(SA)- 
Suong, Finn. RE(RI)-Hopeful, MI{GA)-Steady, Calm, FA(MA)-Desolate, 
Inspiring, SOL(PA)-Grand, Bright. LA(DHA)-Sad, Weeping, SI(NI)- 
Piercing. 

Muni Narada describes five kinds of subtle notes from which evolved 
twenty two microtones. The microtones are saturated with emotional 
sentiments, and they create different moods in different settings of notes. 
The subtle notes are AYATA. MRDU, MADHAYA, KARUNA and 
DIPTA. Ayata posseses the aesthetic quality of vastness or expansion and 
expresses the attitude of tranquility (santavastha) in the mind, Ayata 
contains the microtonal units like KRODH], PRASARINI, SANDIPANI. 
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ROHINI and KUMUDVATE having similar emotive sentiments. Mrdu 
posseses the aesthetic quality of softness and calmness and expresses the 
attitude of humanity. Mrdu contains the microtonal units like RAKTIKA, 
PRITI. KSHITI and MANDANTI having similar emotional sentiments. 
Madhya posseses the aesthetic quality of mediant nature or balancing quality 
and expresses the sentiment of [reindship. It contains the microtonal units 
like RAKTA. RAMYA. RANJANI, CHANDOVATI. MARJANI and 
KSHOVINI having similar cmotional sentiments. Karuna possesés the 
aesthetic quality of compassion and pity and expresses the attitutde of 
affectionate sentiments. It contains the microtonal units like MANDA. 
DAYAVATI and ALAPANI having similar emotional sentiments. Dipta 
possesses the aesthetic quality of brilliance or shining radiance and expresses 
the sentiment of self-dedication and denotes sweetness. lt contains the 


microtonal units like RAUDRI, VAJRIKA, TIVRA and UGRA having 
similar emotive feelings. 


THE VIBRATION OF COLOUR TONES CREATE IMPRESSIONS, 


AND COLOUR THE MIND IN THE FORM OF SENSATION AND 
FEELING 


The human eye can operate over a wide range of light intensities. 
By means of nearly 130.000.000 rods in each ratina, the eye can see 
at low levels of illuminations. Rods yield only neutral or achromatic 
colour perceptions, white. gray and black. In addition to the rods. there 
are also aboul 7.000.000 cones in each eye. which operate al a higher 
intensity of illumination und are responsible for ability to distinguish 
chromatic colours. Colours serves many aesthetic purpose. Each colour is 
possessed of some aesthetic sentiments that bring life to the colour 
composition. lt may create an atmosphere pleasent or unpleasent. bnght 
colour expresses gaily and excitement. a quite colour expresses dignity and 
repose. 

Uniform colour contributes a sense of unity while a vaned colour 
gives a feeling of diversity. Colour can be lyrical. dramatic. decorative 
and sweet. classic or non-classic. Colours have various meanings, red 
symbolized-courage. sacrifice. blue symbolized-immorratality. yellow 
symbolized-treason. green symbolized-growth, purple symbolized- 
royality, black symbolized-terror, death. white symbolized-hope and 
purity. Colour perception varies with the individual observer and 
depends on his vision, experiences and mental attitudes and his aesthetic 


approach to colour conditioned by his background training and personal 
taste. 
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ATTEMPTS. FOR DETERMINING THE COLOUR THEORY OF 
MUSICAL TONES 

One of the earliest atlempts to make a correlation between music 
and colour was by Aristotle. In 1722. the English Scientist Issac Newton. 
while analysing the colour spectrum with the help of a prism, found a 
progression from violer to red. which, to him suggested the musical Diatonic 
Scale. He arbitrarily divided the spectrum into seven primary colours to 
match the seven notes of an octave. 

One of the first actual proposals for a system of colour music, in 
which notes and colours appear simultaneously. was by Louis Bertrand 
Castel. Castel created a somewhat arbitrary colour music scale—for a 
projected colour organ that would flash coloured lights in Gime to music— 
in which C. was expressed by the colour blue : C4, Blue-green ; D, Green ৷ 
D#. Yellow-Green: E, Yellow F. Yellow-Orange : F#. Orange : G. Red; 
G#, Crimson: A. Violet: Af, Pale-Violet: and B., Indigo. In 1844, the 
English Colour Theorist George Field. devetoped theories of colour harmony 
based on music. In working out his analogy with music. he connected the 
tone C with Blue; D with Purple : and G with Yellow. The Diatonic Scale 
thus became C=Blue; D=Purple: E=Red; F=Orange G=Yellow: 
A=Yellow-Green ; and B=Green. 

In 1681. Theodor Seemann published his thesis on the Laws of 
Colour-Harmony, and he found the colours of the tones of the Chromatic 
Scale as follows C=CARMINE: C#=SCARLET: D=ORANGE ২ 
D#=YELLOW-ORANGE : F=YELLOW; F=GREEN: F#=GREEN-BLUE ; 
G=BLUE 50971110101: A=VIOLET : AS=BROWN: B=ULTRA-VIOLET. 

Prof. Seemann remarked: We thus see that the Colour-Scale consists 
of Colours and Shades in thetr vibrational order as in music. ascending 
and descending by Semi-Tones. In 1900. E. G. LIND made fresh research 
on the subject. and found the comparative values of sounds and colours 
as follows: 


Vibrations of Sounds----------------------- Vibrations of Light 
(Cycles/Scc.) (Billions) 

C (SA) = 29-১2-৩৭৮৮ RED = 476 
D (RE) = 289.-------------------—-------—-- ORANGE = 511 
E (GA) = 322---------=--—-------—=—-—-- YELLOW = 546 
F (MA) = 343----------------------------- GREEN = 588 
G (PA) = 385--------------=------------- BLUE = 630 
A (DHA) = 427---------------—--—--——-—-- INDIGO = 665 
B (NI) = 4ম৪8ন------------------------"------- VIOLET = 72) 


Indian Philosopher Saurangades has described the colours of the tones 
togather with their deities as follows 


NOTES SA (C). RE (D), GA (E). MA (F). PA (G). DHA (A). NI (B) 
COLOURS: PADMAVA., PINJARA, SWARA, KUNDAPRAVA. ASIT, 
PITA, KARVURA. DEITIES AGNI. BRAHMA., SARASWATI. SARVA, 
SRISA, GANA. ISWARA. 


In the Sangita-Ratnakara. Sarangdeva has mentioned about the 
distinctive colours of the lones, which are produced according to the 
vibrations and pitches of the sounds of the tones. Sarangdeva says. 


Padmabhah pinjarah svarna-vamah kunda-prabho™ sitah/ 
Pitah Karvura 80৮09 00[]0.,,.--,,..---,--, ১১,৮৬৮, if 


The commentator Simhabhupala has made it clear. when he has said : 
“Padmabho rakta-varnah sadjah. rsabhastu pinjara isat-pitavamah. gandharah 
svama-vamo ‘lipita-vurnah, madhyamah kunda-varnah subharah, pancamo’ 
sita krsna-vamah, dhaivatah pita-varnah, nisadah karvuro vicitra-vamah"™” 


HARMONICAL RELATION OF TONES AND COLOURS 


The vibrations of sound units are the cause of evolution of musical 
tonnes and tunes, also the vibrations of light units are the cause of evolution 
of colour tones and tunes. Here comparative valucs of sounds in the musical 
scale and colours in the colour scale are studied and described as follows 


A musical scale consists of tones which is described as Diatonic 
Scale/Scale of Equal Temperamenv/"Scale of Sroot or Aesthetical 
Microtone. A related Colour Scale consists of colours which is also 
described in the Diatonic Scale Range/in the Scale Range of Equal 
Temperamenvin the Scale Range of Sroott or Aesthetical Microtone. 


RELATION IN THE SCALE RANGE OF DIATONIC SCALE 


Here tones are arranged with their respective names and audible 
frequencies and colours are arranged with their related respective names 
and visible frequencies with their wavelengths. Indian Musical Scale is 
described here as PANCHAMA (PA). DHAIVATA (DHA). NISHADA 
(ND, SADJA (SA). RISHAVA (RE). GANDHAR (GA), MADHAYAMA 
(MA). Key Note here, is PANCHAMA (PA), of frequency of 392.0 cycles/ 
sec. Colour Scale is also described here as RED. ORANGE, YELLOW. 
GREEN, BLUE, INDIGO, and VIOLET. Key colour here, is RED, of 
frequency of 392.0 x 10" cycles/sec. Frequencies of the other Notes and 
Colours will be as follows : 


= See page-44-51. SROOTI-AN AESTHETIC MICROTONE 
S.R.A. JOUR. (4). 1985. DILIP KUMAR DEY. 
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INDIAN | EURO FREQ. FREQ. | AVERAGE. COLOUR OF 
NOTES NOTES | OF SOUND OF LIGHT WAVELENGTII RDIATION 
(৮১1৫ ৬৬৯) (cycles/sec) (A.U.) 








PANCHAMA (PA) 492.0 392.019" 7651.9 
DHAIVATA (DHA) 440.0 440.0x 10" 6817.1 ORANGE 
NISHADA (NI) 494.4 494.410" 6067.0 YELLOW 
SADJA (SA) $23.2 523.210" 5715.6 GREEN 
RISHAVA (RI) SA7.2 $607.24 10": 5094.3 BLUE 
GANDHARA (GA) 659.2 659.210" 4550.2 INDIGO 
MADHAYAMA (MA) 697.6 697.6119" 4297.8 VIOLET 





Wavelength in A.U. of a colour of radiation may be calculated from 
the Relations 

E=hy...... (1). where. E is the energy in erg. Y is the frequency in 
cycles/sec. and h is Planck's Universal Constant. viz. (6.624,*10.002,) =!০ 
">? erg.sec. 

E=1.9857 x 10" x I/w (erg)...... (2). where. w is the wavelength in 
(A.U). 

Average wavelength (A.U.) corresponding to the “Colour of radiation 
is shown in the Table-| of Quantum voltage of Radiation. 


TABLE - | 
(QUANTUM VOLTAGE OF RADIATION) 


“Colour” of Average Wuvelength (A.U.) corresponding E 
Raediations to the “Colour” of Radiation Energy (erg) 


ulcra-viotet 4.42678-3.87343 


“black ligh” 3.39589 
careme ৮1010 3.26184 
i 2.84419 
2.54988 


2.41618 
2.26974 
2.23333 
2.10441 
1.93611 
1.63092 
1.2395 
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RELATION IN THE SCALE RANGE OF SCALE OF EQUAL 
TEMPERAMENT 

Here tones are arranged with their respective names and audible 
frequencies and colours are arranged with their respective names and visible 
frequencies with their respective wavelengths. Here Scale consists of notes 
of the Diatonic Scale with five new notes which are GA or Ab. Aff or 
Bb, or C# or Db, D# or Eb. FH or Gb. Six intermediate notes are tempered 
with these five new notes and are added between consicutive notes and 
thus we get the Scale of 12 notes. Colour Scale also consists of 12 colours 
which are aranged with their respective names and visible frequencies with 
their respective wave lengths as follows 















AVERAGE. COLOUR OF 


WAVELENGTH RADIATION 
(AU.) 












PANCHAMA (PA) 
PANCHAMA (PA™)°® 
DHAIVATA (DHA) 
DHAIVATA (DHA) 
NISHADA (NI) 
SADJA (SA) 
SADJA (557) 
RISHAVA (RI) 
RISHAVA (RI) 
GANDHARA (GA) 
MADHYAMA (MA) 
MADHYAMA (MA‘) 


১০ (G) 
90 (G`) 
LA (A) 





392.010" 
414,410" 


RED 
RED+OANG, 
ORANGE 
ORNG.+YEL 
YELLOW 
GREEN 
GRN.+BLU. 
BLUE 
BLU.+IND. 
INDIGO 
VIOLET 
EXT. YLT. 























410.0x10" 
165.610" 
494.4% 10" 
$23.2x10" 
$$3.6x10" 
$87.2x10" 
622.4x10" 
659,2x10" 
697.64 10°" 
739.2210" 





LA (A) 
TI (8) 

DO 10) 
DO iC") 
RE iD) 
RE (0°) 
M1 (E) 
FA (F) 
FA ৷) 



























































































ORNG.-ORANGE. YEL.-YELLOW, BLU.-BLUE. IND.-INDIGO, GRN.- 
GREEN, VLT.-VIOLET. EXT.-EXTREME. 


RELATION IN THE SCALE RANGE OF SROOTI OR AESTHETICAL 
MICROTONE 

Scale of SROOTI or AESTHETICAL MICROTONE consists of 
22 notes which are arranged with their respective names and audible 
frequencies and the COLOUR SCALE also consists of 22 colours which 





a ‘= indicates N 
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are arranged with their respective names and visible frequencies with their 
respective wavelengihs as follows 











COLOUR OF 
RDIATION 







AVERAGE. 
WAVELENGTH 
{A.U.) 






SROOTI 
AES. MICRO- 
















EXT. RED 
BLK. RED 
BLD. RED 
MID.+RED 
ORANGE 
MID.+0G. 
ORG.4+YL 
YELLOW 


392.0x10" 
403.210" 
416.010" 
427.210! 
440.0010" 





SOL (91) 
SOL (G2) 
SOL (G3) 
SOL (G4) 
LA {Al) 


KSHIT? 
RAKTA 
SANDIPANI 
























ALAPANI 
MANDANTI 





















ROHINI $57.6x10" 
RAMYA 
UGRA 


755110৮11৭1 


LA (A2) 





















LA (Al) 475.210’; 











এ. 001: 









9081) 








YL.+GRN, 






503.610" 
§23.2«10'- 
$30.8 10" 


SI (A2) 








GREEN 
MID. GN. 
MIN. GN. 
GN.4BLU. 
BLUE 





DO (ch 
DO iC?) 
DO (Cì) 
DO (C4) 


TIVRA 















KUMUDVATI 















MANDA $$6.8x 10" 








572.8x10" 









CHANDOVATI 














RE (DI) $87.2x10" 





DAYAVATI 






MID.BL 
BL.+IND. 
INDIGO 
IND.+VT. 
MIN. VT. 
MID. VT. 
MAX. VT. 
EXT. VT. 


6112x190" 
636,6x10"* 





RE (D2) 
RE (DX: 





RANJANI 











RAKTIKA 
ROUDRI 
KRODHI 
VAJRIKA 
PRASARANI 
PRTI 
MARJANI 






MI (F1) 659.2x10" 












678.4x10" 
697.6x10" 
720.0% 10” 
7424x107 


MI (E2) 
















FA (FI) 










FA (F2) 











FA (F3) 
FA (F4) 















761.610" 





BLD.-BLOOD. BLK.-BLACK., MID.-MIDIUM, OG.-ORANGE. 
YL.-YELLOW. BLU.-BLUE. GRN.-GREEN, GN.-GREEN. MIN.- 
MINIMUM, MAX.-MAXIMUM, VT.-VIOLET. 


১৬৩০ 





IN THE HARMONICAL RELATION BETWEEN NOTES. PANCHAMA 
AND SARAJA PLAY AN IMPORTANT ROLE AS PRIMARY NOTES 
IN THE MUSICAL COMPOSITION. 


Indian music although melodic in character. depends entiresy on the 
harmonic relationship of the notes or tones. Melody means a succession 
of single sounds. Harmony is the simultaneous production of chords and 
different tones or sounds. Melody expresses internal emotions. Harmony 
expresses the external emotions. Melody primarily succeeds emotions 
while harmony precedes it. Melody unites or repels the hearts while 
harmony unites them with nature. Musicians are trained to hear the tones. 
sounding successively or simultaneously with their harmonics and to match 
with the harmonics of their own emissions. perhaps. recalling them from 
their memory to help in their matchings. 


Tanpura is an Indian instrument which provides this harmony 
continuously and helps the musicians to maintain proper relationship 
between the notes used. Actually it acts as a background musical support 
specially for a vocalist. Tanpura has got four strings generally tuned to 
either (G. cc, C) or (F. cc. C). Starting successively from lett to right. 
when the instrument is held in erect position by the player. The 1wo strings 
in the middle which tuned to the tone of ‘c’-Major Scale in the middle 
octave, are regarded as equivalent in pitch to the Indian note CSA’ (SADJA). 
of Suddhaya Madhayama Saptak. Based on this standared of tonic Panchama 
‘G (SOL) OR Madhyuma 'F' (FA) and the Sadja ‘C’ (DO) strings are 
tuned in the lower octave of the particular scale of tonic. These two 
particular notes PANCHAMA (G) and SADJA (C) are put into various 
musical compositions. 


The Cochlea of the human eur is a frequency selective mechanism. 
The average ear can distinguish 1400 separate frequencies within the hearing 
range of 20 to 20.000 cycles/sec. 


Sound with the frequency of 196.00 cycles/sec.. is Panchama, (G) 
middle tone of lower octave. Sound with the frequency of 261.63 cycles/ 
sec., is Sadja (C) of middle octave. When the first wire is tuned to 196.00 
cycles/sec., it gives the cue to DHA (A), NI (B) and RE (D). all are highly 
pitched which form a series of sounds are called ‘Harmonics’ Similarly 
when the thick wire is tuned to the frequency of 130.81 cycles/sec., 
(Fig. 3) it gives the cue to GA (E). PA (G) and MA (F). all are highly 
pitched which also form u series of sounds are called ‘Harmonics’. 
These harmonics are concordant to the fundamental tone and mix with it 
to form ‘HARMONY’ When the strings are plucked successively and 
repeating the process contineously. a pleasing zarring sound of the notes 
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SA (C)-PA (G)-SA O», form a suitable tonal structure. as long as the 
instrument is played upon. When harmony refers to tones sounding 
simultaneously. that is Chord. A chord consists of a series of three, four, 
five, six or Seven tones amanged one above the other and bearing a harmonic 
relation to each other. The smallest chord is a triad consisting of three 
tones. A triad may be built on any scale tone for example. on ‘C`. The 
major triad on °C’ is C-E-G. the minor triad on ‘°C’ is C-Eb-G. The 
diminishing triad on 10 is Cb-Eb-Gb, and the augmented triad on ‘C? is 
C-E-G#, and on ‘G` major triad is G-B-D, the diminishing triad on ‘G’ 
G-Bb-Db, the minor on ‘G` ix G-Bb-D, and the augmented triad on ‘G' 
is G-B-D#. 

Musical Insimaments can be divided into Iwo calegones, single or 
melodic. on which only one note. at a time may be played. and multinote 
or polyphonic, on which chords can be played. 


IN THE HARMONICAL RELATION BETWEEN COLOURS. RED. 
GREEN, AND BLUE PLAY AN IMPORTANT ROLE AS PRIMARY 
COLOURS IN THE COLOUR COMPOSITION. 

Light reaching the eyes from the sun is a mixture of all visible 
wavelengths. When it reaches the eyes from any point of surfuce vartes 
in intensity, wavelength and hetcrogencity of wavelengths. The resulting 
sensation appears to vary in 10710111855, hue and saturation. In vision the 
hue quality is represented by a range of clectromagnetic wavelengths from 
400 to 750 mu (Fig.l). beyond those limits the eye does not respond. 
Changes in wavelength are perceived by the eye as changes in hue. 
Stimulation of cones of retina of human eye results in sensations of hue 
as well as bnightness. The cones are colour sensitive receptor cells of the 
retina. 

Clerk Maxwel! showed that any colour in nature can be visually 
reproduced by blending various proportions of three primary colours-RED, 
GREEN and BLUE. The way in which the eye sees in colour, Young- 
Helmholz established a theory from his observed facts and practical 
photographic expenence. The theory considers, the retina of the normal eye 
to contain three sets of colour sensitive receptor cells, one set is responsive 
mainly to green light, another mainly to blue light. and the third to red 
light. Light with a wavelength of 400mu or less is violet in colour ; light 
with a wavelength of 450mu. is blue, light with a wavelength of SOOmu 
is green, at 550mu. is yellow, at 580mn, is orange, and above 600mu is 
red. A colour filter absorbs all wavelengths of white light. but those transmit 
to the eye to be seen as a hue. Filters usually transmit a band of wavelengths, 
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the amount of light that mw transmitted decreasing on enher wdc of 
wavelength for which they are named. Three primary hues may be created 
by three filters a red filter of 65O0mu. a green filter of S3Omu and a blue 
filter of 460mu. The green filier of S30mu will transmit more light energy 
at 530mu. than at any other wavelength (Fig.2). However it will pass 
some of the light at wavelengths that might range from 480mu to 620, 
the amount transmits being less and less in either direction from 530mu. 
Therefore if the red filter of wavelength 650mu and the green filter of 
wavelength 530mu are overlapped. each will pass some wavelengths in the 
580mu range, while absorbing most other wavelengths. If a blue filter of 
wavelength 460mu is now placed in front of the other two, it will absorb 
all the wavelengths in the 58018) range. so that no light will pass and 
t will become black. 


There are two basic methods of colour mixing, the additive and the 
subtractive. Additive colour mixing is used on the colour Television screen, 
and in the theatrical lighting effects. Tiny dots of additive primary colours— 
red, green. and blue are blended by the eye. which consequently sees the 
full colour spectrum. An equal mixture of the three additive primaries 
produces white light. In subtractive colour mixing paints. dyes, inks, and 
natural colourants create colour by absorbing some wavelengths of light 
and reflecting or transmitting others. The colours used for subtractive 
colour mixing are cyan. magenta. and yellow (the complementary colour 
of the pnmaries of additive mixing). To work with the primaries, it is 
essential to identify them correctly. 


CONCLUSION 


Harmonical relation between tones and colours play and important 
role in the compositional works on light and sound. Sound or tone becomes 
musical, when il is pleasing and soothing. When sound is mixed with 
colour, music becomes more pleasing and soothing. Colours of tones and 
microtones can be selected from their respective names and relative values 
of audible and visible frequencies. 
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তলি মামা thine ek eee wl 
২২ খানি গ্রন্থ ও ১২ খানি ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে। সাংগীতিক বিভিন্ন জটিল 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সংগীতবেত্তাদের রচনাবলী ও ক্যাসেট নিঃসন্দেহে সংগীত-ছাত্ৰ 
তথা রসিকজনের সংগ্ৰহযোগ্য। 







নিবারণ পণ্ডিতের গান 


প্রয়াত লোককবির ৫০টি গানের ভূমিকা ও দুৰ্ল ত স্বরলিপি সহ, গ্রন্থটির প্রকাশকাল 
১৯৮৫। সম্পাদনা কঙ্কণ ভট্টাচাৰ্য ॥ মূলা দশ টাকা ॥ 











আলাউদ্দিন : জীবন সাধনা ও শিল্প (২য় মুদ্রণ) 
বিশ্ববন্দিত শিল্পী আজীবন সাধনা, শিক্ষাদান, বাদনশৈলী ও জীবনের নানা ঘটনার 
যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ অজয় সিংহ রায় 
ই এস পেরেরা দিলীপ সেনগুপ্ত উৎপলা গোস্বামী প্রমুখ 

সম্পাদনা ডঃ অরুণ বসু ও কঙ্কণ ভট্টাচার্য 

৩০টি দুর্লভ ছবি। ॥ মূল্য পঁচিশ টাকা ৷ 
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অসীম শুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ অজয় 
সিংহরায় দীপালি নাগ অমিয়রঞ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় অজয় চক্রবর্তী অরুণ তাদুড়ি 
মানস চত্রন্বর্তী ডঃ অন্ুণ বসু ঘীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রমুখ । সম্পাদনা ডঃ উৎপলা 
গোস্বামী ॥ মূল/ দশ টাকা ॥ 


সংগীত মূল্যায়ন বক্তৃতামালা 
সাধারণ্যে সংগীতবোধের প্রসারের যে পরিকল্পনা বার্ষিক সংগীত মুল্যায়ন 
শিক্ষান্রমের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে, আলোচ্য গ্ৰন্থটি সেই বক্ভুতাগুলিরই মুদ্রিত 
AATA | 

লিখেছেন জ্ঞানপ্ৰকাশ ঘোষ রাজোশ্বর মিত্র নারায়ণ চৌধুরী ডঃ প্রদীপ ঘোষ 
দিলীপ সেনগুপ্ত নরেন মুখোপাধ্যায় অনল চট্টোপাধ্যায় পরিমল চৌধুরী প্ৰমুখ। 
সম্পাদনা ডঃ উৎপলা গোস্বামী ॥ মূলা প্রথম খণ্ড কুড়ি টাকা ৷৷ 
॥ তৃতীয় খণ্ড বত্রিশ টাকা ॥ 














রবীন্দ্রসংগীত চিন্তা 
যশস্বী শিক্ষক শৈলজারগ্তন মজুমদারের আপন অভিজ্ঞতার আলোকে লিখিত 
তেরটি প্রবন্ধ ও একটি অপ্রকাশিত স্বরলিপিসমৃদ্ধ agit সংগীতরসিকজনের 
অবশ্যপাঠ্য। 1 মূলা পঁচিশ টাকা n 








জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের গান (২য় মুদ্রণ) 
সম্পাদনা অরুণ ভাদুডি ও অজয় চক্রন্বর্তী। 

সর্বতোমান্য সংগীতবেন্তার একশ’ বারটি- গানের কথা ও স্বরলিপি সংকলন। 
U মূল্য চল্লিশ টাকা ৷৷ 








কলকাতায় সংগীতচর্চা 
সংস্কৃতির শহর কলকাতার সংগীতচর্চা নিয়ে গ্রন্থটি নানা তথ্য ও বিবরণীতে 
ATG | সঙ্গে রয়েছে দুষ্প্রাপ্য ছবি। ডঃ উৎপল! গোস্বামী ॥ মুল্য দশ টাকা ৷ 
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অজয় ভট্টাচার্যের গান 
স্বরলিপিকার শচীন দেববর্ধন সাবিত্ৰী ঘোষ ভি বালসারা ও হিমাংশু দত্ত। 
সম্পাদনা রেণুকা ভট্টাচার্য ॥ মূলা পঁচিশ টাকা ॥ 


সংগীতশাস্ত্র সমীক্ষা ডঃ প্রদীপ ঘোষ 


ভারতের প্রচান সংগীতশাস্ত্ৰসমূহের সুগভীর ও মনোজ্ঞ আলোচনাসমৃদ্ধ দুৰ্মূল্য 
প্রস্থ । ॥ মূল্য বত্রিশ টাকা u 















সংগীতি শব্দকোষ (প্রথম বণ্ড) 
অগ্রগণ্য সংশগীতবিদ ডঃ বিমল রায়ের অসামান্য প্রয়াস] ৷৷ চল্লিশ টাকা N 


পাশ্চাত্যের সুরকার নীহারবিন্দু চৌধুরী 
পশ্চিমের ধ্রুপদী এবং সংগীত রচয়িতাদের জীবন ও সাধনার অননা রচনায় 
সমৃদ্ধ | u ত্রিশ টাকা u 















সংগীত রত্বাকর 
নিঃশঙ্ক শাঙ্গদেব প্রণীত, ডঃ প্রদীপ ঘোষ অনুদিত বিশদ বাখ্যা সহ 
n একশ টাকা ॥ 





উদাসী ভৈরব 
পরিকল্পনা কাজী নজরুল ইসলাম 
সম্পাদনা : কল্পতক HAGE 






রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা 
প্রধান সম্পাদক ডঃ বিমল রায় u পঁচিশ টাকা u 










মুক্তির গান : সম্পাদনা : সুভাষ চৌধুরী 
৩৫টি স্বদেশী গানের স্বরলিপি ও নানা তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থটি অবশাই সংগ্রহযোগ্য। 
u পঁচিশ টাকা u 
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MUSINGS ON MUSIC 


Ajay Singha Roy delineates his experiences with the Indian 
Music. Price Rupees Thirty six 





LECTURES ON 
MUSIC APPRECIATION COURSE 


Music Appreciation Course has the basic idea of elevating the 
sense of music in general. The valuable lectures on Westem 





music. tonal] analysis and musical creativity have been published 
in this book. Price Rupees Fifteen 


Authors Prof. Chintamani Rath, Dilip De and 
Bimal Mukherjee 









INDIAN CLASSICAL MUSIC : Changing Profiles 


Author Bimal Mukherjee has senously attempted here at 
presenting an authentic and Comparative assessment of vanous 
trends and influences which have been playing a powerful role 
in different areas of Hindusthani Classical Music. An overall 
appraisal. Price Rupees Thirty 











A BOOK ON ORCHESTRA 
V. Balsara 


Comprises a scientific explanation to Scales, Luptamoni and the 
Musical Transcription of Tagore’s DEBATAR GRAS. 


Price Rupees Fifty 
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তালিম ক্যাসেট 
নবীল শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাসেটের মাধামে গান শিখিয়েছেন স্বনামধন্য 
ভ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। of খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত . 
প্রথম খণ্ডের যুগ্ম পরিচালক : মানস চত্রন্বর্তী 

কণ্ঠ সহায়তা মানস চক্রবর্তী অরুণ ভাদুড়ি ও ললিতা ঘোষ 

৷৷ মূল্য প্রতি খণ্ড পঁচিশ টাকা 0 


শহর কলকাতার তিনশ’ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্য সংগীত 
আকাদেমির শ্রদ্ধার্থ ক্যাসেট : কলকাতা নিয়ে গান 
নলিনীকাম্ত সরকার যশোদাদুলাল মণ্ডল তুলসী চক্রবর্তী নবদ্বীপ হালদার রণজ্দিৎ 
রায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া কলকাতা নিয়ে অবিস্মরণীয় গানের সংকলন | 
কারিগরি সহায়তা__ এইচ এস ভি। নিঃশেৰিত ॥ মূলা কুড়ি টাকা 0 


নবীন শিল্পীদের অসামান্য গানের ক্যাসেট 
রবীন্দ্রসংগীত আধুনিক ও রাগাঅয়ী বাংলা গান 
লোকসংগীত অতুল-রজ্রনী-দ্বিজেন্দ্রগীতি নজরুলগীতি 

সম্মেলক ও গণসংসীত। 
সংগীত প্রতিযোগিতার সেরা শিল্পীদের গানের ক্যাসেট ৬খশ্ডে প্রকাশিত। 
॥ প্রতি খণ্ড পঁচিশ টাকা, আঠাশ টাকা ৷৷ 











জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ সুভাষ চৌধুরী মায়া সেন মানবেন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় 
অনল চট্টোপাধ্যায় জটিলেম্বর মুখোপাধ্যায় কঙ্কণ ভট্টাচার্য নরেন মুখোপাধ্যায় 
দিলীপ সেনগুপ্ত অমর পাল সুকুমার মিত্র দিলীপ রায় সুশীল চট্টোপাধ্যায় 
শৈলেন দাস প্রমুখের পরিচালনায়। 
স্বদেশ আমার স্বদেশ 
ক্যাসেটে চোদ্দটি পরম্পরাবাহী দেশাত্মবোধক গানের সংকলন সঙ্গে তথ্যসমুদ্ধ 
গীতিসংকলন বিনামূল্যে। ৷৷ আঠাশ টাকা ৷ 
চিরকালের নেতাজী 
নেতাজী জন্মশতবর্ষে রাজোর শ্রদ্ধার্থ u তিরিশ টাকা ৷ 
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পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য সংগীত আকাদেমি 
পত্ৰিকা 


তৃতীয় সংখ্যা 





ড. প্রদীপকুমার ঘোষ 


সম্পাদক 


আ্ৰীদিলীপ সেনশুপ্ত শ্ৰীসুভাষ চৌধুরী 
শ্রী এন কে শিবশঙ্করণ ড. উৎপল! গোস্বামী 
ড. 14H) চাকীসরকার শ্রীকঙ্কণ ভট্টাচার্য 
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সম্পাদকীয় 


পশ্চিমবঙ্গ রাজা সংগীত আকাদেমি পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হ’ল। পত্রিকা 
সম্পাদক ড. বিমল রায়ের প্রয়াণে পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় আমরা দুঃখিত। 


বাংলা ভাষায় সংগীত-বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশে hate মোহন ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, প্রতিভাদেরী চৌধুরানী প্রমুখ যে আদর্শ ও এতিহোর সৃষ্টি 
করেছিলেন নানা কারণে সেই ধারাটি অব্যাহত থাকেনি। পরবর্তীকালে ‘সংগীত বিজ্ঞান 
প্ৰবেশিকা’ ও “সুরছন্দা' ব্যতিরেকে অন্যান্য যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, প্রধানত সংগঠিত 
প্রয়াসের অভাবের কারণে তা উল্লেখযোগ্য Fare স্থাপনে সক্ষম হয়নি। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় 
কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হলেও তা কখনও স্থায়ী হয় নি। ক্ৰমশ সংগীতের এই ক্ষেত্রটিতে 
একটি শূন্যতা দেখা দেয়। এ সব কথা মলে রেখে “রাজা সংগীত আকাদেমি পত্রিকা" প্রকাশের 
রূপরেখা প্ৰস্তুত করা হয়। 


আকাদেমির নীতি ও fre অনুযায়ী বর্তমান সংখ্যার রচনা নির্বাচনে প্ৰধানত 
সংগীত-বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংকলনে সচেষ্ট থাকা হয়েছে। সংগীত মূল্যায়নে 
তথ্য-সমৃদ্ধ রচনার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং পুনমুদ্ৰণের অংশটিকে আরো 
আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। 


পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় একটি কর্তবোর কথা স্মরণ করে সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল, 
সংগীত পত্রিকাটিকে সর্বাঞ্গসুন্দর করে সংগীত-পিপাসুদের হাতে তুলে দেওয়া হবে; অর্থাৎ 
সংগীতের যত বিভাগ আছে পত্রিকাটিতে সেই সকল বিভাগের পরিচয়বাহী রচনার সমন্নিবেশ 
করা। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই সেই প্রত্যাশা সম্পূর্ণ পূরণ করা নানা কারণে এখনো সম্ভব 
হয়ে ওঠে নি। আশা রাখি পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে তা সম্ভব হবে। পত্রিকা-পাঠকরা তাদের 
মূলাবান মতামতে আমাদের প্রচেষ্টাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলবেন এই বিশ্বাস রাখি। 








হিন্দু সঙ্গীত 
রাগ ও মেলডি 0 সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্ৰবন্ধ 
TAS 'রসের গঙ্গাযমূনাসঙ্গম' O আনিসুর রহমান 


ভারতীয় সংগীতে ঘরানার উদ্ভব ও ক্ৰমবিকাশ 
0 ড. প্রদীপকুমার ঘোষ 


আমার গুৰু sear অমুবী O দেবযানী চলিহা 
হামেলিয়ামের ইতিকথা O শুভংকর দাস 
বাউল কবি রাধারমণ 0 দীপক বিশ্বাস 

প্রসঙ্গ: তানসেন-কন্যা সরস্বতী OF বিনয় চক্রবর্তী 
বাংলার দেবদাসী O ড: মহুয়া Wasa 
বৈষ্ণবপদাবলীর পরম্পরা 0 G: সুব্ৰত চন্দ্ৰ 
স্মৃতির অতল থেকে O ye ভট্টাচাৰ্য 


as 


vV 


১৩৯ 


১৫৫ 


CELK 


asa ও বাংলা গানের অত্যুৎসাহী শ্রোতা ও শিল্পীদের কাছে কৃষ্ণানন্দ আসদেব 
রাগসাগরের (১৭৯৪-৯৫/১৮৮৪-৮৫ খ্রিঃ) নাম বিস্মৃত প্রায় । ইনি নারাঠি দেশীয় সংবীতজ্ঞানী 
ছিলেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করে শাস্ত্রীয়, উপশাস্ত্রীয় এবং আঞ্চলিক নানা 
গানের সংকলন করে সেগুলি ১৮৪২ ors থেকে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের নধো খণ্ডাকারে নাগরী 
ভাবায় প্ৰকাশ করেছিলেন -সংগীতরাগকক্সদ্রম' নামক একখানি PANEI এই AHA মধ্যে 
অনেক বিশিষ্ট গীত-রচয়িতাদের গান সংকলিত হয়েছিল । তাদের মধ্যে Aver] রামমোহন ব্রার, 
মহৰ্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামনিধি oa বা নিধুবাবু, কালী মির্জা বা কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, 
আশুতোষ দেব বা সাতৃবাবু রাজা রাজ্ঞকৃষ্ণ দেব, শিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, 
আনন্দনারায়ণ ঘোষ, শিবচন্্র সরকার প্ৰমুখ উল্লেখযোগা। কৃষ্ণানন্দজ্ঞি বাংলা গানগুলি 
সংকলনের পর প্রকাশ করেছিলেন ১৮৪৫ ADTA অধিকাংশ বাংলা গান 'শীতাবলী ও 
ব্ৰহ্মসংগীাত' oe থেকে সংকলিত হয়েছিল। অবশ্য বাংলা গানগুলি নাগরী হরফেই মুদ্রিত 
হয়েছিল। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে লালগোলার (মুর্শিদাবাদ) জমিদার are মোগীল্দ্রনারায়ণের 
অর্থসাহাযে৷ প্রাচাবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষত কর্তৃক 
প্রকাশিত gui gba তিনটি খণ্ডের মধ্যে তৃতীয় খণ্ডৈহ আমরা বাংলা গানগুলি পেয়েছি। 
বাংলার আদি টপ্রাচার্য কালী মির্জা বা কালিদাস চট্টোপাধ্যায়ের (১৭৫০ খ্রিঃ-১৮২০ খ্রিঃ) 
বহু গান কৃষগ্রনন্দজি সংকলন করেছেন যা আন্ত বিস্মতির অস্তরালে চালে গেছে। এই কারণেই 
কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রচিত সংগীতরাগকল্পপ্রম' গ্রন্থের নেগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত তৃতীয় খণ্ড) 
দুটি ভূমিকার সঙ্গে কালী মির্জার গালগুলিও মুদ্রিত হল বাংলা গানের রসিক-সমাজ্ঞ ও 
গবেষকদের কথা ভেবে । এই গ্রন্থের ভূমিকা দুটির প্রথমটি লিখেছিলেন পণ্ডিতপ্ৰবন্প 
রামেন্দ্রসূন্দর ত্রিবেদী এবং পরেরটি গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু। 
এর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত “সংগীত প্ৰকাশিকা (SAG. ১৩১৩ সংখ্যা) 
থেকে হাসেধ্বনি কানেড়া-চৌতাল ও ভৈর্ব-ঝাপতাল-এর উপর দুটি গানের স্বরলিপিও 
পুনমু্রিত হল। 
সম্পাদক 


আমার নিবেদন 


মুর্শিদাবাদ জেলায় লালগোল! ' অতি ক্ষুদ্ৰ প্রাম। শ্রীযুক্ত aren যোগীন্দ্ৰনাব্ৰায়ণ বার 
বাহাদুরের নামমাহাত্থো৷ এ গ্রাম আজি বাঙ্গালা দেশে প্রসিদ্ধ । এ ক্ষুদ্ৰ প্রামে রাজা বাহাদুরের 
লাইব্রেরিতে অনেক মহামূলা ও HS ছাপা বহি ও হাতে লেখা পুথি ছিল। রাজা বাহাদুরের 
দানযজ্ঞ কতকটা বিশ্বজিৎ যজ্ঞের মত-__এঁ লাইত্রেব্িটি এখন প্রায় আলমারি-মাত্র-শেব হইতে 
বসিয়াছে। আমি যখন সাহিত্য-পরিধদের সম্পাদক ছিলাম, মাঝে মাঝে পুস্তকের ও পুঁথির 
বোঝা আমার নিকট আদিত- _সাহিত্য-পরিষদে অর্পণের জন্য একদিন একখানি বৃহৎ পুস্তক 
আমিল- সংগীত-রাগ-কল্পদ্রুম। এই বহিখানির নাম আমি জ্ানিতাম--পরিষদের লাইব্রেত্রিতে 
উহার একখণ্ড আগেই সংগৃহীত হইয়াছিল । মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শান্ত্রী মহাশয় এক দিন 
আমাকে তাহার বাড়ীতে ডাকিয়া 2 বহি পরিষদের জনা আমার হাতে অর্পণ করেন। বহিখানি 
অতি wis দেখিয়া আমি আদরে উহা sat করিয়াছিলাম। সে সময়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের 
সাহিত্য-পরিষদের প্রতি বৈরাগ্য fea এই অযাচিত দানে আমি বুঝিলাম, যে এ বৈরাশোর 
অন্তরালে Sie অনুরাগ ছাই-চাপা আগুনের মত জুলিতেছে। আমি সাধামত Pesta প্রয়োগে 
ছাই উড়াইয়া আগুন জুলাইতে চেষ্টার ক্রটি করি নাই; সেই আগুনের আলোক এবং তৎসঙ্গে 
হয় ত একটু উত্তাপ সাহিতা-পরিষ এখন ভোগ করিতেছেন। সাহিতা-পরিষৎ সমিধ যোগাইয়া 
যজ্ঞের আগুনের মত ইহা রক্ষা করিতে পারেন, পরিষদেরই ভাগা। 

সংগীত-রাগ-কল্পক্রম গ্রস্থখানি দানের পর রাজা বাহাদুর অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, 
গ্রছখানি পুনঃ প্রচার করিতে হইবে। তাহার ইচ্ছা, গানগুলি সাধ্যমত সংশোধন করিয়া 
সংগীতজ্ঞের সাহায্যে প্ৰস্তুত স্বরলিপি সমেত ভাল কাগজে ভাল হরপে ছাপিতে হইবে; সমস্ত 
বায় তিনি বহন করিবেন। তাহার আদেশে আমার হৃৎকম্প হইল, এত বড় প্রকাণ্ড কাণ্ডের 
ভার লইতে আমার সাহসে কুলাইল না। জ্বীবনে অনেক অনধিকার চর্চা করিয়াছি--কিন্তু 
সংগীত-বিদ্যা চিরকাল আমার অধ্ষ্য হইয়া আছে। আমি কর্তবা স্থির করিতে পারিলাম না; 
মাসের পর মাস অতীত হইতে লাগিল। রাজা বাহাদুরের একটা স্বভাবগত বিশিষ্টতা আছে: 
হঠাৎ একটা সাধু সঙ্কল্প তাহার মনে আসে- আপনা হইতেই মনে আসে, যতক্ষণ সেটা 
কাজে পরিণত না হয়, ততক্ষণ তাহার শাস্তি হয় না; বোধ করি ঘুম হয় না। 

আমার নিকট সাহিত্য সম্বন্ধে ও সাহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে তাহার যে পত্ররাশি আছে, 
তাহাতে পদে পদে সেই পরিচয় পাইয়াছি। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল--তিনি পীড়াপীড়ি আরম্ভ 
করিলেন। সাহিত্যে তাহার যেমন অনুরাগ--সংগীতেও অনুরাগ প্ৰায় SEEN, তাহার ধৈর্যাচ্যুতির 
লক্ষণ দেখিয়া অগত্যা! বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ বসুর শরণ লইলাম। নগেন্দ্রবাবু প্রাচাবিদ্যায় মহার্ণব 
হইলেও সংগীতবিদ্যায় হয়ত গোম্পদ-_তিনি এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে নিজমুখেই তাহা স্বীকার 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহার বিপুল অধ্যবসায়ের জন্য তিনি দেশের মধো ধন্য; আমি তাহার 
আশ্রয় লইলাম এবং রাজা বাহাদুরও তাহাকে ডাকিয়া এই বিপুল প্রস্থ সম্পাদনের ভার অর্পণ 
বরিলেন। গ্রন্থের গানগুলির স্বরলিপি দেওয়া সাধা হইল নাং তবে ACTS বাবু নানাভাবায় 


৫ 


অভিজ্ঞ সংনীতজ্ঞগণের সাহায়৷ পাইয়াছেন, তাহাদের সাহায়ো নালাভাষার পান গুলি যথাসাধ্য 
ংশোধন করিয়া দিয়াছেন । সংশীত-বিদ্যার শাস্ত্ৰীয় প্ৰামাণ-বচনগুলির আকর সংগ্রহ করিতেও 
তাহাকে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, অন্যের পক্ষে ইহা সাধা হইত কি না জানি না। 
রাজ্ঞা বাহাদুরের আগ্রহাতিশয়ে ও ব্যয়ে এবং নগেন্দ্রবাবুর যতে ও পরিশ্রমে এই বিপূলকায় 
ve প্রকাশিত হইল সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা উদ্লেখযোগা হইবে। 

এই TRA এবং TESS কৃষ্ণানন্দ ব্যাসের ইতিহাস aw বাবু দিয়াছেন__ একজন 
ব্ৰাহ্মণ সেকালে কিবুপে এইর্প একখানা সংগ্রহপ্রহথ প্রকাশে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা মনে 
করিলে বিশ্বিত হইতে হয়। এত বড় সংগ্রহ প্রস্থ ভারতবর্ষে আছে কি না জানি না, এতগুলি 
ভাষায় রচিত এত গানের একাধারে সন্লিবেশ বোধ করি এদেশে আর নাই। যাহারা সংগীত- 
সাহিত্যে ও সংগীত-বিদায় অনুরারী, তাহারা aren বাহাদুরের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ হইবেন, সন্দেহ 
নাই। মান্যবর Ama হিন্দী-সাহিত্যের বিবরণ লিখিতে বসিয়া এই প্রস্থ হইতে যে আনুকূল্য 
পাইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ তিনি Aree করিয়াছেন। gh গুণং বেত্তি__গুণী শ্রীয়ার্সন বিদেশী 
same এ দেশের সাহিতোর গুণবেস্তা। আশা করি, আমার স্বদেশেও গুণবেস্তা গুণীর অভাব 
হইবে না। 

অভাব হইবে কি না, তাহার সম্যক পরিচয়ের অবসর আসিয়াছে। এই প্রকাণ্ড গ্রচ্থের 
অধিকাংশ দেবনাগরে মুদ্রিত হইয়াছে, বাঙ্গালার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে এই AYA আদর 
হইবে এই আশায় । বাঙ্গালা গানের অংশ পৃথকভাবে বাঙ্গালা হরপে ছাপা হইয়াছে; উহা 
বিশেষতঃ বাঙ্গালীর আদরণীয় হইবে, এই তরসায়। প্ৰ্থখানি ছাপিতে Se বাহাদুরের বহু 
E মুদ্রা বায় হইয়াছে_ রাজা বাহাদুর অকাতরে এই অর্থাগ্রলি পুষ্পাঞ্জলির মত 
বীণা-পুস্তকধারিনী বাণীর চরণ কমলে উৎসর্গ করিলেন। মুদ্রিত গ্রচৃগুলির সমুদয় স্বত্ব রাজা 
বাহাদুর তাহার চিরপ্রিয় বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎকে অর্পণ করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিবদের 
প্ৰন্থাবলীতূক্ত হইয়া ইহা প্রকাশিত হইল। সাহিত্য-পরিবৎও এজন্য ধন্য হইল। এই পুস্তক 
বিক্রয়ের সমস্ত অর্থ সাহিত্য-পরিষৎ পাইবেন, এবং সেই অর্থে অন্যান্য সঙ্গীত-গ্রছ 
প্রচারিত হইবে। 

arn বাহাদুরের ইচ্ছাক্রমে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। দরিদ্র সাধারণের পক্ষে উচিত 


হইবে। সেই সঞ্চিত অর্থ হইতে সঙ্গীত-সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রচারিত হইবে বাঙ্গালা সাহিত্যের 
পরম অনুরক্ত ভক্ত ME বাহাদুরের ইহাই একান্ত অভিপ্ৰায়--মনের বাসনা | আশা করি, তাহার 
বাসনা অপূর্ণ থাকিবে না। 


কলিকাতা, 
২রা শ্রাবণ, ১৩২৩। জরামেন্দ্রসুন্দর ত্ৰিবেদী 


গ্রন্থকার ও গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


প্রায় ৩২ বর্ষ অতীত হইল, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সরু রাজা বাধাকাত্ত দেব বাহাদুরের ভবনে 
এক তেজন্বী তপ্তকাঞ্চনবৰ্ণাভ দীৰ্ঘকায় ames দেখিয়াছিলাম। তৎকালে আমি 
“TREE নামক এক বৃহদভিধান প্রকাশে সবেমাত্র ব্রতী হইয়াছি। এই অভিধান প্ৰকাশ 
ও প্ৰত্লতস্তবিষয়ে শিক্ষালাভ করিবার অডিপ্রায়েই রাজা বাধাকাস্তের উপযুক্ত দৌহিত্র 
"আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত ছিলাম; পূজ্যপাদ বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার অভিলায়ে সেই ব্রাহ্মাণপ্রবর রাধাকান্ত-ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন ৷ বসু মহাশয়ের 
কৃপায় আমি তাহার সহিত পরিচিত হই। পরিচয়-প্রসঙ্গে বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন, "ইনিই 
রাগসাগর FRA ব্যাসদেব। ইহাৱ বয়স এখন ৯০ বর্ষ, কিন্ত ইহাকে দেখিলে ৫০1৬৩ 
বর্ষের অধিক বলিয়া মনে হইবে না । আমার মাতামহ যেরুপ শব্দকল্পদ্রুম রচনা করিয়া গিয়াছেন, 
ইনিও সেইবুপ রাগকল্পক্রম' নামে এক প্রকাণ্ড সংগীতপ্ৰদ্থ Ase কবিয়াছেন। ‘Stara 
রায়সা'র কথা শুনিয়াছ, এখন ইনিই একমাত্র ভাদকবির সেই 'রায়সা' উপযুক্ত রুপে গান করিতে 
পারেন ।" 

যখন আমি প্রথম সেই মহাত্মাকে দর্শন করি, সে সময় তিনি বহুমূল৷ শালের উপর 
অরিবসান চোগা-চাপকান ও বহুমূলা সাচ্চা জরির শিরন্ত্রাণে সুসজ্জিত ছিলেন ৷ তাহার এই 
বেশভুষা দেখিয়া আমি তাহাকে একজন শ্ৰেষ্ঠ গ্রন্থকার বা গায়ক বলিয়া মনে করিতে পারি 
নাই। একজন আমীর ওমরাহ বা কোন ব্ৰাজা-মহারাজ্র বলিয়া নে করিয়াছিলাম। বসু মহাশয়ের 
নিকট তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া কতকটা বিস্ময়বিযুগ্ধ হইয়াছিলাম। চাদকবির নাম 
শুনিয়াছিলাম, কিন্তু গান কিবুপ তাহা কখনও শুনি নাই। অতি ভয়ে ভয়ে ORM বসু 
মহাশয়ের নিকট সেই গান কিরূপ, শুনিবার জনা আগ্রহ প্রকাশ করি, বালকের আব্দার 
রাগসাগর সহাস্যবদনে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে চাদকবির গান শুনাইবার জন্য 
তাহার fags পরিচ্ছদ সমস্ত খুলিয়া ফেলিয়া মালকৌোচা after. wena বীররসাত্মক 
টাদকবির একটি গান শুনাইলেন। সেরুপ হৃদয়-উত্তেজক বীররসাত্মক গান আমি আর কখনও 
শুনি নাই। আমরা সেই আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের পুস্তকাগারে যে কয়েকজ্ঞন বসিয়াছিলাম, 
বাগসাগর মহাশয়ের অপূৰ্ব্ব স্বরালাপ শ্ৰবণে ও অঙজভঙ্গিদর্শনে যেন মন্ত্রমুক্ধ হইয়া 
পড়িয়াছিলাম। তখনই বুঝিয়াছিলাম, এ ব্যক্তি প্রকৃতই একন্জন অসাধারণ পুরুষ, fry তখনও 
তাহার Stee “সংগীতরাগকল্পত্রম্” দর্শনের সুযোগ ঘটে লাই। স্বীয় বসু মহাশয়ের নিকট 
শুনিয়াছিলাম মাত্র, তিনি রাজা রাধাকাস্ত দেবের শব্দকল্পপ্ৰমের অনুকরণে রাগকল্পদ্ৰুম রচনায় 
অগ্রসর হুইয়াছিলেন। সেই একদিন মাত্র সেই মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল, তাহারই 
কিছুদিন পরে শুনিলাম, রাগসাগর আর ইহজ্রগতে নাই। তৎপরে ২৮ বর্ষ অতীত হইলে বর্তমান 
বঙ্গের প্রাথতকীর্তি সাহিত্য-পরিপোষক লালগোলার শ্রীযুক্ত রাজ্ঞজা যোশীন্দ্রনারায়ণ রাও 
বাহাদুরের কৃপায় এবং আমার শ্ৰদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্ৰিবেদী মহাশয়ের 
উদ্যোগে রাগসাগরের কীর্তিস্তস্ত রাগকত্রদ্রম আমার হস্তে পতিত হইল । 


ন্‌ 


প্রসিদ্ধ প্রভুতত্তুবিৎ as র্রাজেন্দলাল মিত্র মহাশয় রাগসাগর S পাগল প্রামের 
পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন £ 

“The book was in three volumes. The author, [ remember. told me 
that he would make his work extend to seven volumes. the same as Raja 
Radhakanta Deb's Sabdakalpadruma. but I do not think he had materials 
ready at hand for the purpose. He carried about with him a huge bundle 
of MS notes. but I never had an opportunity to examine them. and I was 
too young then to care for them. The author was a Brahman. and his great 
pretension was that he could sing in three octaves, the ordinary compass 
of the human voice being two and a half octaves. He pretended also that 
he could sing in all the Ragas and Raginis with absolute accuracy, and 
without ever mixing up the latter; but I never studied music myself. and 
in my youth cared nothing about it, so I never could get any proof of 
the man's pretensions. He was always singing. bul was nol a professional 
musician, that is. he never let himself out on hire. He received presents 
from the rich people of the town frequently. but never accepted anything 
as wages or remuneration for singing.’ 

arent রাজেন্দ্রলালের উক্তি হইতে মলে হয় যে, তিনি বাল্যকালেই রাগপাগরকে 
দেখিয়াছিলেন ৷ তৎকালে রাগসাগর তাহার বৃহৎ গ্রন্থের খস্ড়া সঙ্গে লইয়া বেড়াহিতেন এবং 
তিনি যে একজন অদ্বিতীয় গায়ক ছিলেন, উদ্ধৃত পরিচয় হইতেই কতকটা বুঝিতে পারা যায় 
সেই সময়ে কলিকাতায় প্রতোক বড়লোকের আলয়ে সঙ্গীতের যথেষ্ট আদর ছিল, প্রধান প্রধান 
ধনিগণ রাগসাগরকে আহান করিয়া তাহার গান শুনিতেন এবং উপযুক্ত উপহার দিয়া সম্মানিত 
করিতেন, fey তিনি কখনও কাহারও নিকট পারিশ্রমিক বা বেতন বলিয়া কিছু প্রহণ করেন 
নাই। রাজা রাজেন্দ্রলাল জানাইয়াছেন যে, শব্দকল্পদ্রমের ন্যায় রাগকল্পক্রমও ৭ খণ্ডে প্রকাশ 
করিবার অভিপ্রায় থাকিলেও রাগসাগর ৩ খণ্ড মাত্র প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

১৮২৪ সালে রাজ্ঞা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Sa অস্ততঃ তাহার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে 
রাগসাগরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রায় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে আমরা রাগসাগরকে কলিকাতায় পাই। 
রাগসাগর আপনার রাগকল্পদ্রমের সৃচনায় জানাইয়াছেন, যে তিনি ৩২ বৎসর কাল ভারতের 
সৰ্ব্বত্ৰ পরিভ্রমণ করিয়া গীত সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। ১৮৪২ খৃস্টান্দে অর্থাৎ ১৮৯৯ MACS 
তাহার রাগকল্পদ্রমের সূচনা এবং প্রথমাংশ “রঙ্গীন গান মজুমুয়া' প্রকাশিত হয়। 

প্রারস্তেই লিখিয়াছি, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রাগসাগরের বয়স প্রায় ৯০ বৎসর হইয়াছিল । 
এবুপ স্থলে প্রায় ১৭৯৪ কি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তাহার জন্ম হইতেছে। তাহার আত্মপরিচয় হইতে 
মনে হয় যে, রাজপুতনার মেবাড় রাজ্যের Sats উদয়পূরের ‘জ্ঞোহৈনী' নামক স্থানে কৃষ্ণানন্দ 
ব্যাসদেবের নিবাস এবং বৃন্দাবন-গোকুলে তিনি সংগীতশান্ত শিক্ষা করেন। গোকুলের সুপ্ৰসিদ্ধ 
সংগীতাচার্য্য দামোদর গোস্বামী, গিরিধর গোস্বায়ী এবং কল্যাণরায় প্রভৃতি গোস্বামীগণ তাহার 
সংগীতবিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ‘রাগসাগর’ উপাধি প্রদান করেন। কত বয়সে তিনি 
'রাগসাগর' উপাধি লাভ করেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ৩২ বর্ষকাল উত্তর ও 
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দক্ষিণ ভারতের সকল প্রধান পুন AMA কৰিয়া তখনকার ধান তলাতল See পা গায়ক 
ও পদকর্তাদিণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এবং তাহাদের নিকট হইতে সে সময়ে ভারতের 
নানা ভাষায় যত প্রকার শ্ৰেষ্ঠ গান প্ৰচলিত ছিল, সমস্তই সংগ্রহ কৰ্গিয়াছিলেন। যে সময়ে 
তিনি এই বিরাট সংগ্রহকার্যে৷ ব্যাপৃত. সেই সময়ে সম্ভবতঃ রাজেন্দ্রলালের সহিত তাহার 
দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। তখনও তিনি বিশাল পাণ্ডুলিপি বহন করিয়া ঘুরিতেছিলেন। 

১৮২২ খৃষ্টাব্দে রাজা রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পপ্রম SMA করেন এবং ১৮৫৮ শ্রিস্টাব্দে 
তাহার সেই মহাশ্রছ সম্পূর্ণ হয়। সৃতরাং যে সময়ে শব্দকক্সাদ্রুমের মুদ্রণকার্য। চলিতেছিল, 
সেই সময়ে রাগ-সাগরের হৃদয়ে রাগকল্পদ্রুম প্রকাশের সঙ্কল্প উদিত হইয়াছিল শব্দকলসক্রুম- 
প্রচ্যরকালে রাজ্ঞা বাধাকাস্ত যেবুপ অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া আপনার ছাপাখানা হইতে 
শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশ করিতেছিলেন, অসাধারণ উদ্যোগী পুরুষ সেই গৌড়ন্তাহ্মণ রাগসাগর এ 
দেশবাঙ্গী ও ধনকুবের না হইয়াও সেইরূপ কলিকাতায় নিজে ছাপাখানা করিয়া তাহার বিরাট 
রাগকল্পদ্ৰুম প্রকাশে ব্রতী হইয়াছিলেন। তখনকার কালে ইহা অসাধারণ অধ্যবসায়ের PTY 
নিদর্শন বলিতে হইবে। ব্ৰাহ্মণ দরিদ্রসম্ভান হইলেও তাহার হৃদয় যে রাজা-মহারাজের ন্যায় 
উদার ও বিশাল ছিল. তাহা সেই একদিনের পরিচয়েই বুঝিয়াছিল'ম ৷ শব্দকল্পভ্রম শেষ হইবার 
পূৰ্বেই তাহার রাগকল্পক্রম প্রকাশিত হয়। রাজা রাধাকার্ত দেব ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া 
৩৬ বর্ষের চেষ্টার ফলে যে মহাকাৰ্য্য সাধান করিয়াছিলেন, একজন ATAZA সেইবৃপ 
৩২ বর্ষকাল ঘৃরিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পরে আট বর্ষের ote তাহার চারিখণ্ড 
রাগকল্পদ্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পূৰ্বেই বলিয়াছি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তাহার ATTA 
প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাহার মুদ্রিত গ্রস্থের সমাপ্তি-পুম্পিকা হইতে অবগত হই যে, ১৮৪৯ 
খৃষ্টাব্দে তাহার ega শেষ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার প্রস্থ হইতে যে যে বণ্ড যে সময়ে 
মুক্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহার এইরূপ সন তারিখ পাওয়া গিয়াছে__ 


সৃচনিকার শেষে "সংবত ১৮৯৯ চৈজ্রবদি fem রবৌ, বাঙ্গলাসন ১২৪৯. ৭ই চৈত্র, 
WHA ১৮৪২, ১৯ মাৰ্চ ৷” 
রঙ্গীন গান মজমুবার শেষে “ORAe ১৮৯৯ চৈত্র বদি বুখৌ৷” 


শান্ত্রনামসূচনিকার শেষে “AA ১৯০০, বৈশাখ, কৃষ্ণত্রয়োদশী, বাঙ্গল ১২৫০, ১৫ 
বৈশাখ. অঙ্গরেজী ১৮৪২, ২০ NAA 

রাগরাশিণী-বিবেকাধ্যায়ের শেষে “সংবৎ ১৯০১, বৈশাখ, শুক্রএকাদশী, বাঙ্গলাসল 
১২৫১, ১৮ই বৈশাখ, অঙ্গরেজী ১৮৪৪, ২৮ এপ্রেল।” 

বাঙ্গালাভাবা রঙ্গীনগান ২৩৬ পৃষ্ঠার CNA “সন ১২৫২, সংবৎ ১৯০২, শুক্লচতুৰ্দ্দশী 
তারিখ ২৯ মাঘ।” 

প্র্বপদবিবুণ্পদধ্যালাদিগানের শেষে “সংবৎ ১৯০২, BMA, শুদি ১. শুক্রবার, 
বাঙ্গলাসন ১২৫২, অঙ্গরেজী ১৮৪৫।"" 

কবীরের বীজকের শেষে '“সংবৎ ১৯০৬, বৈশাখ, কৃষ্ণ ১ চতুর্থো, বাঙ্গলাসন ১২৫৬, 
১১ বৈশাখ, অঙ্গৱেজী সন seal” 


পুজ্যপাদ আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের নিকট শ্ুনিয়াছি এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
মহাশয়ও লিখিয়া গিয়াছেন, রাগসাগর মহাশয়ের সঙ্কল্প ছিল. যে তাহার ব্ৰাগককল্পদ্ৰুমও 
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শব্দকল্পদ্ৰুমের ন্যায় ৭ খণ্ডে সম্পূর্ণ করিবেন এবং তন্মধ্যে তিনি ৩ খণ্ড মাত প্ৰকাশ করিতে 
সমৰ্থ হইয়াছিলেন। এদিকে রাগসাপরের sepa হইতে জানিতে পাবি যে. তাহার গ্ৰন্থ 
চারিখত্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। প্রতি খণ্ডের মূলা ২৫ টাকা এবং সমগ্ৰ গ্রদ্থের মূল! ১০০. টাকা 
নিদ্দিষ্ট ছিল। 

সুপ্ৰসিদ্ধ সাহিতানুরাগী লালগোলার aren শ্ৰীয়োগীন্দ্ৰনারা রাও বাহাদুর এক wg 
রাগকল্পভ্রম সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিবৎ পুস্তকাগারে প্রদান করেন। বহুদিন হইতে 
এই অপূৰ্ব্ব sy লুপ্তপ্রায়। কয়েকজন প্রাচীন সংগীতজ্ঞ বাতীত অলেকই এই মহাপ্রছের নাম 
ony জালেল কিনা সন্দেহ। চিরসাহিত্য-বান্ধব aren বাহাদুর এরূপ AHNA পুনবুদ্ধার 
একান্ত বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দে পুলমুদ্রণের অভিপ্ৰায় প্রকাশ করেন। তঙ্জনা 
তিনি আমায় লালগোলায় লইয়া গিয়া কিরুপে এই গ্র্থখানি প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহার 
পরামর্শ করেল এবং সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসূন্দর ত্ৰিবেদী মহাশয়ের আগ্রহে এই বৃহৎ গ্রন্থের 
সম্পাদন-ভার আমারই উপর অর্পণ করেন। আমার পক্ষে এই গুরুভার গ্রহণ এক প্রকার 
দুঃসাহসের পরিচয়। যে বহুবিধ ভাষার গান এই ব্রাগকল্পদ্রমে প্রথিত হইয়াছে, সেই সমস্ত 
ভাবায়, বিশেষতঃ সংগীতশান্ত্রেত, আমার অভিজ্ঞতা নাই। can রাজাবাহাদুরের ন্যায় 
উৎসাহদাতার আনুকূলো। ও সূহৃদবর ত্রিবেদী মহাশয়ের উতসাহবাকো এই মহাকার্য্ে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছিলাম। 

যদিও রাগসাগর তাহার সৃচনায় ৪৫টি বিভিন্ন ভাষা হইতে তাহার সংগীত-সংগ্রহের 
কথা লিখিয়া গিয়াছেল, কিন্তু তাহার এই গ্রন্থে প্ৰধানতঃ হিন্দী, উদ্দু, রাক্তপূতনার বিভিন্ন ভাষা, 
SHSM ও বাঙ্গালা ভাষাই অধিকাংশ বাবহৃত হইয়াছে। অপরাপর ভাষার গান নিতাই 
অল্প দেশীয় মুদ্রাযন্তের সেই শৈশব অবস্থায় ভাল প্রুফ-পরিদর্শক পাওয়া যাইত না, প্ৰুফ 
দেখাও অনেকের অভ্যাস ছিল না. সুতরাং সেকালে উপযুক্ত প্রুফ-পরিদর্শকের অভাবে 
রাগকক্কদ্রুমের অধিকাংশ গানই এরুপ বিকৃতভাবে মুদ্রিত হইয়াছে যে, তাহার প্রকৃত পাঠ 
উদ্ধার করিতে আমার ও আমার সাহাযাকারিগণের অনেক সময়ে saws ঘটিয়াছে। 
বিশেষতঃ চীন, পেগু, ব্ৰহ্ম, রুম, সাম, বল্খ, বুখারা প্ৰভৃতি যে সকল ভাষা এদেশে সাধারণে 
অপ্রচলিত, সেই সেই ভাষায় এবং তাহার মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের কোন্‌ কোন্‌ গান সংগৃহীত 
হইয়াছে, তাহা আমরা একেবারেই স্থির করিতে পারি নাই। কেবল সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, 
উদ্দ ইংরাজী, মারাঠী প্রভৃতি এখানকার প্রচলিত ভাষার গানগুলি নানা ব্যক্তির সাহায্যে “face 
পারা গিয়াছে এবং তাহারই বিশুদ্ধ পাঠ-উদ্ধারে উপযুক্ত চেষ্টা করা হইয়াছে। 

ল্বাগসাগরের ছাপাখানা হইতে যে ভাবে গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে, উহাকে আমরা 
এখনকার প্রথম প্রুফ বলিয়া প্রহণ করিতে পারি। রাজা রাধাকান্ত দেব যেরূপ বহুসংখ্যক 
পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া তাহার শব্দকজদ্রুমের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশে উপযুক্ত আয়োজন 
করিয়াছিলেন, মেবাড়ের গৌড়ত্রাম্থাণ-সস্তান এদেশে আসিয়া সেরূপ উপযুক্ত আয়োজন করিতে 
পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি সংগীত-বিদ্যায় একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি হইলেও 
Seats ৪৫৮) ভাষায় তাহার অভিজ্ঞতা ছিল কিনা সন্দেহ। তাই তাহার প্রচ্থ উপঘুক্তভাবে 
মুদ্রণ করিয়া প্ৰকাশ করা এক প্রকার অসাধা সাধন-ব্যাপার। লানগোলার রাজাবাহাদুরের 
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উৎসাহে ও আমাদের বহু চেষ্টায় এই যে সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে, ইহা সম্পূৰ্ণ শন-প্রমাদ- 
বিরহিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমরা যথাসাধ্য প্রকৃত পাঠ-উদ্দারে চেষ্টা 
করিয়াছি মাত্র | 

এখানে বলা আবশ্যক এই রাগকল্পপ্রমের সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী অংশ ব্যতীত 
অপরাপর অংশ মুদ্রণকালে হিম্দীভাবাবিৎ শ্রীযুক্ত রাধারমণ মৈত্ৰ, পণ্ডিত মতিরাম মহতা, 
পণ্ডিত বলভড্র শুক্ল, পণ্ডিত চম্দ্ৰশেখর পাঠক, পণ্ডিত রামাধীন অবস্থী, পণ্ডিত গুরুদয়াল মিশ্র, 
পণ্ডিত রামেম্বর দেব সাহিত্যাচার্ধ্য ও পণ্ডিত যজ্সনারায়ণ পাণ্ডে কাব্যতীর্থ মহাশয় বিভিন্ন 
অংশের শ্রফসংশোধন ও পাঠোদ্ধার-কার্ষে উপযুক্ত সাহায্য করিয়াছেন। এজনা আমি তাহাদের 
নিকট pra i 

আমাদের প্রকাশিত ১ম ও ৩য় খণ্ডের প্রথমাংশে যে প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত-সাহিতা 
হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত হইয়াছে, মূলগ্ৰছে তাহার আকর-স্থান বা অধায়াদির নিৰ্দ্দেশ না থাকায়, 
বহু সংখাক মূলগ্ৰদ্থ মিলাইয়া আকর-স্থান বাহির করিতে ও প্ৰকৃত পাঠ উদ্ধার করিতে আমাকে 
অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমি সম্পাদকরুপে বলিতে পারি, এই সংস্কৃত অংশের 
প্রকৃত পাঠ-উদ্জারের জনা আমি নিজে সম্পূর্ণভাবে দায়ী। অপরাংশ আমার সহকারিগণের 
অভিজ্ঞতাফলে সম্পাদিত হইয়াছে । & সকল অংশের উপযুক্ত আলোচনা করিবার আমি অবসর 
পাই নাই। বিশেষতঃ সংগীতবিদ্যায় আমার অভিজ্ঞতা না থাকায় তাহাদের কার্ষের উপর 
হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করি নাই। হিন্দুস্থানী পণ্ডিত ও হিন্দস্থানী গায়কদিলের মধো 
ভাষাজ্ঞানেরও যথেষ্ট তারতম্য আছে পণ্ডিতদিগের মধ্যেও আবার দুই দল; একদল চাল, 
পূৰ্ব্বে যেরুপ প্রাকতরুপে হিন্দীভাষা ব্যবহৃত হইত, সেই ভাবেই হিন্দী অংশ প্রকাশিত হউক, 
অপরদল চাহেন যে. হিন্দীভাষার মধো যেখানে যেখানে খাটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, 
সেই সেই স্থানে প্রকৃত সংস্কৃতরূপই রক্ষিত হউক এবং খাটি হিন্দী-অংশ হিন্দীভাষার প্রকৃত 
উচ্চারণানুসারেই যেন সন্নিবেশিত হউক ॥ আবার গায়কদল চান, তাহারা যেভাবে গান করিয়া 
থাকেন, তাহাদের স্বরালাপের পদ্ধতি ও উচ্চারণালুসারে গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এরূপ তিন শ্রেণীর 
সংশোধকণগণের সাহায্য ও তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন aga হিন্দী, ব্ৰজভাষা ও ward! প্রভৃতি পদগুলির 
অংশ মুদ্রিত হইয়াছে। সুতরাং মুদ্রণকালে সৰ্ব্বস্থানে ভাষাগত বা উচ্চারণগত পারম্পর্যা ঠিক 
রক্ষিত হইতে পারে নাই। 

ভারতীয় -সঙ্গীত-সাহিত্যে এই রাগকল্পদ্রমের মত বৃহৎ গ্রন্থ আর আছে কিনা স্রানিনা, 
শুনিও লাই। পশ্চিমাঞ্চলে বা আমাদের বঙ্গদেশে সঙ্গীত-সংপ্রহের বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে 
শুনিয়াছি এবং কতক দেখিয়াছি। কিন্তু এই বৃহৎ সংগীতকল্পত্রমের তুলনায় সেগুলি অতি 
সামান্য । রাগসাগর গছের প্রথমাংশে সংগীতশাস্্ হইতে উদ্ধৃত সংস্কৃত অংশে বেবুপ 
অসন্তাতপূর্ব্ব বিবিধ সংগীত-সাহিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা অশ্ৰন্তপূৰ্ব্ব বহু 
সঙ্গীত-প্ৰছের সন্ধান পাইয়াছি। SI এমন অনেক গ্রন্থ আছে, যাহা আজকালকার 
ভারতগবর্মেগ্টের ভারতব্যাপী অনুসন্ধানের ফলেও এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইতে পারে নাই। 
বর্ণানুক্রমিক প্ৰাচীন (৩২২ পৃষ্ঠা) শ্রদ্থ-সূচী মধ্যে দেই সকল গ্রন্থের নাম দেখিতে পাইবেন। 
2 সকল সংস্কৃত-শ্রন্থ ব্যতীত রাগকল্পদ্রনমের গানাধ্যায়ের মধো বহুসংখ্যক হিন্দী ও বাঙ্গালা 


>> 


গ্ৰন্থ হইতে গান উদ্ধৃত হইয়াছে ৷ fics সেই সকল গ্ৰন্থ আকারাদিক্রমে উদ্ধৰ্ত হইল" — 


অনস্তরস ama AGa (বান্ধা রাজ্ঞকৃষ্চ রাঞ্জনীতি 
অনেকাৰ্থ-নামমালা বাহাদুব্রকৃত) MESA পান 
অআবভার-চরিত্র নয়ানসূথ রামচরণ-চিহ্ন 
অবদ-বিলাস নরসিকী হারমালা 
অষ্টজ্াম are শায়র য়ামশতলৈ 
ETETA- IARI ACRE স্ৰাম-শলাকা 
উপদেশমালা TPTI রক্লাস-পদ্ষাধ্যায় 
wfafern পদ্নাবং sfai 
কবিভ্ত সামায়ণ qma aren লীলাবতী 
afte গীতত প্ৰবোধ-চন্দ্ৰোদয় নাটক লুনা চমারিকা অস্ত 
rwo শ্রেমসাগর তা 
কোকলার (রামমোহন ATS) বিদ্যাভ্যাসকা ফল 
কৌতুক-রস্রাবলী (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত) বিনয়-পত্রিকা 
আঁট ঝাড় (পিরীন্দ্রলাথ ঠাকুরকুত) বৃন্দাবন সৎ 
afters ভক্তমালা (হিন্দী) বেতাল-পচিশী৷ 
pic lal তাল সিএ 
Pore ৬ কারদা বৈদ্যমহোৎসব 
sil bl কত কোক SENAN 
Rond & চন্দ am: বিলাস 
( & পচিশী৷ THA মহাভারত 
লা পাৱ CTT শিঙ্গল শালিহোত্ত 
(কালিদাস ভগবদ্গীতা শিখকা প্ৰস্থসাহন 
TTT) ভাগবতপুরাণ শিবস্ারোক্ত 
(রামনিথি গুপ্তকৃত) বৈদাক শ্ৰীকৃষ্ণাবলী 
গোপীচন্দ্ৰ গান সংশীতদর্পূণ সরস বস 
গোরখমচদ্ছেন্স-সমাজ aa সৰ্পাদি-জ্ৰস্তকী৷ পোথী 
চাহার দত্ৰবেশ সামুদ্ৰিক 7 
হর প্রকাশ ভূগোল- সূগা rza 
জ'পদ্বিনোদ মদন-ম সুরসাগর 
জ্ঞান-উপদেশ মনোরঞ্জন ইতিহাস সৌদাকা tea 
তানসেনকা সঙ্গীতসান্ত WA শায়র স্্রীশিক্ষা-নিধায়ক 
তুলসীদাসকা রামায়ণ মাধো-বিলাস শ্নেহসাগর 
দয়া-বিলাস যোগাস্তকসার হনুমান নাটক 
amh রসরাজ হনুমান বাহক 
ধ্যান-মঞ্জয়ী amfa 
রসিকপ্রিয়া হিতোপদেশ 
atan Sarma 





সর্‌ অন্ত Serta সাহেব তাহার হিন্দুস্থানী ভাষায় ইতিহাসে ব্াগকলক্পফুম হইতে যে সক! হিন্দুস্থানী প্রছের 

তালিকা দিয়াছেন, তাহাও এখানে গৃহীত হইল। তম্মধো কোন্‌ কোন্‌ প্র হইতে কোন কোন্‌ গান উদ্ধৃত হইয়াছে. 

তাহার সক্লগুলি মিলাইয়া ঠিক করিতে পারি নাই। এই তালিকায় যে সকল প্রস্বের নাম কারা হইয়াছে, তশ্মধ্যে 

hee ও ব্রক্ষসঙ্গীত প্ৰসঙ্গে বাঙ্গালা ভাবায় রচিত প্ৰছের উল্লেখ আছে: তত্ব্যতীত sae হিন্দুস্থানী, 
ৰ বুঝিতে হইবে। 
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উপরের ag তালিক' হইতে আমরা কয়েকখানি হিন্পুগ্বাতা, ভিঙ্গল, ae ও বাঙ্গালী 
ACA সন্ধান পাইতেছি। এছাড়া রাগকল্পদ্ৰমৈ তারত-প্রসিদ্ধ সঙ্গাতজ্ঞগাণের als নালা ভাবের 
অসংখ্য গীত উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক গানে গীত-রচয়িত্বগণের ভণিতা আছে, আবার 
অনেক গানে কাহারও ভাণতা নাই। 
এই সুবৃহৎ গ্রছ মধ্যে কত প্রকার রাগ-রাগিণী, কত শত গীত-রচয়িতা এবং তাহাদের 
রচিত কোন্‌ বিষয়ে কত প্রকার গান সংগৃহীত হইয়াছে, সাধারণের বুবিবার সুবিধার জন৷ 
উপরোক্ত প্ৰন্থতালিকা বাড়ীত এই প্রস্থের সঙ্গে নিশ্রলিখিতভাবে বিস্তৃত সূচীপত্র প্রদত্ত হইয়াছে। 
১। ৩য় খণ্ডের সাধারণ প্ৰছ-সূচী [ /, ]। প্রন্থসংখ্যা ১৭। 
২। ৩য় খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সাধারণ গানবিষয়ক সূচী [, — ]। বিষয়-সংখ্যা 
১০১। 
৩। তয় খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক রাগ-রাগিণীর সুচী [১--৪]। ব্রাগ-রাশিলীর সংখ্যা 
৩১৬ ।” 
৪1 ১ম, ২য় ও OF খণ্ডের গীত-রচয়িতা ও সাধারণ নামের বর্ণানুক্রমিক বিস্বৃত 
Fl (৩২৩---৩৩০ পৃষ্ঠা)। নামের সংখ্যা ৬৫২। 


গীত রচয়িতা ও সাধারণ নামের সূচী হইতে বুঝিতে পারিবেন, রাগসাগরের পুর্বে 
কত সুপ্ৰসিদ্ধ গায়ক বা সঙ্গীত রচয়িতা বিদ্যমান ছিলেন এবং দিল্লীর মোগলবাদসাহ হইতে 
কত হিন্দুরাজলা, কত eters বা সিদ্ধপুরুষ তাহাদের আশ্রয়দাতা ছিলেন। তিন খণ্ডের 
সাধারণ নামসূচীতে এ সকল আশ্রয়দাতারও নাম গৃহীত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যেও অনেকে 
আবার পদকর্তা বা গীত-রচয়িতৃরুপে পরিচিত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত আরও বহু গান 
রাগকল্পদ্রুমে রহিয়াছে. যাহার রচয়িতগণের নাম বা আকরম্থালের আমরা কোন সন্ধান করিতে 
পারি নাই। 

রাগকল্পপ্রম একখানি প্রকৃত ইতিহাস বা সাহিত্য প্রস্থ নহে বটে, fey এই বিরাট- 
সংগ্ৰহগ্ৰম্বের মধো ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাক্তিগণের নাম, প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যগণের নাম ও 
সমাজর্পতিগশের নাম সন্নিবেশিত থাকায় এই Tay আলোচনা দ্বারা মুসলমান ও হিন্দুসমাজ্জের 
বিভিন্ন সময়ের অনেক অজ্ঞাত পৃরর্ষ এতিহাসিকতত্ত উদ্ধার হইতে পারে। প্রাচীন বাঙ্গালা 
সাহিত্যের মধ্যে যেরূপ শতাধিক প্রাচীন মুসলমান পদকর্তার নাম বাহির হইয়াছে, সেইরূপ 
এই রাগকল্পত্রম হইতেও আমরা বহু সংখ্যক হিন্দুস্থানী ও Ba পদকর্তার সন্ধান পাইতেছি। 
মোগলবাদসাহগণও যে হিন্দুর সঙ্গে ভগবদ্লীলা ও প্রেমবিষয়ক গান শ্রবণ করিতেন, এবং 
তাহার! নিজেও সময়ে সময়ে পদ রচনা করিয়া চরিতার্থ হইতেন, নামসুচীর তালিকায় অকবর, 
বুঝিতে পারিবেন। যে উরঙ্গজেবকে অনেকেই একজন দারুণ দেবদ্বেযী ও হিন্দুবিত্বেষী বলিয়া 
মলে করেন, তাহার ভণিতামুক্ত পদশুলি পাঠ করিলে বাস্তবিক তিনি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন কিনা 
তদ্বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইবে। হয়ত অনেকে বলিবেন, ুরঙ্গজেবের নাম থাকিলেও 
সেগুলি গুরঙ্গজেবের স্বরচিত নাও হইতে পারে, কোনও হিন্দুরহ রচিত। ইহার উত্তরে বল৷ 
যাইতে পারে, তিনি যদি প্রকৃতই হিন্দুবিদ্বেষী হইবেন, তাহা হইলে তাহার সময়ে তাহার নাম 


* সঙ্গীতশাস্ত্ৰজ্জ বিস্তৃত ্রাপ-রাগিণী-সূচী দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে এবং অপরাপর বিষয়ক সূচী ১ম ও ২য় খণ্ডে 
যথাস্থানে দেওয়া ARATE | 
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দিয়া এরুপ গান প্রচারিত হইবার কখনই সম্ভাবনা ছিল না। অশুতঃ এই প্ৰাগকল্পদ্ৰমোক্ত 
মুসলমান পদকর্ডাদিগের রচিত শত শত পদ হইতে আমরা বুঝিতে পাবি, এক সময় মুসলমান 
বাদশাহণণ ও সাধারণ মুসলমান-সমাজ হিন্দুগণকে কখনই বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন না। হিন্দুর 
দেবলীলাযও ভাহাদের নিকট নিতান্ত অবজ্ঞার বস্তু বলিয়া গৃহীত হয় নাই। এমন দিন গিয়াছে, 
যখন হিন্দু মুসলমান পরম্পর পরস্পরকে আত্মীয়ভাবে দেখিতেন, একে অপরের ধৰ্ম্মাবন্মাসে 
বিরুদ্ধবাদী ছিলেন লা, বরং পরস্পরে পরস্পরের ধৰ্ম্মবিশ্বাসে সহানুভূতি দেখাইতেন। বলিতে, 
কি, মুসলমান আমলে Aste, ধৰ্ম্ম, সাহিত্য ও রীতিনীতির মধো কিরূপ ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত 
হইতেছিল, তাহার কতক কতক আভাষ আমরা রাগকল্পদ্রমের নানা পদ হইতে পাইয়াছি। 
স্থানাভাবে তাহার fogs পরিচয় দিতে বিরত রহিলাম। 

পূকেহি লিখিয়াছি, রাগসাগরের সময় ভারতের সকল ধলী গৃহস্থের গৃহে যথেষ্ট 
সঙ্গীতের চৰ্চ্চা প্রচলিত ছিল, বিশেষতঃ এই কঙ্গিকাতায় এমন বড় লোকের বাটী ছিল না, 
যেখানে উপযুক্ত সঙ্গীত-চচ্চা না হইত. সঙ্গীত-চর্চার সঙ্গে অনেক বড়লোক নানা বিষয়ে 
অনেক গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ এক্ষণে বিলুপ্ত হইলেও রাগসাগরের 
কৃপায় তাহার AKA বঙ্গাংশে কয়েক জনের মাত্র সন্মান পাইতেছি ! অনেকেই মহাত্মা 
রামমোহন রায় ও মহৰ্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্ৰহ্মসঙ্গীত শ্রনিয়া থাকিবেন, নিধুবাবুর 
প্রেম-বিষয়ক Fee অনেকে শুনিয়াছেন, এই রাগকল্পদ্রমে উক্ত মহাত্মগণের রচিত বছ 
অপ্রকাশিত গান ত আছেই, SASS এখন অপ্রচলিত হইলেও এই Ary কলিকাভার তৎকালের 
শগিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যোগেম্দ্রনাথ ঠাকুর, -আনন্দনারায়ণ ঘোষ, কালিদাস গঙ্গোপাধ্যায়. শিবচন্দ্র 
সরকার প্রভৃতির রচিত বহু গান পাইতেছি। বলিতে কি, রাগসাগর মহাশয় এই সকল 
মহাত্মগণের গান বিস্মতির মুখ হইতে রক্ষা করিয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতাভাজন 
হইয়াছেন। 

এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশকালে গ্রাহকশ্রেণীভূক্ত হইয়া তৎকালে কোন কোন TW 
রাগসাগরকে উৎসাহদান করিয়াছিলেন. তাহাদের সকলের নাম গ্ৰদ্বের সুভনায় রাগসাগর 
কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রাহক-তালিকার মধ্যে রাজ-রাজেস্বরী কুইন্‌ 
ভিক্টোরিয়া হইতে তখনকার ভারতবর্ষের সকল স্থানের সকল প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গ, আমীর 
ওমরাহ ও বহু সম্ৰাত্ত ধনী বাক্তির নাম দেখিতে পাইবেন। তখনও মহারাজ রণজিৎ সিংহের 
পুত্ৰগণ কতকটা স্বাধীনভাবেই আধিপতা করিতে ছিলেন, কাশীপতি চেৎসিংহের রাজ্য লোপ 
হইলেও Sem মহারাজ বলবন্ড সিংহ তৎকালে আপ্রায় বিরাজ করিতেছিলেন, তখনও 
ভারতবর্ষে ও ভারতের বাহিরে কোন্‌ কোন্‌ স্বাধীন বা অর্থ স্বাধীন নৃপতি রাগসাগরের SHED 
প্রহণ করিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, এই গ্রস্থের সূচনা হইতেই তাহাদের সন্ধান 
পাইবেন। তৎকালে আমাদের এই বাঙ্গাল! দেশে বিশেষতঃ কলিকাতায় যে সকল রাজা মহারাজ 
ধনী মানী বিদ্যমান ছিলেন, তাহাদের অনেকের নাম উক্ত তালিকায় দেখিতেছি, এজন্য ভারতের 
অন্যান্য স্থানের ন্যায়, বঙ্গবাসীর নিকটও এই প্রস্থ বিশেষ আদরণীয়, কারণ যে সকল মহাস্মার 
নাম উক্ত তালিকায় স্থান লাভ করিয়াছে, তাহাদের বংশধরগণ আজও অনেকে নানা স্থানে 
উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে শোভা পাইতেছেন। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় তাহাদের নিকটও যে এই 
প্রস্থ বিশেবরুপে সমাদৃত হইবে, এরূপ আশা করিতে পারি। 
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বাগসাগবের গ'ল প্রবাশের পর অনেক জ্ঞানী ও মানা পঢ় লোপ এই cy dee afm: 
তাহাকে উৎসাহপান করিলে অল্প দিনের মধোই এই শ্রছ নিতান্ত বিলল- প্রচার হইয়াছিল, একথা 
পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি। পরম পুজ্াপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট 
শুনিয়াছি, প্লীয়ারসন সাহেব (এক্ষণে সার জর্জ প্লীয়ারসন) ১৮৮৬ খৃষ্ঠান্দে যে সময় হিন্দুস্থানী 
ভাবার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হন তৎকালে এই রাগকল্পদ্রণম তাহার প্ৰধান অবলম্বন 
হইয়াছিল, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়া মেটকাফ্হল-পূত্তকালয় হইতে একখানি মাত্র সম্পূৰ্ণ প্র 
সংপ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই see দীর্ঘকাল ব্যবহার করিবার জনা) তাহাকে 
শতাধিক টাকা চাদা দিতে হইয়াছিল, তথাপি তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও মূল্য দিয়া অপর একখানি 
সম্পূর্ণ ay সংগ্রহ করিতে পারন৷ নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ও ঘটনাক্রমে বঙ্গাংশ মাত্র তিন খণ্ড 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহার একখণ্ড তিনি সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকাগারে উপহার দিয়াছেন । 
পূৰ্ব্বে শাস্ত্ৰী মহাশয়েরও ধারণা ছিল. এই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত অংশই রাগসাগরের সম্পূর্ণ 
রাগকল্পক্রম। কিন্তু পরে লালগোলার রাজাবাহাদুরের প্ৰদত্ত লাগরী অক্ষরে মুদ্রিত অংশ তাহার 
হস্তগত হইলে তিনি বাস্তবিক চমৎকৃত হইয়া এই way উদ্ধারের আয়োজন করিতেছেন 
বলিয়া লালগোলার are বাহাদূরকে আন্তরিক ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র লিখিয়াছিলেন। আমরা 
অনেক চেস্টা করিয়া নিম্নলিখিত ৩খানি নাগরী ও বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত রাগকল্পক্রমের সন্ধান 
পাহিয়াছি, তম্মধো-_ 
১। লালগোলার রাজ্ঞাবাহাদুর প্ৰদত্ত সাহিত্য-পরিষদ পুস্তকালযে রক্ষিত আমাদের 
Sm -ATF | 
২। স্বৰ্গীয় রাজা রাধাকাস্তদেব বাহাদুরের ভবনে অযত্লে রক্ষিত ১ AG! 
ot বর্তমান ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত সম্পূর্ণ এক খশ্ড--€এই TSR 
শ্রীয়ারসন সাহেব ব্যবহার করেন।) 
কেবল বঙ্গাক্ষরে মুদ্ৰিত অংশের ৪/৫ খানির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বটে. কিন্তু নাগরী 
ও বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থ তিন স্থান ব্যতীত আর কোথাও আছে কিনা, অনেকের নিকট অনুসন্ধান 
করিয়াও জানিতে পারি নাই। 
লালগোলা রাজাবাহাদুরের প্রদত্ত আদর্শ-পৃত্তকথানিই প্রথমে সম্পূর্ণ বলিয়া আমাদের 
ধারণা ছিল. এই yore নিশ্বরলিখিতবাপে অংশ-বিভাগ আছে-_ 
>) PAS ৪ AMF ও স্বাক্ষর নামানি ৪ ANE | 
২। স্বরাধ্যায়, ভালাধ্যায়, নৃত্যাধ্যায়, রাগরাগিণীবিবেকাধ্যায়, ২৮ fans) 
Dl ফ্রুবপদ-খ্যালাদি গান প্রথমে ২২৮ HANS, পরে ১ হইতে ৮ এবং ১১৭ হইতে 
১৫৬ পত্রাঙ্ক। 
81 রঙ্গীন গান মজমুয়া ৩৪৪ পত্ৰাদ্ধ। 
৫। কীর্তন বা নিত্যকীৰ্ত্তন ১৩২ পত্রাঙ্ক। Serra খণ্ডিত। 
৬। হোলী রঙ্গীন গান ১০৮ MATE (১০৮ পৃষ্ঠার পর খণ্ডিত।) 
৭। অধ্যাত্ম ও জ্ঞানতত্তসাগর ৭৬ RTS I 
vi হিন্দী ভক্তমাল-ধৃত কবীরের বীজক ৫২ পত্রাঙ্ক। 
৯। বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিতাংশে প্রথমে ২৩৬, তৎপরে ২৪ ANF | 


১৫ 


আদশ-পূভ্ভ< অবলম্বন কৰিয়া শ্ৰন্থ-সম্পাণনকালে আনেক চেষ্টা করিয়াত আমিরা অপর 
কোন প্রস্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। গ্ৰছের তৃতীয় খণ্ড বা বঙ্গাক্ষরাংশ মুদ্রণকালে আমরা 
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ও রাজা রাধাকান্তদেবের লাইব্রেরীতে এই পুস্তকের সন্ধান পাই। কিন্তু 
উভয় প্রস্থই বাড়ীতে আনিয়া উপযুক্ততাবে মিলাইবার কোন সুযোগ ঘটিল না। রাজা বরাধাকাত্ত 
দেবের সুযোগ্য পৌত্রের নিকট হাটাহাটি করিয়াও তাহাদের ভবনের পুস্তকখানি দেখিবার 
সৌভাগ্য হইল না। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পুস্তকখানি দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু 
সেখানি গৃহে আনিয়া আমাদের আদর্শ-পৃত্তকের সহিত আদ্যোপান্ত মিলাইবার সুবিধা হইল 
না। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর odors সেখানকার পূর্তভকখানি কোন প্রকারে গৃহের বাহির করিতে 
সম্মত হইলেন না। কাজেই আমাকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়া উভয় পুস্তক মিলাইবার 
ব্যবস্থা করিতে হইল। আমার সহকারী whe অভিধানপ্রণেতা পণ্ডিত শ্ৰারজনীকাস্ত 
৫ম ভাগের খণ্ডিত অংশ ৩২ পৃষ্ঠা নকল করিয়া আনিয়াছেন। এই অংশ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্টে 
মুদ্ৰিত হইল। ৩য়!ংশ বা ধ্ৰুবপদ-খ্যালাদি অংশ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পুস্তকে ৪ পৃষ্ঠা মাত্র 
অর্থাৎ সম্পূর্ণ না থাকায় এই অংশ পূর্ণ করিতে পারিলাম না। ষষ্ঠ অংশও কতকটা অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া গেল। যাহা হউক ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পুস্তক নকলের সময় আরও কতকগুলি 
ভাগ পাওয়া গেল, যাহা আমাদের আদর্শ পুর্তকে আদৌ নাই। নিম্রে তাহার অংশ বিভাগ 
প্রদত্ত হইল 2 
১০ ৷ সৃরদাসজীকৃত সৃরসাগর-সারাবলী ৪৪ পত্রাঙ্ক। 
১১ ৷ সুৱসাগর-বধাই। সুরসাগর-___বাললীলা, যমলা্ুন, অঘাসুরবধ, ALAZAN, 
বরাধাকৃষ্ণজীকে প্ৰথম মিলনলীলা, গোবরদ্ধনলীলা, cotatie, 
কালীয়দমনলীলা, দাবানলপানলীলা, বস্ত্রহরণলীল!, পনঘটকী লীলা ও খণ্ডিতা 
(সুরসাগরের) মোট ১৫২ পত্রাঙ্ক। 
১২। সুরসাগর-__দানলীলা ও রাধাজীকে অনুরাগলীলা মোট ১০৪ AIS 
১৩। সুরসাগর-মুরলীলীলা, রাসলীলা ও মানলীলা মোট aw পত্ৰাঙ্ক। 
১৪। সুরসাগৱ--মণথুৱালীলা ৩২ ABS 
১৫ ৷ সূরসা৷গর--ভ্ৰমৱগীতা (রাগসাগরসংগ্রহ) ১২০ ADS! 
১৬) অপনে দীনত্ব, প্রতুজীকো TB, তথা বিনয়পত্ৰিকা ৩২ ANTS I 
১৭। কলাবতী হোরিগান-_-অতিব্রিক্ত rats ১০৯ হইতে ১৭৬। 
১৮। বাজ৷ Seta গীত, (১--৮ পৃঃ), ও রাজা গোপীচন্দ গীত (৯--২৮), মোট 
২৮ AMS i 
১৯। রঙ্গীন গান (Ta রেখতা শায়র ক্ৰুবাই আদি হিন্দী ফারসী সৰ্ব্বদেশ ভাবা) 
মোট ৬৮ NETS, তৎপরে খণ্ডিত। 
সুতরাং উভয় পূত্বক মিলাইয়া দেখা গেল যে, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত 
WR এখনও ৭৪৪ পৃষ্ঠা ছাপিতে বাকী। 

এখন দেখা যাইতেছে, রাগসাগর তাহার সুচনায় যেরাপ চাবি খণ্ডের পরিচয় দিয়াছেন, 
তন্মধ্যে তিনঘণ্ডমাত্ৰ রাঙ্জাবাহাদুরের প্রদত্ত আদর্শ pars পাইতেছি। এই রূপ তিনখশ্ডে বিভক্ত 
FAIZ সম্ভবতঃ Wen রাজেন্্রলালেরও দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আমরা যেমন প্রথমে চতুর্থ 
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খণ্ডের সন্ধান পাই মাই, রাজা প্াজেগ্রলালেরও সেইবৃপ তিন খণ্ডের অতিরিঞ পুস্তক দেখিবার 
সুযোগ ঘটে নাই। সুতরাং ঠাহার সময় হইতেই ইহার সম্পূর্ণ পুস্তকের কতকটা অভাব হইয়াছিল 
সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ইস্পিব্রিয়া লাইব্রেরীর সংগৃহীত পুস্তকখানি আমাদের সেই অভাব 
পূরণ করিতেছে । আমাদের আদর্শ pes এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর পুস্তকে যে যে অংশ 
আছে, উপরে তাহার তালিকা দিয়াছি, ইহা ব্যতীত অপর কাহারও নিকট যদি কোন অংশ 
থাকে, অনুপ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহার সংবাদ দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব এবং রাজা 
বাহাদুরের উৎসাহে যদি চতুর্থ খণ্ড প্রকাশে সুযোগ ও সুবিধা ঘটে, তাহা হইলে অবশিষ্ট 
সমস্ত অংশ মুদ্রিত করিয়া ae পূর্ণ করিবার এবং সেই চতুর্থ খণ্ডে সংগীত-সাহিত্যের ইতিহাস 
সম্বন্ধে আলোচনা! করিবার বাসনা রহিল | 

এই বৃহৎ প্রসবের তিন খণ্ড প্রকাশিত হইল। রাগসাগর তৃতীয় খণ্ড কেবল বঙ্গাক্ষরে 
মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন এবং এই অংশে অধিকাংশ বাঙ্গালা গান থাকায় উহা বাঙ্গালা 
অক্ষরেই মুদ্ৰিত হইল । প্রথম দুই খণ্ডের মোট পত্র-সংখ্যা ১৩৫৬ এবং তৃতীয় খণ্ডের মোট 
পত্রসংখ্যা ৩৪০। প্রথম দুই খণ্ডে গানের সংখ্যা ১১,৩৩০; তৃতীয় খণ্ডে গানের সংখ্যা ২৫৬২ । 
ইহা হইতেই mga বিশালতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 
রচনাকালে এই রাগকল্পস্র-ন হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন, মহাত্মা শ্রীয়ারলন সাহেব তাহার 
acy লিখিয়াছেন__ 

“And another product of Calcutta civilisation. of a very different 
kind, was the huge anthology of Krishnanand Byas Deb, called the Rag- 
Sagarodbhab Rag-kalpadrum, written in emulation of the better-known 
Sanskrit lexicon, the Sabda-kalpadruma.’’* 

“Some years ago this work. which was printed in Calcutta, sold for 
a hundred repees a copy. but it is now out of print. t 

গ্রীয়ারসন সাহেবের গ্রন্থ-রচনাকালে এই পুস্তকের একান্ত অভাব ঘটিয়াছিল। আজ 
লালগোলার রাজ্জা বাহাদুরের অসাধারণ বদ্যান্যতায়, এঁকাত্ডিক wy ও আগ্রহে সেই অভাব 
দূর হইল। একশত টাকা gen দিয়াও গ্রীয়ারসন সাহেব যে গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, 
এক্ষণে অনাম্বাসেই ৩০, ত্রিশ টাকায় সেই গ্রন্থ সকলের হস্তগত হইতে পারিবে, এজন্য সমস্ত 
ভারতবর্ষের সংগীতরলজ্ঞ মাত্রেই এই মহাকাৰ্বোর জন্য লালগোলার রাজ্ঞা বাহাদূরের সুযশঃ 
কীৰ্ত্তন করিবেন সন্দেহ নাই। বঙ্গীয়-সাহিতা পরিষদের পরম বন্ধু রাজাবাহাদুর বহু বায়ে মুদ্রিত 
এই বিশাল প্রছের সমস্ত স্বত্ব সাহিত্য-পরিষৎকে অর্পণ করিয়াছেন এবং ইহার বিক্রয়লক 
মূলো অন্যান্য সংগীত গ্রন্থের প্রচারে আদেশ করিয়াছেন। রাজাবাহাদুরের বদান্যতায় 
সাহিত্য-পরিষৎ চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। 


বিশ্বকোষ-কুটীর 
৯ বিশ্বের লেন. বাণ্বাজার, কলিকাতা শ্ৰীনগেন্দ্ৰনাথ বসু 


আঘাচী পূৰ্ণিমা, সংবৎ ১৯৭৩ 


সস ররর ীককৃ_ক= ব্‌ 
a বব; A. Grierson’s The Modern Vermacular Literature of Hindustan (1869) 
P- MALO. 
t Do Do pp. 137. 
১৭ 
দিত ৩ 


সেই পাপী অগ্রগণ্য, মূঢ়মতি দৃরাচান্ী। 
(ome) গোরা Ser অভিলাষী, হয়ে নবীন aah 
করঙ্গ কৌপীনধারী ॥ 


ভৈরব- মধ্যমান 
বিপিলে ace বাঁশরী 
অবশ হইয়ে অঙ্গ শ্যামেরে ভাবে কিশোরী | 
মোহন বেণুর স্বর, হৃদয়ে বিন্ধিল শর 
চিত্তিয়ে ব্রজ্ঘকিশোর. পড়ে আপনা পাশরি ॥ 
২ 
করুণাময় করুণামর়ী তারে। ধ্রু॥ 


ওগো মা ASM ভব মে সদয়া (ভবানী) 

ত্রিপুরা সুন্দরী বাণী, কৃপাময়ী ভবরানী 
ত্ৰিলোক তারিণী মায়া ॥ 
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উঠ হিম গিরিবর-নন্দিনী। 

মা সুরাসুর নর মুনিবর বন্দিনী। 

কৃপা দৃষ্টি করি, নিদ্রা পরিহরি 
অভয় বরদে ভয় Slat! 

মণিময় মন্দিরবাসিনী, মধ্য সরোজ বিলাসিনী, 
fown চিত্ত! বুপিনী ॥ 


১৮ 


৫ 
কেও বিহরে হর-হৃদি পরে হর মনোহরে মোহিনা, 


এত যে চঞ্চল হলে ওহে গুণমণি। ভ্রু ॥ 
বুঝি মনে পড়িয়াছে, আর কোন ধনী। 
আশয়ে না গেল আশা, কেমন তব আসা 
আসিয়ে শেষ নিশিতে, যেতে চাও এখনি ৷৷ 


১৯ 


শলিত--আড়া 


আলো শুন লো সজনী. 
আমার রোদনে পোহায় রজনী। F | 
না বুঝিয়ে তার এমন হবে কি জানি। ৷ 
আমি থাকে আসা আশে. সে থাকে কাহার বাসে 
ভালবাসে আর কোন ধনী। 
হিমকর বলে কমলিনী ॥ 


ললিত--তিওট 


পিনাকপাণি-বনিতে এল অবনীতে। প্রু॥ 
হরধিতে চিতে মাতে তাতে 
পাইয়ে দুহিতে দুয়েতে। 
অঞ্চলে অচল রানী, মুছাইছে মুখখানি পাণিতে। 
জনক জননী ওগো জননী 
ভুলিয়ে ছিলে কি অনেতে ॥ 


ললিত-- মধ্যমান 


কে এলো গো সখী দেখ দেখি 

শ্যাম অঙ্গে অনুপ আভরণ। Fil 

চরলে অরুণ, নয়নে অনুণ 
porn অবুণ কিরণ। 

সিন্দুর চিহ অরুণ, পানে অধর অরুণ 
করতল অবুণ বরণ। 

এতো অরুপ প্ৰকাশি, তাহে নাহি লাজ বাসি 
বলে নিশি আছে এখনি ॥ 


ভৈরবী-_মধ্যমান তিওট 


যদি ভব-নদী পার হতে থাকে AAA! ৬ ॥ 
দক্ষিণে কালিকে কৃঝে ভেদ ক'র না। 
অসিধারী বংশীধারী, লীতাম্বর দিশন্বরী 

এ ভুজ মুরলীধারী, লোল TAA I 
বনমালী মুণ্ডমালী, শিখিপুচ্ছ শশিভাঙ্গী 
মকরাকৃতি কুণ্ডল কভু শব শিশূবলি 

দেখ এই কৃব্তকালী করি মন মা॥ 
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ডৈরবী-_মধ্যমাল 
এমা অপার মহিমা তব, চরণ পর শিব হৈল শব 
তুমি অচিস্তের অচিভ্ত], কে পারে তোমারে চিন্তা 
কালী কালী করে চিন্তা, কেমনে ও পদ পাবে 


ভৈরবী--তিওট 
আমার কাল আলয় আলো এলোকেশী। 
উমা উমা যত ডাকি তত দেখি পূৰ্ণমাসী।। 
যেমন উদয় হয়, কহিতে লাগয়ে ভয়, 
যত ভাবি তত হয়, আরও তেজোরাশি | 
রূপের তুলনা স্থানে, শশাক্ক ছিল বিমানে, 
সে দশখণ্ড অভিমানে, চরণে পড়েছি খসি।। 


ভৈরবী-_মধ্যমান 

ওগো রাধে কি অপরাধে, 
শ্যামেরে হয়েছ বাম একি সাধে সাধে। 
হেন যে গোরক্ষনাথ, হয়েছে গোরক্ষনাথ 
শিঙ্গায় ও লোকনাথ, তোমায় আরাধে। 
ওগো প্ৰিয়ে কথা মান, কারো আরও মান, 
প্রিয়জ্ঞন প্রিয়মান, হইয়ে সাথে। 
বিতৃতি-ভূষণ কায়, কথা কহিব কায় 
কালী হয়ে নীলকায়, তব বিষাদে ॥ 


ভৈরবী-_মধ্যমান 
‘ ওহে দীননাথ এত কি পাতকী তারিতে কাতর। 
কৃপাসিন্ধু শুখাবে কি করুণা দানেতে তোর | 
আপনি হইয়ে খৰ্ব, নাশিলে বলির গৰ্ব্ব 
বামনরূপে উদ্ধারিলে অহল্যা-পাথর ৷৷ 
২ 
তাতে কি হয়েছে এত মান। 
ভালবাস’ বলে আমি করেছিলাম অভিমান ॥ 
হ'লে অনুগত, দোষ করে কত 
তারে অনুচিত অপমান ॥ 
9 
অনেকে জানে তুমি আমার মন 


তৃমিরে যেমন ॥ Fil 


R> 


he 


সে afere পারে, যারে দিয়েছ নিয়েছ মন। 
অনেকেতে মনে করে, মনে মনে মান হরে 
ভাবিয়ে কালী wera, কারে দিবে এক মন।। 
ভৈরবী--যতছ 
Hats লুকাইলে নাহি রয়, 
যে জ্ঞানে সে তারে কয়৷ FI 
দেখিলে আকুল, না হেরে ব্যাবুল 
কুলে কালি দিতে হয়। 
যতনের ধনে, রাখিব গোপনে 
কেমনে তা মলে AR 
প্রকাশের তয়, না হয় উভয় 
মনে মনে পরিচয় II 
ভৈরবী-_মধ্যমান 
দেখি সই যদি তারে না দেখি। ধ্ৰু। 
তবে হইলে জ্রনমের মত দেখাদেখি। 
প্রবোধ কর বচনে, আমি Fara কেমনে 


কার মনে কি যে করে, সে ত মরে 
আমা বলে কি॥ 


২ 
নারে নারে আর তারে নারে। ধ্রু । 
তুমি জান সই, আমি যত সই 
এত কে পারে॥ 
তোমার এ মত, আমার মত 
যদি সারে। 
ভাঙ্গিলে কি মন, আর কি কখন 
শাড়িতে পারে ॥ 


ভৈরবী- আডা 
বিতর করুণাময়ী তনয় কাতরে। & 

সৰ্ব্ব ভ্রীবময়ী তুই, তাহাতে কি নই মুই 
এ তোমার অকিঞ্চিত বঞ্চিত আমারে। 
তুমি পাপ তুমি পুণ্য, নহে কোন দেহশূন্য 
শরীরে অগ্রগণ্য, জানাও কারে। 
পূজা জপ ধ্যান আন, সকলি তোমায় অর্পণ, 
ব্ৰহ্মাণ্ডেরি নিদর্শন, দর্পণ ভিতরে ॥ 


VR 


`] 
ভাবনা ভাবনা কেন যে তারে তারে, 
বৃথা যে ফিরিয়া মর, সে তারে। ধ্রু 
পড়ে অক্ঞান তিমিরে, কেন বৃথায় ভ্রমিরে 
ক্রানিয়ে কেন ভ্রমিরে, মায়া-সাগরে। 
তাহার নাহিক কুল, হয় কেন AA ভূল, 
ভাবিলে কুলাবে কুল, কালিদাসেরে ॥ 


সিদ্ধুতভিরবী- _আডা 

পৰে যে পরের তরে FAM যতন করে, 
আপনা ভাবিয়ে পরে আঘাত প্রাণেরো ATA | 
পরশ জানিয়ে পরে, সুখী হ'য়ে পরস্পরে 
বুঝিতে নাহিক পারে, কি হবে তাহার পরে u 

২ 

পাসরিতে চাই তারে, না যায় পাসরা. 
আমারে মজ্ঞালে আমার নয়নেরি তারা। ধ্রু 
আখি নিষেধ না মানে, বহে বারি-ধারা ॥ 


৩ 
এমন কামবাণ কে তোমায় করেছে দান। & 
হের না দর্পণে মুখ আপনি হবে NAA | 
নয়ন অক্ষয় তৃণ, তাহে কটাক্ষ নিপুণ 
যদি বিধি দিত গুণ, বধিতে অনেকের প্রাণ ॥ 


৪ 
যে নহে আপন বশ কি সাধ প্রেম-সাধনে, 
চলিতে আঁখিতে দেখি হরিষে বিষাদ মনে। 
অন্তরে অন্তর নয়, তথাচ অন্তরে বয় 
সদাই উভয় ভয়, পরসনে ৷৷ 
৫ 
অনেকেরে মনে করে মনে না ধরে। 
যাহার নিয়েছে মনে, কদাচ তারে 
কখন নাহি ATATA ॥ 
সেই জল প্রিয়জন, কহে অপ্রিয় বচন 
তবু তায় কখন, ভুলিতে না পারে ॥ 
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সিন্ধু ভৈরবী- মধামান 
যায় যায় যাক প্রাণ যদি যাবেরে ॥ $ 
আর কি হবে কি হবে বলে. শুধাব না কায়রে। 
সুখ-আশাতে পীরিত, হিতে হ'ল বিপরীত 
সুহ দেখি কুরীত, কালী হ’ল কায়রে ॥ 


আড়া 


যাব কি আমি আনিতে MTA, 
ওগো BC) I 
মম বাসে যদি আসে, 
দেখিতে তোমার সাধ হবে॥ 
(ওগো) প্ৰিয়কথা মান, কেন কর আরো মান 
প্রিয় মানে কেমনে ATA I 
প্রাণ কর যতন, প্রিয় কর প্রিয়জন 
কি হবে ভাবিলে, অপযশঃ হবে ॥ 


রামকেলী- একতালা 


সভয়ে অভয়ে ভাবিগো অভয়ে। ধ্রু 
কাতরে মা তোরে ডাকি কি জানি কি ata 
সতত ব্যথিত চিত করে MAGT ı 
কালীকে করুণা কর, তাপিত Sarai 


রামকেলী--তাল ফেরা 


শ্যামাচরণ-শোভা মন মানস-লোভা। 
হরের হৃদয়ে পদ, জ্ঞান হয় কোকনদ 
কোটী অনুণ-আভা।। 


বীপতাল 


প্ৰসীদ পরমেশ্বয়ী অধীন দীনে। 
ঘুচাও দুৰ্গতি সতী গতিবিহীনে ॥ xu 
কংসারে AOA, রাবণারে ত্রিপুরারে 
এ Far কে নিসত্তারে, মা তোমা বিনে। 
হয়, লয় হয়, কটাক্ষ-বাণে। 
৩ পদ আপদে পদ, আমার ঘোর আপদ 
কালীকে রাখ চরণে ॥ 
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ললিত- _মধ্যমান 

এ কেমন মান রাধে হায়। ধ্রু 

নাগর নিকটে বসি, সাধিয়ে পোহায় নিশি 
ঠেলেন্ তাহারে পায়। 

আসি এ তোমার বাসে, গলে দিয়ে পীতবাসে 
তবু না হেরিলে তায়। 

সে রসিক-শিরোমণি, ফিরে যায় যে অমনি 
কালী হ'য়ে নীলকায় ॥ 


২ 
নাগর যাও হে সেই ভবনে, 
যে তব মনরঞ্জন। 
রোদনে গিয়েছে আমার যে ছিল নয়ন-অঞ্জন। 
আমার যে প্রয়োজন, যে তোমরা প্রিয় জন, 
হয়েছ করে BIA 
ডানুর প্রকাশে, আমার নিবাসে 
এসেছে দিতে গঞ্জন N 


৩ 


সখি গো বল কি, হলো আমারে। 
নীর বহে নিরস্তর দু'নয়নে বারে বারে। 
তারাশুণি বারে IA | 
প্ৰকাশিল সুখ, যেন আশা-সুখ 
দুখেতে বুক বিদরে ৷৷ 


মালকোষ-_'আছা 
আমার আশার আশা নড়ে নিবারণ। ধ্ৰু 
জান সুখনিশি সাথে, সুখ দিলে দরশন। 
আসে আসে করি যত, পথ কত নিরীক্ষণ ॥ 
নিশির শিশির হইয়াছে বরিষণ ॥ 
২ 
আমার আমার আর কেহু ব'লনা কথন। SI) 
আমি আমারো বলিয়ে আপনি হারাই মন। 
আমি যারে ভাবি ভাবি, সে নহে ভাবেরি ভাব 
রূপেতে গুণবিহীন। 
তাহা থাকিলে হইত ভার, করা ভীবনধারণ ॥ 


aQ 


অকথা কথা উপজ্ঞয়তো WATS বুথা। Sil 
প্ৰেমজলধি-অপারে, কেবা পারে যেতে পারে 
নাহি সে নেতা। 
অনেকে করিতে চায়, আগু পানে নাহি চায়, 
না শূনে কথা। 
তাহার বিষম ঢেউ. ঝাঁচাইতে নাহি কেউ 
কথারি কথা ৷৷ 


সরফলদা--ৰীপতাল 
SCY অম্বালিকে অন্রদা অম্বিকা 
অঘিলজন-পালিকে। ধ্রু 
গৌরী গিরিবালিকে, শিব-শিরসি মালিকে 
বিমল শশিভালিকে অস্বিকে। 
শব-হৃদয়বাসীকে, নম্না দিগ্বাসিকে 
অসূরদল নাশিকে, চণ্ডিকে চণ্ডিকে। 
fayen পুণাস্মিকে, ত্রিক্তগদ্ধাত্রীকে 
ত্ৰাণ কর পাতকে কালীকে।। 


2 

বিহরে হর-হৃদয় পরে ব্রিপুর হর-বন্দিনী। 
চরণ'পরে শোভে নুপুর কটিতে কর কিঙ্গিনী।। 
হৃদয় মরকত Aga খচিত, মনিমণ্ডিনী। 
অভয় করে খণ্ড অসুর শিরখণ্ডিনী। 
রূপ তিমিরে-তিমির হরে ত্ৰিলোক ভয়ভঞ্জিনী। 
ঘোর বেশে ঘোর কেশে মহেশ-মনোরজ্িনী 
শশীশিখরে, শ্মশানে ফিরে, শিখরবরনন্দিনী। 
বরণ কাল, ভুবন আলো কালী কলুষখণ্ডিনী।। 


সরফরদা- _মধ্যগ্ান 
কি হবে মা কি হবে, 
এ ভব-ভয়ে তরিব কেষনে। Sil 
Vacs দূরিতে ধায়, এ বড় বিষম দায় 
কেমনে বুঝাব মনে। 
পাপচয় হুতাশনে যেমন পতঙ্গ, 
coats এ মতি ধায় না করে আতঙ্ক, 
তুমি মতি তুমি গতি, তুমি সবর্বজীবেতে বসতি 
কালীকে রাখ চরলে॥ 


as 


= 


শ্যাম আমার বিপিন বিনোদিয়ে। 4 
কৃতপুণ্য মধুপুৰী, বৃন্দাবন ধন্য করি 
দাড়ায়ে রয়েছেন হরি, পদোপরে পথ YH! 
পীত-পট sou. দৃঢ় করি ধড়া আটে 
গলে বনমালা বটে, করে মুরলী। লইয়ে ॥ 
হেরি চরণ-ভঙ্গিমা, নাহি পারে দিতে সীমা, 
দিবানিশি দেখে কালী ভাবিয়ে ৷৷ 

বাপতাল 


রতন সিংহাসনে, রমতি বৃন্দাবনে 
রাজরাজেম্বরী রাধারানী। ধ্ৰু।॥ 
রাজীব লোচনশ্যাম, রূপ অতি অনুপম 
কনক-চম্পকদাম সিমস্তিনী। 
নীল পীতাম্বরে, অধিক শোভা করে 
মধুর বংশী করে পান পাণি। 
যুগল রূপ হেরে, কালী ভাবে GUA 
যেন নব মেঘোপরে, সৌদামিনী ৷৷ 
২ 
চঞ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনী 
তরুণ অরুণ যেন চরণ দুখানি। ধুয়া 
জননীর হাথ ধরা, হাঁটিছে সুধা-অধরা 
আনন্দে নাচিছে ধরা, ধন্য ধন্য শুণী 


কালীকে গিরিবালিকে, হয়েছেন আপনি ॥ 


সরমদ্রদা_ _আড়া 
নিরখিয়ে শীর বহে নয়নে ঘন। 
এখনি বিচ্ছেদ হবে তাই সদা ভাবে TA Sil 
যে নহে আপন বশ, সদা রসেতে বিরস। 
হইতে সুখের লেশ, দুঃখ করে আচ্ছাদন ॥ 
রামকেলী- আড়া 
নলিনী মলিনী হয় নিয্নখিয়ে দিনমণি। ধ্রু॥ 
প্রকাশে প্রকাশ ভয়ে আকুল কুলরমণী। 


নন 


Peere দিল করে, করে ছুটী করে 
মিনতি করে SAX | 

আশার আশায়ে প্রাণ, ধারণ সেই প্রমাণ 
আসিও হলে রজনী ॥ 


আড়া 


মান ভয়ে করে অধর ধরে। Fl 
একি অপরূপ, হেরিতেছি রূপ 
মৃগাঙ্ক কমল 'পরে। 
এরূপ বিপরীত, বিপরীত রীত 
দেখি তোমারে। 
হয়েছে যে ভাব, দরশনাভাব 
সইত সকলে করে II 
সরফরদা-__তিওট 
একি কথার কথা প্রেম হয় যায়। EF 
ক্ষণেক যারে দেখা যায়, তাহা কি ক্ষণেকে যায় 
লোকের কথায় II 
Cl জন থাকে প্রমাণ, কত করে অপ্ৰমাণ 
দৌহারি বাড়ায় মান, থাকে না কথা। 
TER হয়ে উত্তম, প্রিয়তম সম সম 
দূরে যায় মন তম, হইলে কথা ৷৷ 


আড়া 


তুমি বল ভালবাসি, এ কেমন ভালবাসা, 
আশার আশ্রিত GA, না পূরালে তার আশা। 
দেখ কত দূরে ঘন, চাতক হয় অধীন 
করে বারি বরিষণ, ঘুচায়ে তার পিপাসা ॥ 

২ 
বাসনারি কি বাসনা কেন অরে ভালবাসে। ধ্রু॥ 
ভানু লক্ষাঅরে থাকে কমল সলিলে ভাসে। 
চক্ৰবাক চক্ৰবাকী, কি সুখে তাহারা সুখী 
নিশিতে বিচ্ছেদ দেখি, কেন নহে কার ATE 


আলাইয়া_তিওট 
শিরিবালে শশিভালে জপরে বদন করালে। & II 
শব-শিশু-কুগুল, মণিময় মুগুল 


ay 


গালেতে লোহিত TOTA | 
নবীন নারদ-আতা, মরকত কত শোভা! 
চরণে পতিত মহাকালে। 
তুবনমোহনবেশ, নিরখিছে কালিদাস 
এলাইয়ে পড়েছে কেশজালে ॥ 
কোকব-ধামার 
শ্মশানে শিবে বিভূতি বিভূতি কিবে। i 
ত্যাজ মণিময় আভরণ, সব শর ভূষণ 
চারিদিকে শোভে শিবে। 
ভয়েতে কম্পিত ধরা, হাসিছে বুধির-অধরা 
লহ লহ করে জিহ্বা । 
ধরাধরের বালিকে, করুণা কর কালীকে 
অশিব নাশিনী শিবে ॥ 


মধ্যমান 
কালীকে গিরিবালিকে জুড়ায় নয়ন হেরি । F 
fara রূপের মাধুরী, ফিরিছে মা ধীরি ধীরি ॥ 
রতন নূপুর পায়, পুর আলো করে তায় 
চঞ্চল চরণে যায়, অচলরাজ-কুমারী ৷৷ 
দেবগিরি-তিওট 

দেব গিরীশ উরে গিরিবর দুহিতে । S 
রণে কিরণ, হয়ে ভানুমান 
যেন হুতাশন, দলুজগণ দহিতে ॥ 

টোড়ি-গু্জ্জনী--আড়া 
দুর্গে দুর্গ ভয়ে ভার অভয়ে। i 
বহিতে নাহিক পারি, ডাকি সভয়ে। 
সংসার সাগরে আকুল, ভাবিয়ে প্রাণ ব্যাকুল 
তাহে গো কুলাও কুল, কাল সময়ে। 
হও তাহে কর্ণার, তরিব জগত আধার 
এইবার কর পার, কালীতনয়ে ॥ 


জৌনপুরী টোড়ি--একতালা 


বাঘের বসন পরেছ গো তারা। Sil 
বিভূতি ভূষণ, একজটা করে অসি 


AS 


শশী ভালে দশনে রসনা ধরা। 
করে কালিদাস আশ, কমল পদ ব্ৰহ্মময়ী AMRAN | 


মধ্যমান 


ভাবনারে ভাবনারে তারে, যে তারে 

তত্রত্জালেতে তৎপর, Say sy কর 
Ta ভব-ভারে। 

সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তেজোময় সেইরূপ 
জগত বিস্তারে । 

যেমন হয়ে চনক সেই জননী was 
কালীকে নিস্তারে ॥ 
আশায়ারি-_তিওট 

আমার মনের কথা শুন ওলো সই 

কে আছে আর তোমার বই। Si 

হেরিয়ে সেরুপ, হয়েছি যেরুপ, 

আমি যে আমারও নই। 

সে থাকে গোকুলে, চলগো যমুনার কূলে 

কি কাজ আর আছে কুলে, সহেনা খানিক বই॥ 
২ 


শ্যাম বিয়োগী যোগী হয়েছে ব্ৰজবালা। F 
করিয়ে রোদন, নয়ন অন্তন 

গলিয়ে গলেতে গ্বঞ্জযালা। 
এলাইয়ে বেণী, দোলে জটাশ্রেণী 

কানেতে কুণ্ডল কানবালা। 
পঙ্কজ লেপন, জ্বলে হুতাশন 

বিরহ-জ্াল৷ ৷৷ 

৩ 


জলধর হেরে আমার নয়নে না জ্বলধরে। F I 
নবীন শীরদ শ্যাম ত্ৰিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম, 
মুরলী ধরে ANA 
দিতে সে তুলনা সে কথা তুলোনা 
অতুলনা বুপ তার। 
যদি বা করিব তুল, নাহি হবে সমতুল 
টী বাতুল হবে অন্তরে ॥ 


৩০ 


সিদ্ধু টোড়ি___আড়া 


Nora গণের কথা কব কেমনে CT Sil 
গণিতে গণিতে গুণ উঠয়ে আগুন মলে ॥ 


আমার ভার এবার কি ভার তোমার গো! SK 
লইতে বিশ্বের ভার, হয়েছ রুপ বিস্তার, 
কালীকে কর নিস্তার, ডাকি বারেবার। 
যে লয় শরণ, তারে বিড়ম্বন 
এতো অবিচার। 
মীন দয়াময়ী নাম, না হইবে দীনে বাম, 
কলঙ্ক রবে তোমার ৷৷ 


সারঙ্গ_মধ্যমান 


কি হেরিলাম রূপ অপৰূপ একাশ্বর কাননে। F 
ভুলিয়ে FSA ভারে, চূড়া বান্ধিয়াছে শিরে, 
মায়ে হ'য়ে ধেনু রাখে, কে দেখেছে কোন খালে! 
নর-কর কটিবেড়া, যেন শোভে পীতধড়া 
ত্রিতঙ্গ হইয়ে খাড়া, ঠেকা দিয়েছে পানে। 
মহাদেব হলখর, মহামায়া জলধর 

অসি বাশী শৃঙ্গধর, আভাদিছে চন্দ্ৰাননে 

চন্দন বুধির ভালে, বনমালা JONTA 
মকরাকৃতি কুণ্ডলে, যেন তারা মেঘ কোলে। 
হেরি প্রচণ্ড তপন, চারিদিকে গাতীগণ 

ভাণ্ডীর তলায় চণ্ডী, কিবা শোডা গোচারণে ৷৷ 


মধ্যমান 


হে কদম্ব তরুবর শ্যাম-চরণ বল কি সাধনে পাইলে। 
নীরদ কমলকাত্তি, গোচারণে হয়ে hy 
দাড়ায়ে রয়েছে তরুসূলে। 
নিবিড় পত্রে আবৃত, তাহাতে হ'য়ে আবৃত 
শোভাকরে বহু কল-ফুলে। 


৩১ 


পেয়ে OB বলরাম, দেবের দুলতি নাথ 
ধন্য ধন্য কৃতি পুণ্য হ’লে।। 
২ 
কি শোভা কালিন্দীর কৃলে 
নটবর তরুবর মূলে। il 
হেরিয়ে মনচক্চল, নয়নে ভরিল জল 
কত বা মুছিব অঞ্চলে। 
হায় হায় কব কা'কে, কলসী লইয়ে কাকে 
ঘরে না যাইতে পদ চলে। 
যদি হয় wae, নাহি হয় মনোমত 
ইহার এরুপ হেরিলে। 


গৌড় সারঙ্গ---মধ্যমান 


কেও শবাসনা, Sten দিগ্বসন৷ 
বিকট দশনা। tF 
একি বিবেচনা | 

লজ্জ্রারুপা নাহি লজ্জা, মেয়ে হয়ে রণসজ্জা 
পীযূষে ITI 

কহিছে গোপী মোহনে, এরুপ থাকে মনে, 
কালী ত্ৰিলোচনা ৷৷ 


মূলতানী- আড়া 

আগে বুঝিও শ্যামেরি মন, 

আমায় আছে কি লাই যতন। 

দাড়াইবে পাশে, যদি সে সম্ভাষে 
তবে কবে বিবরণ । 

করজ্ঞোড় করে, ধ'রে দুটী করে 
করিও নিবেদন। 

তোমার বিরহে. রহে কি না AW 
ভাবিয়ে কালীবরণ ॥ 


q 


ওগো আর যাবনা আমি ষমুনারি কুলে। F 
হেরেছি রূপ যাহার, কুলে মোর থাকা ভার, 
নাম জ্ঞানিনে তাহার, সে থাকে গোকুলে। 


৩২ 


ps 


mas 


যখন সে চায় ফিরে, আসিতে না পালি era 

নিয়ে নাহি দেয় ফিরে, মন যে হরিয়ে নিলে। 

পূরিয়ে এনেছি কুম্ভত, নয়নেরি জলে ॥ 
সুলতানী-_ঠুংরি 

ওহে নবীন নেয়ে (কানায়ে) শ্যাম 

পার কর তবুণী, Sah ধরি হে মূখচায়ে। & 1 

দেখিয়ে যমুনার কুল, হ'য়ে অতি ব্যাকুল, 

তুমি রাখ যদি কুল, কহে গোপমেয়ে। 

আপনি হইয়ে মাঝি, yates মাঝামাঝি 

কালী কয়, বড় ভয়, ভব-তরঙ্গ দেখিয়ে ॥ 


We 


নাচে এলোকেশে, শবে দিশ্বেশে 
অধরে রক্তের রুধির ধারা মা। ei 
কি দিব তুলনা নাহিক গণনা 
ত্ৰিভুবনে Bern 
আইল AAG, লইয়ে সামস্ত 
হ'ল পরাজয় তারা। 
ল’য়ে শরাপনে, TRA নয়নে 
কটাক্ষেতে তুণভরা II 


মারোয়া--মধ্যমান 


শ্যামা সুখ ধাম৷ মা শিব মনে নার লার। F ॥ 
উমা ধূমা ভীমা বামা কালীকে কৈবল) ধামা॥ 


পূরবী- একতালা 


মনমোহিনী৷ রুপে কে হরে বিহারে শ্যামা। 
চরণ-ভরে ধরা ধীর না ধরে মগলে গজগাথা। 
সৌরী-_ স্সাড়া 


TA পশুপতি পাৰ্ব্বতীপতি। F 
প্রজাপতি পিশাচপতি, পরাৎপর পতি 
প্রণবপতি প্রমথপতি, পতি প্রাণাপতি 
পতিত কালিদাস, প্ৰণতি পশ্য কাশীপতি ॥ 


৩৩ 


গৌরী-_-একতালা 


বুধির অঙ্গে রণ-তরঙ্গে 
নাচিছে শিবে যোগিনী সঙ্গে 
লোলকজিহ্বা সব উবে উলঙ্গে। 
শোনিতের ধারা পড়িছে ace 
হ'য়ে ত্ৰিভঙ্গে হাসিছে রঙ্গে 
প্রসিছে কত গজ তুরঙ্গে। 
কিঞ্চিৎ ভঙ্গিম করি অপাঙ্গে 
কালী তারো কালী দীন পতঙ্গে॥ 


আড়া 


FUCA করে প্রাণ বিয়োগ। 
বিষম বিরহ-জ্বালা, বিষাদিত-ত্রজ্ববালা 
অঙ্গে বিভূতি মালা, করে করে যোগ॥ 


কামোদ-_-তিওট 


কেরে এলো এলোকেশী নবীন মেঘের ani ধ্ৰু 
করেতে AQ অসি, চপলা অচলা শশী, 
শিব হেরে চমকে দনুজ্ঞভূপ ৷৷ 


হামির- _তিওট 


নবীন কানায়ে পানে চেয়ে হারাইলাম মন। il 
নীল নলিনী বরণ, চরণ পরে চরণ 
বুপ নিন্দিত নবঘন ॥ 


ইমন- একতালা 


আমার মন কেমন করে, 
না হেরিয়ে, শ্যামরূপ অনুপম মুরলী অধরে। 
কারে কই সই মরমে, সরমের কথা মুখে 
বচন না সরে॥ 


হছায়ানট---তিওট 


শীতল কদস্বছায়া ACTA শ্যাম বিরাজে। 
নবীন নীরদ শ্যাম, ত্ৰিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠায় 
ঘন ঘন মুরলী বাজে। 


৩৪ 


কেদারা- আড়া 


কেও ব্রজ্জত-পবর্বত পরে, 
রতন AYA পরে নক্ষত্র লক্ষ উপরে। i 
গাথিয়ে চাদের মালা, হৃদয়-মাব্মার’ পরে I 


বৃন্দাবনে বহে যমুনা । ধ্ৰু ॥ 
নানা রমণীয় কুঞ্জ, হেরিয়া হরে পাপপুঞ্জ 
নাহি গণনা। 
নিত্য নানা মহোৎসব, নানামত বৈষ্ণব 
স্রীরাধা গোবিন্দ-ভাবে সদা মগনা। 
বৈরক্ত মাধুকরী, বানপ্রস্থ ব্রন্মাচারী 
করে সাধনা। 


৩ 


কিবা শোভা করে নিশি, 
শশী যে তব রুপ প্ৰেয়সী। Fi 
বিদিত বিধির গুণ, করেছে তব বদন, 
qaa নির্জনে বসি। 
গণনবাসী। 
মনেতে এই বিচারে, লুকারে মেঘ ভিতরে 
বলে অমনি হইয়ে আসি ॥ 


কেদারা- _একতালা 


ওরে আমার বাসনা 
কারে ভালবাস সে'ত তোমারে ভাল বাসেনা। 
তুমি যথোচিত, এত অনুচিত, 
তার নাহি চিত্ত, যেমন দশন রসনা ॥ 
বাহার- সধ্যমান 
কোথা হারাইলেরে আমার মন, 
কেমন দেখি তোমারে। S11 


তর 


আমার যে হ'তে চাও, আগে হও আপনারে. 
ঘা তোমার কাছে নাই, তাহা আমি দিতে চাহ 
সদা 2 ভয় পাই পাছে নিয়ে না দেয় ফিরে। 


সোহিনী-_ আড়া 


চাহিয়ে চাদের পানে তোরে হয় মনে। Kil 
তুলনা হইলে দৌহা তুলনা হবে কেমনে । 
যদি সমতুল করি, নয়নে JME হ'য়ে) 
শশী লুকায় তব বদনে। 
২ 
কিবা শোভাকর মুখ জ্ঞান হয় হিমকর। F| 
অমিয় বচন দানে তাপিতেরে হিম কর, 
কমলে যুগ্ম খঞ্জন, কুচ করি দরশন 
নিয়ত হয়ে রাজন সকলে দিতেছে was 
৩ 
ভ্ৰমৱা ওরে কেন MS কর FIT! Sl 
কেতকী চাতকী জান এত কি সে অধীন। 
যে তোমার প্রিয়কর, তার প্রিয় দিবাকর. 
তবে কেন বৃথা কর, পরধন আবাধন ॥ 


বাগেশ্ত্রী-_আড়া 
যাওগো FOR আনিতে গোবিন্দে 
বৃন্দাবন শূন্য আছে। 
এ সব কেশব বিনে, সবে শব হ'য়ে আছে। 
শ্রীমতী যশোদা নন্দ, সকলেই নিরানন্দ 
নয়ন থাকিতে অন্ধ স্পন্দহীন হ'য়ে আছে। 
ব্ৰজের লোক বালক, বুঝি হয় পরলোক, 
হেন কেহ নাহি লোক, কহে লোকনাথ কাছে।। 
২ 
বিমল কমল অমূল্য তোমার বদন। 
নয়ন তুলনা, কিছুতে হল না। 
চপলা খঞ্জন গ্রীন। 
মধুপানে আসি যত, শিরেতে আছে আবৃত 
কালী অলি বলি যেন। 
বিধির একি রঙ্গ, আছে সঙ্গ PAX 
আর কামান। 


D 
মনেতে মানস ফুরাবে মনে পাশরিয়ে যাবে। 
মণিহারা ফণী মত মতি শ্রিয়মাণ হবে। 
মিলন হইবে কবে, কদাচ কারে না কবে 
কালী হ'য়ে প্ৰাণে রবে, পীরিতি রবে নারবে ॥ 


তব করুণার দুর্লভ, কিরূপে নিস্তার হব 
ভাবিয়ে ভাবিয়ে সব. ভব শব হয়। 

কালী করিছে মিনতি, আমি গো পাপী দীন অতি, 
দূর্গা নামেতে দুৰ্গতি, কদাচ না রয়। 

না দেখি কিছু উপায়, শরণ লয়েছি পায়, 

চিত্তি দেখি তা লয়, পাষাণ ত নয়॥ 


কানাড়া- আড়া 


আসিবে হরি এই মনে করি, 
হইয়ে রয়েছে আমার AT নয়ন প্রহরী । ধ্রু ॥ 
শেষ হতেছে AAA, হরি হরি হরি হরি 


Q 
মান তরে ধরা অধরে বৃক্ভানু-নন্দিনী। ধ্রু॥ 
সাদরে অধর ধরে ধরণীধর আপনি। 
করেছে যোগীর বেশ, ভূষণ হয়েছে শেষ 
ভিক্ষুকৰূপ এমনি 
সেই এই চিত্তাণি ॥ 


৩ 


অপরুপ শোভা আলো এলোকেশী মহেশ-মহিবী। ধ্রু॥ 
লোলিত ত্ৰিভঙ্গে, সবে শব-অঙ্গে 


কানাড়া---মধ্যমান 


কালীকা তারা ত্রিপুরারি কমলা ও গো উমা। F 
অমদা অস্থিকা অস্বা, ETEN জগদস্বা 
বগলা মাতঙ্গী ধূমা। 
দুর্গা ভৈরবী তবানী, মহেন্দ্রানী মহেশানী 
ছিম্নমত্তা বাণী রমা। 
অৰ্পনা অপরাজিতা তব সূত কালিদাসে কর FN il 
সাহানা-_ Aisi 
মা বিনে কে জ্ঞানে আর তনয়েরি ব্যাথা গো। E 
অকিঞ্চল সুতে, যোগ করে পিতে 
বল আর যাব কোথা গো। 
বাপের Sat ছাই, কি আর বলি ছাই 
শিরেতে ধরে বিমাতা।। 
আপনি বাতুল, দিতে সমতুল 
না জানে বিধি-বিধাতা। 
পাপেতে হইয়ে কালী, কাতরেতে ডাকি কালী 
হহয়েছ কালা কালী, শুন সুতের দীনতা। 
GAS বাপ্যজানতা, SA সকলই জান'’তা 
Ga শ্রগৎ -প্রসূতা ॥ 
২ 
যতনে এত যন্ত্রণা এ যাতনা কর FT I 
পীরিতি কি রীতি অতি হইল বিষম wa Sn 
মানাইতে তার অন, আপনারি মান যায়। 
সূজনে মিলন হয়. উভয়েরি মনে ভয়, 
আকিষঞ্চন অতিশয়, যাতে প্ৰেম-ধন রয়। 
একের হয় অধিক, আনে নহে ততোধিক 
লোকে বলে ধিক্‌ ধিক্‌, কালী দহে প্রাণ S 


৩৮ 


© 


কব কারে, কত ভেবেছিলাম, অত্তরে। 
সকলই ভুলিয়ে গেলাম, দেখিয়ে তোমারে । ধ্রু 
মুখে না সরে বচন, নয়নে পলকহীন 


আমি কি করিব স্তব, বেদ-আগম-পুরাণে রব 
আছে জগতে। 

হই করিতে অক্ষম, মম অপরাধ ক্ষম, 
কালী পতিতে ॥ 


২ 
দীন তরিতে কাতর এত, 
দয়াময়ী নাম তব তো। 
পা তোর তনয়ে দিতে পাথরবত। 
কালী কালী যত ডাকে, ততই ফেল বিপাকে 
মা বিনে আর কব কাকে, এ দুখ যত ॥ 


৩ 


শুনি ধনী শামের বীাশরী। 

যত গৃহকাজ্ঞ লাজ সকলি পাশরি ॥ 
যমুনায় ভরি কলস, তুলিতে হয় অলস 
শরীর হয় অবশ, পড়ি পাসরি ॥ 
কালী এরূপ হেরিয়ে, এমনি করে হিয়ে, 
মন তার চরণে দিয়ে, কোথা না AA N 


মন-পবনের বায়, তরণী চলে যায়। 
ভাবুক নাবিক হলে চরণেতে TH 
যৌবন Say ভরে, সদা টলমল করে 
কেহ নাহি ধরে করে, পাছে ডুবে যায়। 
স্থল হইয়াছে জল, পদে মেদিনী শীতল 
ভাবিয়ে কালী বিকল, পার হওয়া দায় ॥ 


৩৯ 


খাম্বাজ_ ঝাপতাল 
অসুরদলবলহারিনী, দেবদলপালিনী 
কাল পরে কাল হরে কাল AN Si 
স্থলকমল চরণতল, গরল পানে হও শীতল 
হৃদয়ে ধরে পদযুগল, শুলপাণি ৷৷ 
বরণ কাল গলে দোলে FONA 
মুখ করাল করে কপাল, খড়গপাণি। 
শশী বিমল শোভে ভাল, এলাইয়া পদে পড়ে। 

কেশজাল 

নিরখি কালী হও কালরুপ খানি ॥ 


AAS — NPS 
কি হেরিলাম রূপ শ্যামা সব ভবে ত্ৰিলোচনা। Il 


সুধীর বুধির ধরা, হুহুদ্ধারে কাপে ধরা 
গঙ্গা যার শিৱে ধরা, পদ-ধরা সেই জনা ৷৷ 
২ 
গিরীশ উরে গিরিবালা, ব্ৰিভুবন করে আলা। FI 
র্জত-পৰ্ব্বত পরে, যেন নবীন মেঘের মালা। 
রূপ ত্রিলোকতারিণী, সংহার-ম্থিতিকারিণী 
মহেশমনোহারিণী বারিনী শমনের জালা । 
কালীর এ মনে চায়, ও চরণে হয় লয় 
যেন মা কালে না লয়, প্ৰলয় সময়ের বেলা ॥ 
৩ 


শবাসনার কি বাসনা, আমারে এ IRAN F 
কালী কালী যত ডাকি তত কর বিড়ম্বনা। 
যতই ভাবি অন্তরে, ততই হয় অন্তরে 
দিতে চাইগো মনরে, মনত মনে থাকে AN 
8 
সকল তোমার বিতীষিকে, 
হেদে গো জশদম্থিকে। 


aa 


আমি যত অবগত. শিবের বচনে শিখে। 
দেহ ভ্রান্তি হয়ে anf, ভ্রমণ করাও দিকে দিকে। 
তবপদ মোক্ষপদ যাব না তাহার দিকে। 
করে কৰ্ম্ম হয়ে জন্ম দিয়েছ কপালে লিখে। 
প্ৰবৃত্তি নিবৃত্তি কর, San তারা কালীকে ॥ 
৫ 
আমার মন হবে হরি 
(বল না কি করি)। ধ্রু॥ 
না হয় এমন জ্ঞান আমি আমারি, 
পদপরে পদধরি অধির মূরলী ধরি, 
হেরি ওৰুপ মাধুরী, কেমনে প্রাণ ধরি। 
চাই তারা কাছে যেতে, কি কাজ আর আছে যাতে, 
কদাচ না দেয় যেতে, ননদী প্রহরী ॥ 


পরা _সধ্যমাল 
কেও কাল-__করালা কিবে রূপ. 
রূপে ত্ৰিভুবন করেছে আলা। F 
বদন অতি বিশাল, গলে দোলে মুণ্ডমাল 
কি কদম্বের মালা | 
শ্ৰীনন্দ-নন্দন কভু নন্দ লালা। 
প্রকৃতি-পুরুষ হয়, ব্ৰহ্মাময়ী ব্ৰহ্ম্মময় 
কালীরো হৃদে উদয়, করে লীলা-খেলা ৷ 
২ 
যারে মন চাহে সে কেন না চাহে। FI 
যেমন পতঙ্গ, না করে আতঙ্ক 
দীপকেতে দহে।। 
৩ 
শিবে শিবে শোভে কিবে, 
চারিদিকে নাচে শিবে। Sil 
চরণে নূপুর, আলো করে পুর 
জ্ঞান হয় নিশীথে দিবে। 
চাহিয়ে রুপ-অতুল, হইতেছে স্থূল ভুল 
ভাবিয়ে কালী আকুল, কিসেতে তুলনা দিতে ॥ 
৪ 


বিরহ-তরঙ্গ বহে প্রেম সাগরে। HF 


a> 


নিঃশ্বাসে বিশ্বাস নাই. বৃথায় জীবন যাই 
তবে য়ে জীবনধারণ, আহারে আহারো করে॥ 


৫ 
বিচ্ছেদে বিচ্ছেদে প্রাণ এত অনুচিত নয়। & I 
যে দিয়েছে মন তারো কি কথন হয় 
মরণের ভয়। 
তবে যে প্রাণধারণ, প্রিয়জন প্রয়োজন 
মিলন আছে আশয়। 
উভয়ের মন, থাকে কি কখন 
বৃথা কি জীবন যায় ॥ 
৬ 
শিখর সুতে প্ৰসীদ তৃষিত সুখে। FI 
তুমি ত্রিজগত-মাতা, তোমার আছে পিতা-মাতা 
কিছুই নারি বুঝিতে ॥ 
পড়ে চরণ-তলেতে। 
আমি কি মহিমা কব, এ সব জানে শিব 
কালীকে হবে তারিতত ॥ 
৭ 


মৃগরাজ বিরাজে কিবা রূপখানি। su 

অখিল ব্রন্মাশু-কত্ী, চতৃবর্ধর্গ-ফলদাত্রী 
জগন্ধাত্ৰীরুপিণী। 

নানা বিচিত্র ভূষণ, করে করে শবাসন 
নাগ-যজ্ঞ পবিত্রিনী ৷৷ 

শিবে ভব মে সদয়া, অধীনে রে কর দয়া, 
কালীকে qA আপনি ॥ 


৮ 


এত সাধের কালা গেল কলঙ্ক গেল না কালো । F 
গঞ্জনে নিরঞ্জন বহে, হৃদয় কালো। 

ভাবিয়ে ভাবিয়ে শ্যাম, আপনি হইলাম শ্যাম, 
কালা কলন্ধিনী নাম, থাকিবে আর কত কাল ॥ 


পরজা-_ সধ্যমান 

যদি আছয়ে মলে 
তবে কেন আকিষজ্ুন তব দরশনে। Sil 
মিলন অমিয়-সুখ, হয় তা' মনে মনে৷ 


82 


যথা তথায় fafa, ততই তোমারে দেখি, 
তাতে প্রাণ জুড়ায় একি, না কহিলে বচনে ৷৷ 


å 
আমি এ ভয়ে মুদিনে আখি! 
নয়ন মুদিলে পাছে, তারাহীল হয়ে থাকি ॥ SF 
যখন থাকি শয়নে, তখনও এ ভয় মনে, 
না হেরে হারাই পাছে, চাহিয়ে ঘুমায়ে থাকি ॥ 


পরজ---ঠুংর্ি 


হেরি সে হরি কালিন্দীর তটে, 
সদা সেই রুপ মলে উঠে। F 
চরণে চরণ মেতঘেরো বরণ, 
পীত SE বান্ধে কটিতটে, 
কদম্বতলে, বনমালা গলে 
অমুল্য মণি হৃদয়ে দোলে, 
করে বংশী করে বিস্বধরে 
কত SR করে, নয়ন উলটে ॥ 


পরজ-_-মধামান 


জানিরে তোমারে জানি 

তুমি তা জ্ঞান না জানি। গু । 
সে কথা কহিলে পরে পাছে হয় জানাজ্ঞানি। 
কিসে ভাব মম সম, যম সম যে আপনি ॥ 


শরজ- _একতালা 


কব কেমনে রে মনের কথা 
পাছে কিছু ভাব মনে। 

তুমি রসবতী, জান লো পীরিতি 
এ বেদনা আনে না জানে ॥ 
হেরি সেবুপ, হয়েছি যের্প 

কি জানি সে জানে কি, লা জানে। 
না কহিলে বাঁচি কেমনে ॥ 


৪৩ 


পরজ- -সধ্যমান 


এত নিৰ্দ্দয় হৃদয়, 
কেন বা চিত চঞ্চল AA সদয় | Fil 
যারা নিরস্ত্র, তারে কর TONA 
বহু ভাবে cranes, কি মলে উদয়।। 
২ 

মিলন হইয়ে না হইল মিলন, 

এ কেমন মিলন। 
সমুখে বিমুখে মুখে নাহিক বচন।॥ 
বহু যতনেতে আসি, মানেতে পোহায় নিশি 
সাধিতে আর বিষাদ, নিষেধ না মান ॥ 


পরজ- আড়া 


সুখের রজনী যায়, 
পাছে আমার প্ৰাণ যায়। 
ওহে দিনকর, কেন দিন কর 
মিনতি করি তোমায় ॥ 
২ 
কে বলে তাহারে দোষী 
তার দোষে আমি দোষী৷৷ S 
নিরসত্তর তার গুণ 
সতত Gea ঘুষি ॥ 
ত 
নলিনী লোহিত হয় মান ভরে, 
একি অপরুপ ZH মৃণাল কমল পরে ॥ 
অধোবদনেতে বসি, কেশে মেঘাচ্ছম শশী, 
কুবল হ'য়ে AEA, তারা বরিষণ করে ॥ 


খ্বান্বাজ- ANG} 


কি হবে পুরুষ মেয়ে 
নাচিছে উলঙ্গ aH) 
শবের উপরে লাজ না করে। Si 
হেরি চরণ-ভঙ্গিমে, নাহি দিতে পারি সীমে 
বুঝি ত্রিগুণে রূপ না ধরে। 
কটি বেড়া নর-কর, যেন শোতে পীতাম্বর 
রুধিরে শোতে অধর, বসি শিখরে। 
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<লোবেলা অট্ৰহাসি, বিদ্যুৎ খদ্যোতারাশি 
নাহিক চমকে গগন ALT I 


যদি ঘরে করি কাম, মনে সদা পড়ে শ্যাম 
রেতে নারি আর ত ঘরে ॥ 


খাম্বাজ---অধ্যমান 
জানত যত যতনে হয় রে পীরিত। 
তবে তারে অয'তন কেন বা এত II 
প্রথম মিলন হয়, আকিঞ্চন অতিশয় 
এখন কেন বা নয়, তোমার মত It 


à 
লম্বিত গলে মুণ্ডমাল, দস্তিত ধনী মূখ করাল, 
স্তম্ভিত পদে মহাকাল, কম্পিত ভয়ে মেদিন৷। F 
শোভিত অসি করে কপাল, শিশির-শিখর নন্দিনী। 
চারিদিকে যত দিক্‌পাল, ভৈরব শিবা তাল-বেতাল, 
একি অপরুপ রুপ বিশাল, কালী কলুযখণ্ডিনী ॥ 

৩ 
মন যে কেমন করে কেমনে কহিব কারে। 
আমার যেমন মন, তাহার তেমন নয়রে ॥ 
শুলেছি লোকেতে কয়, মনে মনে পরিচয়, 
তবে কেল নাহি হয়, তাহার আমার তরে। 

8 


মল যে আমার মত না হল তাহার। 
নিদয় হৃদয় দিয়ে দহে অনিবার। wil 


৪৫ 


যার যত প্ৰিয়জন, সে না করে প্ৰয়োজন, 
যে আমার নহে জন কে হবে আমার ॥ 
৫ 


যতন করিয়ে যত যাতনা আমার সই, 

যা বলিয়ে ভালবাসে, যত বলে তত FÈ I 

যেমন আমার ween, সে নহে তেমন জন, 
তারে করে প্রয়োজন, কালী হ'ল প্রাণ সই ॥ 


খাম্বাজ--একতালা 
ওরে আমার পিপাসা, 
না হবে আর আশা। 
ভাবরে অসিত বরণ শীতল হবে আশা। #1 
চাহিতে চাহিতে জল, আসিবে নয়নে জল 
দেখিবে রূপ সজল. কারণ-জ্রলে STAT 
বিবয়ের মৃগ-তৃষ্ণা, কেন হও TSAR 
জীবনের আশা। 
নাহিক আর উপায়, কালী নামে কর উপায়, 
ত্ৰিভুবন বলময়, কোথা রবে বাসা ॥ 


2 
ওগো শবাসনা 
বৃথা তোমার উপাসনা। 
হিমগিরি রাজকন্যা আছে CM এরুপ শূনা। প্রু॥ 
শব সব অঙ্গে পরা, নাহি তোমার উপাসনা, 
ত্যজিয়ে মণি-মন্দির, শ্মশানে মশানে ফির, 
চিতা-ভস্ম-বিভূষণ৷ ৷ 
তোমার এই দুৰ্গতি, কি হইবে আমার গতি 
বাসহীন বিবসনা ৷৷ 
বেহাগ--মধ্যমান 
বল ওগো Jeu, আর কি গোবিন্দে 
আসিবে না৷ বৃন্দাবনে। I 
শ্যাম-বিরহে, রহে কি না রহে 
যত বৃন্দাবন বৃন্দে। 
না হেরে নৃপ তাহার, অশয়ন নিরাহার 
জীবন ধারণ ভার, ভূষণ প'রেছি নিন্দে। 
আহারে করে আহার, ব'সে গাঁধিতেছি হার 
নয়নের জলবৃন্দে ॥ 


BS 


= 
মধুবন বলিতে রজনীতে 
রোদনে শয়ন অবলীতে I 


আহারে আশ্রয়-শ্যাম ধ্বনিতে ৷৷ 


বেহাপ--একতালা 


ঝুলিছে প্যারী নাগর-সঙ্গে 
অলসে অবশ হয়ে অঙ্গে 
শ্যাম-অনুরাগিনী । 
দীড়ায়েছে কিবা হ'য়ে, ত্ৰিভঙ্গ পরসিয়ে, 
দুই অঙ্গে অঙ্গে যেমন, নবীন মেঘেরি সঙ্গে 
চমকে সৌদামিনী ৷৷ 


২ 
বাসনা বাসনা করে ভালবাসিতে WTA | 
যদি অগুণ হয়, গুণাগুণ না বিচারে ॥ 
আছে লোকমুখে শুনা, পরশেতে লোহা CAAT | 
মনানলে হিয়া জ্বলে, পরশ করিলে তারে ॥ 


৩ 


বিদিত বিধির গুণ জানিলাম এখন প্রাণ। wi 
যা ছিল, তাহার ঠাই, বুঝি আর কাছে নাই, 
সকলই তোমার অর্পণ ॥ 
বুঝিলাম মন তুল, সকলই হইল তুল 
তুলনা হয় কখন। 
শশী দেখিলে কত আশা আশে পাশে 


ভূমিতে থুয়ে কিরণ ॥ 
বেহাখ-_তিওট 
তুমি যাই যাই ক'রো নারে প্রাণ একজাই, 
দেখিলে সকলি ভুলে যাই॥ 
আগে মোর যাবে প্রাণ, তবে তুমি যাবে প্রাণ 
কি সাধে বিষাদে প্রাণ চাই। 
শুনিয়ে তব গমন, প্রাণ যে করে কেমন 
FAN মরমে মরে যাই ॥ 


৪৭. 


হে ব্ৰজনিধি ভবজ্বলধি তারয় দীনে। ধ্রু॥ 

পাপী অজ্ঞামীল অজ্ঞান, তাহারে করেছ ত্ৰাণ 
শুনি পুরাণে। 

তব করুণা দুর্লভ. কিরুপে নিস্তার হব, 
চিন্তা এই মনে। 


ওহে রাধাবল্পভ, দেহ পদপল্লব 
হে নাথ শ্রীনারায়ণে ॥ 


সুরাট জয়জন্মস্তী-_একতালা 
বিশ্বেম্বর শ্রীব্র্কিশোর বাসুদেব বাণেশ্বর। ধ্রু॥ 
কাশীবাসী গোকুলবামী, নৃতাধর করেতে বাশী, 


তাই'ত কালার লাগি প্রাণ কান্দে গো সই। SI 
তার গুণ হ'লে মলে, মনে ধীর নই বান্ধে এগা। 
একদিন সেই ব্রজ্জে, গিয়েছিলাম ware 

আহা আহা মনে বাজে, ক'রে ছিল কান্ধে গো॥ 


সুরাট- মধ্যযান 
কে গো কদম্বতলে নেমেছে নবীন মেঘ। I 
অতি গভীর বংশী ঘন গরজে, চুড়ায়ে fae চমকে 
মন্দ মন্দ ঘন বারি বরিষণ, করয়ে কলয়তি 
কোকিল ভেক। 
হইতেছে অতিশয় বেগ॥ 
গৌড়--আড়া 
বরণ কালতে আলো এক এলো সখী। ধ্রু॥ 
কি শোভা কদম্বতলে নবীন-নীরদ দেখি। 


লইতে যুমনা জল, হেরিয়ে রুপ সজল 
নয়লেতে আসে জ্বল, যখন নিরখি ii 
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গৌড়-- মধ্যমান 
এ কেমন কালো কালো রুপে করে আলো। 
কালরাত্তি কালজায়া পদতলে WIAA ॥ 
কাল জায় কালজায়া, এই কালে কর দয়া 
কালিদাস সে কালী ভেবে, অস্তকালে হয় কাল ॥ 


R 

সখী মোরে কালা কি কাল ঘটাল। ei 

একি অপরূপ ওরুপ, নিরখিয়ে সেইরূপ 
ভেবে আমার সেইরূপ হ'ল। 

পরাণ কাতর হয়, কি করিবে কুল ভয় 
বুঝি কুলে কালী দিতে হ'ল। 

সদাই করে কেমন, কেন বা হয় এমন, 
তার মন তেমন নহেলো। 


৩ 
কালীকে করুণা কর কাতর fears 
কালরাণী কাদম্বিনী কৃপাময়ী তারে ॥ 
কহ মা কিরূপে তরি, কলুষ সাগরে। 
কালজায়া কর্ণধার ডাকি মা তোরে ॥ 
দিবে কর প্রভাকর, পদে শোভা করে। 
কটিকে কিঙ্কিণী আর দোলে নর করে I 
করাল-বদনা করী, কত MA MA | 
কপালে কপোল আর গলিত চিকৃবে ৷৷ 


সুরাট- মধ্যমান 
শব পরে নাচো শ্যামা নগনা হয়ে। F 
লাজেরে দিয়াছ লাজ কেমন মেয়ে। 
ভয়ঙ্করী অসি ধরা, সর্পের ভূষণ পরা 
অধরে বুধির ধারা, পড়িছে বয়ে॥ 


সুরাট-_ আড়া 
প্রেম WA যতন কেবা না করে ওগো RÈ | 
এত নহে আমা বই ॥ 
সকলের সুখোদয়, আমার দহে হাদয়, 
কেবল এ দুঃখ সই | 
স্দৌড়--আড়া 


wa বরিবে নয়ন নারি বারিতে বারি। sl 


৪৯১ 


এই প্রবল বিরহ, কালী হ'তেছে দেহ, 
উপায় লা কহে কেহ, জলে যে জুলিয়ে মরি। 


a 
আদরে আদর বাড়য়ে কত। 
চলায় হয়ে PBA, মুখেতে দিয়ে অঞ্চল 

নিরঘিয়ে আঁখি পথ। 


দেশ- অধ্যমাল 
কে গো ফিরে ধীরে সমীরে। 
বন্ধ বিলোকনে চাহে ফিরে কিরে ॥ 

সে কি শিখিপুচ্ছ শিরে ॥ 


x 
নীরদ হেরিয়ে নীরদ ও নয়নে। Fi 
ঘন ঘন নবঘন হয় যে মনে ৷৷ 
তড়িত জড়িত চূড়া-চমকিত ক্ষণে ক্ষণে। 
বুঝি গরুড় আবুঢ় শ্যাম শোভা করেছে বিমানে ৷৷ 


সুরাট মল্লার--মধ্যমান 
বুঝি আর বিরহে না রহে আমার প্রাণ। 
হইয়ে এ দেহশৃন্য, চারিদিকে দেখি শূন্য 
অনঙ্গ হয়ে সসৈন্য, হানিতেছে বাণ প্রাণ। 
ভেবে কালী হ'ল কায়, এ দুঃখ কহিব কায়, 
না দেখিয়ে প্রাণ যায়, কে আমার সেথা যায়, 
আপনি করিয়ে মান, হইলাম শ্রিয়মাণ 
নাহি রাত্রি দিন জ্ঞান, সদাই ঝরে নয়নে ৷৷ 
২ 
ঘন গরজে যত, ঘন গরজে তত 
দেখিতে সে প্রিয়োত্তম। 
মমতা ভেবে মমতা কতই বাড়ে মমতা 
তার প্রতি যত মম।॥ 
© 


ভালবাসার নিবাসে আসিতে বিলম্ব কেল। F 
তব আশার আশয়, এই মম যনে লয় 
আগে মনে করেছিলে, না করিতে আগমন ॥ 


Qo 


ঝিঝিউ-তিওট 

আমার এ মনে তারে, কেমন পাশরে 
কনে নিশি বাসরে। 

সদাই বুঝাই তাই, যদি বা কোথাই যাই 
যাতে নাহি পাশেরে ॥ 


২ 
এইতো পিরীতি Re হইল দৌহেতে। 
যেমন দর্পণে মুখ পায় তা দেখিতে ৷৷ 
দোহার উপজে মান, কেহ না থাকে প্ৰমাণ, 
উভয়েরি প্রাণ যেন বাড়িতে ॥ 


বিঝিট-_মধ্যমান 
আর কি তারে আর পারিবে ত্যজিতে। 
তিল আধ পরমাদ না পাইলে দেখিতে ৷৷ 


কতই বলেছি মানে, সে কথা কি মনে WAL 
বুঝাতে পারে কি আনে, যারে না হেরিতে ৷ 


$ 
SUA অন্তর তারে করিব কেমনে সই। ধ্রু॥ 
মনে নাহি মনে করে, তাহার অস্তর সই । 
যদি হয় কথাস্তর, নাহি হয় মতান্তর 
আঁখি ঝুরে নিরস্তর, যদি দুরস্তর রই 
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যায় যাক্‌ প্রাণ আমার তার বিরহে! 
কি ছার কি ছার প্রেম সে যদি না চাহে॥ 
সাধিতে তত বিষাদ, নাহিক মনে বিষাদ 
কি আর রাখিয়ে সাধ, এ ছার দেহে॥ 


সই যে যার সরমে লাগে 

সে কি তারে ত্যজিতে পারে। 
না woe আঁখির আশা ও মূখ হেরে॥ 
যার যাতে মজে মন, সে তার পরম ধন, 
সতত সে প্ৰাণপণ, করে তাহারে tt 


a> 


৫ 
তুমি যদি আমি হইতে 
এমনি দুঃখী আমি হইতে। 
ভালবাসার আশায়, বিচ্ছেদ জানিতে আশয় 
তবে একি পরিচয় হুইত দিতে ॥ 
৬ 
পিরীতি সুখ হ'ল না হ'ল, 
আমার তাহাতে কিবা ফল। 
আশার আশয়, পরাণ না সয় 
হুয়'ত সেও ভাল। 
ঘোবিবে জগতে, মরেছে পিরীতে 
জানিবে ত HFA | 
আমার তাহে খেদ, তোমার বিচ্ছেদ 
হৃদয়ে করিল ॥ 


q 


ভুলনারে প্রাণ ভালবাসি বলে। 
আগেতে জেনে সুজন, সাদরে সঁপিলাম প্রাণ 
তুমি প্রিয় বাদি বলে ॥ 


৮ 


জঠর কঠোর আর দিওনা আমারে (মা)। $F 
আসি যাই একা যাই বারে বারে। 

ভ্রমাও অশীতি লক্ষ, তুমি তাহে উপলক্ষ্য, 
কিঞ্চিৎ হও স্বপক্ষ, দাক্ষায়ণী তারে। 


আমার জীবন-ধন কৃষ্ণেতে করেছি অর্পণ। 
নাহি খর অন্যমন, নাহি কিছু অম্বেষণ। 
সদাই দেখিতে পাই মম হৃদয় দর্পণ। 
নিরাকার সে আকার, নিরঞ্জন নিরাকার 
bares ব্যাপ্তি ভার, রূপ হাতেছে দর্শন। 
বিশ্বময় বিশ্বহেতু, তরিতে বিশ্বের সেতু, 
কেমনে করিব তায়, এরুপ JA FFA I| 


৫২২ 


জঙ্গলা- মধ্যমান 


রসনা বস না হলো তোমার WATT F 
কৃপাকর বিবসনা, বিবশ না হয় মনে ॥ 
মুখেতে বচন নাশরে, থাকিব ধ্যান ধারণে। 
দেখাইয়ে অন্যরূপ চঞ্চল করে TATA | 
কি হবে মম উপায়, বিফলে জনম যায়, 
দয়া করি রাখ পায়, কালিদাসে নিজ গুণে ৷৷ 


WOT একতা লা 


মহামায়ার মহামায়া বার বার বুঝা ভার। 

যে বুঝেছে সে পেয়েছে তার নহে বুঝা ভার ॥ 
আকার তোমার মিছে, কেবল অক্ষরাক্যর | 
ওকারেতে চন্দ্রবিন্দু প্রণব তব আকার ॥ 

কভু স্থূল কভু সূক্ষ্ম কভু জগৎ নিস্তার | 
কালাকালী একাকার, কর কালীকে নিস্তার ৷৷ 


R 


যারে না হেরিলে ঝোরে প্ৰাণ। 

কেন তারে দেখিলে উপজয়ে মান ৷৷ 

শুন প্রাণ সই, দুঃখ তোরে কই 
ইহার ANI | 

না হেরি যখন, মগিহারা-ফণী 
হয়ে থাকি শ্রিয়মাণ। 

আমার অধিক, সে নহে ততোধিক 
ধিক হেন প্রাণ ॥ 


৩ 


ভাব না ডাব না সদা শিবের চরণ Fi 
কি মিছে করিয়ে নিত্য, অনিত্য কর ভ্ৰমণ ॥ 
শিঃম্বাসেতে প্রাণ যায়, বিশ্বাস ক'রো না তায়, 
কি আম্মাসে বিষয় বিষে, বৃথা হও জ্বালাতন ॥ 
যাবৎ জীবন জীবে, তাবত নাহি ভুলিবে, 
কালীয়ে করেছ কালী, প্রাণপণে প্রাণার্পণ ॥ 


৫৩ 


8 
স্থান দিও পদতলেতে ওগো বিস্মমাতে। 
বাহিতে না পারি দেহ ভারি পাপেতে ॥ 
আমি কি করিব wa, বেদ আগম পুরাণে রব 


আমি ব'লেছি তখনি ওগো seat 

না করো মান মাধবে, এখন ভাবিয়ে প্রাণ যাবে, 

কে আছে ব্যথিত, আমার ব্যতীত 
কে তোমারে এ সুধাবে। Su 

কহেছিলাম আগে, রাখিও সোহাগে 


গোকুলবামী যাদবে। 

এ তোমারও খেদ, বিষম বিচ্ছেদ 
হৃদয় পর Bil 

করিয়ে বিষাদ, ঘটিল প্ৰমাদ 
এ বাদে বাদ সাধিবে। 

বাঁচি Gta দিন, তনু, হবে ক্ষীণ 
প্রাণে বাঁচা ভার হবে॥ 

অবশ হবে অঙ্গ, সেরুপ ত্ৰিভঙ্গী 
মনে উদয় হবে। 

ভাবিয়ে ব্যাকুল, হইবে আকুল 


নারীর ব্যাভার ভার করো নারে মনে AA 
সদাই কুবোল বলে, অবলা নাম তাহার ॥ 
em নাহি কিছু বলে, আপনার বোল ছলে 
আখি জলে ভাসে যার। 
মানাইতে হয় মান, ঘৃচায়ে আপনার মান, 
এই ত HS সবার ৷৷ 


কাফীসিদ্ধু-_যৎ 
কহ প্ৰাণ কেমনে ছিলে, 
সুখেতে নিশি বছিরলে। i 
ভূমে ঘুমে পড় ছুলে। 
তবে ধ্যান করি, গৌয়াই শ্ব্বরী 
ভাসিয়ে নয়ন জলে। 
তুমি অনেকের প্রাণ, আমার এ প্রাণ 
কি হবে তোমার গেলে ॥ 


কাফীসিন্ধু-_মধ্যমান 
কোথা হ'তে এলো প্ৰেম কোথায় বা যায়। 
কি তার আকার কেহ দেখিতে না পায়।। 
যেমন জ্বলের বিস্ব জ্রলেতে লুকায়। 
নয়নেতে বহে জল, জ্বালাতন কার ॥ 


২ 


gti চরণ দিবে, তাই ভাবি নিশি দিবে। si 
ভব করি পঞ্চানন, হৃদয়ে করে ধারণ 
সে দেবে দেবে, কিবে দিবে।। 


৫৫৭৫ 


শিবেরি সৰক্বস্বথধন. অতি অসাধ্য সাধন 
সে বাদ কেবা সাধিবে। 

কালীরো এই সাধনা, কৃপা কর শবাসনা 
রসনা এই নাম NRTA I 


৩ 


ভালবাসা হলে কি হয় প্ৰেমে সুখোদয়। 


সদা সশঙ্কিত, স্থির নহে চিত 
Sorta Sali 

কে কোথা আছে সুখে, সদাই দুঃখিত দূঃখে 
তাপিত হাদয়। 

যার হয়েছে গিয়েছে, মনে কালী হ'য়ে আছে, 
efaz নিশ্চয় ॥ ৷ 
কাফীসিন্ধু-আড়া 


তোমার পীরিতে সুখী নহে ওহে মন, 
অতি আদরে সন্দেহ সদা সৰ্ব্বক্ষণ। 
এই কর থাকি যায়, যদি যায় প্রাণ যায়, 
যতনেরি ধন।। 


a 


পীরিতে আর fe সাধ করি 
যাবত প্রাণ ধরি। 
যত করি সাধ, ততই বিসাধ 
সদা বিষাদে মরি। 
কিছু সুখ লেশ, দ্বিগুণ ক্লেশ 
সদাই ক্রেশ, হয় যে দৌহারি ॥ 


© 


কি দোষ দিব নয়নেরে মন যে মনেতৈ RA 
সদা অন্বেষণ, একি বিড়ম্বল 


পরেরে আপনা ভাব, আপনা কি পর হয়। 

যদাপি হও আপনা, সদাই থাকে ভাবনা 
কি জানি কি পারে হয়।। 

তবে বল কর কেন, উভয় উত্তম জন 
পরস্পর জ্ঞান হয়। 

না করিয়ে বিবেচনা, শেষে অশেষ THT 
কি হ'ল অপরে F I 


৫ 


বিনয়ে কি লয় হয় তোমারি শঠতা। 
কহনা এরুপ প্ৰেম শিখেছিলে কোথা ॥ 
এখানে কি প্রয়োজন, যে তোমার প্ৰিয়জন। 
তারে কর প্রয়োজন, এ যতন বৃথা ॥ 


একি A অপরুপ মৃখললধর। 

তাহে শোভে বিষ্বাধর স্গুধার আধার ॥ 
দশনে লেখা মঞ্জন, আখি খনঞ্জনে অঞ্জন 
শিবে যেন শোতে হেন কেশ জলধর ॥ 


vr 


সাধে কি সাধি তোরে ওরে AMNA. 

না দেখিলে মন যে জেঘন করে। 

মানে কর অপমান, শীতল উষ্ণ সমান, 
জলেতে নিভায় অনলেরে ॥ 


৫৭ 


প্রেমের SE করে, সদাই আঘাত করে 
বল না তাহে কি করি। 
দোষ করি অন্বেষণ, উদয় হইয়ে গুণ 


এত বিচ্ছেদ যাতনা, কিছুতো মনে থাকে না, 
কি হইল প্রেম করি ॥ 


৯০ 


ও বিরহ-জ্বালা 
কিসে নিবারিব তোমার জ্বালা । 
যদি প্ৰবেশি জ্বলে, তাহাতে দ্বিগুণ জ্বলে, 
আরও বাড়ে জ্বালা ॥ 


১১ 
হ'ল না আমার তারা তারা 
ওগো মা ভবদারা। Sil 
আমার ভারে এত কি কাতর! । 
একে আমার জীর্ণ তরী, বল মা কেমনে তরি. 
কালী ভরেছে পাপের ভরা ॥ 


কাফীসিন্ধু __মধ্যমান 

কি কর শিখরবর আন গিয়ে আনন্দমরীরে। ক্রু ॥ 

হ'য়ে রাণী এলোথেলো, গিরির নিকটে এলো 
ও মা উমা নাহি এলো wai 

এ দুখ কি সহে মাতে, তুমি তার তাত তাতে 
ভাতে বুঝাতে হয় তোমারে। 

মনেতে হয়ে দুহিতে, অস্থির হ'য়ে দু'য়েতে 
কালী কালী ব'লে আখি ঝোরে॥ 


কাফী- -আডা 


তীম্মর্জননী ভাগীরথী তার গঙ্গে মৌ)। eh 
তারণ-কারণ ভয়ভয়স্বারণ 
স্থাবর-জঙ্গম কীট পতঙ্গে। 
aryf ধ্যান GTA | 


৫৮ 


zsa- aafe, তারে দিতে গতি 
বিহর সাগর সঙ্গে ॥ 

কারণ-বারিণী পতিত-উদ্ধারিণী 
লারায়ণী দ্রব অঙ্গে ৷ 

কম্দুষ-কাতর, কালী কলেবর। 
পড়েছে পাপ-তরঙ্গে ॥ 


কাফী সিন্ধু _ম্সাডা 
Staten গোবিন্দ, CH ভক্তবৃন্দ 
করি নাম হবে ভবে পার। 
জীবেরে দিতে চৈতন্য, নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য 
কলিযুগে হলে অবতার। 
সকলে সমান জ্ঞান, করি আলিঙ্গন দান 
দিয়ে নাম করিলে নিস্তার || 


ছাউনি-_আড়া 
নিদারুণ মদন হ'য়ে সখী 
বিদারণ করে যে হিয়ার F 


যে ছিল মনের মত, তার ই'ল অনা মত 
দেখিতে সে Waa প্রায় ॥ 
শরীর হইয়ে হীন শরীর করিল ক্ষীণ 


আমি যারে ভাবি ভাবি, সে নহে ভাবের ভাবি 
ভাবি ভাবি কালী হ'ল FT I 


বারোয়া__£ুংরি 
আরে এত রজনী নহে সজনী। wl 
পাশরিয়ে are প্ৰাস করে বিরহিশী।। 
এই আমি মনে eff, কালফণী শিরোমণি। 
তুমি বলো নিশি শশি প্রকাশ হইল এখনি ৷৷ 


2 
CESA এত কি প্ৰেয়সী তোমার রে ভ্রমরা। 
গিয়াছে দৃশ্টী নয়ন, হইয়াছে পাখা চেরা॥ 

৩) 
হেরিয়ে হরে রে মন কেও এলো এলোকেশী। ধ্রু॥ 
অপরুপ মুখ-শোভা যেন মেঘাস্তরে শশী ॥ 
তাহে ঘৰ্ম্মবিন্দু তারা, অতিমানী হ'য়ে তারা 

চরপে পড়েছে খসি॥ 

৪ 
ওরে গোকুলবাসী কেন রে বাজাও বাশী। ধ্রু॥ 
তুমি wea বাজাও বাঁশী অন্তরে পশিল আসি ॥ 
PERS ময়ূর পাখা মুখে মৃদু মৃদু হাসি। 
একি অনঙ্গ সহায়ে কদম্বের ডালে বসি।৷ 

৫ 

উমা আমার কাল ভাল, 

মহাকালে মহাকালী৷ হৃদয়ে করেছে আলো। $F I 
নখরে প্রথর রবি প্রকাশে পদ-কমল। 
আমার ড্রমর হ'য়ে আরাধিছে চিরকাল ॥ 
বিষয়ে বাসনা দিয়ে রাখিবে আর কতকাল। 
কালী করুণা ক'র, যখন হইবে তাল ॥ 


৬ 


কেন কালী এমন হলি ওগো মুগুমালী। Fn 
রাজার নন্দিনী হয়ে বাপেরি স্বভাবে গেলি ॥ 
ঘোর ASH AMG যত ডাকি কালী কালী 
কাতর তনয়ে দেখে পা তোর দিতে পাথর হ'লি॥ 


4 


আনন্দে আনন্দময়ী নাচিছে হয়ে বিশাল। 
একি রুপ মহাকালী পদতলে মহাকাল ॥ 
অপরুপ রুপ ধ্যান, সুরাসুর নাহি জ্ঞান 
বেতাল দিতেছে তাল। 
মগনা হয়ে আসবে, বাহন Ba or 
সুরাসুৱ সবে বাসবে, আদি দিকপাল ॥ 


SO 


৮ 
তোমার মহিমা কে জ্ঞানে (আনন্দময়ী) ৷ 
পরাভব হ'য়ে ভব. পড়িয়া আছে চরণে ॥ 
অযোধ্যাতে সীতারাম, বৃন্দাবনে রাধাশ্যাম 
অন্নপূর্ণা শিবনাম, আনন্দকাননে | 
তুমি পুরুষ প্রকৃতি, কে জালে তব প্রকৃতি 
রাজন্রাজেম্থরী হ'য়ে বসে আছ, দেবযানে ৷৷ 


মালসী--তিওচ 


যাও হে অচল, যাও আনিতে ঈশান-জায়।। 

আমি দেখেছি স্বপনে, মম নিকেতনে 
মা বলিছে মহামায়া। 

বহুদিন হ'ল Um নাহি এল 
তাতে নাহি তব am 

তুমি হও KPIs, পাছে সেই সতী 
অভিমানে ত্যজে কায়া ৷৷ 


ৰ্‌ 
শরদে সদয়া হইয়ে অভয়া এলো অচল-তবনে। 
চল চল ব'লে আনি, চঞ্চল হইয়ে রাণী 
অঞ্চলে মুছায়ে বদনে। 
পূরবাসী যত তারা, নিরীক্ষণ করি তারা 
নিমিষ হরে নয়নে। 
সকলে বলে আসিয়ে, এস আশৃতোষপূত্র লইয়ে. 
কালী-ভবনে ৷৷ 
কাকীসিদ্ধু--তিওট 
শ্যামের বাঁশী, আমার ঘুচালে গোকুলবাসী। 
কুলটার PARN, সুবংশ হইতে আসি। 
ত্ৰিভুবনে হ’লে ধন্য, কত পুণা করে আসি। 
তুমি হ'লে মুখ্যপূত্ৰ, আমরা চরণে দাসী ॥ 
২ 


এ বিরহে যদি রহে- প্ৰাণ, 
আমি বলিব না আর কারে প্রাণ। 
আমি যারে ভাবি প্রাণ, সে হয় পরেরি প্রাণ 
সে প্রাণ সাঁপয়ে প্রাণ, প্রেমের হাতে যায় প্রাণ ॥ 


৬১ 


৩ 


শ্যামের বাঁশী ফাসী আসি লাগিল গলায়। 
শুন গো ধনি! ধ্বনি কমদম্ব-তলায়। 
মন হইল অস্থির, নয়নেতে বহে নীর 
শরীর গলায় ॥ 
বাহার-__তিওট 
আরে মন €আমার) 
ভাব কমল গিরিবালা করালে। 
শশি ভালে না জানি কি হয় রে 
কখন যদি যায় রে জীবন। 
আলোচন ত্রিলোচন করি বহুকাল 
শব হ'য়ে পাইয়াছে ভাহার ও দুটী চরণ ॥ 


২ 
কিবা শোভা পায় পায়, 
দেখ নানা বর্ণে ফুল ফুটেছে শ্যামা মায়ের পায় ॥& ॥ 
অমরে হয়ে ভ্রমর মধু-লোতে Wars 
যে পদ যোগেশ্বর ধ্যানে নাহি পায়। 
তাহে মলয় পবন, চারিদিকে ধায়। 
কোকিলে নূপুর হ'য়ে ABH গায়। 
পুলকে পূর্ণিত হ'য়ে কালীর কৃপায় ॥ 


ত 


ওহে ATE শুন এই বচন আন গিয়ে 
মাধব আমার ॥ ধ্ৰু ॥ 

যদি নাহি পার পার হতে, এই ভব-সাগরেতে 
পার হয়, যে লয় চরণ তোমার। 

মনেরে নিপুণ করে, পাঠায়ে ছিলাম তারে 
পুন না আইল ফিরে আর। 
আশা স্থূলকায় অতি, গমনে নাহি শকতি 

কালী কয় সদা রয়, এই দেহেতে আমার ॥ 


বাহার- আভা 


মোহন, মন মোহিল সখি মোর। & ॥ 
লেগেছে মরমে গো শপথ তোর। 


মধুর মুরলী করে, মধুবনেতে বিহরে 
TH মধুর স্বরে, গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ 


wa 


বাহার-_তিওট 
বৃন্দাবনে বনে বলে বিহরে হরি হয়ে TAGI ধ্রু ॥ 
কোথায় ময়ূর ধায়, কোথায় কোকিল গায়, 
ভ্রমর oga অবিশ্রাস্ত। 
নালা জাতি শোভে ফুল, WHS করে আকুল 
সকলেতে হয়ে মধুবস্ত। 
বিরাজে মুরসীধারী, চারিদিকে ব্রল্রনারী 
রাগ রাগিণী ETY ৷৷ 


২ 
আইল বসম্ভ-পূত্র বিরাজে তব শরীরে, 
কাঞ্চন ভূষণ যেন, ঝক্ষারে ভ্ৰমরগণ 

কোকিল-কণ্ঠে ভিতরে। 
করি চন্দন লেপন, পরেছ পীতবসন 
প্রকাশ কুসুমবন, রজনী TIA! 
তব গমনাগমনে, বহে মলয় পবলে 

ভীত হয়ে শীত যায় Ws! 


ত 


একি বসন্ত 
সখি! বিরহী জ্বনার ANNI ধ্রু ॥ 
মলয় পবন বয়, শুনেছি সে বিষময় 
বিশেষ বিদেশে NTFS | 
কিসে বল সুখোদয়, সদাই হৃদয় দয় 
তাহাতে মনেতে হয় AW 
প্রবল হ'য়ে অনঙ্গ, অবশ করিল অঙ্গ 
দেখি যে surg ASY ৷৷ 
বাহার-_ _আড়া 
এখন এমন মন হ'ল হে তোমার। & ॥ 
আগেতি যেমন ছিল, না দেখি তেমন আর। 
যাহার যা মলে লয়, মলে মলে পরিচয় 
তাহা কি কখন যায়, স্বভাব ভাবের ॥ 
২ 


বসস্তে বব্লিষে হেন লয় মোর TA | 
বিচ্ছেদ-মেঘ হ'য়ে, হৃদয়েতে প্রকাশিয়ে 
অবারিত বারিধারা নয়নে ঘন। 


৬৩ 


কোকিলের কুহুরবে, বুঝি বজ্ৰাঘাত হাতে, 
তা লৈলে চমকে কেন. আমার পরাণ। 
মলয় পবন বয়, সদাই অন্তরে ভয় 
হিমাঙ্গ হইয়ে পাছে মরি তখন ॥ 


9 


বিরহ-বিচ্ছেদে বাঁচি যদি। ধ্রু ॥ 

age শাসনে সদা ভীত মতি ॥ 
গেল মান লাজ্-ভয়, পরাণ হলো সংশয়, 
কেন বা করিয়ে ছিলাম, এ ছার পীরিতি। 
মলয় পবন বয়, ভ্রমর কোকিলচয়, 
সকলে করি বিনয়, যত সেনাপাতি।। 
Wa যাব ভয় নাই, পড়েছি তাহার ঠাই 
হরে প্রাণ শরাসনে, আসি রতিপতি ॥ 

বাহীর-_তিওট 

সারদে বীণাপাণি ভবানী নারায়ণী। ধ্রু ॥ 


অলি আকুল মুকুলে মধু ME ॥ 


৬৪ 


8 
কেন গো fara বিবশ প্যারী 
এমন ATA AAT! & | 
প্রফুল্ল কমল শুখাইয়ে গেল হিমাস্তে । 
অধুখত সুখময়, নহে মানের সময় 
দূর কর হেন মন-ভ্ৰাস্তে। 
হয়ে গো বিরত, হ'য়ে পদানত 
অবিরত কালী একাস্তে ৷৷ 


বাহার-_ আড়া 
সুখের TY এল, 
সকলের SY এল।। 
মম প্ৰিয়তম বিনে সকলি এল। 
পথিকে দেখিতে পাই, বেগেতে ধাইয়ে যাই 


হই ভূতলে পতিত, হইয়ে এল'। 
হিতে বিপরীত রীত, এই কি অনুচিত 


(হিতে বিপরীত), 
দেখিয়ে অপরুপ রুপ, নয়ন হয়ে মধুপ 
অনুরাগে অনুগত হল ॥ 


২ 
সরস বসস্তে ANCY প্ৰফুল্ল মুখকমল। F ॥ 


নয়নে অঞ্জন, যেমন খঞ্জন 
করিতেছে টলমল। 

we কিম্বা INA, কুন্দ ইন্দু শোভাকর 
RCS রেখা কাল ॥ 

সুধা-হাসি ঘন কেশ, বুঝি আসি হৃষীকেশ 
ME পানেতে লুকাল ॥ 

কেন অঙ্গের তুলনা, অনঙ্গ কিছু হল' না 
ভঙ্গ দিয়ে রণে গেল॥ 

তোমার নয়ন-বাল, তাহার শর-সন্ধান 


কটাক্ষে হরিয়ে নিল। 


D 


৩ 
অন্তরে হইলে প্রেম যায় কি হলে অস্তর। 
দিনে দিনে ততই বাড়ে, যত হয় TIYA ॥ 
তাহে সংশয় মালে, না হ’লে PANA || 
a 
আর কি আবার 
বারবার কি কাজ পাঁরিতে সখি। 
সবল সুধার ক্ষুধায় মরিব গরল SH 
আমি তার অধিকার, কি বলিব অধিক আর 
যা হয়েছে একবার, সে সুখেতে থাকি। 
৫ 
মধুর ভাষে জুড়ালরে প্রাণ 
মন যে আয়্যুদে ভাসে। ধ্রু ॥ 
আমার হইবে তুমি এই আভাসে। 
তব সম্ভাষে। 
রাখিও ক'রে যতন, কালী না হইবে মন, 
লোকে নাহি মন্দ তাষে। 


D 


ব'ল না আমারে সখি কালা যে আমাত্র সঘা। 
কুক্জার ভাল ভাল মিলেছে বাকাতে AA 
যার JA কাল, মন কোন বনচারী গো রাখাল 


শুনিয়ে বেসেছি ভাল বাঁশীটিতে মধুমাখা ॥ 


সিদ্ধ _অধ্যমান 


চিত তোর অনুচিত। 
তুমি কারে ভালবাস, সে যে প্রেমেতে বঞ্চিত। 
বিরহ যাতনা, A Wa জালে না 
হয় তারি অনুগত। 
২ 
আমি যারে ভাবি প্ৰাণ, সে হয় পরের প্রাণ। ধ্ৰু ॥ 
হেন প্রাণে সপে প্রাণ, প্রাণের হাতে যাবে প্রাণ ॥ 


৬৬ 


a 


৩ 
পীৱিতি এই Afs প্ৰেয়সী তোমার। 
সাদরেতে আপনার, শেষে অনাদন it 
সুজনের একরুভাব, তাহার সহিত ভাব 
নাহি হও অনুভাব, স্বভাব ভাবের! | 
৪ 


JER বহে কালিন্দী হৃদয় পরি। 
মুদিলে দুশ্টী নয়ন, তাহে হয় অকারণ 
মন বারণ না করি। 


@ 


কত দিনে তরারে Fra (ওগো দীন দয়াময়ী) 


ভাবিয়ে হইতেছি ক্ষীণ দিনে দিনে । ধ্ৰু ॥ 
কবে হেন দিন হবে, তব নামে দিন যাবে, 
নাহি সবে কৃতাস্ব-ভৰনে। 
কালীকে কৰুণাকর, কে আর তোমা বিনে। 
b 


যে জানে না com বিনে 
তুমি করেছ মনে। 
বৃথা কর জ্বালাতন, এ অধীন দীনে। 
আমি হয়েছি যত কি, তুমি জান তত কি, 
যেমন ভাবে চাতকী, নীরেতে নীরদ fara 
৭ 
সঘী গো বলো কি হলো আমার। ধ্ৰু ॥ 
নিরস্ভর নীর বহে দু’নয়নে অনিবার ॥ 
তারা গুলি বারে MA | 
প্ৰকাশিল সুখ, জ্ঞান আশা-সুখ 
দুখেতে বুক বিদরে ৷৷ 
৮ 
হ’ল যৌবন ofa 
আমি আর ত বহিতে নারী। ধ্রু ॥ 
তরণী নাহিক তরে বিনা কাণ্ডারী। 


৬৭ 


অনঙ্গে অবশ অঙ্গ, নাহি কার অঙ্গ-সঙ্গ 
বিনা পতি এ দুর্গতি, হ'ল আমারি ॥ 
৫১ 


সখি, কি হ'ল আমারে, 
শ্যাম বাম হয়ে আমা মনে না করে। 
ডাক সখি ললিতায়, যদি কিছু বলি তায় 
কি জানি কি মনে করে। 
নয়নে বহিছে বারি, কদাত বারিতে নারি, 
অঞ্জন বহে কান্দিয়ে, হাদয়' পরে N 
ঘুচিলে yD) নয়ন, তাহে হও অকারণ 
মন বারণ লা ফিরে। 


এখন দুখেরে সথা তাজি 
এ সুখ আশা যেও নাক থাক’ থাক'। 
তুমি fay সবাকার, কেহ না করে আদর 
শৱণাগত দেখ দেখ ॥ 


Q 
সখি, তারে দেখিলে উপজায় মান, 

লা দেখিলে fas | 

যখন না হেরি, যেন মরি মরি 
প্রাণ যেন যান। 

আমি যতোধিক, সে নহে ততোধিক 
তাহার MAS আন। 

এই বড় দুখ, কেহ হ'ল নাক 
দু'জন এক সমান II 


oY 


D 
মোর মন, 
মনে এই ভাব যদি না থাকে তব মন। 
অতি আদরে সন্দেহ, সতত কম্পিত দেহ 
পাছে লা দেহ তব মন। 
ব্যভিচারী যেই নারী, কিছুই বুঝিতে নারি 
আছে আছে থাকে না কখন। 
সদাই চঞ্চল মন, স্থির নহে কতক্ষণ, 
সমভাবে নহেক কখন ৷৷ 
৪ 
যার দুখ সেই জানে, 
যে জানে না, সে কি জানে। ধ্ৰু ॥ 
আমি যারে চাই, তারে নাহি পাই, 
চাহিলে কাহার পানে। 
মিলে চিতে চিত, কহিতে উচিত 
বলিব তাহারে স্থানে স্থানে। 
বাথার বাধিত, সে জন কথিত 
হবে আর কোন YTA | 
@ 
বল গো মাধব আমার, 
NYA! নগরে রাজা হইয়াছে PSA! 
আমি ভাবি তারে, সে হ'ল বাম আমারে। 
আমি যে নহি আমার কি হবে সখি আমারে ৷৷ 
৬ 


কেন গো রাজনন্দিশী কি CICS ক'রেছ 
শ্যামেরে দোধী। 
পাইয়ে নির্জন, এত যে Sr 
শরণ লইলে আসি। 
কৃষ্ণ তব আধার, নাম বাধার 
জানে যত ব্ৰজবাসী। 
রাধা বই আর কিছু নাহি জানে বাশী॥ 


ভৱ 


a 

চরমে মর্ম হও ব্ৰহ্মসনাতনী (গো মা)। ধ্ৰু ॥ 

হই যদি ধমাধম, না থাকে সুকৃতি মম, 

আপনার নামের মহিমা, রাখ গো আপনি। 

যখন লইবে কালে, দেখা দিও সেই কালে 
মহাকালে চরণ দুখানি। 

কাল ভয়েতে কালীকে, ত্ৰাণ কর হে কালিকে 
সেই কালে হও ত্রিবেণী॥ 


tr 


নাম তোমার তারা, বিষম বিষ বিষয় 
নাশয় আমার | ধ্ৰু ॥ 
তোমারে নাহি পাশরি, বিভূতি ভূষণ পরি 
বাসলা বাসনা করি, অসার সংসার ॥ 
কালীকে কালের জ্বালা দিওনা গো আর ॥ 
D 
যেমন যমুনায় গিয়াছিলাম জলেরে, 
জলে নিরখিয়ে কালা পরাণ জুলেরে। 
জ্বলস্ত অনল প্রায়, কালী হইয়ে হৃদয় 
ভরিয়ে এনেছি FI, নয়নেরি জলেরে ॥ 
হেরিয়ে শ্যাম নয়নে, কহিতে না পারি আনে 
মনে মনে, 

মন দিয়ে এসেছি তার, মনোমত তার, 

মনোমত না দেখি সংসার 
মন্মথ মনোহত করিলে আমার ৷৷ 


১০ 
নবীন সম্ৰ্যাসী. আসি নদীয়া-নগরে, 
কিবা রূপ তেজপুঞ্জ, হরে পাপতাপপুঞ্জ 
যে নয়নে হেরে। 

অবনীতে অবতরি, ভবেতে তরিতে তরি 
হরি-নামে পরিণামে জীবনে উদ্ধারে 
কহিতেছে কালিদাস, SAMEA প্রকাশ 
মম সম খমাধম কে আছে সংসারে ৷৷ 


৭০ 


১১ 
গোরা সন্ন্যাসী নবীন 
wats উপনীত ভক্তের অধীন। 
গুণের সাগর, তুলা রূপেতে প্রবীণ। 
হয়ে বিধি, হেন নিধি কে পরালে ডোর কৌপীন। 
কিবা শোভা নিত্যানন্দ, ভাবিয়ে সচ্চিদানন্দ 
কালী অতি দীন ॥ 


করে SFPA; 

প্ৰেমাঙ্কুশে জ্বলে যায়, পাছু পানে নাহি চায়, 
করয়ে তাড়ল। 

তাহে বিচ্ছেদের ভয়, বেগে ধায় 
একি অকারণ ti 
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| সংকলন : সংগীত -প্ৰকাশিকা, আবাঢ, ১৩১৩। 
সম্পাদক : শ্রী জোতিরিন্সনাথ ঠাকুর | 
তৈরব-ঝাপতাল 


সপ্ত সুর তিনগ্রাম একইস মুরছলা 
অংশ গ্রহ ন্যাস fares দ্বাদশ cow 
কহে বৈজুবাওরে শুন হো গোপাল 


পাহন পিগলাবৈ।। 


-নায়ক বৈজুবাওৱা। 
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৭৪ 


হিন্দু সঙ্গীত 


gern’ পৰরিকার সম্পাদককে feats চৌযুতী মহাশয় পরোকারে সংশ্রীত-সমর্চীয কিনু ere 
রেখেছিলেন। পৱটি এখানে wee মুমিত হল। এই পরের EA AINA ঠাকুর মহাশয় ‘যাগ ও 
হেলাডি' নামক asf প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এটিও পুনমুর্সিত হল। { সম্পাদক } 


(প্ৰন্ম) 


মহাশয়,--- 
| সেদিন গতবৎসরের পুরাতন সবুজপত্রগুলি পড়িতে পড়িতে জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় হঠাৎ 
দেখিলাম আপনারা সংগীত সম্বন্ধে কিছু বাদ প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার কিছু 
জিজ্ঞাসা আছে ; আশা করি আপনাদের আগামী সংখ্যায় তাহার উত্তর দিবেন। আপনার! 
বলিতে চান Bear বা বিদেশীয় সুরের সংস্পর্শে আমাদের দেশী সংগীত শ্রীসম্পন্ন হইয়াই 
উঠিবে, সৌষ্ঠব-হীন হইয়া পড়িবে না, এবং এই মতের সমর্থনের aay আপনারা যে যুক্তি 
প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, সত্যকে পাইতে হইলে তাহাকে নিজের মধো 
আবদ্ধ রাখাটা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। এ কথা খুবই সতা। fey জিন্তাসা করি বিদেশী 
সুরের সহযোগে আমরা কি সংগীত জ্বিনিসটাকে সত্যই সম্পূর্ণভাবে পাইতে পারিবঃ আমার 
বোধ হয় তাহা নয়। একদিক রাখিতে গিয়া অপর দিকের ধস্‌ ভাঙ্গিয়া পড়িবে । বিলাতী সুরের 
ঘাত-প্রতিঘাতে দেশী সুর গুলি ধস্তাঙ্গা বালুচরের মত দিন দিন খসিয়া পড়িতে থাকিবে, এবং 
পড়িতেছেও তাই। আপনারা মনে করিতেছেন দেশী এবং বিলাতী সুরের মিলন ক্ষেত্রে আপনারা 
এক বিরাট সম্পূর্ণতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, 
সেই মিলনক্ষেত্র অচিরে একটি করুণ বিচ্ছেদ সংগীতে মুখরিত হইয়া উঠিবে। খাট দেশী- 
সুর বিলাতী-সুরের পৃতিগচ্ছ সহা করিতে ন! পারিয়া মিলনের সুখ অপেক্ষা চিরবিরহের 
দুঃখকেই বরণ করিয়া লইবে; আর তাহার ফলে এই দীড়াইবে যে বিলাতী মিশ্রিত সুরই 
একদিন আমাদের দেশের সুর হইয়া দীড়াইবে, দেশী-সুরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত দেশের লোকে ভুলিয়া 
যাইবে। মাঝে হইতে সম্পূর্ণ তা সম্পাদন ত হইলই না, পরস্বু নিজের যে আধখানা ছিল তাহার 
স্থানে পরের আধখানা আসিয়া আসন গাড়িয়া বসিল ৷ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ৫০ কি ৬০ বৎসরের 
মধোই আমাদের খাঁটী দেশী-সুরগুলি লুপ্ত হইয়া যাইবে । এখনও তবু দু'এক জনকে খাঁটী 
দেশী সংগীতের সুর. তাল, লয় প্রভৃতির চৰ্চ্চা করিতে দেখা যায় fey আমার বিশ্বাস এইভাবে 
যদি আপনারা কেবল নিজ নিজ যুক্তিকে সমৰ্থন করিবার জন্য, একটা প্রকাণ্ড সত্যকে 
ফ্রমাগতক বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহার ফল দীঁড়াইবে এই যে আপনাদের 
তর্ক শক্তি দিন দিন আলোচনার দ্বারা প্রবল হইয়া উঠিবে, কিন্তু অন্যদিকে সংগীতের যে 
মহাসৰ্ব্বনাশ হইবে তাহার ক্ষতিপূরণ হওয়া Ya 

সে দিন আমার একজন বিশিষ্ট গায়কবন্ধু দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, "আমার বাগিশী 
আলাপ শুনে আজকালকার ছেলেরা হাসে আর বলে লোকটা যেন বিকারের ঝৌোকে প্রলাপ 


৭৫ 


TEE I আমি জিজ্ঞাস! করি এরুপ "প্রলাপ" বাৰিতে ছেলেদের ste উত্ডেডত করিতেছে? 
একজ্ঞন বালককে যদি প্রণয়ের রসাল কবিতা পড়িতে দেওয়া হয়, এবং তাহার পর কোন 
ক্তুটিল প্রবন্ধের মধো মনোনিবেশ করিতে বলা হয়, তবে সে তাহা শত চেষ্টাতেও পারিবে 
কিলা সন্দেহ ৷ সে বলিবে এটাও সাহিত্য ওটাও সাহিত] যে দিক দিয়েই যাই সাহিতা ত পেলাম 
তবে যেটাতে আনন্দ পাই সেইটাকে লইয়াই নাড়াচাড়া করিব না কেন? আপনাদের মত ও 
কি তাই? একথা অবশ্য স্বীকার করি যে রবিবাবু এবং ছ্বিজেন্্রবাবু যে সকল সুরের সৃষ্টি 
করিয়াছেন তাহা সকলের পক্ষে উপভোগ্য এবং সহজে বোধশমা কিন্তু সকলের পক্ষে বোধগম্য 
ছওয়া বা না হুওয়ার উপর কি এতবড় একটা প্রকাণ্ড সত্য নির্ভর করে? 

আপনারা বলিবেন, সত্যকে পাইতে হইলে বীরের মত সত্যের নিকট মাথা নত 
করিতে হয়। যেখানেই সংগীতের পুষ্টিকর উপাদান পাইব সেই স্থান হইতেই তাহা মাথা নত 
করিয়া লইতে হইবে। আমার যাহা আছে তাহা লইয়া আর সমুদায় সতাকে অগ্রাহা করিয়া 
গৰ্ব্বোম্নত মস্তকে বসিয়া থাকিলে সে গৰ্ব্ব সার্থক হয় না। কিস্তু যদি দেখি যে পরের নিকট 
নিজের যাহা আছে তাহা লইয়া থাকাই কি যুক্তিসঙ্গত নয়? আজকাল দেখিতে পাই কোন 
যুবককে গান গাহিতে বলিলেই তাহারা হয় দ্বিজেন্দ্রবাবু না হয় রবিবাবুর মিশ্র, ভাঙ্গাচোরা 
সুরে নাকিস্গুরে এমন সকল গান গাহেন, যাহা সকলের পক্ষে মিষ্ট এবং উপভোগ্য হয় বটে, 
কিন্তু যাহা একটা প্রকাণ্ড সতাকে, একটা সাধনার বস্তুকে আপনার ফাকা সৌন্দর্যের দ্বারা 
সরাইয়া রাখিতে চায় । আনন্দ পাই বলিয়াই বা সকলের পক্ষে উপভোগ্য বলিয়াই যে একটা 
জিনিসকে বরণ করিয়া লইতে হইবে এমন কি কোন কথা আছে? 

এ জগতে অনেক জিনিস আছে যাহা সকলের পক্ষে উপভোগাও নয় এবং সকলের 
উপভোগের জনা FS হয় AS | দার্শনিক অনেক গ্রন্থ আছে যাহা সাধারণ্যে উপভোগ করিতে 
পারে না কিন্তু এই সামানা কারণের জন্য যে সেটাকে ছোট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে বা তার গুরুত্বটাকে লঘু করিয়া ফেলিয়া সকলের বোধশমা করিয়া তুলিতে হইবে এমন 
যুক্তি বোধ হয় কাহারও মনে আসিতে পারে না। সহজ্ঞ পাইলে কে আর STS আমল 
দেয়। নভেল পাইলে কে আর দর্শনের নীরস পৃষ্ঠা উল্টাইতে চায়? fey সে প্রবৃত্তি আসিতে 
দেওয়া কি উচিত না যুক্তিসঙ্গত? আপনারা সুরকে ভাঙ্গুন PAR, তার সৌন্দৰ্য্য সম্পাদনের 
চেষ্টা করুন, তাহাকে সহজ্ঞ করিয়া তুলুন, ক্ষতি নাই কিন্তু এমন প্ৰবৃত্তি যেন আপনাদের মনে 
কোন দিন না আসে যে শক্ত বলিয়া একটা প্ৰকাণ্ড সত্যকে ঠেলিয়া ফেলিতে হইবে। শক্তকে 
শক্তভাবে পাওয়াই সম্পূর্ণভাবে পাওয়া, "STS সহজ করিয়া লইলে সেটাকে সহজে পাওয়া 
যায় বটে কিন্তু সেটা না পাওয়ারই সামিল। রবিবাবুর কথাতেই বলি, “arg পাওয়াটাই সবচেয়ে 
ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে আস্ত হারানোটাও ভালো।" 

আপনারাই লা Indian at-04 মত্ত প্রবর্তক! অথচ জিজ্ঞাসা করি Indian art 
কয়জন লোক বোকে? কটা লোকে তার an উপভোগ করে? সেটিকে সহজ করিয়া সকলের 
উপভোগক্ষম করিয়া তুলিয়া, তার সম্পূর্ণ তার মূলে কুঠারাঘাত করিতে যাহারা দ্বিধাবোধ করেন 
তাহাদের নিকট হইতে সংগীত কলা সম্বন্ধে এমন উদ্ভট মত আমরা আশাই করি নাই। 


বশংবদ = 


শ্ৰীবিম্বপতি চৌধুরী । 


নত 
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১. হৃদয়ে একাধিকের স্থান 


শ্রীযুক্ত বিস্মপতি চৌধুরী মহাশয়ের সংগীত-বিষয়ক প্ৰশ্ন উপলক্ষে সম্পাদক মহাশয় আমাকে 
দেশী-বিলাতি সুরের ভেদ নির্ণয় করিবার ভার দিয়াছেন। গোড়াতেই fey আমার আশঙ্কা 
হইতেছে যে, বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়ের হিসাবে আমি Heres বদ্রসিকের মধ্যে গণ্য । আমার 
এমনি দশা যে, কালোয়াতি গানবাজনা শুনিলেও মন নাচিয়া ওঠে; কীর্তন ছাড়িয়াও Bars 
পারি না; বডিল, চাষা, জেলে, পাহাড়ী কাহারো গানের ব্রুস ফেলিতে মন সরে নাং আবার 
Bach, Beethoven, Mozart-24 রচিত সংগীতও মশগুল হইয়া শুনি। 

সত্যের খাতিরে ইহাও আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, "শ্রীরাম বলেন হে জানকি!" 
শুনিবা মাত্রই আমার চোখ জলে ভরিয়া আসে না; দোষ স্বভাবেরই হউক আর পাশ্চ্যতা 
শিক্ষারহই হউক ভাব লাগার আগে শ্রীরাম কি বলিলেন, সে কথা শোনা আমার পক্ষে আবশ্যক 
হইয়া পড়ে । কাজেই দাড়িওয়ালা ওভ্তার্দজি টুপি বাঁকাইয়! যন্ত্র ধরিয়া বদিবা মাত্র আমার 
‘সোতান আল্লা বলা পায় না! একদিকে যেমন কোনো মেমসাহেব piano VCRA উপর নিরর্থক 
আওয়াজের ঝড় বহাইলে Tan উপস্থিত হয়, অপর দিকে তেমনি কোনো হিন্দুস্থানী কলাবতৎ, 
সার্কালের সঙের মতো, খ্যাংরা কাঠি নিয়া গম্ভীরভাবে ঘটিবাটি বাজাইতে থাকিলে বড়ো লক্ষ্য 
করে। বর্তমানের অপরুপ সৃষ্টি একতাল বাদনে, যখন fundamental bass-04 অনুকরলে 
বড়ো বেহালা বা coy ঘোত্থাৎ করে, তখন তাহা সহ্য করা দায় তো বটেই. কিন্তু তাই 
বলিয়া যখন সেতারী, একই পর্দায় আঙুল ব্রাখিয়া, মেজরাফের ডিরি-ডিরিতে বায়া-তবলান্র 
তা-ধিন্-ধিনে টন্কর লাগাইয়া ক্রমান্বয় লয়ের সঙ্গে ফাকা ঝনঝনানি বাড়াইয়া চলে, তখন 
সেখানেই কি তিষ্টালো যায়? 

যাহা হউক, বিলাতি সুরমাত্রেই যে পৃতিগন্ধ, বা কালোয়াতি ঢঙেরই যে সৌরভ 
একচেটে, এই মত লইয়াই বিম্বপতি চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমার যাহা কিন্তু গরমিল; 
তাহার অপরাপর বক্তব্যের সহিত আমার বিশেষ কোনো বিবাদ নাই।॥ সহজ পাইলে কে 
আর শক্তকে আমল দেয় ?'--এই লাখ কথার এক কথায় তিনি আমাদের দেশকালপাত্রের 
ব্যাধি নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। বার্তবিকই চলা-বলা-কলা সকল বিষয়েই কিছু অতিরিক্ত 
সহজপস্থী হইয়া উঠায়, হিন্দুসস্তান ভারি শক্ত ceva পড়িয়া গিয়াছে। 
নিজে শাস্ত্ৰপাঠের অবসর পান না। ওদিকে বীহাদের মুখে বিজ্ঞানের বুলির থৈ ফুটিতেছে, 
তাহ্যরা পরীক্ষাপূর্বক বিচার পুরে থাক__ চোখ চাহিয়া দেখাটাও বাহুল্য বোধ করেন। এ অবস্থায় 
কালোয়াতি গান যে দশের হাসোর উদ্ৰেক করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এ-সকল 
কুলক্ষণের মূলে একই রোশ- শ্রাতীয় নিজীবতা। 

জীবনের ধর্ম, সাথ করিয়া শ্রম স্বীকার করা. আহ্লাদ করিয়া শক্তকে বরণ করা । সাহিতা 
বিজ্ঞান দর্শনাদিতে যুরোপীয়েরা যথেষ্ট উন্নতি করা সত্ত্বেও, তাহারা ভারতীয় অধ্যাস্্তত্ব কত 
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খুজিয়া-পাতিয়া Sate করিয়া লইয়া শেল, তাহাব্ৰই ঝড়তি-পড়তি Gey ame মৰে| গরবে 
ফুটিফাটা হইয়া উঠিয়াছিলাম! কই, তাহারা তো এ তয় পাইল না যে. পরের ধন আনায় 
নিজস্ব সম্পত্তি খোয়া যাইবে? প্রকৃতপক্ষে সেরূপ কোনো ঘটনা হয়ও নাই; বরং প্রাচ্য জ্ঞানের 
আলোকে প্ৰতীচ্য বিদ্যাসকল উজ্জ্বলতর হইল। আমরা মুখে বলি আমাদের ধনই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু 
সে বিষয়ে অন্তরের বিশ্বাস এতই কম যে, পরের জিনিস আমরা দেখিতে শুনিতে Ears 
ভয় পাই, পাছে তাহারাই আমাদের মন টানিয়া লয়। অশ্রদ্ধার দানকে তো NCH দানহ বলে 
না, তবে কি এত অবিশ্বাসের সহিত রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে আমাদের ধন রক্ষা পাইবে? 

মায়ের মনের অকারণ ভয়ের মতো, বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়ের উচ্চ-অঙ্গের স্বদেশী 
সংগীত সম্বন্ধে দুর্ভাবনা, তাহার গাঢ় স্নেহেরই চিহ্ন। কিন্তু বঙ্গজননীর ন্যায় তিনি যেন 
লালনাতিশয্যে স্রেহের পাত্রকে দুর্বল না করিয়া ফেলেন, হিন্দুত্রাতির, হিন্দুধর্মের, হিন্দুকলার 
মার নাই-_থাকিতে পারে a) এতিহাসিক কারণে আশপাশে যে-সকল আবর্জনা জমিয়াছে, 
তাহা এতিহাসিক কারণেই আবার ঝরিয়া যাইতেছে ও যাইবে। পাশ্চাতা৷ বিজ্ঞান সম্মার্জশীর 
কাজ করিয়া প্রাচ্যের নিকট তাহার ঝণমুক্ত হইবে। তখন হিন্দুর চিরকালের সাধনা-অর্জিত 
খাটি রতুসকল নিজগুণে পৃথিবীর সমক্ষে স্বতেজে জাজ্বল্যমান থাকিবে । ইহার আর বিলম্ব 
নাই, আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় থাকায়, চৌধুরী মহাশয় যাহাকে বিষবৎ দেখেন, আমি তাহা হইতেই 
গুবধৈর আশা করি৷ 

দেশের সৌভাগ্যক্ৰমে কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস প্রভৃতির মনে যদি এমন যুক্তি উদয় 
না হইত যে. সাধারণে যখন সংস্কৃত সাহিতা উপভোগের ক্ষমতা হারাইয়াছে, তখন 
মহাকাবাগুলির গুরুতৃটাকে ভাষায় ও ভাবে একটু লঘু করিয়া সকলের বোধগম্য করিয়া তুলিতে 
হইবে---তবে এতদিনে আমাদের সে-সকল আদর্শ চরিত্রের ইতিহাস কোথায় থাকিত? দুৰ্দিনের 
প্ৰলয়ের হাত হইতে ভগবান এই-সকল বুদ্ধির প্রেরণার দ্বারাই মানবের অর্জিত জ্ঞানসঞ্চয়কে 
বাঁচাইয়া রাখেন। 

বিদেশী ভম্বেলই Sif আর দেশী মুগুরই ঘোরাই, বলবৃদ্ধি না হইয়া যায় না। দুর্বলতার 
Cay যেমন ব্যায়াম, TNA লাভের উপায় তেমনি চর্চা। এ-চর্চা ও-চর্চা সে-চর্চায় কিছু কিছু 
তারতম্য থাকিলেও, যে-কোনো চর্চা দ্বারা রসবোধ বাড়িবে বৈ কমিতে পারে না। সুতরাং 
যে যাহাতে আনন্দ পায়, সে তাহাই চর্চা করুক। রসবোধের সঙ্গে সঙ্গেই রসভেদ-জ্ঞানও 
জন্মাইবে, নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শ্ৰেষ্ঠ চিনিয়া লইতে আর গোল লাগিবে না। তখন আর ভয় কিসের? 
অমা-রুপায় মুখ হেরিব না, পাছে সোনায় বিরাগ হয়, এ কথা কি জহুরির মুখে শোভা পায়? 

শুনিতে পাই যে মদ ছাড়িবার জন্য আফিম ধরিলেন দুই নেশাই পরমানন্দে এক শরীরে 
বিরাজ করে। তবে, যদি আমাদের fra রায় স্বীয় প্রতিভাবলে বিলাতি সুরের কিছু কিছু 
রস আমাদের নিকট উপাদেয় করিয়া তুলিয়া থাকেন, তাহাতে কালোয়াতি সুরের রস খর্ব 
হইবার ভয় কেমন করিয়া আসিতে পারে? বরং আমি দেখিয়াছি গান-বাজনার উপক্ৰমে বে 
ব্যক্তি ঘর ছাড়িয়া পালাইত, সেও fee রায়ের মোহন হাসির রসে বশ মানিয়া সংগীতের 
রাম-নামে কান পাতিতে শিথিয়াছে। 

আর নবাবঙ্গীয় চিত্ৰকলার যে কথা বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয় তুলিয়াছেন, তদুত্তরে 
আমি জিজ্ঞাসা কব্রি_আমাদের দেশের অন্ধকার-যুগের রাত্রিশেষের সময়ে বিলাতি মাঠের 
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মধো বিলাতি গোখু sara বা প্রার্থনারতা সুলকায়া শ্বেতালিনীর iera face. চাহিয়া থাকার 
ছবি নকল করিয়া যদি চিত্রাস্কনের চর্চাটুকু কোনোমত প্রকারে বজায় না ae হইত, তবে 
কি আমাদের জ্ঞাগরণের প্রভাতবেলায় এই নবীন চিত্রকলা জন্মগ্ৰহণ করিয়া তাহার খাটিরুপে 
(কচি সুতরাং WES হওয়া সত্ত্বেও) প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ কলাবৎ জাপানী ও পাশ্চাত্যের অধুনাতন 
PUT ফরাসী জাতিদ্বয়কে যুগপৎ মুগ্ধ করিতে পারিত? 

অতএব এ প্রসঙ্গে আমার শেষ কথা--মাভৈঃ! বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয় তাহার গুলী 
বন্ধুগণসহ উচ্চ-অঙ্গের হিন্দুস্থাবী-সংগীতে তাহাদের অনুরাগ, উৎসাহ, সাধনা ও চর্চা অক্ষর 
রাখিয়া আমাদের আনন্দবর্ধন করিতে থাকুন, এই আমার অলুযোধ। কেহ হালকার দিকে প্রথমটা 
ঝুঁকিলে ক্ষুব্ধ কেন হইবেন? লঘু পথ্যে তো ভয় নাই, ভয় অনশনে । কোনো প্রকারেই যদি 
চৰ্চা না থাকে তবে রসবোধ কী লইয়া বাচিবে? এবং সে বোধ একেবারে লোপ পাইলে 
উৎকৃষ্টতর রসপান বুচিবার আশাও ঘুচিবে। 

হইলই-বা নানাস্থানে নান! অঙ্গের নানা WEA সংগীতের আদর; অধিকারভেদে কেহ- 
বা শীঘ্ৰ, কেহ-বা বিলম্বে, সকলকেই অবশেষে চরমের নিকট পোঁছিতে হইবে। যাহারা আজ 
হাসিয়া গিয়াছে, তাহারা অচিরে সাধিতে আসিবে--এই আমার ভবিষাদ্ধাণী। 


২. সৃজন ও নির্মাণ 


এখন তবে প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাক। হিন্দুস্থানী রাপ-রাশিণীর wets যে-কোনো একটি 
সুর এবং উহার বহির্তৃত যে-কোনো একটি melody. উভয়ই শ্বর-সংযোগে গঠিত; তবে 
উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেন এবং প্রভেদ কিসে? এ বিষয়ের আলোচনার সুত্রপাতের অধিক 
কিছু করা আমার ক্ষমতায় কুলাইবে না, এবং কাহারো ক্ষমতায় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে 
তদতিরিক্ত কিছু কুলানো সম্ভব কি না সন্দেহ। 

উক্ত কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া প্রথম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এ 
ASA উপাদান-ঘটিত নহে। কেহ না মনে করেন আমি বঙ্গিতেছি উভয়ের উপাদানে কোনো 
প্ৰভেদ নাই। আমার বক্তব্য এই যে, উপাদানে যেটুকু প্ৰভেদ আছে, আমাদের আলোচ্য পার্থক্য 
প্রধানত তাহা হইতে Sera নহে। আর অগ্রসর হইবার পূর্বে এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে ভালো 
করিয়া বোঝাপড়া হইয়া থাকে। 

আকাশ-কম্পন-প্রসূত অসংখ্য ধ্বনির মধ্য হইতে সংগীতে ব্যবহৃত স্বরগুলি প্রকৃতি 
স্বয়ং নির্বাচন করিয়া দিয়াছেন, তজ্জ্জন্য মানবকে কষ্ট করিতে হয় নাই। একটি তারকে পালকের 
দ্বারা হালকাভাবে ক্রমান্বয়ে ২, ৩, 8, ৫ ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করিয়া, মেজরাফ বা ছড় 
দিয়া কাপাইলে, বড়জ হইতে কেমন করিয়া, কোন্টির পর কোনটি, অপর স্বরগুলির উৎপত্তি 
হয়, তাহা বুঝা যায়। এ বিষয়ের বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক বিবরণ এখানে আবশাক নাই। স্বরগুলি 
নৈসর্গিক, সুতরাং দেশভেদে ভিন্ন হইবার নহে, এইটুকু মাত্র উল্লেখ করা আমার অভিপ্রায় | 

এই স্বাভাবিক স্বরগুলির পরস্পরের সহিত যে নৈসর্গিক সম্বন্ধ piano harmonium 
প্রভৃতির বাঁধা ঠাটে সেগুলি ঠিকমত বার করা যায় না। এক পর্দাকে সা ধরিয়া, সেই অনুসারে 
অন্য পর্দাকে যতই ঠিক করিয়া বাঁধা হউক, আর-এক পর্দাকে সা করিলে সে বাধা আর 
ঘটিবে না-_কোনো কোনোটি অল্পবিত্তর বেসুরা হইবে। এই কারণে স্বরবিশেষকে ঈষৎ বিকৃত 
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কৰিয়া, piano প্রকৃতির 2াটি এমন ক্রিয়া বাধিতে হইয়াছে, যাহাতে সাদা কালে! পর্দার মাকে 
মাঝে শ্রুতিগুলি ঠিক সমানভাগে থাকে, ইহাতে করিয়া যে-কোনোটিকে সা করা হউক, এই 
বিকৃতির পরিমাণ সমান থাকিবে। 

বিলাভি সংগীতে harmony or স্বরসন্ধির প্রাধানা; তাহাদের এই-সকল বাধা ঠাটের 
Wa না হইলেই নয়, সুতরাং এই বেসুরাটুকু তাহার! জানিয়া বুঝিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। 
কিস্তু বেহালা প্ৰভৃতি পর্দাবিহীন যন্ত্রে তাহারা খাটি স্বরই বাহির করিয়া থাকে। Piano. 
harmonium-9 আমাদের ব্ৰাগ-রাগিণী শুধু এই কারণেই যে অচল, তাহা নহে। আমরাও 
না-হয় সুবিধার খাতিরে বেসুরাটুকু zea করিয়া লইতাম, fey আমাদের অতি-কোমল আতি- 
তীব্ৰ Way রাগবিশেষে আবশ্যক -তাহাও এ মস্ত্রগুলিতে নাই; তাহা ছাড়া Ae প্ৰভৃতি 
যে-সকল শ্রুতির খেল৷ আমাদের সংগীতের বিশেষ মাধুৰ্য বিধান করে, তাহাও ইহাতে বার 
হইবার উপায় নাই। 

তবে কি শ্রুতির বাবহারের তারতমাই আলোচ্য পার্থক্যের কারণ? তাহাও তো AT 
প্রথমত, নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে. বিলাতি সংগীতে যে শ্রুতিগুলির ব্যবহার আছে, তাহা 
হিন্দুস্থানী-সংগীতের শ্রুতি হইতে নিশ্চয়ই ভিন্ন । বিলাতি সংগীতশাস্তে C-sharp ও D-flat 
ভিন্ন, দুয়ের মধ্যে কয়েক শ্রুতির তফাত আছে। আমাদের কোমল ও অতি-কোমল রেখাবের 
মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা ইহারই মতো কি না, ভালো করিয়া অনুসন্ধানের সুযোগ না পাওয়ায় 
আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি ari তাহা ছাড়া শ্ীড়-জাতীয় টান দিয়া এক স্বর হইতে অপর 
স্বরে আরোহণ ও অবরোহণ বিলাতি সংগীতে যে একেবারে অজ্ঞাত বা অপ্রচলিত, তাহা 
নহে__তবে এ কায়দা harmony-3 সহিত ভালোরকম খাপ না খাওয়ায়, Saray ইহার বড়ো 
পক্ষপাতী নহে। 

যাহা হউক, এ-সকল সূক্ষ্ম প্ৰভেদ লইয়া অধিক আলোচনার কারণ দেখি না. যেহেতু 
আমরা যে পার্থকোর আলোচনায় প্ৰবৃত্ত, তাহা যে ইহার উপর নির্ভর করে না. সহজ উপায়েই 
সে কথা বুঝা যাইতে পারে। Piano যন্ত্রে যদি একটি Sone কি বিভাস, বা যাহাতে কাড়ি 
কোমলের সম্পর্ক নাই এমন যে-কোনো রাগ বাজানো যায়, তবে তাহাতে মীড় প্রভৃতির কোনো 
উপদ্রব না থাকিলেও কেহই তাহাকে বিলাতি সুর বলিয়া ভ্ৰম করিবে না, অপর পক্ষে বেহালা 
যস্ত্রে সাদা ঠাট অবলম্বন করিয়া, হাজার ্রীড়-জাতীয় টান লাগাইয়া, যদি কেহ বিলাতি সুর 
বিস্তার করিয়া তাহাকে দেশী বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করে, তবে বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয় 
তো প্রহার করিতে উদ্যত হইবেন। এইজনাই বলিতেছিলাম যে, প্ৰভেদ আর Way হউক, 
উপাদান-ঘটিত নহে। 

উপাদানে যদি না পাওয়া গেল, তবে পার্থক্যের কারণ কাজেই গঠনপ্রণালীর মধ্যে 
খুঁজিতে হইবে। তাহা করিতে গিয়া আমি এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ভারতবহীরি 
রাগ-রাগিণীগুলি স্বর-ক্ষেত্রে, প্রাণশক্তি-বিশিষ্ট বীজের মতো, বিবিধ সুররূপ সৃজন করিয়া থাকে; 
এবং WPS wae প্রয়োগের দ্বারা বিলাতি মেলডি কারিগরের খেয়ালানুষারী 
নিৰ্মিত হইয়া থাকে; উভয়ের মধ্যে এই আসল প্রভেদ। এই কথাটি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা 
করা যাক। 

জীবসৃষ্টি করিতে হইলে ভগবান কোষবিশেষে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষান্ত হন। অবশিষ্ট 
কার্য প্রাণশক্তি নিজগুণে স্বধর্মানুসারে করিয়া লয়। চতুর্দিকের উপকরণ হইতে কিছু-বা গ্রহণ, 
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কিছু-বা ত্যাগ, LELA মুখা, কোনোটাৰে, কৌণভাবে প্রমো! efa smal অনাব 
SI দেহ প্ৰস্তুত করে। এক জাতীয় একাধিক জীবের পরস্পরের সহিত যেমন জাতিগত 
সাদৃশ্য থাকে, তেমনি প্রতোকটির ব্যক্তিগত MSG ATF | 

প্রাণবিশিষ্ট সৃষ্টির এই-সকল লক্ষণ রাগ-রাগিণীতে দেখা যায়। ওত্তাদবিশেষের WE 
রাগবিশেবের ব্যক্তিত্বের স্ব্যতদ্ত্যবাদ লক্ষিত হয়, তাহার জাতিধর্মের উপর গায়ক বা বাদকের 
কোনো প্ৰভুত্ব থাকে না। যতক্ষণ ধরিয়া বা যতবড়ো কলাবতের দ্বারাই কানাড়া আলাপ করা 
হউক, তাহা সর্বক্ষণ কানাড়াই থাকিতে বাধ্য | তাহার অন্তর্নিহিত আত্মার প্রভাবে, তাহার SATA 
কলাবতের গুণে সুরটির দেহ যতই পুষ্ট বা অলংকৃত হউক, বা উহার দোষে যতই দীনহীন 
শুদ্ধ হউক, উহার চেহারা সেই কানাড়ারই চেহারা থাকিবে । ইহার ঠাট, বাদী বিবাদী সুর 
প্রভৃতি দুই-চারিটি বাহ্য লক্ষণ নির্দেশ করা যাইতে পারে মাত্র, কিন্তু গুণীর আত্মা ইহার আত্মার 
দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া ব্যতীত, কোনো লিখিত পঠিত নিয়মের মধ্যে উহা ধরা দেয় না। 
জীবন্ত জ্রিনিস মাত্রেরই ন্যায়, রাগ-রাগিনীকে সংজ্ঞার দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না। 

অপরপক্ষে বিলাতি মেলডি বিস্তার করা যেন aaa মালমশলা লইয়া ইমারত গাথা। 
উপযুক্ত কারিগরের হাতে তাজমহলও জন্মিতে পারে, যোগ্যতার অভানে গঠনহীন স্বূপমাত্ৰ 
গাইতে পারে। মেলডি হইল, কি হইল না-_এ কথা কাহারো কাহাকে বলিবার উপায় নাই। 
তবে বিলাতি-সংসীতের পক্ষে এইটুকু বলা আবশ্যক যে, হার্মনি সম্বন্ধে Sead] লাভই 
য়ুবোপীয় মেলডির এই দশার কারণ। 

বিলাতি-সংশীতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রথমে গ্রীস ও রোমের ধর্মযাজকগণ 
ভ্তোত্ৰপাঠে উদাত্ত অনুদাত্ত সূত্রে বিভিন্ন স্বরপ্রয়োগ আর্ত করেন। এ রীতি উহারা ভারতবর্ষ 
হইতে পাইয়াছিলেন কি না, সে অনুসন্ধান করিবার সুযোগ পাই নাই। যাহা হউক, ইহাতে 
তাৰ প্রকাশের সহায়তা উপলব্ধি করিয়া, ক্রমশ স্বরসংখ্যা বাড়াইয়া এইগুলিকে নাটকের 
ব্রসব্যাখ্যার কাজে লাগানো হইল। এই অবস্থায় এই বিদ্যা মুরোপের সকল স্থানে ছড়াইয়া 
পড়িল । গ্রীসীয়রা মাত্র পঞ্চস্থর (চীন ও জাপানের এখনো সেই অবস্থা) জানিত, ক্রমশ সপ্তস্বর 
আবিষ্কৃত হইল। তথাপি এই চালকে সংগীত না বলিয়া, সুরসংযোগে পাঠ বলাই সংগত। 

ইতিমধ্যে সুরের এই শৈশবাবস্থা পার না হইতেই, আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠস্বর একত্র 
ব্যবহার করিতে গিয়া, স্বরসন্ধি কখন মিষ্ট লাগে, কখন কর্কশ শোনায়, লে-সকল তত্ত্ব ক্রমশ 
ধরা পড়িপ। সপ্তকান্তরে স্বরের অভেদ, ষড়জ্রে-পদ্চমে আত্মীয়তা, নিম্বসপ্তকের পঞ্চমের সহিত 
AREA মধ্যম-সন্বন্ধ, যড়জে-গান্ধাবে মিত্ৰতা, প্রভৃতি সম্পর্ক-সকল বুঝিয়া ব্যবহার করিবার 
নিয়মগুলি tents হইতে লাগিল। ক্রমশ এই WS ও সুর-সংমিশ্রণ, অর্থাৎ সুরের 
গোড়েমালা haa দিকেই মুরোপ মনপ্রাণ ঢালিয়া দিল। কাজেই একহারা সুর বা মেলডি 
মুরোপে চির শৈশবাবস্থায় রহিয়া গেল। 

অনেককাল হইতে কর্মক্ষেত্রে বাহ্য প্রকৃতির নিয়মকে অবলম্বন ও বশ করিয়া 
দলবদ্ধভাবে বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়াটাই য়ুরোপের বিশেষ ভাবনা হইয়াছে 
ও Tatas তাদৃশী সিদ্ধিও লাভ করিয়াছে। দুদিক একসঙ্গে রক্ষা হয় না, কাজেই 
অধ্যাত্মচিন্ডা দ্বারা আত্মার শক্তির উদ্দীপনা ও তদনুসারে ব্যক্তিগত জীবলের উত্কর্ষের দিকটা 
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উহাদের চাপা পড়িয়া রহিয়াছে। সংগীত সম্বন্ধেও তাহাই। হার্মনি বিজ্ঞানের বিয়মে আবদ্ধ, 
যৌথ চেষ্টার বিষয়। উহার ব্যতিক্রমকে আঁক কিয়া ধরা যায়। অথচ গুলীর গুণপনা দেখাইবার 
ক্ষেত্ৰেও অভাব নাই। সুতরাং ইহাতেই য়ুরোপীয়গণ গীতসুধা-পিপাসা মিটাইবার যথেষ্ট রস 
পাইয়া, অদ্যাবধি ইহাতেই ws ছিল। আজকাল এদেশীয় সংগীতের কিছু কিছু চর্চার ফলে, 
হাৰ্মনি অপেক্ষা মেলডির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হইবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। 

এতক্ষণে তাহা হইলে গোড়াকার sera স্পষ্ট একটা উত্তর দিবার অবস্থায় 
পৌঁছানো পিয়াছে। 

বিলাতি সুর, দেশীরাগের ঠাটে, দেশী মীড-মূৰ্ছনার নকলে বিন্যস্ত হইলেও তাহা বিদেশী 
অর্থাৎ অৰ্থহীন ও অতৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হয় কেন? কারণ, আমরা রাগ-ব্রাগিণীর যে-সকল 
প্রাণের লক্ষণে অভ্যস্ত তাহা উহাতে পাই না। 

অপরপক্ষে দেশী-রাগ, অতি-কোমল প্রভৃতি বা মীড়-মূর্ছনাদি বাদ দিয়া, piano যন্ত্রে 
অভি-সাদা করিয়া বাজাইলেও, তাহা যুরোপীয়ের নিকট খাপছাড়া পাগলাগোছের লাগে কেন? 
হুংরেজের উত্তর এই-- 

The effort of thinking away our harmonic perceptions is probably 
the most violent piece of mental gymnastics in all artistic experience...thus 
our inferences as 10 the expression intended by music that has not come 
under European influence are unsafe. and the pleasure we take in such 


music is capricious. 

অর্থাৎ কোনো সুরের আরোহণ অবরোহণ যদি হার্মনির নিয়মের সহিত খাপ না খাইল 
তবে কোন্‌ সাহসে আমরা (যুরোপীয়রা) তাহাকে ভালো বলিতে পারি? 

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্ৰনাথ মৈত্র মহাশয় যখন সবুজ পত্রে সোদাহরণ প্রবন্ধে ফ্যাশান তুলিয়াছেন 
তখন আমিও একটি উদাহরণ দিই। 

ভারতবাসীর মনে কোনো ভাব উদয় হইলে তাহার প্রকাশের পক্ষে তাহার কত সুবিধা, 
দেশের Canis ভাব-এমশ্বৰ্যের কত শত Sor তাহার পক্ষে অবারিত। স্নেহ প্রেম দয়া 
সখ্য বাৎসল্যই হউক, পূর্বরাগ অনুরাগ মান অভিমান আদর আবদারই হউক, যে যেমন 
রস চাহে তাহার আদর্শ, সাহিত্যে গানে চারি দিকে ছড়াছড়ি, কোনো ভাবকে যদি সংগীতে 
তর্জমা করিতে হয় তবে Bean স্মরণ করিবা মাত্র তন্মধ্যে পদে পদে নিয়মের সহায়তা 
ও স্বেচ্ছায় বিচরণের সুযোগ তো পড়িয়াই রহিয়াছে। সুতরাং সামান্যমাত্র রসজ্ঞান থাকিলে 
চলনসই গানবাধা কিছু শক্ত কথা নহে। 

কিন্তু মুরোপীয় প্রেমিক যদি তাহার অস্ফুট আবেগের তাড়নায় রাত্রিযোগে বেহালাহস্তে 
জানালার নীচে উপস্থিত হইয়া সংগীতের সাহায্যে মনোভাব জ্ঞাপনের ইচ্ছা করে, তবে সে 
মহা কাপরে পড়িয়া যায়! সে একা বেহালার সাহায্যে হার্মনি আর কতই-বা ফলাইবে। কাজেই 
এ ক্ষেত্রে মেলডি তাহার ভরসা । অথচ কোন স্বর কোন্টির পর কেন সন্নিবিষ্ট হইবে, তাহার 
কোনো বিধি তাহার আয়ত্ত নাই। যে স্বরবিন্যাসের সহিত হার্মনি চলে লা তাহা অবিধেয়, 
এই একমাত্ৰ নিষেধক্্াহার সম্বল। 
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কল্পনা করা যাক, অবশেষে মরিয়া হইয়া উক্ত প্ৰেমিক যুবকটি গলা হ্াড়িল। অন 
হিসাব অভাবে সা-সুরে শুরু করাই স্বাভাবিক। সামনে রে ও গা পড়িয়া আছে, কাজেই না 
ভাবিয়া চিন্তিয়া সে পর্যস্ত পা বাড়ানো যাইতে পারে। এভাবে সে ব্যক্তি প্রথম ছত্র সারিয়া 
ঘরে ফিরিয়া হাফ ছাডিল, যথা 


॥ সা সা Tı গা -1, -1 1 
I want no stars j 7 

| শা গা TI al- 1 সা। 
in heaven to guide *" me 


কিন্তু রচনাটি কেমন মিনমিন্‌ করিতে লাগিল। আবেগের মাত্রা আর-একটু চড়াইতে 
না পারিলে তাহা কি জানালার ওধারে পৌঁছিয়া আশানুরূপ ফল ফলিবে? চড়ার কথা মনে 
হওয়াও যা, গা হইতে মা পর্যস্ত Shara সংকল্পের তেমনি উদয়। সুতরাং দ্বিতীয় ছত্ৰ এই 
আকার ধারণ করিল-__ 


1 সা] a oT | y -f -1 | 
I need no moon z 7 
মা সা গা। ব্রা" 1. 11 


no sun to shine s টু 
যুবককে আর পায় কে? হিসাব তো মিলিয়াছে। আবেগ চড়াইতে হইলে সুর চড়াও। 
প্রেমিক আর ভয়ে ভয়ে পা না ফেলিয়া এক লম্ফে পঞ্চমে চড়িল এবং স্ফুর্তির চোটে ডাইনে 
বায়ে, ধৈবতৈ কড়ি ঘধ্যমে, একটু হাত-পা খেলাইয়াও লইল। 


॥ পা পা ধা | পা মা পা! 

Which I have you, sweet heart 

| -T শা ধা। পা শা শা 1 
s ন be side = me 


ছত্রে ছত্রে সাহস বাড়িতেছে! প্রথমে গা পর্যস্ত পা বাড়াইয়া দ্বিতীয় পাল্লা দিবার আগে 
সুর-সুর্‌ করিয়া সা-এ ফেরা আবশ্যক হইল। দ্বিতীয় ক্ষেপে রে পর্যন্ত ফিরিতেই ভয় ভাঙিল। 
তৃতীয় বারে নির্ভয়ে টঙে চড়িয়া dafè যাহা হউক, এত উচ্ছ্থাসের পর কাজ উদ্ধার 
না হইয়া যায় না এই ভরসায় প্রেমিক গদ্গদ্চিত্রে সা হইতে গা-এ গা হইতে সা-এ নাচিতে 
নাচিতে নামিয়া পদক্ষেপ FTA | 

Im সা । গা-7| । সা গা.রে | লা_া7া ॥ 

* While iÍ know, What you are mine. 

স্বরলিপিতে যেমন আছে গানটি অবিকল তাই; লেখাতে কোনো ছোটোখাটো খোচও 
বাদ পড়ে নাই। তদুপরি বিস্তর দরদ দিয়া কীপাইয়া কীপাইয়া বেহালায় লম্বা লম্বা টান হার্মনির 
সংগতরূপে সঙ্গে চলিল। আমরা এ গান এভাবে এসরাজ বাস্রাইয়া গাহিবার চেষ্টা করিলে 
সম্ভবত গলা ও যন্ত্ৰ দুই কীপিয়া যাইবে, কিন্তু সে অন্য বুপে। 

গ্রামের প্রথম তিনটি স্বর শুনিয়া যদি দেশী গায়কের মনে ভূপালির রূপ আসিল্লা গেল, 
তবে yao এক গমকে তার এক্তিয়ার হইতে নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া ষড়জ্ছে শিকড় গাড়িয়া 
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বাদীর দিকে qfar, বিবাদ বাচাইয়া একটি সম্পূর্ণ চক্র সমাধা করিয়া were ফিরিবে এবং 
সেই গতির দ্বারাই স্বীয় জীবনের প্ৰথম আশ্রমের চেহারা চিহ্নিত করিয়া দিবে-_ 

॥ সারা গাগা। গ্‌পাপাগাগা। রেরেসা-ধা । সা-রা গা-॥ 

ইহাতে অর্থযুক্ত শব্দ লাগাইলেও হয়। সার্গম দিয়া গাহিলেও হয়, শুধু বাজাইলেও 
হয়; ইহার জগৎ-জোড়া অর্থ হইতে যে শোনে ও যে শুনায়। উভয়ে নিজ্স নিজ মনোমত 
অর্থ গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু ইহা মলে রাখা উচিত যে পুরুষের গঠন- 
রেখার তেজ, নারীর লাবণ্য বা শিশুর কোমলতা analytical Conics-~08 বীজগনিত-লিপির 
দ্বারা প্রকাশের বৃথা চেষ্টার ন্যায় স্বরলিপিতে রাগের ইজ্দ্রতটুকু কিছুই ধরিয়া দেওয়া গেল 
না, পৃথক পৃথক লিখিত স্বরলিপির ফাকে ফাকে কত অগণ্য শ্রুতির কত সূক্ষ্ম খেলা লেখার 
অতীত হইয়া বাদ পড়িয়া গেল। 

যে দুইটি সুরখণ্ডের নমুনা দেখাইলাম উভয়ই স্বরপ্রামের প্ৰথম অংশমাত্র অবলম্বনে 
বিনা অলংকারে অতি সাদাভাবে গঠিত, তথাপি সৃষ্টি ও নির্মাণের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল 
প্ৰভেদ তাহা বাকোর দ্বারা অবর্ণনীয় হইলেও সমজদারের কানে এ দুয়ের মধ্যে স্পষ্টই বিদামান। 


৩. হার্মনির সার্থকতা 


গোড়ায় যখন স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছি যে কোনো কোনো! বিলাতি সংগীত রচনা আমি মশগুল 
হইয়া শুনি, তখন উপসংহারে পাঠক কৈফিয়ৎ চাহিতে পারেন যে, তাহাতে আমি কোন রস 
পাইয়া থাকি। অতএব সে বিষয়ে দুই-একটি কথা বলিয়া শেষ করা যাক। 

মানুষকে আত্মা ও সংসার দুই লইয়াই কারবার করিতে হয়। মানব-আত্মা লৌকিক 
হিসাবে সংসারী, আধ্যাত্মিক হিসাবে পরমাত্মার অভিন্ন অংশ। fre প্রকৃতি অনুসারে আত্মা 
সরল ও গুহ্য বা গভীর । কিন্তু সংসারক্ষেত্রে, প্রকাশের বৈচিত্র্যের মধ্যে উহাকে নানা AICEA 
সাহায্যে নানা বিরোধের সমন্বয় করিয়া চলিতে হয়। 

একহারা রাগ-রাগিণী, সেইজন্য আধ্যাত্মিক ভাবের প্রকাশের উপায় বা মুতিম্বরুপ ॥ 
লৌকিক ভাবের ক্ষেত্রে তাহার ব্যবহার থাকিলেও তাদৃশ উপযোগিতা নাই। 

সংসারের বিচিত্র afta বেদনা ও সৌন্দর্যের উপযুক্ত চিত্রাঙ্কন হার্মনির দ্বারাই সম্ভব। 
এবং আমি উচ্চ অঙ্গের হার্মনির সংগীতে তাহাই পাইয়া থাকি। হার্মনির নিয়মে জড়িত বিজড়িত 
সুরগুলিতে পরস্পরের সহিত বিরোধভর্জনার্ধে প্রত্যেকটির নিজত্ব অনেকটা খর্ব, মিলিত 
সৌন্দর্য-বিধানার্থে ব্যক্তিগত সৌন্দৰ্য অনেকটা পরিহার করিয়া চলিতে হয়, অথচ সকলের 
সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াও মধ্যে মধ্যে এ-সুর ও-সুর নিজমূর্তি বিকাশের সুযোগ হইতে একেবারে 
বঞ্চিত হয় না। এইরূপ হার্মনির যৌথ সংগীতের দ্বারা সুমহান সংসার স্রোতের ক্ষণে ক্ষণে 
পরিবর্তনশীল অনিত্যতার সৌন্দর্য গুণীর হাতে কিরুপে প্রকাশ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, তাহা 
একবার বুঝিতে শিখিলেই মুগ্ধ হইতে হয়। 

রাগ-রাগিণীও বুঝিতে শিখিতে হয়, হার্মনিও বুঝিতে শিখিতে হয়; যে-কোনো উচ্চ 
অঙ্গের কলা হউক তাহার গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি না লাভ করিতে পারিলে 
তাহার TAS অধিকার জন্মায় না। এজন্য প্ৰথম শ্রুতিতে কটু বা নিরর্থক বোধ হইলেও 
অনভাস্ত কোনো সংগীত-কলাকে উপেক্ষা বা ঘৃণা করা সংগত নহে। যুরোপীয় গণের নিকট 


৮৪ 


আমাদের সংগীত সেইবুপই শ্ৰুতিকষ্টু ও দুর্বোধ হইলেও তাহারা উহার চর্চা আরম্ভ করিয়াছে; 
আমরাই বা পিছ-পাও হই কেন? 

এইবর্পে, দেশী বিলাতি সংগীতের নিজস্ব বিহারক্ষেত্র স্বতন্ত্র হইলেও, উভয়ের একটি 

স্থান থাকাও অসম্ভব নহে। আকাশ-কম্পন যখন সংগীত-ধ্বনি আকারে অস্তরে প্রবেশ 
করিয়া আত্মার মধ্যে অনুকম্পন জাগায় তখন লৌকিক অলৌকিক দুই দিকেই তাহার প্রসার 
ACIS তাহা মূলে তো একই। 

Becthoven-0% Moonlight Sonata দ্বিপ্ৰহরের ঝা ঝা রৌদ্রের মধো উপভোগ 
করিতে করিতে তাহাতে সারং রাগের আধ্যাত্মিক রস পাইয়াছি। নাটকের মধ্যে রাগ-রাগিলীর 
সামান্য ও বিশেষ লৌকিক ভাব প্রকাশের ক্ষমতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আশ্চর্য হইয়াছি। আমাদের 
বৈষ্ঞবকবিদের অনেক পদে এই লৌকিক অলৌকিকের বেমালুম সম্মিশ্রণ দেখিয়া এই উভয় 
ভাবের মিলনক্ষেত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতে পারে ati কিন্তু সংগীত সম্বন্ধে 
ইহাতেই বা ভয় পাইবার কারণ কোথায় ? 

সংগীতে বর্ণসংকরের সৃষ্টি হইলে তাহা দোবের হইতেই হইবে এমন কী কথা আছে। 
যদিও তাহার মূল্য অপেক্ষাকৃত কমই হয়, তাহাতে মূল সংগীতদ্বয় যেমন ছিল তেমনই থাকিবার 
বাধা কি? 

উপসংহারে বোম্বাই অঞ্চলে প্রচলিত একটি সংকর সংগীতের (অর্থাৎ সংস্কৃত পদে 
বিলাতি সুর বসানো গানের) নমুনা দিয়া শেষ করি__ 


॥ সা গা সা গা। সা গা Bw র সা | 
I R সম R বা AM বি-চ লতি 
| না রা না TI না রা TH সনা । 
নী রে শী তে স্ব om নিব হ তি | 
| সা গগা সসা গা । স রা MAAT । 
গু প্রতি তু g + চ ল তি সু xe 
৷ পমা গরা পমা গবা। সা সা সা — tt 
মন fre মধু শরঃ মূ ক্ত কঃ 
if ন থা পামা-গা মা পা ধ At সান ধা পামা। 
শী ত ক হেম্মিনপি যু R ন ব 4 3 জু নেত্রে 
৷ গ TT THAIN ন ধা পা মা।গা মা N- I 
A ঘূব মতি মাধ ব মা সেস Wey * 
। প মা গরা পপ মা গরা৷ সা সা M-I ॥ 
ম ন Ne ম ধূশরঃ মু SB কঃ * 


রবীন্দ্রসংগীতে ‘রসের গঙ্গাযমুনাসঙ্গম' 
আনিসুর রহমান 


সমবেত সুধাব্‌ন্দ, 
আমার আজকের আলোচনা রবীল্্রসংশীতের গায়কি নিয়ে। এই প্ৰশ্ন নিয়ে অনেক 


মত আছে, শক্ত নরম অবস্থান আছে, অনেক মতভেদ আছে। এ প্রশ্নের মীমাংসা দেবার জন্য 
কবিও আজ নেই, কাজেই মীমাংসা বোধ হয় আর হবার নয় । তবে এ প্রশ্নে কবির নিজের 
বিভিন্ন লেখা, আলাপ-আলোচনা এবং তার গান থেকেই যে সমন্ত ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেগুলো 
নিয়ে ভাববার বিশেষ মূল্য আছে। 

প্রায় শেষ বয়সে দিলীপ রায়ের সঙ্গে আলোচনায় কবির আক্ষেপটি চমকে দেবার 
মতো 

“গানের ভিতর দিয়ে আমি যে জিনিসটি ফুটিয়ে তুলতে চাই সেটা আমি কারও গলায় 
মূর্ত হয়ে ফুটে উঠতে দেখলুম না।.......আমার গান অনেকেই গায়, Fy নিরাশ হই শুনে 
একটিমাত্র মেয়েকে জানতুম যে আমার গানের মূল সুরটি ধরতে পেরেছিল__সে হচ্ছে ঝুনু, 
Waa” ('আলাপ-আলোচনা', সংগীত চিডা) 

সে-সময়কার গায়ক-গায়িকাদের গান বিশ্লেষণ করবার জন্য উপযোগী রেকর্ড তেমন 
পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রোন্তরকালে বেশ কয়েকজ্বন শিল্পী আমাদের রবীন্দ্রসংগীতের অসাধারণ 
পরিবেশনা উপহার দিয়েছেন তাদের গায়কির সৌন্দর্যে, ব্যক্তিত্বের গুল্জ্ৰলো ও নিবেদনের 
মাধুর্যে। পঞ্চাশ-ষাট দশকে এই পরিবেশনা একটা পরিণতি লাভ করে যাকে হয়তো একটা 
রেনেসা বলা যায়। এতে যে শিল্পীরা পুরোভাগে ছিলেন তাদের মধ্যে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, 
সুচিত্রা মিত্ৰ, নীলিমা সেন, দেবব্রত বিশ্বাস, cary মুখোপাধ্যায়, সুবিনয় রায় ও কলিম শরাফীর 
নাম সহজেই মনে আসে। রবীন্দ্রসংগীতে এদের নিবেদনের পূর্ণতা কবি দেখে যাননি, তাই 
আমাদের জানবার উপায় নেই এদের কার গান তাকে কতটা পরিতৃপ্তি দিতে পারত। 

তবে তার গানের পরিবেশনায় যে জিনিসটি তিনি চেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কবির 
নিজেরই লেখা ও কথা থেকে এবং তার গালের মধ্যেই গানের বর্ণনা থেকে আমরা বেশ 
কিছু ইঙ্গিত পাই। 

বলাই বাহুল্য কবি শুধু সুর-তালে সমৃদ্ধ সুকঠে গীত গান চাননি, আরও অনেক গভীর 
কিছু চেয়েছেন। 

কবি যে গায়কের কাছে তার বাণীর মৰ্যাদা চেয়েছেন এ কথা সবারই জানা। তার 
গান কাকে তিনি দিয়ে যাচ্ছেন এই প্রশ্ন করে তার লিজ্বেরই কবিতায় উত্তর 
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রৰীন্দ্ৰসংগীত গায়কির ক্ষেত্রে এর অর্থ অবশ্যই এই যে কবির গান শুধু লয়-তালে 
সুনে গাওয়া নয়, গালের কথাটি ans কিন্তু বলতে হবে গদ্যেও নয়, পদ্যেও নয়, ATER 
সংগীত সম্বন্ধে কবির ধারণা কেমন ছিল? 

কবি তার গানে সুর ও ছন্দ (তাল, কিন্তু শাস্ত্রীয় অর্থে অর্থাৎ সম-ফাক নিয়ে 
তাল নয়) নিজেই দিয়েছেন, কিন্তু শুধু সুর ও ছন্দ দিয়ে যে সংগীত হয় না একথাও তিনি 
নিজেই বলেছেল 


“সুর-তালে ব্যাপ্ত হয়ে থেকে সুর-তালের অতীত যা, তাই সংগীত" । 


সুর-তাল ছাড়িয়ে সংগীতের এই ট্রানসেন্ডেন্টাল চরিত্রটি স্বরলিপিতে দেখানো যায় না 
কিন্তু সংগীতের আসল জিনিসটি এখানেই এখানেই গায়ক শুধু গায়ক না হয়ে শিল্পী, এবং 
এখানেই রবীন্দ্রসংগীত একটি শিল্প, যা শ্রোতাদের একটা অনির্বচন্রীয় সৌন্দৰ্যলোকে নিয়ে যায়, 
যা সৃষ্টির ব্যাপার, লীলার ব্যাপার, কোন কারিগরি ব্যাপার নয়। 
তেমন গুরুত্ব দিইনি। অনেকে মনে হয় এরকম প্রশ্ন তুললে ভয়ই পেয়ে যান__তাহলে কি 
সুর নিয়ে স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে? আমার আজকের আলোচনা এই om নিয়ে নয়। 
আমরা জ্ঞানি যে এই প্রশ্ন দিলীপ রায় কবিকে করেছিলেন, কবি প্রথমে প্রবল আপত্তি 
করেছিলেন, পরে মেনেছিলেন যে তার অনেক গালে স্বাধীন সুরবিহারের সুযোগ আছে। তবে 
বলেছিলেন তা যেন সতাকার প্রতিভাবান গায়ক ছাড়া অন্যে চেষ্টা না করেন, এবং সুরবিহার 
যেন গানের কাবারসকে ক্ষুন্ন না করে। এই প্রশ্নের কিছু আলোচনা আমি আমার অসীমের 
mr (ইউ পি এল, ঢাকা ও নয়া উদ্যোগ, কলকাতা) বইতে করেছি। fey এই প্ৰশ্ন বাদ 
দিয়ে, কবির দেওয়া সুরের গণ্ডির মধ্যে থেকেও যে গায়ককে স্ৰষ্টা হতে হবে এটিও যে 
কবিরই পরম আকাঙ্ক্ষা ছিল এই কথাটি রবীন্্রপংগীতের আলোচনায়, রবীন্দ্রসংগীত 
আযপ্রিসিয়েশনে তেমন মূল্য পেয়েছে বলে আমার মনে হয়নি। 

এ সম্বন্ধে কবির নিজের HU ও বক্তব্য আমার কাছে সব সময়েই দ্বিধাহীন ও স্পষ্ট 
মনে হয়েছে। কবি সব সময়েই মানুষের মূল পরিচয়ই দেখেছেন স্ৰষ্টা হিসাবে। শুধু গানের 
ক্ষেতে নয়, সব ক্ষেত্রেই তোর কালার এবং অন্যান্য বহু লেখা থেকে 
এ-কথা অত্যন্ত স্পষ্ট) আর গানের পরিবেশনায় তিনি যে সৃষ্টিশীলতা চেয়েছেন তারও অনেক 
পরিচয় রয়েছে তার লেখা ও আলোচনায় যার থেকে এখানে শুধু দুটি SHES যথেষ্ট হতে 
পারে। একটি হল তার “সংগীতের মুক্তি’ প্রবন্ধে 

“যে মানুষ গান বাঁধবে আর যে মানুষ গান গাহিবে দুজ্জনেই যদি সৃষ্টিকর্তা হয় তবে 
তো রসের গঙ্গাযমুনা সঙ্গম)" 

আর একটি হল কবির সবচেয়ে প্রিয় শিল্পী সাহানা দেবীকে লেখা তার. একটি 
চিঠিতে 

“তুমি যখন আমার গান করো, শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে 
সে গানে আমি যতখানি আছি ততখানি ঝুনুও আছে-_এই মিলনের ত্বারা যে পূর্ণতা ঘটে 
সেটার জন্য রচয়িতার সাগ্রহ প্রতীক্ষা আছে।" 

একই কথা, একটি তত্বগতভাবে আর একটি ব্যক্তিগতভাবে বলেছেন কবি। এর থেকে 
স্পষ্ট করে বলবার প্রয়োজন হবার কথা নয় যে কবি তার গানের পরিবেশনায় গায়ককে 
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স্রষ্টা হতে, শিল্প সৃষ্টি করতে আমন্ত্রণ করছেন এবং এরকম গায়কের গলাগ্ম মালা দেবার 
জনা প্রতীক্ষা করছেন। গানের সুর কবি বেধে দিয়েছেন বলে শিল্প সৃষ্টির জায়গা নেই বা 
এমনকি বিশেষ কম আছে এরকম কথা আশা করি কেউ বলবেন না। প্রত্যেক গানে রচয়িতার 
সৃষ্ট সুরের একটা পথরেঘা থাকে যা এক সুর থেকে আর এক সুরে যাওয়া-আসা নির্দেশ 
করে, কিছু একই সঙ্গে গানে সুরের গতিময়তা বা ডাইনামিজ্ম--জীবত্ত বিহার--থাকে। 
কোনও গানেই সুর সমতল পথে (এক ওজনে, SALA) হেঁটে বা গড়িয়ে এক পর্দা থেকে 
আর এক পর্যায় যাওয়া আসা করে না, ঘ্রি-ডাইমেনশনাল স্পেসে ভেসে বয়ে নেচে দুলে 
চলে যে গতিময়তা টু-ডাইমেনশনাল স্বরলিপিতে ধরা যায় না। স্বরলিপি টু-ডাইমেনশনাল 
Gra এই গতিময় গানের প্রর্জেকশন মাত্র, যার মধ্যে গালের জীবন্ত প্রবাহের অনেক 
(অধিকাংশ) উপাদানই থাকে না। (পাশ্চাত্য স্টাফ নোটেশলে গানের গতিময়তার কিছু উপাদান 
দেখাবার চেষ্টা করা হয় যা আমাদের স্বরলিপিতে সাধারণত দেখানো হয় ANI) 

গালের এই গতিময়তা সম্বন্ধে co কবি নিজে অত্যান্ত সচেতন ছিলেন শুধু তাই নয়, 
এর মধোই যে তিনি গানের সৌন্দর্যের এবং গানের আবেদনের অনেকখানি উপাদান 
দেখেছিলেন এ কথাও স্পষ্ট তার নানান লেখায় এবং তার অসংখ্য গানেরই চরণে চরণে, 
যেখানে তিনি গানেরই রূপ বর্ণনা ও তার বন্দনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ 

“আমরা যখন কথা কহি তখনও সুরের উচ্চনীচতা ও কষ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা 
থাকে। সেই সুরের উচ্চনীচতা ও তরঙ্গলীলা সংগীতে উত্কর্ষপ্রাপ্ত হয়”) (সংগীত ও ভাব’) 

কবির গানের চরণে সংগীতের চরিত্রের বর্ণনা ও বন্দনার FETS 


সুরের এরকম প্রবাহে কবি দেখেছেন সুরের 'দোলা', সুরের "হিল্লোল', সুরের ‘উচ্ছ্বাস’ | 
আরও বে রকম ভাষায় তিনি এই সুরপ্রবাহের বিভিন্ন রুপ বর্ণনা করেছেন তার কয়েকটি 
নমুনা হল 
“সুরের আবীর হানব হাওয়ায় ;"' 
“সুরগুলি ফুলের পাপড়ির মতো একটির পরে আর একটি ধীরে ধীরে স্তরে wea 
উদঘাটিত হইতেছিল।”' “এই গানই পূজা মন্দিরের সুগন্ধি ধুপের ধূমের মতো আকাশকে 
I রদ্ধে পূৰ্ণ করিয়া কেবলই উপরে উঠিতেছে।” 
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এগুলি কবির aleaga হলেও বিভিন সময়ে রচিত fefes গালে ও অন্যান Abell: 
এরকম বিভিন্ন কল্পনায় যে সঙ্গতি দেখা যায় তা থেকে কবির মানসে সুরের একটি স্বকীয় 
প্রবহমান গতিশীল চরিত্র ইঙ্গিত করে । এই প্ৰবাহ ঢেউ-এর মতো. বাতাসের মতো, আলোর 
মতো, আবীরের মতো. ফুলের পাপড়ির মতো, Mews মতো, ধূপের ধোয়ার মতো, বয়ে 
যায় উঠে যায় বা ছড়িয়ে যায়, আসে বা মিলিয়ে war এই প্রবাহ নিজের আবেগে 
ওঠে-নামে, যখন আবেগ প্রবলতর হয় তখন চপল ঢেউ-এর মতো হিল্লোলিত হয়ে ওঠে ‘আকুল 
তালে” উচ্ছসিত হয়ে ওঠে, ঝড়ের হাওয়ার মতো উড়িয়ে দেয়, প্লাবনের মতো ভাসিয়ে দেয়। 
সব মিলিয়ে কবির কাছে সংগীত একটি তরঙ্গ প্রবাহের মতো যা তেসে বয়ে নেচে মেতে 
চলেছে। এই চলার নিজস্ব গতিময়তা আছে যা সম্বন্ধে কবি বলেছেন-- 

“সমুদ্রের cana ভাটার মতো সংগীতের নিজ্মস্ব একটা ওঠানামা আছে, কিন্তু সে 
তাহার নিজেরই জিনিস, কবিতার ছন্দের মতো সে তাহার সৌন্দর্যনূত্যের পাদবিক্ষেপ” ৷ 
(“অন্তর-বাহির ')। 

কবির দেয়া সুরের শ্বেরলিপির) fea মধ্যেই এই সৌন্দৰ্যনৃত্য গায়কের (শিল্পীর) 
নিজস্ব সৃষ্টি, এবং এই সৃষ্টির সঙ্গে মিলনের জনাই গানের রচয়িতা হিসাবে কবির সুরসৃষ্টি 
ও তার সাগহ প্রতীক্ষা__এ কবির নিজেরই ser 

বলা বাহুল্য, এই সোন্দৰ্যনুত্যের প্রেরণা অবশ্যই বিশেষ গানের বিশেষ কাবারসটি 
ফোটানো, সংগীতশিল্পী নিজে যেভাবে কাব্যরসটি ইনটারপ্রিট কারেন সেই ইনটারপ্ৰিটেশন 
অনুযায়ী ৷ সমুদ্রের ঢেউ-এর গতিময়তা যেমন বিচিত্র এবং যেভাবে এ ঢেউ তার নানা বিচিত্র 
রসের লীলা ছন্দায়িত করে, কখনও ay গভীর দোলায়, কখনও চপল AMA কখনও 
আকুল উচ্ছাসে. কখনও স্পন্দিত পবনের হাত ধরে টলমল কহে খেলায় মোতে, কখনও ঝড়ের 
মত্ততার সঙ্গে ফুলে উঠে দূরে বিলীন হয়ে গিয়ে আবার অতল (থকে comm উঠে এসে. 
সংগীতও তেমনই রচয়িতাদত্ত সুরের প্রাঙ্গলে সংগীত শিল্পীর নানান বিচিত্র রসলীলা গানের 
কাব্যরসটি পরিবেশনার আমন্ত্রণে এই রসনৃত্যে যোগ হয় দক্ষ শিল্পীর oh সুরের 
রঙ-বৈচিত্র) (শব্দের ধ্বনি-বৈচিত্ৰা নিয়ে), যেন কবির ভাষাতেই আবার, "সংগীতের অবিরল 
বিগলিত ঝরনা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ ছড়াইয়া 
দিতেছে" (‘জীবন স্মৃতি', সংগীতচিডা পৃঃ ১৯০), সবই সেই বিশেষ গানটির (বিশেষ চরণের) 
কাব্যরসটি চিত্রণের লক্ষোই। সব মিলিয়ে গানের বাণীকে সুরের রসে-রঙে পরিবেশন করতে 
যে বৰূপসৃষ্টি হয় তার সৌন্দ্যই এক রবীন্দ্রসংগীত গায়ক থেকে আর এক গায়ককে শিল্পী 
হিসাবে আলাদা করে পরিচিত করে, শুধু সুরে-তালে গাওয়া বা কষ্ঠমাধুৰ্য নয়। 

আমার মনে হয়েছে যেন রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনার, এই সংগীতের গায়কির 
আলোচনায়, কবির কাছ থেকে এই বৃপসৃষ্টির স্পষ্ট আহ্বান অবহেলিত হয়ে রয়েছে, যেন 
স্বরলিপি নিৰ্দেশিত সুরের গণ্ডি অতিক্রম না করবার অনুশাসনর্টিই আলোচকদের বেশি ব্যস্ত 
রেখেছে। গণ্ডিটি দেখানো প্রয়োজ্ঞন, কারণ এ রবীন্দ্রসংগীত, আর কোনও সংগীত নয়; কিন্তু 
এর ম্পিরিটটি ইতিবাচক হওয়া প্ৰয়োজন, অর্থাৎ এটি অনুশাসনের ভাষা না হয়ে আমন্ত্রণের 
ভাষা হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ তুমি এসো আমার আত্তিনায়, তোমার en একে দিয়েছি আমার 
সুরের আলপনা, এর ওপরে নেচে তোমার সৃষ্টিশীলতা দেখাও. তোমার শিল্পসত্তা চরিতার্থ 


re 


করো। কবি তো তাই চেয়োছেন। আৱ যদি তাই না চাইতেন তাহলে এমন প্রচয়িতাকে (পেছনে 
ফেলে সত্যিকারের সংগীত শিল্পী কি এগিয়ে যেতে চাইবেন না? কারণ কোনও সংগীত রচনা 
ও গায়কির নির্দেশনা যদি শিল্পীর সৃষ্টিশীলতা চরিভার্থের যোগ্য না হয় তবে সেই সংগীতে 
শিল্পীর আগ্রহ হবে কেন? 

সংগীত রচয়িতাদত্র সুরের সীমার মধ্যে সৃষ্টির লীলা, খা অন্য কথায় বলা যায় 
অসীমেরই লীলা. কারণ সৃষ্টির কোনও সীমা নেই। রচয়িতা সুরের যে ছক একে দেন তা 
সসীম কিন্তু তার রসের, তার সৌন্দর্যের কোনও সীমা লেই। এই রস. এই সৌন্দর্য অনির্বচনীয়, 
আর এই অনির্বচনীয়টুকুই সংগীত এ-কথা কবি বার বার বলেছেল। এই অনিৰ্বচনীয়ের সঙ্গে 
একাত্ম হরে তার রৃপসূষ্টিই সব শিল্পের উদ্দেশ্য, তার প্রেরণা । এই প্রশ্নে কবি নিজে কোনও 
ভুল করেননি, তিনি বরাবরই এখানেই অবস্থান করেছেন | কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের অনেক ধারক, 
শিক্ষক, আলোচক ভুল করেননি এ-কথা বোধ হয় বলা যায় TNI 

আমার এই আলোচনায় ইতি টানব রবীন্দ্রসংগীতে শিক্ষকতা সম্বন্ধে একটি ইঙ্গিতমাত্ত 
দিয়ে। সত্যিকারের গান গাইতে কাউকে শেখানো যায় না, গান শিল্পীর ভেতরেই থাকে. তাকে 
মুক্তি পেতে সহায়তা করা যায় মাত্র । অধিকাংশ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে 
দিয়ে গান অনুকরণ করিয়ে যাওয়া এই জন্য ভুল। রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার অনেকাংশই হওয়া 
প্রয়োজন এই সংগীত সম্বন্ধে চেতনা শিক্ষা, আর শিক্ষার্থীকে আহান করা এ গানকে আপন 
করে নিয়ে তার শিল্পীসত্তা দিয়ে এতে প্রাণ সন্ধার করে একে ভাসিয়ে দিতে । আর কোনও 
চরণের গায়কি নিয়ে ভাবনা হলে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করতে নয়, সাগরের ঢেউকে জিজ্ঞেস 
করতে | এরকম শিক্ষার পিডাগজি নিয়ে বিস্তর গবেষণা আলোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় 
হওয়া প্রয়োজন, এবং এ ব্যাপারে শিক্ষকদের প্রস্তুতির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । 
একটি অভিজ্ঞতা আমার আজকের শেষ নিবেদন । কলিএ শরাফীর রবীন্দ্রসংগীতে প্রাতিষ্ঠানিক 
শিক্ষা হয়েছিল কলকাতার একটি বিখ্যাত সংগীত বিদ্যায়তনে ৷ এই শিক্ষা নিয়ে তিনি নাটাকার 
“ng মিত্রকে গান শোনাতেন, আর =tg মিত্র বলতে কী গাইছ কিছু হচ্ছে না, তুমি তো কম্যুনিকেট 
করছ না, কথাটি তোমার কথা হচ্ছে না। শম্ভু মিত্রের কাছ থেকে এই নির্ভর চ্যালেঞ্জেই 
কলিম শরাফী তৈরি হয়েছেন, তার শিল্পীসম্তাকে বার করে আনবার পিডাগজ্ি ছিল এই। 
যার ফলে তিনি যখন পরিণত গায়ক (শিল্পী) হয়ে গান করেছেন “শুনি ওই বুনুঝনু পায়ে 
পায়ে নুপুর ধ্বনি” তখন আমরা সেই নুপুর ধ্বনির দূর থেকে পায়ে পায়ে আসা শুধু শুনতেই 
পাই নাই, আবছা দুটি পা নূপুর পরে নেচে আসছে এটি যেন দেখতেও পেয়েছি। শম্ভু মিত্রের 
এই চ্যালেঞ্রটি সব রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থীদের কাছে এবং তাদের শিক্ষকদের কাছে CNF | 

ধৈর্য ধরে আমার কথা শোনবার জন্য আপনাদের সবাইকে আস্তরিক ধন্যবাদ । 


{ ২৬শে আব, ১৪০৪ বঙ্গান্দে, HOETA তেক্ষাগুহে লেখক কতক পাঠিত ] 


ভারতীয় সংগীতে ঘরানার উদ্ভব ও ক্ৰমবিকাশ 
ড. প্ৰদীপকুমার ঘোষ 
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বাদশাহ গুরঙ্গজীব বা প্ৰথম আলমনীরের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত উত্তর ভারতীয় বা 
হিন্দুস্থানী সংগীতে warn’ বলে কিছু ছিল না। ছিল “পরম্পরা” এবং 'সম্প্রদায়'। এই 
পরম্পরা এবুং সম্প্রদায় ছিল দু-রকমের, যথা-_(১) আচাৰ্য সম্প্রদায়, এবং (2) গায়ক- 
বাদক-সৰ্তক পরম্পরা। আচাৰ্য সম্প্ৰদায়ে সংগীত নিছক মলোরঞ্জনের বিষয় ছিল না। সংগীত 
ছিল ধর্ম, ছিল সাধনার বিষয়। সংগীতের ওপর যাবতীয় বিজ্ঞানভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, 
সংগীতের প্রয়োগ এবং সংগীতের দর্শন, ভাব প্রভৃতির অন্বেষণ ছিল আচার্য সম্প্রদায়ের সাধনীয় 
বিষয়। প্রাচীন সংগীতাচার্যগণ তাদের সাধনালক্‌ জ্ঞান পুঁথিতে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন ব্লহস্যময় 
ভাষায়। সাধারণ মানুষের পক্ষে প্ৰাচীন Piers লিপিবদ্ধ সংগীতের রুপকে উপলব্ধি করা 
ংবা তাদের ক্রিয়াত্মক রূপদান করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এই অসম্ভবকে আধুনিককালে 
সম্ভব করতে গেলে অপরিসীম সাংগীতিক ভ্যানের দরকার । শুধু প্র্যাকটিক্যাল মিউজিক দিয়ে 
প্রাচীন শাস্ত্ৰীয়সংগীতের একবর্ণও বোঝা যাবে না। আচার্য সম্প্রদায়ের সংশীতকে উপলব্ধি 
করতে গেলে প্ৰাচীন সংগীতশাস্ত্ৰসমূহের নিখুঁত ব্যাখ্যার খুবই দরকার। এইরকম ব্যাখ্যাকার 
গোটা ভারতবর্ষে মাত্র গুটিকতক আছেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এইসব বহু 
অধীত সংগীতভ্ঞানীদের ভ্তানতাশারে সঞ্চিত অমূল্য রত্ররাজি চয়ন করে সাধারণ মানুষের 
মধ্যে বিলিয়ে দেবার মানসিকতা আজ্ঞও আমাদের দেশের সংগীতশিক্ষার বাবস্থাপকদের মধ্যে 
তৈরি হয়নি। অবশ্য দক্ষিণ ভারত এবং উত্তরপ্রদেশ এই মানসিকতার বাতিক্রমী। এই দুটি 
অঞ্চলে সংগীত-ব্যবসায়ীদের চেয়ে সংগীত-জ্ঞানীদের সম্মান অনেক পরিমাণ বেশি। 
যাই হোক, -সম্প্রদায়' পরিভাবাটির প্রকৃত অর্থ কী, তা নিয়ে অনুসন্ধান করা যেতে 
পারে। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ হচ্ছে--"সম্‌’ উপসৰ্গ + প্র পূর্বক 'দা' ধাতু + “ঘএ. 
প্রতায়। ‘সম’ উপসর্গের নানা অর্থের মধ্যে সুন্দর, শোভন, aT ও সঙ্গতিপূর্ণ প্ৰভৃতি 
অর্থ এখানে গ্রহণীয়। 'প্র' শব্দের অর্থ প্রকৃষ্ট এবং ‘দা’ ধাতুর অর্থ দান করা! তার মানে 
সব মিলিয়ে “সম্প্রদায়' শব্দের অর্থ দীঁড়াল-_কোনও সুন্দর, শোভন, TAIFA ও সঙ্গতিপূর্ণ 
বিষয় বা বিদ্যা যারা অপরকে প্রকৃষ্টরূপে বা পদ্ধতিগতভাবে দান করেন তারা ‘সম্প্ৰদায়’ 
হিসাবে গণ্য । এখন অবশ্য ‘সম্প্ৰদায়’ শব্দটির অর্থ বিকৃত করা হয়েছে। শার্গদেব রচিত 
‘সংগীত-রত্লাকর’ (আনুমানিক ১২৩৫ খ্রিঃ) গ্রন্থের চীকাকার পণ্ডিত কল্লিনাথ (১৫শ শতাব্দী) 
নর্তনাধ্যায়ের টীকা কালে একস্থানে লিখেছেন 
“অয়মেব সম্প্রদায়ো CHI) শান্ত্ানুক্তস্যাপি শাস্ত্ৰণাভানুজ্ঞাতস্য 
শ্ান্ত্রাবিরোধিনোত্থবিশেষস্য আচার্বযশিষ্যপরম্পরয়া যদূপদেশ প্রদানং 
স সম্প্রদায় ইত্যেতন্রক্ষণলক্ষিতত্বাৎ। তথাচোক্তম-_ 
যো যতসম্যগ্বিজানীতে A WAS Saws | 
স সম্প্রদায়ঃ কথিতো freon লোকজিষ্ণুনা | ইতি uu” 
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অৰ্থাৎ, শাস্কুগ্ৰদৰ্ণিতে যে ee! অস্পষ্ট থাকে, আবার A সহায়তায় ওই অথ 
স্পষ্টীকরণ করা হয় এবং তা শান্ত্-বিরুদ্ধ হয় না--এই (স্পষ্টাকৃত) অথ যখন আচার্য-শিষা 
পরম্পরায় উপদিষ্ট হয়, তখন তাকে “সম্প্রদায় রূপে স্বীকার করা হয়। যেমন বলা 
হয়েছে : যিনি যে বিষয়ের সমাক জ্ঞানী এবং সেই জ্ঞান তত্ত্-সহকারে তিনি যদি তার শিবাদের 
বর্ণনা করতে সক্ষম হন, তাহলে লোকজয়ী বিষ্ণুর মতে এমন পরম্পরাকে "সম্প্ৰদাদ্ন' 
বলা হবে।। 

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্ৰাচীন ‘সম্প্ৰদায়’ পদ্ধতিতে যে-কোনও বিষয়ের 
জ্ঞান seat ছিল মুখ্য ব্যাপার। তা সে দর্শনের, সংগীতের, রাজনীতির বা অর্থনীতির 
প্রভৃতি যেকোনও বিষয়ের সম্প্রদায় হোক লা কেন। ভারতীয় এ্রতিহ্যানুসারে সম্প্রদায় বা 
আচার্য-পরম্পরার জ্ঞান সিদ্ধ হত 'কার্য-কারণ Sy’ অনুসারে । অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে এর 
ব্যতিক্ৰম যে ছিল না তা নয়া 

এরপর আসছে CATA প্ৰসঙ্গ। পূৰ্বে যে গায়ক-বাদক-নর্তক পরম্পরার কথা বলা হয়েছে 
তার afya অবস্থা হচ্ছে এই 'সংগীত-ঘরানা'। এই পরম্পরার সকলেই সংগীতকে জীবিকা 
হিসেবে গ্রহণ করে থাকে৷ আমাদের প্রাচীন স্মৃতিশান্ত্রে শিল্পজীবীদের শৈলুষ' বলা হয়েছে। 
শৈলুষদের মধ্যে চিত্রকর, ভাস্কর, গায়ক. বাদক, নৰ্তক প্রভৃতি পরিগণিত হত। বৈদিক যুগে 
বীণা বাদকদের 'বৈলিক", বেণু বাদকদের ‘ৰাংশিক', নর্তক-নর্তকীদের 'উর্বস্-উর্বযী' আরেক 
শ্রেণীর গায়কদের fers প্রভৃতি বলা হত। গন্ধর্দের মধো যাঁরা লেখাপড়া জানতেন, সংগীত 
দিব্য-গন্ধর্বরাই "আচার্য-সম্প্রদায়' তৈরি করেন। রচনা করেন অসংখ্য সংগীতশাস্তের গ্রন্থ | 
দিব্য-গন্ধর্বরা প্রাচীনকালে MAS সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছিলেন (কারণ তাল! জ্ঞানচর্চা করতেন 
এবং অর্থ বা পণোর বিনিময়ে বিদ্যা বিক্রি করতেন an) অবশিষ্ট শিল্পভীবীদের 'শৃত্র' রূপে 
প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্ৰে উল্লিখিত হয়েছে। 

বৈদিকযুগে মৃতিপূজোর ব্যাপার ছিল না। সুতরাং বৈদিক সংস্কৃতিতে মন্দির-টন্দির ছিল 
না, ছিল লা ‘মৌলবাদ’ ৷ বৈদিক সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রিত হত খাষি বা সত্যাম্বেষী ানুষজনদের দ্বার! । 
এরাই বেদের মন্ত্ররচনার অধিকারী | ষ্মবির কোনো ‘জাত’ ছিল না, ছিল না ‘পদবী'। বৈদিকরা 
কর্ম বা “বর্ণ মানতেন। কাজেই তাদের জাতপাতের বালাই ছিল না। এই 'কর্ম' বৈদিকরা 
আচার্ষের তপোবনে বাল্যকাল থেকে দ্বাদশবর্ষ কাল (কমপক্ষে) পর্যন্ত অতিবাহিত করে শিখে 
আসতেন | এই শিক্ষাই বৈদিকদের জীবনের বৃত্তি বা কর্ম ‘বৰ্ণ' নির্দিষ্ট করে দিত। যারা আচাৰ্যের 
আশ্রমে বা তপোবনে থেকে শিক্ষালাভ করে জ্ঞান দ্বারা পবিত্রতা বা শুচিতা অর্জন করতেন 
না তারাই ja’ (৮ শুচ + দ্র) নামে অভিহিত হতেন। আবার যারা আচার্যের নিকট বিশেষ 
বৃত্তি শিক্ষা করে পরবর্তীকালে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করতেন (বিনা শিক্ষার) তারা সমাজে 'ব্রাত্য' 
নামে অভিহিত হতেন। এদেরও বৈদিকরা, খুব স্বাভাবিক নিয়মে, ‘শূদ্ৰ’ আধ্যায় ভূবিত করতেন । 
বিদ্যা ছিল তপস্যার দ্বারা অর্জনের বিষয়, অনুকরণ দ্বারা আয়তের ব্যাপার নয়। যারা অনুকরণ 
দ্বারা বিদ্যা আয়ত্ত করতেন তাদের 'অনুকার' বলা হত। এরাও =e বর্ণের অন্তৰ্ভুক্ত । 
বৈদিকযুগে অভিতি বিদ্যা উপযুক্ত" বাক্তিকে দান করার রীতি ছিল, বিক্রি করার ani যে 
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BIST! শিলা fafa. eared ভারা পতিতা gA অথাৎ qe পুলে গলা তেন শুধু ভাই 
নয়, Werte বা dent এবং সতাম্বেষণে বিমুখ আচাৰ্য ‘pe লণের অন্তৰ্ভুক্ত ছিলেন। 
পণ্ডিত কল্লিনাথ 'সংগীত-ব্ত্বাকর' গদ্বের চীকা কালে একস্থানে লিখেছেন 3 

‘"অবিশেষজ্ঞসাচাৰ্যস্যাধিকো দোষঃ ন কেবলমজ্ঞত্বাৎস্বয়ং প্ৰতাবেতি অন্যানপি 

প্ৰতাবায়েন যোজয়তি।' (FEITA ] 

অর্থাৎ, আবিশেষজ্ঞ আচাৰ্যের সবচেয়ে বেশি দোষ হচ্ছে এই যে, নিজ অজ্ঞতার জন্য 
কেবল নিজেই ভুল যে বোঝেন তা নয়, অপরকেও ভূল বোঝান। 

মাই হোক বৈদিকযুগে আর্যশোষ্ঠীর মধ্যে যে-গান প্ৰচলিত ছিল তাকে বলা হতো বৈদিক 
সামগান। বহু পরে, অর্থাৎ পৌরাণিক যুগে (২৮ পৈত্ৰমানে বা খৃঃ পৃঃ ১৪১৮ অন্দে 
মহাভারতের যুদ্ধের পরবর্তী কাল) ‘shel সংগীতের যুগেও AMA’ নামক একপ্রকার 
গাক্ধব-গীত ছিল। সেটি সম্পূর্ণ পৃথক গান। যাঁরা বৈদিক সামগান গাইতেন তাদের বলা হতো 
‘সামগ’। এদেরও সম্প্রদায় ছিল। te এ ব্যাপারে জানতে উৎসাহী তারা 
‘বশে-ব্ৰাহ্মণ’ নামক একটি ব্ৰাহ্মণ-গ্ৰন্থ পড়ে নিতে পারেন। ওই গ্রন্থে সাম-গায়ক সম্প্রদায়ের 
কথা বলা আছে। সামগানের আচার্য সম্প্রদায় বলতে সামবেদীয় ব্রাহ্মণদের বোঝাত। এরা 
লেখাপড়া জগতের মানুষ । বৈদিক গেয়-স্বব, স্বরাস্তর, স্বরশুতি প্রভৃতি গানের বৈল্ঞানিক দিক 
নিয়ে গবেষণা করতেন। এরাও ফাৰি ছিলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, সামগান ধর্মীয় 
গান যা কেবল বৈদিক যাগযজ্ঞে গাওয়া হত। বৈদিক সামগান ছাড় অবশিষ্ট সকল প্রকার 
গানকে বলা হতো লৌকিক গান। বৈদিকযুগে লৌকিক গানের প্রকৃতি ছিল উপজ্জাতীয়। 
পরবর্তীকালে, বৈদিকযূগের sad, fers, অপ্‌সর প্ৰভৃতি সংগীতজ্ঞ জাতিরা নানা বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে নতুন প্রকৃতির সংগীত সৃষ্টি করেছিল, তাকে বলা হতো 
'গান্ধৰ্ব-লৌকিক'। অবশিষ্ট সকল প্রকার আঞ্চলিক সংগীতকে বলা হতো ‘দেশী’ সংগীত। 
এটা কিছু পৌরাণিক যুগের কথা, যথন বৈদিক সংস্কৃতি লোপ পেয়ে লৌকিক সংস্কৃতি বিরাজ্রমান 
ছিল। লৌকিক কৃষ্টি পৌরাণিকঘুগে হয়ে পড়েছিল মন্দিরাশ্রিত। অর্থাৎ ওই সময়ে দেব-দেবীর 
মূৰ্তিপূজার প্রচলন শুরু হয়েছিল এবং ব্ৰাহ্মণ-পুৱোহিতদের সমাজে নিরন্কুশ প্রাধানা বজায় 
থাকে। বৈদিক স্দৃতিশান্ত্র 'মনুসংহিতা'-কে কেটেকুটে এবং নানান Sud শ্লোক ঢুকিয়ে "ব্ৰাহ্মণ 
দেবতারও নমস্য' এবং নারীদের ‘শূদ' (এই সময়ে অর্থ পাল্টে হয়ে যায় অস্পৃশ্য) বানিয়ে 
‘qt’ (লৌকিক) নামক এক ভয়াবহ জাতি তৈরি হয়। এদের তিনটি প্রধান শাখা 
ছিল--শিক্ষক -« দার্শনিক, পূজারী পুরোহিত এবং ক্লাধুনে। এরা সকলেই নিজ নিজ 'দেশে' 
বা অঞ্চলে দেবমান্দিরাদির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। যে-সব ব্ৰাহ্মণ মন্দিরাদিতে শিল্প-বিদ্যার 
চর্চা করতেন, তাদের মধ্যে নৃত্য ও নাট্য-বিষয়ক ব্যক্তিদের 'ভরত', শীত-বাদা সম্পর্কিত 
এবং ‘গন্ধৰ্ব’, সম্প্রদায়ের গুণীরা যথাক্রমে নর্ভন এবং গীত-বাদ্য নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করে প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রের acy লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এরাই প্রাচীন আচার্য সম্প্রদায়। 
প্রত্যেক হিন্দু-মন্দিরে একটি করে নাটমন্দির আবশ্যিক । প্রাচীনকালে এই নাটমন্দিরেই আমন্ত্ৰিত 
ভিন্দেশীয় সংগীতজ্ঞানীদের সম্মুখে রাজার সভাপতিত্বে আচার্য নিজে অথবা তার 
শিষ্য-শিষ্যাদের দিয়ে সংগীতানুষ্ঠান করাতেন এবং সংগীতের নান! তাত্তিক আলোচনাও হত । 
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এইসব মন্দিল্ৰাশ্াত অনুষ্ঠান৬ডলিতে যেসব সাংগীতিক AR গহণ করা ইত, সেগুলি 
শাস্ত্ৰপ্ৰহলমূহে সংযোক্তিত হত । এইজনাই ভারতবর্ষের যেখানে যত প্রাটীন সংগাতশাস্ত্রের পুঁথি 
পাওয়া গিয়েছে, সব ক্ষেত্রেই সাংগীতিক সিদ্ধান্তগুলি একই রকম দেখা যায়। 
প্রাচীনকালে আচার্য-সম্প্রদায় ছাড়াও ছিল গায়ক-বাদক-নর্তক পরম্পরা । এঁরা ছিলেন 
মুখ্যত 'অনুকার” এবং সংগীতোপজীবী। সুতরাং এরা ছিলেন ‘শূদ্ৰ' জাতীয় । এরা মন্দিরের 
গীতবাদ্য ও নৃত্যানুষ্ঠানগুলি অনুকরণের দ্বারা আয়ত্ত করে দেশ-দেশাণ্ডরে সাধারণ মানুষের 
গৃহ থেকে শুরু করে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত সংগীতানুষ্ঠান করে জীবিকা নিৰ্বাহ করতেন । মোটামুটি 
১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত তিন শ্রেণীর সংগীত লোকসমাজে প্রচলিত ছিল, যথা---১. মন্দিরাশ্রিত 
সংগীত, ২. অভিজ্ঞাত পুরুষ কিংবা রাজ্ঞ-দরবারাশ্রিত সংগীত এবং ৩. লোকসংগীত । ১৪৫০ 
খ্রিস্টাব্দে বাচনাচার্য সুথাকলস তার 'সংগীতোপনিষৎসার’ প্ৰদ্বে লিখেছেন 
দেশে দেশে চ ue সিদ্ধং নৃপণামপি মন্দিরে। 
গীতং বাদ্যং চ নৃতাং চ দেশীতি প্রোচ্যতে Wee || 
সর্বেবামপি লোকালাং গীতং প্ৰাতিদমুচাতে। 
অর্থাৎ, পণ্ডিতেরা যাকে দেশী-সংগীত বলেন. তা রাজগণ দ্বারা এবং মন্দিরে সিদ্ধ 
গীত-বাদা-নৃত্য। fey সকলের প্রিয় হচ্ছে সাধারণ লোকপগীত। 
এখন প্ৰশ্ন হতে পারে. আচার্য-সম্প্রদায়ের আচাৰ্য’ কাকে বলে? তরতমুনির নাট্যশাস্তে 
আচার্ষের ছ-টি গুণের কথা বলা হয়েছে, যথা-_ 
(ক) '"ম্মতির্যাতিশ্চ মেধা চ উহাপোহস্তথৈব bi 
শিষ্যনিম্পাদনঞ্চৈব ফড়াচার্যগুণাঃ স্মৃতাঃ ৷৷” 
-_অৰ্থাৎ, আচার্যের ছ'টি গুণ হচ্ছে--স্মৃতি, মতি, মেধা. যুক্তি-তর্কের দ্বারা মত-প্ৰতিষ্ঠা 
এবং শিষা-নিষ্পাদন ৷৷ 
(খ) '‘'জ্ঞান-বিজ্ঞান-করণ-বচন-প্ৰয়োগসিদ্ধি-নিম্পাদনানি যড়াচার্যগুণাঃ ইতি। তত্র 
জ্ঞানং শাস্ত্ৰাববোধঃ 1 তথা চ ক্ৰিয়াসম্পাদনং বিজ্ঞানম্‌। কষ্ঠহত্তগৌণ্যং FATI | জিতগ্র্থতা বচনম। 
দেশাদি-সম্পদারাধনংপ্ৰয়োগসিন্ধিঃ ৷ শিষ্যস্বভাবমবিশেয্যোপাত্তয় উপদেশাচ্ছিষ্যনিপ্পাদনমিতি |” 
অৰ্থাৎ, আচাৰ্যের FoI) হচ্ছে--জ্ঞান, বিজ্ঞান, করণ, বচন, প্রয়োগসিদ্ধি এবং 
নিষ্পাদন। জ্ঞান’ হচ্ছে শাস্ত্ৰ-জ্ঞান। 'বিজ্ঞান' হচ্ছে কোন ক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার 
জন্য বিশেষ জ্ঞান। "করণ হচ্ছে কণ্ঠ ও হস্তের (অভ্যাসজনিত) পটুতা। ‘জিতগ্ৰন্থত৷” বলতে 
বিভিন্ন শাস্তপ্রস্থের বচন উদ্ধৃত করার ক্ষমতা। 'প্রয়োগসিদ্ধি' বলতে ‘দেশী’ বা আঞ্চলিক সংগীত 
ও নাট্যাভিনয় প্ৰয়োগ করে দেখাবার ক্ষমতা । ‘নিষ্পাদন' হচ্ছে, ভেদাভেদ লা করে গুণানুসারে 
উপদেশের মাধ্যমে শিবা-পরম্পরা গঠনের ক্ষমতা ॥ 
ভাব্রতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যযুগ ধরা হয় সুলতানি (১১৯২-__-১৫২৬ খ্রিঃ) এবং মুঘল 
(১৫২৬--১৭৫৭ খ্রিঃ) যুগকে। ইতিহাস পাঠকমান্র অবগত আছেন যে, মধ্যযুশেই 
উত্তর-ভারতে মন্দিরাশ্রিত সংস্কৃতি প্রায় ধ্বংস হয়ে খায়। ফলে, উত্তর-ভারতে মন্দিরাশ্রিত 
সংগীতের আচার্য-পরম্পরা বা সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু, উত্তরের আচার্যদের 
অনেকে দাক্ষিপাত্যে আশ্রয়লাভ করেন এবং সেখানকার ‘দেশী’ সংগীতকে Gas করেন। 
এইভাবেই কৰ্ণাটকী =a সংগীতের সূত্রপাত হয়। উত্তর-ভারতে স্গুলতানি যুগে অন্দিরাশ্রিত 


১৪ 
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সংগীত ধ'রে ধাৱে লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সাঙ্গে দরবারাশ্রিত সংগীত প্রাধান্য পেতে শুরু FTA | 
ফলে, সংগীতোপভীাৰা গয়ক-বাদক-নর্তক পরম্পরা ধীরে Bra সংগীতলমাজে, বিশেষত 
উদ্তর-ভারতে, প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে । তখনও “ঘরানা' নামক আধুনিক পরিভাবাটি প্ৰচলিত 
হয়নি। এই সংগীতোপক্রীী পরম্পরা সে-সময়ে উত্তরতারতের নানা স্থানে বাস করত। 
এইস্থানগুলি হল-_ 

(>) উত্তর প্রদেশের-__সহারানপূর, মীরাট, মোরাদাবাদ, রামপুর. হাপুর, বৃন্দাবন, AYA, 
কাল্পী, সহসোয়ান, অযোধ্যা, জৌনপূর, বেনারস, ইলাহবাদ, খুর্জা, অত্রৌলী প্ৰকৃতি অঞ্চল। 

(২) বিহারের-__েতিয়া, area, পাটনা, গয়া, মুঙ্গের, ছাপরা, ভাগলপুর..... 
প্ৰভৃতি স্থ্যন। 

(৩) মধ্য প্রদেশের --গোয়ালিয়র, দতিয়া, Bera, উম্জ্ৰৈন, রেওয়া, মৈহর ইত্যাদি 
অঞ্চল। 

(8) পন্ত্রাবের_ পটিয়ালা, অমৃতসর, SAA, তল্বণ্ডি (তিল্মণ্ডি), ফিরোজপুর, 
লাহোর. শ্যামচোরাশী প্ৰভৃতি স্থান। 

(৫) বর্াজস্থান-_-জয়পুর, উদয়পুর, MUNN, ভরতপুর, চিতোৱগড়, মাৱওয়াড, 
রতন গড়, চুরু ইত্যাদি অঞ্চল | 

(৬) বাংলায়-_বিষ্ণুপুর, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, নাটোর, মুর্শিদাবাদ, আগরতলা, ঢাকা, 
মুক্তাগাছি, বর্ধমান, রাণাঘাট, গুত্তিপাড়া (হুগলী), চুচুড়া..... প্রভৃতি স্থান । 

(৭) গুক্তরাট-_বরোদা, সুরা, অহ্মেদাবাদ. রাজকোট, জুনাগড়.... ইত্যাদি Was 

এছাড়া. দিল্লী, মুম্বাই, পুনা, সাতারা (মহারাষ্ট্র) প্রভৃতি Brae পেশাদার সংগীতশিল্পীরা 
বাস করত। এরা শাস্ত্ৰীয় সংগীতশিল্পী হলেও লোকসংগীতে যথেষ্ট দক্ষ ছিল। এদের মধ্যে 
কেউ কঠসংগীত শিল্পী, কেউ aah. আবার কেউ বা নর্তক-নর্তকী ছিল। 

পূর্বোক্ত স্থানগুলিতে যে-সব পেশাদার গায়ক-বাদক-নতর্ক পরম্পরা থাকতো, 
'আইন-ই-অকবরী গ্রচ্থের (১৬শ শতাব্দী) রচয়িতা অবুল Far তাদের কয়েকটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করেছেন, যথা-- 

(>) কলাবভূ__খ্রন্পদ গায়ক। 

(2) ঢাড়ী-_কগওল্‌" পরম্পরার গায়ক যাঁরা দিল্লি ও জৌপুর অঞ্চলে প্ৰচলিত 
কওল্‌-গান (অর্থাৎ অমীর a এবং পরবর্তীকালে হুসেন শকী প্রচারিত খয়াল্‌ গান] গেয়ে 
থাকেন। পূর্বে এঁরা ঢাড়া ও কিঙ্গিরা বাজিয়ে বীরপুর্ষদের প্রশংসাবাচক যুদ্ধের গান গাইতেন। 

(৩) হুরকিয়া- এরা প্রচপদ-গায়ক হলেও “AG নামক আনদ্ধবাদ্য বাজান। এদের 
স্ত্রীলোকেরাও বিদস্ধা নৃত্যপটিয়সী । 

(8) দফ্জন-__ঢাড়ী জাতির স্ত্রীলোক খারা we’ ও দুহুল' (ঢোল) বাজাতে পারেন, 
“সোহ্‌লা' নামক বিবাহ্‌-গীত গেয়ে থাকেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার উপলক্ষে প্রশংসাসূচক গান 
করেন-__কিন্তু এঁরা প্রন্পদও গাইতেন। আগে মেয়ে মহলে সংগীত পরিবেশন করতেন, কিন্তু 
পরে পুরুষদের মজলিশেও সংগীত পরিবেশন করতেন। 

(৫) সেজ্তাতালী- -মূলত এরা গুজরাট ও মালবের অধিবাসী এবং নর্তকী । 
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(৩) apres, 4414 ও খনবাদা-সহ বিভিন্ন Yee শাস্ত্ৰীয় নৃত্য করাতিন। 
নতোর সঙ্গে গানও গাহাতেন । 

(৭) কীর্তনীয়া__এরা ব্ৰাধাকৃষ্ণের লীলা অভিনয় করতেন। পুরুষেরাই স্ত্রীলোকের 
ভূমিকায় অভিনয় করতেন ৷ পুরুষেরা গলায় পৈতে পরতেন। বলা বাহুলা, এদের অভিনয়ের 
সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের লীল!-বিষয়ক কীর্তন-গান নিশ্চিতভাবে পরিবেশিত হত। এখনও বাভালিদের 
মধ্যে “কীর্তনায়া' পদবী রয়েছে। 

(৮) ভগ্তিয়া-_-কীর্তনীয়াদের অনুরুপ, তবে এদের অনুষ্ঠান রাত্রে হত। এছাড়া, এরা 
বহুরুপীর মতন নানা বেশ ধরে অভিনয়ও Barwa) দক্ষিণ ভারতের 'ভাগবতর' পরম্পরা 
সম্ভবত ‘ভগ্তিয়া'-র উত্তরপুরুষ বলে মলে হয়। 

(৯) ভানুইয়া- এরা নৃত্যশিল্পী এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক থালী-নৃত্য করতেন । গানও 
গাইতেন নৃত্যের ACA 

(১০) ভাণ্ড তোড়)___দূহুল্‌ (ঢোল) এবং ঘনবাদ্য বাজিয়ে গান করতেন fey, মানুষ 
ও QUA কঠম্বর নকল করতেন এবং নৃত্যও করতেন। 

(১১) কন্জ্য়ী (কাঞ্চমী)- পখাওয়াজ, রবাব ও ঘনবাদা-সহ স্ত্রীলোকগণ শাস্ত্ৰীয় নৃত্য 
ও গীত করতেন। 

(১২) নট-_এরা দুহুল (ঢোল) এবং ঘনবাদ্য বাজাতেন। অন্য সময়ে দড়ির খেলা 
এবং অন্যানা কৌশল প্রদর্শন করতেন। বাংলায় ‘নষ্ট’ পদবী এখনও রয়েছে। বিংশ Sra 
প্রথমার্ধে ক্ষীবরোদ নট্টের ঢাক এবং ঢোল বাদন আজ্রও প্ৰবাদ-বচন হয়ে আছে। 

(১৩) বহুর্ুপী- এর: নানা বেশ ধারণ করতেন। হয়ত সামান্য অতিনও এরা জানতেন। 

(১৪) বাক্জীগর-- এরা ম্যাজিক দেখাতেন এবং পেশার সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষ 
একপ্রকার গানও গাইতেল। 

(১৫) আখারা-__এটি অভিজ্ঞাত গৃহের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিতব্য শান্ত্ীয় নর্তকীদের সমাজ | 
এই নৃত্যের সঙ্গে গীত-বাদ৷ ব্যবহৃত হতো। এতে পখাওয়াজ, বীণ, দক্ষিণী রবাব, wa, উপাঙ্গ, 
ঘনবাদা প্রভৃতি বাজত। নর্ভকীদের নৃতাশিক্ষা দিতেন “নটুয়া” সমাজের সত্রীলোকেরা। 

অবুল্‌ ফজ্ল্‌-এর "আইন-ই-অকবরী।' প্রস্থ থেকে যা জানতে পারছি, তা হচ্ছে---শাস্ত্ৰীয়- 
সংগীত অনুশীলন করতেন Say (FAR), ঢাড়ী, হুরকিয়া, দফ্‌জন, নটুয়া, কাঞ্চনী, 
আখারা প্রভৃতি সমাজের মানুষেরা । এরা সকলেই পেশাদার Pret পদ্ধতিগত শিক্ষা এদের 
কারোরই ছিল না। এখনকার কিছু খ্যাতিমান শিল্পীদের মতনই অনুকরণ পদ্ধতিতে dare 
বংশ পরম্পরায় সংশীতশিক্ষা লাভ করতেন। এঁদের কাছে গীত-বাদা-নৃত্য ছিল নিছক 
weeds বিষয়। সুতরাং সাংগীতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের কোন মূল্যই ছিল না এদের 
কাছে। তাছাড়া, সাংগীতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য যে শিক্ষা এবং বিদ্যার প্ৰয়োজন হয়, তেমন 
শিক্ষা এঁদের অর্জন করার সুযোগ প্রায় ছিল না বললেই হয়। কারণ, বিদ্যা দান করা 
যাদের বৃত্তি ছিল সেই ব্ৰাহ্মণ জ্ঞাতির লোকেরা সাধারণ সংগীতজীবীদের (শূদ্র-জাতির অন্তর্ভূক্ত 
হুওয়ার কারণে) কিছুতেই লেখাপড়া শেখাতেন না। ব্যতিক্রম শুধু অভিজাত পরিবারের ক্ষেত্রে 
দেখা যেত। 

এই প্রসঙ্গে ‘ঢাড়ী' জাতির সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলার আছে। ঢাড়ীরা নিম্নশ্ৰেণীর 
সংগীত-ব্যবসায়ী ছিল। এঁরা সাধারণত খয়াল্‌, কৌল, তরানা, BARN (ঘুদ্ধ-বিষয়ক গান) প্রভৃতি 


as 


গান গাইতেন। হিন্দু এব" মুসলমান উভয় ধর্বাবলম্বাদের sense YS শ্রেণীর 
দংগীত-ব্যবসায়ী থাকাতে! | তবে. মুসলমান সম্প্রদায়ের 'ঢাড়ী'এদের “মলানূর' নামেও অভিহিত 
করা হতো। ঢাড়ীদের মধ্যেও অনেকগুলি শাখা ছিল, যথা-_ বাওরা, সিহোল, INGER প্রভৃতি | 
কিন্তু, পরবর্তীকালে ১৬শ-১৭শ শতকে ঢাড়ী পরম্পরা থেকে অনেকে 'ধ্রুপদ' গান শিক্ষা 
করে ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে পরিচিত হয়েছেন | তাদের মধ্যে অনেকে 
‘নায়ক’ উপাধি পর্যস্ত সংগীত-পণ্ডিতদের কাছ থেকে অৰ্জ্জন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ নায়ক 
wey চাড়ী-র নাম করা যেতে পারে। 'আইন-ই-অকবরী' acy মুঘল-সম্ৰাট অকবরের 
(১৫৪৩-_১৬০৬ খ্রিঃ) দরবারের কয়েকজন ঢাতী-পরম্পরার সংগীতশিল্পীদের নাম পাওয়া 
যাচ্ছে, যথা-_ 

(>) মহম্মদ খাঁ ঢাডী  --ধ্ৰুপদী। 

(২) দাউদ খাঁ ঢাড়ী — ৰ 

(৩) qm ইশাক্‌ ঢাড়ী -_ । 

(৪) রহমৎ উল্লাহ্‌ (ঢাড়ী) — । (gen ইশাকের ভ্রাতা) 

(৫) শেখ দীওয়ান ঢাড়ী--খৱনা €কিন্নরী বীণা ?)--বাদক। 

এছাড়া Aster’ (১৬৬৬ খ্রিঃ) গ্রন্থের লেখক ফকীরউল্লাহ্‌ কয়েকজন বিখ্যাত ঢার্ডীর 
কথা আমাদের জানিয়েছেন, যেমন-__ 

(>) মিয়া ডালু ঢাভী, wor) (জাহাঙ্গীরের যুগের লোক) 

(২) মিসির (AA) মন্জন্‌ ঢাড়ী, worth: শাহ্জহান-পৃত্র শাহ্‌ শুজার সঙ্গে বাংলায় 

ছিলেল। 

(৩) সওয়াদ খা ঢাড়ী, ধ্ৰুপদী ও গীত-বরচয়িতা। বাড়ি ছিল ফতেপুর ঝুনঝুন্ওয়াতে | 

(৪) ওয়ালী ঢাড়ী, ধ্রুপদী । (তানসেনের যুগের লোক) 

(৫) রহীমদাদ ঢাড়ী, গীত-ব্রচয়িতা ও ধ্ৰুূপদী। (তানসেনের যুগের লোক) 

(৬) কব্জুত ঢাড়ী-_অকবরের যুগের গীত-রচয়িতা | 

(9) সালিহ রব্বানী ঢাড়ী--বাদক। জাহাঙ্গীরের সময়ের লোক) 


(৮) ফিরোজ্য ঢাড়ী__পথাওয়াজ্ঞ-বাদক। € ) 
(>) তাহির দফু-নওয়াজ্‌ ঢাড়ী--ডফু্‌-বাদক। € ) 
(১০) ইলাহ্দাদ ঢাড়ী- সারঙ্গী-বাদক । ( ) 


সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ‘ঢাড়ী' পরম্পরায় নিম্শ্রেণীর সংগীত-ব্যবসারীদের মধ্যে কেউ 
‘wom’ গান, বীণা ও পখাওয়াজ বাদন, এবং সাধারণ শিক্ষা অর্জন করে দরবারী কলাকার 
এবং গীত-রচয়িতা পর্যস্ত হয়েছিলেন। তবে, জ্ঞানের বিচারে এঁরা কেউই আচার্য সম্প্রদায়ের 
সমতুল্য ছিল না। আমরা আগেই জানিয়েছি যে, মধ্যযুগ থেকেই উত্তরভারতে মন্দিরাশ্রিত 
সংগীত লুপ্ত হতে শুরু করে এবং দরবারী সংগীত প্রাধান্য পায়। অবশ্য, দক্ষিপভারতে 
মন্দিরাশ্রিত সংগীতের উত্থান শুরু হয় ওই সময়ে । মন্দিরাশ্রিত সংগীত লুপ্ত হতে শুরু করলেও 
সংগীতের বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতির চর্চা একেবারে লুপ্ত হয়নি। সুলতানী যুগের শেষের দিকে, 
বিশেষত, ১৫শ শতাব্দীতে, আচার্য সম্প্রদায়ের গুণীরা সংগীত-নায়ক রুপে পরিচিত হতে থাকে। 
ককীর-উল্লাহ্‌ তার দংশীত-দর্পণ' গ্রন্থে নায়কদের সম্বন্ধে লিখেছেন 


aq 
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অধ্যাপককেই CUT) 'নায়ক' বলা AN I... 

“Sereda সময় এমন বাক্তি খুব কম সংখ্যকই পাওয়া যেত যারা বিদ্যায় রাজা 
মানের যুগের (১৪৮৬-_-১৫১৬ খ্রিঃ) নায়কদের সমকক্ষতা দাবি করতে পারতেন 1... এই 
সব নায়ক তাদের জ্ঞানের ও প্রয়োগশিল্পের যে যে সাক্ষর রেখে গেছেন তার প্রমাণ এই 
নিবন্ধ (অর্থাৎ -রাগদর্পণ' Sy) অপরপক্ষে, অকবরশাহী জমানায় গায়কগণ আকৃছার ‘আতায়ী’ 
হতেন প্রয়োগের দিক থেকে যাঁদের কায়দা ওস্তাদদের মতো, কিন্তু তা জ্ঞানসমৃদ্ধ নয়, তাদের 
'আতায়ী' বলা হয়।” 

এরপর ফকীরউল্লাহ্‌ 'আতায়ী" গায়ক-বাদকদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়-সহ তালিকা 
দিয়েছেন, যার শীর্ষে তানসেনের নাম রয়েছে। 

‘সংগীত বিষয়ে নায়কদের জ্ঞান প্ৰশংসনীয় ছিল। 

পুরানো আমলের নায়কগণ কেদারায় (FAN) বসতেন; বীণা ও মৃদঙ্গ-বাদকগণ পিছন 
থেকে বাদ্য তাদের অনুসরণ করতেন। তারা সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতেন, সুর আবৃত্তি 
করতেন এবং তাল প্রড়তি সবই অনুশীলন করতেন। তারা যা গাইতেন তা শিষ্যদেরও 
শেখাতেন। এই সংগীতের প্রসঙ্গে আর যা আসত তা-ও দেখিয়ে দিতেন। এই বৈঠকে 
অল্প-সংখ্যক গাইয়ে থাকতেন ৷ এইভাবে বিদ্যা কাজে লাগত । গ্রন্থে যা বর্ণিত নায়ক তা বুঝিয়ে 
দিতেন যাতে সেগুলি শিক্ষার কাজে লাগে। 

কেউ যদি কেবল পঠন-পাঠনেই নায়ক-পদ প্রাপ্ত হন, তাহলে যাঁরা পড়াশোনা করেন 
তাদের সবাইকেই নায়ক পর্যায়-ভুক্ত করতে হয়। কিন্তু উক্ত কারণে এই ব্যক্তিদের নায়ক 
বলা হয় না, "পণ্ডিত' বলা হয়ে থাকে।” (মুঘল ভারতের সংগীতচিন্ত_শ্রীরাজোশ্নর মিত্র) 

যাই হোক, ফকীরউন্লাহর বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারছি যে, ১৭শ শতাব্দী থেকে 
'নায়ক-সম্প্রদায়' বলে আর কিছু ছিল না। fey, ১৮শ--১৯শ শতাব্দী থেকে উত্তরভারতে 
মুষ্টিমেয় কিছু সংগীত-জ্ঞানী ভারতীয় সংগীতের বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে 
নতুন করে ভাবনা-চিত্তা শুরু করেছিলেন-_তারা সম্পূর্ণ নিজস্ব চেষ্টাতেই করেছিলেন। এই 
চেষ্টা আজও অব্যাহত আছে। আজকের দিনে সংগীতের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রভৃতি স্থাপনের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক সংগীতশিক্ষা সাধারণ জ্রনগণের মধ্যে যেভাবে প্রসারিত 
হয়েছে তার সিংহভাগ কৃতিত্ব এই AQ সংগীত-নায়কদের'। এই নব্য সংগীত-নায়কদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন---বাংলার শ্রীল ঘনশ্যাম দাস, নরহরি চক্রবর্তী, রাধামোহন 
সেন, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্বোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদাপ্রসাদ ঘোষ, স্বামী প্রস্ঞানানন্দ, ডঃ বিমল am, বাজোস্বর মিত্র, 
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, রাম প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেম্বর বন্দোপাধ্যায়, ডঃ অরুণ ভট্টাচার্য 
প্রমুখ । এরা প্রত্যেকেই সংগীতের এক এক দিক নিয়ে ভাবনা-চিস্তা করেছেন। মহারাষ্ট্রের 
সংগীত-নায়কদের মধ্যে পণ্ডিত বি এন ভাতখণ্ডে, পণ্ডিত বি ডি পুলক্কর, ডঃ কে রাতানজংকার, 
পণ্ডিত জি এইচ রাণাডে, জি ডি আচ্রেকর প্রমুখ। দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশের বিশিষ্ট 
সংগীত-নায়ক” হলেন__ কে বি দেবল, ভি জি পরাপ্জপে, ডঃ কৈলাশচন্দ্র দেব বৃহস্পতি, 
আর পি সক্‌সেন৷. ঠাকুর জয়দেব সিংহ, ডঃ প্রেমলতা শর্মা, ডঃ সুমিত্ৰা আনন্দ সিংহ... প্রমুখ । 

লক্ষণীয়. মুঘলঘুগে রচিত কোনও সংগীতশাস্ত্রের গ্রছে “ঘরানা" ব্যাপারটি উল্লিখিত 
হয়নি ৷ হয়নি এইজনাই যে, তখন সংগীত-ব্যবসায়ীদের “পরম্পরা' ছিল। গায়কদের মধ্যে 
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দুটি পরম্পরা! প্রধান ছিল, একটি 'কলাবস্তূ' বা ধ্ৰুপদ-গায়ক পরম্পরা এবং অপরটি হল 
‘কওল-বচ্চে' বা খয়াল্‌-গায়ক পরম্পরা । সেই যুগে 'কলাবস্তু' পরুম্পরার আবার উপাশ্রেণী 
সৃষ্টি হয়েছিল গাইবার ডঙ্গি বা বান বা বানী অনুসারে । আঞ্চলিক গেয়ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যানুসারে 
ধপ্পদের চার প্রকার 'বান' বা 'বানী'-র সৃষ্টি হয়েছিল, যথা _গণওরহার (গোয়ালিয়র অঞ্চলের 
বান), ডাগর (দিল্লির নিকটবর্তী fans অঞ্চলের বান), deta (রাজস্থানের মালব অঞ্চলে 
VORA নামক স্থানের বান) এবং শৌহার (পঞ্জাবের AGATA অঞ্চলের AA) | যে-সব FANTE 
বা ধ্ৰুপদীয়া যে বান বা বানীর গান গাইতেন, তাদের নামের পাশে সেই সেই বানের নাম 
উল্লিখিত হতো, যেমন--শাহাব খাঁ ভাগূরী, ইমাম্‌ বক্‌স্‌ খাণ্ডারী, মানতোল খা! নৌহায়ী, 
তানসেন গওরহারী wets, অন্যদিকে, 'কওল বচ্চে' পরম্পরার গায়কগণ পরিচিত হতেন 
নামের পেছনে seme’ বিশেষণটি যুক্ত হয়ে, যেমন-_ শরীর সালে DUH, WA POMA, 
কবীর কওয়াল, বড়ে মুহম্মদ খা SONA (খয়াল্‌ গালে “তান'-এর আবিষ্কারক), সোনা FORA, 
মখ্খন খাঁ PEMA... AJA | 

“মআদন-উল্‌-মুসিকী" (১৮৫৪ fÀ) গ্ৰছের লেখক মুহশ্মদ করম ইমাম্‌ বলেছেন যে, 
কওয়াল্‌ ও কলাবন্তগণ সে সময়ে সমাজে যথেষ্ট সম্মান ও খাতির পেতেন। সুলতান 
অলাউদ্দিন্‌ খলকজীর (১২৯৬-১৩১৬ খ্রিঃ) সময়ে খয়াল্‌-গায়কদের “SOM এবং মুঘল 
সম্ৰাট আকবরের সময়ে (১৫৫৬-১৬০৬ (As) প্রণ্পদ-গায়কদের কলাবস্ত' বলার রীতি প্রচলিত 
হয়। আমরা জানি, ডঃ বিমল রায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তার গবেষণায় সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন, 
কীভাবে প্ৰাচীন “সালগ-সূড়' শ্রেণীর প্রবন্ধ গান বিবর্তিত হয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'ফ্ৰুবপদ' 
গান এবং গোয়ালিয়র-অধিপতি মানসিংহ তোমরের (১৪৮৬-১৫১৬ খ্রিঃ) প্রচেষ্টায় নিৰ্দিষ্ট 
নিয়মে আবদ্ধ 'ধূরপদ' বা 'প্রুপদ' গানে বুপাস্তরিত হয় । সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, কলাবজ্ধুদেশ্ন 
দ্বারা সৃষ্ট ভ্রুপদ-ঘরানা সৃষ্টি হওয়ার অনেক আগেই কওয়ালদের পরম্পরায় 
খম্মাল্‌-গানের ঘরান| সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে, কওয়াল্‌ ঘরানা থেকে কওয়াল-বচ্চে’ 
ঘরানার উদ্ভব ঘটেছিল। 

যেহেতু, গোয়ালিয়র-অধিপতি মানসিংহ ভোমর আধুনিক ধ্ৰুপদের রূপকার ছিলেন, 
সুতরাং ধ্রুপদ-ঘরানার Teese গোয়ালিয়র থেকেই হয়েছিল। তেমনই, যে-কোনও খয়াল্‌ 
ঘরানার উৎ্পত্তিতে 'কওয়াল-বচ্ে' ঘরানার কোনো না কোনো গুণীর সম্পর্ক থাকতেই হবে। 
মোট কথা, “ঘরানা' শব্দটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ব্যবহৃত হতে থাকলেও তার 
উৎস কিন্তু মুঘল-সম্রাট আকবরের অনেক আগে থেকেই পাওয়া যায়। ক্ঠসংগীতের ঘরানার 
অনুকরণে পরবর্তীকালে তন্ত্ৰীবাদ্য, আনদ্ধবাদ্য এবং নর্তনের ঘরানা সৃষ্টি হয়। 


|| দুই n 


উত্তর-ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সংগীতের “ঘরানা' কাকে বলে? ঘর্‌” শব্দটি ফার্সি, 
যার অর্থ 'পরিবাস'। সুতরাং পারিবারিক রীতি-নীতি এবং এঁতিহ্যকেই বলে ‘ঘরান|’। ভারতীয় 
সংগীতে Ware, বলতে বাবসায়ী সংগীতজ্ঞ পরিবারের সংগীত-পরিবেশনের রীতি-নীতি এবং 
এতিহ্যকে বোঝায়। এই পরিবেশ রীতিতে একটা পারম্পর্য বা সিলসিলা প্রতোক ঘরানায় 
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থাকবেই যা প্রত্যেক ঘরান'-তুক্ত শিল্পীকে অনুসরণ করতেই হবে। পারস্পৰ্য ধা সিলসিলা 
PSs না হলে সংগীত-সমাজে শিল্পীরা ‘অশিক্ষিত’ (অর্থাৎ ঘরানা-শিক্কায় শিক্ষিত নন) রূপে 
নিন্দিত হন। আমাদের মলে রাখতে হবে যে, 'ঘরানা' মানে কোনো নামী বা জনপ্ৰিয় শিল্পীর 
হুবছু অনুকরণ নয়। ঘরানার সংগীত-পরিবেশনের পারম্পর্যকে রক্ষা করে শিল্পী যখন নিজস্ব 
কল্পনাজাত সৌকর্য প্রকাশ করতে সচেষ্ট হবেন, তখনই প্রকৃতপক্ষে সার্থক ঘরানেদার শিল্পী 
রুপে বিবেচিত হবেন। ঘরানা বা সংগীত পত্রিবেশনার রীতি এক প্রজন্মে তৈরি হয় না. কমপক্ষে 
তিন sera যাবৎ ওই সংগীত-পরিবেশন রীতি প্রচলিত না হলে Waren তৈরি হয় না। প্ৰত্যেক 
ঘরানার একজন আদি-পূরুষ বা সংগীত-পরিবেশন রীতির অষ্টা থাকেল। ঘরানা বিকশিত 
হয় দু-ভাবে-_ (1) বংশ পরম্পরায় এবং (ii) শিষ্য পরম্পরায় | 

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য গুলি ছাড়াও আমি হিন্দুস্থানী সংগীত-ঘরানাগুলির তিনটি শ্রেণী নির্ণয় 
করেছি। যথ৷--(i) মূল ঘরানা; (ii) উপ-ঘরানা; এবং (818) অনু-ঘরানা। মূল বা আদি 
ঘরানাগুলি বংশ-পরম্পরা এবং শিষ্য-পরম্পরায় বিকশিত হয়। fy, মূল-ঘরানা থেকে 
সৃষ্টি অন্যান্য ঘরানাগুলির যদি নির্দিষ্ট “সিল্সিলা' না থাকে তাদের উপ-্ঘরানা রুপে 
অভিহিত করা উচিত। সবশেষে অনু-ঘরানা বলতে বোঝায় এমন এক পরম্পরা যাঁরা 
মূল-ঘরানেদার সংগীতগুরুর কাছে শিক্ষা না করেও ওই ঘরানার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে 
ংপীত-পরিবেশন করেন। 

পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য গুলি ব্যতীত আরও দুটি বৈশিষ্ট্য “ঘরানা'-তে থাকে । প্রথমত, ঘরানার 
নামকরণ কোনও ঘরানা-ত্রষ্টা ব্যক্তির নামে, সম্প্রদায়ের নামে, অথবা স্থানের নামে হয়ে থাকে। 
দ্বিতীয়ত, ঘরানার শ্ৰেণীবিভাগ থাকতেই হবে, যথা-___গায়ক-ঘরানা, বাদক-ঘরানা এবং 
নর্ভক-ঘরানা। 

এই শ্রেণীগুন্ির উপবিভাগ আছে 

(>) (ক) om, খে) W. (গ) Ben, (ঘ) JIA ঘরানা। 

(২) কে) বীণ ও রবাব, (খ) সিতার, (গ) সরোদ, ঘে) সারসী, (G) পখাবজ, 
(5) তবলা ঘরানা। 

(৩) হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে এর কোনও উপবিভাগ নেই। বান্টিগত বিচারে শ্রেণীগুলির 
নিম্নলিখিত Yarn খুঁজে পাওয়া যায় s— 

১। (ক) গ্রল্পদ ঘরানা- ১) সেনী, (২) গোয়ালিয়র, (৩) তিলমগ্ডী, (৪) SRA, 
(৫) জয়পুর, (৬) আগ্রা, (৭) উদয়পুর, (৮) বেতিয়া (৯) বনারস (১০) বিষ্ণুপুর ঘরানা। 

(খ) খয়াল ঘনরানা--(১) করাল, ১ম দিল্লি, (a) তিলমন্ত্রী, (৩) লক্ষ, 
(8) গোয়ালিয়র, (৫) সেকেন্দ্রাবাদ, (৬) আগ্রা, (৭) ANA, (৮) কিরানা, (৯) জয়পুর, 
(১০) পঞ্জাব, (>>) ২য় দিল্লি, (১২) রঙ্গীলে, (১৩) বনারস, (98) রামপুর, 
(১৫) সহসোয়ান ঘরানা। 

গে) Bet ঘরানা--(১) ACH, (২) বনারস ঘরানা। 

(a) ঠুম্রী ঘ্বরানা__€১) ACH, (a) বনারস, (৩) পঞ্জাব Var 
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২) (ক) হীণ্‌ ঘরানা--{।) সেনী, (1) কিরালা, (106) ঘাড়পুরে, (iv) জয়পুর IMT 
উল্লেখ্য, রবাব শুধু AA ঘরানাতেই আবদ্ধ। 

(খ) মসিতার-_($) সেনী, (1) গোয়ালিয়র, জয়পুর, (iii) ইমদাদখানি ঘরানা । 

€গ) সরোদ- (1) রামপুর, GTA ঘরানা। 

(3) সারঙ্গী--(i) কিরানা, (ii) FAR, (iit) পঞ্জাব Warn 

এসরাজ- _€$) গয়া, (i) বিষ্ণুপুর ঘরানা। 

(৬) পখাবজ- (1) কুদৌ সিং, Gi) cone সিং, (iii) কেবলকিবণ, (iv) জোরাবর 
সিং, (৮) পঞ্জাব, (vi) নানা পান্সে ঘরানা। 

(5) তবলা-__€1) দিল্লি, (ii) ACH, (iii) ফরুক্তাবাদ, (iv) অজরাড়া, (v) IATA, 
(vi) পঞ্জাব ঘরানা। 

৩। নৰ্তক স্বরানা--(ক) AH, (খ) জয়পুর গে) কথক TAN | 

কিছু ছোট ছোট warn এই তালিকায় বাদ পড়েছে যার অধিকাংশ কোনও না কোনও 
বড় ঘরানা থেকে জন্মেছে। 


আমার গুরু মাইস্নাম অমুবী 
দেবযানী চলিহা 


মানুষের জীবনেই এক-একটা অচেনা বাঁক থাকে। আগে থেকে জানা যায় না 

5 ঘুরলেই কী অপেক্ষা করছে। fey সেই অচেনাই যেন ভবিষ্যতের জীবনকে সুনি দি 
এক ছকে সাজিয়ে দেয় লিমেষে। আমার জীবনে তেমনই এক ঘটনা আমার গুরু মাইম্নাম 
অমুবী সিংহর সঙ্গে পরিচয়। আরও আশ্চর্য, তখন তার বয়স corsa) সৃষ্টির ক্ষমতায় 
স্বভাবতই তখন আর MAS থাকবার কথা নয়। তবুও তার কাছ থেকে যা পেয়েছি, তা 
আমার সমস্ত জীবনের পরিপূর্ণতা। 

লিখতে বসেছি গুরুজীর sen) আমার জীবনে তার অপরিসীম ভূমিকার কথা । তবু 
একটু নিজের কথা বলে নিই এখানে | আত্মস্তরিতায় নয়. শুধু সমগ্র প্রেক্ষাপটটিকে বোঝাবার 
জন্য সেটুকু, আশা করি, খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 

আমার শৈশব কেটেছে অসমের শিবসাগর শহরে, যেখানে আমাদের পৈতৃক ভিটা 
ও বাবা যাদবপ্রসাদ চলিহার নিজে হাতে গড়া চা-বাগানে। বল-জঙ্গল কেটে চা-বাগান তৈরি 
হয়েছিল। রাস্তাঘাট বলতে বিশেষ কিছুই ছিল না। বাঘ, শেয়াল, সাপ, হরিণ, হাতির সঙ্গে 
প্রায়ই দেখা হতো আমাদের । চা-বাগানের কাজেই বাবাকে আসতে হতো কলকাতায় । ATS 
তখন কলকাতাতেই ছিল। আমার যখন ছ'বছর বয়স, বাবা সপরিবারে কলকাতায় এসে 
ঘটনাচক্রে হয়ে গেলেন কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। আমাদের ভাই-বোনেদের পড়াশুনা এখানেই, 
যদিও আমার প্রথম দু'বছর কেটেছে শার্ডিনিকেতনের পাঠভবনে। 

গল্প শুনেছি মা-দিদিদের কাছে, আব্ছা মনেও পড়ে, আমি নাকি খুব ছোট থেকেই 
নাচতে আর গাইতে পারতাম ॥ মা-দিদিদের কাছে যা শিখতাম, কেউ নাচতে বললে তক্ষুণি 
দেখিয়ে দিতাম। কলকাতায় প্রবাসী অসমিয়াদের সংগঠন, এ এস এস ক্লাবের অনুষ্ঠান 
ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে প্রথম নাচবার সময় নাকি আমার বয়স ছিল ছয়। মণিপুরী 
নাচের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঠিক এর পরই. শার্ভিনিকেতনে বছর দুয়েক HM থাকার 
সময়। কলকাতায় পরবর্তী শিক্ষা বাণী বিদ্যাবীথিতে প্ৰহ্াদ দাস ও রাজেন বসুর কাছে। তারও 
পরে সান্নিধ্যে এলাম গুরু sea সিংহের । তার মেয়ে ভানু আমার প্রিয় বান্ধবী। এই সময় 
বেশ কিছু কনফারেন্স্-এ অংশ নিই । আমাদের সময় চালু ছিল ইন্টার-ইউনিভার্সিটি ইয়ুথ 
ফেস্টিভ্যাল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হয়ে নাচলাম আর দর্শক আসনে বসে 
পুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশনায় দেখলাম মণিপুরের ছেলেমেয়েদের নাচ (মণিপুর তখন 
গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের sage) i মনে হল, আমি এতদিন যা শিখেছি, তা আসল মণিপুরী 
নাচ থেকে অনেক সরে এসেছে। খুব WS হল। কিন্তু এই উপলব্ধি থেকেই জন্মালো আমার 
মনে এক দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা। নতুন করে শুরু করতে হবে সব কিছু। এ নাচ আমাকে শিখতেই 
হবে। তবে তা কোথায়, কার কাছে-_ এই প্রশ্নের উত্তরগুলো স্বচ্ছ ছিল না সেই মুহূর্তে। 

তবুও থামা তো চলে না। তাই দর্শনশান্ত্রে এম এ পরীক্ষা দিয়ে আরও নাচ লেখার 
তাগিদে ভর্তি হলাম তত্কালীন ডান্স ড্রামা আন্ড মিউজিক আকাদেমিতে (বর্তমান রবীন্দ্রভারতী 
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Nr 


শিশবিলালয়)। দাদা উদয়শঙ্গণ-_যদপিও তার সঙ্গে গলফ are রোডের মুখোমুখি বাড়িতে 
থাকার সুবাদে এর অনেক আগেই পরিচয়, তবুও তাকে আবার পেলাম এখানে আকাদেমীর 
'ডিন'-এর ভূমিকায় নতুন করে। তিনিই আমায় সঠিক পথ নির্দেশ করে দিলেন ঠিক এক 
মাসের মাথায়। বললেন, “তুমি মণিপুরে গিয়ে সঠিক তালিম নাও। এটাই তোমার AA 
উনিই গুরুজীর কাছে চিঠি লিখে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। আর ওই যে বললাম, মানুষের 
ভাগ্য নির্ধারিত থাকে তার অজ্ঞানিতেই। উনি তখন ক'দিনের জনা কলকাতায় এসেছিলেন 
দিল্লি গিয়ে পদ্মশ্রী উপাধি নেওয়ার জন্য। দেখা হল মাস্টারমশাই ব্ৰজবাসী সিংহের বাড়িতে। 
প্রথম দর্শলেই মনে হল wey উ্নতদর্শন এই মানুষটি আর সবার থেকে আলাদা । উনি শেখাতে 
রাজিও হলেন। আরও আশ্চর্য কাণ্ড, ইতিমধ্যে কী খেয়ালে মণিপুরে ধনমন্তরী কলেজে 
অধ্যাপনার আবেদন করেছিলাম। হঠাৎ আমন্ত্রণ এল সেখান থেকেও | 
আজও স্পষ্ট মনে আছে, প্রথম দেখায় শুরুজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘মা, তুমি কেন 
মণিপুরী নাচ শিখতে চাও? মা-বাবাকে ছেড়ে অত দূর দেশে গিয়ে এত কষ্ট কেন করতে 
চাও? একটা প্রবাদ আছে 
কষ্ট হি কষ্ট 
পরবাস কষ্ট 
ততোধিক কষ্ট 
AAJA AAI 
আমি বললাম, মণিপুরী নাচ আমার খুব ভালো লাগে। প্রথাগতভাবে আমি তা শিখতে চাই। 
তখন গূরুক্তী আমাকে বলেছিলেন-__ 
শিষ্য যেমন গুরুর সন্ধান করে, গুরুও তেমন প্রকৃত শিষ্য খুঁজে বেড়ান। তিনি এমন 
শিষা খোজেন যে. গুরুর দেওয়া শিক্ষা আয়ত্ত করতে পারবে, তা রক্ষণ করতে ও ছড়িয়ে 
দিতে পারবে। আর পাত্র যদি ফুটো হয়, তবে সব নষ্ট হয়ে area তুমি ঠিক করো কিরকম 
পাত্র হতে চাও, তারপর আমার কাছে এস ইম্ফলে । সেটা ছিল ১৯৫৭ সালের এপ্রিল মাস। 
সেই বছরের জুলাই মালে আমি মণিপুর যাই। ইতিমধ্যে গুরুজী ওনার বাড়িতে রেবা 
নাথ নামে একটি ছাত্রীর সঙ্গে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছেল। রেবা শিলচরের মেয়ে ৷ জাতীয় 
বৃত্তি পেয়ে নাচ শিখতে এসেছে। 
বাবা আমাকে ইম্ফলে গুরুজীর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আবণ মাস হলেও আমরা 
ঘেদিন পৌঁছুলাম, দিনটা ছিল রৌদ্রোজ্দ্ল, স্বচ্ছ। কলকাতা শহর থেকে গিয়ে প্রথমেই ভালো 
লাগল শান্ত faa সবুজ পরিবেশ আর মণিপুরের মানুজনকে। মাঙ্গল বাজারের পাশ দিয়ে 
মেয়ে । দেখে আমার যেমন অবাক লাগল, তেমনি ভালো লাগল । এই পুরুষ-শাসিত পৃথিবীতে 
অস্তত এমন একটি জায়গা আছে, যেখানে টাকা-পয়সা মেয়েদের দখলে । এই প্রমীলারা 
অহা-আনন্দের সঙ্গে বেচা-কেনা করছেন দেখলাম। তারপর আমাদের রিকণা দু'পাশে দুটো 
থামল। বাশের তৈরি সদর দরজা । বাশ নামিয়ে ভেতরে ঢুকতে FNI 
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আমার এনে পড়ে গেল শিবসাগরের কথা, সেখানেও বেশির ভাগ বাড়িতে এইরকম 
বাশ দিয়ে বানানো সদর দরজ্ঞা। মণিপুরে পৌঁছেই দেশটার সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করলাম. 
ভালো লেগে গেল প্রথম থেকেই। গুরুজীর বাড়িতে সবাই Come নুপী’ অর্থাৎ বিদেশি মেয়েকে 
অভ্যর্থনা করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বাড়ির মেয়েরা মৈতৈ' ভাষা ছাড়া অন্য কোনো 
ভাষা জানতেন না, তাই হাসি ও ভাবভঙ্গি দিয়ে একে অপরকে জানালাম CA, আমরা পরস্পরকে 
দেখে খুব খুশি হয়েছি। গুরুজীর ছেলে দাদা উপেন দোভাষীর কাজ করছিলেন আর ছোটো 
ছোটো ছেলেমেয়েরা পায়ে নুপুর পরে ছোটাছুটি করতে লাগল; সব মিলিয়ে একটা আনন্দের, 
উত্সবের পরিবেশ গড়ে উঠল। সেদিন থেকে আমি গুরুজীর পরিবারের একজন হয়ে গেলাম। 
আজও তাই উৎসবে-পার্বণে বাপের বাড়ির মতো টান অনুভব করি। 

আমার পাঠ শুরু হয়ে গেল পরদিন থেকে। আমি তো পাঠ শুরু করার জন্য অধীর 
আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। আমার আর wa সইছিল ati ভোর ছ্টায় গুরুজী শিক্ষা শুরু 
করলেন। প্রথমে উনি দেখতে চাইলেন আমি কি শিখেছি। আমি ওনাকে চালি’ দেখালাম। 
আমার নাচ দেখে উনি বললেন, “মা, তুমি যা শিষেছ তা তোমাকে আগে ভুলতে হবে। তারপর 
তোমাকে শেখাবো। আগের সব কিছু তোলার জন্য ছ'মাস সময় দিলাম। 

EWA! হায় কপাল! আমার মাথায় THINS হলো। তবে সেদিন থেকেই শুরু হলো 
সৌষ্ঠব শিক্ষা । সোজাভাবে মুখ তলে হাঁটা এবং সবরকম নাচ দেখা। গুরুজীর বাড়ির মণ্ডপে 
ছাত্রছাত্রীরা নাচ শিখত. তাদের নাচ দেখতাম। গুরুজ্জী রোজ ডান্স আকাদেমিতে যেতেন। সেখানে 
তিনি প্রধান গুরু ছিলেন ॥। আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন নাচ দেখার জন্য। তাছাড়া রাস. লাই 
হারাওবা উৎসবে নাচ দেখতে যেতাম। ছ'মাস অবশ্য অপেক্ষা করতে হয়নি। তিন মাসের 
মাথায় গুরুজী আমাকে শেখাতে শুরু করেছিলেন। এই যে প্রথম তিন মাস আমাকে কিছু 
শেখালেন না, শুধু ভোলবার সুযোগ দিলেন, এ যেন চাষের আগে জমি তৈরি করার মতো । 
ভুল যেটা বসে গেছে, আগাছার শিকড় নির্মূল না হলে চাষ হবে কি করে? আজ 
নিজে গুরুর ভূমিকায় বসে মনে হয়, এটাই ঠিক পদ্ধতি। তাড়াতাড়ি কিছু হয় না, সময় দিয়ে 
শিখতে হবে। 

গুরুজী শেখাতেন সম্পূর্ণ নিজের রীতি অনুযারী। সে রীতি বিজ্ঞানসম্মত। আমার 
মাঝে মাঝে মলে হয়, উনি কি কখনও উপলব্ধি করেছেন কত উন্নত, কত সমৃদ্ধ ওনার 
শিক্ষাপদ্ধাতি | 

‘হাত ও পায়ের একটাই মাত্র স্থিতি আছে, যেটাতে তোমার অবস্থান সঠিক হবে, যেখানে 
res আসবে তুমি সে অবস্থানে স্বত্তিবোধ করবে, আড়ষ্ট হবে লা। শরীরের সঙ্গে যুদ্ধ করবে 
না। শরীরটাকে তোমার মনের ভাবের বাহন করো, তাকে ব্যবহার করো তোমার সূক্ষ্ম 
অনুভূতিকে প্রকাশ করতে । শরীরের অঙ্গ সঞ্চালন স্বতহস্ফুর্তভাবে আসবে, ফুলের মতো! 
ফুটবে। কিন্তু এই সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গভঙ্গি বহু বছরের সাধনার ফল, এ অঙ্গভঙ্গি যখন 
অভ্যাসে পরিণত হয়, তখনই তা স্বাভাবিক হবে। হবে তোমার দ্বিতীয় সত্তা’ গুরুজী আরও 
বলতেন, শরীরের গতি নির্ভর করে ভঙ্গিমার ওপর । যেমন আমাদের জোড় অঙ্গ হল ঘাড়, 
কাধ, কোমর, হাঁটু, পাদমুল, হাতের কবজি, কনুই, হাত ও পায়ের আঙ্গুল। শরীরের গতি 
লাস্যময় হবে এই জোড়ের বিশেষ ধরনের সমন্বয়ে | নাচের সময় প্রতিটি cars অঙ্গের দোলন, 
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সুষম উপস্থাপনা এবং তার মিলিত নান্দনিক সমন্ধয়ে গড়ে ওঠে দেহতঙগির লাস্যময়তা। সেই 
ভঙ্গি চটুলতাহীন. গান্তীৰ্যপূৰ্ণ। সাবলীল নৃত্যময়তায়৷ শৈথিল্য থাকবে না, থাকবে পূৰ্ণ VATE ৷ 
আর, সেই অঙ্গ-বিক্ষেপণ প্ৰতিফলিত হবে সম্পূর্ণ শরীরের চলনে। অকারণ-প্রাধান্য পাবে 
না বিশেষ কোনও অঙ্গ। 

আজ এত বছর পরেও নিজের নাচের সময় এবং বেশি করে নিজ্ঞের পঁচিশ বছরেরও 
বেশি নৃত্য শিক্ষাদান পর্বে গুরুজীর এই অসাধারণ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কথা আমাকে ঠিক পথে 
চলতে সাহায্য করে। আত্মবিশ্বাস দেয়। এ যেন শিল্পের মধ্যে এক নিখুঁত বৈজ্ঞানিক যুক্তিষয়তা 
এবং শরীরে এই যুক্তিময়তাকে গ্রহণ করতে পারলে নৃত্য অবশাই বাস্যয় হয়ে উঠবে। 

Pros! এমনই একটা অভ্যাস, অথবা বলি জীবনপ্রক্রিয়া, যা সাধারণ জিনিসকে 
একটি নতুন স্তরে উত্তরিত করে। তুচ্ছ প্রাত্যহিকতাও হয়ে ওঠে শিল্পের ভাষা । যেমন একটি 
হস্তভঙ্গি আছে, যার নাম SVN ও কপী’ অর্থাৎ লেবু পাড়া। লেবু পাড়ার মতো একটি সাধারণ 
কাজও শিল্পের তৱে পৌঁছে শেছে। 

মণিপুরী নাচে অভিনয় প্রসঙ্গে গুরুজী বলতেন- অভিনয় হবে সাঙ্কেতিক, সোত্রাসুজি 
নয়। গানে যা বলা হয়েছে, তার হুবহু অভিনয় করার কোনো প্রয়োজন নেই। ইঙ্গিতে মনের 
ভাব ব্যক্ত করতে হবে. তবেই রসোত্তীর্ণ হবে। মণিপুরী নাচের কাঠামো বজায় রেখে কোথাও 
আড়ষ্ট না হয়ে স্বাভাবিক হয়ে নাচতে পারা__এ তো লক্ষে] পৌঁছে যাওয়া! তাই বলি, আজ 
এই দীর্ঘ বছর পরেও, এই নৃত্য-শিল্পের সূক্ষ্মতা আমার কাছে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়ে 
চলেছে। নৃতোর প্রতিটি মুহূর্তই আমার কাছে তাই বারে বারে DARGA | 

মণিপুরে, কথায় বলে, গুরু অমুবীর হাতের আর গলার কাজের তুলনা নেই। 
চালি-_তাও কত রকমের, কত সূক্ষ্ম হতে পারে, জ ওনার কাছে জেনেছি। আজকে এই 
বয়সে এসে বুঝতে পারি কতখানি চিন্তা করেছিলেন তিনি এ নাচ সম্বন্ধে। ওনার শিক্ষা, 
ওনার fowl আমাকে শিক্ষকতার কাজে প্রতিনিয়ত সাহায্য FATE | 

আমাকে নাচের তথ্য শেখাবার জন্য গুবুজী পণ্ডিত অতম্বপূ শর্মার কাছে পাঠালেন। 
সকালে নৃতাশিক্ষা পর্ব শেষ করে আমি কলেজে যেতাম পড়াতে ৷ দুপুর তিনটে নাগাদ 
ফিরে এসে যেতাম পণ্ডিতজীর কাছে তথ্য বিষয়ে জানতে । সে শিক্ষাও খুব প্রয়োজনীয় ও 
উপভোগ্য ছিল। 

গুরুজীর নৃতারচন! করতেন আমাদের শেখাতে শেখাতে । আমি থাকাকালীন রচনা 
করেছেন বেশ কয়েকটি নৃতা; গীতগোবিন্দের পদের সঙ্গে কষ বন্দনা, কৃষ্ণ-বিরহ, wes, 
ব্ৰহ্মত্যল, বিষুল্তাল ও বুদ্রতাল সমন্বিত কৃষনর্তন, গোবিন্দদাসের পদ-_ “কানু কালিন্দী কূল 
কাননে’ ইত্যাদি। নৃতারচনাতে সাহাযা করতেন ওনারই প্রিয়শিষ্য তরুণ কুমার। দাদা তরুণের 
নৃত্যভাবনাও অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল, আর ছিল লাবণ্যময় অঙ্গ-বিক্ষেপ। 

TTS! খুব ভালো গান করতেন। কাকভোর সকালে উঠে বাগানের কাজ্র করতে করতে 
গুনগুন করে AA ভাজতেন। পরে সেই ACHR নৃতারচনা করতেন। তার সাংগীতিক সম্পদও 
অসামান্য ছিল। fas কমল’ কিংবা ‘হৃদি বিশলতো aca’ ওনার নিজদের সুর দেওয়া গান। 
ওনার gan Fen থাম্বালদি ও তন্দোনদিদিকে সদ্যরচিত নৃত্যের তালিম দিতেন। ওনারা 
আমাদের শেখাতেন। 


গুরুজী মূলত ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। নৃতা-শীত ছিল তার কৃষ্ণপৃক্তার মাধ্যম। শুনেছি 
বৃন্দাবনের মন্দিরে TPS ও কৃষ্তকুশ্ডে স্নান করে YAS রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির সামনে 
প্রথমে গান করতে লাগলেন, গানের তালের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই শরীর দুলতে লাগল, 
ধীরে ধীরে নাচ শূবু করলেন। সে নাচ ভক্তের আকুতির নাচ। সে নৃত্যপূজা বুদ্ধির, মননের 
অপেক্ষা রাখে না, ভক্তির প্লাবনে ভক্ত ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যায়। 

শৃবুজ্জীর বিষয় বলা অসম্পূর্ণ থেকে বাবে, বদি তার কৃষ্ণভক্তির অন্য একটা দিক 
না বলি। উনি আমাকে আর রেবাকে প্রায়ই বলতেন, আমাদের সঙ্গে কথা বলে ওর কৃষ্ণ 
সেবার সময় কমে যাচ্ছে। ওনার ধারণা, মৃত্যুর সময় যত কাছে আসছে, ততই কৃষ্ণের চিন্তার 
মন দিতে হবে। তাই ওনার নাতিদের নাম রেখেছিলেন ঘনশ্যাম. বনমালী, রাধেশ্যাম, 
কৃষ্ণকুমার, নিত্যানন্দ, নারাগ ও দিনমণি--রাগ করে নাতিদের ভাকলেও তা কৃষ্ণনাম Wat 
হবে। গুরুজীর সূক্ষ্ম রসবোধের কথা একটু বলি। একদিন রেবা আর আমি গুরুজীর সঙ্গে: 
কথা বলছি TOTA বসে। এমন সময় একজন অশীতিপর ডদ্রমহিলা এলেন গরুজীর বাড়িতে 
অমণিপুরী দুটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখে ভদ্রমহিলা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 
আমর) কে গুবুক্তী বললেন. ‘কলকাতায় গিয়েছিলাম. এ দুটিকে পছন্দ হল, নিয়ে 
এলাম।’ ভদ্রমহিলা লম্বা জিভ কেটে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলেন। 

একটানা দু'বছর ছিলাম গুরুজ্ীর কাছে। ব্যক্তিগত কারণে চলে আসতে হলেও গুরুজী 
যতদিন ছিলেন, প্রায় নিয়মিতভাবেই বারবার ছুটে গেছি ওঁর কাছে। এখনও যাই। মণিপুর 
আর ওই বাড়িটির সঙ্গে যে আমার প্রাণের tras. 

যা পেয়েছি এই পঁচাত্তর বছরের মানুষটির কাছে, তাতে আমার জীবনের গতি নির্ধারিত 
হয়ে গেছে। আমি যা পেয়েছি, তা নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাইনি । তা ছড়িয়ে দেবার 
তাগিদে আমি শেখাই. শিখিয়ে আনন্দ পাই। 


১৫০৬ 


হাৰ্মোনিয়ামের ইতিকথা 
শুভঙ্কর দাস 


হাদি wee কাডকে from করা যায়. ভারতবর্ষে সবচেয়ে জনালয় এবং 
বহুল-বাবহৃত বাদাযন্ত্র কোনটি? তিনি নিদ্বিধায় উত্তর দেবেন--হাৰ্মোনিয়ম! কিন্তু কেন 
এত জনপ্ৰিয়, সে উত্তর খোজার আগে আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গে আসছি। 

হার্মোনিয়াম যন্ত্রটির আবিক্ধারকের ব্যাপারে নানা নাম শোনা গেলেও ‘Harvard 
Dictionary of Music’ গ্ৰন্থে (পৃঃ ৩৭১) কিন্তু কোপেনহেগেন শহরের ডঃ ক্রাৎজেনস্টেইন 
(Dr. Kratzenstein) এবং জি জে প্রেনীর (G. J. Greni নাম হার্মোলিয়ামের প্রথম 
আবিষ্কারক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । তারা নাকি চীন দেশের Ent যন্ত্রের অনুকরণে 
এটি তৈরি করেছিলেন। হার্মোনিয়াম যন্ত্রের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাল ছিল ১৭৫৬ খৃঃ 
থেকে ১৮৩৭ খৃঃ onfy ordre দু'জন ছাড়াও আর যাঁরা এই যন্ত্ৰটির উন্নতির ব্যাপারে 
গবেষণা করেছিলেন, তাদের মধো cra এস্টে (Jacob Estay). জেকব আলেকজান্ডার 
(Jacob Alexandre). OSA মুশটেল (Victor Mustel) প্রমুখের নাম পাওয়া WA) অবশা 
তখনও যন্ত্রটির নাম "হাৰ্মোনিয়াম' (Harmonium) হয়নি । এটিকে Orgue Expressif, 
Adelophone. Melodica. Harmonine. Harmonica প্রকৃতি নামে আগো উল্লিখিত হত। 
‘Encyclopeadia Britanica’ S (২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৯) বলা হয়েছে যে, ১৮৪০ YOTA 
প্যারিস শহরের আলেকজান্ডার ডিবে (Alexander Debain) এই যান্তে বিভিন্ন আকৃতির 
বায়ু-শ্ৰকোষ্ট (Wind Channel) প্ৰবৰ্তন করেন । প্ৰকোষ্ঠের মধ্যস্থল থেকে বায়ু-নিরোধক 
(Stopper) চাবি সহ পদ দ্বারা চালিত বায়ু-সঞ্চালক হাপরটির (Blower) হাওয়া FA- 
বৃদ্ধি অথবা বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন এবং এক-এক সারি রিডের (Reed) জন্য একটি 
বড় বাক্সের মধ্যেই FR প্রকোষ্ঠ তৈরি করেন। তারপর এই wafba পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশন 
(Patent Registration) করবার সময়ে নিজেকে এই যন্ত্রের আবিষ্কারক হিসেবে উল্লেখ 
করেন এবং যন্ত্রটির নাম রাখেন “হারমোনিয়াম (Harmonium)! VALE ১৯ শতকে 
ভারতবর্ষে ‘টেব্ল হার্মোনিয়াম' (Table Harmonium) উল্লিখিত হতে দেখা যায়। যন্ত্রটি 
সেই সময়ে ছোট অর্গানের (Organ) মতো দেখতে ছিল। পরবতী সময়ে যন্ত্রটির হাপর 
(bellow) aeara ওপরদিকে Ah থাকতো । টেব্ল্‌ হার্মোনিয়ামে যেমন পায়ের সাহায্যে 
(সেলাই মেশিন চালানোর মতন) হাপরটি চালিয়ে VORA প্রকোষ্ঠে হাওয়া চালানো হতো, 
নতুন বক্স হার্ষোনিয়ামে হাপরটি যন্ত্রের উপরিভাগে স্থাপিত হওয়ার জন৷ হাতের সাহায্যে 
হাপরটি চালাতে হতো। উপরে হাপর লাগানো বক্স হার্যোনিয়ম মন্ত্রের AH হিসাবে কলকাতার 
‘মোহিনী ফুট কোম্পানি'-র মালিক মোহিনীবাবুর নাম উল্লিখিত হয়ে থাকে । টেব্ল্‌ হার্মোনিয়ামে 
সাধারণত দুই সারির রিড" (Reed) TS হতো। মোহিনীবাবুর বক্স মোনিয়ম ছিল এক সারির 
Hers (Single Reed Harmonium)! বক্স হার্মোনিয়ামের আরেকবার বিবর্তন 
ঘটিয়েছিলেন কলকাতার বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্ৰ বিক্রেতা ‘ডোয়াৰ্কিস এন্ড AAR কোম্পানির 
প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয় (১৮৪৭-_৪.৩.১৯২৮)। এরা সদগোপ বংশীয় এবং এদের 
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আদি নিবাস চব্বিশ পরগনার শুকদেবপুরে । পিতার নাম রামচন্দ্ৰ মোষ । অপ্র বয়সে পিতৃহীন 
হয়ে কলকাতায় চলে আসেন। সুযোগের অভাবে বেশিদূৱ লেখাপড়া করতে পারেননি ১৮৬৫ 
POA মাত্র ১৮ বছর বয়সে "হ্যানৃচ্ড কোম্পানি'-তে ১০ টাকা মাসিক বেতনে চাকরি গ্রহণ 
তাকে বিলাত থেকে ধারে বাদ্যযন্ত্ৰাদি আনিয়ে এখানে ব্যবসা করার পরামর্শ দেন। ওই সময়ে 
তিনি আমদানিকৃত পিয়ানো, অর্গান, টেব্ল্‌ হার্মোনিয়াম, ব্যাঞ্জো, বেহালা প্ৰভৃতি বাদ্যযন্ত্ৰ যেমন 
বিক্রি করতেন, তেমনি বিলাতী বাদাযস্ত্রের অনুকরণে বাদাযন্ত্র নির্মাণের জন্য এখানে একটি 
কারখানাও খোলেন। এই কারঘানাতেই আনুমানিক ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে ভিন্ন ধরনের বক্স 
হার্মোনিয়াম তৈরি করেন যাতে হাপর বা বেলোটি যন্ত্রের উপরে স্থাপনের পরিবর্তে আধুনিক 
হার্মোনিয়ামের মতন পিছনে স্থাপন করেন । শুধু তাই নয়. তিনি মোহিনীবাবুর এক সারি রিডের 
পরিবর্তে দুই সারির রিড যুক্ত হার্মোনিয়াম তৈরি করেন। এই শ্রেণীর হার্মোনিয়াম আজও 
ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচলিত আছে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভ্বারকানাথ কৌবাজার অঞ্চলে ‘ডোয়াকিক্স 
এন্ড ATA নামক প্রখ্যাত বাদাযস্ত্রের দোকান খুলেছিলেন, যেখানে দেশি-বিদেশি বাদ্যযস্ত্রসমূহের 
সঙ্গে তার উত্তাবিত 'বক্স হার্মোনিয়াম' বাদ্যযন্ত্রটিও বিক্রিত হতো। এই দোকান থেকেই 
ভারতবর্ষের নানা স্থানে ওই সময়ে কয়েক সহস্র হারমোনিয়ম বিক্রয় করা হয়েছে। প্রসঙ্গত 
উল্লেখা, সদ্যপ্রয়াত সংশীতাচার্য জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ মহাশয় (১৯১২-১৯৯৭ খৃঃ) ছিলেন 
দ্বারকানাথের STEA | 

আধুনিককালে কাপলার (Coupler aS ক্ফেলচেঞ্সার (Scale-changer) 
হার্মোনিয়াম, যা আমরা বহুলভাবে প্ৰচলিত হতে দেখি, তার Duras হিসাবে fe এন দাস 
এবং বীরেন দাস প্রমুখের নাম শোনা যায়। এরা কলকাতাবাসী ছিলেন। স্ষেল-চেগ্রার ঠিক 
কবে আবিদ্ধৃত হয়েছিল বলা মুশকিল। তবে অনুমান কবা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাছাকাছি 
সময়ে অথবা তার কিছু পরেই হয়েছিল। 

পূৰ্বে হার্মোনিয়ামের রিডগুলি ফ্রাঙ্গের প্যারিস শহর এবং জার্মানির দু-একটি শহর 
থেকে ভারতবর্ষের হার্মোনিয়াম ব্যবসায়ীগণ আমদানি করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্বে 
এই রিড ভারতবর্ষে তৈরি হতে শুরু হয়। এই ব্যাপারে গুজরাটের পালিতোনা শহরের অধিবাসী 
কাঞ্জিলাল রাঠোরের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। কাপন্রিলাল ছিলেন সূত্রধর বংশীয় এবং 
এঁর জন্মস্থান ছিল পালিতোনার নিকটবতী জালিয়া ara: কাঞ্জিলালের হার্মোনিয়াম রীড 
তৈরির পেছনে একটি কাহিনী আছে, সেটি এইরকম। পালিতোনা গ্রামের জ্রমিদার জনৈক 
ঠাকুরসাহেব ছিলেন সংগীতজ্ঞ এবং ভালো হার্মোনিয়ামবাদক। একদিন ঠাকুরসাহেবের একটি 
প্রিয় হাৰ্মোয়ামকে টিউন করতে গিয়ে একখানি রিড ভেঙে যায়। ঠাকুরসাহেব চিন্তিত হয়ে 
উক্ত কাঞ্জিলালের ছেলে জীবনকে ডেকে পাঠান। কারঞ্জিলালের সঙ্গে ঠাকুরসাহেবের পূর্বেই 
আলাপ ছিল হার্মোনিয়াম মেরামতির ya তাছাড়া, কাঞ্জিলাল নিজেও একজন সুগায়ক 
ছিলেন। যাই হোক ঠাকুরসাহেবের হার্মোনিয়ামটি জীবন স্বগৃহে নিয়ে এসে পিতার অনুমতি 
নিয়েই ভাতা রিডের বিকল্প রিড তৈরি করেন। বল৷ বাহুল্য, ঠাকুরসাহেব এতে খুশি হয়ে 
তাকে স্বদেশী রিড তৈরি করতে উৎসাহিত করেন | এর পর কাঞ্জিলাল পরিবার হার্মোনিয়ামের 
fas তৈরির ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন এবং “প্যারিস-কাস্ত্রিলাল রীড' সারা ভারতবর্ষে 
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Ck Haee তে লাগলেো। পাইনি ভার পৰে অৱশ্য আশে! a aaf প্রতিষ্ঠান are তৈবিল 
THT নেমে পাডেন। এই হচ্ছে টাচ সেঃ মোটামুটি হতিহাল। 


হার্মোনিয়ামের প্রকারভেদ ৷৷ 


হার্মোনিয়াম নানা প্রকারের হয়ে থাকে! প্রকারভেদগুলি সাধারণত চাবি-সংখ্যানুসারে, 
চাবির প্রকৃতি অনুযায়ী, রিডের 'সেট’ সংখ্ানুসারে এবং স্কেল অনুসারে | 

(i) চাঁবি-সংখ্যানুসারে বলতে সাধারণত আমরা ‘Wels’ (Octave) অনুসারে 
হার্মোনিয়ামের শ্ৰেণী:বিতাগ af) এক ‘অক্টেভ্‌' বা অষ্টকে সাদা-কালো মিলিয়ে মোট ১২টি 
চাবি থাকে [অবশ্য চড়া-সা স্বরকে গ্রহণ করলে ১৩টি চাবি হয়)। হার্মোনিয়ামের আকৃতির 
ছোট-বড় নির্ভর করে এই চাবি-সংখা অথবা ‘অকৃটেভ্‌ ' সংখ্যানুসারে। সাধারণত তিন অকৃটেভ্‌ 
(৩৬টি চাবি), সাড়ে তিন অকটেভ্‌ (৪২টি চাবি.) চার অকটেভ্‌ (৪৮টি চাবি) এবং সাড়ে 
চার অকৃটেত্‌ (৫৪টি চাবি)__এই চার প্রকার হয়ে থাকে। 
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সাড়ে চার wars 


(ii) চাবির প্ৰকৃতি অনুসারেও হার্মোনিয়ামের প্রকারভেদ হয়ে থাকে। এখানে চাবি 
বলতে চাবির অগ্রভাগ বোঝাচ্ছে যা হার্মোনিয়ামের উপরিভাগের ঢাকনার নিচে চাপা থাকে। 
যাই হোক. চাবি অনুসারে হার্মোনিয়ামকে যেভাবে বর্গীকরণ করা হয়ে থাকে তা হলো এই 
রকম__€ক) সাধারণ চাবির হার্মোনিয়াম; (4) are চাবির হার্মোনিয়াম, (গ) ইংলিশ চাবির 
হার্মোনিয়াম | 

সাধারণ চাবির অগ্রভাগ অত্যন্ত সাদামাটা এবং NAI একটি তারের বেকানো সরল 
Per রিডের উপরিভাগে কাঠের পাটাতনের ছোট ছিদ্রের ওপর চাপা থাকে। হার্মোনিয়ামের 
সাদা অথবা কালো চাবি টিপলেই স্প্রিং-এর চাপের বিরুদ্ধে চাবির অগ্রভাগ উপর দিকে উঠে 
গিয়ে স্বর উৎপাদিত হয়। সাধারণত Poe রিডের হার্মোনিয়ামে অথবা কম দামের 
হার্মোনিয়ামে এই জাতীয় সাধারণ চাবি 'থাকে। 

ফ্রেঞ্জ চাবিগুলিতে সরু সরু কাঠের টুকরোর উপরিভাগে আরেকটি করে কাঠের ছোট 
টুকরো আটকানো থাকে এবং কাঠের টুকরো'গুলির নিম্ৰাংশ অনেকটা চওড়া! থাকে যাতে দুই 
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তিন সেট পিডলুলিৰরধ ছিত sofea Heys আটকানো um Peas wenas যথেষ্ট 
মজাবুত। ইংলিশ চাবির অগ্রতাগের কাষ্টখঘগ্ুপুলি জোড়া জোড়া থাকে। সাধারণত জেল-চেঞ্জার 
কাপ্লার্‌ হার্মোনিয়াষে এইজাতীয় চাবি থাকে। 

(86) রিডের 'সেট' অনুসারে কেউ কেউ হার্যোনিয়ামের প্রকারতেদের কথা বলে 
থাকেন । যেশন-_সিঙ্গল্‌ রিড. ভাব্ল্‌ রিড, জার্মান রিড, ফ্ৰেঞ্চ রিড. আমেরিকান রিড প্রভৃতির 
হার্মোনিয়াম। সিঙ্গল্‌ রিডের হার্মানিয়ামে যেমন এক সেট" বিড থাকে, তেমনি ডাব্ল্‌ রিডের 
হার্মোনিয়ামে দু'সেট বিড থাকে । অবশিষ্টগুলি বিভিন্ন দেশে তৈরি হওয়ার কারণে ওই রকম 
নামকরণ হয়েছে। হ্ছেলচেঞ্জার কাপ্লার হার্মোনিয়ামে রিডের 'সেট' সংখ্যা সাধারণত তিনটি। 
হার্মোনিয়ামের চাবিগুলির নাম ॥ 

হার্মোনিয়ামের চাবিগুলি পিয়ানো কিংবা অর্গানবাদ্যের চাবির অনুকরণে নির্মিত 
হয়েছিল। হার্মোনিয়ামে তাই সাদা-চাবি যেমন আছে তেমনি আছে কালো চাবি। যেগুলি 


+ চাৰি anyam + চলি 





সাদা-চাবি, সেগুলি "ন্যাচারাল নোট’ (Natural Note) বা প্রাকৃত স্বর নির্গত করে। আর, 
যেগুলি কালো চাবি সেগুলি শার্প নোট" (Sharp Note) বা তীব্র-স্বর এবং ক্যাট লোট' 
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(Phat Note) পা raw- de প্রণণশ ace, ai eane Heme শি singe 
সাদা-চাৰিটি nae প্রথম গাবিটিকে বলে ন্যাচারাল-সি’ (Natural-C)) Sen চাবিগুলির নাম 
নিচে দেওয়া হ'লো 





| 
3 = < = 1O 
চাবি-সংখ্যা স্বরের নাম 
l নাচারাল-সি বা বি-শাপ বা ডি-ডাব্ল্‌ ফ্ল্যাট্‌। 

2 সি-শাৰ্প বা বি-ডাব্‌লু শাপ বা ডি-ফ্ল্যাট। 

3 ন্যাচারাল-ডি বা সি-ভাব্ল্‌ শাপ বা ই-ডাব্ল্‌ FG | 

4 ডি-শাৰ্প ৰা ই-ফ্লাট্‌ বা এফ-ডাব্‌ল ফ্লাট ৷ 

5 ই-ন্যাচারাল বা ডি-ডাবল শার্প বা এফ-ফ্ৰ্যাট। 

6 এক-ন্যাচারাল বা ই-শার্প বা জি-ভাৰ্বল PN 

7 ag- বা ই-ডাব্‌ল শাপ বা E-P 

8 জি-নাচারাল বা এফ-ডাব্ল্‌ শাপ বা এ-ভাবল্‌ FTG | 

9 জি-শাপ বা এ-ফ্ল্যাট | 

10 এ-ন্যাচারাল্‌ বা জি-ডাব্‌ল্‌ শার্প বা বি-ভাবল ফ্ল্যাট ৷ 

1! এ-শাপ বা R-P বা সি ডাবল ফ্লাট! 

12 বি-নাচারাল বা এ-ডাব্ল্‌ শাপ বা সি-ফ্ল্যাট । 

[সূত্ৰ £ ন্যাচারাল নোট’ এক চাবি উঁচু হলে শাপ. দুচাবি উচু হলে ডাৰ্ল্‌ শাপ 
হয়। তেমনি, "ন্যাচারাল নোট' এক চাবি নিচু হলে ফ্ল্যাট, দু'চাবি নিচু হলে ডাবল 
ফ্ল্যাট হয়।] 
হারমোনিয়ামের স্বরের বেসুরত্ব I 


ংগীত-বিজ্ঞানীরা বলেন, বীণার তসন্ত্ৰী থেকে উৎপন্ন স্বরসমূহের তুলনায় হার্মোনিয়ামের 
স্বরগুলি কিছুটা বেসূরো। fey, কতটা বেসুরো সে ব্যাপারে সাধারণ শ্রোতা অথবা 
গায়ক-বাদকগণ প্রমুখের স্বচ্ছ ধারণা আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে কান তো অভ্যাসের 
না । সেজন্য রাগ-সংগীত ও লোকসংগীতেও অনেক শিল্পী হার্যোনিয়াম ব্যবহার করে থাকেন। 

হার্মোনিয়াম কতটা COL তা সহজ্মভাবে বোঝাবার জন্য প্রখ্যাত সংগীতশাস্ত্ৰী ডঃ 
প্রদীপকুমার ঘোষ মহাশয় প্ৰদত্ত একটি তালিকা আমরা উপস্থাপিত করতে পাবি। 


হারমোলিয়ামের যে-কোনো একটি চাবিকে ১ম স্বর বা "সা" ধরলে 


সা কোমল শুদ্ধ কোমল শুদ্ধ শুদ্ধ তীব্র পা কোমল শুদ্ধ কোমল শুদ্ধ সা 
ATA রে রে গা গা মা মা ধা ধা নি নি 
মূলা ২০১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০ ৫০০ ৬০০ ৭০০ ৮০০ ৯০০ ১,০০০ ১,১০০১,২০০ 
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বীণার we থেকে উৎপাদন স্বরগুলির মুলানান (যে-কোনো তীন্ষতভাকে সা ধরলে) ই 


সা কোমল শুদ্ধ কোমল শুদ্ধ শুদ্ধ Sa পা কোমল শুদ্ধ কোমল শুদ্ধ সা 
ATA রে রে গা গা মা মা ধা ধা নি নি 
মূল্য FO ১১২ ২০৪ ২৯৪ ৩৮৬ ৪৯৮ ৬১০ ৭০২ ৮১৪ ৯০৬ ৯৯৬ ১,০৮৮ ১,২০০ 


ডঃ ঘোষ প্রদত্ত তুলনাত্মক তালিকা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, হার্মোনিয়ামে 
উৎপন্ন “মা” এবং "পা" স্বর দুটি বীণার SR থেকে উৎপন্ন প্রাকৃত (Natural) “M” ও 
পা” স্বৱ্ৰ-দ্ধয়ের প্রায় কাছাকাছি। অর্থাৎ আমাদের কানে বেসুরো বলে মনে হবে না। কারণ, 
সাধারণ কানে ১০ সেশ্ট্স্-এর তফাত ধরা পড়ে না। অতএব, হার্মোনিয়ামের ‘মা’ ও ‘পা’ 
স্বর দুটিকে বেসুরো বলা যাবে না। এমন কি শৃদ্ধ-রে ও শৃদ্ধ-ধা স্বর-দু্টিও আমাদের কানে 
বেসুরো বলে মলে হবে না, কারণ প্রাকৃত স্বর অপেক্ষা হার্মোনিয়ামের ওই দুটি wa মাত্র 
৪ সেন্টস্‌ এবং ৬ AGA কম । fey শুজ্ধ-গ! ও শুদ্ধ-নি এই দুটি হার্মোনিয়াঘের স্বর প্রাকৃত- 
স্বর অপেক্ষা নিশ্চিতভাবে যথাক্রমে ১৪ AGA এবং ১২ AGA কম। যাই হোক, সূক্ষ্ম 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কিন্তু হার্যোনিয়ামে উৎপন্ন সব কটি yas কম-বেশি বেসুরো। সম্ভবত, 
এই কারণেই সুর-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাদ্যযন্ত্রটিকে ভারতীয় রাগসংগীতের পক্ষে 
অনুপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন । হার্মোনিয়ামের VIG প্রচারকগণও হার্মোনিয়ামের বেসুরত 
স্বীকার করেছেন। কিন্তু তারা মনে করতেন, মানুষের কান অভ্যাসের WA! শুনতে শুনতে 
অভ্যেস হয়ে গেলে তখন আর বেসুরো বলে মলে হবে না। অত্যাস হয়ে গেছে বলেই এখনকার 
দিনে উত্তর-ভারতীয় শাস্ত্রীয়-উপশাস্ত্রীয়, লঘু-লোক প্রভৃতি সর্বপ্রকার সংগীতেই হারমোনিয়াম 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দক্ষিণী সংগীত-পণ্ডিতেরা অবশ্য তাদের শাস্ত্ৰীয়-সংগীতের ক্ষেত্রে এতোটা 
Say এখনও দেখাননি। 

উত্তর-তারতীয় রাগসংগীতের ক্ষেত্রে রাগরাগিণীগুলিকে প্রকাশ করার জন্য সাধারণত 
যে-সব অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে অনেক গুলির (যেমন, Ths. আস. নানাবিধ 
গমক, আন্দোলন. কম্পন, নাস, WA, Ae, ঘসিট প্রভৃতি) প্রয়োগ হার্মোনিয়ামে সম্ভব নয়। 
অবশ্য যাঁরা 'রাগদারী' কে উপেক্ষা করে “তৈয়ারী'-তে অভাস্ত সেই সকল গায়কের কাছে 
হারমোনিয়াম বাদ্যটি সমস্যা তো নয়ই বরং খুবই সমাদৃত । 

হার্মোনিয়ামের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ তিনটি। প্ৰথমত, বাদ্যটি সহজ বহনযোগ্য, 
দ্বিতীয়ত, হার্যোনিয়ামের যে-কোনো একটি চাবিকে “সা” ধরে গান গাওয়া চলে, এবং তৃতীয়ত, 
যে-কোনো সংগীতশিক্ষার্থীর কাছে গলাকে সুরেলা করার ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে এই বাদ্যটি 
অত্যন্ত উপযোগী | 


সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী ii 
Harvard Dictionary of Music 
Encyclopeadia Brtanica 
কর্ণাটিকী সংগীত সমীক্ষা-ডঃ প্রহীপকুমাত ঘোৰ 
সংগীতি শব্দকোষ (২য় খণ্ড )-- ডঃ বিমল am 
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‘J 


বাউল কবি রাধারমণ 
দীপক বিশ্বাস 


CAJ সব সংগীতশ্ষ্টা জ্ৰীহট্ৰের লোকসংগীতে এক অবিস্মরণীয় এ্ৰনৰ্যশালী গীতিধায়ার সৃষ্টি 
করেছেন রাধারমণ দত্ত তাদের মধ্যে অন্যতম। এই সাধক-কবি সম্বন্ধে আলোচনা 
করার আগে প্রথমেই তার জন্মভূমি শ্রীহট্ট জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ও তার সাংস্কৃতিক 
ধারার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। 

পাহাড়-পর্বত,. অরণা-প্রার্ত, নদী-হাওরে পরিপূর্ণ এক অপূৰ্ব নিসগ দীপ্তিময় লোভায় 
শোভিত শ্ৰীহট্ট জেলা একদা অখণ্ড বঙ্গদেশেরই অন্তৰ্ভুক্ত ছিল। ভাষা ও সংস্কৃতিতে বাঙালি 
হয়েও ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ রাজত্বকালে বাংলার বরান্টসীমা থেকে নির্বাসিত হয়ে শ্ৰীহট্ট 
সুদীৰ্ঘকাল অসমের ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে নিবন্ধ ছিল। তাই বিশ্কবি রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ 
বরে বলেছিলেন £ 


আবার ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশবিতভাগের পর শ্রীহট্র জেলার অধিকাংশ অঞ্চলকে 
গণভোটের দ্বারা অসম থেকে পাকিস্তানে নিক্ষেপ করা হয়। এভালুল বিভিন্নকালে ভাগ্য 
বিপর্যয়ের শিকার হয়ে বৰ্তমানে শ্ৰাহ্ট স্বাধীন বাংলাদেশির অগ্তগত। 

সাহিত্য ও সংস্কৃতির হতিহাসে অবশ্য এই ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ ও রাক্রনৈতিক 
ব্যবধান কোনকালেই সেই সংস্কৃতির ধারাকে ব্যাহত করতে পারেলি। 'বাঙ্গালার ধর্ম, সাহিত্য, 
শিল্প, সংগীত তাই Hey, নানুর, মিথিলা, Shere, খেতরী, শার্তিপূুরকে একই নগরীর বিভিন্ন 
পল্লীতে পরিণত করিয়াছে । শ্রীহট্টের ধর্মপ্রাণ বিপ্রেরা যখন শাস্তিপুর নদীয়া উজ্জ্বল করিলেন, 
তখন তাহারা শুধু তাহাদের শয্যাদ্ৰব্য ও তৈজস্পত্র লইয়া আসেন নাই। তাহারা সেখান থেকে 
যে tre আনিয়া সূরধুনীর তীরে ছড়াইয়! দিলেন, তাহাই ক্রমে এক অপূর্ব প্রেমতরুতে পরিণত 
হইল যাহার তুলনা জগতে নাই।' সে সময় শ্রীহট এমন এক আধ্যাত্মিক ও মানসিক 
সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল, যার ফলে অদ্বৈত, জগন্নাথ. শ্রীবাস, মুকুন্দ প্রমুখ মনীবীর আবির্ভাব 
সম্ভব হয়েছিল। 

আনুমানিক খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে ইসলাম শাসনের ফলে শ্রীহট্রে এক অপূর্ব 
সাহিত্য-সংস্কৃতি ধারার সূত্রপাত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম ও ইসলাম-সুকী ধর্মের প্রভাবে Beh 
বাউল-ভাটিয়ালি-মার্ফততী গান রচনার এক বিশেষ কেন্দ্ৰভূমিতে পরিণত ani বিভিন্ন সাধক- 
ফকির এই বৈষ্বব-ইসলাম-সুফী ধর্মকে তাদের গানে রুপ দিতে থাকেন। এমন কি বৈক্ৰমবের 
প্রেমধর্ম এবং রাধাকৃষ্তের প্রেমলীলার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক মুসলমান সাধক-কবি 
বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন। এসব সাধক কবিই জ্ঞাতি-ধর্মনিরবিশেষে সবাইকে সৎ ও মহৎ 
চিন্তার ইন্ধনে প্রেরণা যুগিয়ে আত্মস্থ কলুষ-কালিযাকে শোধন করে মহান মহতে পরিণত 
করেন। এরাই মহাজ্ঞানী মহাজল। রাধারমণ দত্ত এসব মহাজ্যানীর মধো শ্বনাতম। 


১১৩ 
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১৮৩৩ খ্রিস্টান্দে (বাংলা ১২৪০) SRG জেলার সুননগন্ভা Wage আতয়াডান 
পরগনার কেশবপুর ফৌজায় এক AMG দণ্ড বংশে রাধারমণ জন্মগ্রহণ কর্ধেশ। তার 
বংশপরিচয় থেকে জ্বালা যায় গৌড়াধপতি নয়পাল দেবের মন্ত্রী ছিলেন দক্ষিণ ay syste 
সপ্তপ্রাম নিবাসী লায়ারণ wa তার পুত্র বাংলার গৌরব OAS ও সুশ্রতের ভাষাকার চঞপাণি 
wel তিনি শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু নরপতি শোবিন্দের আমন্ত্রণে শ্ৰাহট্টে আসেন। রাঞ্জার অনুরোধে 
কয়েক বছর বসবাস করে তিনি তার জ্যেষ্ঠপুত্রকে সঙ্গে লিয়ে সপ্তপ্রামে ফিরে WA মধ্যম 
ও কনিষ্ঠ পুত্ৰদ্বয় থেকে যান এবং রাজানুকূল্যে AIT ভূখণ্ডের অধিকারি হন। এই বংশেরই 
রাজেন্দ্র দত্ত 'পুরকায়স্থ' উপাধি লাভ করেন এবং FG জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমার 
আতুয়াজ্বান পরগনার কেশবপুর em স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করেন। রাধারমণ ওই 
বংশেরই সার্থক উত্তরপুরুষ। পিতা রাধামাধব we ছিলেন বাংলা সাহিতোর এক পূজারী। 
তিনি খ্যাতনামা কবি জয়দেবের ‘গীতিগোবিন্দ' বাংলায় অনুবাদ করেন। তার রচিত কাব্যপ্রছের 
মধ্যে ‘ভ্ৰমরগীতা', 'ভারতসাধহী”, ‘পদ্মাপুরাণ,' সূর্য্তত পাঁচালী’ প্ৰভৃতি তৎকালে সুধীসমাজে 
সমাদৃত হয়েছিল। তার রচিত আরো কিছু কাব্যগ্রন্ছ ছিল যেগুলোর নাম ও সংখ্যা জানা 
WAA | 

রাধারমণ কিশোর বয়সে পিতৃহারা হন। এতে তার শিক্ষালাভে বা প্রতিভ। বিকাশে 
কোনবুপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি। বরং পরিণত বয়সে তিনি শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞান-গরিমায় 
প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে ধৰ্মীয় সমাজের সংকীর্ণ সীমারেখা অতিক্রম করে বৃহত্তর পরিবেশে 
নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন! সবচেয়ে আনন্দদায়ক হল হাছন রজা আর রাধারমণ 
একই মৌজার AGA | রাধারমণের জন্মস্থান থেকে কয়েক মাইল দূরে 'লক্ষ্মণশ্ৰ৷" গ্রামে হাছন 
রজা চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। হাছন রজা যেমন রাজর্ষি জনকের মতো মহাভোগের মধ্যে 
ত্যাগের এক উজ্জ্বল দুষ্টাত্ত তেমনি রাধারমণও এক ধনী জমিদার বংশের দুলাল হয়ে দার 
পরিগ্রহ করে সম্ভানাদি সহ ভোগের মধ্যে জীবনযাপন করেও মানবজীবনের চরম লক্ষ্য থেকে 
RPS হননি। জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে গৃহ ছেড়ে আশ্রমবাসী হয়েছিলেন! তার সম্ভানাদির 
মধ্যে একমাত্র পুত্র বিপিনচন্দ্র দত্ত গৃহজ্ঞামাতারুপে শ্রীহট্ট জেলার চৌয়ালিশের ভুজ্ঞবল'-এ 
এসে বসবাস করেন। 

হাছন রজ্যর মতো রাধারমণের সংলীতও আধ্যাত্মিক সাধনার ফসল। তার গানের 
ভেতর দিয়ে যে অনুরাগ, অনুভূতি, উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা সাধারণ মানুষের 
জীবনপথের দিশারী । fey বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তিনি প্রচারবিষুখ ছিলেন বলে তার 
গানের কোনও সংগ্রহ বা পাণ্ডুলিপি তিনি করে রেখে যাননি। তার ভক্তদের মধ্যেও কেউ 
তার গানের সংগ্রহ বা ABA করেছেন বলে জানা যায়লি। ফলে, রাধারমণ তলিয়ে গেলেন 
বিশ্মৃতির অতলগর্ভে । অথচ রবীন্দ্রনাথ শ্রীহট্রে এসে হাছন রজার গানে মুগ্ধ হয়ে হাছন রজাকৃত 
পাণ্ডুলিপি হাছন উদাস’ সংগ্রহ করে নিয়ে যান এবং পরে হিবার্ট বক্তৃতায় (Religion 
of Man) হাছন রজার একটি গানের উদ্ধৃতি সহকারে গ্রাম্য কবির ভূয়সী প্রশংসা করেন। 
তারপর থেকে সুধিজ্বনের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এই মব্রমী সাধকের ওপর । 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত 
'শ্ৰীহট্টের লোকসংগীত ace স্বীয় গুরুসদয় দত্তের শ্রীহট থেকে সংগৃহীত রাধারমণের কিছু 
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AZT গান ষাটের দশে প্ৰকাশিত হলে আনেকেরহ পটি are wine aaa aa fey 
তার গান নিয়ে আলোচনা, প্রচার শা চর্চা খুবই সীঘিত ছিল। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের চৌধুরী 
গোলাম আকবর সাহিত্যভূষণ মহাশয়ের উদ্যোগ প্রশংসনীয় । তিনি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে 
শ্ৰাহট্ৰের গ্রামে গ্রামে ঘুরে কঠোর পরিশ্রম করে সংগ্রহ করেছেন রাধারমণের কয়েকশত গান 
যা ১৯৮১ সালে প্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়। তার এই মহতি প্ৰচেষ্টা বিস্মৃত প্রায় রাধারমণকে 
করেছে পুন্ভীবিত। রাধারমণ রচিত কিছু HQ পদ অধ্যাপক মনসুরউদদীন সম্পাদিত 
'হারামণি'-র বিভিন্ন খণ্ডে, আশ্রাফ হোসেন সাহিতারত্ব সদ্ধলিত রাধারমণ সংগীত’ পুত্তিক্াযয় 
এবং বাংলা! আকাদেমির সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। তাদের এই প্রচেষ্টা কাজের চেয়ে কীর্তিই 
মহৎ রূপে গণা হবে। 

সাংসারিক জীবন শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই রাধারমলের ধর্মের প্রতি অনুরাগ 
জন্মে। ধর্মবিষয়ক নানা পুথি-পুস্তক পড়ে, ধর্মপ্রচারকের উপদেশবাণী শুনে তৃপ্ত থাকতে না 
পেরে তিনি সাংসারিক বিষয়, বন্ধন ও বিত্তের মোহ পরিত্যাগ করে পঞ্চাশ বছর বয়সে 
সংসার ত্যাগ করে যৌলবী-বাজার মহকুমা ও থানার অধীন ইটা পরগনার অন্তৰ্গত ঢেউপাশা 
গ্রামের সমকালীন প্ৰখ্যাত বৈষ্ণব সাধক কেদারনাথ ভট্টাচার্যের ধৰ্মীয় কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়ে 
তার শিষ্ত্ব গ্রহণ aaa উপযুক্ত গুবু-সাম্নিধ্যে শিষোর মনে স্বস্তি আসে। তিনি সাধনায় 
সহজিয়া পদ্ধতিতে সিদ্ধিলাভ করে গুবুগৃহ ছেড়ে নিকটবর্তী 'নলুয়া হাওরে এক আশ্রম 
নিৰ্মাণ করেন। সেখানে অসংখ্য ভক্ত পরিবেষ্টিত হয়ে দিবারাত্রি সাধনা ও হষ্টনামে মগ্ন থেকে 
প্রায় তেত্রিশ বছর অতিবাহিত করেন। অবশেষে ১৩২২ বাংলার ২৬শে কার্তিক (ইং ১৯১৬) 
৮৩ বছর বয়সে তিনি শেষ নিম্বাস ত্যাগ করেন। 

আশ্রমে ইষ্টনামে মগ্ন হয়ে থাকাকালীন তিনি গান রচনা করতেন। তার তক্তরা গান 
শুনে শুনে কষ্টস্থ করে লিখে নিতেন। রাধারমণের পৈত্রিক বাড়িটি ছিল তৎকালে সাহিতা 
ও সংশগীতচর্চার প্রাণকেন্দ্র । ফলে, অল্প বয়স থেকেই তিনি গান শিখতে আরম্ভ করেন। এদিকে 
কাবা-বচনায় তার সহজাত প্রতিভা ছিল বলে কিশোর বয়স থেকে তিনি ছোট ছোট "পদ" 
রচনা করে তাতে সুর আরোপ করতেন এবং বাড়ির সকলকে গেয়ে শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিতেন। 

এ প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজ্ঞন। রাধারমণ ছিলেন গীতিকার, সুরকার ও 
সুক্ঠের অধিকারি । তার অনেক গান সংগৃহীত হয়েছে। হয়তো আরো হবে। তার গানের 
সামাজিক ও কাব্যিক দিক নিয়ে আলোচনাও হচ্ছে। কিন্তু সেসব সংগৃহীত গালের সুর কোথায়? 
কিছু সংখাক গানকে বাদ দিলে বাকি প্রায় সব গানের সুর এখনো উদ্ধার হয়নি। অনেকদিন 
হল তিনি গত। সুতরাং তার গানের হারানো সুর খুঁজে পাওয়া বা উদ্ধার করা সুদীর্ঘ বছর 
পর কতটা সম্ভব, এ নিয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। অথচ তার গানের সাংগীতিক দিক 
আলোচিত বা উদাহৃত না হলে সংগীতের মূল্যায়ন ও চরিত্র নিরূপণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 
কথা ও সুরের সার্থক সংমিশ্রণই হচ্ছে লোকসংগীতের প্রধান মানদণ্ড । আবার অনেক 
পল্লীগীতিতে সুর কথা নিরপেক্ষ | সেখানে সুর কথা নিরপেক্ষতায় আপন অভিবাক্তিতে প্রাণবন্ত 
হয়ে ওঠে । সুরকে বাদ দিয়ে কেবল কথার কাব্যিক আলোচনা রাম ছাড়া রামায়ণের মতো । 

এবার একটু স্মৃতিমছ্থন করা যাক। শ্ৰীহট জেলা পাকিস্তানে suse হওয়া সময় 
করিমগঞ্জ মহকুমার বেশির ভাগ অসমে থেকে যায়। পপ্চাশের দশকের শেষদিকে কর্মোপলক্ষে 
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আমাকে করিমগঞ্জ মহকুমাৰ বিতং গুমে সমবায় সমিতি পরিদশনে যেতে হত তখন আমি 


Seda মৌলবীবাজার মহকুমা খেতে উদ্বাস্তু হয়ে আস! এক a গায়াৰেৱ সঙ্গান পাই। 
তিনি বাধারমণের গান গেয়ে বেড়াতেন। ওঁর গান শোনার Ga আমি ব্যাকুল হয়ে পড়ি। 
মনে পড়ে যায়, রাধারমণ যে আমারই সম্পর্কে মাতামহ অর্থাৎ মায়ের জোক্ঠতাত। অনেক 
চেষ্টা করে গাইয়ের সাক্ষাৎ পাই। দোতারা বাজিয়ে খাটি সিলেটি উচ্চারলে ও ঢঙে অপূর্ব 
সুরেলা মরমী ses অনেকগুলো রাধারমণ সংগীত তিনি শোনালেন। কান আমার তৈরি ছিল, 
কঠেও সুর ছিল. বিশেষ ঢঙ এবং গায়কীতেও অভ্যস্ত ছিলাম! তথাপি সময়াভাবে গানগুলো 
কণ্ঠে তুলে নিতে পারিনি। এভাবে রাধারমণের অনেক গান হারিয়ে গেছে। fey আমি তো 
আর লোকসংগীতবিদ নই বা গব্ষেক নই। যারা এ বিষয়ে গবেষণায় রত তাদের মধ্য 
একমজনেরও সন্ধান পাইনি যিনি AG বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামের সাধারণ 
মানুষের মধো অবস্থান করে রাধারমনণের গানের অবিকৃত সুর উদ্ধার করে টেপরেকর্ড বা 
স্বরলিপি করে নিয়ে এসেছেন। অবশ স্বরলিপিতে সুরের কাঠামো ছাড়া আঞ্চলিক ঢঙ্‌. গায়কী 
ও শ্রৃতির মাধুৰ্য কোনদিন ধরা পড়ে না। 

ইংলন্ডে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে সেসিল শার্প (Cecil Sharp) নামক এক 
লোকসংগীতবিদ সমারসেটে এবং উত্তর আমেরিকার এক অঞ্চলে আদি বংশধরদের মধো 
দীর্ঘকাল অবস্থান করে অসীম অধ্যবসায়ে সংগৃহীত প্রায় ৫০০০ গানের স্বরলিপি করে 
লোকসংগীতকে ইংলভ্ডের সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। fey আমাদের দেশে সংগীতের জন্য 
এরূপ সমৰ্পিত প্রাণের দৃষ্টান্ত বিরলা পরিশেষে বলি. এই নিবন্ধ লিখতে নিজস্ব সংগ্রহ থেকে 
কয়েকটি বই দিয়ে যিনি সাহায্য করেছেন, তিনি রাখারমণেরই এক বংশধর সুসাহিতিক কবি 
আশিস দভ্ত। 

নিম্নোদ্ধৃত রাধারমণ রচিত কয়েকটি অপ্ৰচলিত ‘পদ’ বা গান দেওয়া হল। সুর অজানা 
থাকায় তার গালের পরিপূর্ণ রূপের. যা একেবারে শ্রীহট্রের নিশুস্ব বলে দাবি করতে পাৱে, 
FSA পাওয়া গেল AT 


১১৬ 


fa 


(১) (২) 


Te সাগীত ভক্তিমূলক 


ভব নদীর ঢেউ দেখিয়া বন্ধু আমার হৃদয় রতন 
দাঁড়াইয়া রহিয়াছি কূলে করছি আশা অন্তিম কালে করিও পুরণ । (ধুয়া) 
THRE পার কর সুধা ভাবি গরল আমি 
দীন হীন কাংগালে। (ধুয়া) করিছি ভক্ষণ 
দিছো com ভবের হাটে সে জ্বালায় অন্তর আমার 
আপন হস্তে মারহো বৈঠে জুলিয়া ছাই সৰ্বক্ষণ। 
পার করি দেও fre কপটে কানু কলংকিলী লাম 
অবহেলাতে। দয়াল জুড়ি প্রচারণ 
ঠিক করে হাল ধরলো নায়ে। মুই কি করি এখন। 
গঞ্জনার ভয় ব্ৰাখিন৷ 
sh ছে মি নাম লইলে ভয় নিবারণ 


৪৮৮০৭ কেমনে পাই লে মহাজন £ 
দিল (om হেলে; 
আমায় oe নায়ে ত্বলে। পতিত পাবন 
পদাশ্রয়ের আশ রা 
নাহি জানি সুতি Shs বাউল রাধারমণ | 
কি হবে আমার গতি as 
শ্ৰীপদে না দিলাম ভক্তি ud 
দিন৷ (গলো হেলে 
রাধারমণের মানের বাছা আমি ডাকি বন্ধু বন্ধু 
রইগো ALM চরণতলে। আমার বন্ধের বুঝি arm নাই 
হায়রে মনো তোমার মনে নাই। (ধুয়া) 
(9) বন্ধরে__ 
ve তোমার মনে সেই বাসন 
আমি CACY অহিলাম তারে গো আমার মনে নাই 
জলের ঘাটে নবীন শ্যামরায়, Sia তো কাটারী ছুরি 
ও তারে দেখলে নয়ন পাশরো না যায় বুক চিরি তোমারে দেখাই। 
কদম্ব জলেতে বসি oh se — 
প্ৰাণবন্ধে বাজায় বাঁশী রিল 
ও তার বাঁশীর সুরে নিলো কুলমান গো। ayers ms 
তনুবিদ্যা বিন্দুরেখা তোমার পিরিতি আমি 
EEA ঘরে রইতে না পাই ঠাই। 


প্রাণ বন্ধুরে আনি দেখা 


ও আমার NAA সুদেবী কোথায়। hi পারা ত 
ভাইরে রাধারমন বলে শ্রনগো ধনী রাই_ 
প্রেমানলে অংগ জ্বলে জিতে না পুরিবে আশা 


আমার ern বুক লারা মইলে যেন চরণ পাই। 


১১৭ 


Weal প্রভাত হইল 
ভাসাইতাম সাগরে । (FM) 


গকুলে রহিয়াছে পুষ্প 
চন্দ্ৰাবলীর় paa মাঝে 
fame বংশীধারী। 


কেওয়া কেতকী WH 

আর MRS 

চন্দ্ৰাবলীর কুঞ্জের মাকে 
বিরাভ করে ব্ৰসবাজ্ ৷ 


ভাইরে রাধারমণ বালে 

শুনগো ধনি রাই 

চন্দ্রার কৃক্তে AAS করে 
শ্ৰমনন্দের কানাই | 


(৭) 

আক্ষেপ 
পিরিত কবি হিয়ার মাঝে গো 
ও বক্ষে ভ্রালাইয়া গেছে ধুনি 


শুনাছো লি গো প্রাণ সজনী। (ধুয়া) 


পিরিতের এতই জ্বালা 
আগে তো লা জালি 
দাহ দাহ করি জ্বলছে অনল গো 

ও সখী fate শা্যামরে আনি। 


সকলের প্রেম হইল গো 
শুধুই আমি কলংকিনী 
সকলের দিন-সুখে যাবে গো 
আমার কান্দিয়া যায় দিনরৱনী। 


ভাবিয়া রাধারমণ বলে 

শাম বিনে বীচিনী-- 

প্রাণ থাকিতে আনিয়া দেখাও গো 
আমার হাদ রতন মণি। 


(X) 
রুপব্ণনা 


weal উপায় বল না 

শৌর রুপের ঝলক দেখি 
প্রাণে ধৈর্য্য মালে ATI (ধুয়া) 
সখী গো-- 


(৮) 
মান 


বাসর শয্যা কেনো সাজ্ঞাইতবাম গো 
আমার আদরের বন্ধ আসিল না । (ধুয়া) 


সখীগো = 

বড় আশা ছিল মনে 

মিশিব প্ৰাণ বন্ধুর সনে 

আমার মনে দুক্ষ 
মলেতে রহিলো। 


সখী গো-- 
আন্তর গোলাপ তরি 
সাজাইলাম পানের বিড়ি 
আমার Fe মোহল 

কার কুঞ্জে রহিলো। 


সথীগো_ 
ভাইয়ে ব্লাধারমণ বলে 
দগ্ধে রাই প্রেমানলে 
আমার প্রাণ বন্ধু 

আনিয়া দেখাও cara! 


í 


(৯) 
মিলন 
সখা দেখো রংগ কেলি 
কদম্ব তলায় নাচে রাধা বনমাঙ্দী। (ধুয়া) 
দুই তনু এক করি 
করে তারা কেলি 
বামেতে রাধিকা দেখে৷ 
ডালে বনমালী। 


দুই বুপ এক হইয়া 


(9%) 
ধামাইল 


তোমবানি দেখিয়াছ শ্যামের মুখ 

ওগো শারী শুক 

প্রেমানলে অংগ জুলে 
ফাটিয়া যায় বুক । (ধুয়া) 

দারুণ বিধি হইল বাদী 

বিনা দোষে হইলাম দোষী গো 

এগো দারুণ বিধি মোর কপালে 
CANTE কত দুখ। 

আগে কত সলা ধরি 

প্রেম শিখাইলো হস্তে ধরি গো 

এগো প্ৰেম করিয়া ছাড়িয়া যাওয়া 
মনে বড় দৃখ 

ভাইবে রাধারমণ বলে 

প্রেমানলে অংগ জ্বলে গো 

এগেো তোমরা যদি দেখাও আনি 
দেখি শানমের সুখ: 


প্ৰসঙ্গ 8 তানসেন-কন্যা সরস্বতী 
বিনয় চক্ৰবৰ্তী 


বর সকল বিষয়েরই একটা ইতিহাস থাকে। সংগীতেরও ইতিহাস আছে এবং 
এলসি ene eae ee সি 
দৃষ্টিভঙ্গি এবং নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের মানসিকতা তৈরি হচ্ছে--'ততক্ষণ সঠিক ইতিহাস রচনা 
সম্ভব নয়। ভারতীয় সংগীত-ইতিহাস রচনা করা এই কারণেই খুব কঠিন। তাছাড়া 
সংগীতশিষ্পীরা আবেগের কারবারি। অলৌকিক এবং অলীক গল্পে তারা যত তৃপ্তি পান, ততটা 
তৃপ্তি সংগীতের সত্যানুসক্ধানে পান না। এই কারণে ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে এত মনগড়া 
কাহিনীর ছড়াছড়ি এবং সেগুলিকে “সত্য' হিসাবে সাধারণ সংগীতপ্ৰেমীদের বিশ্বাস করানোর 
অপচেষ্টাও যুগ যুগ ধরে কম হয়নি। সংগীতগুলীদের কাছে সংগীতের ক্ৰিয়াত্মক বূপই একমাত্র 
বিবেচ্য বস্তু, তাই তারা তাদের স্বার্থসম্পর্কিত যা কিছু মনগড়া কাহিনী তৈরি করেন, 
অবাক লাগে, একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাডিয়েও অনেক তথাকথিত শিক্ষিত বাক্তি 
ওই সব অলীক কাহিনীকে নিদ্বিধায় মেনে নিয়েছেন ৷ কোনো প্রশ্ন নেই, যুক্তি নেই, নেই বিচার 
এবং অন্বেষণ! সংগীত-সম্ৰাট মিঞা তানসেনের কন্যা সরস্বতীর ব্যাপারেও এইরকম মনগড়া 
কাহিনী আজও সংগীতসমাজে প্রচলিত রয়েছে। 
তানসেন পরম্পরার সংগীতগুণীরা পরবর্তীকালে তানসেনের চার পুত্র এবং এক কন্যার 
কথা আমাদের জানিয়েছেন। ওই কন্যার নাম সরস্বতী এবং স্বামীর নাম fas) সিং বা নৌবৎ 
যখ (ধর্মান্তরিত নাম)। আমরা সকলেই জানি মিঞা তানসেন মুঘল-সম্রাট অকবরের 
(১৫৫৬-১৬০৬ খৃঃ) দরবারি গায়ক ছিলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অকবরের 
দরবারের এতিহাসিক অবুল্‌ waa, অকবরের বিরোধীপক্ষের এতিহাসিক বদায়ূরী থেকে শুরু 
করে পুরঙ্গজেবের (১৬৬৮-১৭০৭ খৃঃ) দরবারি এতিহাসিক এবং সংগীতজ্ঞানী ফকীর-উল্লাহ্‌ 
পর্যন্ত কেউই তানসেন-কন্যার কথা আমাদের জানাননি । সম্রাট জহাঙ্গীর ও শাহজহান তাদের 
আত্মজীবনীতে সমকালীন এবং পূর্বতন ঘটনাবলী প্রতাক্ষদশীদের বিবরণ থেকে লিপিবদ্ধ করে 
গেছেন। ওঁরঙ্গজেবও নিয়মিত ‘creamer’ লিখে রাখতেল। এইসব বিবরণে তানসেন এবং 
তার পুত্রদের কথা বিবৃত হলেও কোথাও তানসেন-কন্যা সরস্বতীর নাম জানানো হয়নি। 
অবুল্‌ কজ্লএর “আইন-ই-অকবরী' সেংগীতাধ্যায়) এবং বদায়ুনীর 
'মস্তাখাব্-উৎ-তারিখ্‌*-এ গ্রন্থকারদ্বয় তাদের সময়ের সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে 
গেছেন। পরবর্তীকালে 'রাগদর্পণ' (১৬৬৬ খৃঃ) প্রহ্থের লেখক ফকীর-উল্লাহ সম্রাট অকবরের 
দরবারি সংগীতগুলীদের মধ্যে এমন দু-একনের কথা উল্লেখ করেছেন যারা তখনও জীবিত 
ছিলেন। এঁদের মধ্যে দু'জন পথাওয়াজ-বাদক ভগবান ও সুরদাস মিঞা তানসেনের সঙ্গে 
বহুবার FAAS করেছেন। এদের সঙ্গে ফকীর-উল্লাহ-র ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। তিনি 
তানসেন-পুত্র বিলাস বা-র শিষ্য এবং ভ্রামাতা ধ্ৰুপদ-গায়ক লাল খাঁর কথাও বলেছেন। 
লাল খা-র চার পুত্রসভানের কথা ও বলেছেন। এঁদের কেউ যদি ফকীর-উন্লাহকে তানসেনের 
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কনা-সশানের কথা Siete, তা হালে Prods তিনি তার amy সেকথা লিখে রাখতেন। 
সুতরাং খুব সঙ্গত কারণেই আমাদের বিনীত fear এই-_ 

(>) মিঞা তানসেনের আদৌ কোনো কনা-সম্ভান ছিল কি না? 

(2) যদি তা থেকে থাকে, তা হলে তার স্বামীর নাম কি? 

ভারতীয় সংগীতের ইতিবৃত্তকার গণ অবশ্যই অবগত আছেন, গুবঙ্গাজেবের GATS আতা 
শাহ্‌ শুজ্ঞা বাংলা ও উড়িষ্যার সুবেদাররূপে ১৬৫১ খৃস্টাব্দে বাংলায় এসেছিলেন। সঙ্গে 
এনেছিলেন মিশ্রী খা এবং গূণসেন নামক দুজ্ঞন গ্রুপদ-গাল্পক। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো 
যে, AA d-a ফকীর-উল্লাহ্‌ তানসেন-পুত্র বিলাস h-a শিষারুপে উল্লেখ করেছেন এবং 
তাকে তিনি চিনতেন বলেও জানিয়েছেন, যদিও ভার সঙ্গে ফকীর-উল্লাহ-র ব্যক্তিগত 
আলাপ-পরিচয় ছিল না। যাই হোক, বিলাস খী-র শিষ্য হওয়ার সুবাদে ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে 
শাহ্‌ শূুজার সঙ্গে বাংলায় আগমনকালে মিশ্রী খা যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন বলে ধরে 
নেওয়া যায়। fra খা ছিলেন ‘টাড়ী’ সম্প্রদায়ের গায়ক॥ তিনি যখন বাংলায় এসেছিলেন 
তখন তার বয়স আনুমানিক ৬৫-৬৬ বছর হবে। তানসেনের জীবদ্দশায় 
(১৫১৫-১৬-_-১৫৮৯ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করলেও মিশ্রী সিং (জন্ম আনুমানিক ১৫৮৫ খৃঃ) 
তানসেনের ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ, ওই সময়ে তার বয়স 
ছিল প্রায় ৪ বছর। যাই হোক. শাহজহান-পুত্র শুজার দরবারি-গায়ক হিসাবে মিশ্র সিং বাংলায় 
প্রায় ৭ বছর অবস্থান করেছিলেন।॥ fey, সাধারণ বাঙালি সংশীতপ্রেতীরা সেনীয়া ঘরানার 
সেই গড় এবং স্পর্শ-স্বরবহূল ধ্ৰুপদ গানের রসাম্বাদন থেকে বঞ্চিত ছিলেন। কারণ, মুঘল 
যুগে দরবারি গায়ক-বাদকদের দরবারের বাইরে অন্য কোনো স্থানে সংগীভপরিবেশন করা 
শুধু অসম্মানজনকই ছিল না. ছিল আতিজ্ঞাতোর পরিপন্থী । তারপর ওই সময়ে 'বঙ্গাল' সুবার 
রাক্রধানী ছিল রাজ্ঞমহল, যা কোনোদিনই সংগীতরসিকাদের পীঠস্থান ছিল না। সংগীত-বসিক 
বঙ্গবাসীদের HAM ঘরান।র অপূর্ব ww গানের TMA করার জন্য অপেক্ষা করতে 
হয়েছিল আরো প্রায় দুশো বছর, যখন কলকাতার মুচিখোলায় বা মেটিয়াবুরুজ্ছে নির্বাসিত 
অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ অলী শাহ্‌-র দরবার প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৫৮ খুঃ)। নবাবের 
মেটিয়াবুবুজ দরবারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে তানসেনের পুত্র-বংশ্রীয় জাফর থা. প্যার খাঁ, 
বাসৎ খাঁ প্রমুখ সংগীতগুণী যুক্ত ছিলেন। নবাব ওয়াজিদ অকী নিজেও এইসকল গুলীর শিষ্য 
ছিলেন। নবাবের দরবারে কলকাতার কয়েকটি অভিজ্ঞাত পরিবারের সদসা এবং বিশিষ্ট 
সংগীত গুণীগণ প্রায়ই আমন্ত্রিত হতেন। 

বাংলায় শাহ্‌ শূুজার দরবারে মিশ্রী সিং সঠিক কত বছর অবস্থান করেছিলেন, তা 
বলা সম্ভব না হলেও অনুমান করা অসম্ভব নয়। ইতিহাসের বিচারে শাহ শ্ুজা বাংলায় 
এসেছিলেন ১৬৫১ YOTA এবং সম্ৰাট শ্রাহজহানের কঠিন পীড়ার সংবাদ পেয়ে তিনি ১৬৫৭ 
খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নিজেকে বাংলার স্বাধীন বাদশাহ হিসাবে ঘোষণা করেন ও স্বনামে 
মুদ্রার প্রচলন করেন। এই সংবাদ পেয়ে গুরঙ্গজেব তার বিশ্বস্ত সমরাধাক্ষ মীর ene সহ 
এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন ence পরাজিত করার ক্রন্য। কেন্দ্রীয় মুঘলবাহিনীর 
আক্রমণে শুজা পরাস্ত হয়ে প্রথমে জহাঙ্গীরাবাদ (ঢাকা) এবং পরে ব্ৰহ্মহদাশের সীমান্তে 
আরাকানে পলায়ন করেন। এঁতিহাসিকদের মতে, ১৬৬০ Poa মে মাসে সুভ 
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আব্রাকানবাসীদের হাতে সপরিবারে নিহত হন। সুতরাং শূক্তা বাংলায় মোট ৯ বছর অবস্থান 
করেছিলেন | আমাদের স্থির বিশ্বাস, শুজ্জার রাজমহল থেকে পলায়নের (১৬৫৯ খৃঃ) অল্পকাল 
আগেই AA সিং ইহলোক ত্যাগ করেন (১৬৫৮ খৃঃ)। সুতরাং HA) সিংয়ের আয়ুদ্ধাল ছিল 
(১৬৫৮ খৃঃ--১৫৮৫ খৃঃ) প্রায় ৭৩-৭৪ বছর। AA সিংয়ের সঙ্গে অপর যে ধ্ৰুপদ-গুণী 
বাংলায় এসেছিলেন, সেই yom পূর্বোক্ত কেন্দ্রীয় মুঘলবাহিলীর আক্রমণকালে বাংলার 
পশ্চিমাঞ্চলে কোনো রাজো আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

fr সিংকে মিঞা তানসেনের জামাতা হিসাবে প্রথম প্রচার করেন শাহ্‌ শুজ্জার 
দরবারের কোনো কোনো মোসায়েব, যারা সম্ভবত সংগীতবিদ্যার সঙ্গে কখনোই প্রত্যক্ষভাবে 
সম্পর্কিত ছিলেন না। দরবারি লোকল্ঞনেরা সাধারণত মিথ্যা কথা বলেন না__এ রকম একটা 
অন্জ-বিম্বাস সেকালের সামস্ততাস্ত্িক সমাজে বহুলভাবে প্ৰচলিত ছিল। এই অন্ধ-বিশ্বাসের 
বশবর্তী হয়ে তানসেন-কন্যার পতি রূপে, প্রায় ৩৪ বছরের বয়োকনিষ্ঠ, প্রপদ-গায়ক মিশ্র) 
সিংকে সাধারণ সংগীতজ্ঞরা মেনে নেন। যাই হোক, এই FED সিং ঢাড়ী নামক প্রনপদ-গায়ককে 
বীণা-বাদকরূপে পরিবর্তিত করে গল্রকারগণ তানসেন-কন্যা সরস্বতীর জামাতার্পে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। প্রকৃত সত্য এই যে, ইনি তানসেনের কনিষ্ঠপুত্ত বিলাস খা-র (জন্ম £ আনুমানিক 
১৫৪৭-৪৮ খৃঃ) Pra ছিলেন। 

১৮৫৪ খুস্টাব্দে 'মআদনূল-মুসিকী' গ্র্থের লেখক মুহম্মদ করম ইমামসাহেব জানালেন 
এক চিত্তাকর্ষক সংবাদ-_তানসেন-কন্যার স্বাতী ছিলেন রাজপুত সমোথন সিং। বৈবাহিক 
কারণে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তার নাম হয় cae খা । এই সংবাদের উত্স ইমামসাহেব 
আমাদের জানাননি । আমাদের ধারণা, Fea জনশ্রতির ওপর নির্ভর করেই করম ইমাম 
এই গল্পটি ফেঁদেছিলেন অবশ্য তিনি এও বলেছেন যে, নৌবৎ খা সম্রাট অকবরের দরবারের 
সংগীতগুণী। এতিহাসিক ঘটনার মাঝেমধো গল্প ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে ইমামসাহেব সিদ্ধহস্ত 
ছিলেন। যাই হোক, তানসেন-কন্যার দ্বিতীয় স্বামী হিসাবে আমরা পেলাম সমোখন সিং ওরফে 
ctae খা-কে। 

আরো! পরবর্তীকালে. বিশেষ কোনো সংগীতজ্ঞগোষ্ঠী অনেক মাথা খাটিয়ে, সৃক্ষ্ম বিচার- 
বিশ্লেষণ করে আমাদের ভ্ঞানালেন-___মিশ্রী খা পূর্বে হিন্দু ব্াজ্ঞপুত ছিলেন, তখন তার নাম 
ছিল faa) সিং এবং ইনি ছিলেন অত্যন্ত কুশল বীণাবাদক। শুধু তাই নয়, ইনি মুঘল AHS 
অকবরের দরবারের এক কুশলী বীণাবাদক ছিলেন এবং on তানসেনের কন্যাকে বিবাহ 
করা সুবাদে মিশ্রী সিং ধর্মান্তরিত হয়ে নৌবাদ খারুপে পরিচিত হন। সুতরাং, কল্পিত এই 
মিতা খা ওরফে নৌবত খা হলেন তানসেন-কন্য। সরস্বতীর তৃতীয় স্বায়ী। পূর্বোক্ত 
সংগীতজ্ঞগোষ্ঠী আমাদের আরো জ্রানিয়েছেন যে, এই দ্বিতীয় নৌবৎ খাঁর সঙ্গে মিঞা 
তানপেলের Aer ছিল না। অকবরের দরবারে একদিন সংগীতাসারে নৌবৎ খা হঠাৎ HS 
হয়ে কাটারি দিয়ে তানসেনের Wars আঘাত করায় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং সেই ক্ষত 
নিরাময় হতে কয়েক মাস সময় লেগেছিল। [বোঝা GSA, রাজ-দরবারের সংগীতাসরে কাটারি 
কি কাজে লাগে।| তারপর অবশ্য. অকবরের মধ্যস্থৃতায় বিষয়টির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয়। 
মীমাংসার সুত্র হচ্ছে তানসেন-কল্যা সরস্বতীর সঙ্গে মিশ্রী খা ওরফে নৌবৎ thea শুভ পরিণয়। 
এ জ্বাতীয় 'আযাঢ়ে গমো' তৈরি করা তাদের পক্ষেই সম্ভব, মুঘল দরবারের আভিজাত্য ও 
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শিষ্টাচার সম্বন্ধে খাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। fan তানসেন কীভাবে মৃণল দরবারে সংগীত 


পরিবেশন করতেন, সেই সত্যিটা যদি গম্রকারগণ জানতেন, তা 


হলে তারা 


লাগাম-ছাড়া কাহিনী তৈরি করে তাকে ‘ইতিহাস' বলে চালিয়ে দিতে কিছুটা ভাবলাচিস্তা 
করতৈন। তাছাড়া, গল্পকারগণ ভালো করে ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাস না পড়ার কারণে 
এতিহাসিক কালানুক্রম রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার 
গল্পকারদের জ্ঞাতার্থে জ্ানাচ্ছি-- 
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. ১৫১০/১৫১৫-১৬ খৃঃ 
- ১৫৩৫-৩৬ খৃঃ 
, ১৫৩৭-৩৮ খৃঃ 


১৫৪২ খৃঃ 


. ১৫৪৭-৪৮ খৃঃ 
- ১৫৫০-৫১ খৃঃ 


১৫৫৬ খৃঃ 
১৫৬২ Jj 


- ১৫৬৫-৭০ FY 


. ১৫৮৫ খৃঃ 


১৫৮৯ খৃঃ 


১৬০৬ * 
১৬৫১ Y. 


. ১৬৫৮ খৃঃ 


১৬৬০ y? 
১৬৬৬ খৃঃ 
১৬৭০ খৃঃ 
১৭০৭ খৃ 
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মিঞা তানসেনের Sa! (গোয়ালিয়ৱে) 
তানসেনের বিবাহ। 
তানসেনের জোষ্ঠপূত্র তানতরঙ্গের জন্ম। 
মুঘল সম্রাট অকবরের জন্ম। 

তানসেনের কনিষ্ঠপুত্র বিলাস খাঁর জন্ম? 
তানসেন-কন্যা 0?) সরস্বতীর G | 
(গল্পকারদের মতে, সরস্বতী তার অগ্রজ বিলাস 
খা-র চেয়ে ২/৩ বছরের বয়োঃকনিষ্ঠা ছিলেন) 
অকবরের সিংহাসন লাভ 

সম্রাট অকবর সেনাপতি জলাল্‌-উদ্‌-দিন্‌ কুচিকে 
রেওয়া রাজ্যের অধিপতি রামচন্দ্রের কাছে প্রেরণ 
এবং flan তানসেনকে অকবরের দরবারে 
আনয়ন। 

তানসেন-কন্যা সরহ্বতীর কল্পিত বিবাহ 
N-AM সিং, নৌবৎ খা. সমোখন সিং... 
প্রভৃতি) 
তানসেন-পুত্র বিলাস h-a শিষ! ধ্রুপদী মিশ্রী সিং 
ঢাড়ীর জন্ম (তানসেন-কন্যা সরস্বতীর কল্পিত 
স্বামী) | 

তানসেনের মৃত্যু এবং গোয়ালিয়রে সমাধি। 
আইন-ই-অকবরী গ্রন্থের লেখক BW 
ফল্জ্ল্‌-এর মৃত্যু। 

অকবরের মৃত্যু। জহাঙ্গীরের রাজালাভ। 
শাহ্জহান-পুত্ৰ শাহ্‌ শুজার বাংলায় সুবেদার 
হিসাবে আগমন। 

AA সিং ঢাডীর মৃত্যু। 

শাহ্‌ শুজার মৃত্যু 

ফকীর উল্লাহ্‌-কৃত 'রাগদর্পণ' গ্রছের প্রকাশ। 
মীর্জা খা রচিত তুহ্ফাৎ-উল্‌-হিন্দ ACEA প্রকাশ। 
মুঘল সম্রাট গুঁরঙ্গজেবের মৃত্যু । 
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১৮৫৪ ২: মুহম্মদ করম ইমাম লিখিত দআদনৃল-মুপিকী' 

MYA প্রকাশ। 
১৮৫৭ খৃঃ SCRA নবাব ওয়াজিদ্‌ অলী শাহের কলকাতার 

মুচিখোলা বা মেটিয়াবুরুজ্জে নির্বাসন। 

গল্পকারদের গল্প এখনও শেষ হয়নি, আরেকটু আছে। বিবাহের যৌতুক হিসাবে মিঞা 
তানসেন তার ভ্ঞামাতা মিশ্র সিং বা মিশ্রী খা অথবা সমোখন সিং কিংবা নৌবৎ খাঁ-কে 
Ton sow গান দিয়েছিলেন। এইসব গান Ry তানসেনের পুত্ররা কেউই পাননি: আমাদের 
বিনীত প্ৰস্থ এই যে. যিনি বীণকাররুপে প্ৰসিদ্ধ এবং (গল্প অনুসারে) তানসেনের PAA গানের 
সঙ্গে বীণাবাদনে সহযোগিতা করন্তন- তার ধ্ৰুপদ-গানগুলি কি sire লাগবে? যদি বলা 
হতো তানসেন তার জামাতাদে. দু'শো রাগ-রাগিবী শিখিয়েছেন, তা হলে গল্পের একটা মিল 
খুঁজে পাওয়া যেত তাছাডা, আলাপ’ সহ ওই দু'শো wos গান কণ্ঠে আয়ত্ত করতে গেলে 
কারণ, গানগুলির স্বরলিপি নিশ্চয়ই ছিল না] কত বছর লাগতে পারে সেকথাও ভেবে দেখার 
AM | আরো ভাববার কথা এই যে. যে-ভদ্রলোক তানসেনের মতন শ্ৰেষ্ঠ গায়কের সহযোগী 
বীণা-বাদক এবং নিজেও প্রখ্যাত একক বীণকার- তার গুরুর নাম কি? অবূল্‌ ফজল থেকে 
শুর করে ফকীর-উল্লাহ্‌ পর্যন্ত কেউই তানসেনের সংগীতগুণী কন্যা এবং তার প্রুপদী-বীণকার 

স্বামী পর্যন্ত আশ্চর্য নীরবতা পালন করে গেলেন কেন? 
তানসেন-কনার আরো একজন স্বাতী হওয়ার দাবিদার রয়েছেন! তিনি নাকি 
তানসেনেশ কাছ OPS আগুন জ্ঞালানোর কৌশলটা দারুণভাবে রপ্ত করার সুবাদে সম্ৰাট 
অকবরের কাছ থেকে 'দীপক-ভ্েগোটি উপাধিতে ভূষিত হন ৷ এই গল্পের Bl হচ্ছেন, ভারতের 
এক বিখ্যাত সংগীত ঘরানার +67 (বিংশ শতান্দীর)। তা হলে একুনে আমরা তানসেন-কন্যা 
সরস্বতীর মোট চারটি sia সন্ধান পেলাম। পূর্বোক্ত গল্পকারগণ বানানো গল্পকে মেলাবার 
Gl আরেকঠি শদ ফাদলেন! রাজপুত সমোখন সিং-এর পুত্র ছিলেন মিশ্রী। সিং (লক্ষণীয়. 
CARAT ।মথ্যা কথা বলার জন্য পিতা সমোখন সিং এবং তার পুত্র fas} সিং উভয়ই 
এক সঙ্গে তানসেন-কন্যার AM হয়ে পড়েছেল!)। গল্পকারদের কেরামতিতে শাহু HENA 
(বাংলার সুবেদাররুপে) দরবারের প্রপদ-গায়ক FRA খা, তার বহু আগে সম্রাট অকবরের 
দরবারে বীণকার মিশ্রী খা তথা সমোখন সিং-এর পুত্র মিশ্র এরা প্রত্যেকেই এ ঘরালাগুণীর 
কলমে Fae খা রুপে খ্যাত হয়েছেন। তফাৎ শুধু যুগ ও সময়ের । শুধু তাই নয়, সমোখন 
সিং এবং দীপকজ্যযোতি ছাড়া বাকিরা সবই বিংশ শতাব্দীতে মিশ্রী খা ওরফে নৌবৎ খা 
ৰূপে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। দীপকজ্যোতি ধর্মান্তরিত হলেও ‘নৌবৎ খাঁ’ হননি, বাকিরা মুসলিম- 
কন্যা সরস্বতীকে বিবাহ করার জন্য ধর্মান্তরিত হয়ে 'লৌবছ dh হয়েছিলেন । এতো লৌবৎ 
dia মধ্যে প্রকৃত নৌবৎ d-a খবর আমরা সমসাময়িক ry ফকীর-উল্জাহ লিখিত ‘রাগদৰ্পণ’ 
(১৬৬৬ খৃঃ)-এ পাই। সেখানে লেখা আছে- খিজির খা ও নৌবত খাঁ এই দুই ভ্রাতা অক্বরের 
দরবারে প্রল্পদ-গায়ক ছিলেন। এরা ছিলেন গোয়ালিয়র নিবাসী। পূর্বেই বলেছি, ফকীর-উল্লাহ 
অকবরের দরবারের সংগীতবিবয়ক তথ্য মিঞা তানসেলের পথাওয়াজ সঙ্গত্কার ভগবান 
এবং সুরদাসের (সে সময়ে তারা অতি বৃদ্ধ হয়েছিলেন) নিকট প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করেছিলেন | 
এরা কেউই তানসেন-কন্া সরস্বতী এবং তানসেন-জ্রামাতা নৌবৎ খা অথবা faa) সিং বা 
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খা fan Soaacctfes নন ate উল্লেখ করেনি । খুশি ote Alfa CAAA ৩ 
উভয়ের একই সঙ্গে fesa হনাছিল, তা হলে বলবো এমন এনে পৰল নইলল্লিত ব্যাপাৱ। 
এই কারণেই ফকীর-উল্রাহ্র ‘রাগদর্পণ'-এ তানসেন-জামাতা বীলালাদক নৌবৎ খাঁর কথা 
নেই ৷ এমন কি মিঞা তানসেনের Berg ঘনিষ্ঠ এবং সম্রাট অকবরের দরবারের নবরত্তের 
অন্যতম অবুল্‌ ফজ্ল্‌ এবং দরবারি এঁতিহাসিক gen অন্দুল কাদির সাহেবের এ বিষয়ে মৌনী 
থাকার কারণও আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। এঁরা তানসেনের পুত্রদের কথা লিখলেন, 
অথচ কল্যা ও জ্ঞামাতার কথা লিখলেন না কেন? সুতরাং প্রায় চারশো বছর বাদে মুহম্মদ 
করুম ইমাম সৃষ্ট সমোখন সিং ওরফে লৌবৎ খা, কিংবা আরো পরে ঘরানেদার গুণীদের 
দ্বারা তৈরি al সিং বা খা ওরফে crae H-a (বীণাবাদক) কাহিনীর ভিত্তি কোথায়? 
chae খাঁ যদি বীণাবাদক হতেন, তা হলে ফকীর উল্লাহ্‌ নিশ্চই লিপিবদ্ধ করতেন এবং 
তিনি যদি মিঞা তানসেলের জামাতা, অর্থাৎ সরস্বতীর স্বামী হতেন. তা হলে এত বড খবর 
ফকীর-উন্লাহ কখনোই এড়িয়ে যেতেন না। তার আগেও এমন গুরুত্বপূর্ণ খবর আমাদের কেউই 
জানাননি। যদি তানসেল-কন্যা সরস্বতীর বিবাহ হয়ে থাকে, তা হলে অন্তত 
ফকীর-উত্লাহ-র জীবদ্দশায় (মৃতু! আনুমানিক ১৬৮৪-৮৫ খৃঃ) নিশ্চয়ই হয়; এবং তা হতে 
গেলে সরস্বতীকে (জন্ম 2 গল্সকারদের মতানুসারে আনুমানিক ১৫৫০-৫১ খৃঃ) দেড়শো 
বছরেরও অনেক বেশি বয়সে বিবাহ করতে হয়। পাঠকবর্শ কি এই অসম্তব এবং অলীক 
কাহিনী এর পরও মেনে নেবেন? 

আমাদের বক্তব্য হলো এই যে, ফকীর-উল্লাহ্‌-র মৃত্যুর (আনুমানিক ১৬৮৪-৮৫ 43) 
পর করম ইমামের "মআদন্-উল-মুসিকী' প্রস্থ রচনার (১৮৫৪ খৃঃ) মধ্াবর্তা কোনো এক 
সময়ে অকবরের দরবারি ধ্রূপদ-পায়ত গোয়ালিয়র-নিবামী নৌবৎ h- রাজপুত সমোখন 
সিং, মিশ্র। সিং ইত্যাদি বলে আখ্যাঠিত করে, কল্পিত হীদাবাদক নৌবৎ খা রুপে প্রচার করে 
তাকে মিঞা তানসেনের জ্রামাতা :তরি করেছিলেন কোনো এক সংগীতজ্ঞগোষ্ঠার নিজেদের 
স্বার্থসিদ্ধির Sem) শাহ্‌জহান-পূত্র শাহ্‌ শুজার বাংলায় সুবেদারিকালে মিশ্তী খা (টাডী) 
নামক জনৈক ধ্রৰলপদ-গায়ক বাংলায় অবস্থান হেতু তাকে তানসেন-জামাতারুপে প্রচার করা 
হয়েছিল। ফলে. বাংলা থেকে বহু দূরবর্তী উত্তরভারতের অন্যান স্থানের সংগীতজ্ঞগোষ্কী 
fra) খী' নামটি স।ততে রেখে পূর্বোক্ত মিথ্যা প্রচারকে সত! বলে মেলে নিয়েছিলেন । তাই, 
পরবর্তীকালে অর কোনো সংশীতজ্ঞগোষ্ঠী এর প্রতিবাদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। 
এবং সেইসব গল্লো. পরিতাপের বিষয়, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সত্যতা যাচাই 
না করেই সংগীতশিক্ষার্থীদের ‘ইতিহাস’ হিসেবে পড়িয়ে থাকেন। এইরকম আরেকটি গলস্ো 
হচ্ছে, তানসেনের গুরু শেখ মুহম্মদ গৌস (?)। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত করম ইমামসাহেব 
পর্যন্ত এ ব্যাপারে একটি শব্দও কেউ খরচ করেননি সেখানে গল্পকারদের অ প্রতিহত প্রচারের 
কল্যাণে সংগীতে অজ্ঞ WEI গৌস হয়ে গেলেন স্বংগীতসম্বাট তানসেনের সংগীতগূরু এবং 
এরই কৃপায় তানসেন নাকি ইসলাম ধর্মে ধৰ্মাস্তরিত হয়ে যাল। গোয়ালিয়রে তানসেনের সমাধি 
রয়েছে__এ জভ্রনশ্রতিও ASA প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে, ভারত 
সরকার ALY এসব গমোকে মানাতা দিয়ে প্রতি বছর 'তানসেন সমারোহ Sena’ সাড়ম্বরে 
পালন করার জন্য সরকারি অর্থ বায় করছেন! 


PE ai 


স্বয়ং তানসেনের Core যদি এজাতীয় কষ্টকল্পিত ইতিহাস (2) কেৰ্বলমাত প্রচারের 
মাধামে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, তা হলে তানসেনের সঙ্গে বিশেষ সংগীতগ্তগোষ্ঠীর 
নিকটসম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে কল্পিত তানসেন-কন্যা সরস্বতী তার তথা কথিত স্বামী নৌবৎ 
খা সৃষ্টি করা অতি সাধারণ ব্যাপার। আমাদের আনন্দের কথা এই, তানসেন-কন্যা সরস্বতীর 
বিবাহের চমৎকার গঞ্জোটি বাভালিদেরই উৰ্বর-মস্তিস্ক থেকে প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল। বাকিরা, 
সময়টা শুধু অকবরের সমকালে পোঁছে দিয়ে গল্লোটির ইতি টেনেছেন। হায়, ভারতের 
সংগীত-ইতিহাস! 


১২২৬ 


ংলার দেবদাসা 
ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায় 


ভু [FES বেশির ভাগ নৃতাই, বিশেষত শাস্ত্ৰীয় নৃত্যগুলি, দেবতাকেন্দ্রিক ও ধৰ্মভিভিক। 

'দেবতার দাসী' এই অর্থে ‘দেবদাসী' কথাটির প্রচলন হয়েছে। মন্দিরে মন্দিরে ল্বত্যের 
মাধ্যমে দেবসেবায় এরা নিজেদের উৎসর্গ করতো। অতি প্রাচীনকাল থেকেই দেবদাসীদের 
নৃত্যগীত অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু 'দেবদাসী' শব্দটি সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব 
চতুর্থ শতকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাই।১ নানা এ্রতিহাসিক ace ও পর্যটকদের বিবরণে 
ভারতবর্ষের সর্বত্রহ এই দেবদাসী সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। সামাজিক বিভিন্ন 
কারণে- কখনো বা চরম দারিদ্রের কারণে, কখনো বা বিয়ে না হওয়ার জন) সমাজচ্যুত 
হওয়ার ভয়ে, কিংবা শুধুমাত্র ধৰ্মীয় কুসংস্কারের বশে অথবা পুরোহিত বা sera 
নির্দেশে_ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের উত্পীড়নের ফলে দেবদানী শ্রেনী তৈরি হয়। আবার, এদের 
মধ্যে কেউ কেউ স্বেচ্ছায়ও দেবদাসী হতেন। 

প্রথমদিকে দেবদাসীরা শুধুমাত্র মন্দিরে দেবতার সামনে নৃতা প্রদর্শন করতো, ক্রমে এই 
ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ে এবং তার ধর্মীয় বন্ধন বহুলাংশে লোপ পায় | সামাজ্তিক মূল্যায়নের 
মানদণ্ডে দেবদাসীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত-_দেবদাসী, রাজদাসী ও স্বদাসী । দেবদাসীরা শুধুমাত্র 
মন্দিরে দেবতার সামনে নৃত্য প্রদর্শন BAST) এছাড়া, এরা পুরোহিত ইত্যাদি সন্ত্রান্ত শ্রেণীর 
সামনেও নৃতা প্রদর্শন করতো। রাজদাসীরা মন্দির-চত্বরে রাজা ও অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়ের 
সমাগমে বা রাজ্ঘদরবারে নৃত্য প্রদর্শন করতো । আর, স্বদাসীরা সাধারণ লোকের এলোরপ্রনের 
জন্য নৃত্য করতো এবং বিশেষ কোনো উৎসবে বৎসরে এক-দুবার মন্দির চত্বরে নৃত্য প্রদর্শন 
করার সুযোগ পেত। 

যদিও দক্ষিণ ভারতেতের অথবা ওডিশার মন্দিরের কথাই উচ্চারিত হয় সব থেকে বেশি, 
কিন্তু বাংলাও এর ব্যতিক্রম নয়--অতীত থেকে বর্তমান oy) রাজদাসী' ও 'স্বদাসী'-দের. 
বিশেষত রাজদাসীদের, গৌড়বঙ্গে ‘নটী’ বলা হত। প্রাচীনকালে নৃতাগীতচর্চায় বাংলার 
কবিপণ্ডিতরা বিমুখ ছিলেন না। যাঁরা নটবৃত্তি গ্রহণ করতেন সমাজে, তাদের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা 
ছিল। 'নটগাঙ্গো' (গাঙ্গোক) রচিত বেশ কয়েকটি শ্লোক “সদুক্তিকর্ণামৃত' ace উল্লিখিত আছে। 
নটগাঙ্গোর পুরের নাম জয়নট বিদ্যুৎপ্রভার whe স্বয়ং জয়দেব একাধারে কবি এবং 
সংগীতকলায় বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন। গীতগোবিন্দ গাইবার জনা জয়দেবের নিজস্ব গোষ্ঠী 
ছিল। সেই গোষ্ঠীতে পদ্মাবতী নাচতেন ও গাইতেন আর জয়দেব মৃদঙ্গ সঙ্গত অথবা দোহারের 
কাজ করতেল।' এ তো গেল দ্বাদশ শতকের লক্ষ্মণ সেনের আমলের PAN 

দশম শতকে নৃত্যের অধ্যাপকদের কথা পাই--“"তথা সতি নৃত্য-গীত-বাদ্যাধ্যায়ো- 
পাধ্যায়োপাসিত চরণাত্ডাঃ।”* এর অর্থ হল- নৃত্য-গীত-বাদ্য অধ্যয়নের অধাপকগণের উপাসিত 
চরণ। এরও অনেক আগে থেকে অর্থাৎ সুপ্ৰাচীনকাল থেকেই বাংলায় দেবদাসীদের কথা পাই। 
বৌদ্ধমন্দিরসমূহে দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল বলে জানা যায় এবং সেই সময়ে 'নগরনচী' বা 
'নগরবধূ' অর্থাৎ রাজদানী ও স্বদাসীর ব্যাপক প্রচলন ছিল বৌদ্ধ এবং জৈনমন্দিরে নৃত্যগীত হতো । 


১৭২৭ 


দশম শতক Oy কৈলদমপিডসমূহেও awa ছিলেন। Ziema AXA HCG 
নৃতাকলাভিজ্ঞ নতক-নতকীর উল্লেখৰ আছে। মহাবীরের HLI মটনটীবা পতিশ প্রকার ইঙ্গিতে 
নেচেছিলেন বলে লিখিত আছে ৷তাদেৱ বেশতৃষার বর্ণনা আছে।" 

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের ae পূৰ্বেই গৌড়ে জ্ৈনমত প্ৰসারলাত করেছিল। জৈন ধর্মগ্রছ 
অনুসারে সব শুদ্ধ চবিবশ জন Vielen পৃথিবীতে অবতীৰ্ণ হন। চব্বিশ জনের মধ্যে কথিত 
আছে যে. একুশজলের সঙ্গে রাঢ় বাংলার সংশ্ৰব ছিল। বেশির ভাগ তীর্থন্করই রাঢ়ের নানাস্থানে 
জনসাধারণের মধ্যে স্ব-স্বমত প্রচার করে মানভূম জেলার পার্ম্বনাথ পাহাড়ে নিৰ্বাণলাভ করেন। 
পূর্বে 'পার্শ্বনাথ' পাহাড় 'সমেতশিখর' নামে পরিচিত ছিল। তীৰ্থঞ্চর পার্থনাথের নামানুসারে 
“সমেত Fs’ পরবর্তীকালে 'পরেশনাথ' পাহাড় নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। জৈনধর্মশান্ত ‘কল্পসূত্ৰ’ 
মতে, পাৰ্ম্বনাথ খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৭ অন্দে নির্বাণ লাভ করেন।" জৈনগ্রন্ছ 'বসুদেব হিভী’ থেকে 
জানা যায়-_উদ্যানযাত্রায় নৃত্যগীতরতা মদাপালে Ta গণিকা।” এই বৃত্তি বৌদ্ধযুগে অতি 
ব্যাপক ছিল। তার অনাতম প্রমাণ পালিতে গণিকাবাচক বেশ কয়েকটি শব্দের প্ৰয়োগ--বেসী, 
নারিয়ো, গামনিয়ো, নগরসোভিনী, বম্নদাসী, Fare বৌদ্ধসাহিতো নগরবধূু অর্থাৎ 
রাজ্রদাসীদের কথা পাই, অনেক নায়িকার নাম পাই-__মগধবডী, সালবতী. বাসবদত্তা, অশ্বপালি 
বা Uren এবং বিমলা । বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে বৌদ্ধবিহার ও মন্দির ছিল যা বলে 
শেষ করা যায় না _তাশ্রলিপ্র. বিত্রমশীলা, ভাসুবিহার, পাহাড়পুর, নালন্দা <=. দি এবং বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রেই বাংলার পাল রাজাদের AST অবদান আছে। 

কৌটিলোর অর্থশান্ত্র -এ (fas পৃঃ চতুৰ্থ শতক) বলা হয়েছে, বারাঙ্গনা, গণিকা বা 
দাসীরা ব্লাষ্টৰদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন! ভারতের গণিকারা পড়াশোনা ও নৃতাগীতের সুযোগ পেত। 
বারনারীদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে ছিল নৃত্যগীত, বাদ্য, পঠন, লিখন. চিত্ৰকলা, 
পরমর্মন্ততা, সংবাহন, গন্ধদ্ৰবা প্ৰস্তুত করা ও মালাগ:থা। ভাবী গণিকাকে আট বৎসর বয়স 
থেকে সংগীত অর্থাৎ গীত, বাদা, নৃতা অভ্যাস করতে হতো ।:” পরবর্তীকালে নাটাশাস্তরে 
নৃত্যগীত-পটীয়সী গণিকাদের উল্লেখ আছে। গণিকাদের নামের UTE সাধারণত এই শব্দগুলি 
থাকতো, যথা- দত্ত, মিত্রা, সেনা১*_“"দত্ামিত্রা চ সেনেতি বেশ্যানামানি যোজ্দয়েত””*২ 
ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে গৌড়ীয় রীতিতে বাংলার কবি Wag’ রচিত বাসবদত্তার১* নামের শেষে 
way শব্দটি লক্ষণীয় এবং সে রাজদাসী নৃত্যগীত পটীয়সী। পরবর্তীকালে, গুপ্ত, পাল, সেন 
আমলে বাংলার (বৃহত্তর বঙ্গে) নৃত্যগীতের যথেষ্ট অনুশীলন ছিল। লোকগীতি ও লোকনৃতোরর 
পাশাপাশি করণ, অঙ্গহার, চারী, রস সংবলিত নৃত্যকলা-নাট্যাভিনয়ের অনুশীলন তথন 
অব্যাহত ছিল রাজ্-অভ্তঃপুরেও, ব্রাজদর্বারে, রাজপ্রাসাদসংলগ্ন নাট্যগৃহে বা Ww, 
দেবাযুতনে ও বিভিন্ন পার্বণ-উৎসবাদিতে ! মতঙ্গ-মুনি রচিত বৃহদ্দেশী-র (এক মতে রচনাকাল 
৫ম-=ষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ আবার অন্য মতে ৭ম-চম DT) “MAF A অভ্তর্গত 
“গীতি"-আশ্রয়ী গৌড় কৈশিক, গৌড়-পক্ষমা ইত্যাদি রাগের* সঙ্গে ANTS নৃত্যাভিনয় তথা 


* সংগীতশান্তী ডঃ শ্ৰণীপকুমার ঘোষ মনে করেন, G-A আছিত 'সৌড়' নামযুক্ত প্ৰাঘরাগগৃলি 'লৌড় বা 


পরশ্চিনবঙ্গীয় দেশে উৎপন্ন নয়। তিশি একস্থানে লিখেছেন, আলাপ্লিহীল প্রাচীন রাগপ্রলিই ছিল ""প্রাময়াগ'’, ঘা আঞ্চলিক 
গেয়-ভঙ্গি বা AS” exfare fem) come বা গৌড় (AIS) আঞ্চলে মন্গ, যধ়৷ ও তাল স্থানে বাবহার্ঘ '‘ওহাটী” 
নামক পাক ‘CNS’ গীতিতে =য়ে৷গ et 
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শাট্যাতিনয়ের ৰখা পাই ।7- খ্রিস্ট পূৰ্বান্দ যুগে অভিজাত নৃত্য Va Wie আঙ্গিক ও বিকাশ 
ভরতমুনি রচিত “aorta” পদ্ধতি অনুসৃত হতো। বাংলাদেশে পাল ও সেন রাজ্ঞাদের আমলে 
শিব কিংবা কার্তিকের মন্দিরে দেবদালীদের সংগীত (গীতবাদয নৃত্য) পরিবেশনের ব্যবস্থা ছিল। 
দামোদর গুপ্তের 'কুট্িনিমতম'-এ ও কন্থনের “রাক্রতরঙ্গিনী'-তে পাই বাংলার মন্দিরে 
দেবদালীদের নৃত্যের কথা । শ্রদ্ধেয় G. 5. Ghurye তার “'Bharatanatya and its costume 
(Poona 1950) গ্রে বাংলাদেশের শাস্ত্ৰীয়-নৃত্য প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''Jayapida (A. D. 751- 
782) while he was in the town of Paundravardhana in Gauda Bengal. once saw 
in the temple of Kartikeya a dance ‘Lasya' being performed. The dancer ‘Nanaki’ 
was one ‘KAMALA’ by name. সেই নৃত্যপদ্ধতি ছিল ভরতের নাটাশান্ত্রানুসারী ।১* 
অর্থাৎ এর থেকে জান! যায়, feta অষ্টম শতকে উত্তরবঙ্গের পৌণুবর্ধন নগরে কার্তিক 
মন্দিরে দেবদাসীদের শাস্ত্রানুসারী নৃতাপদ্ধতি অনুষ্ঠিত হত।" 

NAAI নরেন্দ্রাণাং পয়োদানামিবার্ঘমা | 

গৌড়রাজ্ঞাশ্রয়ং গুপ্ত জয়স্তাথ্যেন ভুভূজা।। 


প্রবিবেশক্রমেনাথ নগরং পৌপ্তবর্ধনম্‌। 


লাস্যং স দৃষ্টমবিশৎ কাৰ্তিকেয়নিকেতনম্‌। 
ভরতানুগমলক্ষ্যনৃতা গীতাদিশান্ত্রবিৎ | | 
ততো দেবগৃহদ্বারৱশিলামধ্যাস্ত স ক্ষণম্‌। 
তেজো বিশেষচকিতৈর্জনৈ১ পরিহৃতাত্তিকম। 
নর্তকী কমলা নাম কাভিমস্তং দদৰ্শতম্‌।।’" 
পালযুগের কবি রাজ প্রশস্তিতে রাজার কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরুপ গবতরে বলেছেন, 
রাজ্ঞপ্রাসাদে (অথবা রাজধানীতে) প্রতি সন্ধ্যায় ‘বেশ বিলাসিনী' জনের মণ্ডহীর-মণশ্ডহুস্বনে 
আকাশ প্ৰতিধ্বনিত হয়। অর্থাৎ রাজদাসীদের কথা পাই। সে যুগের কবি মন্দিরের একশত 
দেবদাসীর রুপযৌবনের বর্ণনায় উচ্ছুসিত হয়ে লিখেছেন, “ইহারা কামিজনের কারাগার ও 
ংগীত কেলিশ্রীর সঙ্গমগৃহ এবং ইহাদের দৃষ্টিমাত্রেই ভস্মীভূত কাম পুনরুজ্জীবিত হয়।" 
সে যুগের কবি বিষুঃমদ্দিরে লীলাকমল হস্তে দেবদাসীগণকে লক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা কন্নতেও 
faa করেননি > 
নয়পাল দেবের রাজ্ঞত্বকালে মূৰ্তিশিবের বাণগড় প্রশত্তিতে জানতে পারি মন্দিরে সহস্ৰ 
দেবদাসীর কথা-_ 
“হিমগিরিমিব শুভ্ৰং রম্য-কত্রাংশু-জাল- 
প্রতিফলিত-সকেলি-প্রৌঢ়-রামা-সহভ্রম্‌ ॥'' [২৭] 
- অন্দিরটি হিমগিরির ন্যায় শূদ্ৰ, সেখানে সহস্ৰ দেবদাসী ।'” 
রামপালের সময়ে গৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত “রামচরিত' কাব্যে পাই _ 
“পরমার বিকারাবিৰ্বূৰতিভিরাপি 
দেববারবনিতাভিঃ ৷৷ 
কনিতমণি কিঙ্কিনী কংকৃত নেপথ্যোস্তটং নটতীভিঃ।”” 
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--যুবতী দেবদাসীপণ যাহারা মণিময় কিঙ্কিনী সহ উদ্ধতভাবে sei প্রুপিতেছিলেন 
অর্থাৎ দেবদাসী,* সম্প্রদায়ের একটি সার্থক বৰ্ণনা পাই রামপালের সময়ে। 

উপরোক্ত উদাহরণগুলি থেকে বুঝতে পারি, নৃত্যগীত ছিল দেবপৃজার অঙ্গ । বিষ্ণু 
ও শিবের দেউলে দেবদাসী বা দেয়াসিনীর নৃত্য-গীত হতো। দক্ষিণ বাঢ়ে সেন রাজাদের 


পানৌ লীলাকমলম্‌ সকৃৎ যৎসমীপে বহাজ্যো। 
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতি সুভগাঃ কুর্বতৈ বাররামাঃ | 

-_ সেই সুম্মদেশে সেন-বংশীয় ভূপতি কর্তৃক দেবরাজ্ম্য অভিষিক্ত কমলাপতি দেবমুরারী 
বাস করতেন, খার কাছে সর্বদা লীলাকমলধারিলী স্বভাব-সুন্দৱ বারনারীরা অবস্থান করে 
লোকের মলে লক্ষ্মীঅম উৎপাদন করে।" 
ছিলেন গাঙ্গোনটের পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভা অর্থাৎ "“রাজদাসী'' নর্টী___.*বিদ্যুৎপ্রভানাশ্বী নর্তকী 
বিশেষা তামানয়, সা নর্তয়তু লোকাঃ oy"? সেকশুভোদয়ার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ থেকে 
বিশেষ করে পদ্মাবতী ও জয়দেবের সংগীত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া নৃতোর 
পরিচয় পাই বিদ্যুৎপ্রভা ও শশীকলা প্রসঙ্গেও।২" এমন প্রমাণও পাওয়া যায় যে. বিদুৎ প্রভা 
রাজ্দাসী বা রাজনটী, তাই রাজ্তমন্ত্রী থেকে বিশিষ্ট, maT সকলেরই comm ছিলেন ।* 
Samara “সদুক্তিকর্ণামৃতে" বারাঙ্গনা সংগীতকুশলাদের কথা পাই।২১ সেনরাজ্া বিজয়সেন 
যে প্ৰদ্যুমেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (অধুনা বাংলাদেশ) তাতেও একশো সুন্দরী 
অলম্কৃতা দেবদাসী দেবসেবায় নিযুক্ত ছিল একথাও পাই-_"অর্ধাঙ্গ ন স্বামিনো 
রত্রালস্কৃতিভিরিশোধিতবপুঃ শোতাঃ শতং gga: 

গোবর্ধন আচার্ষের “আর্যাসপ্তশতী'-তে গৌড়বঙ্গে নৃত্যগীতের কথা পাই। মহিলারাই 
নৃত্য করতেন। বুচিসম্পন্রা গণিকা-কন্যা কলানিপুণ নৃত্যাচার্ষের কাছে নৃতাশিক্ষা করতেন। 
তাল রক্ষা করতো! । আগেই পেয়েছি, নৃত্যগুরুদের সাধারণ সমাজে সম্মানীয় স্থান ছিল এবং 
তাদের লট বা নৃত্যাচার্য বলা হত।** স্বয়ং জয়দেব সংগীতকলায় পারঙ্গম ছিলেন এবং পত্নী 
(7) পদ্মাবতীও নৃত্যগীতে লকপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। জয়দেবের পত্রী (?) প্রথম জীবনে 
দেবদাসী-নটী ছিলেন এরুপ জনশ্ৰুতি আছে।" সেকশুভোদয়ায় পদ্মাবতী যে পূর্ণাঙ্গ সংগীতশিল্পী 
নর্তকী ছিলেন তারও পরিচয় পাওয়া যায়।.* অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে, বাংলার 
দেবালয়ে দেবদাসী ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল । রাজা-রাজড়া প্রতিষ্ঠিত অথবা রাজপুষ্ট ব্রাহ্মাশ্যমতের 
বড় দেবকুলগুলিতে wena ব্যবস্থা রাজকীয় ছিল। রাজার দেবতারও নেবাদাসী 
থাকতো-_চাষরধারিণী, ধূপদীপ-প্রজ্ঞালিনী, আলিম্পনকারিলী, নৃত্যগীতে আনন্দবৰ্ধিনী। 
বর্মরাজ হরিদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেব ব্ৰাঢ়বাংলার স্মার্তপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভুবনেন্বরের 
যে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতে সেবার জন্য একশত দেবদাসীর 
ব্যবস্থা করেছিলেন” ভুবনেশ্বর মন্দিরের নিকটবর্তী বিন্দুসাগরের পূর্বতিটে শ্ৰীঅনস্ত বাসুদেবের 

অবস্থিত। 
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eats হলিমেধসে বসুমতী শবিশ্বান্তবিস্যাৰ্নী- — 
বিভ্রাণ্তিং দধতীঃ শতং A হি দদৌ শারঙ্গশাৰীদৃশঃ। 
দ্ষাস্যোপ্রদৃশা দৃশৈবঃং দিশতীঃ কামস্য ARAR 

কারাঃ কামিজনস) সঙ্গমগ্রহ সংগীত কেলিশ্রিয়াঃ ॥ oo ॥ 

ভট্ট ভবদেব ইন্দ্ৰিয়ভোগবিলাসোপযোগী বাসুদেবকে ধরাপ্রষ্ঠে বিশ্রামার্থ অবতীৰ্ণ 
স্বর্গবিদ্যাধরী সদৃশ শতসংখ্যক মৃগনয়না ললনা তাহার পরিচর্যার জন্য দান করিয়াছিলেন । 
কারাগার স্বরূপ ও মনোহর সঙ্গীতক্রীড়ার আধারতুল্য২” ॥ ৩০॥ 

দেবদাসী প্রথার প্রবর্তনকাল এবং অঞ্চল অন্ঞাত। তবে প্রথাটি যে সুপ্রাচীন এবং 
বাংলাতেও প্রাচীনকাল থেকেই ব্যাপকভাবে fags ছিল তার সাক্ষ্য পাই সাহিতো, ভাস্কৰ্ষে, 
প্রথার ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রমাণ বিজ্ঞযয়সেনের (রাজত্বকাল ১০৯৫ Ys) 
দেওপাড়ার প্ৰশস্তি এবং ভবদেব SUA (৮০০-১১০০ খৃঃ) লিপিতে দেবদাসীদের বিলাসকলা 
ও রুপের কবিতৃময় সালক্ষারা বর্ণনা ।২ 

পাল ও সেনযুগের পর তুর্কী বিজ্ঞয়ের যুগ. সে সময়ের ইতিহাস ধ্বংসপৰ্বের, বাংলা 
সাহিতোর অতিহাসিকদের মতে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। এর পর চৈতনাযুগ। পাশাপাশি 
তস্ত্রসাধনারও ব্যাপ্তি প্রবল । এই যুগগুলি নিয়ে আলোচনা করার আগে বাংলা সাহিততার আর 
একটি বিশিস্ঠধারা মঙ্গলকাব্য' ৷ সেই মঙ্গলকাব্যগুলিও নৃত্যগীতের বর্ণনায় net 
কাব্য গুলিতেও নটীদের কথা পাই। চপ্ডীমঙ্গলকাবো নটী রতুমালার__বৃপ. বেশতুষা, অলঙ্কার 
অর্থাৎ ‘আহাৰ্য' এবং নৃত্যাভিনয়ের বর্ণনা পাই। ধর্মমঙ্গল কাবে সুরিক্ষা হচ্ছে নটী-বেশ্যা । 
গোপীচন্দ্রের গানে নচীদের কথা পাই। “মানিকচন্দত্র রাজার গান. ‘ময়নামতীর পান” প্রভৃতি 
নাথ-সাহিতোর গ্রন্থে হীরা নটিনীকে দেখা যায়। বিভিন্ন রচয়িতার রচিত মনসামঙ্গল কাব্যে 
TR চরিত্র এবং তাদের আচার-আচরণের বহু উল্লেখ আছে (মঙ্গলকাবা গুলির রচনাকাল 
১১শ-১৮শ শতক), চৈতন্য চরিতামৃতের (১৬১৫ শ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত) অস্তঃলীলায় বর্ণিত আছে 
যে, চৈতন্য-অনুগায়ী ভক্ত বৈষ্ঞবসন্ত্যাসী রায় রামানন্দ নির্বিকার চিত্তে দেবদাসীদের অঙ্গসংস্কার 
করে সাজিয়ে দিতেন, তারা নৃত্যাভিনয়ের দ্বারা ইষ্ট দেবকে খুশি করতেন। 

মধ্যযুগে দাস-দাসী কেনাবেচা বাংলায়ও প্রচলিত ছিল। নবাব-সুলতান ও বাদশাহ্দের 
হারেমে হাজার হাজার দাসী থাকত। সাধারণত এ সকল দাসীকে হাট থেকে কেনা হত, তবে 
ক্ষেত্রবিশেষে দলিলপত্রও তৈরি করে নেওয়া হত। এরুপ দলিলপত্রকে গৌড়ীয়-শাতিকাপত্র, 
বহীখাতা অক্রার্পত্র বলা হত।** 

‘গুপ্তসাধন তস্তানুসারে' বাঙালি কৃষ্ণানন্দ আগমবাপীশের (১৫ শতক) GPW, 
রামতোবপেন্র প্ৰাণতোষিণী প্রভৃতি acy গণিকা সম্বন্ধে নানা উল্লেখ আছে। তান্ত্ৰিক সাধনায় 
এই শক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, এর! যথাক্রমে_ বাজবেশ্যা (রাজ্বদাসী বা নটী), নাগরী (শহরের 
গণিকা), গুপ্তবেশ্যা (সম্মানিত পরিবারের যে কুলবধূ গোপনে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করেন), 
দেববেশ্যা (দেবদাসী) ও ব্ৰহ্মবেশ্যা (তীৰ্থস্থানে দেখা যায়) । বাংলাদেশে SY সাধনায় যে 
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কুৎসিত আচার অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল, তার একজন বিশিষ্ট সানী চৈিতন৷ ভাগবত কার 
বৃন্দাবন লাস (জন্ম৷ ১৫০৭ খৃঃ) 
তিনি লিখেছেন-_- 
“ae করি wg পড়ি পদ্ণকন্যা আলি। 
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন, 
খাইয়া করে সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ। 
বৈষ্ণব, শৈব ও শান্ত -এই তিন সম্প্রদায়ের ওপরই Ga অপরিসীম প্রভাব বিস্তার 
করেছিল ।” কালক্ৰমে এই বৈষ্ঞবধর্মে গ্রানি দেখা দিয়েছিল। 'নেড়ানেতী' সম্প্রদায়ের মধ্যে 
নানা কদাচার, এমন কি ব্যাভিচারও সমাজকে কলুবিত করেছিল । সপ্তদশ শতকের পর থেকে 
বৈষ্ণব আখড়াগুলিতে কিশোরী-ন্ত্যা ও ভজন প্রথা লক্ষিত হয়। কুমারী সংগ্রহ ছিল এই 
প্রথার মুখ্যকর্ম। এই বালিকাদের দেবদাসী তথা সেবাদাসী বৃন্তিতে নিযুক্ত করা হতো । সেবাদাসী 
সংশ্রহেরও বিভিন্ন পদ্ধতি ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল টাকা দিয়ে কিনে অথবা 
বলপ্ৰয়োগ করে নিম্ৰশ্ৰেণীর মেয়েদের ভেট দিয়ে, তাদের ভিন্ন ভিন্ন আখড়াতেও নিযুক্ত করা 
হতো। “সেবাদাসী'-রা সাধারণ লোকের তোগ্যা নয়, আখড়ার প্রধান বৈষ্তবের শুধু 
পরিচর্যাপরায়ণা ।‘** 
তান্ত্রিক সাধনায় অবক্ষয়ের ফলে যে অধঃপতন হয়েছিল. পরবর্তীকালে তারই ফলে 
উদ্তৃত হয় নানা সম্প্ৰদায়--আউল, বাউল. সাঁই, কর্তাভজা, সখীভাবক, ব্লামবল্লভী প্রভৃতি 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়। এদের মধ্যে সাধক-সাধন-পদ্ধতির খুঁটিনাটি বিষয়ে প্ৰভেদ থাকলেও গুরুবাদ, 
নারী-পুরুষের fag মিলন ও পরকীয়া প্রেম-মাহাত্ম্য প্রভৃতির মৌল এক্য বিদ্যমান । 
বাউলদের সাধনা মিথুনাত্মক। এরা নাচে; নেচে নেচে অধ্যাত্ববাদের গান গায়। এদের মিলন 
ক্ষণিক কাম-ক্রীড়া নয়, স্থায়ী প্রেমলীলা, এর ফল “মিথুনানন্দ' লাভ। তারা বিশ্বাস করে 
কামকেলিকে বাদ দিয়ে প্রেমলীলায় পৌঁছনো অসম্ভব।** দরিদ্র তেকধারী বা জাতবৈষ্ণব ঘরের 
মেয়েরা নানা ঘটনাচক্রে এসে পড়েন বাউল আশ্রমে । কখনও মা-বাবাও কন্যাসস্তানকে তুলে 
দেন বাউলের হাতে। বাংলার শ্ামে গ্রামে যত গুরু তত আশ্রম, আর তত সেবাদাসী-বৈষ্ণৰী। 
খুব স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখলে সেবাদাসী, বৈষ্ণবী, সাধন-সঙ্গিনীদের অসহায়ত্ব ধরা পড়ে বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রে। দেহসাধনা যেখানে পারের তরী, সেখানে ভরাডুবির আশঙ্কা থাকেই। বাউলদের 
মধ্যে যে ব্যভিচার__তা এসেছে দেহসাধনার পথ ধরেই। বাউল অবক্ষয়ের এটা বোধহয় 
অন্যতম কারণ। আর ব্যভিচারের শিকার মহিলা বাউলরা। গুরুগিরির creer আশ্রমে খোলাখুলি 
চলে বিকিকিনির ব্যবসা। ধর্মের মোড়কে থাকে পণ্যের বেসাতি। আর ব্যাভিচারীদের ভিড়ে 
হারিয়ে গেছেন প্রকৃত বাউল।** আঠারো-উনিশ শতকে ধর্মের দোহাই দিয়ে অনেক অপকর্ম 
ও নৃশংসতা হতো। একটি জঘন্য প্রথা ছিল “গুরুপ্রসা্গী'। এই নিয়মানুসারে নববধূকে স্বায়ীর 
সঙ্গে সহবাসের পূর্বে গুরুর শব্যাসঙ্গিনী হতে হতো। গুরু তো সাক্ষাৎ ভগবান। তাই তার 
'দাসী'। নিশ্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক প্রধান এক সাধকগোষ্ঠীর নাম ছিল 'কর্তাভজা'। ‘কৰ্তা’ আর্থাৎ 
ঈশ্বর বা মূল গুরুকে যারা ভজন করেন। বাউলের মতো এঁদেরও সাধনার প্রধান অঙ্গ সতনীত। 
এই ধর্মে গুরুই শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বরভ্ঞানে তার সেবা এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য । কালক্রমে এই সম্প্রদায়ের 
নৈতিক অধঃপতন ঘটে। 
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এই ধৰ্মাবলস্বীদের কদাচার প্ৰসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় আছে 

'কুলবধূ প্রভাতি কামিনীগণ.....পরপুরুষের সহিত একাসনোপবিষ্ট হইয়া আনন্দলহরী 
ও গোপীযস্তে গীত ও বাদা করিতেছে... t" রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) কর্তৃক প্রবর্তিত 
ব্ৰাহ্ষ্মধৰ্ম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও সমাজ্ঞ-সংস্কারমূলক কর্ম এবং রচনা 
প্রভৃতির প্রভাবে ধর্মের নামে এই অনাচার কিছু পরিমাণে দমিত হয়। 

প্রচলিত একটি ধারণা আছে যে. বাংলায় দেবদালী প্রথা ছিল না এবং বর্তমানেও 
নেই ৷ কিন্তু পূর্বোক্ত তথ্যগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যুগ যুগ ধরে বাংলায় নানাধরনের 
দেবদাসী, বাজদাসী, স্বদাসীর প্রথা চলে আসছে। আধুনিক বাংলা বিশেষত, পমশ্চিমবাংলাতে 
এখনও তার Biter বর্তমান । মালভূমিময় অঞ্চলের, বিশেষত পুরুলিয়ার রাজ্মাদের 
জ্রোতদারদের এককালের রাজদাসী__'নাচনী' আজকের স্বদাসীতে পরিণত। এই ‘নাচনী’ 
সম্প্রদায় জোতদারদের স্ত্রী হতেন না এবং যে জোতদার ‘নাচনী' ব্রাথতেন, তিনি ‘রসিক’ 
নামে অভিহিত হতেন। এখনও “রসিক সম্প্ৰদায়’ আছে। রসিকের সংগীতে ব্যুৎপত্তি থাকতো 
এবং তিনি কলারসিক ও কলা-অভিজ্ঞ হতেন। আজ্মকেরও রসিক সম্প্রদায়ের বেশির ভাগই 
কলারসিক এবং কলা-অভিজ্ঞ। তবে আজকের অনেক রসিক আছেন যিনি নাচ-গান-বাদ্য 
কিছুই পারেন না। দক্ষিণ ভারতেও এরকম অনেক রাজার নাম পাই, যাঁরা সংগীতরসিক 
ও সংগীত-কলা অভিজ্ঞ এবং নৃতাকলার সমৃদ্ধির পিছনে তাদের অনেক অবদান আছে। যেমন 
কেরলের স্বাতী তিরুলাল মহারাজা (উনবিংশ শতক) যিনি 'মোহিনীআট্ঘ" নৃতোর সূত্ৰপাত 
ঘটান ও তার কলেবর বৃদ্ধি করেন এবং অনেক গীত AAG করেছেন যা আজকের 
‘ভরতনাটাম' ও 'মোহিনীআট্টম' নৃত্যের সাহাযে] পরিবেশিত হয়। বর্তমান যুগে 
রাজা-জোতদার-ভূস্বামীরা নেই ঠিকই. কিন্তু রসিক-নাচনী সম্প্রদায় এখনও আছে। সেই নাচনী 
সাধারণ সমক্ষে নেচে-গেয়ে বেড়ায়, রসিক ধরে তাল এবং দেবদাসীদের মতোই নাচনীর 
উপার্জিত অর্থে রসিকের সংসার চলে। যেমন চলতো দেবদাসীদের উপার্জিত অর্থে নাটাবানদের 
(দক্ষিণ দেশে) সংসার ।* এই 'নাচনী' নৃত্যের রীতি অনুসারে নাচনী প্রথমে করে 'আসর- 
বন্দনা’ (বিশেষত হয়ে থাকে গণেশ-বন্দনা), তারপর মঙ্গলাচরণ, তারপর ধরে আদিরসাত্মক 
বা শূঙ্গার-রসাত্মক “ঝুমুর গান ও নাচ। গালগুলির সুর মুলত কীর্তনের মতো । এককালে 
ছিল হয়তো 'ঝুমুরী কীর্তন", বেশির ভাগ গানই ব্লাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে 
বাজে ছোট মাদল বা মর্দল, সানাই, বাশি, মন্দিরা এবং পায়ে বাজে YEA! আজ্মকাল তবলা 
ও হারমোনিয়াম ব্যবহৃত হচ্ছে | এই নাচনীদের নামের পিছনে ‘দাসী’ শব্দটির বাবহার লক্ষশীয়। 
বর্তমানে পুরুলিয়ার কতিপয় বিখ্যাত নাচলীর নাম--পসিন্ধুবালা দাসী, বিমলাবালা দাসী, 
পোস্তবালা দাসী, রাজুবাল! দাসী প্রমুখ । এছাড়া আরেক শ্রেণীর শিল্পীদের দেখা যায় যাঁরা 
নাটমশ্দিরে বিভিন্ন উৎসবের সময় নৃত্য-গীত পরিবেশন waa: যেমন, অনেক 
বৈষ্ণবী-সেবাদাসী ‘কীৰ্তনীয়া' দল নিয়ে নানা উৎসবে দেবালয়গুলিতে নৃত্য-গীত-নাট্যাভিনয় 
পরিবেশন করে থাকেন বিশেষ বিশেষ উৎ্সবে- মাধী পূর্ণিমা, চৈত্র পূর্ণিমা, রাস. ঝুলন, 
হোলি ইত্যাদি নানা ধরনের উৎসবে । বর্তমান যুগে এই সেবাদাস বা সেবাদাসীদের কীর্তনে 
নৃতোর মান অনেক নিম্বগায়ী হয়ে গেছে। তবুও যা আছে, তার থেকে বোঝা যায় সমৃদ্ধশালী) 
গীত প্রধান অংশ. একাহার্য অভিনয়, তাল ও রাগালাপের দক্ষতা. নায়ক-নায়িকা ভেদ ও 
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নবরসের দক্ষতা। এই সংগীত (গীত-বাদ্য-নৃত্য) পরিবেশনের ক্ষেত্ৰে ATER বা সেবাদাসী 
প্রথমে করেন বন্দনা’. তারপর মঙ্গলাচরণ' এবং তারপর ‘ভারতী’ ও কৈশিকী' বৃত্তি আশ্রিত 
মহাজ্নপদ ও পালা। সঙ্গে থাকে দল অর্থাৎ দোহার বা পালি-গায়েন, জ্রোড়া খোল, করতাল 
ও মন্দিরা । Sree হারমোনিয়ামও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই শ্রেণীর গানে থাকে নানারকম 
পালানীত ও নৃত্য--কৃষ্ণলীলা বিষয়ক (যথা ব্ৰজলীলা, টৌষট্রি রসের কীর্তন, অষ্টনায়িকা 
তথা মাথুর, ননীচোস্্ী, রাসলীলা, নৌকাবিলাস, দানলীলা ইত্যাদি) নানা ধরনের কীর্তন-নৃত্য 
ও নীত। দেবায়তনে নর্তকী নিয়োগ প্রাচীনকাল থেকেই বেশ কিছু দেশে প্রচলিত ছিল। 
মিশরের বিভিন্ন মন্দিরে, শ্রিসের কোরিস মন্দিরে, হিক্র-ব্যবিলনের মন্দিরে। ভারতবর্ষ তথা 
বাংলাও এর ব্যতিক্রম নয় এবং এর ক্ষীণধারাটি এখনও বাংলার বুকে অন্যভাবে অন্যন্থুপে 
বিরাজমান।০* 

উপরোক্ত আলোচনার পাশাপাশি, আরও একটি আলোচলা না করলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ 
থেকে যাবে। বাংলায় আবার অনা একটি নৃত্যধারার প্রচলন হয়েছিল। সেটি হল “বাঈ-নাচ'। 
এই ধারাটি বিপুলভাবে আমদানি করেছিলেন উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে নবাব ওয়াজেদ 
আলি শাহ্‌।** নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্‌ মেটিয়াবুরুক্কে বন্দি হয়ে আসেন এবং কলকাতায় 
ছিলেন দীর্ঘ একত্রিশ বৎসর (১৮৫৬-১৮৮৭ ). শহরে বাঙালির রাগসংগীত প্রীতি এবং বাঈনাচের 
অন্যতম প্রেরণা তিনিই ।** লক্ষ্নৌ সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি বড় মানুষের পরিচয় ওই তিল 
দশকেই ৷** কিছু কিছু বাঙালি হিন্দু অবশ্য তার কলকাতায় আসার আগেই মুসলিম রীতিনীতি 
কায়দা-কানুন রপ্ত করেছিলেন °° আঠারো-উনিশ শতকে ধর্মের দোহাই দিয়ে অনেক অপকর্ম 
ও নৃশংসতা হতো। সমসাময়িক নাগরিক সমাজের নৈতিক অবনতির বিস্তৃত বর্ণনা আছে 
১৮৪৬ সালের -তত্ববোধিন্ী' পত্রিকায়, ১৮৪৪ সালের “সংবাদ STFA পত্রিকায় বাবুদের 
বিকৃত রুচি প্রসঙ্গে লিখিত আছে__'*বজ্রাতে খেম্টা নাচ হইতেছিল, তাহাতে আরোহী বাবুরা 
নর্তকীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নৃতা করিলেন।২ 

ধর্মের আবরণে উনিশ শতকের গোড়ায় বঙ্গসমান্দ্রে যে কদাচারের বন্যা বয়ে গেছিল, 
তার একটি বাস্তব লেখশ্রীচিত্র এঁকেছেন শ্রীরামপুর মিশনারিদের অন্যতম উইলিয়ম ওয়ার্ড 
(১৭৬৯-১৮২৩ খৃহ)। তার “A View of the History. Literature and Mythology of 
the Hindoos. Serampore (1818) নামক ACH! এই সম্বন্ধে আরও দ্রষ্টব্য 'হুতোম প্যাচার 
নক্সা’ ও ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নববিবি বিলাস' প্ৰস্থ“ 

নবযুগের কাঞ্চনকৌলীনোযর ফলে কলকাতায় ও পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলে এক বিশেষ শ্রেণীর 
উদ্ভব হয়, এঁদের বলা হতো ‘কলকাতা-র বাবু"। এঁরা লেখাপড়া জানতেন না, কেবল বিলাসী 
হাতেল। “সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশ যে, সেকালে হাজার-দূহাজার টাকা মাসোহারা দিয়ে 
arm বা নর্তকী পোবার রীতি ছিল কলকাতার বাবুসমাজ্ে। সমকালীন কয়েকজন বিশিষ্ট 
নর্তকী ছিলেন- নিকীবাঈ, বেগমজান, হিংগুলবাঈ, আশারৎ, জিনত, ফৈজবন্স, নামিজান, 
সুপন্জান। ১৮৫৬-র ২০ সেপ্টেম্বর তারিখের ‘সংবোদ ভাক্কর' পত্রিকায় দুর্গাপূজার সময়ে 
‘বড়মানুষ বাবুদের" বাড়িতে বাঈ-খেম্টাওয়ালি-দের নাচগানের উল্লেখ আছে। ১৮৩২ সালের 
Sawa পত্রিকায় আছে যে. দুর্গোৎসবে বাঈনাচ হতো এবং area গলিতে গলিতে 
বেড়াতেন। এই কথাও আছে যে. কারও কারও বাড়িতে ‘পাঁচ সাত তর্ফা' AR থাকতো । 
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১৮৩৯ সালের উক্ত পত্রিকা (থকে আরও Bal যায় যে, এই উপলক্ষে cuca’ রমণীনের 
নৃত্য হত। ১২৭১ বঙ্গান্দেন ২১ বৈশাখ তারিখৈর 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠি থেকে 
জানা যায় যে, ‘রাসমেলা| উপলক্ষে afar খেম্‌টানাচ হতো I 

মন্দিরে দেবদাসী নিয়োগের প্রথা সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্ৰচলিত। দেবতার নামে 
উৎসগীকৃত হলেও কালক্রমে “দেবতার দাসী’ পরিণত হয়েছিল সংশ্লিষ্ট মন্দিরের পুরোহিত- 
ভোগ্যা দাসী রূপে । কারণ, নারীকে পণ্যদ্রবোর মতো ব্যবহার করার নিদর্শন আছে প্ৰাচীন 
ভারতীয় আখ্যানে-উপখ্যানে। 'আত্মানাং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি' ্ত্রীর বিনিময়ে নিজেকে 
রক্ষা করবে_ এই বহুল প্ৰচলিত প্রবাদে স্টীজাতিদের যে পুরুষ অপেক্ষা হীন মনে করা হতো, 
এটি সুপরিস্ফুট i? এই কারণে মেয়েদের নানাভাবে ব্যবহার করা হতো। মন্দিরে দেবদাসীর 
উপস্থিতি হেতু সেখানকার নৈতিক আবহাওয়া কলুষিত হতো। কত লোক ওইসব মন্দিরে 
যেত দেবদর্শন বা ভক্তিপ্রকাশের উদ্দেশ্যে নয়, দেবদাসীদের সঙ্গে প্রেম করার উদ্দেশ্যে; 
এই প্রেম অবশ্যই কামের পৃতিগন্ধদুষ্ট। কাশীধামের বিখ্যাত বিশ্বনাথ মন্দিরেও যে এই ব্যাপার 
WS, তার সাক্ষী দামোদর Ya (৮ম-৯ম শতক)। এ বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন 
'কুট্টিনিমতম'-এ (শ্লোকসংখ্যা ৭৪৩-৭ ৫৫)1*০ 

আরবীয় পর্যটক আলবেরুনীর বিবরণ (৯৭৩-১০৪৮ fas) থেকে জানা যায় যে, 
সমাজের সুস্থ পরিবেশ ও নৈতিক শৃদ্ধিকাযী ব্ৰাহ্মণ তাপসেরা দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হয়ে তীব্ৰ প্রতিবাদ করেছিলেন। fay এই প্রতিবাদ কার্যকরী হয়নি; কারণ রাজা এবং 
প্রভাবশালী অভিজাত সম্প্রদায় এই প্রথার সমর্থন করতেন। রাজপুতনার একটি 'লেখে' (১০ম 
শতক) আলবেরুমীর এই কথার সমর্থন আছে । এতে লিপিবদ্ধ আছে যে. একজন সেনানায়ক 
তার উত্তরাধিকারী গণকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন, ‘ater মন্দিরে আমার নিযুক্ত দেবদাশীগলের 
সেবায় কোনো ব্ৰাহ্মণ বা তাপস হস্তক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ বাধা দিতে হবে।'' এর থেকে 
সহজেই অনুমেয় যে, উল্লিখিত শতকে এই প্রথার এমন তীব্র বিরোধিতা হয়েছিল যে, 
প্রভাবশালী বাক্তিরাও একে উপেক্ষা করতে পারেননি । অবশ্য স্বভাবতই রাজার অভিপ্রায় 
বলবৎ হয়েছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতে গায়িকা-নর্তকীর প্রচলন ছিল। এদের মধো 
কেউ কেউ অভিনয়কর্মেও নিপুণ ছিলেন। এই দেশ ছিল রাজারাজ্ড়ার দেশ। ছোটবড 
ধনীলোকও অনেক ছিল। ভূমিজীবী, শ্রমবিমুখ, অলসদেহ, ক্রিষ্টগতি বিলাসী লোকের ছিল 
প্রচুর অবসর। তাদের অবসর বিনোদনের অন্যতম উপায় ছিল উল্লিখিত রমণীদের 
নাচ-গান, কখনও বা তাদের দেহ ACSIA! বঙ্গদেশে এই প্রথার সাক্ষ্য বহন করে সাহিত্য 
প্রহরাজি ও উৎকীৰ্ণ-লিপি। কালক্রমে এই বৃত্তির প্রসার ঘটেছিল।“" 

আধুনিক যুগে এই প্রথার প্রতি জনসাধারণ বিরুপ হয়ে ওঠে। কারণ, এই প্রথার 
আবরণে মানুষের হীনপ্ৰবৃত্তি চরিতার্থ করার পথ পেয়েছিল, তাই রুচিবান লোকের কাছে 
এই প্রথাটি ঘৃণার কারণ হয়ে দীড়িয়েছিল। শিল্প-সংস্কৃতি ও শিক্ষার we স্বরুপ হচ্ছে 
নৃত্য-পীত-বাদ্য। যার জন্য সরস্বতীর হাতে থাকে বীণা, আর যুগ যুগ ধরে মানুষ পণ্য করছে, 
ব্যবহার করছে বিকৃতভাবে। উনবিংশ শতকে তাই এই প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন 
সার! ভারতের বুদ্ধিজীবীরা । বাংলাতেও নব্য বাবু-কালচারের বিবুদ্ধে--বাহ্ৰদিগের ওপর 
বিরুপ হয়ে ওঠে বাঙালি বুদ্ধিজীবী আর অনেক পরিমাণ নানাবিধ বাঙ্গরচনায়, সামাজিক 
নকশা-পালায়. পত্রপত্রিকায়। 


৯১৩৫ 


সামাজিক নিপীড়নের ফলস্বরূপ দেবদাসীদের শ্লানিময় দুৰ্বিবহ Grea তৈরি হয়েছিল, 
তবুও আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ, তারা ভারতীয় সংস্কৃতির শিল্পকলাকে সযত্নে লালন 
করে এসেছেন__চর্চা করে এসেছেন। যার ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি আমাদের এতিহ্যব্হী 
শাস্ত্রীয় নৃতাকলা-_-'ভরতনাট্যম্", ‘মোহিনীআট্যম্‌’, “কুচিপুড়ি', 'ওড়িশী', "গৌড়ীয় নৃত্য" 
‘কথক’' ইতাাদি। অর্থাৎ এর একটা ধনাত্মক দিক ছিল, সেটা হলো এতিহা ও সংস্কৃতিকে 
ধরে রাখা। তাই তো রবীন্দ্রনাথ ‘বসস্তসেনা’ সম্বন্ধে বলেছেন-__'“বসম্ভসেনার যে চরিত্র বর্ণিত 
হয়েছে তার মধ্যে সামাজ্কিক দায়িত্ব নেই বটে, কিন্তু রমণীর দায়িত্ব আছে। তাকে অশ্রন্ধা 
করার জো নেই। স্পন্টই বোঝা যায়, তখন এইরকম নারীরা সতর্কভাবে আপন AGI রক্ষা 
করবার চেষ্টা করত, নইলে তাদের যেটি আসল কাজ সেটাই ব্যর্থ wee’ 


pows স্বীকার ২ 

অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনা্থ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়, শ্রী ক্ষীরোদ চক্ৰবস্তী, 
ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচন্দ্ৰ কলেজ গ্রস্থাগার, শ্ৰী অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, রাজ্য সংগীত একাডেমী. শ্রীমতী 
ছবি চক্ৰবৰ্তী, শ্ৰামতি শাস্তি মুখোপাধ্যায়, পার্থজিৎ বিশ্বাস, বর্ণালী দেবনাথ। 


arg 
১1 কৌটিলীয় অর্থশান্্র--৬০।. |. রাধাগোবিদ্দ বসাক সম্পাদিত, ২/২৩. জেনারেল প্রিন্টার্স 
পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৬৪) 
২। সংগীতকোবৱষ, করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পুঃ ৩৭৭। 
৩। Sekasubhodaya of Halyudha—Misra, edited (>) by Sukumar Sen. Asiatic 
Society. Cal. 1963, Pg. 263. 
8| প্ৰাচীন বাংলা ও বাঙালী, সুকুমার সেন, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, বিশ্বভারতী, ১৯৭২. পৃঃ ৪৮-৫৪। 
at MA মদানন্দ বৃন্দাবন চম্পুঃ, কবি কর্শপূর রচিত. Sie গৃহ, সম্পাদিত ৷ প্ৰকাশিকা-- শ্রী 
রাধারমণ মন্দির, বৃন্দাবন, পৃঃ ৮৫৫) 
el ভাৱতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী, রমলাদেবী ও ডঃ সুরেশচন্ত্ৰ বন্দ্যোপাধায়, সংস্কৃত পুস্তক 
ভাণ্ডার, ১৩৯২ (বাং). পূঃ ১৪৭, ২৩৫। 
4) হাওড়া ও দুগলীর ইতিহাস, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ও বাণীকুমার ভট্টাচার্য, অশোক TERTA, 
পৃঃ Sal 
vi ভারতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী, রমলাদেবী ও ডঃ সুরেশচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক 
ভাণ্ডার, ১৩৯২ (বাং), পূঃ ১৯৫। 
ai এ, পূঃ ১৪৩। 
১০৪ এ, পৃঃ ৬৬, ২৪৫। 
১১। এ, পৃঃ ১৬৪। 
১২। ভরত ACP, ৩য় CO, সম্পাদনা ভঃ সুযেশচন্তর সম্দ্যোপাধ্যায, নবপত্ৰ প্রকাশন, ১৯৮২, 
পৃ: ৬, GFT! ৩২। 
301 History of Bengal. R. C. Majumdar, Pg. 354, G. Bharadwaj & Co.. 1971. 
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Brhaddest of Sri Matanga Muni. Vol. 11. edited by Premlata Sharma. IGNCA 
& Motlal Banarasidass. Pub. Pvt. Ltd.. 1994, Pg. 104-107. 

পদাবলী৷ কীৰ্তনের ইতিহাস (প্ৰথম ভাগ)-স্বায়ী প্রস্তানানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ. ১৯৭০, 
A? ৭৪-৭৮। 

Kalhana’s Rajatarangini, by Ranjit Sitaram Pandit. Sahitya Akademi. New 
Delhi, 1990. Fourth Taranga Verse-423. 

বাংলাদেশের ইতিহাস ও AOR মজুমদার, নারে প্রিন্টার্স ও পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ 
১৩৬৪ (বাং), পৃঃ ১৯৩, ১৯৫। 

শিলালেখ--তাভ্ৰশাসনাদি প্রসঙ্গ--ডঃ দীনেশচন্ত্ৰ 'সরকায়, সাহিতালোক/ ১৯৮২, পূঃ ৯২, 
অনুবাদ পৃঃ ৯ড। 

নৌড়কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত- ডঃ রাধাগোবিদ্দ বসাক প্ৰণীত, জেনারেল 
প্রিন্টার্স আলু পাবলিশার্স, ১৯৫৬, প্রঃ ৯৭। 

পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস (প্রথম ভাগ) স্বামী প্ৰজ্ঞানানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৭০, 
পূঃ: ৭৭-৭৮৷ 

ভাৰতীয় সমাজের প্ৰাস্তবাসিনী, শ্ৰীমতি রমলাদেরী ও ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সংস্কৃত 
AFF STATA, ১৩৯২ (বাং), প্রঃ ১০৬। 

এ. পুঃ ১৭৯, ২৬৫-২৬৭ ৷ 

বঙ্গভূমিকা, সুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭৪. পৃঃ ১৯৫। 

আর্ধাসপ্তশতী ও গৌডবঙ্গ, গোবর্ধন আচার্য, জাহুৰীকুমার চক্রবর্তী, বঙ্গানুবাদ, সান্যাল NTS 
কোঃ, ১৩৭৮ (বাং), পৃঃ ৯৫) 

Sckasubhodaya of Halayudha Misra. edited by Sukumar Sen. Asiatic Society. 
Calcutta, 1963. Pg. 67 (Sanskrit). 

গ্ৰাঅনস্তবাসুদেব শিলালিপি, রাধাকৃষ্ণ বসু কৰ্তৃক অনুমোদিত, ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রনিবাসী পণ্ডিত 
agra গর্শবটে কর্তৃক প্রকাশিত, Printed at the Union Printing Works. By Puma 
Ch. Mandal. Cuttack, 1917, Pg. 12. Stoka-32. 

ভারতীয় সমাজের প্রাস্তবাসিনী রমলাদেবী ও ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ACHES পুস্তক 
ভাণ্ডার, ১৩৯২ (বাং), পৃঃ ৬৬ ও ২৪৫। 

এ, পৃঃ ২৭০-২৭৫। 

বাংলার সামাজিক ইতিহাস, ডঃ অতুলচন্ত্র সুর, ভিজ্ঞাসা, ১৯৭৬, পৃঃ ৯৯-১০০। 
ভারতীয় সমাজের প্রাত্তবাসিনী রমলাদেবী ও ডঃ HSA বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক 
GIGI, ১৩৯২ (বাং), পৃঃ ৮১. ১৩৭-১৩৮। 

এ, পৃঃ ২৬৭-২৬৮৷ 

এ, পৃঃ, ২৭৮-২৮২ ৷ 

লোকশ্ৰুতি, বিষয়--ননীবালা বৈষ্ণবী ও মহিলা বাউলরা, লেখিকা লীনা চাকী, লোকসংস্কৃতি 
ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্ৰ, পঃ বঃ সরকার, সংখ্যা ১২, পৃঃ ৮২-৮৫। 

ভারতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী রমলাদেবী ও ডঃ সুয়েশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক 
ভাঙার, ১৩৯২ (বাং), পৃ: Woi 

ভারতের নৃতাকলা, গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, AA প্রকাশন, পৃঃ ২৩৬ । 


১৩৭ 


ভারতীয় সমাজের প্ৰাস্তবাসিনী, বমলাদেবী ও ডঃ সুৱেশচন্ড্ৰ বন্দোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক 
ভাণ্ডার, ১৩৯২ (বাং), পৃঃ ৩১১। 


৩৭। মেটিয়াবরুজ্জের নবাব--ই্ৰপাছ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০, পৃঃ ৯৫-১১০। 
ভারতীয় সমাজের প্রান্তবাসিনী, রমলাদেবী ও ডঃ সুরেশচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত TIF 
ভান্ডার, ১৩৯২ (বাং), পৃঃ avai 

৩৯। এ. পৃঃ ৩০৫। 
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ডঃ সুব্রত চন্দ্র 


fale ১৫শ থেকে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার বৈষ্ণব ভক্তকবিরা বাধাকৃষ্ণ ও পরে 
০ চৈতন্যলীলা অবলম্বনে বাংলা ও ব্ৰজবুলিতে যে ক্ষুদ্ৰ অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগীতক্লোক, 
কীর্তনের জনা রচনা করেছিলেন, সেগুলিকেই ‘বৈষ্ণব-পদাবলী' বলা হয়। মনে রাখতে হবে 
জয়দেবই, সর্বপ্রথম পদাবলী" শব্দটি 'পদসমুচ্চয়' বা সংগীত ল্লোকসমূহ' এই অর্থে 
ব্যবহার করেছিলেন__'মধুর কোমলকাত্ড পদাবলী”! সপ্তম শতাব্দীর আলক্কারিক দণ্ডী 
'পদসমুচ্চয়' অর্থে পদাবলীর প্রয়োগ করেছিলেন (“শরীরং তাবদিষ্টার্থ ব্যবচ্ছিল্লা পদাবলী” / 
কাব্যাদর্শ ১।১৩)। 

বৈষ্ণব পদাবলীর রচনাকাল খ্রিঃ ১৫শ থেকে A ১৮শ শতাব্দী অর্থাৎ প্রায় চারশো 

wes বৈষ্ণবদের প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতনাদেব (১৪৮৬-১৫৩৩ fas): তাকে আশ্রয় করে পদাবলীৰর 
তিনটি যুগ নির্ণিত হয়েছে--(ক) প্রাকৃচৈতনা (খ) চৈতন্য সমকালীন (গ) চৈতন্যোত্তর। 

প্রাকচৈতন্যযুগের কবি বিদাপতি, নাম-পরিচয়হীল এক চণ্ডাদাস। বিদ্যার্পতি মিথিলার 
কবি। চতুৰ্দশ শতকের মধ্য থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যকাল পৰ্যন্ত তার জীবতকাল 
(১৩৮০-১৪৬০ খ্রিঃ)। বিদ্যাপতি রাজসভার কবি। অন্যদিকে সংস্কৃত, মৈথিলী, অবহটঠ, প্ৰাকৃত 
ভাষা ও সাহিত্যে তার প্ৰগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। যদিও তিনি বাংলা ভাষায় পদ লেখেননি 
(লিখেছেন ব্রজ্্বুলিতে) তবুও বৈষ্ণবেরা তাকে 'নবরদিকের অন্যতম ও "অভিনব জয়দেব 
বলে সম্মানিত করেছেন। চৈতল্াদেব তার পদ আস্বাদন করতেন। তবে মনে AAS হবে, 
বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদণগুলিতে ভক্তিভাবনা বিরল ভাগবত ও ব্ৰহ্মাবৈবৰ্ত পুরাণ 
ভ্রানা থাকলেও দুই পুরাণের কোনো প্রভাব বিদ্যাপতিতে বিশেষ লক্ষ করা যায় না। তিনি 
মুলত দণ্ডী প্রভৃতির সঙ্গে বাৎসায়নেরও অনুগত। বঙ্গদেশে বিদ্যাপতির পরিচিতি দুই 
হিসেবে-_ প্রাচীন ধ্রুপদী-কবি এবং ব্ৰাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদকর্তা। বঙ্কিমচন্দ্ৰ ও রবীন্দ্রনাথ 
তাকে প্রাচীন কবিবুপেই দেখিয়েছেন। অন্যদিকে চৈতন্য সমাদৃতি হেতু তিনি চৈতন্য সমকালীন 
ও তদৃত্তরকালীন কবিদের নিকট বৈষ্ণব না হয়েও “মহাজন ্বুপে পরিগণিত হয়েছেন । প্রাকৃ- 
চৈতন্যযুগের অপর এক প্ৰধান কবি, যাঁর নাম নিয়ে সমস্যার অস্ত নেই (নানা বিশেবণযুক্ত 
ও বিন্দেবপহীন ‘চণ্ডীদাস' নামে প্রায় দু'হাজার পদ পাওয়া যায়); তবে একজন চণ্ডাদাস ছিলেন 
ধার পদ শুনে চৈতন্যদেব মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং আজ পর্যস্ত বাঙালি শ্রোতার! অভিভূত। তিনিই 
পদাবলীর চণ্ডীদাস। সমালোচকের ভাষায় তিনি “মৌলের মহান সংগীতকার'- তার পদ 
‘নিষ্কলুষ প্রেমের সুগতীর মন্ত্ৰ'। বিদ্যাপতির মতন ভাষার এঁশর্ধ, ছন্দের হিল্লোল, অলঙ্কারের 
AAS, শব্দ চিত্ৰময় আলেখা- সর্বোপরি স্কুল দেহধৰ্ম চণ্ডীদাসের পদে নেই। চণ্রীদাসের 
রচনা “সহজ সরল রচনা প্রাঞ্জল প্রপাদশুণেতে Sa’) 

এ যাবৎ প্রকাশিত বৈষ্ঢবপদাবলীর সংখ্যা প্রায় সাত-আট হাজার। Gs হরেকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়ের ‘বৈষ্ণব পদাবলী" প্ৰস্থে Gen আটজ্বন কবির ৩৭৫৬টি পদ আছে। তল্মধ্যে 
১৫শ শতকের পদ প্রায় FN, ষোড়শ শতকের পদ প্রায় দুহাজার। অনাদিকে মিত্র-মজুমদার 
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সঙ্কলনে (১২৮৫ বঙ্গাব্দ) বিৰাপতির পদ আছে ৮০২টি। ডঃ বিমানবিহারী মজ্মদারের oy 
চপণ্ডীদাসের ২২১টি পছ আছে। তবে সর্বপ্রথম রমণীমোহন মলিকই চণ্ডাদাসের নাতে ৩০১টি 
পদ প্ৰকাশ করেছিলেন | 

চৈতন্যসমকালীন বৈষ্ণবপদাবলীর রচয়িতা নরহরি সরকার, মুরারি Yo. মুকুন্দ দত্ত, 
বাসুদেব দত্ত, গোবিম্দ-মাধব, বাসুদেব ঘোষ. বংশীবদন ভট্ট, রামানন্দ বসু প্রমুখ । চৈতন্য 
সমকালীন অনেক পদকর্তার রচনা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে হারিয়ে গেছে। গোবিন্দ আচার্য, 
পরমানন্দ গুপ্তের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা | চৈতন্যদেবের জীবৎকালের পরিসর স্বল্প হলেও 
বঙ্গসাহিত্যে, বঙ্গীয় বৈষ্ণবধৰ্মে ও জনজীবনে তার প্রভাব অপরিসীম ৷ বৈষ্তবধর্মের নববিধানও* 
তার অন্যতম অবদান। জীবিত অবস্থাতেই তিনি পূর্বভারতের এক বৃহৎ ভূখণ্ডে ঈশ্বরের 
অবতার কিংবা স্বয়ং ঈশ্বর বলে পরিচিত হয়েছিলেন। তবে অদ্বৈত আচাহহি নীলাচলে প্ৰকাশ্যে 
তাকে Waa বলে ঘোষণা করেছিলেন চৈতলা ভাগবত, ৩।১০)। চেতনা সমকালীন 
পদকতাদের মধ্যে মুরারি গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য । ইনি চৈতনোর আদি অনুচর ৷ বাংলায় 
ও ব্রজবুলিতে তার সুলিখিত কয়েকটি পদ প্রচলিত আছে। মুকুন্দ ও বাসুদেব (দত্ত) দুই 
ভাই চট্টগ্রামের মানুষ ৷ মুকুম্দ সংগীতে, বাসুদেব নৃতো পারদশী ছিলেন। গোবিন্দ-মাধব-বাসুদেব 
(ঘোষ)- এদের আদি নিবাস A ও চট্টপ্রাম। এরা fever ছিলেন চৈতনাদেবের 
লীলাসঙ্গী । বংশীবদন ভট্ট ছিলেন চৈতন্যের প্রতিবেশী । তার লেখা 'গৌরপদাবলী'-তে প্ৰত্যক্ষ 
দর্শনের প্রকাশ ঘটেছে। বাসুদেব ঘোষ রচিত গৌরপদশুলিকে “আদি শৌরচন্দ্রিকা'* বলা হয়ে 
থাকে। নরহরি দাস (সরকার) শ্ৰীখণ্ড সম্প্রদায়ের 'সভীর্তনামৃত' থেকে নরহরির একটি পদ 
(সখীর প্রতি রাধার উক্তি) উদ্ধৃত করছি---সই কতনা সহিব ইহা/ আমার TEM আন বাড়ি 
যায়, আমার আঙ্গিনা fea 

চৈতন্য সমকালীন পদাবলী চৈতন্য ভ্রীবনাচরণের আলোকে রচিত। চৈতন্যদেবের 
সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ প্রেরণায় বহু বৈষ্ণব-পদই শুধু রচিত হয়নি, বৃন্দাবন দাসের “চৈতন্য 
ভাগবত -এ এবং কৃষ্তদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামূতে' কয়েকটি ‘ym’ গানও পাওয়া 
যায়। মনে রাখতে হবে চৈতন্যদেবের নিমিভত্তই জ্ঞয়দেব, বিদ্যাপতি ও বু চণ্ডীদাসের রচনায় 
পরিবেশিত শৃঙ্গার রস মধুর রসে রুপায়িত হয়েছে এবং সেইভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বলা 
যেতে পারে, বৈষ্ণব পদাবলীর মধুর রস মানবিক শূঙ্গার রসের অহেতুক আত্মনিবেদনের 
উত্তরণ, মানব রস ও অধ্যাত্মরসের আশ্চর্য সম্মেলন-_এ চৈতন্য আবির্ভাবেরই ফল। 
রাধাকৃষ্ণলীলা এবং 'রাধাকৃষেত্র যুগল সন্মিলন’ চৈতন্যকে নিয়ে তার অনুচরবন্দ ও ভক্তের! 
যে পদাবলী রচনা করেছিলেন. সে কথা আগেই বলেছি। অন্যদিকে চৈতন্যোত্তর পদাবলী 
পরিপূর্ণ গৌড়ীয় বা বৃন্দাবনীয় বৈষ্ঞবধর্ম দর্শন এবং অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত রচনা । চৈতন্যোত্তর 
পর্বে অন্যতম প্রধান কবিরা হলেন--জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, নরোত্তম ঠাকুর, 
লোচনদাস, মাধবদাস প্ৰমুখ। প্রাক্-চৈতন্যযুগে জয়দেব ও বিদ্যাপতির পদে সজ্তোগ, শূঙ্গার 
প্রাধান্য লাভ করেছে। HY চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীতে eens শৃঙ্গারের প্রাধান্য। 
প্ৰাক্‌-চৈতন্য পর্বে পঞ্চদশ শতক থেকে যে রাধাকৃব্বিষয়ক বাংলা ও মৈথিলী পদসাহিত্য 
লোকপ্ৰিয় হয়েছিল, তার পশ্চাতে ছিল ভাগবত-বিষ্ণুপূরাণ প্ৰভৃতি বৈধী ভক্তির প্রভাব। কিন্তু 
চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে যে সমস্ত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচিত হয়েছে, তা সমস্তুই 
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চৈতনাতভ্তদের পাব রচিত । ফলে চৈতন্য সমসাময়িক এবং চৈতনা-উত্তর যুগে পদাবলীতে 
চৈতন্য প্রবর্তিত রাগানগ প্ৰেমভক্তি ও রসসাধনার সাধাসাধন তত্তের' বিশেষ প্রভাব সূচিত 
হয়েছে। প্ৰাক-চৈতন্যযুগগর মহাজনগণ যখন রাধাকৃষ্রর প্রেমলীলা বর্ণনা করেছেন, তখন 
একদিকে ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং অন্যদিকে একটা সমষ্টিগত প্রতিহ্য তাদের প্রধান অবলম্বন 
হয়েছে। তারা ক্ষুদ্র পরিমিত ও পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্ঞ বিস্মৃত হয়ে লীলারস সমুদ্রে অবগাহন 
করেছেন, কিন্তু চৈতন্া-উত্তর যুগের মহাজ্নগণ শ্রীচেতল্যের we রাধা ও কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ 
করেছেন। ‘রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত' তনু 'কৃকম্ববূপ' শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্যজীবনের আলোকচ্ছটোয় 
তারা শ্রীকক্ততত্ব' উপলব্ধি করেছেন। শ্ৰীচেতন্যের ভাবধারা ও এঁতিহ্য চমৎকার রসরুপ লাভ 
করেছে জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস ও রায় শেখরের পদাবলীতে। প্রাক চৈতন্যযুগের 
অন্যতম মহাজন বিদ্যাপতি 'প্রার্থনা' পর্যায়ের কয়েকটি পদে Saha থেকে পরিত্রাণ লাভের 
যে আকাঙ্ক্ষা করেছেন, তা চৈতন্যোত্বর যুগের পদাবল্সী সাহিত্যেও প্রায় FAS! কেননা, 
শ্রাচৈতন্যের আবির্ভাবের পর সৌতীয় বৈষ্ণবেরা এই সত) উপলব্ধি করেছিলেন যে---"“মোক্ষ 
বাঞ্ছা কৈতব প্রধান/ যাহা হৈতে কৃষ্ণডক্তি হয় sada” চৈতনোক্তর যুগের পদকর্তা গোবিন্দ 
দাস ছিলেন চৈতন্যদেবের Gey ও জীবনদৰ্শনের অন্যতম ধারক ও বাহক তিনি 'বিদ্যাপতির 
ভাবশিষ্য' হলেও এদিক থেকে বিদ্যাপতির সঙ্গে তার ভাবদৃষ্টিগত পার্থক্য থেকেই গেছে। 
বিদ্যাপতির প্রার্থনা পর্যায়ের পদে আছে মুক্তিকামনা, fey গোবিন্দদাস কবিরাজ নম্দনন্দলের 
কাছে নববিধাভক্তি* প্রার্থনা করেছেন। মোট কথা মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ফলে মানবজীবন 
ও দৃষ্টি সম্পর্কে বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছিল! এ কারণে প্রাক-চৈতনা ও চেতন্যোস্তর 
যুগের পদাবলী সাহিতে] দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। 

বিদগ্ধ সমালোচকের মতে, বৈষ্ণব পদাবলী "পাঠ করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, 
কীর্তনীয়ার কণ্ঠে শুনিয়া তাহার শতগুণ আনন্দ লাভ হয়। পদাবলীর 'পদ' একটি বিহঙ্গম. 
ভাব তাহার দেহ, রস তাহার প্রাণ, আর কথা ও FA তাহার দুইটি পাখা। কীর্তনীয়ার গানে 
শ্রোতার মন এবং প্রাণ এই পাখায় ভর করিয়া বিহঙ্গের সঙ্গে আনন্দের শাশ্বত কল্সলোকে 
উধাও হইয়া wal কীর্তন কি ae না শুনিলে তাহা বুঝা যায় না। চৈতন্যতাগবত' ও 
‘চৈতন্যচরিতামৃতে' হরিকীর্তনকে অর্থাৎ নামযজ্ঞকে 'কলৌ পরম উপায়' বলে বর্ণিত হয়েছে। 
এই নাম সংকীৰ্ভনের প্রসঙ্গে পদাবলী! কীর্তনের কথা এসে ATS) যোড়শ-সপ্তদ্শ শতকের 
সন্ধিলয্নে শ্রাথণ্ডে পদাবলী কীর্তন বিধিবদ্ধ ও সাধন-ভজনের অঙ্গরূপে গৃহীত হয়েছিল। 
কীর্তনগুরু শ্রীচেতনা- কীর্তন গাইবার পাঁচটি ব্লীতির কথা আমরা জানি__গডের হাটি, রেনেটী, 
মান্দারনী ও বাড়খণ্ডী। উৎপত্তিস্থান ভেদে এই নাম। 

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে মানবিক-প্রেমের মতো নালা স্তরে বা পর্যায়ে বা পালায় 
বিভক্ত করে কবিরা একটি সামগ্রিক প্রেমকাহিনীবুপে গড়ে তুলেছেন। সেই পর্ায়গুলি হল-_ 
ক. জন্মলীলা; খ. গোষ্টলীলা; গ. পূর্বরাগ- অনুরাগ; ঘ. অভিসার; গু. মিলন; চ. মাল; 
ছ. প্রেম বৈচিত্র্য; জর. আত্মনিবেদন: বা. মাথুর/বিরহ/ প্রবাস: এ. ভাবসম্মিলন; ট. প্রার্থনা । 
বৈষ্ণব পদাবলী হল বৈষ্যাব-ধর্ম-দর্শন-চিস্তার সুষম প্রকাশর্প | বৈষ্ঞবের কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, 
রাধা ভগবানের হাদিনীশক্তি। কিন্তু উপরোক্ত পর্যায় বিভক্ত রাধাকৃষ্ঞীলা (যা কিনা বৈকৃঠের 
গান) হয়ে উঠেছে মর্তা-সংগসীত। মানবী রাধার অভ্তর্বেদনা পাঠককে ব্যথিত করে। রাধা 
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গৃহস্থঘরের বৌ. TAAA কৃষ্ণের সঙ্গে তার প্ৰণয় অথচ সৰ্বদা কৃষ্ণঞে তিনি পাগ না। কিন্তু 


একথা কাউকে বলাও যায় না। বলবার মতো লোকও নেই। তাই চণ্ডাদাসের রাধার বুক 
ফেটে যায়__''কাহারে কহিব মনের মরম কেবা যাবে পরতীত/হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা 
সদাই চমকে চিত/গৃরুজন আগে দীড়াইতে নারি সদা ছলছল আঁখি/পুলকে আকুল দিক 
নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।''- কৃষ্ণ চলে গেছেন অুরায়। দয়িতহীন রাধা সারা বিশ্ব 
অন্ধকার দেখৈন। তার দুঃখের সীমা-পরিসীমা নেই। প্রেমের NEA কি জন্মেই মরে যাবে? 
বিদ্যাপতির বাধা কাদেন___''অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব কি করব বারিদ মেহে/ এ নববৌবন 
বিরহে mema কি করব সো পিয়া লেহে/ হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা/ সিন্ধু নিকটে 
যদি কণ্ঠ শুকায়ব কে দূর করব পিয়াসা"__বিদ্যাপতির রাধার সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন 
জানিয়েছেন, “এই রাধা জয়দেবের রাধার ন্যায় শরীরের ভাগ অধিক, হৃদয়ের ভাগ অল্প। 
কিন্তু বিরহে পৌঁছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন।” আমরা দেখেছি প্রথম জীবনে 
বিদ্যাপতির রাধা স্থল দেহধর্মকে বড় করে দেখলেও পরবর্তী বিরহাবস্থায় দুঃখ-বেদনার 
অভিঘাতে দেহধর্ম বিসর্জন দিয়ে হয়ে উঠেছেন যথার্থ প্রেমিকা । সমালোচক যথার্থই বলেছেন, 
“faq ও বিবহাস্ত মিলন বর্ণনায় বিদ্যাপতি বৈষ্ঞব কবিদিগের অগ্রগণা।'' ষোড়শ শতক 
বৈষ্ণব পদাবলীর স্বৰ্যুগ। শৌরাঙ্গের নিতাসঙ্গী কমপক্ষে আঠারো জন এবং পরবর্তী বহু 
কবি গৌরাঙ্গের Gea ও দিব্যভাব নিয়ে বহু পদ লিখেছেন। নরহরি সরকারের একটি পদে 
চৈতন্যের নিব্যভাবের অনুপম চিত্ৰকে উপস্থাপিত করছি--"গম্ভীৱা ভিতরে গোরা রায় ।/ 
জাগিয়া রজনী পোহায় ৷৷/ তেনে খেনে করয়ে বিলাপ ।/ খেলে খেনে রৌয়ত তেনে CAA 
কাপ ।৷৷/ ঘন কাদে তুলি দুই হাত।/ কোথায় আমার পরান নাথ |"? 

ষোড়শ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি জ্ঞানদাস. গোবিম্দদাস, বলরাম দাস প্রমুখ । চণ্ডাদাসের 
অনুসরণে ভ্রানদাস এবং বিদ্যাপতির অনুসরণে গোবিন্দদাস পদ লিখেছেন। কৃষ্ণকে নিয়ে 
রাধার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু বিধাতা বির্প। তাই জ্ঞানদাসের রাধার আক্ষেপের সীমা 
নেই__ ‘সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু অনলে পুড়িয়া গেল ।/ অমিয়া সাগরে সিনান করিতে 
সকলি গরল ভেল ॥।”__-অন্যদিকে অভিসারের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস। কৃষ্ণ মিলনের জন্য 
তাই তার রাধার অতন্দ্র সাধনা | চারদিকে ঘন ঘোর বৰ্ষা, সাংঘাতিক বিপদ তবু পথে বেরোলেন 
তিনি-_““মশ্দির বাহির কঠিন কপাট/চলইতে শঙ্কিল পদ্ধিল বাট ।।/ SR অতি দূরতর বাদর 
দোল ।/ বারি কি বারই নীল নীচোল।|/ সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার ।/ হরিরহ মানস সুরধূনী 
পার ।।”-_ প্রার্থনা বা ভজন পদশুলিও অপূৰ্ব বিদ্যাপতির পদের এক সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ 
আবেদন স্পষ্ট। গোবিন্দদাসাদির ভজন পদ রাধা বা সঘীদের অনুগতা হয়ে সাধনার প্রকাশ। 
বিদ্যাপতি বলে, “মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।/ দেহি তুলসী তিল দেহ সমর্পিলু দয়া জনু 
ছোড়বি ora si” 

চৈতন্য সমকালীন বৈষ্ণবপদাবলীর দুটি ধারা--একটি চৈতন্যবিষয়ক পদাবলী, অন্যটি 
বরাধাকৃষ্ণ বিবয়ক পদাবলী। চৈতন্য বিষয়ক পদাবলী আবার তিনভাগে বিভক্ত __একশ্রেণীর 
চৈতন্যবিষয়ক পদ শুধুমাত্ৰ চৈতন্য বন্দনা বিবয়ক। কোনো কোনো চৈতনা বিষয়ক পদে 
ধারাবাহিক শ্রাচৈতন্যের বাল্য, যৌবন ও সম্যাস গ্রহণ বর্ণিত হয়েছে। বাসুদেব ঘোষ, মুরারি 
গুপ্ত এ ধরনের পদ রচনায় সিদ্ধহত্ত ছিলেন। নরহরি ও শিবানন্দ রচিত আর এক শ্রেণীর 


১৪৭ 


AM চৈতখ্াাদেলের গর ভাবের বর্ণনা আছে। পরবণতীবিশলে মহঠাপ্রকুণ পিশ্যজাবনের 
আলোকপাতে বাধাকৃষ্ণের লীলা চৈতন্যোন্তর যুগের সাধকদের দষ্টিতে এক নতুন তাৎপর্য 
লাভ করেছিল। এরই ফলে গৌবাঙ্গলীলার মধ্য দিয়ে ব্ৰাধাকৃষ্ণের পীলারস আস্বাদলের পদ্ধতি 
প্রবর্তিত হয়েছিল। কীর্তনীয়াগণ যে-কোন রসকীর্তন পর্যায় অবলম্বনে পালাগান করার আগে 
গৌয়চন্দ্ৰিকার দ্বারা সূত্ৰপাত করে থাকেন। বর্তমান আলোচনার ৩ নং পাদটাকায় 'গৌরচন্স্রিকা’ 
সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এটুকুই যুক্ত করা যায় যে, বঙ্গ সাহিত্যে এগুলি মানবের 
কথা নিয়ে পদা লেখার প্রথম প্রয়াস--যার ফলে চৈতন্যজীবনীগুলির Sea | চৈতন্য সমকালীন 
যুগের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলীও উল্লেখযোগ্য। মুরারি গুপ্ত ও আরো কয়েকজন পদকর্তা 
ব্ৰজ্ববুলিতে অভ্যস্ত ছিলেন। সরল বাংলাতেও এঁরা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ লিখেছিলেন । তখনও 
রুপ-সনাতন, জীব গোস্বামীর বই এদেশে প্রচারিত হয়নি। কাজেই চৈতন্য সমকালীন ব্াধাকৃষ্ণ 
পদাবলীতে অধ্যাত্ম-সংস্কারের সংস্পর্শ ঘটলেও তখনও কোনে! বিশেষ সম্প্রদায় গণের SHES 
ও দর্শন-মননের প্রভাব পড়েনি । 

শ্রীচৈতনোর তিরোধান থেকে শ্রীনিবাস-নরোত্ঞমর আবির্ভাবের কাল পর্বের মধ্যে 
বৈষ্ণব সাহিত্য তিনটি পর্যায় স্পষ্ট হতে লাগলো-_ক. পদশাখা : খ. জ্বীবনী শাখা; গ. ভাগবত 
অনুসারী কৃষ্তকাহিনী-কেন্দ্রিক অনুবাদ শাখা | চৈতন্যোস্তর যুগের পদকর্তাদের মধ্যে বলরামদাস, 
গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, যদুনন্দন, মাধবদাস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য শ্রীনিবাস আচার্য ও 
নরোস্তমের প্রভাবে বৈষ্ণবপদাবলী সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নতুন দিকে বিকাশ লাভ 
করেছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ACE সহজিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাব লক্ষণীয়। 
অনেক কবি ও সাধক সহজিয়া মতে পদ ও সাধন-তজ্ঞন সংক্রাস্ত পুথি লিখেছিলেন। সপ্তদশ 
শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদ শাখায় খুব একটা উৎকর্ষ দেখা না দিলেও বৈষ্ণব আচার্য ভক্তদের 
দু-একটি Sieh কাব্য (অদ্বৈত আচার্য, অদ্বৈত মঙ্গল) উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ 
দিকে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত ও রসিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ‘'ক্ষণদাগীত চিত্তামণি- নামে পদসন্ক লন 
প্রথিত করেছিলেন। এতে অনেকের পদ থাকলেও চণ্ডাদাসের একটিও পদ নেই। অষ্টাদশ 
শতাকী মূলত বৈষ্ণব পদ সক্কলনেরই যুগ। পঞ্চদশ, বোড়শ ও সপ্তদশ-_এই তিনশো বছর 
ধরে যত বৈষ্ণবপদ রচিত হয়েছিল তারই উৎকৃষ্ট অংশগুলি সংশ্রথিত করে এই সমস্ত NE লন 
পুঁথিবদ্ধ হয়। শ্রীনিবাস আচার্ষের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর সঙ্ক লিত '"পদামৃত সমুদ্র” প্রায় 
৭৫০টি পদের সঙ্কলন। বৈষ্ণব পদাবলীর সম্ভবত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ HENA 'পদকল্পতরু”তে (সন্ধলক 
গোকুলানন্দ সেন) ১৪০ জন পদকর্তার তিন Became বেশি পদ স্থান পেয়েছে।' 

বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীদের (“Sgt সনাতন আর SG রঘুনাথ/ Stara গোপালভট 
দাস রঘুনাথ’’) সৰ্বাধিকার স্বীকৃত হলেও তাদের প্রভাব বঙ্গদেশে পড়েনি বিশেষ। চৈতন্য 
তিরোভাবের পর খড়দহ, শাভিপুর ও শ্রীথণ্ড-_এই তিনম্থানে গুরু সম্প্রদায়ের প্রবর্তন হয়। 
চৈতন্য তিরোভাবের পূর্বেই কৃষ্ণ বলরাম অবতাররুপে গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দের কান্ঠনির্ষিত 
যুগলমৃর্তির পূজা আরম্ভ হয় বঙ্গদেশে। এই পূজায় অদ্বৈতের সম্মতি ছিল। সর্বপ্রথম এই 
ঘুগলমূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল arg কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে। শৌরীদাসের ভ্রাতা 
সূর্যদাস সরথেলের দুই কন্যাকে বেসুধা ও জ্ঞাহনবা) নিত্যানন্দ বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের 
পর খডদহে শ্ামসুন্দর মূর্তির সেবা প্রকট করেছিলেল। নিত্যানন্দের তিরোধানের পর বঙ্গদেশে 
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বৈষ্বেরা আ্ধত SYRIA প্রধান নেতা বলে মানা করতেন, কিনু aid As Ale ona 
শৈশবাবস্থা উত্তীণ হাতে না হতে বৈষ্ণবদের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে বিভেদ দেখা পিলি। বীরতদ্ৰের 
বিমাতা প্ৰভাবশালিমী জ্ঞাহ্নবা দেবীকেই নিত্যানন্দ ভক্তরা মা গৌসাই বলে মানতেন। এইবুপে 
খড়দহে নিত্যানন্দ-পড়ী জাহ্নবাপুত্ৰ Racy ও নিত্যানন্দকনা গঙ্গার সম্ভানেরা গুরু পর্যায়ভুক্ত 
হয়েছিলেন। SSAA পোষাপুত্র রামচন্দ্র কালনার অদৃরস্থ বাগ্নাপাড়ার গুরুপাটের আদিপুরুষ 
ছিলেন। শাস্তিপুৱে অদ্বৈত আচার্ষের পর প্রধান হলেন সীতা দেবী ও পুত্ৰগণ। চৈতন্য 
তিরোধানের পর বৈষ্ণব নেতৃত্ব খডদহ ও শাস্তিপুর__এই দুই স্থানের গুরুবংশে নিবন্ধ ছিল। 
Sere প্রধান ছিলেন চৈতল্যের fares হুসেন শাহের প্রধান চিকিৎসক মুকুন্দদাসপুত্র নরহরি 
দাস সরকার ও Ges রঘুনন্দন দাস। নরহরি দাস সরকার গৌরাঙ্গ -গদাধর পৃজার প্রবর্তন 
করেছিলেন। খডদহ-শাস্তিপুর ও শ্রীখণ্ড__এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে খড়দহ সম্প্রদায় 
বৃন্দাবনের প্রভাব মেনে বৈষ্দববিদ্যার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। অন্যদিকে Alte সম্প্রদায়ের 
প্রবণতা ছিল সংগীতে ও শিলে। আমরা জানি যোড়শ-সপ্তদশ শতকের সন্ধিলগো বঙ্গদেশ 
ও প্রতাস্ত অদ্যলে বৈষ্ণব ভাবের যে নতুন বন্যা এসেছিল, তা বৃন্দাবনে মিলিত তিন বৈষ্াবকে 
(শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্নামানন্দ) কেন্দ্র করে। বঙ্গদেশে বৃন্দাবনী গুরুসারণীর প্রতিষ্ঠাতা তিনজন 
পশ্চিমবঙ্গের শ্ৰীনিবাস আচার্য, উত্তরবঙ্গের নরোত্তম দাস দত্ত, বঙ্গ-ওড়িশা প্রান্তে শ্যামানম্দ 
দাস (মগুল)। এঁদের বিবরণ 'ভক্তিরত্বাকর', ‘নৱোত্তম বিলাস’, 'অনুরাগবল্লী', 'রসিকমঙ্গল' 
ইত্যাদি I MENI বঙ্গদেশে বৃন্দাবনী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে এই তিন বাক্তির 
লাম উল্লেখযোগ্য । প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, খডদহ, শাস্তিপুর ও শ্রীখণ্ডে পুরু সম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণ 
(যথাক্ৰমে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য, মুকুন্দ-লরহরি-রঘুনন্দন দাস) চৈতনাদেবের সাক্ষাৎ 
সম্পর্কিত ছিলেন। তৎপরবতী সময়ে বঙ্গদেশ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বৃন্দাবনী বৈষ্ণবধৰ্ম প্রচারক 
শ্রীনিবাস, নরোত্রম ও শ্যামানন্দ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের অনুগৃহীত ছিলেন। 

বর্তমান আলোচনায় বৈষ্ণব পদাবলীর গেয়-রুপ সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ লা 
থাকলেও এটুকু স্মরণীয় যে, মোঘল যুগের প্রথমভাগে যখন প্র্পদ প্রতিষ্ঠা হচ্ছিল গোয়ালিয়রে, 
তখন বাংলায় তৎপূর্ববর্তী ধারাই চলছিল। AYES, জ্বয়দেবের “মধুর কোমলকাতস্ত পদাবলী? 
থেকেই বৈষ্ণব পদাবলীর SUES প্রকৃতি, রসবৈচিত্রা এবং সৌন্দৰ্য নির্পণ। পরবর্তীকালে 
নরোস্তম ঠাকুরের প্রচেষ্টায় প্রবন্ধের ধারার সঙ্গে উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত দেশি সংগীতাদির 
সমস্বয়ে/মিশ্রণে পদাবলী কীর্তনের একটা নবদিশ্াস্ত উন্মোচিত হয়। 

পদাবলীর সাহিত্যাংশ বা ‘মাতৃ’ সম্পর্কে একথা স্বীকার করতে fase নন বিদস্ব 
সমালোচকেরা যে, বিশুদ্ধ শিল্প ও রসের বিচারে বৈষ্ণব পদাবলী ‘পৃথিবীর যে-কোনো! শ্রেষ্ঠ 
রোমান্টিক ও মিস্টিক কবিতার সমতুল'। ভাষাভঙ্গিমা, বাণীবিন্যাস, অলন্করণ- সর্বোপরি 
সূক্ষ্ম ভাবের বিলাসে বৈষ্ণব পদাবলী এক রসবেদ্য শিল্পরুপ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বৈষ্ণব 
পদাবঙ্গীকে গোষ্ঠী সাহিত্য বলা হলেও দেখতে পাই বাংলার প্রচুর মুসলমান কবি বৈষ্ণব 
পদ রচনা করেছেন। মলে রাখতে হবে, পদাবলী লিখে তারা বৈষ্কাব হয়ে যাননি ঠিকই, তবে 
চৈতন্যের প্ৰেমধৰ্মে মুগ্ধ হয়ে তারা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। কেবলমাত্র শিল্পের 
খাতিরেই তারা যদি পদ রচনা করেনও তবে সুফিদের আশেক-মাশুক আর বৈষ্ণবদের MFP 
যে সাদৃশ্যবাচক, সে কথাই বা কেমন করে ভুলি! শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব না হলে বৈষ্ণবপদের 
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এই [চিএ fad’ ঘটতে Aaret না দি গোল নলা হৈত Se হোলে (৩ ত শোনান পরি তাহ 
দে।/ রাধার মহিমা প্রেমণস সামা/ জগতে জ্রানাত কে'। চৈতনেরি A ও জাপ্তকে অবলম্বন 
করে 'যট্‌সন্দর্ত' acy শ্রীজীব গোস্বামী যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্ৰতিষ্ঠা বসবোছেন, তা পরিচিত 
হলো গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন নামে । চৈতন। প্ৰবৰ্তিত এই বৈষ্ণবধৰ্মের সার কথা হল, সচ্চিদানন্দ 
কৃষ্ণ, তার আনন্দ অংশের 'হ্রাদিনী শক্তির মাধ্যমে আপনাকে আপনি আস্বাদন করেন। এই 
হাদিনীর 'সার' হলো 'প্রেম', প্রেমের "সার' হলো “ভাব'__ভাবের পরকাষ্ঠা হলো 
“মহাভাব' রাধা হলেন “মহাভাব স্বরুপিশী'। অন্যদিকে রাধা হচ্ছেন Pa 
কল্পলতা'_সধীরা হলেন তার ‘পল্লব পুষ্প পাতা" | কাজেই, কৃষ্ণ = রাধা = সখী; শ্ৰীচেতন্য 
হলেন “রাধাভাব দ্যুতি সূবলিত কৃষ্ণম্বরূপ'। কাজেই, শ্রীচৈতন্য = কৃষ্ণ = রাধা = সঘা। 
সাধ্যসাধন তত্ব প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, মধুর রসের সাধনাহ শ্রেষ্ট সাধনা__রাধা হলেন 
সেই ‘সাধ্য শিরোমণি'। মধুর রসের মধ্যে শান্ত রসের অনুরাগ", দাসা রসের সেবা’, সধ্যরসের 
‘মেত্ৰী', বাৎসল্য রসের ‘অসম্বম’ এবং মধুর রসের নিজস্ব গুণ 'পরিপূর্ণ-আয্মনিবেদন' একাকার 
হয়ে আছে। কাজেই কৃষ্ণতত্ব, রাধাতত্ব ও শৌরতত্ত_ এই ত্ৰিবিধ তান্তের আলোকেই, বৈষ্ণব 
পদাবলীর যথার্থ রসাস্বাদ ABA, পরম্পরাকে বোঝা সম্ভব। তবে নিছক কবিতার গুণ গ্রহণের 
জন্যে দাৰ্শনিক তত্ত্বে বিশ্বা্সী হতে হয় না, যে কারণে এলিয়টসাহেব গীতাকে কবিতা বলতে 
দ্বিধা করেননি. বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, সংস্কৃত কবিতার মহস্তম মুহূর্তগুলি সে সব গ্ৰছেই বিধৃত 
আছে, যাদের সাধারণত ধৰ্মশাস্ত্ৰ বলা হয়'__ কাজেই বৈষ্ণব পদাবলার পরম্পরা বুঝতে কিংবা 
বৈষ্ণব কবিতার আস্বাদন করতে গেলে তথাকথিত তক্বৈষ্ণব লা হলেও চলবে. কিন্তু হতে 
হবে ব্ৰসম্ভ-_ কারণ 'অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিশ্বফলে/ রসজ্ঞ কোকিল খায় প্ৰেমাস্ৰ মুকুলে | 
লৈব মৈথিলী বিদাপতি প্রথম জীবনে বৈষ্ণব না হলেও লিখতে পারলেন রাধাকৃষ্ণ পদাবলী, 
মাইকেল মধুসূদন লিখলেন 'ব্রজাঙ্গনা', আর ভানুসিংহের পদাবলীই শুধু নয়, অসংখ্য গালে 
রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবপদাবলীকে কিভাবে আত্মীকরণ করেছেন, তা ভেবে দেখতে ইচ্ছে করে। 
কারণ ধর্মে, দর্শনে, সাহিত্যে, শিল্পে বাংলার দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশেষত্ব আছে: কীর্তলের মধ্যে 
সে বিশেষত্ব ধরা পড়ে । মাধব মতে সাধনায় ব্রাম্মানেরহ অধিকার, fey চৈতনোর মতে সাধনায় 
সবার অধিকার. বাংলার বাউলেরা চৈতন্যকে এ কারণে গুরু মানেন।” বাংলার অমূলা সম্পদ 
কীর্তন সম্পর্কে তাই fara সমালোচকের মস্তব্য--''যে কাদে নাই, সে মানুষ নহে; আর 
যে কীর্তনে কাদে লাই সে বাপস্তালি নহে।” বৈষ্ণব পদাবলীর পরম্পরা বুঝতে এ কথাগুলি 
স্মরণে রাখতেই হবে। পার্থিব প্রেমকাব্য হিসেবে প্রহণ করলেও বৈষ্ণব পদাবলীর পরম্পরাকে 
জানতেই হবে- নইলে “কৃত্রিম পণ্য বার্থ হবে গানের পসরা'। কাজেই বৈষ্যবীয় “জ্ঞানশুন্যা' 
ভক্তির এঁতিহ্য থেকে শ্রীচৈতন্যের 'প্রেমভক্তি'কে জানতে হলে প্ৰয়োজন হবে বৈষ্ণব পদাবঙ্গীর 
নিবিড় পাঠ, মনে রাখতে হবে প্ৰাক্‌-চৈতন্য থেকে চৈতন্য পরবর্তী যুগের পরিপ্রেক্ষিত ॥ 


পাদচীকা 
১. জয়দেবের 'শীতগোবিন্দ'-এর গঠন গীতনাটের বর্ণনা সংলাপ- -শীত ॥ শীতের 


প্রাধান্য বেশি। রাধা, কৃষ্ণ, সঘী-_একে অপরকে উত্তর দিচেছেন)। শৈব লক্ষ্মুণসেন দেবের 
সভায় গীতগোবিন্দ রচিত হয়। তিনি বৈষ্ঞবধর্মের অনুরাগী ছিলেন। Alea দাশ সঙ্কলিত 
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'সদুক্তিকর্ণামমতে (১২০৬) AETA] দেবের পদের ভনিতায় আছে প্ৰাধামাধৰয়োজয়তি । 
পুক্রদের নামকরণেও লক্ষ্মণসেনের বৈষ্ণব অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে (খিশ্মগৃপ সেন, কেশব 
সেন এরাও রাধামাধঝ বিষয়ে পদ লিখেছেন)। যাই হোক, জয়দেবের গীতগোবিন্দের সংগীতধৰ্মী 
গঠন এসেছিল শৌরসেনী অপদ্রংশ থেকে। লোকত্তরে যা ছিল 'গীতনাট', অভিজাত স্তরে 
জ্বয়দেবের হাত WA তাই হোলো গীতগোবিন্দ। জ্রয়দেবের কালেই রাধা "অসতী TAN থেকে 
দেবত্বে উন্নীত হয়েছিলেন । তাই শৈব লক্ষ্মণসেন দেবও বলেছেন 'রাধামাধবয়োর্জগিতি'। 
গীতশোবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গি 'শৃঙ্গার রসামৃত ভক্তি’ [যদি হরিম্্রণে সরসং মনোষদি বিলাসকলাসু 
Fears মধুর কোমলকান্ড পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব সরম্বতীম'] 11 

২. চৈতনা-চব্লিতামৃতে চৈতনাজীবনী৷ অপেক্ষা দার্শনিক তত্তের আলোচনাই অধিক। 
চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্তবধর্মের সমস্ত মূল তত্ব এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। মহাপ্রভু প্রবর্তিত 
বৈষ্ণবধৰ্মের বিশেষত্ব হল (ক) ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা স্থাপন; (x) Bord: 
(গ) ভজনাঙ্গের সহজসাধ্যতা ও উপাদেয়তা। শ্রীকৃষ্ণের দ্বাৱকা ও মণ্ুরালীলায় এশ্বরভাবই 
প্ৰকটিত: বৃন্দাবনলীলায় অবিমিশ্র মাধুৰ্য ভাব । চৈতন্যদেব যে ঈশ্বর-ধারণা শ্রকটিত করলেন, 
তা হল aa এবং মাধূর্যের অভিনব সম্মিলন । শ্রীকৃষ্ণ ঈস্বরও বটেন এবং আত্মীয়ও বটেন। 
এম্বর্যভাবের মধ্যে যে দূরত্ব, মাধুৰ্য ভাবের সন্মিলনে তা অপসৃত হয়ে নৈকটা ও ঈশ্বরধারণার 
সম্পূর্ণ তা বিহিত হল---""প্ৰস্বৰ্য ভ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।/ ‘ব্ৰন্বৰ্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর 
শ্রীত।1/ আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন ৷/ তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ৷।/ আমারে 
ত যে যে তিক্ত ভক্তে যেই ভাবে।/ তার M-A ভাবে Se এ মোর স্বভাবে।। 
"--চৈতন্যচরিতামূত (১1৪)। চৈতন্যদেব যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তা হল--প্ৰেমভক্তিধৰ্ম। 
ঈম্মরভক্তির Sad ও ঈশ্বরপ্রেমের মাধুৰ্য উভয়ই এই ধর্মে বিদ্যমান। সেই ভক্তিযুক্ত "উন্লত- 
উজ্দ্রল-রস' সমর্পণ করবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতনোর আবির্ভাব__অনর্পিতচরীং চিরাৎ 
করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ. সম্পয়িতুমুন্রতো জ্দুলরসাং স্বভক্তিশ্ৰিয়ম্‌।/ হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্ব 
সন্দীপিতঃ সদা হৃদয়বন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ'।।- _বিদস্ষমাধব-_€১1২)। এশ্বর্য ও মাধুৰ্য 
মিশ্ৰিত এই অপূর্ব করুণা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্মের বৈশিষ্ট্য। বৃন্দাবনের রাগাত্িকার অনুসরণে 
গৌড়ের রাগানুগাভক্তি__এই সাধারণ ধারণায় মনে হয় যে, চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধৰ্ম অনুকৃত 
ধর্মমাত্র, Sy প্রকৃতপক্ষে তা নয়। রাগাত্বিকায় এরশ্বর্যের লেশ নেই, কিন্তু রাগানুগায় এশ্বর্য 
ও মধুর্ষের যুগপৎ অবস্থিতি। ভারতীয় বৈষ্ণবধর্মে রাগানুগা ভক্তি হল চৈতনোর বিশিষ্ট 
অবদান। 

৩. “গৌরচন্দ্রিকা'র সাধারণ অর্থ ভূমিকা বা প্রস্তাবনা । বৈষ্বসাহিত্যে এর অর্থ 
‘গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী’ । যে সকল বৈষ্ণব পদে শ্ৰাগৌরচৈতনোৱর দিব্যকাস্তি ও ভাবজীবলের 
রহস্য WS হয়েছে, সেগুলিকেই 'গৌরচন্দ্রিকা' বলে । যেমন___গোবিন্দদাস রচিত চম্পক শোন 
কুসুম কনকাচল জিতল গৌরতনু লাবণি রে" কিংবা রাধামোহনের ‘আজু হাম কি পেখলু 
নবন্বীপচন্দ' ইত্যাদি পদ। গৌরকথা নিয়ে চার রকমের পদ আছে___€ক) গৌরাঙ্গের দেহকাস্তি 
বিষয়ক, (খ) গৌরাঙ্গ-শচীমাতা-বিষুরপ্রিয়া নিয়ে সংসার যাত্রা ও পরিকর সহ নৃত্যাদি বিষয়ক 
(গ) গৌরাঙ্গকে নাগর রূপে কল্পনা করে নদীয়া! নারীদের অবৈধ আলোচনা বিষয়ক এবং 
(ঘ) রাধাভাবে বিভাবিত গৌরাঙ্গের দিব্যভা” বিষয়ক। এগুলির মধ্যে রাধাভাবে বিভাবিত 
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গৌরাঙ্গ কথার পদকেই tama সাধকের! Maaa বলতে চোনোছেন Tanai 
রাধাকৃষ্ণলীলা পানের প্রবেশক হিসেবে আসরে see গীত হয়ে। হলে খানুষ লীলারুপে 
পরিবেশিত রাধাকৃষ্ণলীলা স্বর্গের সুরভি লাভ করে । বস্তুত: গৌরচন্দ্রিকাই কার্তনের প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করেছে। রাধাকৃষ্ণ লীলার প্রারস্তে সৌরচন্দ্রিকা গাইবার রীতি চালু করেন নরোভ্ম 
ঠাকুর, খেতুরাম মহোৎসবে ১৫৮১-৮২ প্ৰিস্টাব্দে। 

৪. বৈষ্ণবদের বড় তত্তুটি হোলো সাধ্যসাধন SY! কৃষ্ণপ্ৰেমই তাদের মতে সাধ্যভক্তি। 
সাধ্যভক্তির জন্যে যে সাধনা. তাই হোলো সাধনভক্তি। সাধনভক্তির দুটি লক্ষণ--স্বসূপ ও 
Bal ভক্তির fae বিভাগ অনুসারে সাধন দ্বিবিধ-_বৈধীভক্তি এবং রাগতক্তি। aS 
মাধুৰ্যপ্ৰধান--'ব্ৰজ্জবিনা ইহার অনাত্র নাহি বাস’। সাধাসাধন তত্র নির্ণয়ে (চৈতন্যচরিতামৃত, 
২/৮) এই ভক্তির অনুসারে খস্বধর্মাচরণ, কৃষ্চেকৰ্মাৰ্পণ, স্বধৰ্মতাগ, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি, 
জ্ানশূন্যাভক্তি এবং দাস্য-সখ্য-বাংসল্যমধুর ভাবাশ্রিত প্রেমভক্তি) কান্তাপ্রেমকে সর্বসাধাসার' 
এবং রাধাপ্রেমকে 'সাধ্যশিরোমণি' বলা হয়েছে। 

৫. দর্শনে রাধার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা আমরা পাই না। তিনি অদ্য়ভ্ঞানস্বরুপ 
শ্রীকৃষ্ণের অনস্তশক্তির অন্তর্গত অস্তরঙ্গশক্তির একটি বৃর্ভিবিশেষ। 'হ্লাদিনী শক্তিকে বৈষ্ণবেরা 
রাধা বলেন। কৃষ্ণ অনস্ত শক্তিমান, রাধা তার 'হ্রাদিনী'শক্তি। শক্তি এবং শক্তিমানে কোনো 
ভেদ নেই--থাকতে পারে না। বিভিন্ন পুরাশলে আমরা ব্ৰাধাকে বিভিন্নভাবে দেখতে পাই। 
বৈষ্ণবদের অবলম্বন ভাগবত পুরাণ। এই পুরাণে রাধার নামোল্লেখ নেই | কেবল, একবারমাত্র 
রাসলীলা প্রসঙ্গে একটি বিশেষ সখীর কথা বলা হয়েছে, যাকে নিয়ে শ্ৰীকৃষ্ণ রাসমশুল থেকে 
অস্তহিত হয়েছিলেন__-অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্‌ হরিরীম্মরঃ।/যর্লোবিহায় গোবিন্দ প্ৰীতো 
যামনযদ্রহঃ ৷৷’ বৈষ্কাবেরা এই আরাধিকা৷ গোপীকে রাধা বলেন। আবার সাহিত্যে আমরা রাধাকে 
দ্বাদশ শতক থেকে দেখতে পাই। নবদ্বীপের ধারণায় চৈতন্যদেব ছিলেন স্বয়ং কৃষ্ণ fey 
বৃন্দাবনী ধারণায় তিনি হলেন রাধা ও কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ। শক্তি এবং শক্তিমান কখনো 
পৃথক হয় না। তাই বৃন্দাবনী ভাবনায় তারা অভিন্ন হয়েও ভিন্ন, ভিন্ন হয়েও অভিন্ন । বৈষ্ণবদের 
মতে শ্রেষ্ঠ তত্ব হলো কৃষ্ণতত্ত্ব। কিন্তু বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী তথা অচিস্তাভেদাভেদবাদী-_ গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবদের মতে পরম SY হলো রাধাকৃষ্ণ তত্ত। কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির আনন্দবৃত্তি হলো 
হাদিনীশক্তি। সুতরাং রাধা “কৃষ্ণ প্ৰণয় বিকৃতি” । হুদিনীর সার হোলো প্রেম। প্রেমের সারাৎসার 
'মাদনাথ্য মহাভাব স্বরুপিণী কৃষ্ণসুখৈকতাৎপৰ্যময়ী সৰ্বলক্ষ্মী সর্বমহিষীরুপিণী শ্রীরাধিকা। রাধা 
কৃষ্ণ হতে স্বতন্ত্র না হলেও লীলার কারণেই তিনি স্বতন্ত্ৰ মূর্তি ধরেছিলেন__'একস্মাবপি ভুবি 
পুরা দেহভেদং গতৌ” (স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা)। শ্রীরাধাতেই শ্রীকৃব্প্রেমের শ্রেষ্ঠ বিকাশ । 
সেহেতু রাধাপ্রেম কৃষ্ণের মাধূর্যবিকাশক। বৃন্দাবনলীলার রাধাকৃষেরর মিলন-বিরহ্‌ লীলাই 
(কথাই) গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অবলম্বন। রাধাই কৃষ্ণপ্ৰেমের মূল উৎস। সখী এবং মঞ্জরীগণ 
সেই প্রেমের পুষ্টি বিধান করে থাকেন। রাধা ব্যতীত কেবল সখী ও মঞ্জরীদের Wal রাস 
€ রাসলীলার WS হয় না। কৃষ্ণ যেমন পরস্পরবিবৃদ্ধ ধর্মাশ্রয়, গোপীশ্রেষ্ঠা রাধার প্রেমও 
তেমনি বিরুদ্ধ ধৰ্মময়। রাধিকা প্রেমের আশ্রয়। কৃষ্ণ প্রেমের বিষয়। এই প্রেমের পরিপুষ্টি 
সাধনের সহায়িকা হোলো গোপীপ্ৰেম। সখীরা হলেন রাধার কায়ব্যহ। “রাধার স্বৰূপ কৃষ্ণপ্ৰেম 
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MMT i MAPS হয় তার পলক পুল্প HIRT রাধাকে বান লিয়ে ed শতকোটি 
গোপীতে নহে কাম নিৰ্ৰাপণ।" এই প্রসঙ্গে প্ৰশ্ন আসে গোপীরা কৃষ্ণের স্বকীয়া না পরকীয়া। 
নবদ্ধীপ স্বকীয়াবাদী। কিনু বৃন্দাবন পরকীয়াবাদী। এই মতবাদ নিরসনের জন্য জীব গোস্বামী 
'গোপাল চম্পু' প্রস্থ লেখেন। সেখানে দেখানো হয়েছে যে, রাধাসমেত সমস্ত গোপী কৃষ্ণের 
স্বকীয়া, কিন্তু লীলার কারলে এবং যোগমায়ার প্রভাবে তারা পরকীয়া তুলা বলে প্রতিভাত 
হন ৷ চৈতন্যচরিতামূতকার বলেন__'অতএব মধুর রস কহি তার নাম।/ স্বকীয়া-পরকীয়াভাবে 
দ্বিবিধ সংস্থান ।।/ পরকীয়াভাবে অতি রসের উন্লাস।/ ব্রজ্ববিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।।’ 
চৈতন্য তিরোধানের পর কৃষ্ণমূৰ্তির বামে রাধামূর্তির স্থাপনায় স্বকীয়াবাদেরই সমর্থন করা 
হোল এবং এর দ্বারাই গৌড়ীয় বৈষ্তবধর্ম সমকালীন অপরাপর ব্ৰাহ্মণযধৰ্মের সঙ্গে সমপৰ্যায়ভুক্ত 
ও মর্যাদার অধিকারি হোল। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা চৈতন্যদেবকে রাধাকৃষ্ধের মূর্তির আবরণে 
আবৃত করে দিয়েছিলেন। চৈতন্য সমসাময়িক এবং পরবতীকালের বৈষ্বপদকর্তারা তাকে 
সম্মুখে রেখে পদ রচনা করেছিলেন যখন পালাবন্ধ কীর্তন প্রচলিত হলো, তখন রূসপর্যায়ের 
ভূমিকা হিসেবে যখোপযোগী চৈতন্য বিষয়ক পদ দিয়েই কীৰ্তন আরম্ভ করা হোত এবং আজও 
তা করা হয়। চৈতন্যদেবের জীবিতকালেই তিনি স্বয়ং ঈশ্বর বলে স্বীকৃতি লাত করেছিলেন। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচাৰ্যৱা! তাকে রাধা ও কৃষ্ণের সম্মিলিত রুপ বলে প্রচার করেছিলেন। নবদ্বীপের 
চৈতন্যভাবনা ও বৃন্দাবনের চৈতন্যভাবনার মধ্যে পার্থকা কেবল রাধাকে নিয়েই। নবন্ধীপের 
ভাবনায় চৈতনাকৃষ্ণ, বৃন্দাবনের ধারণায় তিনি 'রাধা-কৃষ্ণ’। কাজেই দর্শনে, পুরাণে, সাহিতো 
রাধা একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 

৬. শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পরিচর্যা, অর্চনা, বৃন্দনা, দাস্য, সখা, আত্মনিবেদন (ভাগবত, 
৭৫1২৩-২৪)। 

৭. অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি নরহরি চক্রবর্তী ছিলেন একাধারে 
এমন কোন দিক নেই যা তার প্রসারিত দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তার 'ভক্তিরভ্রাকর' ১৫টি তরঙ্গে 
রচিত। এখানে শ্রীনিবাস এবং নরোত্তম, শ্যামানম্দ, রামচন্ত্র কবিরাজের জীবনকথা আছে। 
নরহরির ২৪৬টি পদও এখানে সন্ক লিত হয়েছে। গ্রস্থটিতে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
বেষ্ণব-সমাজ সম্প্রদায় এবং আচার্যগণের সম্পর্কে যে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়, তার 
এতিহাসিক মূল্য অপরিসীম | fey দৃষ্টিভঙ্গি ভক্তের । এই মহাকোষ গ্রছের পঞ্চম তরঙ্গে (SA 
পরিক্রমা) নরহরির সংগীত প্রতিভার পরিচয় পাই। এই গ্রন্থে বীর হাম্বীর কাহিনী, শ্রীনিবাসের 
বিবাহ, খেতুরীর মহোৎসব, নরোত্রম প্রসঙ্গ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। *"গীতচন্দ্রোদয়” একটি 
সুবৃহৎ পদসঙ্ক লন প্রস্থ । নরহরি চক্রবর্তী এর সঙ্ক লন কর্তা । 'নীতচন্দ্রোদয়'-এর সম্পূর্ণ পুথি 
না পাওয়া গেলেও “অঙ্গলাচরণে' গ্রন্থটির পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা যায়। গ্রন্থটির আটটি 
প্ৰার্থনামৃত। প্রথমভাগের আবার ছুটি ভাগ, সেগুলি হলো-_নায়িকাভেদশীত, রাগানুরাগ, 
পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্র্য, প্রবাস। প্রস্থ; বিষয় বিতাগ করা হয়েছে উজ্দ্ুলমীলমণি'কে 
অনুসরণ করে। একটি বিষয়ে এখানে Ai “তা আছে, তা হলো পিতৃগুরু বিশ্বনাথ চক্ৰবৰ্তী 
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প্ৰচলন করেছিলেন নিত্যানন্দ-গীতি। নরহরি প্রচলন করলেন = অদৈতগীাতি। ‘সেখানে 
টচিতনা-নিআনন্দ অদ্বৈতকে অভিন্ন তনু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। "নরহরি চক্রবর্তীর নরোত্তম 
বিলাস' একটি বৈষ্যব জীবনী ও ইতিহাস গ্রন্থ । প্রস্থটিতে ৭০৫২টি চরণ, ২০টি সংস্কৃত GN, 
৪টি বৈষ্ণব পদ বর্তমান। এটি একটি পাঠা কাব্য, কোনও রাগরাগিণীরে উল্লেখ নেই | আয়তনে 
'ভক্তিরত্বাকর'-এর এক-তৃতীয়াংশ । প্রথম থেকে দ্বাদশ বিলাস পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে AAEN 
ঠাকুরের জীবনী আছে। পাঠবাড়ির পথতে দেখতে পাই, তার পিতৃণুরু বিশ্বনাথ এবং অন্যান্য 
পুরু পরম্পরার পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন। শ্নরহরি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ 
না থাকলেও এটুকু উল্লেখ করতে হয় al, তিনি বৈষ্ণব কবিতার ইতিহাসে অপ্ৰতিদ্বন্থী কবি 
(পদাবলী রচনার সংখ্যাগণনায় তো বটেই)। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে তার রচিত 
পদসংখ্যা ১,৪৪২ হলেও নর্হরির স্বরচিত প্ৰস্থে মোট পদের সংখ্যা ১৬৩৭ তোর মধ্যে 
৫৬টি পদ দুবার করে ae লিত হয়েছে)। কাজেই তার পদের যথার্থ সংখ্যা ১৫৮১। স্বরচিত 
গ্রন্থের ১৫৮১টি পদ ছাড়াও প্রাচীন Pee ১৭টি, আধুনিক ary ২৭টি পদ পাওয়া যায়। 
অর্থাৎ নরহরির মোট পদসংখ্যা ১৬২৫। নরহরি চক্রবর্তীর জীৱনী ও রচনাবলী সম্পর্কিত 
গবেষণাগ্রছের লেখক জানিয়েছেন যথার্থই যে, ‘অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবীয় ভক্তির 
গাঢ়তা কিঞ্চিৎ ফিকে হয়ে এসেছিল । নরহরি বৈষ্তবসাধনার ও বিদ্যার বিশুদ্ধ রূপটিকে অম্লান 
রাখতে চেয়েছিলেন। ফলে তিনি বৈষ্ণববিদ্যার সরণি অবলম্বন করে সকল দিক আলোচনায় 
বৈষ্ণবীয় জগতে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন ৷ বৈষ্ণব নষ্ট কোষ্ঠী Dame 
নরহরি তার জীবনের অন্যতম ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।" (পৃ. ২. উপক্রমণিকা, "নরহরি 
চক্রবর্তী £ জীবনী ও রচনাবলী" ১ম খণ্ড, ডক্টর মিহির চৌধুরী whem, ১৩৮১, বর্ধমান 
বিশ্ববিদ্যালয়) 

৮. “এসো হে গৌরচন্দ্র/ ভাই নিতাইকে সঙ্গে নিয়ে/ মনের আনন্দেতে তোমার সঙ্গে 
সংকীর্তনে নৃত্য করি ॥/ ভুবন মোহন গোরা/ যুনিভ্রনার মন হরা/ রাধার প্রেমে হয়ে বিভোরা/ 
ধুলায় দাও হে গড়াগড়ি ॥/ নদের চাদ নদে ছেড়ে/ এসো আমার হৃদমন্দিরে/ এ গৌর চক্ষে 
হেরে/ মানব জ্রনম সফল করি 10" 
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farce. শ্যাম শোকেতে আমারই মরণ 
আমার মরণ কেন হয় না নিবারণ 


মরণের আর নাই গো বাকী 
কাছে আয় গো প্ৰাণসখী: 


আমার কর্ণমূলে শুনাও কৃষ্ণনাম। 


আমি মইলে এই করিও 
না পোড়াইও না ভাসাইও; 
আমায় asa রাইখ্যো তমালের ডালে। 


ভেইবে রাধারমণ বলে 
প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে; 
যেমন তুবেরই অনলের মতো জ্বলে ॥ 
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ধামাইল 


শ্যামল বরণ রুপে প্ৰাণ নিল afan 
কালিন্দীর কালো ENTS 

আমার কলসী নিল ভাসাইয়া 
রইলাম চাতকিনী হইয়া সখিগো।। 


কদম তলে দীড়াইয়াছে নাগর কালিয়া 
(ও তার) বিধুর মুখে মধুর হাসি 
আমার মন নিল হিয়া 

আমার প্রাণ লিল কাড়িয়া 

সে যে রসের বিনোদিয়া সথিগো।। 


ভেইবে রাধারমণ বলে শুন মন দিয়া 


অন্তরে তৃষেরই অনল 
অনল FAR ঘুইয়া ঘুইয়া 
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অনল জুলছে ঘুইয়া ঘুইয়া 
মরি প্রেম জ্বালায় জ্বলিয়া সখিগো।। 
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স্মৃতির অতল থেকে 
শম্ভু ভট্টাচার্য 


CP কবে যেন বলেছিল ‘অতীত চিরকালই সোনালী'। আবার, এক বাংলা গীতিকার 

লিখেছিলেন. স্মৃতি তুমি বেদনা'। কোনটা যে সঠিক তা নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল । 
শিল্পীজীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে অত্তত আমার তাই মনে হয়েছে । তবে বার্ধক্য উপনীত 
হয়ে এটা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছি, স্মৃতি বৃদ্ধের পরম বিশ্বস্ত বন্ধু। যে সময়টা চলে 
যায়, সে অনস্তকালের জনা চলে যায়। কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না। ব্যতিক্রম শুধু 
স্মৃতি ৷ স্মৃতিই সেই হারিয়ে যাওয়া সোনার দিনগুলিকে সযত্নে ধরে রাখে। বৃদ্ধ স্মৃতির অতলে 
ডুব দিয়ে পোক্ত ডুবুরির মতন মণিমুক্তো কুড়িয়ে আনতে চায়। নিজের "আনন্দ' সবার মধ্যে 
ভাগ করে দিতে চায়। তাই, কেউ শুনুক বা নাই শুনুক বদ্ধ গল্প করতে ভালোবাসে অতীতের 
স্মৃতিকে অবলম্বন করে। 

একজ্ঞন নৃত্যশিল্পী হিসেবে আমার যেটুকু পরিচিতি সাধারণের মধ্য হয়েছে, আমি 
মনে করি, তার পেছনে রয়েছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অবদান ৷ গণনাটা (পশ্চিমবঙ্গ শাখা) 
তৈরি হয়েছিল সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে । সালটা যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৩ কি ১৯৪৪ 
হবে। ওই সময়ে গণনাট্য সংঘে নৃতাচর্চার সুযোগ প্রায় ছিল না বললেই চলে। আমার মতন 
গুটিকতঞ্চ যুবক-যুবতী ওই সময়ে সামান্য হাত-পা ছোড়াছুড়ি করার সুযোগ একটা পেয়েছিল 
বটে। যুদ্ধের সময়ে ফ্যাসিবিরোধী গান ও নাটক তো ছিলই. আর ছিল সমবেত উদ্দীপনমূলক 
গান, যাকে পরিভাষায় বলা হয় Action Songs, এতে প্রায়শই হাত-পা ছড়ার প্রয়োজন 
হত। অবশ] এই কাজের জন্য, মানে হাত-পা ছোঁড়ার জনা নাচ শেখাটা জরুরি ছিল না। 
তবে নাচটা অল্পবিস্তর জ্ঞানা থাকলে Action 9015-এর অনুষ্ঠানগুলি দৃষ্টি-নন্দন হত । গণনাট্য 
সংঘের ওই সব গান-নাটকের অনুষ্ঠানে এভাবেই BWI নাচের সুযোগ সৃষ্টি করার জনা 
আমরা গণনাট্যের নৃত্যশিল্পীরা পানু পাল, হেমাঙ্গ বিশ্বাস. বিনয় রায় এবং সাধন দাশগুপ্ত 
প্রমুখ গুণীজনদের কাছে PSB! আমরা যারা নাচতে ভালোবাসতাম তাদের কাছে ওই সামান্য 
সুযোগটুকু সেদিন অনেক বলে মনে হয়েছিল। সেদিন প্রতিষ্ঠা, যশ. অথ. প্রচার এ সব আধুনিক 
ব্যাপারগুলি আমাদের যুবক মনকে নাড়া দেয়নি। নাচতে পারার আনন্দ এবং শিল্পের মাধ্যমে 
সমাজের ত্রুটি, শোষণ, অবিচার প্রভৃতি বিষয়গুলি সাধারণ ভারতবাসীদের কাছে পৌছে দেওয়াই 
ছিল আমাদের লক্ষ্য। 

এর পর পশ্চিমবঙ্গের গণনাট্য সংঘ আরও বড় মাপের নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে 
আগ্রহী হয়। অবশ্য এ ব্যাপারে আমাদের উৎসাহিত করেছিল মুম্বাইয়ের গণনাট্য শাখা. বারা 
‘Spint of India’, ‘India Immoral’-এর মতন ভালো ভালো নৃতানট্য প্রযোজনা 
করেছিল। স্বাভাবিক কারণে আমরাও পিছিয়ে রইলাম না। মঞ্চস্থ করলাম মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 
“হোমিওপ্যাথ", বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি', ‘জবানবন্দী’, ‘নবাম্ন' প্ৰভৃতি বেশ কিছু ভালো 
মানের নাটক । উদয়শংকরের আলমোড়া নৃত্য-কেন্দ্রটি ভেঙে যাওয়ার পরই fey মুম্বাইয়ের 
গণনাট] শাখা পূর্বোক্ত গীতিনাট্য গুলি প্রযোজনা করেছিল। এই কর্মযজ্ঞের অন্যতম প্রধান ঝত্বিক 
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ছিলেন শাড়ি বর্ধন ইনি নতানাটাগুলির নাচ কম্পোজ কারেছিলেন। একে সহায়তা কারেছিলেন 
নরেন্দ্র শর্মা, শচীনশংকর, প্রেম ধাওয়ান, নাগেশ. আম্পনি, দীনা mela (পাঠক), রেবা 
রায়চৌধুরী, বুৰি va, উষা গাঙ্গুলী প্রমুখ এখনকার তরুণ-তরুণীরা এদের মধ্যে দু-একজন 
ছাড়া আর কাউকেই চেনেন বলে মনে হয় A! অথচ একদিন এদের নাম সংস্কতিমনস্ক মানুষের 
মুখে মুখে ফিরত। তখন অবশ) পণোর কারবারিরা পশ্যের বিজ্ঞাপনে সংক্কৃতিজগতের 
মানুষদের প্রচারের আলোকে আনার দূহসাহস দেখাতেন না। যাই হোক, মুম্বাইয়ের প্রেরণায় 
আমরা পশ্চিমবঙ্গে ব্যালে স্কোয়াড’ তৈরি করলাম। এর সংযোজক ছিলেন জ্ঞান মজুমদার 
মশাই ৷ জ্ঞানবাবু ছিলেন স্বনামধন্য তিমিরবরণের Praia একজ্রন আনদ্ধ-বাদক। তিনি 
পশ্চিমবঙ্গ গণনাট্য সংঘে নৃতাশিক্ষক হিসেবে বেশ কয়েকজন শিল্পীকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে 
আসেন। এঁদের মধ্যে বুলবুল চৌধুরী, অনাদিপ্রসাদ, ঘনশ্যাম দাস. Pars অঞ্জলিয়া প্রমুখ 
উল্লেখযোগা। এরা গণনাটা সংঘে যোগদান করার পরই আমাদের নিয়মমাফিক নৃত্যশিক্ষা 
শুরু হয়ে যায়। মহড়াও চলে জোরকদমে। এই মহড়া শুরু হয়েছিল ১৯৪৪ সালে। বাংলার 
দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত This Our 7:27 নামে নৃত্যলাটাটি অবশেষে আমরা ১৯৪৫ 
সালে ডিসেম্বর মাসে মিনার্ভ! থিয়েটারে মঞ্চস্থ করলাম। নতানাটাটির Pet তৈরি 
করেছিলেনও বুলবুল চৌধুরী, অনাদিপ্রসাদ, ....প্রমুখেরা। এটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ দু-ঘণ্টার 
'বালে'। পরবর্তীকালে. এটি শ্রীরঙ্গম থিয়েটার (অধুনা বিশ্বরৃপা) হলে এবং অনান্য মঞ্চেও 
অভিনীত হয় । এই নৃত্যনাটোর গানগুলি প্রয়োগ করা হয়েছিল (জ্যোতিরিন্দ মিত্রের 'নবজীবনের 
গান' থেকে। অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে নৃত্যশিল্পী ছিল ২০-২৫ FAI 

এর পর মনে পড়ছে ১৯৪৬ সালের কথা । তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। 
গোটা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা গণনাটোর শিল্পীরা বসেছিলাম 
না। মঞ্চস্থ করলাম একটি ছায়ানাটিকা, নাম ‘শহীদের ডাক'। স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন সাহিত্যিক 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | অলাদিপ্রসাদ ছিলেন 'কোরিওগ্রাফার'। আলো-ছায়ার ste করেছিলেন 
অখিল ভারত গণনাট্য সংঘের সম্পাদক শ্রী নিরঞ্জন সেন। "শহীদের ডাক'-এর বিষয়বস্তু 
ছিল দুর্ভিক্ষ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। অনুষ্ঠানটির সময়সীমা ছিল প্ৰায় এক ঘন্টা পনেরো মিনিটের 
মতন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই সময়সীমা ঠিক থাকত লা। কারণ, যখনই কোনও রাজনৈতিক 
আন্দোলন শুরু হত, ঘটনাটি স্ক্রিপ্ট -বহির্ভূত হলেও ছায়ানাটো আমরা অন্তর্ভূক্ত করতাম। 
উদ্দেশ্য ছিল৷ জ্বনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন FMI "শহীদের ডাকে' প্রয়োজন মতন 
সংযোজ্রল-বিয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন বিনয় রায় এবং নিরঞ্জন সেন মহাশয়। এই 
ছায়ানাটিকাটি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বহুবার অভিনীত হয়েছে। গণনা) সংঘ প্রযোজিত আর 
কোনও নাটক, বোধ হয়, এতবার অভিনীত হয়নি। 

১৯৪৮ সাল। তখন গণনাট্য সংঘের নড়বড়ে অবস্থা। বহু শিল্পী (যাঁদের মধ্যে অনেকেই 
পরবর্তীকালে যশস্বী হয়েছিলেন) গণনাটা সংঘ ছেড়ে চলে গেছেল। ১৯৪৯-৫০ সালে ফের 
গণনাট্য সংঘকে নতুন করে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলাম আমরা । ah ভৌমিকের গল্প 
অবলম্বনে ‘অহল্যা’ নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য প্ৰস্তুত হতে লাগলাম। পরিচালক ছিলেন শক্তি 
নাগ। নাটকের গানগুলি রচনা করেছিলেন সলিল চৌধুরী, দিলীপ সেনগুপ্ত এবং বিনয় রায়। 
প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, শক্তি নাগ মহাশয়কে গণনাট্য সংঘে আমিই প্রথম এনেছিলাম এবং 


১৫৩ 


CBI Steis aera উহার We তালা নলতানাটোৱ Abia ed শোন ও বিত ov নিয়ে শক্তি 
লাগ মশাইয়ের হাতে ছেড়ে দিলাম উদ্দেশা একটাই, সেটা হল ওকে গণনা সংঘে সক্ৰিয়ভাবে 
TO করা। সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম নৃত্যশিল্পী হিসেবে আমার নাম বাদ যাওয়ায় । যে গণনাটোর 
জনা জীবনের সমস্ত মূল্যবান মুহূর্ত গুলি, সমস্ত লোভের হাতছানি অক্রেশে ত্যাগ করলাম-_সেই 
গণনাট্য আমাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করল। সেদিন নিজ্রের আবেগকে আর চেপে রাখতে 
পারিলি। ভূপতি ও সুরপতি নন্দীর বাড়িতে গিয়ে নিজের দুঃখের কথা বলতে বলতে কেঁদে 
ফেললাম। সেখানে সদ্য প্রয়াত ভারতবিখ্যাত সুরকার ও সংগীত-পরিচালক সলিল চৌধুরীও 
উপস্থিত ছিল। ও শান্তনা দিয়ে বলল, “TB, তুই দুঃখ করছিস কেন? আমি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 
লেখা 'রানার’ কবিতার ওপর একটা ভালো সুর করেছি। তুই এর সঙ্গে ভালো করে একটা 
নাচ কম্পোজ কর্‌ দেখি।'' সলিলের প্রেরণায় ভা মন জোড়া লাগালাম। তৈরি করলাম 
ন্বানার' নাচ। ওই একটি নাচই আমাকে শিল্পীজীবনের প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল। রানার নাচ 
প্রথম দেখিয়েছিলাম কবি সুকাস্তের বাড়ির সামনে, তার জন্মবার্ষিকী কিংবা মৃত্যুবার্ষিকী 
উপলক্ষে (ঠিক মনে নেই)। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তখনকার কিছু বিশিষ্ট, ব্যক্তিবর্গ. 
যেমন সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিশু-সাহিত্যিক খগেন মিত্র এবং সম্ভবত কলকাতার 
বর্তমান মেয়র প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। রানার নাচের জনপ্রিয়তা এত বেশি হয়েছিল যে. 
প্রথম প্রথম দিলে ৪টে থেকে ৬টা অনুষ্ঠান পর্যন্ত করতে হয়েছিল আমাদের । মনে আছে, 
একদিন চল্লিশটা অনুষ্ঠান করেছিলাম। দক্ষিণে যাদবপুরের কিশোর বাহিনী'-র অনুষ্ঠান দিয়ে 
শুনু করে উত্তরপ্রাপ্তে বরাহনগরে শেষ করেছিলাম । রানার নাচের কোরি ওগ্রাফার ছিলাম আমি 
নিজেই। 

অনেকদিন পরে সলিল মুম্বাই থেকে ফিরে এসে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল-_"*শস্তু, 
তোর রানার নাচ আমি দেখেছি। কিন্তু কবিতাটার আসল ann ধরতে পেরেছিস? কবিতাটার 
Key point হূচ্ছে__ 

রানার রানার ভোর তো হয়েছে 
আকাশ হয়েছে লাল। 
আলোর স্পর্শে কেটে যাবে কবে 
এই দুঃখের FAI 

সলিলের ওই কথা আমায় নতুন করে ভাববার ইন্ধন জোগাল। রানার নাচের কিছু 
সংস্কারও করলাম। পরে রানার নাচের সুবাদে যা কিছু যশ, গুণীজনের প্রশংসা পেয়েছি তার 
পেছনে সলিলের অবদান যথেষ্ট ছিল। আজ্ঞ সলিল ইহজগতে নেই, তথাপি বন্ধুবর সলিল 
চৌধুরী আমাকে আজীবন কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ রেখে গেল। 

বিশ্ববনেণা চিত্রপরিচালক সতাজিৎ রায় (মানিকদা) ১৯৫২ সালে আমার রানার নাচ 
দেখে খুব খুশি হন। তারই সুবাদে উনি আমার “গুপী গাইন বাঘা বাইল'' চিত্রের 
নৃতা-পরিচালকের দায়িত্ব অৰ্পণ করেন। এই ছবিতে অনেকখানি সময়জুড়ে ভূতের নাচ ATIVE! 
এই নাচের দৃশ্য কেমন হয়েছে সে কথা আমি নিজমুখে নাই বা বললাম। এখানেও আমার 
কৃতিত্ব অপেক্ষা মানিকদার কৃতিত্ব অনেক বেশি। কারণ, বিভিন্ন টুকরো নাচগুলিকে তিনি 
ছবিতে জুড়ে এমন এক অখণ্ড রুপ দিয়েছেন__তেমনভাবে আর কোনও ভারতীয় 


১৫৭ 


চিত্রপরিচালক ছবিতে এভাবে নাচের দৃশ্য দেখাতে পারেননি। আমার মতন এপ আগঞ্চলিক 
নৃত্যশিল্পীকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন করে দিলেন মানিকদা। মানিকদাও আজ বেঁচে নেই। 
তার প্রতি রইল আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা । অনেক বাংলা ছবিতে আমি নেচেছি. 
নৃত্য-পরিচালনাও করেছি। কিন্তু মানিকদার কাছে এসে যা কিছু শিখেছি, তার তুলনা 
মেলা ভার। 

রানার নাচের প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা মনে পড়ছে। সেটা ১৯৫৪ সালের ঘটল | মাদ্ৰাজ 
বা অধুনা ours শহরে আই পি টি এ-র ফেস্টিভাল হয়েছিল। এতে অখিল ভারত গণনাট্য 
সংঘের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমার মনে আছে, সেখানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের 
মধ্যে ছিলেন-___রাগিণী, পদ্মিনী, ললিতা, বৈজয়তীমালা এবং গুরু গোপীনাথ, পদ্মা সূত্ৰহ্মনিয়ম্‌ 
(তখন খুবই ছোট) প্রমুখ । পদ্মার বাবা ছিলেন অখিল ভারত গণনাট্য সংঘের সহ-সভাপতি। 
রাগিনী, পদ্মিনী, ললিতা ও বৈজ্ঞয়জ্বীমালার ওপর দায়িত্ব ছিল অতিথিদের আতিথেয়তার। 
আমি চেন্নাইয়ের সেই ফেস্টিত্যালেও “রানার ap’ দেখিয়েছিলাম। সেই নাচ দেখে 
বৈজয়তীমালার চোখে এসেছিল। পরদিন ওখানকার সবচেয়ে বেশি প্রচারিত এক তামিল 
দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার বড় করে ছবি ছেপে সংবাদ বেরিয়েছিল। তখনকার দিলে 
কোনও খবরের কাগজেই এই ধরনের অনুষ্ঠানের নৃত্যশিল্পীর ছবি ছাপানোর cower ছিল 
না ৷ মনে আছে, বালকৃষ্ণ মেনন বলেছিলেন আমায়--"'আপনি খুব ভাগ্যবান মশাই | আমাদের 
TICS আপনার ছবি প্রথম পৃষ্ঠায় ছেপেছে!" সে সময়ে রানার নাচে আমার পোশাক 
ছিল ধুতি, মাথায় লাল ফেরি, মুখে ও গায়ে নারকেল তেল, হাতে বল্লম এবং পিঠে মেলবাগ। 
পরে অবশ্য হাতে কিছু নিতাম না। 

আমার কাছে রানার শুধু চিঠি-বাহক বা সংবাদ-প্রেরক নয়। সে আগামী দিনের শাস্তি 
ও প্রেমের পথপ্রদর্শক, বিপ্লবের বার্তা-প্রেরক। এই আইডিয়া নিয়েই আমি এই ware 
বয়সেও নতুন করে রানার নাচতে চাই । দুঃখের কথা. সে সুযোগ আমার বরাতে জুটিছে 
না। যাই হোক, সে সময়ে আমার সঙ্গে বেশিরভাগ জায়গায় রানার গানটি (সলিল চৌধুরী 
সুরারোপিত) গাইত মন্টু ঘোষ। পরে দিলীপ সেনগুপ্ত, নরেন মুখোপাধ্যায় প্ৰমুখ অনেকেই 
গেয়েছেন। আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র হিসেবে আমি ঢোল, তবলা অথবা ড্রাম ব্যবহার করতাম। নাচ 
শুরু করতাম, মঞ্চের বাইরে থেকে মৃদুগতিতে দৌড়ে মঞ্চের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়ে! 

রানার নাচ প্রসঙ্গে আরেকটা ঘটনা মনে পড়ছে। সালটা ঠিক মনে নেই, সম্ভবত 
১৯৫৫-৫৬ সাল হবে। সে সময়ে শ্যামবাজার থেকে বাগুইহাটি হয়ে মার্টিন কোম্পানির ছোট 
রেলগাড়ি চলত। পাতিপুকুরে (অধুনা লেকটাউন) আমার রানার নাচের অনুষ্ঠান ছিল। সঙ্গে 
গায়ক হিসাবে ছিল দিলীপ সেনগুপ্ত। প্রয়াত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পাতিপুকুরের গণনাট্য 
সংঘের শাখা দেখাশুনা করতেন। যাই হোক, মঞ্চ হিসাবে রাস্তার ওপর দুখানা বড চৌকি 
পেতে দেওয়া হয়েছিল। ওটাই ছিল স্টেজ । প্রীনবুমৈর কোনও বালাই ছিল না বলে দর্শকদের 
সামনেই মেক-আপ নেওয়া, ড্রেস করা ইত্যাদি সব আমায় করতে হয়েছিল। সে সময়ে অনেক 
অনুষ্ঠানেই আমায় এ রকম করতে হয়েছিল? যাই হোক, দর্শকদের উচ্ছুসিত প্রশংসা ও 
করতালির মধ্য দিয়ে রানার নাচ শেষ করতেই চিৎকার শুরু হয়ে গেল “আরেকটা আরেকটা” | 
কী করব বুঝতে পারছিলাম না, অনা নাচ তৈরি করে আসিনি বলে mene কাজ করছিল 


১৫৮ 


atl তখন ছিলাপ CA ara, fora ভূৰলাম কা লুল wie [arly fmt ea গিয়ে 
দিল। বলল, CHELA কাৰিতায় সলিলেরই সুৱারোপ করা 'অবাক পৃথিবা' গানটা আমার 
তৈরি আছে। আমি গাইছি, সঙ্গে সঙ্গে তুমিও নেচে যাও।!'' মঞ্চে দাড়িয়ে দাড়িয়েই দিলীপের 
গলায় খুব তাড়াতাড়ি গানটা শুনে নিলাম এবং ওখানে বসেই কোরিওগ্রাফটা দু-এক মিনিটের 
মধ্যে তৈরি করে ফেললাম। জন্ম হল আরেকটা AGA নাচের--'"অবাক পৃথিবী” । পুরো 
আঙ্গিক অভিনয়ের ওপর তৈরি নাচ। এই নাচ রানারের চেয়ে কোনও অংশেই খারাপ হয়নি। 
এর পর থেকে প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই 'রানার' এবং "অবাক পৃথিবী" দুটোই আমায় নাচতে 
হত। প্রথম প্রথম আমি রানারের পোশাকেই ‘অবাক পৃথিবী' নাচতাম। পরে অবশ্য শুধু 
পাঞ্জাবি-পায়জামাই পরতাম। কারণ, আমি এখনও বিশ্বাস করি, সাধারণ মানুষের কথা যখন 
নাচের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপিত করব--তখন সাধারণ পোশাকেই তা করা 
শ্রেয়। শুনেছি, শংকরণ নাম্বুদ্ৰিপাদ নাকি মেক-আপ ছাড়াই এই রকম 'গণ-নৃত্য' নাচতেন। 
আমি জানি, নৃত্যশান্ত্রীরা হয়তো বলবেন, নাট্যশাস্ত্ৰ কথিত চতুর্বিধ নৃত্যাভিনয়ের মধ্যে কেবল 
'আঙ্গিক' অভিনয় রেখে অবশিষ্ট বাচিক, আহাৰ্য ও সাত্ত্বিক অভিনয় বাদ দিলে রসের ব্যাঘাত 
ঘটবে ৷ তাদের সবিনয়ে জানাই-_ওগুলো শাস্ত্ৰীয় নৃত্যের পক্ষেই প্ৰযোজ্ঞা ৷ শম্ভু ভট্টাচার্য শাস্ত্ৰীয়- 
নৃত্য পরিবেশন করেন না এবং করবেনও না। তা ছাড়া, আমি যখন গান বা কবিতার 
পটভূমিতে নাচি, তখন পরোক্ষে 'বাচিক অভিনয়" হয়েই যায়। সামানা পোশাক-আশাক তো 
থাকেই, কাজেই "আহাৰ্য অভিনয়' খুবই অল্প হলেও থাকে। আমার নাচ সম্পূর্ণ আলাদা বলেই 
শাস্ত্রীয় ভাব-বিভাব-জনুভাব নিয়ে সাত্বিক অভিনয়' করি না। আমার নাচ creed, আমি 
কখনোই "নাট্যধৰ্মী" বলে দাবি করি না। নৃত্যশাস্ত্রীদের জানা উচিত, ভরতমুনি তার "নাটাশাস্ত্ৰে 
নাটাধৰ্ষী নৃত্যের বিশদ আলোচনা করলেও লোকধর্মী নৃত্যকে কখনোই অস্বীকার করেননি। 
তবে আমি নাচে অভিনয় ও ভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দিই। 

যাই হোক, গণনাট্যের পক্ষ থেকে আমি যখন নানা জায়গায় অনুষ্ঠান করতে যেতাম, 
তখন সাধারণ পোশাকে তুবু-চোখে সামান্য পরিমিত মেকআপ করেই নাচতাম। পরে অবশ) 
শ্ৰীমতী রুমা গুহ-ঠাকুরতার দলে যোগদান করে মেক-আপ করেছি। এর পর আমার 
শিল্পীভীবনের আরেকটি sera সেটি হল ‘ক্যালকাটা কয়ার'-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া | এখানেও 
আমি প্রায় একশোটার ওপর নাচের 'কোরিওগ্রাফ' করেছি। ক্যালকাটা কয়ারে আমি am 
১৬-১৭ বছর যাবৎ তথাকথিত মেক-আপ ছাড়াই নেচে চলেছি। তেমন কোনও অসুবিধে 
এখনও হয়নি। এটা ঠিকই যে. মেক-আপ ছাড়া নাচে খুবই পরিশ্রম হয়। কারণ, দর্শকাসনের 
শেষ সারিতে উপবিষ্ট দর্শকদের কাছে অতিনয় পৌঁছতে হলে মেক-আপের অভাব অনুভব 
করতেই হয়। fry, আমি স্বতন্ত্র রাস্তায় হাটি বলে হোঁচট থেতে খেতে শিখি। তাই, আমাকে 
অভিনয়ের কৌশলও নিত্য-নতুন আমার মতন করে আবিষ্ভার করতে হয়। আমি দৈনন্দিন 
জীবন থেকে হাটা-চলা, ওঠা-বসা, দৌড়ানো, বাস-ধর! প্রভৃতি মুভমেন্ট চয়ন করি। তাদের 
নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমার নাচের পক্ষে যতটা উপযোগী, ঠিক ততটাই প্রহণ করি। 
যারা আমার “রানার নাচ’ দেখেছেন. তারা একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন যে আমি রানারের 
দৌড়টা গ্রহণ করেছি রিকৃশা-চালকের দৌড় থেকে। মূলত আমি যে নাচই শিখে থাকি না 
কেন, আমার দৃঢ় প্ৰত্যয় এই যে. কোনও শিল্পে যদি সমাজ-ভ্রীবনের প্রতিফলন না ঘটে তাহলে 
সেই শিল্পা দীৰ্ঘস্থায়ী হতে পারে না। 
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প্ৰসঙ্গত উল্লেখা, কালকাটা কয়ারে যোগদানের পূর্বে আমি কিছুকাল শ্ৰমতা বুলবুল 
চৌধুরীর গ্রুপেও fees: এখানেও আমি নিজে নাচতাম এবং কোরিওগ্রাফও PIST i মনে 
পড়ছে, ১৯৫৬ সালে ‘CPT পত্রিকায় আমার নাচ সম্বন্ধে মস্তবা করেছিল 'কলকাতার শ্রেষ্ঠ 
ব্যালে' বলে। 

গণনাটা সংঘের প্রযোজনায় দেশ-বিভাগের পর Sarg সমস্যার ওপরে ‘এক পয়সার 
ভেঁপু’ নামে একটা কোরিওগ্রাফ করি। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে ছিলেন পুরু গোপীনাথ, উত্তাদ 
বড়ে গুলাম আলী খা প্ৰমুখ জ্ঞানী ব্যক্তিবৰ্গ। এদেরও প্রশংসা পেয়েছিলাম সেদিন। আজ 
শিল্পীজীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি আমি। নতুন করে আর কিছু পাবার নেই আমার, 
fey দেবার কিছু ছিল। জানি না, আমার সে প্রত্যাশা কোনদিনও পূরণ হবে কিনা। যদি 
নাও হয়, তবু জেনে যাব আমার আগে আর কোনো বাঙালি কবিতা এবং গানকে অবলদ্বন 
করে একক নৃতোর কোরিওপ্রাফ করার দুঃসাহস দেখান নি। 
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রাজ্য সংগীত আকাদেমি 


চতুৰ্থ সংখ্যা 





তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 0 পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
কলিকাতা 


প্রকাশন সহায়িকা শ্রীমতী কৌশিকী বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্ৰকাশক শ্রী চন্দনকুমার চক্রবর্তী, অপর সংস্কৃতি অধিকর্তা ও সদস্য-সচিব 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি 


9000/95 


মূল্য পঁচিশ টাকা 


সম্পাদকীয় 


সংগীত আকাদেমি পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হল। অন্যান্য সংখ্যার মতো এই 
সংখ্যাতেও সংগীতের ওপর গবেষণাভিত্তিক বেশ কিছু রচনা স্থান পেয়েছে। সংকলিত রচন্যাও 
থাকছে। রচলাগুলি গবেষক, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিশেষ শুরুত্ব পাবে বলে আশা 
রাখছি। এ জ্ঞাতীয় রচনাগুলি প্রধানত পুরাতন গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকাদি থেকে আমরা আহরণ 
করেছি। বর্তমান প্রজন্মের সংগীতগুনী এবং সংগীতানুসন্ধানীগণ সংগীত-বিষয়ক প্রাচীন প্রস্থাদি 
এবং পত্্র-পত্রিকাগুলি পড়লে সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, সাম্প্রতিককালে সংগীতের 
বিনোদনীয় ও মনোরগ্রক দিকগুলি যে পরিমাণে চর্চিত ও প্রসারিত হয়েছে সে তুলনায় 
সংগীতের বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতির চর্চা ও বিশ্লেষণ নেহাতই অত্যল বলে অত্যুক্তি 
হয় না। অবশ্য এর পশ্চাতে কারণ যে নেই, আমরা সেকথা বলছি না। সংগীতের প্রয়োগগত 
দিকের থেকে Sans দিকের বাণিজ্যিক চাহিদা বহুলাংশে কম বলেই আমাদের দেশে সংগীত - 
বিষয়ক গবেষণা, অনুসন্ধান. প্রকাশনা (জ্ঞানমূলক গ্রস্থাদির) প্রভৃতি কর্ম কিছুটা উপেক্ষিত। 
পাশ্চাত] দেশে এ দৃশ্য কদাচিৎ চোখে পড়ে। সে দেশের মানুষরা জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কিত 
জ্ঞানাৰ্জনে সর্বদাই উন্মুখ বলে দেশের জনসংখ্যার তুলনায় গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাদির প্রকাশনা 
এবং পাঠকসংখ্া! অনেক বেশি । আমাদের দেশে সংগীতকে যাঁরা ভ্রীবিকা হিসাবে কিংবা নেশা 
হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে Sera সংগীতের বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ক 
রচনা নিয়মিত পাঠ করেন? তার চেয়ে বড়ো কথা, যে-সব সংগীত শিক্ষার্থী উচ্চতর উপাধি 
লাভের জন) মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন-_তাদের মধোই বা কজনের 
আগ্রহ আছে নির্দিষ্ট পাঠক্ৰমের বাইরে সংগীতের গবেষণামূলক বিভিন্ন রচনা পাঠের? এই 
যেখানে অবস্থা, সেখানে সংগীত-পত্রিকা বা সংগীত-বিষয়ক sia পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা 
আর যাই হোক "জনপ্রিয়" সাহিত্য-পত্রিকা কিংবা সিনেমা-পত্রিকার মতো যে হবে না, একথা 
বলাই বাহুল্য । তথাপি যাঁরা দায়িত্বসচেতল তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারেন 
না। সংগীতের বিভিন্ন ধারার উন্নয়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে তত্ত্বগত দিকের প্রসারের জন্য যথাযথ 
গুরুত্ব প্রদান করা একটি অপরিহার্য কাজ। এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি 
সংগীত-বিষয়ক গ্রন্থ, পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশের কর্মসূচি নিরলসভাবে বূপায়ণ করে চলেছে। 
সংগীত-বিষয়ক TY এবং পত্র-পত্রিকাদির পাঠকসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোক এই আমাদের 
প্রত্যাশা, এতে সংগীতেরই মঙ্গল হবে। 


বৈশাখ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ 
আনোয়ার শাহ্‌ রোড 
কলিকাতা-৭০০ ০৩৩ 


(fea) 


সূচিপত্র 


রস, ভাব ও wa 

বাবা রামদাস 

নাট্যশাস্ত্ৰকার ভরতমুনি 

বেণী Bere 

নম্দনতন্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে গণসংগীত 

চারণ গালের (ATERATA লোককবি-গুমানী৷ দেওয়ান 
ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত ও ভারতীয় দর্শন 

নিদ্রাহারা রাতের গান 

আমার দৃষ্টিতে FEN দেবী 

সর্বভারতীয় MANY এবং প্ৰাচীন বাংলার শান্তগ্রছে FAT 


ব্ৰাঢ-বাঙল৷ ও মুর্শিদাবাদের শাস্ত্রীয় সংগীতের 
সংক্ষিপ্ত od ও পরিক্ৰমণ 


গৌড়ীয় নৃত্যের ইস্তাভিনয় 


পুনর্মত্রণ 


সংগীত প্রকাশিকা 
বিভিন্ন রাগরাগিনী চিনিবার উপায় 


বিমল রায় 
বিনয় চক্ৰবৰ্তী 
প্রদীপকৃমার ঘোষ 
গৌতম নাগ 
গৌরী ভট্টাচার্য 
বৈরাগ্য চক্রবর্তী 
সুধীন সেন 
অজয় চক্ৰবৰ্তী 
প্ৰফুলকুমার চক্রবর্তী 
খাগেন্দ্ৰনাথ বৰ্মণ 
বনানী চক্ৰবতী 
প্রণব আচাৰ্য্য 


LAM মুখোপাধ্যায় 


রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 
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১৫৩ 


রস, ভাৰ ও ছন্দ 
বিমল রায় 


ভারতের সংগীত-আকাশে যে দু-চারটি শান্তুত্রানী তারকা টিমটিম করছেন তাদের সঙ্গে 
আরো দুটি তারকা যুক্ত হলেন। সংখ্যা বাড়তে দেখে আমরা আনন্দিত। আমাদের নবীন যুগযনস্ত্ৰণার 
যুগে পুরোনো অফ্ঃ-ডেটেড শাস্ত্ৰ নিয়ে অন্তত Wa যে গভীর অধায়ন করছেন এ সংবাদে উৎফুল্ল 
হওয়ারই কথা। আমি একটি নায়ী পত্রিকার জনৈক মিউজিক্‌ ক্রিটিক এবং একটি দামি পত্রিকার 
পণ্ডিত লেখকের কথা বলছি। এঁরা ভরতের নাট্যশাস্ত্ৰ নিয়ে গভীর অধ্যয়নে মগ্ন আছেন। এদের 
আমি চিনি না, তবে পুরোনো এক পণ্ডিত আনন্দবর্ধনের সঙ্গে হাজ্ঞার বছর আগে আমার সাক্ষাৎ 
হয়েছিল ধ্বন্যালোক গ্ৰছের আলোচনা প্রসঙ্গে। তিনি রসে an ছিলেন- সাহিত্যের রস-নাটোর 
রস, সংগীতের রস। পূর্বোক্ত ক্রিটিক মশাই সেদিন জ্বনৈক শিল্পী পরিবেশিত রবীন্দ্রসংগীতের রসের 
সাগরে ভেসে গিয়েছিলেন | 

এরা দুজ্বনেই রসের রসিক, তাই নাট্যশাস্ত্রের IASG সম্বন্ধে এদের নিগৃঢ় কৌতৃহল। এঁদের 
কাছেই ভ্রানলাম--ভরতের গ্ৰস্থে--'রস' মানে যথাক্ৰমে (১) নাটারস, (২) কুতপবিন্যাস রস। 
এঁরা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করলে আমরা-_যারা আল্লবিদ্যাভয়ংকরী-__তারা উপকৃত হবো। 

এতদিন কাচি-চালনের সহায়তায় যা সংগ্রহ করেছিলাম তার মাঝে অনেক ফাকি. অনেক 
ফাক আছে- সেগুলি ভরাট করার সুযোগ পেলাম ভেবে খুব ভাল লাগছে মনটাতে। এমন 
অস্বাভাবিক পরিবেশে আছি, বলবার নয়! 

এই পরিবেশ আমার মাঝে সংশয়ের জন্ম দিয়েছে.__-সন্-সাল সম্পর্কে সংশয়, স্বর-ক্ৰুতি 
ইত্যাদি সম্বন্ধে সংশয়. জাতি-রস-গান্ধর্ব-আতোদা-কুতপ ব্যাপারে সংশয়। নাটাশান্তু উল্লিখিত বিষয়ে 
নিতাস্ত অসম্পূর্ণ বলেই এ সংশয়। নাট্যবেদ ও নাট্যশাস্ত্ৰ সংগ্রহ পুস্তক। ভাষার ভঙ্গিমা, গানের 
সুর, সরিগম. বাদ. নৃত্য, রস সবই সে অনা স্থান থেকে আহরণ করেছে। এই আহরণের কৌলিন্য 
প্রকাশের জন্য সে নাম করেছে বেদ-গ্রন্থের; অনা নামণুলিকে সে এডিয়ে গেছে ইচ্ছাকৃতভাবে, 
শুধু ভুলে এক জায়গায় গান্ধৰ্বকল্প ও লারদের উল্লেখটা এসে গেছে। অন্য নাম ছিল না? 
স-রি-গ-ম, মূৰ্ছনা, গ্রাম, শ্রুতি, রস কি ব্ৰহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন? তা যদি করতেন তাহলে “রসান্‌ 
আধর্বণাৎ', ‘গান্ধৰ্বকল্লেহতিমতা'. 'শ্রীতিকরং পুনঃ গন্ধৰ্বাণাম্‌’, ‘অথ Gh গ্রামৌ ষড়জো মধামশ্চেতি 
ইত্যাদি এভাবে লিখতেন না। কিন্তু অথর্ববেদে (22) কি রসের ব্যাখ্যা, বিবরণ আছে? শব্দটি 
আথর্বণ কেন হলো? গান্ধর্বকল্পে দুই গ্রামের পরিচয় আছে? না থাকলে স্বীকার করতেই হবে, 
প্রাচীনতর SAA হারিয়ে যাওয়া পুঁথি বা মৌখিক এঁতিহ্য থেকে ব্ৰহ্মা ও ভরত এ বস্তৃগুলি 
সংগ্ৰহ করেছিলেন। অর্থাৎ রসের পরিকল্পন বহু প্রাচীন, ব্ৰহ্মা তার থেকে নাট্র্যোপযোগী চারটি 
বা আটটি রস গ্রহণ করেছিলেন। 

রস বস্তুটি কি? সরিগয়-র নিজস্ব মধুরতা আছে, কাব্যের, সাহিত্যের আছে ভাবার FSS, 
চমণ্কারিতা. ব্যঞ্জনের আছে স্বকীয় স্বাদ-__কিস্তু তারা রস নয়। রস তখনই জন্মায় যখন আনুষঙ্গিক 
সহায়তায় উপরি-উক্ত age তাদের অব্যক্ত, নিগূঢ় অথচ ব্যজিত তাবকে প্রকাশ করে। নাটকের 
ভাষায় রস নেই, রস হয় ভাবাদি সাহায্য, একথা শিশুও জ্রানে। কিন্তু ভরত যখন রসের কথা 


১ 


বলেন, তখন রসের সাধারণ, সহজাত বৈশিষ্টোর কথাই বলেন এবং উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে 
চান, যে, আনুষঙ্গিক বস্তু বাতীত রস প্রতীতি সম্ভব নয়, সে স্বর, বাজনপাক, গান, বাজনা, নাটয-- 
যাই হোক না কেল। তাই বাঞ্জনে তিনি গুড়াদি সংযোগের কথা বলেছেন, গানে কাকু-অলংকারাদি 
প্রয়োগের কথা বলেছেন, বাদো ধাতু ব্যবহার, আঘাত-বিভিন্রতা, ভীত্রতা-বৈচিত্র্ের ইঙ্গিত করেছেন, 
- কারণ রস-প্রকাশ 'নাটা' না হলেও এক প্রকার অতিনন্ন। কথকতায়, রামায়ণ গানে, আবৃত্তিতে, 
SUM গালে, ঠুম্‌রী-দাদূৱা গালে নাট্য না থাকলেও অভিনয় থাকে, তাই বরামায়ণে নব-রসের 
উল্লেখ আছে। নাটোর প্রস্থ, অতএব সবই নাট্যরস £ নাটোর কোনও কিছুর উল্লেখ থাকলেই তা 
নাটোর অধীন? সরিগম-র বর্ণ, দেবতা. রস কি নাটোর কারণে ব্ৰহ্মা সৃষ্টি করেছিলেন, না আগে 
থেকে ছিল? জ্রতি-ভ্ঞাতি. শ্রুতি, গ্ৰাম? নাটোর জন্যই কি 4, রি-র তিনটে করে রস; ম, 
প-র দুটো করে রস: গ. নি-র একটা করে রস; আর ধ-র দুটো রস স্থির করা হয়েছিল। দীপ্তা, 
আয়তা প্রভৃতির ব্যাখ্যা কি বলতে পারেন? একই স্বরের এত বিভিন্ন উচ্চারণ কেন ছিল ভরতের 
আগে? সে সময়েও কি সাব-কনশাস্লি নাটোর স্বপ্ন দেখা হচ্ছিল? জ্বাতিগুলো বোধহয় নাটোর 
জনাই তৈরি হয়েছিল! প্রাচীনতর গ্রন্থে এদের তো পাচ্ছি না! তাহলে মিউজিক ডিরেক্টরর্‌ নারদ 
অন্য সময়ে কি গান গাইতেন? নাটকীয়? এ প্রসঙ্গে স্বাতির কথাটাও এসে যায়, SEA কথাও 
আনে । আসলেও আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। তারকায়িত মিউজিক ক্রিটিক তার আলোকবর্তিকার 
aya সাহায়ো আমার মস্তিদ্কের wal ফিরিয়ে আনবেন, এ ভরসা আমার আছে। 

অতঃপর কুতপ বিন্যাসে রস: 

বিন্যাস মানে তো সাজানো? তিন রকম কুতপ সাজানো? সাজানোতভে, প্রত্যাহারে আবার 
রস হয় নাকি? আনন্দবর্ধল যখন লিখেছেন, তখন নিশ্চয়ই হয়। আমাদের জানা দরকার কুতপে 
রস হয় কিনা! হয়, যদি তেবে নি কুতপ মানে নাট্যে যা-কিছু, যে-কেহ লাগে, তাদের সবারই 
সমবায়। নাট্যকৃতপের পাত্ৰ-পাত্ৰী মঞ্চে অভিনয় করছে, সেখানে রস আছে; নর্তকী AS] করছে 
সঙ্গে FA গান হচ্ছে, সেখানে রস আছে। কিন্তু যেখানে শুধু অবনদ্ধ কুঁতপ প্রয়োগ হচ্ছে, 
অনিবন্ধ. RAS am হচ্ছে সেখানে রস নেই, যেখানে ত্ৰিসাম গান হচ্ছে সেখানে রস নেই। 
অভিনয়হীল 0 গালের রস বোঝাতে গেলে সা-এর রস, রি-এর রস বুঝে নিতে হচ্ছে প্রেক্ষকদের, 
অবনদ্ধের রস বুঝতে গলে নৃত্যমুদ্ৰার মতো কতকগুলি নির্দিষ্ট পাটাক্ষর সম্বন্ধে পড়াশুলো করতে 
হচ্ছে দর্শকদ্ের। সুতরাং Fert রস আছে বলা বিশেষশের অপেক্ষা ATN i 

উপরজ্ব কুতপ প্রসঙ্গে একটি Assy ভরতের উক্তি থেকে প্ৰকট হয়ে ওঠে : = 

ভরত প্রাবেশিকী waa কথা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন 

'লানারসার্থযোগং নৃণাং যে! গীয়তে প্রবেশেবু' ইত্যাদি অর্থাৎ এ ধ্ৰুবা-গান পাত্রের মানসিক 
তোলেনি: শুধু অন্তরালে গানের তাবাটুকু আছে, তাকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য কাকু আছে, যথাযথ 
অলংকার আছে, সঙ্গে বাধাধর! ছন্দ, তাল, তত-অবনদ্ধ-ধ্বনি আছে, এবং তাদের সংযোগে নিৰ্দিষ্ট 
রসের উৎপত্তি আছে। প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, নাট্য Sw না হলেও গানের মাধ্যমে রসপরিকেশনা 
সম্ভব। 

কিন্ত, একি ক্রার্তিকর অনধিকার চর্চা করছি আমি! কেন ore যাচ্ছি, এ চর্চার প্রকৃত 
অধিকার সেই পণ্ডিত লেখকের- আর একটি নবীন তারকা? 'রামকৃষ্ণ বুয়া wal প্লালিয়র ঘরানার 


> 


fren তিনি গানের রস সম্পাৰ্নে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখছেন — 
''গানমে রস তীন গুর দো হৈ বাকে অঙ্গ! 
উত্তররঙ্গমে হোৱে Fa" 

বোঝা যাচ্ছে, গভ্তাদরা গালে অর্থাৎ রাগে রস-সৃষ্টি হয় একথা স্বীকার করতেন এবং 
রসসৃষ্টিতে পূর্বাঙ্গ-উত্তরাঙ্গ এবং লয়-বিভিন্নতার বে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে সে কথা মানতেন। 

প্রাচীনকালে গ্ৰীকরাও গানে রস প্রকাশের কথা বলেছেল। তারা "রস" শব্দটির পরিবর্তে 
বলেছেন Rey ও পেথস্‌। এদের সাধারণ অর্থ আবেগ বা তাব। স্কেলের নিচের অংশে নিরানন্দ 
বা দুখ, মধ্য অংশে শান্ত এবং উপর অংশে উত্তেজনা বা চাঞ্চল৷ প্রকাশ পেত বলে প্রীকদের 
ধারণা ছিল। হার্মোনিয়া বা মূৰ্ছনাকে বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তার করলে এ 2 ভাব পাওয়া যেতো! মুর্ছলার 
বিস্তার করা মানেই যে কোন আঙ্গে কয়েকটি স্বরের উলট্‌-পালট্‌ অর্থাৎ আমাদের রাগের মতো 
কোন বস্তুর উদারা, মুদারা বা তারা-র বিস্তার । বোঝা যাচ্ছে, গ্রীকরা স্বরের বা স্বরগুচ্ছের ভাব 
আছে, আবেগ আছে এ কথা স্বীকার করতেন এবং স্কেলের অঙ্গ হিসাবে থে ভাবের বিভিন্নতা 
ঘটে সে কথা মানতেন। 

গ্ৰীক সংগীতের এই তিন প্রকৃতির ভাব আরবীয় সংগীতে অনুসৃত হয় এবং সেখান থেকে 
মুসলীম গায়কদের মাধ্যমে ভারতে প্রচারিত হয় । ভারতে ঙ্গ'থস্‌-পেথস শব্দের পরিবর্তে রস শব্দটি 
ব্যবহৃত ছিল. সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে ‘‘গানেমে রস sta” কথাটা প্রচলিত হয়ে পড়েছিল । 

কিন্ত তাই কি গানে রস হয়? fers, শাস্ত্র সমালোচকরা বলেন__রস অভিনয়ের 
ব্যাপার; রাগে রস হয় বলাটা খুব তুল কথা। যাঁরা ও কথা বলেন তারা ভালে যান, যে, SALA 
TE রস মানেই অক্টৌ নাট্যরসা+ '--নাটারস। 

আমাদেরও এ মত.__রস মানেই অভিনয়ের রস। কিন্তু যাতে' গোলমাল পাকিয়েছেল 
সংগীতরত্রাকর-প্রাণতা শাঙ্গাদেব! তিনি একদিকে স্বরাধ্যায়ে প্রতিটি স্বরের রসপ্রকাশক ক্ষমতা 
স্বীকার করেছেন, আবার নর্তন অধ্যায়ে অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত নয়, এমন ভক্রিরস. CAA 
ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন প্রতিটি স্বরের রস থাকলে স্বরসন্দর্ভের রস থাকা উচিত; অপরদিকে 
ভজ্ঞন-কীর্তন গানে তক্তি-শ্রেহের প্রকাশ আছে যা অভিনয় নয় অথচ ভাব প্রকাশক। এমন অবস্থায় 
রস যে শুধুই নাটাবস তা আমরা স্বীকার করি কী ভাবে? 

এই সঙ্গে যদি দেখি, সংগীত রত্রাকরের রাগ-অধ্যায়ে শ্রামরাগণ্ডলির সঙ্গে রাসের সংযোগ 
করা হয়েছে তা হলে 'রস বলতে নাটারস' এ যুক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে না কি? যদি "শক" বীর. 
হাস্যরসাশ্রিত হয়, যদি COMM শঙ্গার রসে প্রযুক্ত হয় তাহলে রস মানেই নাট্যরস বলা সুযুক্তির 
পরিচায়ক হয় না। তবে এইটুকু বোধ হয় বলা যায়, মে, রাগে রস পেতে গেলে অভিনয় করতে 
হবে: শারীর বীণাকে আধুনিক পরিভাষ। কষ্ঠ-গায়ন, কষ্ঠবাদন) নানা ভগিমায় আবেগ-সহযোগে 
বাজাতে হবে। 

সাধারণে বলেন, রস ভাষার FH অর্থবহ ভাবা রসের প্রতায় আনে। রাগে অর্থ নেই, 
ভাষা নেই. সুতরাং তাতে রস সৃষ্ট হতে পারে না: যা সৃষ্ট হয় ভা রঞ্জন, তা চমৎকারিতা। কিন্তু 
সত্যই কি স্বরসংযোগে আস্বাদনীয়তা। জন্মায় না? প্রাচীন পণ্ডিতরা অবাচক অর্থাৎ ভাবাহীন পানের 
শান্দের, অর্থাৎ স্বরসমন্থয়ের রসাভিব্যক্তি স্বীকার করতেন। আধুনিক আমরাও দৃরাগত, অবোধগযম। 
মাৰ্চ সংগীত, সমাবেত সংগীত, যন্ত্ৰসংগীতের ধ্বনিকে বিভিন্নভাবে আস্বাদন করে থাকি। অতএব 


` 
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নাটানিরপেক্ষ, ভাষানিরপেক্জ রস সম্ভবপর। তার উৎপত্তি কোন্‌ কারণে সম্ভব, তার প্রকৃতি কত 
রকম হতে পারে সে বিবেচনার দায় আধুনিক গবেষকদের । 

সংগীতের আনন্দ দেবার শক্তি যেমন আছে, তেমন ক্ষমতা আছে মোহিত করবার. অভিভ্তূত 
করবার। এই শক্তির উৎস. এই ক্ষমতার হেতু নিয়ে বহুকাল ধরে গবেষণা চলে আসছে। গবৰেবণা 
করা হয়েছে অনেক দিক থেকে, যথা--(১) পরাজ্জঞালের দিক থেকে, (২) TASA দিক থেকে, 
(৩) মনস্তত্তের দিক থেকে এবং (৪) স্বরবিজ্ঞানের দিলু থেকে। প্রাচীনকালে এদের একত্রিত পরিভাবা 
ছিল সংগীত-বেদ বা দর্শন.-_ইংরাজীতে ফিলসফি অব্‌ মিউজিক্‌। 

এই ফিলসফির তাহলে ৪টি বিভাগ__ 

(>) দর্শন (২) রসতত্ত (৩) BAGS (৪) শব্দতত্ত। ইংরাজীতে (>) মেটাফিজ্িকস্‌ 
(a) ইঈস্থেটিকস্‌ (৩) সাইকলজি (৪) আযকুস্টিকস্‌। 

বর্তমানে আমরা কেবল TACY বা ঈস্থেটিকস্‌ নিয়ে বিবেচলা করবো। 

ঈস্থেটিকস্‌ শব্দটির গ্রীক-অর্থ যাই থাক এখন এর অর্থ সৌন্দর্যতত্ব: সুতরাং এই অর্থ 
নাল কিতা বস ইয়ে পড়ে। তৰে বসন’ বার অথ বীকাৰ করলে 
তাকে ঈস্থেটিকাসের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। আধুনিককালে ঈস্থেটিকস্‌ সৌন্দর্যতত্ত 
ছাড়া কলানিপুণতার মূল্যায়নকারী শান্তুরূপে পরিচিত হয়েছে। এই শাস্ত্রের সে-ক্ষেতরে দুটি বিভিন্ন 
অঙ্গ দেখা যাচ্ছে__ 

(>) হেটিতে আবেগ বা রঞ্জন একমাত্র ধেয়, 

(২) যেটিতে সৃষ্টির কলাত্মক উৎকর্ষ একমাত্র বিবেচ্য TAI 

প্রাচীন ভারতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে রঞ্জকত্ব যেমন ধেয় ছিল তেমন ছিল ভাষা বাবহারের 
কুশলতার মূলায়ন। দুটিকেই রস বলা হতো। আমরা সংগীতের ক্ষেত্রেও এ রস শব্দটি ব্যবহার 
করছি. কিন্ত সংগীতের স্বরকুশলতার yen নিরূপণ করছি না। সুতরাং রসের ব্যাপক অর্থ নিয়ে 
নতুনভাবে চিন্তা করতে বাধা হচ্ছি। 

আমরা জানি, asters সূজনধৰ্মীা কল্পনায় সংগীত সৃষ্টি করে। এই কল্পনা দু 
প্রকৃতির : — 

(১) শিল্পময়, যার মধো AA সম্বন্ধে চিত্তা আছে, পারম্পর্য, সামঞ্জস্য, বৈশিষ্ট ও বৈচিত্র) 
সম্বন্ধে যুক্তি আছে, আকর্ষণ করবার সজ্ঞান প্ৰচেষ্টা আছে, অথচ আবেগ প্রকাশ করবার, অর্থ 
ল্রানাবার কোন ইচ্ছে নেই। বিকাল বেলার আকাশের রঙের খেলার মতো এই শিল্পময় সংগীতে 
থাকে বিভিন্ন উপাদানের একত্র খেলা । পার্থক্য এইটুকু, যে, সূর্য তার বিভিন্ন রঙের বিচিত্র খেলায় 
কল্পনা ও জ্ঞানের সাহায) নেয়নি, শিল্পী এ দুটিরই সহায়ত! নিয়েছে। 

(২) বাঞ্জনাময়, যা কোন ভাব বা আবেগ অথবা অর্থ প্রকাশ করবার চেষ্টা করে। কিন্ত 
সংগীতের উপাদানশুলি ধরাঙ্ছ্োয়ার বাইরের বস্তু; তার এক-এক অবস্থায়, এক-এক অবসরে এক” 
এক অর্থ বা ভাব-প্রকাশের বাহন হতে পারে. কাজেই 2-2 ভাব বা অর্থ arenes গেলে প্রতীক 
পদ্ধতির ব্যবহার করতে হয়। এই প্রতীকের সঙ্গে যুক্ত হয় নানা ভঙ্গি-বৈচিত্র), বিভিন্ন অলংকরণ 
ও নানা গতি-বৈশিষ্ট্য, তবেই ভাবলা-প্রকাশ সম্পূর্ণ ‘হয়। 

কল্পনার এই দুই প্রকৃতি থেকে দু প্রকার রসের উদ্ভব হয়; অবশ্য, উদ্ভব হয় বললে ভুল 
বলা হয়,_বলতে হয়, কল্পনা দুটিকে দু প্রকার মানসিক অবস্থার সাহায্যে আস্বাদন করন হয়, 
এই আস্বাদন দু প্রকার রসের প্ৰতীতি আনে। 
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এই দু প্রকার রস সম্পার্কে আলোচনার আগে আমাদের Sal প্রয়োজন-_ ATAA প্রকৃত 
অর্থ কি! বৈদিক যুগে রসের বাবহারের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু রসের অথ নিয়ে আলোচনা 
ভরতের আগে কোথাও কেউ করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই৷ 

ভরতের গ্রে (নাট্যশাস্ত্ৰে? ws অধ্যায়ে রসের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ হলেও এ একটিমাত্র প্র 
থেকে আমরা রস সম্বন্ধে কিছুটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। ভরত বলেছেন__বিভাব, অনুভাব 
প্রভৃতির সংযোগে রসের প্রকাশ হয় এবং এই রস অর্থবহ হয়ে ওঠে। তখন তাকে আস্বাদন 
করা যায়,--যেমন করা যায় সুপক্ক খাদাকে। অর্থাৎ রস আস্বাদনীয় পদার্থ । আস্বাদন করতে গেলে 
বিভাব, অনুভাব, Aw ভাবের প্রয়োগে স্থায়ী ভাবের সৃষ্টি করে নিতে হয়, যা রসে বিবর্তিত 
হওয়ার অপেক্ষায় থাকে । দেখা যাচ্ছে, ভরতের মতে, ভাব আদি বস্তু যার থেকে রস জন্মায়! 
তিনি বলেছেন, 'কোন কোন মতে বলা হয়, যে, রস ও ভাব পরস্পর সম্বদ্ধ অর্থাৎ রস থেকে 
ভাব ও ভাব থেকে রস জন্মায় কিন্তু এ মত ভুল।' ভুল বললেও ভরত অপরের মত থেকে 
আত্মরক্ষা করতে পারেননি তাই শেষের দিকে জানিয়েছেন__রস মূল বস্তু, যার মধ্যে ভাব অঙ্কুর 
অবস্থায় থাকে। 

পরম্পরবিরোধী এই সব উক্তি থেকে আমরা রসের অর্থ সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা করতে সক্ষম 
ন! হলেও স্বকীয় বিশ্লেষণে কিছুটা সহায়তা পাই। আমরা বুঝতে পারি, রস আদি বস্ত। মলের 
যে-বিশি গুণ থাকলে কল্পনাপ্রবণ হয় তাকে রস বলে। রস আনন্দস্বরূপ চেতনা । এই চেতনা 
কল্পনাকে জাগায়, সুন্দর-অসূন্দরের বিচার করে, বিভিন্ন খণ্ড নিয়ে তাদের গুণাশুণ, MAJA- 
অসামঞ্জসো বিশ্লেষণ কারে সময্বয়াত্যক বিন্যাস করে: অর্থাৎ রস থেকে কল্পনা জাগে এবং কল্পনা 
জাগায় সংগীতকে,_যে-সংলীতের নিজস্ব ao আছে, ধর্ম আছে, আনন্দদানকরে প্রকৃতি আছে, 
চিন্তআকর্ষণকারী বৈশিষ্ট্য আছে এবং ভাব-উৎপাদনকারী গুণ আছে। প্ৰমাণিত হচ্ছে, কল্পনার 
সৃষ্টি ভাবের জন্ম দেয়! কল্পনাকে বলা যায় স্রষ্টার ভাব, সৃষ্ট ভাব রসাস্বাদকের মানসিক অবস্থা। 
শ্রোতার মানসিক অবস্থা যখন সৃষ্টিকে আস্বাদন করবার জন্য, ইন্দ্রিয় AWM পরথ করবার জন্য 
উন্মুখ হয়, ABA সঙ্গে সাযুজ্য অনুভব করে, তখন এ উদ্মুখতা, এ ugh মনের অবস্থাস্তর 
ঘটায়, যার অপর নাম TAI 

দু প্রকৃতির কল্পনা যে দু ধরনের সংগীত সৃষ্টি করে ভারা এই দ্বিতীয় প্রকার রসের 
আবাহনকারী। রস যেহেতু আস্বাদ্য, সেহেতু ইন্দ্ৰিয় দ্বারা অনুতবযোগা। অনুভব FORA হয়-__ 
(>) সমষ্টিগত, (২) বিশ্লেষণাত্মক। 

(>) সমষ্টিগত অনুভব সাধারণত ভাবাস্তরজলিত বা আবেগসম্বল। সুস্বাদু খাদ্য যেমন 
জিভকে পরিতৃপ্ডি দেয়, মুখগহুরকে লালাসিক্ত করে, মনকে করে আনন্দিত: তেমনি সমষ্টিগত 
অনুভব মনকে আনন্দিত করে, অভিভূত করে, আবেগাপ্লুত করে, নৃতন ব্যঞ্জনার সম্মুখীন করে। 
আবেগ যেস্থলে প্রাধান) পায় সেইলে শান্ত রস, করুণ রস, শ্রঙ্গার রল ইত্যাদি জন্ম নেয় । আবার 
বাঞ্জনা যেখানে প্রাধানা পায় সেখানে মধুরতা, কমনীয়তা, অবসাদ, উচ্ছলত! ইত্যাদি FS বা বৈভাব 
প্ৰকাশমান হয়। 

(২) বিশ্লেষণাত্মক অনুভব বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিদ্নস্বিত। বুদ্ধি দিয়ে যা বিবেচিত হয় তা হলো 
সংগীতের রূপ, তার বিভিন্ন অংশের শোভন সমন্বয়, তার গঠন-বৈশিষ্টোর প্রভাব । রূপটি সুন্দর 
হবেই, কিন্তু কলাবৈশিষ্ট্যজ্নিত মূলা প্রাধান্য পাবে সৌন্দর্যের চেয়ে। আমরা মনে করি, বিশ্লেষণ 
তত্কালীন রস-গ্রহণের বাধাস্বরূপ। সুস্বাদু খাদ আস্বাদনকালে যদি তার রূপ. গন্ধ ইতাদি ব্যাপারে 
উপাদানগুলি সম্বন্ধে বিচারে অতিশয় আগ্রহী হই তাহলে আস্বাদ গ্রহণ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। সুতরাং 
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রসের আলোচনায় বোধ হয় সৌন্দৰ্যসক্মনই শেষ কথা। তাই বিশ্লেষণকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। 
সংশীতের সৌন্দৰ্যের সঙ্গে নন্দনবোধ ওতঃপ্ৰোতভাবে জুড়িয়ে আছে। এই নন্দনের উৎস দুটি.-_ 
(১) শিল্পময়তা এবং (২) চমৎকারিতা। 

চমৎকারিতা তখনই সৃষ্ট হয়-- অভিনবত্ব প্রাপ্ত হয় যখন ধ্বনি ও স্বরের মনোহর বিন্যাস 
সাহাযো নব-নব বমণীয় অবয়ব গঠিত হয় এবং সহৃদয় শ্রোতা সুচারুরূপে উপস্থাপিত এই অবরাবের 
TA অংশগুলির গঠন বিশ্লেষণ কারে আনন্দ অনুভব করেন। রাগে স্বরবিন্যাসের এই বৈচিত্র্য 
দীক্ষিত শ্রোতামাত্রই আস্বাদন করে থাকেন। 

পাস্চাতো PAAR বলতে কোন অর্থ গ্রহণ করা হবে তাই নিয়ে আজ্ঞও এ্রকমত্য হয়নি। 

আধুনিক কালে নন-রেপ্রিজেন্টেশলাল্‌ সংগীতের প্রাধান্য দিলেও, 'ঈস্থেটিক মিউজিক ইজ্‌ 
নাথিং বাট্‌ ফর্ম" বললেও এ সতা স্বীকৃত হয়েছে, যে, অবয়ব বা ফার্মের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা 
করা সম্ভব হয়নি, সুতরাং, কেন এটি ভালো ওটি মন্দ তা বোঝানে। খায়লি। 

ভারতীয় সংগীতে রাগের ক্ষেত্রে ফর্ম খানিকটা ten) আর্কিটেকচার অব্‌ ae রাগে 
কর! সম্ভব নয়. তাই ঈস্থেটিক ইমোশান বলতে পাশ্চাত] যা বোঝে, তা ভারতীয় সংগীতে প্রাযোজা 
হতে পারে না। 

অতএব. রাগে SA বাতীত যা হতে পারে তা হলো মুড় বা বৈভাবের আবির্ভাব 
এবং চমতকারিতা। কোনটি বেশী প্ৰাধান্য পাবে তা নির্ভর করে শ্রোতার উপর। সংগীতে অনাগ্রহী 
দশ শতাংশ শ্োতাকে বাদ দিলে বাকী শ্রোতাদের তিন ভাগে ভাগ করা যায় 

(>) যারা আবেগ দ্বারা চালিত। 

(২) যাদের আবেগ এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা দুটিই আছে। 

(৩) যারা বিশ্রেষণ-ক্ষম। 

আবেগ বস্তুটির তর-তম আছে। এই তর-তমর GAZ একজন IMAT হয়, যখন NATA 
বেভাব হারা ভাবিত হয়; অর্থাৎ একজন Te, করুণ ইত্যাদি অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়, অন্যজন 
সংগীতের মধ্যে মধুরতা. vere, উচ্ছলতা! আবিষ্কার করে । অবশা রাগের প্রভাবেই যে এই রস 
সঞ্চার হয় তা বল৷ চলে না, কারণ শুধুমাত্র শব্দ বা ধ্বনি নিজ্ঞ গুণে মধুৱতা, বিধাদ, ভয়, উত্তেজনা- 
বোধ ল্রাগাতে পারে। 

যাই হোক, (১) নং শ্রোতারা রস ও বৈভাব গ্রহণে উপযুক্ত: চম্কারিতা ব্যাপারে তার! 
Soria (২) at শ্রোতারাই শ্রোতা হিসাবে প্রথম শ্রেণীর adie সর্বোচ্চ শ্রেণার। তারাই দুভাবে 
সংগীতকে উপভোগ করেন এবং ভালো মন্দ বিচারে অধিকার পান। (৩) নং শ্রোতা রাগের 
স্বর-ব্যবহারের নবীনত্য. বিনাসের (সৌন্দৰ্য, চমক বিচার করে আনন্দ পান। এদের মতে আবেগ 
সৌন্দর্যের পরিপন্থী । eps স্রষ্টা যারা তারা ভাষাকে অতিক্ৰম করে waa বিন্যাস দিয়ে চমকপ্ৰদ 
অবয়ব সৃষ্টি করেন। এই অবয়বগুলির চমৎকারিতাই শিল্পের চরম লক্ষ্য। 

কোন্টা চরম কোন্টা পরম তা বলা শক্ত। থিয়োরী থিয়োরীই, তা নিত্য নতুন রূপ নেয়, 
আবার ঘুরে ফিরে অনেক ক্ষেত্রে পূরাতলেই ফিরে আসে | আমাদের রাগে ভাবা আছে, স্বর আছে, 
ভাষাছীনতা আছে । আমাদের মতে, ভাষা থাকলে ভার SAS ঠেলে ফেলা যাবে না, সুতরাং 
রসের সম্ভাবনা থাকবে! স্বর ও ভাষাহীনতার ক্ষেত্রে বৈভাব ও চমৎকারিতা প্রাধান্য পাবে। 
কোনটিকেই আমরা বাদ দিচিছ লা. কাজেই ইমোশান ও কনফিগারেশান আমাদের রাগের সঙ্গে 
সমভাবে সংশ্লিষ্ট হারে আছে। 


(Aled ARIS বলে, ঠনতর্শাবিতা নন্দি আরা এখানে আমি Mie AAA EAM, 
ALKAA we desig সাঙ্গে সম্পর্কিত কূপলতা বোৱাৰার Sell diese চমতকানশ্পিতা বা 
চমৎকারকে প্রকাশ করতে চাইনি)। 

সাম-গানে পেয়েছি সুর করে গেসিটেশ্যান__ছন্দ পাইনি, ভাৰ বলতে ঘা মনে আলে তাও 
মেলেনি। পরের যুগে পৌঁছলাম গন্ধৰ্বদের গানে। সেখানে PH আছে। কে একভন যেন HRA, 
গানের শুরু ছাদ পেটানো, পা চালানো। তাদের সঙ্গে এশ-ত না হলেও দেখতে পাচ্ছি, প্রথম 
দিকে ছন্দটাই প্রাধানা পাচ্ছে বেশী। আদিম গানেও আনন্দ-দু খে ছন্দই বড়। ভাব সেখানে লয় 
বা গতির কারিকুরির মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরেই তার কর্তব্য শেষ করছে। 

এর পর এল মার্ম-শীতের যুগ। মার্গ-গীত মানে 'নাট্যগাতি _ নাটকে সম্পৃক্ত ধ্রুবা-আদি 
গানের সাধারণ নাম। নাটকে ভাব লাগে. FA লাগে, কাজেই মাগ-গীতের রস সঞ্চার করবার 
উপায় নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা হল। গান্ধৰ্ব গীতের তখন কিছুটা বিবর্তন ঘটেছে-- প্ৰামপীতি নামক 
বস্তুটি প্রাধান্য পেয়েছে, যাতে গানের ভামাকে সমীচীন Cys করবার বাবস্থা আছে। মাগে 
এই ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু নান! বাঁধনে বাঁধা হওয়ায় মার্গাকে cnenfe তাবসমৃদ্ধ করা সম্ভব 
হল না. কারণ এ গান ছিল ছন্দপ্রধান। তাই নতুন একটা She অবলম্বন করা হল। মেটা হল 
স্বরে রস fafai স-রি-এ-ঘ-প-ধ-নি প্রত্যেকটির প্রাধানোর সঙ্গে যুক্ত হল রাসের নাম £ 'স' 
প্রধান হলে এই রস হবে, 'রি' হালে এই, ইতাদি বাধা নিয়ম তৈরা হল । কোনও নাটক উপভোগ 
করতে হালে ভরতের রল-নিয়ম জ্ঞানতে হত, তবেই নাটকের গান বোঝা মেত, কি অর্থ জানা 
যেত এবং রস-ভোগ করা যেত,__যেমন নাটকের পাত্র-পাত্রীর ভঙ্গি বঝতে পারলে তবেই, কি 
ভাব তারা প্রকাশ করতে যাচ্ছে, ত৷ জানা যেত এবং তার সঙ্গে একাত্ব হয়ে AAAS হওয়া 
সম্ভব হত। ভাব ও aR অনুভূতির বস্তু। স্বাভাবিক হাসি কাল্লার সাঙ্গ এর সম্পর্ক CAR) তাহ 
নানা কৃত্রিম ভঙ্গির সাহায। নিতে হয়, অর্থাৎ ভাব ও রস অভিনয়ের সঙ্গে সম্প্রক্তা অতএব 
গানের ক্ষেত্ৰেও ভাব প্রকাশ করতে গেলে অভিনয় লাগবে--ছন্দ এই অভিনয়কে সাহায্য করে। 
যে জানো, তরতের নাটাশাস্ত্রে দেখা যায়, একদিকে স্বরের সঙ্গে রসের সম্পর্ক, ধ্ৰুবাগীতির সঙ্গে 
ছন্দের সম্পর্ক, অন্যদিকে অভিনয়ের সঙ্গে ভাবের সম্পর্ক। কিন্তু এ নিয়ে বলবো পরে। এখন 
যা দেখতে পাচ্ছি --ভরতের কালে নাটো গান ছিল ছন্দ বা তালপ্রধান. কিন্তু ক্ৰমে ভাবপ্রধান 
গানও বাবহারে এল--কারণ শুধু ছন্দ বা তাল দিয়ে মল ভারে না। দুন্দপ্ৰধান মার্গগীতিকে বলা 
হত মাগধী. ada. সপ্তাবিতা, পৃথূল৷ এবং সুরপ্রধান গান্ধৰ্বগীতির নাম ছিল ow. 
ভিন্ন, MA. বেসরা (বা রাগ), সাধারণী। নাটো অবশা ধ্ৰুবাই ছিল ছন্দপ্রধানাদের মুখ্য গীতির 
সাধারণ নাম। 

ভরতের পরে নাটাগীতি যখন ক্রামে ক্রমে গান্ধর্বরীতির অধীন হয়ে পড়লো তখন “মাগ' 
ও "গান্ধৰ্ব’ শব্দ দুটি সমার্থক হয়ে গেল এবং সুরশ্রধান গীতিগুলি প্রাধান্য লাভ করলো, মাগী. 
অর্ধমাগধী ইতাদি ছন্দের সহায়করাপে বেঁচে রইল। ভাবের অবস্থা কী হল? কাকু, অলংকার, 
গমক, স্থায় ইত্যাদির সাহায্যে ভাবকে প্রকাশ করার চেষ্টা হল। সঙ্গে সহায়ক হল তাল ও SF! 
দুঃখের বিষয়, পরবর্তীকালের কোন গ্ৰন্থই এই ভাব ও রস সম্পর্কে কোনও আলোচনাই 
FAA কেবলমাত্ৰ পরিভাষাগুলোর মানে বলে দেওয়া ছাড়া। 

মলোমেম্বর [[]-এর সময়ে দেশীশীতি প্ৰাধান্য পেল। অবশ), দেশীগীতি মতঙ্গের বহু আগে 
থেকেই পাওয়া যাচ্ছে যখন আঞ্জনেয় দুঃখ করে বলছেন-_ওগুলোর কোনও বাধা নিয়ম-কানুন 
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কিছু নেই। সে যক, দেশীয় প্ৰাধানোর সঙ্গে সঙ্গে গান্ধর্বের অনেক কিছু দেশীর অস্তগতি হয়ে 
পড়লো এবং আদান-প্রদানের ফলে দেশী গান্ধর্বের বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু গ্রহণ করলো। ওদিকে 
গান্ধর্বও নিজের নিঘ্য়ের কঠোরতা কমিয়ে দিল। ক্ৰমে দেশী ও ster মিশে গেল-__সামান) 
যা পার্থক্য, তা গ্রন্থের পাতায় আবদ্ধ হয়ে রইল। সংগীত তার সাক্ষী । 

এই প্রস্বেই বোঝা যাচ্ছে, প্রামণীতি (গান্ধৰ্বমীতি) শুদ্ধা, ভিন্না. MA, corn গভীরভাবে 
দেশীগীতির মরে প্রবেশ করছে, তার রাগ দেশী-রাগের সঙ্গে মিতালি পাতাচ্ছে। 'হিন্দোল' থাকছে 
বেসরার ঘরে, SRS সাধারণীর সংসারে €ককুভ-এর একটা মানে হল অৰ্জুন গাছ)। এমনি 
অবস্থায়, খুব সম্ভব, প্রবন্ধশুলিতে শুদ্ধা-ভিন্না প্রভৃতির প্রভাব পড়েছিল। গান্ধর্বদের গাইবার ঢং 
দেশীর অভিজাত প্রকারে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। অভিজ্ঞাত এই কারণে যে. দেশী ছিল বহু প্রকারের 
সাধারণ নাম। এই প্রকারগুলির উল্লেখ করেছিলেন সোমেম্বর। তার অনুসরণে. অনুকরণে পাৰ্ম্মদেব 
জ্ঞানালেন_ দেশী-গান সম ও বাক্ত (জভিজ্ঞাত দুটি), মধুর. বিক্ৰুষ্ট, সোৎসাহ ইত্যাদি। এ সম 
ও ব্যক্ত যে গীতিগুলির মাধামে পরিবেধিত হত. তাদের নাম পৃথকভাবে কোথাও লেখা লেই। 
যা লেখা আছে তাতে ছন্দ ও তালের প্রতিপত্তিই লক্ষ্য কর! যায়। ভাব ছিল কিনা তাও গবেষণার 
বিষয়। সাধারণভাবে বিচার করলে মনে হয় এদের সঙ্গে ভাবের সম্পর্ক ছিল না। সর্বত্রই ছিল 
মুদ্রার ধরণের প্রভাব । প্রধান স্বর ও স্বর-বিন্যাসগুলির Prefs মানের ওপর নির্ভর করে STATS 
বুঝে নেবার নির্দেশ! এই নির্দেশের সঙ্গে স্থায়-গুলির যোগ ছিল, ছিল শুদ্ধ, fom, গৌড়ী, বেসৱা, 
সাধারণী প্রভৃতি গীতি-ভঙ্গির সহযোগিতা: তাছাড়া অভিনয়াত্মক ক্রিয়ার সাহায্য তো আবশিক 
ছিলই। কিন্তু om, ভিন্না প্রভৃতিতে ভাব নিজের থেকে আলতো! বলে যনে হয় না। শুদ্ধা-ভিন্না 
গীতির উদাহরণ পাচ্ছি না কোথাও । শুধু কল্গিনাথের টীকা থেকে এদের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন 
পর্রিদ্কার ধারণাই হচ্ছে না। 

ভরতের 'গান্ধর্ব' ছিল স্বর + পদ + তাল। মাগধী ইত্যাদি গীতে পদ ও তাল প্রাধান্য পেত; 
শুদ্ধা প্ৰভৃতি গীতিতে প্রাধান। পেত স্বর! মানে কি? রচনা, ছন্দ, তাল, মাগধা ইত্যাদিতে বিশিষ্ট 
হয়ে উঠতে! এবং শ্রাম, অলংকার, জাতি (বা রাগ) বৰ্ণ, fre, স্বরের শ্রুত্যত্তরতা ইত্যাদি om 
প্রভৃতিতে বৈশিষ্ট লাভ করতো। তাহলে 'প্রাধান্যেন স্বরাশ্রিতা' মানে বর্ণ, অলংকার, মন্দ্র-মধ্য- 
তার স্থান: নিদিষ্ট স্বর-স্থান এবং রাগের সুষ্ঠু ব্যবহারের সাহাযো গড়ে ওঠা। এই গড়ে ওঠা গীতি 
গান্ধৰ্বদের, ভরতের সময়ে খুব অল্পই নাটো ব্যবহৃত হতো! । তারপর এটি খুব সম্ভব ধীরে ধীরে 
দেশী গীতে মিশে যায়। ভরতের সময়ে নির্দিষ্ট স্বরের অংশত্বে যে ভাব আনার নিয়ম ছিল সেটিও 
বোধ হয় আন্তে আন্তে হারিয়ে যায়; ফলে প্রবন্ধের মধ্যে OH প্রভৃতির প্রভাবটুকুই শুধু থাকে, 
ভাব লোপ পেয়ে যায়--যদিও কাকু. স্থায় ইত্যাদির থিয়োরেটিক্যাল ad বর্তমান acs) অভিনয় 
কি থাকে? (বোকা যায় না। কিন্ত অভিনয় কিসের? ভাব আনয়নের? ভাব কি বস্তু? 

MELLA তাল-প্রাধান্যে ছন্দ এবং স্বর-প্রাধান্যে ভাবের প্রকাশ দেখতে পেলেও দেশীযুগে 
প্ৰবন্ধে তাল ও AA অনুরূপ ব্যবহার ছিল কিনা তার কোন আলোচনা কোথাও পরিষ্কারভাবে 
নেই। তবুও আমরা বলে থাকি, যে, ধ্রুপদে শুদ্ধা, ভিন্না প্রভৃতি বাণী ব্যবহৃত হয়, মাগধী, অর্ধমাগধী 
HSS ছন্দ ব্যবহৃত হয়! গণ-জাতীয় কবিতা সুরকে আশ্রয় করে । কেন বলি! ভার বিচার জরুরি; 
কারণ, পরিভাবাগুলোর মানে আমাদের গড়া মালের সঙ্গে এক না হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া 
শত্ত। মাগহী, অর্ধমাগধী ইত্যাদি এক প্রকার গান যাতে বিস্তারে নির্দিষ্ট প্রকার ছন্দ-বন্টন ব্যবহার 
করা হতো এবং এদের উদাহরণ সংগীতরত্বাকরে পাওয়া যায়। প্রবন্ধে কোথাও যে এই বণ্টন 
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প্রযু হতো এমন WE মতহ্, সোনেন্দর, BUFETE, শাৰ্জাদেৱ বা পাৰিলিত করেননি । এমনকি 
পরবর্তীকালের অহোবল. ৰেংকটমখীাও এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি ৷ তা ছাড়া প্র্নক্ষওণির স্বরলিপি 
না থাকাতে এদের প্রয়োগ ও বিস্তার বোঝাও মুশকিল হয়েছে। সংগীাতরত্লাকর্রে গণ-ব্যবহারটুকু 
দেখানো আছে এবং আক্ষিপ্তকায় ছোট্ট স্বরলিপিতে গানটুকুকে বোঝানো আছে। কাজেই মাগহী 
বলি, শুদ্ধাই বলি, কোন কিছুরই ঠিকানা মিলছে না আমাদের। কিন্তু সাম্বনা এই, যে, প্ৰস্থে না 
মিললেও ager satan, সুতরাং গুকু-শিষা মাধ্যমে আসলের সামান্য অবশেষ আমরা 
পাচ্ছি। অবশ্য, কতটুকু পুরনো আসল জিনিষ, আর কতটুকু নতুন তৈরী করা ভ্রিনিষ তা বুঝবার 
উপায় এখন আর নেই- শুধু বৃদ্ধ গুরুস্থানীয় জ্ঞানীদের কাছ থেকে গল্পকথার মত কিছু শুনে 
খানিকটা আন্দাজ করে নেওয়া ছাড়া । মুসলীম যুগে প্রবন্ধের দুটো ভাগ হয়েছিল-_ প্রবন্ধ ও গীত। 
প্রবন্ধের উদাহরণ পাওয়া যায় আইন-ঈ-অকবরীতে। সূর্য প্রকাশ, চন্ত প্রকাশ. সর্বতোভদ্র, স্বরবর্তনী, 
পপ্ততালেশ্মর, রাগকদস্ব, ইত্যাদি এ সময়ে ay নামেই বেচে ছিল। কিতাবে জানি না, এ সময়ে 
প্রবন্ধ শব্দটি এক রকম গান-র্লীতি হয়ে দাড়িয়ে ছিল। তাই সাধারণ প্রবন্ধকে এ সময়ে “গীত” 
বলা হতো-_যদি€ও সংস্কৃত or থাকার জনে] এদের পরিচয় ছিল wears নামে। এদের 
পরিচিভিতেও কোথাও বিস্তার ব! ছন্দ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ সময়ে শতকে আমরা দূরকম 
পাচ্ছি ২ (এক) যা বিপ্রকীর্ণ ইত্যাদি প্রাচীন প্রবন্ধ থেকে এসেছে, এবং (দুই) যা সালগসুড় থেকে 
এসেছে | 

(এক)-এর উদ্দাহরণ-_শ্রীবিলাস, শ্রীরঙ্গ, ward. রাগ কদম্ব, তাল'্ব, ood, চতুরঙ্গ. 
ত্রিভঙ্গী ইতাদি: 

(দুই)-এর উদাহরণ--ধ্ৰুপদ. তিওটু ইত্যাদি। বেকংটমখী ধ্ৰুব, মঠ ইতাদি সবকটি 
সালগসৃভূকে গীত বলেছেন এবং অন্যশ্ডুলোকে প্ৰবন্ধ বলেছেন। 

যোলশ" খৃষ্টাব্দে হিন্দুহ্থানে সালগের মধ্যে শুধু ধ্রুপদই দেখা যেত। এই ধ্ৰুপদ এবং অনা 
শীতগুলোর মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় যেণ্ডলিকে গাওয়া হতো তাদের বলা হতো MAAS । তা ছাড়া 
সবকটিকেই ধরা হতো দেশী গীতের মধো। সেনীঘরে আগেকার দিনে সংস্কৃত ভাষায় লেখা গান 
ছিল বলে জ্ঞানা যায়:__তানসেনের ছেলে সুরতসেন মার্গগীত লিখতেন ও গাইতেন। এই 
গীতগুলোর মধো নাম পাওয়া যায় শ্রীরঙ্গ, শ্রীবিলাস, শ্রীবর্ধন, Tas). চতুমুখ ৷ এদের হিন্সীগানও 
সেনীঘরের খাতায় পাওয়া যেত বলে শুলেছি। কিন্তু এশুলো কেমনভাবে গাওয়া হতো, জ্রানি না। 
কানজ্রেই গীতশুলিতে ছন্দ বা ভাবের প্রকাশ ছিল কিনা, বলতে পারা যাচ্ছে না। প্রকৃত ব্যাপার 
এই, যে, Tes প্র্যাকটিকাল জিনিষ.--তাদের চলন গ্রন্থে পাওয়া সম্ভব নয়-_জ্জানতে হবে 
গুলী গায়কদের কাছ থেকে। প্রাচীন গান যারাই শুনেছেন তারা বলেছেন, কারো গান কাটাকাটা 
স্বর দিয়ে তৈরী, কারো গান গড়ানে স্বর মিলিয়ে মিলিয়ে চলে, কেউ গানের মধো ধাক্কা দেওয়া 
হালকা গমক বাবহার করেন। কোথাও-বা “ছুট দেওয়া, ছুটে ওঠা-নামার কায়দা থাকে। এই ধরনের 
বীতিগুলোকেই ‘বানী’ বলা হয়। এরা কবে গানে এসেছে আমরা Sia নাঃ কিন্তু যখন সেনীঘরের 
গানে FA, চৌগুণ, Gora নেই শুনি, তখন বুঝতে পারি, যে, গান গাইবার ঢঙেই এমন কিছু 
ছিল, যা তানলেনকে শুণী-শিরোমণি করেছিল। সেই কিছুটা হলো গালে thy, গমক, আঁস-এর 
প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হতে পারে না! ধরুন, ভাতখণ্ডেজীর দীপকের গান-__"'লালকে ব্রিজবানকে' 
কি কোনো উত্তাপ জাগাবে প্ৰাণে, গ্রন্থের স্বরলিপির অনুসরণে? 
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ধকল সেনা সরে ‘নদ অপার -— ace গমক, মাড়, সাস, আস দিয়ে না MEA (কোন 
ofanga কি ঘটবে আমাদের মনে? সাধারণ জানা গানই ধরুন না, প্ৰসিদ্ধ গান, কল্যাণের একমাত্র 
ছাপমারা গান, বিলাস খার দৌহিত্র খুশল খার একমাত্র গান “শুরু গণেশ্বর সরস্বতী” (গুরুকে 
গৌর, গোরা রূপেও পাওয়া যায়)। স্বরলিপি দেখুন :---হৱিনাবায়ণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রে গণেশ 
পর্যন্ত গেয়ে ২ তাল থেকে পরের ২ তাল পর্যস্ত গমক আছে। এমনিভাবে গমক দিয়ে, e 
দিয়ে সেনীঘরে গান গাওয়া হতো। তার ফলে ভাব-প্রকাশে ব্যাঘাত ঘটতো না বলে মনে হয়। 

ছন্দের বাবহার কি হতো? এর উত্তর নিশ্চিতভাবে দেওয়া সম্ভব নয়; তবে যদি অতীত, 
অনাগত SANT মেনে নেওয়া যায়. তা হলে কিছু ছম্দ-বিচিত্রতা চলতো একথা বলা! ঘায়। কিন্তু 
মাগধী, অৰ্যমাপধী ইত্যাদির প্রয়োগ বদি মানি, তাহলে ছন্দ ব্যবহার বাপারে নিশ্চিত হাতে পারি। 
তবে, এই ছন্দ কি ভাবের সহায়ক হত! প্রশ্নটা এই। আমাদের মনে হয়, অভিজাত গানে প্রকাশ 
ও চমৎকারিতা মিলেমিশে চলতো-_-ভাব সেখানে গৌণ ছিল। অর্থাৎ, সাধারণভাবে আমাদের গান 
ছিল আব্সলিউট বা আব্ক্টাকুট, যা বিউটি নিয়ে কারবার করতো-_-ভাব নিয়ে নয়। ভাবের 
গান ছিল একটু কম অভিজ্ঞাত i 
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বাবা রামদাস 
বিনয় চক্ৰবৰ্তাঁ 


রাজা মানসিংহ তোমরের wom গানের কর্মশালায় শিক্ষাপ্ৰাপ্ত হতিহাস প্ৰসিদ্ধ যে দু'জন 
&পদ-গারক সর্বপ্রথম গোয়ালিয়রের বাইরে ধ্রুপদ গান প্রচার করেছিলেন তাদের MAG রামদাস 
অন্যতম। অপরজন হলেন বিখ্যাত নায়ক বকসু। বক্‌সূর তিন-চার বছর পূৰ্বেই বামদাস গোয়ালিয়র 
আগ করে উত্তর ভারতে চলে আসেন। 

অবুল্‌ ফন্তল এবং অব্দুল্‌ কাদির বদাউনীর সূত্ৰেই আমরা রামদাসের নাম জানতে পেরেছি। 
অবুল্‌ ফজল তাকে বাবা রামদাস” বলে আখ্যায়িত করেছেন) রামদাস সম্বন্ধে কিছু বলতে 
গেলে বিভিন্ন প্রশ্বাদির সম্মুখীন হতে হয়। যেমন- _রামদাল কোথাকার ব্যক্তি? ধ্ৰুপদ গানের শিক্ষা 
কোথায়? তার জীবনের সময়কাল কখন? “বাবা” (ধর্মগুরু) হলে কেমন করে রাজদরবারে 
বেতনতোগী রূপে নিযুক্ত থাকা যায়? জীবনের কত বছর তিনি রাজদরবারে অতিবাহিত করেছেন? 
অকবর দরবারে যোগদানের পূর্ববর্তী সংবাদ কি?...... ৷ 

রামদাসের জীবন-পরিক্রমা সে যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস-তিত্তিক, cram বৈরাম খা 
সম্বন্ধে যোজ-খবর অপরিহার্য ৷ কারণ, বৈরাম খাই রামদালাকে পাদ প্রদীপের সম্মুখে নিয়ে আসেন। 
এটুকু এঁতিহাসিক সত্য। জন্মগত পদবী হিসাবে জীবনীকারেরা তাতে yam“ বলে বৰ্ণনা 
করেছেন। রামদাসের সংগীত শিক্ষার ব্যাপারে সহজ্ঞভাবেই বল! যায়, গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ 
তোমরের পৃষ্ঠপোষকতায় তার দরবারের ভারত-বিখাত সংশীতন্রাদের সহায়তায় তিনি 
ঘণ্পদ-গান (গোয়ালিয়রেই শিক্ষা করেছিলেন। সে কারলে রামদাস রাজা মানসিংহের ধ্রুপাদের 
কর্মশালায় বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ নায়ক বকৃসু অথবা অপর কোনো শিক্ষকের তন্তাবধানে সংগীত 
শিক্ষা করেছেন বলে আমরা মনে করি। কারণ, ১৫২৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে wom গান গোয়ালিয়রের 
দুর্গ-নগরীর সীমাবদ্ধ ছিল। সেজনা বলা যায়, তিনি গোয়ালিয়র নিবাসী ছিলেন। সময়ের বিচারে 
নায়ক IFA গোয়ালিয়র ছেড়েছেন ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে, বিক্রমজিতৎ তোমারের (মানসিংহ তোমরের 
পুত্র) PRE (১৫২৬ খৃঃ) কিছুকাল পরে এবং আহ্মদাবাদে আনুমানিক ১৫৩৭/৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় 
৬৯/৭০ বছর বয়সে ISHA মৃত্যু হলে তার অন্মকাল আনুমানিক ১৪৬৮/৬৯ খৃষ্টাব্দ ধরে নিতে 
হয়। সে হিসাবে শিক্ষার্থীরূপে রাজা| মানের সংগীত-কর্মশালায় যোগদানকালে শিক্ষার্থীর ন্যুনতম 
বয়স ১৪/১৫ বছর এবং শিক্ষাকাল আনুমানিক দশবছর ধরলে মোট ২৫ বছর হয়। অতএব. 
রামদাসের Si আনুমানিক ১৪৯৫/৯৩ খৃঃ মেনে নিতে wi উক্ত হিসাবে দেখা যায় রায়দাস 
নায়ক IFAI চেয়ে আনুমানিক ২৫/২৬ বছরের কনিষ্ঠ ছিলেন। 

লোদীদের সঙ্গে ২৪শে ডিসেম্বর ১৫১৬ ye রাজা মানসিংহ coma যুদ্ধে নিহত হলে 
তদীয় পুত্র বিক্রমভ্রিতের নেতৃত্বে যুদ্ধ ১৫২৩ খৃঃ পৰ্য্যস্ত অব্যাহত ছিল। শেষের দিকে বিক্ৰমস্তিং 
লোদীদের প্রচণ্ড আক্রমণে আত্মসমর্পণ করেন এবং গোয়ালিয়র দুর্গে ২০শে এপ্ৰিল ১৫২৩ খৃঃ 
লোদীদের শাসন বাবস্থার প্রবর্তন হয়। এই সময়ে (১৫২৩-২৪ খৃঃ) সংগীতজ্ঞ রামদাসের প্রতি 
লোগীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি লোদীদের সঙ্গে দিল্লীতে আগমন করে দরবারে যোগদানের 
সুযোগ লাভ করেন। সে সময়ে রামদাসের বয়স ত্ৰিশ বছরেরও কম ছিল। তিন বছর পরে ২০শে 
এপ্রিল ১৫২৬ খৃঃ পাণিপথের যুদ্ধে বাবরের কাছে ইব্রাহিম লোদী সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হলে রামদাস 
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শপোসাদের আশ্রয় ত্যাগ কাৰে (edict কৰ্ম সংস্থানের আশায় কথবিয়'। En পাজল তাদের প্রাচান 
রান্্রধানী লখনীর (লক্ষ) আগমন করেন যা রামগঙ্গা নদীর তীরে Hel নামক স্থানের পূর্বদিকে 
অবস্থিত ছিল। এই রাজ্ঞোর শাসক মিত্রসেনের দরবারে রামদাস যোগদান কারেন। যতটুকু বিবরণ 
পাওয়া যায় তাতে মনে হয়. শেরশাহ পুত্র ইসলাম শাহ্‌ শুর দিল্লীর ‘অধিপতি হওয়ার পূৰ্ব পর্যন্ত 
(২৭শে মে ১৫৪৫ খৃঃ) রামদাদ লখ্রীর aren মিত্রসেনের দরবারেই ছিলেন। ১৭ই মে ১৫৪০ 
খৃঃ কনৌজের যুদ্ধে শেরশাহের কাছে হুমায়ূর (হুমায়ূন) সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হওয়ার পর ২০শে 
মে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে শেরশাহ দিল্লী অধিকার করেন । দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মাত্র পাচ বছর রাজত্বের পরে 
২৪শে মে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে কালিঞ্জর দুৰ্গ অবারোধের সময় অসাবধনতাবশতঃ বারুদের আগুনে 
মৃত্যু হলে তার দ্বিতীয় পুত্র জালাল খা ইসলাম শাহু উপাধি ধারণ করে শাসনকর্তারাপে 
নিযুক্ত হন। 

কশলৌজের যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার দশদিন পরে (২৭শৈ মে ১৫৪০ Ys) হুমায়ূন দেশত্যাগ 
করে fg প্রদেশের কোনে! দুর্গে পূর্ব-পরিচিত এক হিন্দু রাজার আশ্রয় লাত করেন। এই হিন্দু 
কারেছিলেন। পরাজিত হুয়ায়নের বন্ধু তথা মন্ত্ৰী বৈরাম খা তথন যুদ্ধ অপরাধা হিসাবে প্রাণভয়ে 
ভীত হয়ে পলাতক অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে বাস করার পর নিশ্চিড আশ্রয়ের আশায় সম্ভলের 
(বর্তমান Fears cen) শাসনকর্তা মিঞা আজিজুল্রা দানিসমন্দের পুত্র আব্দুল ওহাৰের শরণাপন্র 
হন, fafa পূর্ব থেকেই বৈরাম খার ঘনিষ্ট রূপে পরিচিত ছিলেন। সম্ভল সরকারের শাসন ব্যবস্থা 
তদারকীর জ্ঞন্য শের শাহ পূর্ব থেকেই মসনদ আলি ঈশা খা-কে সম্ভলের রাজধানা কাল্কাপুরের 
প্রধান সচিব এবং নাসির thee সহকারী সচিব রূপে নিযুক্ত করেছিলেন । বৈরাঘ খা সম্ভলে 
আশ্রয় লাভের আশায় এসেছেন-__এ সংবাদ গোপন সুত্রে পেয়ে নাসির খা তাকে প্রেপ্তার করার 
পরোয়ানা জারী কারেছেন জেনে, মিঞা আব্দুল ওহাব বৈরাম খা-কে নিজের কাছে না রেখে উভয়ের 
নিরাপন্তর জন লখ্নীর are: মিত্রসেনের কাছে পাঠিয়ে দেন। মিত্ৰসেন তার রাজ্যের উত্তরদিকে 
ভ্রঙ্গলাকীণ একস্থানে বেরাম খাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করেন। কিছুকাল পারে নাসির খা যখন গুপ্তচর 
মারফৎ খবর পেলেন বেরাম খা রাজা মিত্রসেনের আশ্রয়ে রয়েছেন, তখন তিনি সরকারীভাবে 
মিত্রসেনকে অনুরোধ করে বৈরাম খী-কে অবিলম্বে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে FS পাঠালেন। শের 
শাহের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্কের আশংকায় মিত্রসেন তখন বৈরাম খা-কে নাসির খাঁর কাছে পাঠিয়ে 
দেল। 

সিকন্দর লোদীর সময় থেকেই সম্তলের শাসনকর্তা আব্দুল ওহাব এবং শের শাহ নিয়োজিত 
প্রধান সচিব মসনদ আলি ঈশা খা উভয়ের মধ্যে পূর্ব থেকেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। সেজন্য সম্ভল 
সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আব্দুল ওহাব মসনদ আলি ঈশা খা-র কাছে এসে ব্যক্তিগতভাবে 
অনুরোধ করেন নাসির খাঁর হাত থেকে যেন বৈরাম থাকে রক্ষা করা হয়। যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে 
বিচারের পূর্বেই নাসির tra হন্তে বৈরাম খাঁর মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে। আব্দুল ওহাবের অনুরোধে 
মসনদ আলি ঈশা খা বৈরাম খাকে নাসির খাঁর কাছ থেকে নিজের বাড়ীতে এলে তার জীবনযাত্রা 
নির্বাহের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করে নিয়মিতভাবে অর্থ সাহায্য করেন। রাস্তা মিত্রলেনও মসনদ 
আলি ঈশা খাকে একটিমাত্র অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন বৈরাম dice নিয়ে শের শাহের 
কাছে পৌছে দেন। 

কনৌজ্তের যুদ্ধের পরে ১৫৪৩ শৃষ্টান্দে প্রথম দিকে শের শাহ মাওু দুর্গ এবং উজ্জয়িনী 
অবরোধ করেন। সে সময়ে মসনদ আলি ঈশা খা বৈরাম খাকে সঙ্গে নিয়ে শের শাহের কাছে 
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উপস্থিত হন। সময়ের হিসাবে দেখা যায়, বৈরান খা সন্তলের TAAL G অসনদ আদি ঈশা খার 
আশ্রিত হয়ে প্রায় তিন বছর ভার বাড়ীতে ছিলেন। উজ্জঘয়িনীতে মসনদ আলি ঈশা খা বৈরাম 
থাকে শের শাহের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে তাকে ক্ষমা করার প্রার্থনা কারেন। ফলস্বরূপ, শের শাহ 
বৈরাম খানকে বেকসুর মুক্তিপত্র ও একটি অশ্ব প্রদানের আদেশ কারেন। শেরশাহ এই সময়ে 
জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য সুযোগ পেয়ে বৈরাম খাঁ গোয়ালিয়রের দিকে পলায়ন কালে শুজরাটে 
আগমন করেল এবং পূর্বপরিচিত শেখ গোদাই খীয়ের আশ্রয়ে অবস্থান করেন। সেখান থেকে 
১৩ এপ্রিল ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দ সিদ্ধু প্রদেশের এক দুর্গে তিনি হুমায়ূনের সঙ্গে মিলিত হন। সেদিন 
হুমায়ুন প্রসন্নচিত্তে তাকে জ্বড়িয়ে ধরে বলেছিলেন---"আমার দূঃখের সাথী এসে গেছে।' 

লখনীর are মিত্রসেনের দরবারে বৈরাম খাঁ রাযদাসকে প্রথম দেখেছিলেন এবং তার 
সংগীত কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। শের শাহের মৃত্যুর পরে ইসলাম শাহ দিল্লীর অধিপতি 
হলে রামদাস পুনর্বার লখনীর থেকে দিল্লীর দরবারে যোগদান করেন এবং ইসলাম শাহের জীবিত 
কাল পর্যন্ত তিনি তার দরবারে ছিলেন। বদাউনীর প্রদত্ত তথ্যাদিতে জ্ঞানা হায় গোয়ালিয়র দুর্গের 
সাংস্কৃতিক পরিবেশ তথা সংগীত চর্চা তখন এত সমৃদ্ধ ছিল যে তুলনামূলকভাবে উত্তর ভারতের 
অন্যানা স্থান তখন এসব বিষয়ে অনেক পেছনে ছিল। সেজন) বিশেষ কোন রাজকার্যে দিল্লীতে 
আগমন ছাড়া বাকী সময় আমৃত্যুকাল ইসলাম শাহ গোয়াজিয়রেই থাকাতেন। কার দরবারে সংগীতজ্ঞ 
হিসাবে ছিলেন রামদাস, নায়ক cay এবং কৃষ্যদাস যিনি উডিষ্যা থেকে গোয়াল্য়ারে এসে সংগীত 
শিক্ষা করে পরবর্তীকালে আকবরের দরবারে যোগদান করেছিলেন ৷ আকবর তাকে রাজদূত করে 
উড়িষ্যারাজ মুকুন্দ দেবের দরবারে পাঠিয়েছিলেন। ২০শে অক্টোবর ১৭৫৩ খুঃ ইসলাম শাহের 
মৃত্যুর পরে রামদাস পুনৰ্বার তার পূর্ব আশ্রয়দাতা রাজা মিত্রলেলের দরবারে চলে আসেন । প্রায় 
পৌনে দুই বছর সেখানে থাকার পরে ২৩শে জুলাই ১৫৫৫ খৃঃ হুমায়ুন যখন দিল্লী বিজয় করে 
চলে আসেন। বদাউন জ্রানিয়েছেন_-“বৈরাম খা রামদাসের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাকে এক লক্ষ 
টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন এবং নিজের দরবারে গায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেন। তার পূৰ্বে রাষদাস 
ছিলেন শের শাহ পুত্ৰ ইসলাম শার দরবারে এবং তার পূর্বে হুমায়ুনের দরবারে । ১৫৬০ খৃঃ 
বৈরাম খা এবং আকবরের যুদ্ধে রামদাস এক লক্ষ টাকা দিয়ে সাহাযা করেছিলেন বৈরাম খাঁ- 
কে।' বদাউনী আরও ভ্রানিয়েছেন --সংগীতানুরাগী হুমায়ুনের দরবারে তখন যন্তবাদক এবং গায়ক 
হিসাবে বহির্ভারতীয় Gaf জন কলাকার ছিলেন। 

হুমায়ূনের মৃত্যুর পরে বৈরাম খা যখন মুঘলদের সর্বোচ্চ খান-খানান্‌ উপাধি লাড করে 
আকবর দরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত তখন শেখ গোদাই, মিঞা আব্দুল ওহাব এবং aren মিত্রসেনের 
পূর্বকৃত সাহাযোর জন্য কৃতজ্রতা স্বরূপ তাদের প্রতি যথাসম্ভব অনুগ্ৰহ প্ৰদৰ্শন করেছিলেন। মসনদ 
আলি ঈশা খাঁ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বৈরাম খাঁ বলেছিলেন__তিনি আমার প্রাণদাতা, 
তিনি যদি আমার কাছে আসেন তাহলে সেটাই হবে আমার সবচেয়ে বড় সম্মান ও গৌরবের 
বিবয়। শের শাহের চেয়ে বেশী কিছু তাকে দেবার সামর্থ আমার নেই, তাবে সম্ভল জিলাটা তাকে 
দিয়ে দিতি পারবো।' 

১৫৬০ খৃঃ বৈরাম খাঁ যখন আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন তখন রামদাস বৈরাম 
ধার সঙ্গে ছিলেন। বদাউলীর মতে, সেই সময়ে তিনি এক লাখ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। 
১৫৬১ খৃঃ বৈরাম খাঁ পাটন নামক স্থানে আততায়ীর হস্তে নিহত হলে রামদাস আকবর দরবারে 


১৩ 


যোগদান করেন সপ্তবতত ১৫৬২-৬৩ Fer অৰুল ফসলের বণনা Leia আকবর দরবারে 
তানসেনের পরেই রামদাসের স্থান ছিল। আকবর দরবারে আবুল ফাল আনুমানিক ১৫৭০- 
৭২ Ys মধ্য যোগদান করেন। সে সময়ে রামদাস বার্ধক্যের জ্ঞন্য দরবারের সক্রিয় কাজ থেকে 
অবসর গ্রহণ করেছেন। আমাদের ধারণা অবুল্‌ ফজ্ঞল রামদাসের গান শোনেননি, তবে দরবারে 
যাতায়াত ছিল এবং পুত্র সুরদাস আকবর দরবারের অন্যতম গায়ক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন এ 
সংবাদ AJA wee জানিয়েছেন। আনুমানিক ১৫৭৫-৭৬ Ys রামদাসের মৃত্যু Wi মৃত্যুকালে 
তার বয়স আনুমানিক আশী বছরের কাছাকাছি হয়েছিল। আকবর দরবারে তার কার্যকাল 
আনুমানিক ১৫৬২-৬৩ খৃঃ থেকে ১৫৭৫ খৃঃ পৰ্যভ অর্থাৎ মোট তেরো বছরের কাছাকাছি। দরবারী 
গায়ক.হিসাবে ১৫২৩-২৪ খৃঃ থেকে তিনি ইব্রাহিম লোদী. রাজা মিত্রসেন, হুমায়ুন, ইসলাম 
শাহ শুর, বৈরাম খা এবং আকবর দরবারে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল নিযুক্ত ছিলেন। 

রামদাসৈর নামের পূর্বে 'বাবা' শব্দ যুক্ত থাকাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক তিনি কোনও 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান কর্তা এবং অনেক শিষ্য থাকার জন্য 'ব্যবা' নামে খ্যাত হয়েছেন। এবংবিধ 
সংবাদের সতাতা খুঁজতে গিয়ে যে সব তথ্যাদি জ্ঞানা গেল তা হালো, সে সময়ে গোয়ালিয়ারের 
বিশেব কোনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক শাখা 'গল্তা গাদীর' সংস্থাপক শ্ৰীকৃষ্ণদাস পওহারী বাবার 
তিন প্রমুখ শিষ্যের অনাতম ছিলেন টোলাচার্য. যিনি খেলনা, ভোলাস্‌ ও আতেলী (ভ্য়পুর) গাদীর 
সংস্থাপক ছিলেন । এই টোলাচার্যের যোলজল শিষ্যের প্রথম সারির আটজ্ঞন শিষোর মধ্যে ছয়ভ্ঞনের 
নাম৷ হলো- লাহারাম, অঙ্গদ পরমানন্দ, গোদাবরী দাস, ভগারথ দাস. ক্ষেমদাস এবং ব্লমদাস। 
রামানন্দীয় বৈষ্ঃবাচার্য শ্রী টোলাচার্যের দ্বারা স্থাপিত দ্বারপীঠকে প্ৰধান মঠ বলে গণ্য করা হয়। 
টোলাচার্যের শিষ্য পরম্পরার সিক্ষাচার্যগণ মধ্যপ্রদেশে অনেক বড বড় মঠ স্থাপন কারোছেন। বিশেষ 
করে ইন্দোর ও রতলামে এই সম্প্রদায়ের সম্ভদের বিশেষ প্রভাব feae চিল। এখনও এই 
সাধক সম্প্রদায় 'খাকি বা 'মুন্ভিয়া' নামে পরিচিত। উক্ত টোলাচার্ষের শিষ্য রামদাস আলোচ্য 
ধ্ৰুপদ গায়ক রামদাস কিনা এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ নেতিবাচক। কারণ এতিহাসিক 
তথ্যাদিতে যেখানে দেখা যার ১৫২৪ খৃঃ থেকে ১৫৭৫ খৃঃ পর্যন্ত প্ৰুপদ-গায়ক রামদাস বিভিন্ন 
দরবারে সংগীতন্ঞ হিসাবে রয়েছেন। তার পক্ষে ধৰ্মীয় আচরণে সারাদিন অতিবাহিত করা তথা 
শিষামণ্ডলী পরিবৃত অবস্থায় সমর বায়িত করার পর দৈনিক সংগীতসাধনা অসপ্তব ব্যপার । এছাড়া! 
ধর্ম সম্প্রদায়ের গুরু হিসাবে দরবার ছেড়ে শিষ্যদের ধৰ্মীয় জীবনে প্রেরণা দান এবং বাক্তিগতভাবে 
রাজদরবারের আশ্রয়ে বসবাস ৩ দাক্ষিণা গ্রহণ পরম্পরবিরুদ্ধ ব্যাপার । অনুমান করা যায়, বিপুল 
বিভ্তশালী পিতার পুত্র ছিলেন রামদাস। এটুকু অনুমান করার কারণ হল-__বেতনধারী কর্মচারীর 
কাছে অর্থ সাহাযোর জন্য মুঘল দরবারের সর্বোচ্চ সম্মানীয় খল-খানান্‌ উপাধিধারী মহাম্ত্রী বৈরাম 
খা কেমন করে অনুরোধ করতে পারেন? উত্তরে বলা যায়, রাজ দরবারের বাইরে উভয়ের মধ্যে 
নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল এবং দুজনই প্রায় সমবয়সী। উভয়ের বন্ধুত্ব এত নিবিড় ছিল যে বৈরাম খাঁর 
প্ুঃসময়েও MANA তাকে পরিত্যাগ না করে এক লাখ টাকা অর্থ সাহায্য করেছিলেন। 4. 

“বাবা” উপাধির কোনও এঁতিহাসিক তথ্য না পেলেও জনক্রতির আশ্রয়ে যে সংবাদ প্রচলিত 
হয়েছে তা হলো! রামদাসের শ্রদ্ধেয় চরিত্র। কোনও সংসারী সংশীতজ্ঞের এত গুণাম্বিত হওয়ার 
দৃষ্টান্ত বিরল । রামদাস একাধারে নির্লোভ এবং অতি সং চিন্তাধারার বাক্তি ছিলেন, যেজন্য তাকে 
সবাই el করে “বাবা সম্বোধনে ভূষিত করেছেন। তার উক্ত গুণের জন্য বিপক্ষ দলের বাক্তি 
হওয়া সত্তেও আকবর তাকে fre দরবারে সম্মানীয় স্থান দিয়েছিলেন। 


৯৪ 


WA ROG (নমল গাঞ্চারের প্রচলন কে করেছিলেন তা ees পলা 161 তাবে 
রামদাসী মল্লারে তার নিদৰ্শন উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। রামদাস সৃষ্ট রামদাসী মল্লার এবং রামদাসী 
সারং এই দুইখানা রাগ আজও সংগীত মহলে সমাদৃত রয়েছে। ভাববার বিষয় হলো,_দরবারে 
তিনি জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত করেছেন অথচ বর্তমানে তার রচিত বিশ-পঁচিশ 
খানার বেশি গান পাওয়া যায় না। তদুপরি উপলব্ধ গানগুলিতে তার আশ্রয়দাতাদের নামোল্লেখ 
পর্যন্ত নেই। som গানের অন্যতয় অঙ্গ হল রচিত গানে বিশেষ গুণসম্পন্ন বাক্তির নামোল্লেখ 
অবশ্যই থাকতে হবে। রামদাসের রচনার উদাহরণ-_ 


রামদাসী মল্লার-_চৌতাল 


ae কৌন বন চরাওত গৈয়া, কহা ভই বড়া বের। 
বৈঠে কান্হ সুদ্দি (দেহা কিউন, কৌন বিধি গ্যারন করত অব carat 
বৃন্দাবন আতি নকল বন pol, Bal গাইন কা টের 
রামদাস প্রভু রসিক শিরোমণি, কৈসে দুরায়ে wae কাহা 
ঢুংগরীন কী ওর AA N 
(২) 

কিতেক দূর হোগী aga নগর, aa কাহারি পরদেশ গায়ো। 
জো জে AY আওত, কলন পরত মোহে আলি 

কাহা কাহনরি পরদেশ পায়ৌ। 
Garg দরশ বিন ব্যাকুল হোত মন, কঁহা কাহারি পরদেশ গায়ো। 


সহায়ক গ্রন্থ 


zyre ৩তরারিক এ. কে. eth, 
২. hmg å আওহর আব্বাস রিক&|। 
৩. am ofom রসিক সম্প্রদায় ভগবতী AZI 
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নাট্যশান্ত্রকার ভরত-মুনি 


প্রদীপকুমার ঘোষ 


'নাটাশাস্ত্র' গ্রন্থটি তরত-মুনির রচনা বলে কথিত। কিন্তু 'তরত তো! প্রাচীন “AD জাতির 
এক বিশেষ সম্প্রদায়। গ্রন্থের কোথাও স্পষ্ট করে বলা নেই, কোন তরত নাটাশাস্ত প্ৰস্থটি রচনা 
করেছেন এবং কবে কারেছেন। অবশা রচনা-কাল নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও শোটামুটিভাবে 
একটা সময় অনুমান করা যায়। নাটাশাস্ত্ৰের ১৪শ অধ্যায়ে ‘প্ৰবৃত্তি-র আলোচনায় তরত-মুনি 
কথিত যে-সব দেশগুলির নাম আমরা পাচ্ছি তাদের মধো কোলল, তোসল (আলোকের যুগে 
corm), কলিঙ্গ, মোসল (মসলিপটম্‌), ভ্রমিড়, অন্ধ, sata (কৃষ্ণা নদীর Visas! দেশ), 
বনবাসিক, STAG, বিদিশা, সুৱাট, মালব, Pre, সৌবীর. আনর্ত (উত্তর কাথিওয়াবাড়), অৰ্বুদ (আবু 
পাহাড়), দশাৰ্ণ (মধ্যপ্রদেশের ভিল্সা), ত্রিপুরা, মৃত্তিকাবৎ (রাজস্থানের মের্তা), অঙ্গ, বঙ্গ, বৎস, 
eya (ওডিষ্যা ও বিহারের মধ্যবর্তী), পুণ্ড (বশুড়া), নেপাল, Belts, বহির্সিরি, প্রবঙ্গ 
(পূৰ্ববঙ্গ), মহেন্দ্র, মলদ (মালদহ). মলবর্তক (বাঁকুড়ার মল্সভূমি), ব্ৰহ্মোত্তর, ভার্গব, মার্গব, 
প্রাগ্জ্যোতিষপুর (আসাম). পুলিম্দ, বিদেহ, were তেমলুক), প্রাঙ্গ (দিনাজপুর), পঞ্চাল, 
শূৱসেন, কাশ্মীর, হন্তিনাপূর, as, was (শাকল), মদ্রক (হিমাচল) ও উশীনর প্রভৃতি দেশ। 

আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে,_নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত এই যে ভারতবর্ষের একটি বিশাল রূপ এবং 
প্রতিটি অঞ্চলের নাটারীতির সমাক্‌ জ্ঞান আমাদের পক্ষে সম্রাট অশোকের পূৰ্বে কি পাওয়া সম্ভব? 
পুরাণে অথণ্ড বিশাল ভারতবর্ষের বহু দেশের নাম রয়েছে ঠিকই, কিন্তু আঞ্চলিক নাটারীতির 
কথা তো বলা GR) একমাত্র অশোকের আমলেই দেশের সর্বত্র শাত্তি-শৃ্খলা এবং সন্ভাব বিরাজ 
করার ফলেই দেশীয় কৃষ্টি বিকশিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল । তাছাড়া বৌদ্ধরা বেদ-বিরোধী,, ব্ৰাহ্মণ- 
বিরোধী এবং সংস্কৃত-বিরোধী হয়ে পড়েছিল বলেই তাদের বিকল্প হিসেবে আঞ্চলিক বা দেশীয় 
কৃষ্টিকে আঁকড়ে ধরতে হয়েছিল। অবশ্য তার পশ্চাতে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের বাপারটিও ছিল। 
সুতরাং বর্তমানে প্রাপ্ত 'নাটাশান্ত্র' যে সম্রাট অশোকের (খৃঃ পূঃ ২৭২--?) পরবর্তীকালে রচিত 
হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধ সম্রাটদের চাপে যখন সমগ্ৰ ভারতবর্ষে 
বৌদ্ধ প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল সে সময়ে স্মার্ত-হিন্দু-ব্ৰাহ্মণেরো বৌদ্ধদের ‘পাষণ্ডী’ নামে 
সস্তাবণ করতো । নাটাশাস্ত্ৰে এই 'পাযণ্ডা' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে £ 

উৎসার্যাণি sia পাবণ্ডাশ্রমিণন্তুথা 1 

কামায়বসনাশ্চৈব বিকলাশ্চৈব যে নরাঃ। 
অর্থাৎ, নাট্যানুষ্ঠানের স্থানে 'শ্রমণ' ইত্যাদি পাষণ্ড (বৌদ্ধ), কাষায় (বৌদ্ধ সাথুদের ব্যবহ্যর্য 
গেরুয়া রঙ) বস্ত্র পরিহিত এবং বিকলাঙ্গ প্রভৃতি অমঙ্গলজনক লোকদের প্রবেশাধিকার 
থাকবে না। ৰ ৰ 

তাহলে পাঠক সহজেই বুঝতে পারছেন যে, নাট্যশাস্ত্ৰ ae যখন লিখিত হয়, তখন হিন্দু 

ব্ৰাহ্মণদের সঙ্গে বৌদ্ধদের সম্পর্ক কতোটা তিক্ত ছিল । এই তিক্ত সম্পর্ক সম্রাট অশোকের সময় 
থেকেই OF হয় এবং সেটি বেডে যায় অশোকের মৃত্যুর পর। আমাদের ধারণা, ‘নাট্যশাস্ত্ৰ’ গ্ৰন্থটি 
আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। 

নাটাশাস্ত্রের পর্যাপ্ত প্রভাব আপনারা মহাকবি কালিদাসের নাটকে পাবেন। এমন অদ্ভুত 
মিল দেখে অনেকে নাটাশাস্ত্ৰকে বৃষ্ঠীয় ৪র্থ শতাব্দীর (গুপ্তযুগে) রচনা বলে ধরে নিয়েছেন। কারণ, 
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Hayawi Pestana ure অহাকবি কালিদাস afa fest oe sae (বিক্ৰমাদিত্য 
উপাধিধাবা) asasta কবি ছিলেন। আমরা কিন্তু কালিদাসকে বিক্ৰমাদিতোর সভাকবি মানে 
করলেও দ্বিতীয় চন্দরণ্ডপ্তের (৩৭৫-৪১৫ খৃঃ) সমকালীন বলে মনে করতে পারছি না। ইতিহাসে 
প্ৰথম বিক্ৰমাদিত্য বলতে যাকে বোঝায়, তার নাম হচ্ছে ‘কীৰ্তরাজ' যিনি খৃঃ পৃঃ ৫৮ বর্ষে নিজ 
নামে 'লংবৎ"'-এর প্রচলন করেছিলেন এবং আজও এই সংবত চালে আসছে। কীৰ্তৱাজ্ঞ শকদের 
fore ছিলেন এবং 'শকারি' উপাধিও প্রহণ করেছিলেন । ইনি অক্লাদেশের মানুষ ছিলেন এবং 
এর বরাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। মহাকবি কালিদাসের ওপর নাটালাস্ত্রের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে 
লক্ষ্য করা যায়। ভরতের নাটাশাস্ত্ৰে সংস্কৃত ভাবার সঙ্গে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার রয়েছে। তেমনি 
কালিদানের রচনায় সংস্কৃতের সঙ্গে নাট্যসংলাপে প্রাকৃত ভাষার বাবহারও লক্ষণীয়। তাছাড়া, 
নাট্যের আঙ্গিকে তো ভরতের প্রভাব AERA কালিদাসের “মালবিকা-আগ্রিমিত্র' নাট্যে যে 
অগ্রিমিত্রের কথা আমরা জেনেছি, তিনি ছিলেন রাজা পুষ্পমিত্রের পুত্র । প্রথম বিক্ৰমাদিতা 
অগ্নিষিব্রের বংশধরের সমসাময়িক ছিলেন বলেই তার সভাকবি কালিদালের পাক্ষে অগ্লিমিত্রের 
জীবনের ঘটনাবলী জ্ঞানা খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং আমাদের বিবেচনায় মহাকবি কালিদাস ছিলেন 
নাট্যশাস্ত্ৰকার ভরতমুনির পরবর্তী শতাব্দীর বা খৃঃ পূঃ ১ম শতকের AF | 

নাটাশাস্রকার তরত-মুনির সময়কাল নিয়ে নানা Be নানা মত প্রকাশ কারেছেন। যেমন, 
Gt মনোমোহন ঘোষ-মতে Ys পৃঃ ২০০--খৃঃ ২০০, হরপ্রসাদ শান্ট্র-মতে খৃঃ পৃঃ ২০০: শ্রী 
অমিয়নাথ সান্যাল-মতে খৃঃ পৃঃ ৩০০০, পাশ্চাত্য এতিহাসিক এবং পাশ্চাতাপছী ভারতীয় 
এঁতিহাসিক-মতে নাটাশাস্ত্ৰকার ভরত ৫০০ খৃষ্টাব্দের গুণী ছিলেন। ভরতের কাল নিয়ে যিনি ব্যাপক 
গবেষণা করেছিলেন, আমার সংগীত-তত্তের আচার্য, সেই ডঃ বিমল রায় মহাশয়ের রচনার কিয়দংশ 
উদ্ধৃত করছি, সুধা পাঠকদের বিবেচনার উদ্দেশ্যে 

“নাটাশাস্তের নবীন সংস্করণে একদিকে তরতের স্বৰ্গে অবস্থান, নাটাবেদ অধ্যয়ন, নাটাক্ৰিয়া, 
পূত্রদের অঠিশাপ-কারণে শূদ্ৰত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ, অন্যদিকে নহুষের উল্লেখ, মর্তে) নাটাপ্রচার- 
কোহলের MIFA রূপে যোগদানের ইঙ্গিত আছে। উপরন্তু আছে ভাষার অপত্রষ্ঠতোর উদাহরণ 
এ কারণে তরত-খুনির স্থিতিকাল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মতবিভিম্রতা অতাস্ত প্রবল I... 

সংগীতজ্ঞ, নাট্যপরিচালক তরতের নাম পাওয়া যায় পুরাণে. রামায়ণে, কালিদাসের ACH 
এদের WA রামায়ণ প্রাচীনতম । রামায়ণের ভাষা বোধ হয় অক্টাধ্যায়ীর পূর্বকালীন, এ মত পোষণ 
RAT অনেক ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত। এ মত গ্রহণ করলে বাল্মীকি অন্তত পক্ষে. খৃষ্টপূৰ্ব ৭ম শতকের 
ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন। সেই ate যদি লেখেন-_ 

‘এতে গন্ধৰ্বরাজ্ঞানো ভরতস্যাপ্রততো Fes’ 

তাহলে বুঝতে হবে, ভরত খৃঃ পূঃ ৭ম শতকের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। অথচ নাটাশাস্ত্ৰেল্ন ভাষা 
পাশিনীয়, কাজেই গ্রন্থকার ভরত-মুনি খৃঃ পৃঃ ৫ম শতকের ওধারে হতে পারেন না। এমত অবস্থায় 
বহু-ভরতের অভাদয় কিংবা কাল-ভেদে প্ৰহখানির ভাষাস্তরিতকরণ স্বীকার করতেই হয়; সদাশিৰ- 
ভরত, ব্ৰহ্মা-ভরত, আদি-ভরত, ভরত-সুনি ইত্যাদির মিলিত সৃষ্টি হিসাবে মেনে নিতে হয় 
‘নাট্যশাস্ত্ৰ’ পধিখানিকে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সমস্যার কোন সমাধান খুঁত্তে পাওয়া যায় না! পূুঁথিখানির 
মধ্যেই এমন সব উক্তি আছে, যা সদাশিব, ড্রুহিলের AE রচনাকালে বাক্ত সম্ভব ani পৌরাণিক 
নতুষ বেদের যুগের বাক্তি, শতপঘ-জ্ৰাহ্মণে উল্লেখিত পুরূরবারু'র পৌত্র এবং যযাতি-র পিতা। 
ভরত নহুষ বিষয়ে বললেন (নাটাশাস্তৰ, কাশী সং. ৩৬/৪৮ ইতাদি)-- 
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eygu কালসা নহুবো নাম পাৰ্থিবঃ। 
(MANN ততো মাং তু নৃপতিঃ স কৃতাঞ্জলিঃ। 
ইদমিচ্ছামি ভগবন নাটামুৰ্ব্যাং প্ৰতিষ্ঠিতম্‌। 

& D © © 


যে-ভরত এ কথা বললেন, তিনি কোন্‌ ভরত? মহর্ষি ভরত? নাকি বেদ-ব্ৰাহ্মণকালীন 
কোন নাটা-প্রয়োগকর্তা, যার পূর্বপুরুষ বেদের যুগে পুরূরবার সম্মুখে নাটা-পরিচালন! করেছিলেন? 
আমাদের ইতিহাসে maafa স্পষ্ঠার্থক নয়। রিচার্ড দি ফাস্ট, সেকেন্ড প্রভৃতির মতো 
কোন নির্দেশসূচক সূত্র আমাদের নামে নেই. যার Gy আজ্ঞও আমর! শিব, ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, বৈবন্থত, 
কশ্যপ, নারদ বললে প্রকৃত বাক্তিকে খুঁজে বার করতে অসমর্থ হই। 
যাই হোক, যে-তরত নহবের কালে ছিলেন তিনি নাট্যশাস্তের ৩৬/৪৫ স্লোকেই একটি 
নতুন কথা বলেছেন, যার থেকে তার কাল সম্বন্ধে আমরা খানিকটা নিশ্চিত হতে পারি। তিনি 
বলছেন-_ 
জানীধবং তু তথা নাটাং ত্রক্ষণা সম্প্ৰকীৰ্তিতম। 
frase তদনোভঃ প্রযচ্ছধবং AMTS ॥ 
মা বৈ প্রণশ্যতানেতন্রাটাং দুঃখাৎ প্রবর্তিতম। 
মহাশ্রয়ং মহাপুণ্যং বেদাঙ্গোপাঙ্গসম্ভবন্‌।। 
বেদাঙ্গ অর্থাৎ শিক্ষা, সূত্র ইত্যাদি__বেদ-পরবর্তী যুগের বস্তু, যেমন অক্টাধ্যায়ী সংস্কৃত 
সাহিত্যের অনেক পশ্চাৎকালীন ব্যাকরণ। জ্ঞোতিষ-এর শ্লোক থেকে ১৪শ খৃঃ পূঃ ভাবতে পারি 
('যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়)। উপাঙ্গ অর্থাৎ গান্ধৰ্ববেদ, আয়ুর্বেদ, ইতাদি_ সাধারণ, অথর্ববেদের 
পরবর্তীকালীন বলে ধারণা হয় । এই অথৰ্ববেদ আখর্বন্দের কাছ থেকে সমাহৃত হয়েছিল যজুর্বেদের 
বহুকাল পরে, A-E মনুস্মৃতিতেও অথর্ববেদের উল্লেখ নেই। বৈবস্থত মনু, যোগেশচন্দ্ৰ রায় 
বিদ্যানিধির বিচারে, ১৪শ খৃঃ পূর্বাব্দের স্মৃতিকার: শ্রীযুত অমলকৃষার রায়ের বিচারে-ও 
(মনুসহিতায় বিবাহ) মনু উপনিষদের যুগের বাক্তি। 
সুতরাং অথবৰ্ববেদের পরবর্তী গান্ধৰ্ববেদ খৃঃ পৃঃ ৯শ-১০শ-র ওদিকে যেতে পারে বলে 
মলে হয় না। গান্ধর্ববেদকে সানাবেদ হতে সৃষ্ট’ মনে করলে নানা দিক দিয়ে নানা! অসুবিধে দেখা 
দেয়। 
পগান্ধৰ্যমবেদের একটি সংস্করণ বোধহয় ‘গান্ধৰ্বকল্প’। এই গান্ধৰ্বকল্পই সৰ্বাপেক্ষা প্ৰাচীন গ্রন্থ 
যার উল্লেখ ভরত করেছেন। অতএব ধরে নেওয়া যায়, গান্ধৰ্বকল্পের পরবর্তীকালে কোন AES 
রাজা ভরতকে তার রাজ্ঞে নাট্য-পরিচালনার অনুরোধ জানিয়েছিলেন ৷ এ সহর্ষির কথা বলেছিলেন 


“উপনৃত্যন্তং GAS Say শাসলাৎ' ? 
যদি হন, তাহলে তিনি ৭ম-৮ম ys পূর্বের বাকি; অতএব এ CATS তাই। একে ব্রহ্মাভরত 
বলেন, আপত্তি নেই; কিন্তু ইনি যে লাট্যবেদের উল্লেখ করেছেন! 


`y 


HAA ME কুতৃহলপুরোগমম | 

wan কথিতো apy নাটাবেদহ পুৱাতনঃ'" ই erfa | 
এবং নাটাবেদ ব্রহ্মার রচিত, 

‘MATS লাটাবেদসা সম্ভবো ব্ৰহ্মনিৰ্মিতঃ' 1 
তবে কি পরবর্তীকালের কোন ভরত উপরের ফ্লোকটি এখানে জুড়ে দিয়েছিলেন? হতেও পারে! 
নাটাশাস্ত্ের ৩৪/৬৭ ইত্যাদি ane (কাশী সং) রাজা, অসাতা প্রভৃতির শুণ সম্পর্কে কতকগুলি 
উক্তি আছে, যার শেষে ভরত বলছেন--_ 

“বৃহস্পতিমতাদেতান গুণ্ংস্চাপাভিলক্ষয়েত' | 
কে এই বৃহস্পতি? শ্রোতা বৃহস্পতি নিশ্চয়ই নন: বুধের পিতাও নন। ইনি স্মৃতিকার বৃহস্পতি। 
স্ততিকার অনেকল্রন ছিলেন, বৃহস্পতি তার ময়ো একজন।। ঘাজ্ঞবন্ক্য-ধর্মশান্ড্রে এদের নাম পাওয়া 
যায়, এবং দেখা যায়, এ নামের তালিকায় ala, উশনা, বশিষ্ঠ প্রভৃতির স্থান আছে। এরা সকলেই 
মনু অপেক্ষা অনেক অর্বাচীল। বৃহস্পতি বলেছেন 

“মন্বর্থ-বিপরীতা যা সা শ্বৃৰ্ত্নপ্ৰশবাতে । 
বাহস্যায়ন এদিকে বৃহস্পতি সম্পর্কে বলেছেন--"বৃহস্পতিরৰ্থাধিকারিকম্‌'। মহাভারতের বনপর্বে 
বৃহস্পতির উল্লেখ আছে। অতএব সাবান্ত করা যায়. যে, বৃহস্পতি ৮ম খৃঃ পর্বান্দের স্তিকার. 
ব্ৰহ্মাভরাতের সমসাময়িক কেন. কিছু পূৰ্বেরও হতে পারেন। 

এর সদ্গাদ্ধে যিনি উক্তি করেছেন তিনি ব্ৰহ্মাভৱত না হয়ে পরবর্তী কালের ভরত হওয়াই 
বেশী RGA এর সময়ে মনু অতান প্রাচীন হয়ে পাড়েছেন। এ তরতের লেখনী থেকেই কি দক্ষিণ 
ভারত. অঙ্গ. বঙ্গাদির পরিচয় উদ্ধার করা যাচ্ছে? দাক্ষিণাত্য-পণ্ডিত নীলকণ্ঠ শাস্ত্ৰী-মতে উত্তর- 
ভারত দক্ষিণ-ভারতকে চিনেছিল্‌ ৬০০ বি. সি.-তে। কিন্তু এতরেম-ব্রাহ্মগাণে age উল্লেখ 
আছে: রামায়ণে HFS VN কথা আছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় ৯০০ বি. সি-র আগেই 
দাক্ষিণাতা আবিদ্ধৃত হয়েছিল। এ সময়েই বোধহয় অগস্ত্য ছিলেন, যার সঙ্গে বাতাপি জনপদের 
নাম জড়িয়ে আছে। তাহলে, ANA যখন নহুষের সময়ে, তখন নহুবকেও ৯০০ বি. সি.-তে ফেলা 
যায় এবং সে-ক্ষেয়ে ভরত-ঝষি এ সময়ের ATS হন: ব্রচ্মাভরত হন ৭০০ বি. সি.-র নাটাকার। 
নাটাশাস্ত্রের ভরত লিখছেন---'চতুৰ্ণামপি 'বেদানাম্‌’ (৩৩/২০৮); দাক্ষিণাত্য ইত্যাদি সম্পর্কে তার 
ধারণা খুবই স্পষ্ট: অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ তার সময়ে যথেষ্ট উন্নত ৷....... 

তিনি শক, বহ্িকদের গৌরবর্ণ বলেছেন। সব মিলিয়ে এই ভরতকে ২০০ 
বি. সি.-র ব্যক্তি বলা যায়: যদি ভেবে নিই, শক নামে একটি প্ৰাচীন গোষ্ঠী ছিল যারা আক্রমণকারী 
শক জাতি থেকে ভিন্ন। না হলে স্বীকার করতে হবে, ভরত ১০০-২০০ এ. ডি.-র শাস্ত্রকার ছিলেন 
অর্থাৎ আমরা ফধি-তরত, ব্রহ্মা-ভরত, এবং ভরত-মুনিকে AFF MEA যধো আবিষ্ধার করতে 
পারছি; এমন কি একথাও বলতে পারছি, যে. শক, সেচ্ছ, বহুক উল্লেখকারী পরবর্তীকালীন এক 
ভরত ছাড়া হয়তো পূর্বতন কোন ভরত-মুনি ছিলেন যিনি পৌরাণিক যুণের। 

[নাটাশাস্ত্ৰের ২২ অধ্যায়ে এক জায়গায় আছে £ 'ঝগ্বেদাদ ভারত (সেই ভারতীবৃত্তি 
এনেছিলেন ব্রহ্মা )...... যা বাক প্রধান পুরুষ প্রযোজ্ঞা Hake সংস্কৃতবাকাযুক্তা স্বনামধেয়ৈর্ভরতৈঃ 
প্রযুক্তা I] 

কিন্তু বেদের যুগে কোন 'তরত ছিলেন না। না থাকুন, কিন্তু ‘নাট্যশাস্ত্ৰ’ নামে একখানি 
অদ্ভুত AE আছে, যাতে একদিকে সামবেদ, নহুষ আছে, অন্যদিকে আছে সিন্ধু-ভাঘায় Treas 
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অভিনয় (৩১/৫১৩). নৰসিংহের নাম (১৩/১৫২). আছে ব্ৰহ্মা. শিবের সঙ্গে কেশবের নাম 
(৩৩/২০৭)।"" ("সুৱসুন্না , মার্চ, ১৯৭৩) 

ডঃ বিমল রায় মহাশয়ের গবেষণামূলক নিবদ্ধ থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, 
বৰ্তমানে প্রাপ্ত ডরত-মুনির MOF নামক গ্রছে একাধিক ভরতের রচনাংশ সংকলিত হয়েছে। 
এর ফলেই নাটাশান্ত্রের রচনাকাল নিয়ে যতো বিভ্রান্তি! গভীর জ্ঞান ও বিশ্লেষণ বাতীত বিভিন্ন 
ভরতের সময়কাল নিরূপণ করা কোনমতেই সম্ভব নৱ। ভারত-সংক্কৃতি বিবয়ে ইউরোপীয় মতবাদে, 
এই দুটি বস্তুর অভাব থাকার জনাই, বহু ক্ষেত্রেই আমাদের শুধু যে ভ্ৰাস্ত-পথে পরিচালিত করেছে 
তাই নয়, নিজের চোখ ও মস্তিষ্কের প্রতি বিশ্বস্ততাও নষ্ট করে দিয়েছে। 

-OPa মূলত নাট্য (অর্থাৎ নৃত্যাভিনয়) বিষয়ক গ্রন্থ হলেও নাটোর (নৃত্যাভিনরের) 
সঙ্গে সম্পৃক্ত গীত-বাদা-নৃত্য এবং তালের আলোচনা সৃত্রাকারে বিবৃত হয়েছে। তৎকালে 
নাটাপীতকে ‘প্ৰচ্ৰা’ বলা হতো। SIs সুর হিসেবে ভরত-সম্প্রদায়ের গুণীরা 'জাতি বা স্বরাশ্রিত 
সূরকাঠামো এবং নারদপষ্থীরা রাগ" ব্যবহার করতেন। প্রচ্বা বা নাট ব্যবহার্য ক্ষুদাকার গীত 
ছাড়াও সাধারণ গায়ক-সমাজে পূর্ণাঙ্গ গান বা পরিগীতিকা-ও ছিল। সে গানে সুর হিসেবে “ans 
ব্যবহৃত হতো কিংবা 'রাগও ব্যবহৃত হতে পারতো | নাটাশাস্ের লেখক যেহেতু ভরত-সম্প্রদায়ের 
সেইহেত তিনি 'জ্ঞাতি' নিয়ে ব্যাপক চর্চা করেছেন । সাতটি পগ্রামরাগের নাম বললেও তাদের সম্বন্ধে 
কোন আলোচনা করেননি । 

নাট্যশাস্ট্রে মোট ৩৬টি অধ্যায় আছে, বড়োদা সংস্করণে অবশ্য ৩৭টি অধ্যায় রয়েছে। এদের 
মঝো ek. ৫ম ইতাদি অধ্যায়গুলিতে সংগীতের সামান্য উল্লেখ থাকলেও বিশ্লেষণ নেই। আসলে 
নাটাশাস্ত্ৰে সংগীতের wat নিদিষ্ট হয়েছে ২৮ থেকে ৩৩ অধ্যায় পর্যন্ত এবং নৃত্যের চর্চা রয়েছে 
৮ম অধ্যায় থেকে ১৩শ অধায় fS 


বেণী উস্তাদ 


গৌতম নাগ 


বাংলার সঙ্গীতে একটি অনাম্বতস্ত্র ধার! হচ্ছে িয়েটারী গাল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় 
অর্ধে এর জন্ম এবং ব্যাপ্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বকাল পৰ্বস্ত। তারপর থিয়েটারে গান ছিল এবং 
এখনও আছে, কিন্তু তা পূর্বের মতো লোকের মুখে মুখে আজম আর ঘোরে না। থিয়েটারী গালের 
জনপ্রিয়তা নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে প্রামোফোন রেকর্ডের চল্‌, বেতার WES আগমন এবং 
চলচ্চিত্রের আবির্ভাব। ভারতবর্ষে প্রামোফোন রেকর্ডের চল্‌ শুরু হওয়ায় সাধ্যরণ সংগীতপ্রেীরা 
অতি সুলতে বহু বিখাত ও aafen শিল্পীর গান ঘরে বসে শোনার সুযোগ পায় এবং পদ্ছন্দমতন 
গানগুলি শ্রোতারা বারবার ইচ্ছেমত বাজিয়ে শুনতে পারে । ফলে, থিয়েটারী গানে যে-সব শিল্পীর 
প্রতিষ্ঠা ছিল সেইসব শিল্পীরা বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানীতে রেকর্ড করতে থাকেন এবং তাদের জনপ্রিয় 
গানগুলি কোলকাতা শহর অতিক্রম করে বাংলার প্রামে-গঞ্জে পর্যস্ড পৌঁছে যায়। এতে শিল্পীদের 
ভ্রনপ্রিয়তা ও যশ যেমন একদিকে অতি দ্ৰুত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেননি অপর দিকে তাদের 
আর্থিক দিকটিও যথেষ্ট সচ্ছল হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর থিয়েটারী গানগুলির জ্বনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পশ্চাতে যাঁদের বিরাট অবদান 
ছিল, সেইসব অবিস্মরণীয় সুরকারদের কথা আমরা বিস্মৃত হয়েছি। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। 
অথচ বাংলা গানের Beard এদের অবদান আমরা কোনো মতেই অস্বীকার করতে পারি লা) 
আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, থিয়েটারী গানশুলির কৃতিত্ব পুরোপুরি গীত-রচয়িতার are 
চাপ্যবার প্রবণতা বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকেই অতাভু প্রকট হয়ে পাড়ে। এই 
সময়েই আমরা মহাকবি গিরিশচন্দ্রের গান, মাইকেল মধুসুদন দত্তের গান ইত্যাদিভাবে উল্লিখিত 
হতে দেখি। কোথাও সুরকারদের নাম পাই না। অনেক BB করে হয়তো কয়েকটি নাম জ্রানা 
গেলেও তাদের বাক্তিগত পরিচয় ও সংশীত-সাধলা সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জ্ঞানা যায় না। সেযুগে 
থিয়েটারী গানে সুর করে যাঁরা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন তাদের মধো শশিতৃষণ কর্মকার, বেণী 
অধিকারী (বেলী ওস্তাদ), বৈকৃষ্ঠনাথ বসু, রামতারণ সানাল, অমৃতলাল দন্ত (হাবু দত্ত), মদনমোহন 
বর্মণ, পূৰ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ, দেবকণ্ঠ বাগচী প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

বৰ্তমান নিবন্ধে আলোচ। ব্যক্তি "বেণী Gem” বা বেণীমাধব অধিকারী । অনেকে একে 
ভুলক্ৰমে বেণীমাধব রায়চৌধুরী. বেশীমাধব ঘোষাল ইত্যাদিভাবে উল্লেখ করেছেন। এর পিতার 
লাম ছিল নিমাই অধিকারী । ইনি সে যুগের একজন বিখ্যাত ধ্ৰুপদীয়া ও খয়াল-গায়ক ছিলেন। 
তাছাড়া তিনি উত্তম বেহালা-বাদকও ছিলেন। এঁর একজন বিখ্যাত শিষ? হলেন ATR দেব 
(নস্তিবাবু) যিনি দক্ষিণাচরণ সেনের “gy রিবন eR -n (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭৯-৮০ খৃঃ) বেহালা 
বাজাতেন। এই BRERA সেকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বাদ্যযন্ত্ৰী অমৃতলাল দত্ত বা হাবু দত্ত (স্বামী 
বিবেকানন্দের জ্ঞাতি অগ্রজ্ম ও সংশীতগুরু এবং উস্তাদ আলাউদ্দিন থা সাহেবরও প্রথম সংগীতগুকু) 
ক্লারিওনেট বাজ্জাতেন। নরেন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোবের শ্যালক (ব্ৰজনাথ দেব)- 
পৃত্র। ব্রজনাথও নিমাই অধিকারীর কাছে রাগসংগীত শিক্ষা করেছিলেন । বেণীমাধব প্রথম জীবনে 
সংগীতের শিক্ষা পিতার কাছেই লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে উচ্চতর সংগীতশিক্ষা লাভ 
করেছিলেন পঞ্জাব ঘরানার আহম্মদ খা-র কাছে। আহম্মদ খা-র অপর শিষ] ছিলেন বিখ্যাত DM- 
গায়ক নগেন্দ্রনাথ SHOT | 

বেলীমাধবের জন্মস্থান উত্তর কোলকাতায় । তার জন্ম ও মৃত্যুসন নিশ্চিতভাবে জ্ঞান! যায় 
না। তবে তিনি হাবু দত্তের সমসাময়িক এবং বন্ধুস্থানীয় হওয়ার কারণে তার an আনুমানিক 


২১ 


১৮৪৮-৫০ বৃষ্টাব্দে হাতি পারে) তার যুড়ার সঠিক সন-তারিখণ্ড আমাদেৰ কাছে UBC তৰে 
যতদূর ধারণা করা যায়. তার মৃত্যু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৩ খৃঃ) কাছাকাছি সময়ে হয়ে থাকতে 
পারে। 
সেকালে গায়ক ও সংগীতশিক্ষক হিসাবে কোলকাতায় তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল নিভে 
সংগীতজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও শিষুলিয়ার বিশ্বনাথ দত্ত পুত্র নৱেন্দ্ৰনাথকে (স্বামী বিবেকানন্দ) বেশী 
উত্তাদের কাছেই সংগীতশিক্ষা করতে পাঠিয়েছিলেন শুধু তাই নয়, স্বামী বিবেকানদ্দের অগ্রজ 
জ্ঞাতিদ্ৰাতা, Sar আলাউদ্দিন খাঁর সংশীতগুরু হাবু দত্ত প্রথম জীবনে এই বেণী ওস্তাদ বা বেণীমাধব 
অধিকারীর কাছেই রাগসংগীত শিক্ষা করেছিলেন। বেশীমাধব একদিকে যেমন কণ্ঠসংগীতে দক্ষতা 
অৰ্জন করেছিলেন, তেমনি বাদাযস্ত্র (বেহালা) বাদনেও তার সমান পারদর্শিতা ছিল। শুধু শিক্ষক 
হিসাবে অথবা গায়ক-বাদক MAR নয়, একজন সফল সুরকার হিসেবেও তিনি সমধিক যশস্বী 
ছিলেন। বিশেষতঃ তার থিয়েটারী গালের সুর তার মৃত্যুর পরও সমানভাবে ভ্রনপ্রিয় ছিল। তিনি 
গিরিশচন্দ্র ঘোষের চৈতন্যলীলা. দক্ষযন্ঞ, হারার ফুল প্রভৃতি নাটকে সুরারোপ করে সংগীত প্রেমীদের 
মণিকোঠায় এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেছিলেন। জালা যায় যে, চৈতনালীলা ও oT নাটক 
ata গান বাঙ্গালী সংগীতপ্রেমীদের মুখে মুখে ঘূৱতো এক সময়ে । স্বয়ং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 
চৈতল্যলীলার গানগুলি শুনে মুগ্ধ হতেন এবং স্বামী বিবেকানম্দও এ গানগুলির কয়েকটি 
ব্ৰামকৃষ্ণদেব শুনিয়ে পরিতৃপ্তি দান করতেন। যাই হোক, বেশীযাধব অধিকারী সুরারোপিত কয়েকটি 
গান 'তৌর্যত্তিক সংগীত-পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে আমরা পাঠকদের দরবারে প্লেশ করছি। 


“চৈতন্যলীলা "রর গান 
বাহি-বাৰৌয়া--_-একতালা 


অপার হরিনামের মহিমা 
প্রাণ কর শীতল, বোল হরিবোল, 
ঘুচবে সনের কালিমা | 
হরি নামের রসে পাবাণ গলে 
আয় ডাকি আয় হরি বলে 
হরি বলে ভবে যাই চলে, 
হরি হৃদয় মাঝে উদয় হবে 
হরি প্রেমের নাই সীমা ॥ 
কথা৷৷ গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
zal বেলীমাধব অধিকারী: 
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তোরা fers দিবি মাগো এসেছি তাই।। 


“চৈতন্মলীলা"র গান 

মিশ্র বিভাস-_একতাল 
আমরা রাখাল বালক মাঠে ধেনু চরাই। খিদে পেয়েছে খেতে দে মাই। 
নেচে নেচে খেলি গোঠে মাঠে বেণু বাজাই মোরা হাটে বাটে 
দেনা মা যা দিবি আদর করে আদর করে দিলে মনে ধরে 


দেরি কোরো না মা মোরা খেলিতে যাই।। 


seni গিরিশচন্দ্র ঘোষ 


সুর ॥ বেণীমাধব অধিকারী 
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“চৈতন্যলীলা''র গান 


দেশ মিশ্র- যশ 


একাধারে রাধাকৃষ্ণ বিরাজে। 


শাম সেজে কাদালে রাধা কীদ হে গৌর সাজে 


দ্যাখ রে প্রেমের খেলা মন আমার। 
আনন্দে SPUN ধরা এলো গৌরটাদ 


মন মজালে মোহন বেশে পাতলে প্রেমের ফাদ 


aĝ 


হৰি৷ নাম ধটালো কে দেশে, প্রেম বিলাবে (প্ৰেম নাগে ভেলে, 
পিবে সুধা প্রাণ পদ রাজীব রাজে 
দাড়াবে বাঁকা হয়ে হৃদয় মাঝে, 
দ্যাখ রে প্রেমের খেলা মন আমার। 


কথা ৷৷ গিরিশচন্দ্র খোষ 
সুর।। বেণীমাধব অধিকারী 
৩ o ` 
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হরি বোল হরি বোল হরি বোল মন আমার। 


মাধব মনমোহন মোহন মুরলীধারী, 
নয়ন বাঁকা বাঁকা শিখিপাখা রাবধিকা-হৃদিরঞ্জন 
গোবর্ধনধারণ বনকুসুমভূষণ দামোদর 
শ্যাম রাসরসবিহারী, 
হরি বোল হরি বোল হরি বোল মন আমার ॥ 
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[ দ্ৰষ্টব্য এই গানপানির সুর কাফি-কানড়া। এই গানটির সুর অনুসরণ করেই রবীন্ত্রনাথ 
তার 'বেধেছ প্রেমের পাশে, ওহে দয়াময়’ গানটি রচনা করেছিলেন।। ) 


৩৬ 


লোকগীতের কয়েকটি প্ৰসঙ্গে 
গৌরী ভট্টাচার্য 


মালব-সভ্যতার ইতিহাস অতীব প্রাচীন। কবে যে এর শুরু তার হিসেব আধুনিক সন- 
তারিখ দিয়ে নিশ্চিত করা যায় না। তাই প্রাচীনতর কিংবা প্ৰাচীনতম ঘটনাবলীকে জ্রানানোর সময়ে 
এতিহাদিকেরা "আনুমানিক শব্দটি প্রায়শই ব্যবহার করে থাকেন। ফলে একটা বিতর্কের অবকাশ 
থেকে যায়। কিন্তু বিতর্কের মধে না গিয়েও যে সরল সত্যটি আমরা জানি এবং বুঝি তা হচ্ছে 
মানব-সভ্যতার ক্রমবিবর্তলের ধারা । এই ক্রমবিবর্তলের গুরটি হচ্ছে এই রকম 

১. যাযাবর-বৃত্তি আশ্রিত আদিম মানব-সমাজ 
. কৃষি-আশ্রিত আদি মানব-সমাজ ; 
. কৃষি-আশ্রত গ্রামীণ মানব-সভ্যতা : 
(ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এর দুটি ধারা, যথা__বৈদিক এবং লৌকিক) 
৪. নাগরিক সভাতা (মন্দির-কেন্দ্রিক, দুৰ্গ-কেন্দ্রিক, 
বন্দর-কেন্দ্রিক এবং ব্যবসায়-কেন্দ্রিক নাগরিক সভ্যতা) 

প্রাচা পণ্ডিতমণ্ডলীরা অবশ্য ভারতবর্ষের সভাতাকে বৈদিক এবং ‘লৌকিক’ এই দুই 
ধারায় বিভক্ত করেছেন ৷ অন্যদিকে পাশ্চাত্য এবং তাদের অনুগামী এতিহাসিকেরা মনে করেল 
বৈদিক-সভাতা' ইউরোপ (থেকে আমদানী করা জিনিম এবং সতাতা বলতে পাকা-বাস্তা, হটের 
বাড়ী, নর্দমা, সুদৃশা স্নানাগার, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিকে বোঝায় । এই কারণে তার! নাগরিক- 
সভ্যতাকেই “ASS বলে মনে করেন। কৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিক বিকাশকে সভাতার উন্মেষ কূপে 
এঁরা গ্রহণ করেন fa, কিন্তু, আমরা করি এবং করা উচিত বলে মনে করি। কারণ, আবহমান 
কাল থেকেই ভারতীয় সভাতায় বস্তুবাদ ও তোগবাদকে উচচাদনে বসানো হয়নি । WIM ও 
ভোগবাদ হচ্ছে বণিক-সভাতার আদর্শ। এ কারণেই ভারতীয় দর্শনে চিন্তার মৌলিকত্ব, ভাবনার 
উত্তরণ, ত্যাগ. সৌহাৰ্দ্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা এবং সমাজের কল্যাণ ভাবনা প্ৰভৃতি বিষয়গুলি সমধিক 
গুরুত্ব ‘পায়ে এসেছে। এ ব্যাপারে বৈদিক ও লৌকিক আদর্শের মধ্যে খুব বেশি তেদ দেখা যায় 
না। আচারের পার্থক্য থাকলেও উভয় আদর্শের লক্ষা৷ কিন্তু এক। যাই হোক, আমাদের আলোচনা 
লোকসংগীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গকে আপাতত স্থগিত রাখতে হচ্ছে। 

কৃষি-আশ্রিত আদি মানব-সমাজ্ম বা আদিবাসীদের কৃষ্টি থেকেই লোককৃষ্টির উদ্ভব এই 
সত্যকে স্বীকার করে নিলে এটাও স্বীকার করে নিতে হয় যে, লোকসংগীতের আদি অবস্থা উপজ্ঞাতীয় 
(mibali) লাচ-গান-বাজনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আবার সংগীতের আলোচন! করতে হলে 
সংগীতেযর যাবতীয় উপাদান সম্বন্ধে সমাক জ্ঞান ব্যতিরেকে আলোচনা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। সুতরাং 
সংগীতের উপাদানগুলি সম্বন্ধে আমাদের AÁ ধারণা করে নিতে হবে এবং তারপর জানতে 
হবে সংগীতের প্রয়োগ MONTA | 

আমরা সংগীতের বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে যা জেনেছি তা হলো এই রকম- ১. সুর: 
২. পদ: ৩. তাল; ৪. ভাব; ৫. ভাষা; ৬. ভঙ্গি; এবং ৭. বিষয়। 
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TC YALE QU SOM হাস্ছে সুর। সুর ছাড়া গান হয় লা। সুর আবার সু'ৱকমের 
হয়ে থাকে_ প্রাকৃত এবং ofa প্রাকৃত সুর শিক্ষা-নিরপেক্ষ এবং সহজাত । কিন্তু কত্রিম মুর 
বৃদ্ধিমাল মানুষের ভাবনাপ্রসৃত। আদিবাসীদের গানের AA প্রাকৃত । লোকসংগীতের AAG তাই। 
কিন্তু নাগরিক গান, শাস্ত্রীয় গান প্রভৃতির সুর বৈজ্ঞানিকভাবে আবিষ্কৃত শ্বরসমূহকে অবলম্বন করেই 
সুরক্যর সৃষ্টি করে থাকেন। নাগরিক বা অভিজাত গালে স্বর ও সুর থাকে। কিন্তু আদিবাসীদের 
গানে কিংবা লোকসংগীতে থাকে শুধুই সূর। সুরের একক অংশই হচ্ছে স্বর। অভিজাত গানে 
সুরের এই একককে সা. রি. গা. মা প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আদি উপজাতীয়দের গানে 
এবং লোকসংশীতে সুরের এককের Wy অস্তিত্ব নেই বলেই এই শ্রেণীর গালে সা. রি. গা, মা 
ইতাদি হয় না। অবশা কিছু তরুণ “অতি-গবেধক দেশীয় শান্তুগ্রন্থগুলি পড়ে বুঝতে না পেরে 
ইংরেজদের লেখা বই পড়ে আমাদের লোকসংগীতের সূরকে কম্পাঙ্ক, Sree. তীব্রতা প্রভৃতি 
দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। এরা সম্ভবত ভুলে যান আঞ্চলিক ধ্বনি বা দেশী-ধ্বনি অঞ্চল- 
ভেদে এবং ভঙ্গি-ভেদে, এমন কি একই Gam সময়-ভেদেও, fon রূপ পরিগ্রহ করে। এদের 
cam দিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। বাধতে গেলেই সে আর লোকসংগীত থাকবে না. হয়ে যাবে 
অভিজাত গান কিংবা নাগরিক গান। এই জনাই লোকগীতের সুরকে বলা হয় ধ্বনি, অর্থাৎ চলতি 
কথায় R” লোক-সুর বা ধুন মাটি ভূমি) থেকে জন্মায় বলেই ভূমির প্রকৃতি ভেদে সুর- 
কাঠামোর SESS আলাল হয়ে যায় | আমরা যদি বাংলার “মাটির Fa’ খুব মন দিয়ে শুনি তাহলে 
সহজেই বুঝাতে পারবো বাংলার পশ্চিমাংশের রুক্ষ মাটিতে লোকসুর গুলি "সা. রা. গা. পা, ধা, 
না, ধা, পা, গা. পা. গা. ব্রা. সা" অৰ্থাৎ আধুনিক দৃষ্টিতে “মা'-বর্জিত সব শুদ্ধ-স্বরের মতন। 
তাবে মাঝে-মাধো কচিৎ অবরোহে শুদ্ধ মা'এর মতন স্বর যে লাগে না তা নয়। বাংলার প্রাচীন 
'দেশকার" রাগ এই সুর-কাঠামো থেকেই জন্মেছিল। বীরভূম-বাকৃড়ার বাউল-গানের Aras 
আপনারা আজও এই সুরকাঠামোকে পাবেন। অন্যদিকে. নৱম মাটি, ভল্লাভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে 
সুরের যে-কাঠামো আমাদের কানে ধর! পড়ে সেটা হলো-_'“সা. রা. মা, পা. ধা, শা. ধা, পা. 
মা, গর! গা. রা সা” । পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের লোকগীতে আপনারা এই সুরকাঠামোকে খুঁজে 
পাবেন। এক সময়ে বাংলায় অধিক প্রচলিত 'ঝিন্ঝোটী" বা ঝিঝিট' রাগের সঙ্গে এই সুর-কাঠামোর 
মিল লক্ষ্য করা যায়। 

উপজাতীয় গীতের এবং লোকগীতের সুরের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থকা রয়েছে। 
ধ্বনিতত্তের দৃষ্টিতে উপজাতীয় গানের সুর 'অবরোহী* প্রকৃতির । অর্থাৎ আধুনিক স্বর দিয়ে একে 
বোঝাতে গেলে হবে এই রকম---সা, রা সা; VW, রা সা; মা, জ্ঞা রা সা; রা সা....ইত্যাদি ইত্যাদি। 
কিন্তু লোকসংগীতের সুর 'আরোহী" প্রকৃতির । যেমন- সা, রা মা. গা রা সা, রা গা, রা সা। 
রা মা, পা ধা ণা, ধা পা. যা, গা রা সা....ইত্যাদি। অবরোহী প্রকৃতির গানে উচ্চতর সুরে বিশ্ৰাস্তি 
থাকে না এবং পর্যায়ক্রমে ক্রমশ উচ্চ থেকে উচ্চতর সুরে গান যেতে চায় না. শুধু ছুয়ে নিম্নগায়ী 
হয় গানগুলি। খুব প্রাচীন সাঁওতালী গান শুনালে আপনারা এটা বুঝবেন। কিন্তু আরোহী প্রকৃতির 
গানে ঠিক এর বিপরীত চিত্র দেখা যায়। আধুনিককালের অধিকাংশ লোকগীত, শাস্ত্রীয় গীত, 
Soman গীত. লঘু সংগীত প্রভৃতিতে আরোহী প্রকৃতির সুর প্রয়োগ হয়। এর প্রধান কারণ 
হলো বাঁশী অথবা Sharma সুরের সঙ্গে কণ্ঠস্বর মেলাতে গেলেই গান আরোহক্রমিক হাতে 
বাধা । এ নিয়ে৷ বিস্তারিত আলোচনা না করলে বিষয়টি সহজে বোধগম্য হয় না। কিন্তু বর্তমান 
প্রসঙ্গে এ নিয়ে বিশেষ আলোচনার অবকাশ নেই। 
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লোকসংখ্যতের সুরের আরেকটি বৈশিষ্যা হলো সুরের হাট । এহ ভারি আনরা একই 
সুরের একাধিক লোকগীত শুনে থাকি। এই সুরগুলি কে বা কারা স্তি করেছিল সে-কথা ভ্ৰানাৱ 
কোনো উপায় নেই। ভারতের নানা অঞ্চলে এই রকম বহু সুরের ঠাট আজও প্ৰচলিত রয়েছে। 
এই রকম অনেক সুর-কাঠামো বা সুরের ঠাটকে অবলম্বন করে তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা- 
নিরীক্ষায় সৃষ্ট স্বরাবলী সহযোগে অনেক রাগ প্রাচীনকালে সৃষ্টি করা হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ 
Gian (সোরঠী বা সুরাট), EA (গুৰ্জর বা গুদ্ররাটের সূরকাঠামো). রামকলী, কলিঙ্গড়া 
ইত্যাদি অনেক রাগের নাম বলা N 

অতঃপর লোকসংগীতের 'পদ' প্রসঙ্গ । আমরা জ্বানি গানের গীতি-কবিতা মাত্রেই পদ নামে 
অভিহিত হয়। সংগীতের উপাদানের awa পদের কতগুলি উপাদান আছে। এইগুলি হচ্ছে_বর্ণ 
বা অক্ষর, পদাংশ বা চরণ এবং পঙ্ক্তি Line). মাতৃ বা বর্ণনীয় বিষয়, কাব্যছন্দ, ভাষা, সুর 
এবং তাল ও ছন্দ! অভিজাত সংগীতের ক্ষেত্রে পদের এতগুলি উপাদান স্বীকৃত হলেও লোকগীতের 
ক্ষেত্ৰে এর সবগুলি প্রযোজ্য ani কারণ, লোকগীত গ্রামের অশিক্ষিত পদকর্তারা মুখে মুখে রচনা! 
করেন। অতএব সেখানে ব্যাকরণবিদ পণ্ডিতদের জারিজুরি খাটে না। তাই, লোকগীতের পদে চরণ 
আছে, মাতৃ আছে, আছে ভাষা সুর তাল ও ছন্দ। এই উপাদানগুলি কোনোদিনই নিদিষ্ট নিয়মে 
বাঁধা নয়। অতএব, লোকসংগীতের পদণ্ডলি আঞ্চলিক এতিহ্য ও রাতিতে নিবদ্ধ। 

ভারতীয় লোকসংগীতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাল'। এই বিষয়টি নিয়ে আজ 
ay কোনো বিশদ আলোচনা আমি পড়ি fai আমরা যাদের লোকসংগীতের বিশেষজ্ঞ বলে 
জ্বানি, তাদের লেখনী এই বিষয়ে কোনো আলোকপাত করেছেন বলে WUE: আমার মনে পড়ছে 
না। অতিজ্ঞাত সংগীতে আমরা 'তাল' বলতে যা বুঝি. লোকসংগীতে তাল ব্যাপারটি তা নয়। 
সেখানে তাল বলতে 'ছন্দ' (Rhythm) বোঝায়। সাধারণতঃ লোকসংশী।তে দ্বিমাত্ৰিক, ত্রিমাত্রিক 
ও চতুৰ্মাত্ৰিক ছন্দ ব্যবহৃত হয়। প্ৰকৃতিগতভাবে লোক-তাল আবার সম. অসম, বিষম এই তিন 
প্রকার ছন্দ-সমন্থিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-_-২।২ (দ্বিমাত্তিক), or (ত্ৰিমাত্ৰিক) এবং 
818 (চতুর্যাত্রিক) ছন্দ। এগুলি সবই আবার সমছন্দের উদাহরণ বলা যায়। কিন্তু gro, ৩1২. 
২1৪. 81২. ৩1৪. ৪1৩ প্রভৃতি হচ্ছে বিষম-ছন্দের উদাহরণ। অপরপাক্ষে ২1৩1২. SRA. 
২ ২ 1৩ ইত্যাদি ছন্দকে অসম ছন্দ বলে। লোক-তালে ছন্দকে বিভিন্ন আনদ্ধবাদো নানা বোল দ্বারা 
প্রকাশ করা হতো। এই বোলগুলির কোনো নিয়ম-নিৰ্দিষ্টতা থাকে না। বাদাযন্ত্রের ভেদে বোল্গুলিও 
স্বতন্ত্র দেখা যায়। যেমন মাদলে-_-ধিতাং, ধিলাং ইত্যাদি, ঢাকে গিজ্জ্ঞা গিজা, কৃর্র, গুর্য়,...ইত্যাদি 
শোনা যায়। কিন্তু শাস্ত্রীয় বোলবাণীর মতন লবঘু-গুরু ভেদ নেই। এছাড়া লোক-তালে বহুল পরিমাণে 
"আড়ি ছন্দ প্রয়োগ হয়। বাংলার কীর্তনাঙ্গ তালগুলিতে আমরা যে-সব বোল্বাণীর ব্যবহার দেখি 
তার অধিকাংশই লোক-তাল থেকে আহৱরিত। আরেকটি কথা, লোক-তালে সম্-ফাক নেই। অর্থাৎ 
তালি-খালি নেই। যা আছে, তা সবই ‘ঘাত | প্রবল ঘাতটি শাস্ত্রীয় তালের সম্-এর মতন শোনায় 
এবং দুর্বল ঘাতকে খানিকটা ফাক্‌-এর মতন বোধ হয়। 

লোকসংগীতের প্রধান সম্পদ হলে৷ তার ARH সরল 'ভাব'। এই ভাবকে প্রকাশ করা 
হতো সুর ও বাণীর (পদের) মিললে । লোকগীতের পদগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় র্চয়িত্যগণ 
তাদের মনের ভাবকে কত সহজে অশিক্ষিত প্রামা ভাষায় প্রকাশ করেন। Seas গানের 
পদকর্ডাদের মতন ভাষা ও বাক্যের চাতুরী দিয়ে ভাবকে আলো-আধারে আড়াল করার চেষ্টা 
করেন না। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিশ্ফুট হবে 


৩৯ 


কোলে লইয়া কানু।। 
(গোষ্ঠ-গান, লোকসংগীত বিভাকর, পৃঃ ৩০৯) 


2. 
ও দিদি, কুটুম আইস্যাছে বাড়িতে ৷ 

আগ দয়ারে কুটুম আইস্যা পানের বাটা চায় 
পিছ দুয়ারে বড় বইনে ঘোমটা দেয় মাথায় গো 


(চিডা-কোটার গান, লোকসংগীত বিভাকর, পৃঃ ৩৩৩) 
অভিজাত সংগীতের যেমন দুটি ধারা আছে, যথা ধর্মীয় (Religious) এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ 
(56০181)__লোকসংনীতেও একই ধারা বর্তমান। সুতরাং, লোকসংগীতের বহু-বিচিত্র শাখা 
থাকলেও তাদের মূল ধারা দুটি--ধৰ্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ । তেমনি গানের ভাবও মুখ্যতঃ 
দু"প্ৰকার--ধৰ্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ "ভাব'। উপরে উদ্ধৃত গান দুটির মধ্যে প্রথমটি ধর্মীয়, কিন্ত 
দ্বিতীয়টি ধর্মনিরপেক্ষ ভাব-সমঘিত a এখানে যে ধর্মের কথা বলা হচ্ছে সেটি প্রকৃতপক্ষে 
লোকধর্ম যা লোক-বিশ্বাস ও লোকাচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই লোক-বিম্বাস ও লোকাচারের 
বাপ "লোক বা অঞ্চল ভেদে পৃথক হয়। 

লোকসংগীতের ভাষা যে আঞ্চলিক সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তথাপি এ সম্বন্ধে, 
আমাদের সামান্য কিছু জ্বানার আছে! আঞ্চলিক ভাষা তিন প্রকার বা শ্রেণীর, যথা-_উপজাতীয়, 
গামা এবং অভিজাত। আমাদের জেলে রাখা SON যে, ভারতের সর্বত্র দেশ্য বা আঞ্চলিক 
তাষাগুলির আদি উৎস হচ্ছে সেই সেই অঞ্চল বা দেশের আদি উপজাতীয় ভাষা। ভাষাতাত্ত্বিক গণ 
মনে করেন, উপজাতীয় বা প্রাম্য কিংবা অভিজাত যে-ভারাই হোক্‌ না কেন যুগ যুগ ধরে একটু. 
একটু করে ভাষাগুলি ক্রমবিবর্তিত হয়। প্রায়ীণ সভ্যতার প্রভাবে আদি উপজাতীয় ভাষাগুলির 
যেমন বিবর্তন-পরিবর্তন ঘটে. তেমনি নগর-সভাতার প্রভাবে শ্রামা-ভাবারও অহরহ পরিবর্তন 


Bo 


YD 5লোছে। একে পাবার ক্ষমতা কারোর নেই। আপনার! নিশ্চয়ই লক্ষ) devel, লোকশীতে 
যেমন একদিকে উপজ্ঞাতীয় তামার আতাস বা ছোয়া থাকে তেমনি কিছু কিছু নাগরিক বা অভিজ্ঞাত 
শব্দ থাকে। কিন্তু ভাষার উচ্চারণে যদি আঞ্চলিকতার প্ৰভাব স্পষ্ট না থাকে, তাহলে লোকসংগীতের 
মাধুর্যটাই লুপ্ত হবে। এ ব্যাপারে আমাদের শহুরে লোকসংগীত-শায়কেরা খুব বেশি সচেতন TAI 
এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। 

লোকসংগীত হচ্ছে আঞ্চলিক সংগীত, তাই এই সংগীতের ভাবা এবং স্বরোচ্চারণের ভঙ্গিও 
হবে আঞ্চলিক। ভঙ্গি শাস্ত্রীয় সংগীতেও থাকে, তবে তা বৃত্রিম। কিন্তু লোকসংগীতের ক্ষেত্রে এটি 
হবে NFS) অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্তের বিষয় নয়। আজও আমরা কথা বলার ভঙ্গি-পার্থক্য 
শুনে বুঝতে পারি কে কোন জেলার অধিবাসী । অভিজ্ঞাত সংগীতের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভঙ্গির 
পরিধি অনেক বড। কিন্তু লোকগীতের ক্ষেত্রে তার পরিসর অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট। প্র্পদ গালে 
ভঙ্গির পরিধি সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে থাকে। কিন্ত, ঝুমুর গালের পরিধি রাঢ-বঙ্গের একটি 
নিদিষ্ট অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ । লোকগীতে ভঙ্গির একটা স্বতন্ত্র মাধুৰ্য রয়েছে। সেই উচ্চারণ-জনিত 
তঙ্গির সামানাতম বিকৃতি ঘটলেই রসহানি ঘটাবে। ভঙ্গির সঙ্গে সুরের অলংকার ওতোপ্রোতভাবে 
জড়িয়ে থাকে। এই অলংকারগুলি আপনা থেকেই গায়ক-গায়িকাদের কষ্টে এসে যায়। শাস্ত্ৰীয় 
সংগীতের মতন রেওয়াজ করে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। 

সবশেষে আসছে লোকসংগ্সীতের বিষয় প্রসঙ্গ। এই সংগীতের বিষয়-বৈচিত্রা খুবই 
চিন্তাকর্ষক॥। আর কোনো শাস্ত্রীয় বা অভিজ্ঞাত সংগীতে বিবয়-বৈচিত্রোর এমন সমাবেশ দেখা যায় 
না। মূলতঃ এই সংগীতের দু'টি প্রকৃতি আছে, একটি ধর্মীয় (Religious) এবং অপরটি ধর্ম- 
নিরপেক্ষ (Secular)! অবশ্য বিশুদ্ধ ধর্মীয় কিংবা বিশুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ গান খুব কমই পাওয়া 
যায়। কারণ লোকসংস্কৃতিতে 'ধর্ম' (লোকখর্ম) এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে সাংগীতিক শাস্ত্রের 
নিরিখে তাদের পৃথকীকরণ যথেষ্ট শ্রমসাধ্য। যাইহোক, অনেকে লোকসংগীতকে সামাজিক (বিবাহ, 
অত্র প্রাশন ইত্যাদি), ধৰ্মীয় (পুজা-পার্বণ ইত্যাদি), কর্ম বা বৃত্তি সম্পৰ্কীয় ইত্যাদিভাবেও বন্দীকিরণ 
করে থাকেন। যাইহোক, শেষ কথা এই যে, লোকসংগীতের বিষয়-বৈচিত্রা নানা গবেষক নানাভাবে 
করেছেন এবং কেউই সর্বমান্য সিদ্ধান্তে এ ty পোঁছতে পারেন fai 


সহায়ক গ্রন্থ 


লোকসংগীত agreea আশুতোষ opr 


সংগীত মূল্যায়ন বক্তৃতামাল৷ (১২ ও তয় খণ্ড) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি 
উত্তর moe লোকসংগীত দিলীপ মুখোপাহ্যায় 

যাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ed খণ্ড) অসিত কুমায় বন্দোপাধ্যায় 

ব্যাড়খত্ৰী লোকভাবার গান ধীরেন্দ্রনাথ সাহা 

লোকসংগীত বিভাকর সংকলক 0 সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায় 


a> 


নন্দনতক্তের দৃষ্টিভঙ্গিতে গণসংগীত 


বৈব্লাগ্য চক্ৰবতী 


‘নদ্দনতত্ব'’ বলতে কি বুঝব ? শিল্পকর্মের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য, স্বরূপ ও মুল্যায়ন নিয়ে যে 
শাস্ত্ৰ আলোচনা করে তাই নন্দনতত্ব। শিল্পকৰ্ম হ'ল মানবিক প্রয়োজন ও আনন্দের স্বাভাবিক শ্রকাশ। 
এই শিল্পকর্মের তাত্ত্বিক দিক নিয়েই নন্দনতত্তের কারবার । এই নন্দনতত্তের আবার নানা নাম-_ 
শিল্পতত্তব, লৌন্দ্যতিত্ত, শিল্পদৰ্শন। এই "তত্ত্বেরন' আলোচনা নালা দিক থেকে সমাজবিজ্ঞানী, 
মনোবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও শিলীরা কবেছেন। তাই নন্দনতত্তের আলোচনায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বারবার 
প্রতিফলিত হয়েছে। 

প্রাচীন ভারতে ও গ্রিসে নন্দনতত্ত নিয়ে বহু মূল্যবান আলোচনা হয়েছে। ভারতবর্ষে 
পৌরাণিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নারদ, বাষ্মীকী ও ব্যাসদেবের নাম কাবা ও সংগীতের আদি সৃষ্টির 
acy উচ্চারিত হয়েছে যেমনি, তেমনি এ্রতিহাসিককালে ভরত, অভিনব গুপ্ত ও আনন্দবর্ধনের 
শিল্রতান্তিক রচনা এবং কাব্য, ভাষা, অলঙ্কার নিয়ে ভর্তৃহরি, THE SG. লোল্লট তট্ট প্রমুখের 
আলোচনাও ভারতীয় তত্বিদদের নন্দনতাত্তিক চিন্ভাচেতনার আকর হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। 
অনাদিকে পাশ্চাতা SASS নন্দনতন্থের ইতিহাসে প্লেটো, আযারিস্ততল থেকে সুরু করে কাণ্ট- 
হেগেল-ম্যর্কস-ক্রোচে পর্যন্ত fees একাধিক সহস্র বর্ষের বহুবিচিত্র চিদ্তার ফসল বিশ্বের 
নন্দনতাভিক ভ্রান-ভাণ্ডারকে করেছে অভাবিতক্ধূপে সমৃদ্ধ | 

ভাবজ্ঞগতে শিল্পতন্ত ও দার্শনিক চিন্তার মধ্যকার পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত ও তৎ্সৃষ্ট 
সম্পর্কের পুনৰ্গঠন একটি বৈজ্ঞানিক ধারণা । শিল্পকলার জগতে এযাবৎ দৃষ্ট নম্দনতাত্তিক 
চি্তাপ্রবাহগুলিতে কোন না কোন দার্শনিক মতবাদের প্রভাব অনুভূত হয়। এই দার্শনিক 
নতবাদণ্ডলির বৈশিষ্ট্য কতকটা অমোঘভাবে নন্দনতাত্তিক চিত্তা-ধারাতেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। 
ভারতবর্ষের নম্দনতভ্তরবেন্তারা ুপনিবদিক ব্ৰহ্মবাদের আওতা থেকে নিজেদের শিল্পচিস্তাকে কখনই 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখতে পারেননি। অবশ। উপনিষদের গোড়ার দিকে বস্তুবাদী চিত্তাচেতনার যথেষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায় (দ্রঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদ)। প্রাচীন ভারতের দীর্ঘ দু'হাজার বৎসরের 
অধিবিদার বিবর্তন ধরা রয়েছে উপনিধদশুলিতে 1 তার সুচনা পর্বে রয়েছে খাদ্যই মনের মুল — 
এর মত অতি প্রত্যক্ষ বস্তুগত চিন্তা, আবার অন্য প্রান্তে রয়েছে 'ক্ষুধাতৃষ্যার উধের্ব আত্মা, 'আত্মার 
অবিনম্বৱতা’, "মায়া", "পুনর্জন্ম বা বিশুদ্ধ জ্ঞান'-এর মতো দৃৰ্জ্তেয় রহস্যবাদ তথা৷ ব্ৰহ্মবাদ (দ্রঃ 
ছান্দোগয উপনিষদ)। 

শিল্পের চরিত্র বরাবরই সামাভ্রিক। সামান্দ্িক ক্রিয়াকাণ্ডের বস্তুনিষ্ঠ প্রতিফলন শিল্পচিস্তায় 
ঘটাটাই স্বাভাবিক | বৈদিক সাহিত্য তথা শিল্পকলার প্রারম্ভে মানবীয় কামনা-বাসনা-সংসন্কারের প্ৰাবল্য 
দেখা যায় ॥ আবার যখন সামাজিক নিরাপজ খ্যনিকটা নিশ্চিত, শ্ৰেণিবিভাজন সমাজে পরিস্ফুট 
তখনই মানবিক চিন্তাপ্রণালীকে সমাজের ক্রিয়াকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে আধ্যাত্মবাদের সৃষ্টি। এই 
উভয় ধরনের চিস্তা_-জড়বাদী লোকায়ত এবং আধ্যাত্মবাদী উপনিষদে স্থান পেয়েছিল। 
পরবর্তীকালে লোকায়ত চিন্তাকে রক্ষণশীল সমাজ তথা নৃপতিশ্রেণী নিজ স্বার্থে উৎখাত করেছিল । 
নন্দনতত্তে শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গির প্রতিভাস একটি অলৌকিক ঘটনা নয়। সমস্ত শিল্প-সাহিত্য দর্শনের শেষ 
উৎস যেহেতু একটি দেহের এক বিশেষ সময়কালের অর্থনৈতিক উৎপাদন-_সম্পর্কের সারভূত 
রাপ তাই ওই শিল্প-সাহিত)-দর্শনের স্বরূপ নিয়ে যে শান্তর আলোচনা করে তার মধ্যে শ্ৰেণিদৃষ্টিভঙ্গির 
প্রতিবিম্ব পড়তে বাধ্য। 
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সংগীতের সংজ্ঞা, স্বরূপ, উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য বিষয়ক যে সমস্ত আলোচনা প্রাচীন শাস্ত্ৰাদিতে 
হয়েছে তার মধো৷ ভাববাদী দুষ্টিভঙ্গিটিই স্বাভাবিকভাবে অন্তঃসাত রয়েছে। সমাজবিকাশের যে 
পর্যায়ে মানুষের ভাষা সৃষ্টি হয় সেখানে মানবীয় শ্রমের রয়েছে এক বিশেঘ ভূমিকা। সংগীত 
আরও পরবতীকালের সৃষ্টি। সমাজবদ্ধ৷ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ভাষার মাধামে। আরও পরিশীলিত স্তরে মানবিক আবেগ, অনুভূতি ও ইন্দ্ৰিয়জ 
সংবেদনশীলতার আনন্দবর্ধক রসাপ্লুত অভিপ্রৈতি হল সংগীত। সংগীত একটি safes সৃষ্টি, 
যেমন কলাশাস্ত্রে অন্যান্য শাখাগুলি। কিন্তু বেদ ও উপনিবদের ভাষো সংগীতকে প্রথমাবহি 
সমাজনিরপেক্ষ নিরালস্ব অধা্যাত্মবাদের সঙ্গে যুক্ত করার প্রবণতা দেখা গেছে। ভাববাদী দর্শনের 
সমস্ত Behe মায়া, অলীক, একমাত্র সত্য ব্ৰহ্ম। বেদ উপনিষদানুসারী প্রাচীন নন্দনতক্তবেক্তরা 
বলেছেন__'রসো বৈ সঃ". শিল্পকলাসৃষ্ট রসই চৈতন্য । পণ্ডিতরাজ জগমাথ আরও এক বাপ এগিয়ে 
বলেছেন যে স্থায়িভাবের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন ভগ্নাবরণ চৈতন্যই রস- অভ্তান-আবরণহীন পরিশুদ্ধ 
চৈতনা। তাদের মতে আসল কথা হজ £ AWB যখন চেতনাকে বস্তাবোধসুক্ত করে তখনই 
রসসৃষ্টির চরমোতকর্ষ লাভ হয়। এই রসের উপলব্ধি বরহ্ধাস্বাদের সোদর TRA যে প্রক্রিয়াটি 
এই রসাম্বাদনে ক্রিয়াশীল থাকে তা হ'ল সাধারণীকরণ" প্রক্রিয়া। "দাধারণীকরণের মূলভিত্তি 
হইতেছে সহৃদয়ের আত্মবিস্মরণ ও তাহার ব্যক্তিত্বের বিশ্মৃতি।” (দ্রঃ ধ্বনিতত্ড সমীক্ষা/ডঃ 
বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়)। স্বামী প্রশ্রানানন্দ তার “সংগীতে সাহিত্য. অলঙ্কার ও রসে সার্থকতা" 
প্ৰবন্ধে বালেছেন £ 

সংগীতের পক্ষে এ এক কথা। সংগীতে রসসৃষ্টির ও আনন্দান্তবের কারণ সাধারণীকরণ 

বাপার, কেন না সংগীতের কথায় ও স্বরের তথা সুরের ব্যপ্তনায় রস সৃষ্টি হয় বিভিন্ন 

প্রকারের এবং শিল্পী শ্রোতা উভয়েই 2 সংগীতের কথা বা সাহিত্য এবং স্বরের বা 

সুরের তরঙ্গের সঙ্গে একীভূত বা একাত্মা হয়ে আনন্দরসস্বরূপ অপার্থিব চৈতনোর স্পর্শ 

বা সাক্ষাৎকার লাভ কারেন। এই সাক্ষাৎলাভ করাই সংগীত শিল্পের পরমসার্থকতা. অন্যান্য 

সুরারোপ ও কথার বিলাস বিফলতায় পর্যবসিত হয়। 
যাই হোক, এটা একটা লক্ষণীয় বিষয় যে মূল ও চরমদৃষ্টির আদর্শের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
দৃষ্টিভঙ্গি এক ও অভিন্ন প্রখ্যাত পাশ্চাক্ত সংগীতের রচয়িতা ও উদগাতা ওয়াগনার মন্তব্য 
করেছেন What music expresses is etemal, infinite and ideal. n does not express 
the passion, love or longing or such-and-such an individual or such-and-such 
occasion. bul passion. love or longing in itself and this it repsesents in that 
unlimited vanety of motivations, which ts the exclusive and particular char- 
acteristic of music, foreign and inexpressible to any other language.’ 

মানবীয় আবেগ, কামনা-বাসনা ও ক্ষোভকে ব্যক্তি ও সমাজ্সসস্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিমূৰ্ত 
ভারাবেশে প্ৰতিস্থাপন করার এক অসম্ভব শৈল্পিক উচ্চাশা শিল্পতত্ববিদ রসবাদীদের মনে জেগেছিল। 
তারা পরবর্তীকালের রস প্ৰসঙ্গ আলোচকদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন- সংগীতের ক্ষেত্ৰে 
সুন্দরের সৃষ্টিকথা ও অনুভূতির প্রসঙ্গ অধ্যাত্ম পরিবেশের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী হওয়া SSI" তাই 
ওই ধারার অনুবৰ্তীগণ সংগীতের বস্তুগত তিত্তিভূমি থেকে চোখ ফিরিয়েছিলেন এবং বল্পনাশ্রিত 
বিশেষ দেব বা দেবীকে সংগীতের আদি VB হিসাবে ঘোষণা করতেও পিছপা হ'ননি। 
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afekta ইতিহাসে বরাবর দেখা (গছে ঘটনা একটাই ঘটেছে; কিগ্ত দিতির ভিপ্ন তার 
zea তার বাখ্যা হয়েছে fea ভিম তাবে। সমাজ্জে আদি শ্রমবিভাক্তনের পর্ববতী পর্যায়ে 
শিল্পকলাকে_ যেটি ছিল সামাজিক উৎপাদন ক্রিয়ার পরিপূরক- তা-কে অথনৈতিক farmers 
থেকে পৃথক করে দেখা শুরু হয় এবং তা উন্নত মানবিক ক্রিয়া হিসাবে গণ! হয়। আরও 
পরবর্তীকালে শিল্পকলার অনুশীলন স্বাভাবিক জনজীবন থেকে নির্বাসিত an রাজদরবারে বা 
বিশেষজ্ঞের GR কুমে। স্থিতম্বার্থের পরিপোবকরা শিল্পকলার যে ভাববাদী ব্যাখ্যা অহরহ দিয়ে 
থাকে তার মূল নিহিত রয়েছে অতি প্রাচীন সমাজের শ্রমবিভাজনের প্রক্রিয়ার উৎসমুখে | জনমানসে - 
শিল্পকলার প্রভাবকে নিজ্ঞের শ্ৰেণীস্বাৰ্থমুখী করার তাশিদেই শিল্পকলার বস্তুগত ভিত্তিকে পাকে- 
প্রকারে চোখের আড়াল করার সার্বিক প্রয়াস তারা চালিয়েছে। AW ও ঘটনা সংগঠলের ক্ষেত্রে 
যেটি যেভাবে রয়েছে সেটিকে সেভাবে না দেখাটাই অবৈজ্ঞানিক এবং প্ৰায়শই wes ফিক্ির। 
শিল্পকলার অনাতম শাখা হিসাবে সংগীতের উৎপত্তি ও ক্রমিক বিবর্তনের ধারাপথে অনুসন্ধান 
চালালে এটা স্পষ্ট বোঝা বায় আদিম মানবগোষ্ঠীর শিকার-হত্যা, সমবেত উল্লাস, শিকার বর্ণনা, 
শ্রোতাদের সমবেত তারিফ প্ৰভৃতি খাদ্য সংগ্রহ সংশ্লিষ্ট (মূলে অর্থনৈতিক se) প্রয়াসের পরিপূরক 
কাজগুলি স্বরক্ষেপণের এক বিশেষ ছন্দোময় প্রত্রিম্নার জন্ম দিয়েছে যেটি সমষ্টিগত আবগেকে 
সংহত করার স্বার্থে স্বাভাবিক বর্ণনা আরও আকর্ষণীয় ও অনুপ্রেরণাসঞ্জারী করে তুলেছে। এমন 
অনুমান করার সংগত কারণ আছে (যে এ বিষয়ে প্রকৃতি ও তার চতুপাৰ্ম্মস্থ প্ৰাণিজগৎ তার আদিম 
শিল্পীমনে কম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। স্বরক্ষেপণের যে বিশেষ পদ্ধতি-প্রকারণকে 'সুর বলা হয় 
তার উপাদান রয়ে গেছে প্রাণিভগতের কণ্ঠধ্বনির ঘধো॥ আদিম মানবগোষ্ঠী এ সম্বন্ধে পুরোমাত্রায় 
সচেতন ছিল, তা না-ও হ'তে পারে এবং এ বিষয়ে কেউ কেউ বর্তমানকালে বিতর্কও তুলতে 
পারেন। শিকার বা অন্য ধরনের অর্থনৈতিক কাৰ্বের প্ৰয়োজনে প্রাণীদের SPIA অনুকরণ করার 
প্ৰয়োজনীয়তা আদিম মানবগোষ্ঠী উপলব্ধি করতেই পারে। পরবর্তীকালে স্বরসপ্তকের ব্যাকরণে 
তার বিবর্তিত রূপ ও ভঙ্গি স্থান পেয়ে থাকতে পারে। ময়ূরের শব্দ থেকে WOT SA. গাভী, ছাগ, 
amy ও হসতীর নাদ থেকে যথাক্ৰমে VES, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদের এবং ক্ৰৌঞ্চ ও পিকের 
ডাক থেকে যথাক্রমে মধ্যম ও পঞ্চমের উৎপত্তির কথা একটি বহুল প্রচারিত মত। 

কাব্যের উৎস সংক্রান্ত আলোচনা AE Illusion and Reality-তে ক্রিস্টোফার কড্‌ওয়েল 
অবশ্য একধরনের “heightened language উধর্বায়িত ভাষা'-র কথা বলেছেন । এটি নিজে 
একটি সামাজিক সৃষ্টি, কেন না সামান্ডিক শ্রম ও প্রয়োজনের তাগিদ ছাতাও বাক্ডি-আবেগের 
সামাজিকীকরণের aay এই ছন্দযুক্ত ভাষার উদ্ভব ঘটেছিল। বর্তমানকালের সত্যমানুবের মস্তিষ্কের 
তুলনায় আদিম মানব-মন্তিদ্ধ ছিল কম পরিশীলিত। সমষ্টি আবেগ জানাতে সক্ষম এমন সমবেত 
উজ্চারলের স্বার্থে এরাপ মস্তিক্ষের ধারণ ক্ষমতানুষারী প্রয়োজন ছিল ছন্দোযুক্ত শব্দমালার। আদিম 
ছন্দযুক্ত উৰ্ধষ্বারিত ভাবা এই সামাজিক প্রয়োজন মিটিরেছিল। তাই সংগীতের ভাষা ছিল এক 
সামাক্তিক সৃষ্টি। সমষ্টিগত সা'ন্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ বা ছিল মুলত এষ্তজালিক ক্রিয়াকলাপ, তা 
প্রকৃতিকে বশ করার ও বাস্তব বা পূর্ণ অর্থনৈতিক শ্রম প্রক্রিয়ার একটি কলামূর্তি ভিন্ন অন্য 
কিছু ছিল না তখন। তবে কোন সাংস্কৃতিক কমই বস্তজীবনের বিকল্প ছিল না। সংগীতও নয়। 

সংগীত বা শিল্পকলা সংক্রান্ত নন্দনতান্তিক আলোচনার সূত্রপাত অনেক পরবর্তীকালের 
ঘটনা ৷ এ ধরনের আলোচনার বহু পূর্বে শ্রমবিভাজন ও শ্রেণিবিভাজ্ঞনের পরপরই সমাজ ও শিল্পের 
মধ্যকার বিচ্ছিল্নতার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। শোষিত ও শোষক, উৎপাদক ও উৎপাদক সংগঠক, 


০৪ 


শবসরাতোগী ও অবসরহান_ এইভাবে সমাভ্ডের বিভাজন সম্পূর্ণ হ'লে ufea megge 
ক্ৰিয়াকাণ্ড--‘ইন্দ্ৰজাল' শ্রেণি উদ্দেশ্য সাধনের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হাতে শুরু PWAN 
অবসরভোগীর! শিল্পচর্চার মূল অধিকারী হয়ে ওঠায় সংস্কৃতি সামাজিক শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ল হয়ে 
পড়ল। অন্যান! সাংস্কৃতিক শাখার ক্ৰিয়াকাণ্ডর মতো সংরীতও শাসকাশ্রেনীর পৃষ্ঠাপাষকতায় লালিত 
হ'তে শুরু করল। উৎপাদন ব্যবস্থা তথা সামাজিক সংগঠনের Tels বিধান ও জ্ঞটিলতা-বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও জটিল, ব্যাপক. এবং সাধারণ মানুষের নাগালের বাইারের এক A হয়ে 
উঠতে লাগল। যে কোন সমাজের এক বিশেষ সময়কালে শাসক শ্রেণির সংস্কৃতি হয় অধিপতি 
সংস্কৃতি। সংগীত কলার ধিকাশে্ড দেখা গেছে যুগানুসারী সমাল্বাবস্থা ও সেই বাবস্থার নিয়ামক 
শ্রেণিটির ow চেতনাই সংগীতের আঙ্গিক ও বিষয় নির্ধারণে এক বড় ভূমিকা পালন করেছে। 
তাই দেখা গেছে নৃপতিশ্রেনীর রাজদরবারে আশ্রিত দক্ষ সংগীতশিল্পীরা সামাক্রিক উৎপাদন থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে সংগীতের প্ৰভূত tafe সাধন করেছেল-_ কিন্তু চেতনা ও গুণগতক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন আসেনি । সামাজিক উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন সেই শিল্পীরা বহিঃ প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত 
হয়ে তাদের সৃষ্টিকে সুরসঙ্গতির মাধানে উদঘাটিত করেছেন । কিন্তু সামস্ততানম্মিক মূল্যবোধের সঙ্গে 
সংগীতের নিবিড় মেলবন্ধন ঘটাতে তারা ভুল করেননি) সংগীতের উপপন্তিক তথা নন্দনতাত্তিক 
আলোচনায় 'অমরকোষ'-এর চীকাকার ভরত মল্লিক বলেছেন যে মানবদেহের নাভি, অস্ত, হৃদয় 
ও মস্তকের দু'পার্থের সঞ্চালিত বায়ুর সম্মেলনে TEA উৎপত্তি--ষডজ্ঞ থেকে অন্যান্য স্বরের 
উৎপত্তি--'ষট্‌ জায়তে যনস্মাৎ'। অধ্যাত্মবাদে ব্ৰহ্মলাভের wey BSE cow এবং ছড়া, পিঙ্গলা, 
FM নামক নাউীত্রয়ের অনুষঙ্গে সংগীতের স্বর উৎপত্তির ব্যাখ্যা তাই আকস্মিক কোন ব্যাপার 
নয়। অবসরভোগী শ্রেণির ব্রন্মচর্চটা আর সংগীতচর্চা একই সাংস্কৃতিক অনুশীলনের পরিপূরক 
দু'টি দিক। বাহ্যত রাজাদের waa বিধান ও আনন্দদানের উদ্দেশো শীত সেই রাগ সংগীত 
ছিল নেহাতই আত্মাকেম্দ্ৰিক ahha সুরের মায়াজ্ঞাল। সামাজিক জীবনের কোনও দিক সে সংগীতে 
প্রতিফলিত হয়নি। পাশ্চাতোও বিমূর্ত সংগীতের এক দীৰ্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হবার পর মেলডি ও 
হার্মনির সুসঙ্গত META রূপ-_এ্রকাতান বাদন দেখা গেছে। একক সুরবিনাস পদ্ধতিকে সরিয়ে 
দিয়ে জস্মলাত করেছে সিশ্ফানিগুলি এটি ছিল উদীয়মান বুর্জোয়ার বিপ্লবী শিল্পচর্চার যূগ। আমাদের 
দেশেও উচ্চাঙ্গ সংগীতের ‘CHA বজায় রাখল সুষ্টিমেয় কয়েকজন এবং নবজ্ঞাগরণের সীমায়িত 
পরিসরে বিকাশোম্মুখ বুর্ভোয়া সমাজের সংগীতচর্চা বহিঃপ্রকাশ খুঁজল রবীন্দ্রনাথ তথা নজরুলের 
জাতীয়তাবাদী ও রুচিশীল কাবো, সংগীতে। 
তিন 


শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণভাবে যে কথাশুলি বলা হয়, সংগীত সম্পর্কেও তা বলা 
যায়। অবক্ষয়ী ধনতন্ত্ৰী সমাজে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে শিল্পীর বিচ্ছিন্নতা pony পর্যায়ে 
পৌঁছায় | সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন শিল্পী শিল্গের উদ্দেশ্য কিছুই নেই বলে মলে করেন। তাই আঙ্গিক 
এবং বিষয়বস্তুর মধ্যকার দ্বন্দ্ব বা সমম্বয়ের প্রশ্থে তিনি একবগ্গাভাবে আঙ্গিকের চর্চাতেই 
মনোনিবেশ করেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, শিল্প তার পূর্বেকার মানবিক ও সামান্ডিক মূলঃ -চড়াস্তভাবে 
হারায়, শিল্প পরিণত হয় পণ্যে। লেনিন বলেছিলেন, “শিল্প সৃষ্টির অন্যতম শক্তিশালী মাধাম হিসাবে 
সংগীত মানবীয় আবেগকে বিশেষ পথে পরিচালিত, করতে পারে।"' কিন্তু পণে৷ পর্যবসিত সংগীত 
শিল্প কোনও মহৎ আবেগে শ্রোতাদের উদ্ৃদ্ধ করতে পারে All বুর্জোয়া নন্দনতন্তের ইতিহাসে 


BR 


শেখা যায় ৰাক্তিগত ভাল ল’গানিভৱ সমালোচনা Mafe — impressioni সমালোচনা SAG 
করে উইলিয়ম হাজিলিট এবং চার্লস ল্যাম যে সমান্ধ নিরপেক্ষ শিল্প ৩৩ প্রচার করেছিলেন 
কালক্রমে তা শোপেনহাওয়ারের ইচ্ছা থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি’ বা কীটাসের Negative Capability- 
র ধারণা যেখানে সৃষ্টি থেকে FH নিজেকে বিচ্ছিন্ন করছেন বা অস্কার ওয়াইল্ড ও হুইসলারের 
শ্লীতিবোধহীন সৌন্দর্য সাধনার তত্ত্বের ধারা বেয়ে বর্তমানে শিল্পকে চড়া আব্স্টাষ্ট আর্টে পৌছে 
দিয়েছে যেখানে শিল্পের অবক্ষয় সর্বকালের মাত্রা ছড়িয়ে গেছে। যে নতুন সমান্ বাস্তবতা পৃথিবীতে 
বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়াধ থেকে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে শিল্পীর অসচেতনতা, অজ্ঞতা 
বা অনীহাই শিল্পের বিচ্ছিন্তরতা ও অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ। 

নতুন যুগের সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে শিল্প সংস্কৃতি পূর্বাপর যুগের শিল্প 
এতিহোর প্ৰয়োজনানুগ আতস্ত্রকরণের স্বাভাবিক পরিণতিরূপে গড়ে উঠছে তার স্বরূপ-বিশ্লেষণ 
ও মূল্যায়ন বিধৃত হয়েছে নতুন যুগের নন্দনতন্তে। এই লন্দনতত্তের অনুপ্রেরণা হ'ল সেই সত্য 
যা ঘোষণা করে যে আজ্ঞকের দিনে সৌন্দর্যকে যারা তিল-তিল করে গড়ে তুলছে সেই শ্রমজীবী 
জ্ঞনগণ শিল্পের দ্বারে অপাংক্তেয হয়ে রয়েছে। তাই শিল্প ও সুন্দর রয়েছে বন্দিদশায়। '"আজ্বকের 
দিনে সুন্দর শুধু তারা যারা সৃষ্টিকে সৌন্দর্যকে রক্ষা করে করার দায়িত্বভার তুলে নিয়েছে নিশ্রের 
NE! এ নন্দনতত্তের গোড়ার কথাটি ধরা পড়েছে গোর্কির লেখায় £ 

জনগণ তাবৎ বস্তুমূলোর স্রষ্টা হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে না তারা আত্মিক মূলাবোধ 

সৃষ্টিতেও একমাত্র এবং অফুরস্ত উৎস, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমষ্টিগতভাবে তারাই প্রথম 

দার্শনিক ও কবি, সকল মহান কবিতার জন্মদাতা, বিশ্বের সকল ট্রাজেডির শুষ্টা যে ট্রাজেডির 

সর্বশ্রেষ্ঠ হ’ল fay সংস্কৃতির ইতিহাস। 

শোর্কি আরও বলেছেন যে ঈর্ধাপরায়ণ ওথেলো, দোদুল্যচিন্ড হ্যামলেট বা CRA ডন 
জুয়ানের চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে বহু আগের লোকসংগীতের গল্পে বা কাব্যে। শেক্সপীয়র, বায়রন 
প্রমুখের! এই চরিত্রগুলি গ্রহণ করে নিজেদের প্রতিভার জ্ঞোরে সেগুলিকে আরও উজ্দ্বল করেছেন। 
এ যেন জনগণ কর্তৃক তৈরি করা অকর্তিত ও অমসুণ হীরক খণ্ডকে সুন্দরভাবে কর্তিত ও পালিশ 
করার Be তার নিজ উক্তি Art is within the powers of the individual but only 
the community is capable of true creation. শিল্পসাহিতোর উৎপত্তি বিষয়ে 
ভূমিকাকে অপ্রপ্রাধান্য দিয়ে প্রাচো বা পাশ্চাতো এবাবৎ যে ধারণাণ্ডলি সৃষ্টি হয়েছে, যেমন, 'শোক 
(ae স্লাকের উৎপত্তি বা wordsworth-049 মতে কবিতা হ'ল, ‘emotion recollected in 
tranquility’ -_'সেগণ্ডলির নিরিখে গোৰ্কির এ মত নন্দনতত্তে যোগ করেছে এক শুণগত AA 

নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি করে চলেছে জনগণ--তাদের সমষ্টি, শক্তির বহিঃপ্ৰকাশকে নতুন 
নতুন খাতে প্ৰবাহিত করে। প্রতিদিনই পৃথিবীর কোন না কোন প্রান্তে অর্জিত হচ্ছে জনগণের 
নতুন aga বিজর। ওই সমস্ত বিজয় লাভে অনুস্মত রয়েছে বস্তু ও সমাজ সংগঠনের TE 
রীভিপদ্ধতি। যে শ্রম মানুষের মুক্তির উপায় না হয়ে তার শৃদ্খলের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে তাকে 
দুহাতে সরিয়ে শ্রমকে মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকেও মুক্ত করছে। শিল্পকলায় তার মুক্তি 
সংপ্রামের প্রতিফলন ঘটছে অনিধার্ধভাবে। নতুন যুগের নন্দনতত্তে তাই জনগণের সামাজিক এক 
ভূমিকার বড় স্থান রয়ে গেছে। বিশুদ্ধ মত্তিদ্ক চালনা নয়, শিল্পকে তার সামাজিক মৃত্তিকা থেকে 
বিচ্ছিত্ন করে সমালোচনার অপারেশন থিয়েটারের টেবিলে ফেলে কাটাছেঁড়াও নয়, ray শিল্পকে 
জনগণের মুক্তির পথনির্দেশক হিসাবে নিরীক্ষণ করার এক এঁতিহাসিক প্রক্রিয়ারাপে প্রতিষ্ঠিত 
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AY DO পঞ্চ erga THEA ইয়ে দাড়িয়েছে। এ নন্দন তাড়ি CUM লালে, vania সহন 
হয়ে aaia আবেগের অংশীদার হিসাবে ব্যক্তির বর্ধিম্ণু আযাল/চে এনতাই শিল্পের জন্ম 
nl (ইলিউসন une [রিয়ালিটি ক্রিস্টোফার কড্‌ওয়েল)। এ আয্যসচেতনতা জন্ম নেয় 
প্রামের ময়দানে। সম্পূৰ্ণ মানুষ হিসাবে বেড়ে ওঠার পথে যে অসংখ্য বাধা বর্তমান সমাজে 
্বার্থবাজ সম্পত্তিবাল শ্রেণি সৃষ্টি করে রেখেছে তার বিরুদ্ধে ্রনগলের এ লড়াই শিল্পচর্চার বিষয়বস্তু 
হিসাবে আশু প্রাধান্য লাভ করছে। শিল্পী আজ একথা উপলব্ধি করছেন T A. Jackson- 
মতে ‘যে সমাজের অংশ তিনি (শিল্পী) সেটা একই সঙ্গে সমগ্ৰ অতীতের গর্ভজাত এবং সমগ্র 
ভবিষ্যতের জস্মদাতা। একজ্বন বাড়ি-লেখক হ’লেন একটি বিশেষ সময়কাল্লীন একটি বিশেষ 
সমাজের সঙ্গে দম্পর্কান্িত একটি বাক্তিসত্তা আর সমাজ হ'ল সমস্ত বাক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের 
এক অবিচ্ছিন্ত ও সামগ্রিক মূর্ত রূপ। এই সত্যকে তিনি এড়াতে পারেন না যে মানসিক দিক 
দিয়ে প্রক্ষোভগতভাবে বা জৈবসভ্তার দিক দিয়ে বিচার করলে তিনি অতি ব্যাপক ও অতিবিচিত্ৰ 
সামাজিক এঁতিহাসিক ক্ৰিয়াপদ্ধতির শেষ ফল মাত্র ।” (Old Friends io Keep)! শিল্পীর 
শিল্পচর্চাও সামাজিক-এ্রতিহাসিক ক্ৰিয়াপদ্ধতির ফল- এটাই aga যুগের নন্দনতবের দাবি। 
শিল্প সমাজ মানসের প্রকাশ। এ প্রকাশ ভাষাগত, AATE, রেখাণত প্রভৃতি বহুবিধ দিক 
দিয়ে ঘটতে পারে । সমাজ্ঞ আবার স্থিতিশীল নয়, সদা-গতিময়। তার গতির মূলে রয়েছে অভাস্তরীণ 
Taio area চরিত্র শ্রেণিগত। শ্রেণীদ্বদ্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাক্তমানসও বিভিন্ন যুগে 
বিবর্তিত হায়োছে। শ্রেণীদ্গন্ঘের প্রভাব বাক্তি-মানুষের বস্তক্তীবানে পড়তে বাধা; কেন না সামপ্রিক 
সমাক্সজীবন শ্রেণীদ্বদ্দ্রেব বাতাবরণে ৱ্ৰালিত। তাবে এটা সহক্তে উপলজিতে আসে না. এই NI 
সদা পরিবর্তনশীল পার্থিব ও নৈতিক অবস্থার ভ্রনা শিল্পে প্রতিফলিত মানবীয় সম্পর্কশুলি দ্বন্দ্মুক্ত 
হতে পারে না! বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষার আলোকে সে are গতি, পরিণতি, সার্থকতা 
নতুন যুগের নন্দনততভ্কে হিসাবের মাধো আনতেই হয়। বিম্বাকে কেবল ব্যাখ্যা নয়, পরিবর্তন 
করার উদ্দেশো শিল্পে, দৰ্শনে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তার বিশ্লেষণ বর্তমান কালের fers 
অনাতম কাজ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। কোনকালেই শিল্পতন্তের চরিত্র শ্রেণিনিরপেক্ষ ছিল না, 
আজও থাকার কথা নয়। বস্তুত এ ব্যাপারে গবেষণা করার অঢেল অবসর রয়ে শেছে। 
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গণসংগীত শিল্পের সংগীত শিল্পের বিবর্তনের স্বাভাবিক পরিণতি । আঙ্দিকশ্রধান ও 
আমোদপ্রধান সংগীতের যে বহতা ধারা যুগ পরম্পরা চলে এসেছে তার মধ্যকার সামাজিক 
উপাদানসমূহের বিবর্তিত রূপ গণসংগীতে আশ্রয় পেয়েছে। গণসংগীত এতিহাসিক বন্তবাদের 
নিরিখে নতুন যুগের শ্রেণি বাস্তবতাকে উপজীব্য করে। আমাদের সামব্ততাস্ত্িক তথা দেশে প্ৰাক- 
পুঁজিবাদী সংগীতে সমাজ বাস্তবতার সামূহিক অনুপস্থিতি যে আগাগোড়াই ছিল এমনটি নয়। 
অভিজাত ও নৃপতি সম্প্রদায়ের উচ্চাঙ্গ সংগীতের পাশাপাশি শোবিত মানুষের সংগীতের একটি 
নিজস্ব ধারা ও ক্ষেত্র ছিল। সেটি লোকসংগীতের ধারা। এই ধারার শ্রমজীবী মানুষের সুখ-দুখ, 
সফলতা-বিফলতা ও মানবীয় হৃদয়বৃত্তিযর নানান স্বতংস্ফুর্ত প্রকাশ লক্ষ করা গেছে। এমনকি 
সমষ্টিগত সমাজচেতনাও দূৰ্লক্ষা নয় সেগুলিতে। অবে সে সংগীতে Be কখনো শ্রেণিচেতনার 
অভিবাক্তি নেহাতই অসচেতনভাবে ঘটলেও মূলত সে বাস্তবতায় নিজ নিজ্ অবস্থা ও অবস্থানকে 
মেনে নেবার বিযাদাত্মক আর্তি লক্ষ কর! গেছে। কিন্তু পুঁজিবাদের উন্মেষকালে বিলাসী ধনিক 
সম্প্রদায় ও ভূম্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদেরই কাছারি ও বৈঠকখানায় নিশ্বরুচির গানের বন্যা 
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বইতে শুক করল । wer sidered সঙ্গে গটছড়া বাধা এই শুই শ্রেণির আধিপত্য সাও কৃষক 
সমাজের সংগ্রামের ধারা ইতিমধ্যে প্ৰবাহিত হ'তে অবশা শুরু করেছে। ভ্ৰসংখ৷ কৃষক বিদ্রোহের 
অভিজ্ঞতাসযৃদ্ধ এই সমাজের free লোকসংগীতে তখন সামাজিক আন্দোলনের ও সামান্ডিক 
সংস্কারের বিষয় ধর! পড়তে আরম্ভ করেছে। প্রথমে ভূম্বায়ী সমাজ্ঞপতিদেৱ কেলেঙ্কায়ী Beata. 
পরে মহাজ্না সূদখোৱের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথাও লোকসংগীতে ধরা পড়ল। উদীয়মান বুর্জোয়াজ্ির 
প্রগতি বাদী অংশ লোকসংগীতের সাম্রাজাবাদবিরোধী ভূমিকার শুক্ুত্ব উপলব্ধি করতে দেরি করল 
লা, রবীন্দ্রনাথ-মুকুন্দদাস প্রমুথের হাতে এই লোকসংগীতের সুর ও আঙ্গিক সাম্রাজাযবাদ-বিরোহী 
জাতীয় চেতনা সঞ্চাৱী দেশপ্রেমের গানে সার্থক পরিণতি লাভ করল । আমার 'সোনার বাংলা 
আমি corn. ভালবাসি' বা "ভেঙ্গে ফেল রেশয়ী চুড়ি ইত্যাকার গানগুলি লোকসংশীতের ধারা 
বেয়েই সৃষ্টি হয়েছে। 

বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী চিন্তার আলোকে যে নন্দনতত্তের আবির্ভাব ঘটেছে তার নিরিখে 
ণসংগীতের আলোচনা করতে গেলে ভারতবর্ষের সামান্তিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটটি একটি বিশিষ্ট 
ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য হতে পারে। জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণির হাতে থাকায় 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলি অসমাপ্ত রয়ে গেছে, এটা যেমন সত্যি. তেমনি ধনতন্ত্রের অবস্ষয়কালে 
নতুন করে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করার মানসে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা গ্রামাঞ্চলের oath 
ভ্রমিদারদের কাধে ভর দিয়ে এবং বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে গাটছড়া বেধে খুঁড়িয়ে চলা 
ধনতস্বকে শেষবারের মত দু'কদম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, এ-ও তেমন AST 
সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সামনে কোন ধরনের ভূমিকা uefa হয়ে উঠেছে, এটা বঝতে হালে এই 
আধ-সামাজিক পশ্চাৎপট ডানা খুবই দরকার। 

সাধারণভাবে কৃষক সমাজের সঙ্গে জমিদারদের. শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে পুঁজিপতিদের এবং 
ভারতীয় ভ্রনগণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের যে শ্রেণিদ্ধন্ঘ তা শিল্প-সংস্কতিতে প্রতিফলিত হবে, এটা 
কামা। শ্রেবীসচেতন এই শ্রেণীসংগ্রাঘের বিষয়সংবজিত গানগুলিকে গণস্ংগীত বলা হয়। 'গণ' 
কথাটিতে ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের কথা দ্যোতিত হয় না, MIS 'গণসংগীত' কথাটিতে 
প্রযুক্ত 'গণ' শব্দটি ওই অর্থে আদপেই ব্যবহৃত হয়নি। শোষক শ্রেণিগুলি 'গণ'-এর শক্ৰ। তাই 
তারা 'শণ'-এর আওতায় আসে না। জমিদার পুক্তিপতি, সাম্ৰাজ্যবাদী এরা জনগণ" নয়। আবার 
শ্ৰমজ্ঞাবী শোষিত মানুষের কথা থাকলেই সে সংগীত গণসংগীত হয় না। শোষিত শ্রমন্ডীবী মানুষের 
প্রেম-বিরহু বা তাদের শোষণ-দারিদ্রোর অশ্রু-ভেজ্ঞা সংগীতে প্রকাশ পেলে তাকেই কেউ কেউ 
গণসংগীত বলে আধ্যা দেন। বিষয়টি কিন্ত সঠিক নয়। গণসংগীতে শ্রেণীদ্ধদ্বের আভাস বা সরাসরি 
শ্ৰেণীদ্বন্ব্বের পক্ষে অবশ্যই বক্তব্য থাকা চাই। শুধু শ্ৰেণীঘ্বন্ৰের কথা থাকলেই চলে না, সে GOSS 
পরিণতি শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে দেখানোটাও দরকার 1 গণসংগীত হ'ল সেই সংগীত যা শোষিত 
মানুষকে সম্পতিবান শ্রেণী কর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া শোষণের জোয়ালকে কাধ থেকে ফেলে দেবার 
প্রয়াসে উদ্ধুদ্ধ করবে। সম্পত্তিবান শোষকশ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে শোবিতের মলে তীব্র ঘৃণা এবং 
শোষকশ্রেণীগুলির মনে ভীতি সঞ্চার করা গণসংশীতের উদ্দেশ্য । অস্ট্রিয়ার কবি সমালোচক Emst 
Fischer তার Art Against Ideology SQ যা বলেছেন সাহিত্য AWA, গণসংগীত সম্বন্ধেও 
সে কথা প্রযোজ্য $ to provoke dreams of terror in the slumber of prosperity has 
become the mormal duty of literature. এ সংগীত রাজনৈতিক শিক্ষা দান করবে-- 
শ্রেণীসংগ্রামের শিক্ষা। হান্স আইসলার বলেছেন, “বুর্জোয়া সংগীতকে ব্যাখ্যা করার সবচেয়ে ভাল 
শব্দ হ'ল-_ মেজাজ (mood) কেন না এটা বুঝিয়ে দেয় যে বুর্জোয়া সংগীত শ্রোতাদের আমোদ 
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দিতে চন ENO wee দংগাত, HANSA ভাৱাতিশয়া e LAANE থকে Go STs 
যেহেত ৩ সব জিনিস শ্রেণসংগ্রাম় থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দেয়? আনোদপ্রধান সংগীত 
যে অশ্রদ্ধেয় হতে বাধা, এ কথা অতাতে fre দার্শনিক (প্লাটো৫ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে 
ভোলেননি £ "অনেকে বলেন যে সংগীতের উদ্দেশ্য কেবল আমোদ- প্রমোদ, এ কথা নিতাস্ত অপবিত্র 
ও অবাচা। সংগীতকে আমোদ বলে মনে করা ন্যায়ান্গত কার্য নহে। যে সংগীতের GA] উদ্দেশ] 
নাই তা অবশাই অপদার্থ এবং অশ্ৰদ্ধেয় ৷ 

সাহিতো। “কর্ম ও ' কন্‌টেণ্ট’-এর মধ্যকার সম্পর্কটি সংগীতের ক্ষেত্রে বাণী ও সুরের 
মধ্যকার সময়ের প্রশ্নের সঙ্গে তুলনীয় বাণী, সুর ও কণঠ_ সংগীতের তিনটি দিক। সুর বা 
কণ্ঠ বাদীকে ছাপিয়ে গেলে গণসংগীত সার্থক হয় না; আবার সুর অবহেলিত হ'লে বাণী-ও সার্থক 
গণসংগীত সৃষ্টি করে না. কেন না উদ্বুদ্ধ কন্যার ক্ষমতা উভয় cara অনুপস্থিত থেকে যায়। হেমাঙ্গ 
বিশ্বাসের 'শব্ঘচিলের গান’ (“সুদূর সমুদ্দুর প্রশান্তের বুকে হিরোশিমা দ্বীপে আমি শন্ধ্চিল') সুরের 
মাদকতায় ও কারুকার্যে শ্রোতাদের এমন এক স্থানে নিয়ে যায় যে সেখান থেকে সাম্রাজ্যবাদী 
যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিরোধ স্পৃহা অনেক দূরে অবস্থান করে। আবার বাসুদেব দাশশুন্তের 
'হুশিয়ার, সাী-কিষাণ-অজদূর তাই সব Una গানটিতে স্বৈরতম্বের বিকচ্ছে সাধারণ মানুষকে 
Jaya, হবার আহ্বান বাণী ও সুরের সার্থক সমন্বয়ে একটি যথা গণসংগীতে পরিণত FTA | 
আমাদের দেশে গণসংলীতের "ফর্ম -সংক্রান্ত প্রশ্নটি এখনও বিতর্লিত ova রায়েছে। যে সব দেশে 
শ্রমিকশ্রেনীর co বিপ্লব সমাধা হয়েছে সেশুলিতে সংগীতের ক্ষেত ফার্নের স্বাভাবিক বিবর্তন 
বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ও পুনর্গঠনের বিষয়শুলিকে যেতাবে আধেয় কারে নিয়েছে তা আমাদের মাতো 
দেশে যেখানে বিপ্লবী প্ৰস্তুতি চলছে সেখানে প্রযুক্ত হতে পারে না। চীনের আৰ্কেষ্টা বৰ্তমানে এতদূর 
উন্নত হয়েছে যে বিপ্লবী চেতনায় ও দেশ-গঠনের কর্মকান্ডে Spa করতে বাণীহীন বাদাবাদনও 
সক্ষম হাচ্ছে। "ফর্ম" ও 'কনটেন্ট-এর মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টির জাপাত মীমাংসা বর্তমানে 
এভাবে করা AWAK—national in form. socialist in content জাতীয় এতিহ্যানুসারী 
আধারের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আধেয়ের সামপ্জস্য-বিধান। আমাদের জাতীয় এতিহ্যে মাৰ্গসংগীত 
ও লোকসংগীতের উভয় ধারাই বর্তমান রয়েছে। তাই মাৰ্গসংগীতের এশ্বৰ্য গণসংগীতের পরিধিতে 
বাবহার করে উচ্চ মানের গণসংগীত সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। মূল অহমিয়া ভাষায় জ্যোতি প্রকাশ 
আগরওয়ালের মরণ নদীর পারে দীড়ায়ে আমি বীর বুকতরা বরাভয়' (ভাষাভ্তর) GA রাগে 
আধারিত একটি গণসংগীত। মালকোষ রাখাশ্রিত Knights of 8790১ ৪-এর আমর! আনব 
নতুন দিন' এ বিষয়ে অনাতর উদাহরণ। ভারতীয় গণনাট্য সম্ঘ-এর দিলীপ সেনগুপ্ত সুরারোপিত 
সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ঠিকানা' কবিতাটিতে একাধিক রাগের পরিমিত প্রয়োগও গানটিতে উৎকৰ্ষ 
এনেছে। একটা পর্যায় ছিল যখন ভারতীয় গণনাট্য সম্ঘের 'গণসংগীত' গুলিতে আবৃত্তি ভঙ্গিম 
শব্দপ্রাচুর্ব সুর সহযোগে পরিবেশিত হ'ত। এ ব্যাপারে যে বাধাগুলি রয়েছে তা বহুজনের অভিজ্ঞতার 
মধা দিয়ে কাটিয়ে ওঠা যাবে। 

লোকসংগীতগুলি মূলত কৃবিক্ষেত্রে গ্রামীণ মানুষের লড়াই বা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের 
লড়াইয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে কারবার করে। এর আঙ্গিক মাটি থেকে উঠে আসা বহুষুগের আদরের 
qa) সহজ চিত্তহারী গুণের ea সাধারণ শ্রমন্ধীবী মানুষের এর প্রভাবও UE, অবশ্যস্তাবী | 
তবে লোকসংগীতের আঙ্গিকে শ্রেণিসংপ্রামের নানা দিক পরিবেশিত হ'লেই তা গণসংগীত হবে 
এমন মলে করার কারণ থাকা ঠিক নয়। বিশুদ্ধ লোক-আঙ্গিকের Prey সীমাবদ্ধতা আছে। 
কালবারণ দোষে দুষ্ট এ আঙ্গিক। এ সংগীত সামস্ততাস্ত্রিক যুগ পর্যন্ত আৰ্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে 
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প্রতিফলিত eran. fou eiid ধনবাদি৷ উৎপাদন aaga এ সংগীতের উন্নতি পা পৰিবৰ্ধত 


আর সম্ভব নয়া আজকের বঙ্গত উৎপাদন বাবস্থা লোকসংগীতের চেয়ে আনেক এগিয়ে এসেছে। 
তাই সংগীত ও সমাজের মধে। দ্বন্থ দেখা দিয়েছে! উচ্চাঙ্গ সংগীত সন্বন্ধেও একই কথা! সমাজ 
পরিবর্তনের সংগীতের সঙ্গে তাল রেখে লোকসংগীতের আঙ্গিককে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এটা 
আয়াসসাধ্য ব্যাপার, দীর্ঘ অনুশীলন ও পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যাপার । নতুন যুগের শিল্পতত্ত আঙ্গিকে. 
ফর্মকে অবহেলা করে না. কিন্তু অগ্রপ্রাধান্যও তাকে দেয় না। শ্রেণিসংশ্রামের বাস্তবতাই তার মূল 
অনুধ্যানের বিষয়, তবে সেটিকে শিক্ষিত অবয়বে প্রকাশ করাটাই বড় কথা। তার প্রকাশ হবে 
ফুলের সৌরভের মতো। মেদমজ্জার আস্তরণে অস্থি থাকবে আবরিত। এ শিল্পতত্তের বিচারে বর্তমান 
যুগে সৃষ্ট. সমস্ত গণসংগীত যে উতরোচ্ছে না, এ কথা বললে অপরাধ হয়ে যাবে বলে মলে 
হয় ali সংগীতের বাণীতে কাব্য বা বাঞ্জনার Blew প্রয়োজন । ‘সংগীত ও কবিতা’ প্রবন্ধে 
ব্ষীন্দ্ৰনাথ বলেছেন, ‘দেখা গেল সংগীত ও কবিতা এক শ্রেণির।' গণসংগীতের বিরুদ্ধে 
আ্রোগানধর্ষিতার যে অভিযোগ আছে তার মূল কারণ বোধ হয়- এখনো গণসংগীতে কাব্যশুণের 
অভাব যথেষ্ট, মাত্রায় আছে। কবিতা ও সংগীত দুইই কোন না কোন ভাবের উদ্রেক করে! এ 
উদ্দেশ্যেই তাদের সৃষ্টি! রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে কবিতা ভাব থেকে STATA গমন করে, কিন্ত 
সংগীতের এখন সে বয়স হয়লি। সংগীত একটি স্থায়ী স্বিরতাবের ব্যাখ্যা করে মাত্র । দুয়ের মধ্যে 
এই তফাত। উদ্রেককারী গুণ উভয়ের সাধারণ শুণ। ব্যঞ্জনা উদ্রেককারী গুণের সহযোগী । 

গণসংগীতের লক্ষা হওয়া উচিত sa মানুষের বোধগম্য সহজ সরল ভাষায় 
কাব্যশুণপসমঘিত বাণী রচনা করা। অতীতের কোনও বিপ্লবী সংপ্রামকে বিষয়বস্তু করে গণসংগীত 
রচনা করলে তা-তে বর্ণনার ভাগ বেশি থাকে. তাই আগাগোড়া সে বর্ণনায় কাবাণ্ডণ ধরে রাখা 
FSA না-ও হতে পারে. প্রয়োস্তনও নেই। কিন্তু একটি স্থায়ী ভাবের (অবশ্যই শ্রেণিসংগ্রাম বিষয়ক) 
অনুসরণে কয়েক ছাত্রের গণসংশীতে কাব্যওণ রাখাটা সহজ । এতে গণসংগীতের ভাব-সম্পদ বৃদ্ধি 
পাবে। কমরেড PSUS আহমদ স্মরণে গণশিল্পী শুভেন্দু মাইতির গানটির কয়েকটি লাইন হল £ 
'সৃয্যি দেখো আঁধারে ভেঙ্গে আনে Ten দিন/ছাই চাপ! ভাই থাকে কি রে আগুন চির্রদিন/আঁধার 
মাঝে পিদিম জ্বেলে তুমি মোদের পথ দেখালে/কান্্রা ভুলে যখন মোরা দুই চোখেতে আগুন 
ঝরাই/তোমার কথা মনে পড়ে।' সাম্ৰাজ্যবাদী শাসনের অন্ধকার যুগে প্রয়াত কমরেডের বিপ্লবী 
কর্মকাণ্ডের কথা একটি সহজ চিত্রকল্পের মাধামে তুলে ধরায় গণসংগীতটির লোকমান্যতা শুণ 
এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 

বর্তমান যুগে শিল্পতত্তের মর্মবস্তু যে দৰ্শন চিন্তায় স্নাত তা হ'ল দ্বান্দ্রিক বস্তুবাদী দর্শন। 
শিল্প-সংস্কতির উত্স, স্বরূপ বিশ্লেষণ, গতি পরিণতির বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় এ শিল্পতত্ত পূর্বাপর 
সমস্ত লন্দনতান্তিক চিন্তা থেকে গুণগতভাবে পৃথক। পূর্বে পাওয়া নন্দনতস্ত ও দার্শনিক চিন্তাচেতনার 
প্রয়োগ প্রধান আনুকরণ নতুন যুগের Pere যুক্তিসম্্ত স্থান লাভ করেছে। গণসংগীত 'এ 
শিল্পতত্বের আলোকে সম্পূর্ণ সুসংগত সমাজ্ বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে যেভাবে উৎপাদন সম্পর্কের 
রলপাত্তরের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-সংক্কৃতির চরিত্র বিবর্তিত হয়েছে তারই অবিচ্ছিন্ন ধারায় গণসংগীতের 
স্বাভাবিক wer লাভ। বুর্জোয়া সমাজের গর্ভেই এর জন্ম ঘটেছে। বুর্জোয়া সংস্কৃতির পূর্বেকার 
প্রগতিবাদী প্রকরণ কলাকে অবহেলা না করে বরং তাকে আয়ত্ত করে বিপ্লবী ভাববন্তর নিরিখে 
বুর্জোয়া সংস্কৃতির দুষ্ট অবক্ষয়ী দিকশুলির ধ্বসে ত্বরাদ্বিত করছে এ গণসংগীত, প্রস্তুত করছে 
সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিচর্চার পথ। প্রাকৃ-পরিণতাবস্থার কিছু কিছু লক্ষণ নিশ্চয়ই এর মধ্যে 
এখনও THB লয়। তবু এর প্রতিটি পদক্ষেপে দৃঢ় পরিণতির সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে আশার 
সঞ্চার করে II 


চারণ গানের শ্োতধারায় লোককবি-গুমষানী দেওয়ান 
সুধীন সেন 


এদেশের কাব্য সাহিতোর ইতিহাসে দেখা গেছে ঘে. রাজ্য ভাঙা-গড়ার সন্ধিক্ষণে, GAG- 
পাটের পরেই সাহিতোর আকাশে আঁধার ঘনীয়ে আসে। মধ্যযুগের শেষ কবি তারতচন্দ্ের মৃত্যুর 
তিন বছর আগেই পলাশীর যুদ্ধ । তারপর একশ বছর ধরে আঁধার আকাশ মাথায় নিয়ে বাংলা 
সাহিত৷ যখন শ্রীমধূসুদলের আবির্ভাবের আশায় প্রহর গুণছিল-__তখনও কিন্ত বড় cafes 
আকাশে না থাকলেও ঘরে ঘরে বাংলার কুটিরে দীপ শিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন লোক-কবিরা। 
ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লুঠ ও অরাহ্রকতা লোক-সংগীতের দীপ শিখাকে নিভিয়ে দিতে পারেনি। 
বাঙালীর আলোর পিপাসা মিটিয়েছিলেন এস্টনি ফিরিঙ্গি, ভোলা অয়রা. হক ঠাকুর ইতাদি লোক- 
কবিরা। মধা যুগ শেষ। আধুনিক যুগ এসে গেল। পাশ্চাত্যের রেনেশী এই উপনিবেশের নব- 
জ্রাগরণে মিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। এই পটভূমিতে বেশ কিছুদিনের বাবধানের শূন্যতার ফালে 
পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংগীত যখন নতুনের ST অধীর তখন পশ্চিমবাঙ্গের লোক-কবিদের ATHY 
করতে আবির্ভূত হলেন চারণ কবি গুমানী দেওয়ান। 

মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি থানার জিনদীঘি গ্রাম । সেই গ্রামেই ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২১শে 
ফাল্গুন চারণ কবি গুমানী দেওয়ানের জন্ম । অল্প বয়সেই তার এই বিশেষ শিল্পটিকে তিনি অতি 
আপন কারে নেন। শৈশবেই তার এ শিল্পচর্চাকে কেমন করে তার প্রতিভ' লালন করেছিল তার 
কথা বলেছেন তণ্র একমাত্র জীবনী গ্রন্থের লেখক আবদুর রাকিব : 

“ga জীবনেই কবি প্রতিভার আগমনী শোনা গিয়েছিল মাঠের পথে। স্কুলের পথে পথিক 
কবির BH ধ্বনিত হয়েছে সুরে বেসুরে WSS গোছালো আগোছালো গান। গাল তো নয়. ছড়া। 
তাও আবার তাঙ্গা তাঙ্গা অর্থবিহীন শব্দ ye কিন্তু সব মিলিয়ে একটা মৌলিক সৃষ্টি। কবিগালের 
একঝলক বাতাসের আর্দতা । 

'একলা পথে চলেছি আমি কেউ নাই আমার সাথে 
বাপ দিলে না ঘোড়া কিনে চলবো কেমনেতে: 
বাড়ীর পাশে বাশের ঝোড়ে শালিক পাখির ছা 

_ মাঠে চরে বকের পাল দিঘল দিঘল পা।' 

বাপ ঘোড়া কিনে দেয়নি বলেই বকের fren দিঘল পায়ের উপর লোভ হয়, হিংসা 
হ্য়।’’ 

তার কবি প্রতিডাকে নিয়ে তিনি সকলের অগোচরে কীভাবে লালন করে এসেছেন তা' 
জানা গেল অতি অকস্মাৎ তার উনিশ বছর বয়সে। গাঙ্গাড্ডা গ্রামের জ্ঞগদিম্দ্ৰনাথ চৌধুরীর 
বৈঠকখানায় তার প্রথম কবিগানের প্ৰতিদ্বন্দ্বী হরিপদ দাসের সঙ্গে। প্ৰথম আসরেই তার বৈশিষ্ট 
ধরা পড়ল। এর আগে সব কবিয়ালই ‘ভবানী বন্দনা’, ‘বাণী বন্দনা দিয়ে oF করতেন।' এই 
নবাগত অন্ঞাত কবিয়াল ‘দশজনা’-র বন্দনা গাইলেন। এই মানব বন্দনার গানে প্রথমেই বিশ্রিত 
শ্ৰোতৃমণ্ডলীর কৌতূহল আকর্ষণ করলেন এই তরুণ কবিয়াল ২ 

“বড় পুণা ফলে, আমি এলেম দশের চরণ তলে, 
ভাই, অসাধ্য ঘটে দশজনারই কৃপাবলে। 


> 


দানে কৃপা করেন যদি, নেমে আসেন Uta বিধি, 
পাৱ হয়ে যায় তবের নদী, এ দশজনের কঁপা বালে 
পুণা ফালে... 
একথা FING সোজা দশের লাঠি একের বোঝা 
সেই পথটি আরও সোজা, দশজনে যে পথে চলে 
পুণ্য ফলে, | 
যে কিশোর কবি পথিক একদিন ‘একলা পথে চলেছি আমি" রচনা বরেছিলেন- সেই 
কবি উনিশ বছরের তরুণ বয়সে পা দিয়ে দশজ্রনে যে পথে চলে সেই পথে চালে ‘দশজ্ৰনা'র 
মাঝে এসে ধন্য হলেন। প্রতিভার একক বিকাশ হয় না। "দশলজ্তনা'র মহামানব রামচন্দ্রের স্পর্শে 
প্রতিভার পাষাণ অহল্যা জেগে ওঠে। কবি জাগলেন, জয় করলেন। 
কবি গানের মতো লোক-সংগীত হংরাজ আগমনের পর ক্রমশহই অক্লীলতা ও আদিরসের 
পঞ্ধে নেমে যাচ্ছিল। পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি গায়ক ছিলেন৷ চট্টগ্রামের রমেশ শীল। বৃদ্ধ বয়সেও 
সুকষ্ঠ ও সমাজবিজ্ঞান ও রাজ্ঞনীতির ব্যুৎপত্তি নিয়েই তিনি সুখ্যাতির সঙ্গে গান করে আসছিলেন। 
তিনি কবিগানের এই অধোগতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তদানীস্তন এক মাসিক পত্রিকায় লিখেছিলেন 
যে. ব্রিটিশ শাসনে বার বার মন্বস্তরে বিপুল সংখ্যক আর্ত কৃষক কবিগানকে নিজেদের আসরে 
গান গাইবার en নিয়ে যেতে অসমৰ্থ হলেন, তখন কবিয়ালদের ডাক পড়ল ক্রমিদারদের দরবারে | 
সুরাসক্ত ও নৈতিকভাবে অধহঃপতিত জমিদারকুল যেমন সাহেবদেরকেও দরবারে আমন্ত্রণ জ্ৰানাত, 
দিত, গানের বিষয় নির্ধারণ করে দিত। এ কারণেই কবি গানে বিকৃত রুচি ও অশ্লীলতার প্রাবলা 
দেখা দেয়। অগণিত কৃষক কুলকে শ্রোতারূপে পাবার বদলে জমিদারদের মনোরঞ্রনই যদি লক্ষ্য 
হয় তা হলে এই অধঃপতন না হয়ে পারে না। ক্ৰমে ক্ৰমে এদেশে সাশ্রাজ্ঞাবাদ-বিরোধী মনোভাব 
ক্রাগতে থাকে! কৃষকদের মধ্যেও তেভাগা আন্দোলন, OS আন্দোলন, অন্যানা প্রদেশেও TTS 
আন্দোলন, ওরলী বিদ্রোহ-_- প্রভৃতির ফলে এক বিপুল আলোড়নে এ সব দরবারীর বদ্ধ WM 
ভেলে যেতে থাকে । কবিগানের পরিবর্তনের এক সুযোগ মুহূর্ত এসে যায়। 
সুদূর পূর্বপ্রান্ডে চট্টগ্রামে বৰ্ষীয়ান রমেশ শীল এবং বাংলা দেশের পশ্চিম প্রান্তের 
মুর্শিদাবাদের গুমানী_ কেউই তখন পরস্পরকে দেখেননি, শোনেননি, চেনেন না কেউ কাউকে । 
কিন্তু উভয়েই নতুন পটভূমিতে আপন আপন পরিবেশে এ নতুন মুহূর্তটিকে অবহেলায় চলে 
যেতে দিলেন না। পশ্চিম বাংলায় তাই গুমানী কবিগানের অশ্লীলতা ও ভাড়ামি থেকে তাকে 
নির্মল হাস্যরসে উত্তীর্ণ করলেন। মনে হল যেন লোক-সংগীতের এই রূপটি পশ্চিমবঙ্গ যার জন্যে 
প্রহর গুণচ্ছে তিনিই হলেন শুমানী কবিয়াল। পুরাণ শাস্ত্রের সঙ্গে কবিগালে তিনি সমাজ জিজ্ঞাসা 
নিরে এলেন ৷ তবু তার গান যেন আরে কিছু খুঁজে ফিরছে--_এটা আরো বোঝা গেল শাস্তিনিকেতলে 
কবিশুক্ষ রবীন্দ্রনাথের MÈT ১৩৪২ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সাল ১৩৪৮-এর 
মাঝখানের ছয়টি বছরে শুমানী কবি প্রতি বছরই শাস্তিনিকেতলে গান শোনাতে আমস্ত্রিত হতেন। 
রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও কয়েকবার গিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরে রবীন্দ্রনাথ তার একাস্ত 
সান্নিয়ো গুমানী কবিকে ডেকে পাঠান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ চারণ কবি গুয়ানীকে বলেন ““আমার 
অগম্য স্থানে তুমি ac গুমানী কবির একমাত্র জীবশীকার আবদুর রাকিবের গ্রছে উভয়ের 


GR 


এই সালা তারের বিবরণ লিপিবদ্ধ, আছে। ববান্দ্রনাথ ১৯৪১-এল DLRA sepa মাল ছয় আতে 
“ew” কবিতায় তার আত্মসমালোচনায় তার নিজের অপূর্ণতার কথা ঘোষণা করেন। কিষাণের 
জীবনের শরিক হতে না পেরে সম্মানের উচ্চ সিংহাসনে were বাতায়নে নিৰ্বাসিত হয়ে তিনি 
আক্ষেপ করেছেন এবং অখ্যাত aaa wala বেদনা উদ্ধার কারে গান গহিবার আহ্বান জালিয়ে 
নতুন কবিদের প্রতি আহবান জ্ঞানিয়েছেল। আবদুর রাকিব সাহেবের মাতে রবীন্দ্রজীবনীতে কবি 
গুমানীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই ছোট কথোপকথনের কথা লেখা না থাকলেও এই সাক্ষাৎকারের 
পরেকার ঘটনা হল কবির বিখাত “aes” কবিতার সৃষ্টি। 
যাই হোক রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ছোঁয়া লাগে শুমানী কবির মনে । রবীন্দ্রনাথের WIT 
স্থানে’ যাবার পথের নিশানা তিনি কী ভাবে পাবেন_ এই চিন্তা হয়ত তাকে পেয়ে AWA! 
১৯৪৫ সালে তার মনে হ'ল হয়ত এবারে পথ পেয়েছেল। কলকাতা মহানগরী তাকে 
ডেকেছে। ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সম্বের সেই আহান। সেই আহ্বানের YS হয়ে এনেছেন 
তার গ্রামের বাড়িতে সুধী প্রধান ও মুর্শিদাবাদ জেলার গৌরী ভট্টাচাৰ্য | জানুয়ারী মাসে তার কাছে 
তারা সঙ্গের উদ্দেশা বর্ণনা করেন লোককবি তার স্বাভাবিক প্রবণতা নিয়ে আপ্রহভারে সব শোনেন 
এবং ১৯৪৫ সালের ওরা থেকে ৭ই মাৰ্চ মহস্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত ফাসি বিরোধী লেখক 
ও শিল্পী সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে কলকাতায় আসেন!) (সেখানে শিল্পী বিভাগে 
তিনি সভাপতিত্ব করেন। তখনই পূর্ববঙ্গের রমেশ শীল ও পশ্চিমবঙ্গের শুমানা দেওয়ানের পরিচয় 
হয়: কবির লড়াই হয়। কলকাতা মহানগরীর কর্মব্যস্ত মানুষ দীৰ্ঘ রাত্রি ধারে পল্লী বাংলার এই 
লৌকিক শিল্প রাতি কবি গান মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেন। 
এই ঘটনা থেকে তার কবিগান আরে! নতুন পথে মোড় নেয়। এব আগেও কবির দেশ 
সম্পর্কিত গান শোনা গেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ততসনা তার কাকে বেজেছে। 
SS আন্দোলনের সময় (১৩২৭/২৮) এই পল্লী কবিয়াল গেয়েছিলেন £ 
“পলাশের লাল রঙে পলাশীর বাগানে 
বদনে কালিমা মেখে ম্যাক্ষে্টারের বসলে 
বিষাদের শয্যা পেতে মুখ খানি গুজে তাতে, 
কী ঘুম ঘুমালি, মাগো. এ ঘুম কি ভাঙ্গে না 
তাই মোরা চাই তব চেতনা। 


শাসনে শোষণে শূনা, এ কমলা ভাণ্ডার 

গৃহে TR I-AA, মৰ্মভেদী হাহাকার | 
একথা বলিতে গেলে, ধরে তারে পুরে জেলে, 
2 দুরস্ত পিশাচ দলে করে কত লাঞ্ছনা 


SG রুধির ঢেলে, সিদ্ধ কর সাধনা 
তাই মোরা চাই তব চেতলা। 


৫৩ 


কিন্তু পরবর্তী কালে Ha ধারে তার ক ক্ৰমশঃ সমাজের রূপটিলেও কলে ধাঝেছে। 
পঞ্চাশের মঘভ্তারের পটভূমিতে শোষণের রূপটিও তিনি তুলে ধরলেন 


ধরীর বাড়ির নর্দমায়, ভাতের কেনের তরে হায় 
কাতার বেঁধে শত শত জ্বন। 
আজ কোথায় পিতা, কোথায় মাতারে, কেবা কাহার মাতা (বোন 
ধৰ্মবাজ্ঞা কর দরশন 


মজুত করে রাখলে মহাজন-_ 
বেশি টাকার লোভে দেয়নি ছেড়ে গো, 
মানুষ মরে এই কারণ 
ofa] কর দরশন। 


দক্ষিণেতে AHIR, চালের বস্তা গজগজে 
লক্ষ লোকের বাচিবে ভীব্ন। 
থাকতে এত চাল আর ধান, পয়ত্ৰিশ লক্ষ মানব প্রাণ 


অবসান হলো বন্ধুগণ 
একেও যদি ধর্ম বলে গো 
তাবে অধর্মের আর রূপ কেমন 
ধৰ্মরাজ্া কর দরশন ॥ 
রবীন্দ্রনাথের "অগমান্থানে' যেতে পারবেন কিনা-_সে সংশয় তার রয়েছেই। কিন্তু সেই 
কিষাণ, অন্নহারা কিষানের দলে দলে নগরীর বুকে মৃত্যু দেখতে পেয়ে তার শোষণের রূপটি 
প্রত্যক্ষ হল। তিনি কিষানের, শ্রমিকের গান ধরলেন তার কণ্ঠে ধ্বনিত হল সামাবাদের গান: 
সাম্ঘর ভেরী caer রে এ এগিয়ে চল সব শ্রমিক বীর 
বৈষম্যের হৃর্যা ভাঙ্গিয়া উচ্চে তুলিতে সাম্য শির। 
এগিয়ে চল সব শ্রমিক বার। 


আকাশে উঠিছে ঘূণীবায়, চূণীতে হবে চরণ-্ঘায় 

ওরে কৃষান, মজুর, STA ভাই, শক্ত খুঁটিতে বাঁধ শিবির 
এগিয়ে... ৷ 

তোদের দেহ তোদের ঘর, প্রতিটি দুর্গ তৈর়ারী কর, 

যতই আসুক তুফান ঝড়, টলবে না তোর হেম-প্ৰাচীর 
এগিয়ে... | 

গগনে তোল, ভাই সাম নিশান, কাপুক ধরণী aren বিষাণ, 

ঈশানের সনে চল্‌ কৃষাণ, ভাঙ্গিতে পাবাণ হিমগিরির 

সঙ্ঘের ভেরী বেজেছে রে. এ এগিয়ে চল সব শ্রমিক বীর। 


৫ 


শুধু এদেশের mre চিতই নয় আন্তরৰ্ভাতিক mice বিশ্মঘল তর শিরোমণি আনিবরিক৷ন 

সাম্ৰাজ(বাদেৱ শোষণের apee তিনি গানের কলিতে ফুটিয়ে তুললেন 

বিশ্বজুড়ে বাজার করে TG যারা শুষে, 

যুদ্ধ হ'লেই একপক্ষ (জাকের মত টুষে। 

হিরোসিমার ana কার বা মনে নাই, 

তার জন্যে কি আমেরিকা দায়ী নয়রে ভাই?" 

“অর্থ লোলুপ পরের ধনে পুরায় যারা ঘর, 

(তারা) ধাৰ্মিক নয়রে, মানুষ মারা দস্যু aT” 
সমসাময়িক বিষয়ে কবিগান গাওয়া ও প্রতিপক্ষের উত্তর ঠিক সময়ে দেবার মতে 

প্রত্যুৎপল্লমতিত্ব ছিল অসাধারণ। তার মৃত্যুর পর তার বাড়ি গিয়ে তার এক “সংগ্রহ খাতা’-য় 
দেখেছি তিনি সমসাময়িক এবং অতীতকালের সমাজ্ঞনীতি ও রাজমীতির কথা ও ইতিহাসের পয়েন্ট 
নোট করে রেখেছেন। ইংরাজ রাজ্রত্বের শেষ অবস্থায় প্রথম যখন ক্রীপ্‌স মিশন এদেশে এলো-_তার 
ভীওতা বাজির মুখোশ খুলে দেওয়া গানে বহরমপুর শহরের মানুষকে মুগ্ধ করেছেন তিনি। 
স্বাধীনোত্তর যুগের শাসকদের প্রতিশ্রুতি পালনে বার্থতার কথাও তিনি Ha শ্রেষের সঙ্গে গানে 
ফুটিয়েছেন। তিনি গেয়েছেন £ 

“ব্রিটিশের সেই stormy, শয়তানেরি চরখাতে, 

বাহিরে যার গোলাপগন্ধ, Arq খিডকিতে.-_ 

সেই কল যদি আজো চলে 
তাকে কি আর স্বরাজ বলে? 
শুধু চালকগুলো বদল হলে ইঞ্জিনের কী আলে যায়?" 


আত্মস্বাথ পর শাসকদলদের লক্ষা করে নাগরিকের ভূমিকা নিয়ে তিনি বলেছেন ঃ 
"তোদের 'আশালতা বেড়েই যাবে, সে লতায় ফুল ফুটবে না 
ষাট বছরের বুড়ো এড়ে নাজ টানায় আর উঠবে না। 
ধামা ধামা সানি সেরে 
হজম করবে কেমন করে 
এখন BTA কাটো গোয়াল-ঘরে মাঠে আর তাই নেমো না।” 
আরো! গেয়েছেন স্বাধীনতার রূপ' শীর্ষক গানে £ 
'ভারতবাসীগো,.-_জীবনহারা গরব তোদের শ্বাশানে। 
জগত-জুড়ে নাম শ্রাকালে অশোক মার্কা নিশানে ॥ 
আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া রাশিয়া জাপান-চীনে 
সবাই জানে ভারত স্বাধীন, আমরাই শুধু জানি নে। 


আমরা মাঠ-ভেরেশ্ডার রস মাখায়ে সারতে গেলাম চুলকানি 
এ যে দাদের জ্ঞাগায় কুষ্ঠব্যাধি বের করে দেয় লালপানি। 
সিংহ বরং খেত আড়ে, 
এরা বাঘের মত যত চাপছে ঘাড়ে 
(মোদের) মাংসবিহীন শুকনো হাড়ে কামড় দেন কি ফাসানে ৷৷ 


৫৫ 


Bie প্লাকের গানটি গাত, 
sented লুট পড়েছে, যত পার ভাই লুটে সাও, 
কেবল পল্লীর বুকে জ্বলবে চিতা 
কেউ যে নেই তার মাতা পিতা 
যেন অশোক বনের নীরব সীতা নয়ন মুছেন বসনে ৷৷ 


দূর কর ভাই পল্লীবাসী, আত্মসেবীর ভরসা 
আপন পায়ে দাড়িয়ে আন ভাই, সোনা ফলায় TAN | 
রহিম চাচা, মধু দাদা, 
প্রেমে কর ডাই অন্তর সাদা, 
Arata ঈশান, ভাঙবে বাধা, মাঠের মজুর কৃষালে ৷৷” 
তার এরকম 'স্বাধীনতার রূপ”, “বর্শীলুট '', '"কন্কধি অবতার" প্রভৃতি শিরোনামায় ব্যঙ্গ 
তরে গানগুরি পরিবেশন করেন. তার প্রভাবে জনমনে শাসকদজল বিরোধী বিক্ষোভ সৃষ্টি হতে 
দেখে শ্রাসক মহল বিচলিত হন এবং তাকে তারা নিজেরা ডেকে নিয়ে তাদের আসরে তার প্রতি পক্ষ 
শ্রীলম্বোদর চক্ৰবৰ্তীকে 'কমিউনিষ্ট' ভূমিকা নিয়ে গুমানী কবিকে 'কংপ্রেস'র ভূমিকায় অবতীৰ্ণ 
হয়ে গান গাইতে বলেন । তখন আবার এ কবিয়ালেরই ভিম্ররূপ দেখা wai তীব্র কমিউনিষ্ট 
বিরোধিতায় এমন কি লেনিলেরও সমালোচনায় তাকে মেতে উঠতে দেখা যায় তখন PUAA 
শ্রেণীসমস্বয় নীতির ধারক বাহকরূপে সেই কবির কেই শোনা যায় শ্রেশীশত্রর প্রতি লেনিনের 
তীব্র ঘৃণাকে ব্যঙ্গ করার উৎসাহ ২ 
খরচ তো সেই করতে পারে যাহার আছে FA!” 
লেনিন অত্যাচাব্রীদের ক্ষমা করেন নি; তাকে এভাবে তিনি বাঙ্গ করেছেন. স্তালিন সম্পর্কে 
সাম্ৰাজাবাদী ও POSH প্রচারের মতোই স্তালিনে 'চণ্ডনীতি র সমালোচনা করেছেন। অবশা 
' ৪৫ সালে মহম্মদ আলি পার্কে এক নতুন ধারায় সংগীত প্রবাহ দেখার পর TVS বেশ কয়েক 
বছর ভার এ ধরণের সংগীত শোনা যেতো না। তার আগে এবং পরে তার কমিউনিষ্ট-শ্ীতির 
এরকম সমালোচনা এবং কথানো কখনো শাসকদলের তীব্র সমালোচনার পরস্পর বিরোধিতা 
সম্পর্কে তাকে প্ৰশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ কবির লড়াইয়ে এ হল একপক্ষীয় অভিনয় মাত্র । 
ব্যক্তিগত মত চেপে রেখে অভিনয় করে যেতে Bi অবশ্য আগে বা পরে তার মনোভাব্চুকু 
তিনি প্রসঙ্গচ্ছলে জানিয়ে দেন। 
একবার এই ধরনের কবির লড়াইয়ে অভিনয় করতে গিয়ে তার বিপদ হয়েছিল । তার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে গানের উদ্যোক্তাদের আগ্রহাতিশয্যে ‘হিন্দুস্থান বনাম পাকিস্তান’র বিষয়ে ধার্য হল 
এবং তাদেরই আগ্রহে অগতা তাকে 'পাকিস্তানে'র ভূমিকায় আসরে অবতীর্ণ হতে হ'ল। অভিনয়ের 
মাতনে তিনি হিন্দুস্থান বিরোধী যে সব তীব্ৰ মন্তব্য করলেন-_তার ফলে তার বিপদ ঘনিয়ে এল। 
ঘটনাটি ঘটে TANA 
গুমানী কবির অসাম্প্রদায়িক মন কারো অজানা নয়। তিনি মুসলীম ধর্মাবলক্বী, কিন্তু হিন্দু 
শাস্ট্রপুরাপ, রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী তার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়েছিল। তিনি A- 
মুসলমান উভয় ধর্মেরই আচারের, গৌড়ামির বিরুদ্ধে গেয়েছেন। একদিকে তিনি যেমন গেয়েছেন £ 
“পরমা তত্ত্ব ভুলে পৈতা নিয়ে হায়-_ 
কাটাইলে এ উচ্চ জীবন, শুধু ব্যর্থতায়” 


as 


wate তিনি geen ধৰিলে আচার KATE AR করেছেন 
"মাথা ঠকালেই আল্লা যদি উদয় হাতো are. 
তোমার চেয়ে টেকিগুলো বেশি মাথা ge 
ain পাঠারাও দাড়ি নিয়ে ঘুরছে বাড়ী বাড়ী।'' 
এমনি ধারা উভয় সম্প্রদায়ের গৌড়াঘির বিরুদ্ধে উদার ধৰ্মামত্যবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাকে 
রায়গঞ্জে ও ভাবে "পাকিস্তানের" ভূমিকায় গান গাইতে হয়-_ এই যুক্তিতে যে তিনি যে গান গেয়েছেন 
তা’ তীর ব্যক্তিগত মত নয়। কবির লড়াইয়ে সেই একপস্ঠীর অভিনয় মাত্ত। 
এই দিনের কবির লড়াইয়ে বিষয়টি সম্পর্কে এবং তার পাকিস্তানের ভূমিকা নেওয়া সম্পর্কে 
কবির আপত্তি ছিল; তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এই অভিনয় করতে হয়। ফলে, শেষ জীবলে 
তার কারা জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ হয় কিন্তু কংপ্রেস-কমিউনিষ্ট প্রভৃতি বিষয়ে যে পরম্পর- 
বিরোধী ভাব-ভাবনায় তাকে কবিয়ালের অভিনয় করতে হয় সেটা কি শুধু অভিনয়? অথবা তার 
আস্তর ভাবনায় সৃষ্টি কিছু ফসল? 
এর উত্তর পোতে গেলে তার যুগ-সমাজের কিছু আলোচনায় আসতে হয়। ভারতে পাশ্চাতা 
রেনেসীসের প্রভাবে সাহিতা, ধর্ম: দর্শনে যখন এক নতুন দিক পরিবর্তন দেখা দিল, কবিগালও 
সে পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় ছিল। এই জ্ঞাপরণের প্ৰভাব কবিগানে পশ্চিষবাঙ্গের আসারে নিয়ে আসার 
তার যিনি নিলেন, পুরনো অশ্লীলতা, তাড়ামিকে ঠিলে aga ame ভিজ্ঞাস নিয়ে আসতে চাইলেন 
তিনি হালেন কবিয়াল গুমানী দেওয়ান। কিন্তু ইউরোপীয় ক্লাসিকাল ব্রেলেসা এবং তার আলোকে 
আলোকিত উপনিবেশের Bats মধ্যে একটি সময়গত এবং গুণগত পার্থকা এসে শেছে। 
ইউরোপে সামস্ততান্থের উচ্ছেদ করে, যে বুর্তোয়া গণতন্ত্রের প্রভাত দেখা নেয় তারই ফলে সংস্কৃতির 
ক্ষেত্ৰেও মধ্যযুগীয় অহ্ধবিশ্বাসের সঙ্গে সংঘর্ষের মাধাই নতুন বিজ্ঞানের আলোকিত চেতনার 
আবির্ভাব ঘটে 1 তখনকার প্রথম ধনতাস্ত্রিক সমাজ তার বর্তমান মৃত্যুপবোয়ানার কালোছায়া দেখাতে 
পায়লি। তাই তখনকার সংস্কৃতির উপসৌধে পুরাতন নন্সার দ্থাপটাকে সরাসরি ঘা দিয়ে ভেঙ্গে 
ফেলতে সে তখন তয় পায় নি। কিন্তু তার সাম্ৰাজ্যবাদী চরিত্র নিয়ে ভারতে সে যখন উপনিবেশ 
গড়ে তুলেছে, তখন সে তার কবর খোঁড়ার দিকে ভয়াল দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, তাই সামস্তৃতস্তুকে 
উচ্ছেদ করার বদলে তাকে আশ্রয় করেই সে তার নিজ Chama ভিত গড়াতে চাইল। 
সাষস্ততম্ক ও ধনতস্ত্র কুসংস্কার ও বিজ্ঞান___তার মিশ্র wa নিয়ে ভারতের নব জাগরণের 
মধো প্রতিফলিত হ'ল। ভারতের রাজনীতির আকাশে বড়ঝক্কা AMG ঘরগুলোর অভ্যস্তর 
পরিবর্তনে মন্থরতা ছিল,__এটা সতা হলেও পাশ্চাত্য আলোর প্রচণ্ড বন্যা তার এই WS নিয়েই 
সাহিত্য, কবিগানে নাড়া দিল। সেই নাড়া নিয়েই চারণ কবি শুমানী দেওয়ান ভ্রাগলেন এবং 
কবিগানকেও জ্ঞাগালেন। তাই তার মধ্যেও দেখি একদিকে শান্ত্র-পুরাণ, অনাদিকে সমাজ্ঞ-জ্ঞম্ঞাসার 
মিশ্রণ; কাপ্রেস-কমিউনিস্ট ইতাদি বিষয়ে পরস্পর বিরোধী অভিনয়ের মধ্যেও ভার এই কবি- 
মানস প্রতিফলিত। 
এই Pee জয় করে অগ্রগতির পথে যেতে হলে শ্রেণী-সম্পর্ক, শ্রেণী-অবস্থান, শ্ৰেণী 
স্বার্থ বাধা হয়ে দাড়ায়। GAM রাপে ভূমি-স্বার্থ, ভূমিসম্পর্কের যে শ্রেণী অবস্থান তার ছিল। 
তার অগ্রগতির পথে এগুলি সীমারেখা টেনে দেয়। তবুও স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গে যে 
gania নিজেদের যুক্ত করেছিল তিনি তাদের ছেড়ে অনেকদূর এগিয়ে এাসেছিলেন। এবং বৌবনের 
হৃদয়ের প্রশস্ততায় যখন সংসারের বিবয়-আশয়ের হিসাব-নিকাশের খাতার পাতায় তার নজ্ঞর 


৫৭ 


পতোন এবং কলিনগনের আসিবে দলিবেই তাপ তক্ৰণ হলয়েগ সমত NAS Shee করে গান 
SE কাল কাটালেন, তথন এক উদারতা, সৌজন্য ও সম্ম-বোধ তাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে 
[গায়েছিল, ভাডামির বদলে মার্জিত কটাক্ষ ও সান্তিক বক্ৰোক্তিকে তার গানের আঙ্গিকে তিনি 
প্রতিফলিত করেছিলেন: বিভিন্ন বিষয়ে তার প্রতিভার apa ঘটিয়েছিলেন। এবং পরিণত বয়সে 
যখনই আবার বিষয়-আশয়ের হিসাব-নিকাশে নজ্বর গেল, তখন ভৃমি-স্বাৰ্থবোধ সামনে এসে গেল। 
রবীন্দ্রনাথ সম্মানের উচ্চ সিংহাসনে সঙ্ধীৰ্ণ বাতায়নে বন্দী থাকায় কিষাণের Glan তার অগমা 
স্থান রয়ে গেল বলে যে আক্ষেপ করেছেন, লোককবি গুমানী দেওয়ান ওঁ AE বাতায়নে বন্দী 
না থাকলেও তার ভূমি-স্বাথই কিষাণের জীবনের শরিকরূপে তার মর্মের বেদনা উৎসারিত করার, 
পথে বাধা হয়ে দাড়াল; সেই অগম্য স্থানে তিনিও ঠিক আপন জন হয়ে যেতে পারলেন A I 

চারণ কবির কান্দ ছাড়াও প্রথম জীবনে বাবহারিক সমাজজীবনে তার প্রশস্ত উদারতা 
চোখে প্রড়ে। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য হয়েও প্রথমে তিনি তার প্রেসিডেন্ট হতে চাইতেন ন্য। 
পরে প্রেসিডেন্ট হয়ে দুর্ভিক্ষের বছরে প্রজাদের আরও wi দিয়ে গুণ জর্জরিত না করে বরং 
AFI কাটানো ও জল সেচের মাধামে রিলিফ দেবার ব্যবস্থা করেন। সরকার, Tafa তখন ১৯২৭ 
সাঙ্গের দুর্ভিক্ষের পর মাত্র চার আনা ধার্য ছিল। কবি গুমানী সে নিয়ম না মেনে ছয় আনা 
ধাৰ্য করেন এবং নয় ফুটের বেশি পুকুরের গর্ত না করার সরকারী বিধিও না মেতে বারো ফুট 
পর্যন্ত গভীর গর্ত করাতে লাগলেন। সে বছরে তিনি প্রায় আঠারোটি পুকুরের সংস্কান্ধ মাধ্যমে 
রিলিফের বাবস্থা করেন। AI দান না করেও আর্থিক ব্যয়ের দিক থেকে তার বোর্ডই এলাকায় 
প্রথম স্থানে উঠে। হক মন্ত্রীসভাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়েও তিনি বলেছিলেন, "শোষক শক্তির 
তৃপ্তি দানিতে জর্জীরত কৃষক দল।'' এবং মহাজনী শোষণ থেকে জর্জরিত কৃষককুলকে বাচাতে 
তার প্রচেক্টাতেই সেখানে ঝণনলিশী বোর্ড হ'লে! এবং তিনি হলেন তার চেয়ারম্যান। কিছুদিন 
পরেই তিনি খাদ) সরবরাহ কমিটিরও সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। 

কিন্তু উদারতা এক fafa এবং কৃষক সংগ্রাম জাগানো ভিন্ন জিনিস। উদারতা সত্তেও 
তার মনে এক অতৃপ্তি ছিল। এই অতৃপ্তি ছিল বলেই হয়ত ১৯৪৫ সালের পর থেকে তিনি 
কৃষক শ্রমিককে ভ্ঞাগানোর গান গাইতে এসে আবেগে উদ্দীপ্ত হন। কিন্তু এই আবেগ উদ্দীপনা 
এক শ্রেণীর মানুষকে অসহিষ্ণু করে তুলছিল, তারাই হয়ত কবিকে বেতনভুক শিল্পী কর্মচারীর 
স্বাচ্ছন্দ্য আরাম দিয়ে বেঁধে রাখার প্রস্তাব রেখেছিল। আর তাকে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে হবে 
না, এবারে বাঁধা মাইলের আরাম। কিন্তু যে কবি পরবর্তী কালে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেম্ট 
পদ প্রত্যাখ্যান করলে বিশ্মিত সার্কেল অফিসারের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন মুক্ত বিহঙ্গ পিঞ্জরাবদ্ধ 
থাকতে চায় লা, তাকে কি এ প্রলোভনে বন্দী করে বেঁধে রাখা সম্ভব? কবি এ মৌখিক প্ৰস্তাব 
প্ৰত্যাখ্যান করার পরেই হয়ত এ অসহিষ্ণু ব্যক্তিরাই রায়গঞ্জে তাকে বিপদে ফেলে AIG করতে 
চেয়েছিল। দূহখের কথা এই যে এই প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শনকে জয় করা সত্বেও ১৯৬৪-তে 
WME গান করতে যাবার পথে ঘোড়ার গাড়ির দুর্ঘটনায় আহত হন / পরবর্তীকালে ভগ্নপদ নিয়ে. 
তিনি বার্ধক্যের কালাতিপাত করছিলেন। বেশি গান গাওয়া আর হয়৷ না। কিন্তু এই দূর্ঘটনা 
তার গান ahem পূর্ণ আটকাতে পারে লি। তিনি ভাঙ্গা পা নিয়েই মৃত্যুর বছর খানেক আগেও 
১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে ইয়াহিয়া খাঁর জঙ্গীশাসনমুক্ত বাংলাদেশে এক মাস থেকে বিভিন্ন আসরে 
গান গেয়ে এসেছেল। যে কণ্ঠ উনিশ বছর বয়স থেকে আশি বছর বয়স পর্যন্ত ঘাট বছর ধরে 
অবিরাম গান গেয়ে এসেছে,__সে কেই শেষ জীবনে ক্ষত দেখা দিল, আন্তরিক ক্ষত থেকেই এই 
কণ্ঠের ঘা। তিনি কখনো এলোপ্যাথি চিকিৎসা করেননি বলে শুনেছি। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নিয়েই 


ay 


1৩িনি ৭,৮ অসি শয্যাগত ্কিছিন। SETA ১৯৭৩ Ad ঈহ (= 12S শশা] ১৩৮৩৬) 
সে কচ নারব হয়ে গেল। তার মৃত্যুৱ সঙ্গে কৰিগানের এক (গৌরবময় পর্যায়ের অবসান হলো। 
কবি শুনানী দেওয়ান বারভূমের নলহাটিতে চারণ কবি সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন এবং 
ভিন ও ERAT Gael উতোর প্ৰভৃতি বিতর্কে তার afore 
সাধীরূপে বহু কবিয়ালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম ধূলিয়ানের হাসুপুরের বসন্ত সরকার, সিউড়ির 
জীবনকৃষ্ণ উড়ে, সাঁইথিয়ার কুচিল ডোম, বীরভূমের সাপুরের কিশোরী মোহন রায়, রামপুরহাটের 
লম্বোদর চক্রবর্তী, বলাসপুরে দেবেন ডোম, বর্ধমানের চাপ্ডুল প্রামের চাদ মহম্মদ এবং কলকাতার 
চট্টগ্রামের বিখ্যাত কবিয়াল রমেশ শীল। এছাড়াও অগণিত প্রতিগ্বস্থীর লঙ্গে এই চারণ কোকিল 
তার বিশাল কর্মক্ষেত্রে কুহুধ্বনি শুনিয়ে জনমনে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা রেখে গেলেন; কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ তার স্বীকৃতিদানে নীরব কেন-__এ প্রন) থেকে যায়। এমন কি মই মে তার মৃত্যু ঘটলেও 
তার মৃতু] সংবাদ ১১ই মের আগে আকাশবাণীতে ঘোষণা করা হয় নি। শুধু তাইই নয়, 
শ্রদ্ধেয় সুধী প্রধান যদি 'আকাশবাণী”তে খোঁজ না দিতেন এবং গণনাটা সংঘের রাজ্জা কমিটি 
থেকে বিবৃতি না দিত তবে এটুকুও হয়ত অনুক্ত থেকে যেতো । 
‘TA পড়বে না মোর পায়ের BE রবীন্দ্রনাথের এই গানের মতো চারণ কবি 
গুমানীরও শেষ বয়সের এক গীতি কবিতার দু'এক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করছি 
“আমি যখন থাকবো নাকো, লুকিয়ে কোথায় পালিয়ে যাবো 
গাইবে কে গান, শুনবে কারা, সুদূর দেশে যে গান NTT! 


Jofa তোরা নয়ন-জলে, মোর গাওয়া গান শুনবি বলে. 
(আমি) পরের মত নয়ন তুলে তোদের পানে আর না চাব। 


রোদের শিখা সব সয়েছি, আমার পথে ফুটবে তারা, 
CEN ভরা আলোর রাতে 

(আমি) আশিস্-ঝরা সুদূর হ'তে জড়িয়ে বুকে শাস্তি পাবো।'' 
.. Sa মৃত্যুর পূর্বে তার শেষ রচনা তিনি লিখে গেছেল। তার অংশবিশেষ হলো, “পৃথিবী 
ছুটিতেছে, সমস্ত জীব মাত্রেই ছুটিতেছে, কোথায় ছুটিতেছে না জ্ঞানিলেও অবিরাম ছুটিতেছে। 
..আমিও তাহাদের সঙ্গে ছুটিতে ছিলাম। হঠাৎ মনে হইতেছে আমার লক্ষাস্থল সন্নিকটেই রহিয়াছে 
সুতরাং আমার দেশবাসী, গ্রামবাসী, প্রতিবেশী, আত্তীয়ন্বজন, পরিবার প্রত্যেকের নিকট আমি ক্ষমা 
প্রার্থনা করিতেছি। ...মেহেতু পরিশ্রাস্ত জীবনে একবার বিশ্রাম প্রয়োজন, বন্ধুগণ, বিশ্রামে আর 
কেউ ব্যাঘাত দিয়ো না। ...আমি কলসীতে জিয়ানো মাছের মত ছিলাম, নদীর অফুরস্ত জলের 
arama একবার পাইতে দাও ।”” 

আমরা এবার কবিগানের নিরবধি বহমান শ্ৰোতোধারায় চারণ-কবি OUI দেওয়ানের যুগ 
প্রবাহটুকুকে আস্বাদন করে তাকে স্মরণে রাখব।। 


৫৬ 
m-e 


ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত ও ভারতীয় দর্শন 
অজয় চক্ৰবৰ্তী 


মানবকৃতির দুটি অঙ্গ__-বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ । সমাজ্ঞতত্ত অনুসারে বহিরঙ্গটির নাম সভাতা৷ 
(Civilization) অত্তরঙ্গের নাম সংস্কৃতি, কৃষ্টি (Culture)! জীবনধারণের জ্ঞনা প্ৰয়োজনীয় 
উপকরণ সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং জীবনযাত্ৰাকে সুগম করার বিভিন্ন উপায় সত্যতার অন্তর্ভুক্ত | 
যেমন, কৃষি, শিল্প, যানবাহন ইত্যাদি সভাতার নিদর্শন । অনাদিকে মানবমনের উৎকর্ষ সাধনের 
জনা যা প্ৰয়োজনীয় তাকে সংস্কৃতি বা কৃষ্টির নিদর্শন বলা হয়। যেমন, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, 
ংগীত ইত্যাদি । 
প্রাচীন ভারতের সভ্যতা এখন প্রতুতত্ত্বের (Archaeology) আলোচ্য বিষয়। সেকালের 
স্তীবনযাত্রার সঙ্গে একালের ভারতবাসীর জীবনযাত্রার প্রণালী ও উপকরণের মধ্যে কোনো সাদৃশা 
নেই। একালের শ্রেক্ষায় সেকালের সত্যতা অক্ষম, অকিঞ্চিৎকর ও অযোগ৷ ৷ এ যুগের কোনো 
ভারতবাসী উচ বৃত্তি অবলম্বন করে, প্রকৃতির অনুগ্রহে জীবনধারণ করার কথা ভাবতে পারে 
না। বাস, রেলগাড়ি, ডাকবাবস্থা, টেলিফোন, রেডিও, টিভি ছাড়া এখন জীবনযাত্রা সম্ভব নয়। 
এখন ভারতবাসীর অস্তিত্ব কলকারখানার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। কিন্তু ভারতের প্রাচীন 
সংস্কৃতির এমন আমূল পরিবর্তন হয়নি। ভারতের শাম্বত সংস্কৃতির প্ৰাণকেন্দ্ৰ বেদউপনিষদে 
বিধৃত সনাতন ও কালজয়ী উপলব্ধি। এই উপলব্ধিই ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে 
উৎসারিত হয়ে চলেছে যুগ যুগ ধারে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বহু বিদেশি সংস্কৃতির AFTA 
ও মিলন mge ভারতীয় সংস্কৃতি তার বৈশিষ্টা ও BSW WEA রাখতে আজ্ঞও সক্ষম। তার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের বেদউপধিদের দার্শনিক বিশ্ববীক্ষা এবং আমাদের উচ্চাঙ্গ সংগীত। ভারতের 
তপোবনে fa উচ্চারিত বহু মন্ত্রের মধ্যে একটি উল্লেখ করছি £ 
'বেনস্তত্পশান্নিহিতং গুহা সদ্‌- 
যত্ৰ বিশ্বং তবত্যেক শীড়ম্‌। 
তশ্মিন্নিদং সংচবি চৈতি সৰ্বং ৰি 
সঃ ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূঃ প্ৰজাসু।। 
(OIRR ১২৩২৮) - 
প্রেমময় ঘি সেই গূঢ় সত্তাকে দৰ্শন করছেন যেখানে সমগ্র বিশ্ব একই নীড়ে স্থান খুজে 
পায়। সেই wan সব কিছুই গ্রথিত এবং সেই একই Fa থেকেই সব কিছুই উৎসারিত হয়। 
সেই অনড AS সৃষ্টির প্রতিটি স্তরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। 
শকেরাচার্য ভিন্ন ভাষায় একই সত্যকে উপস্থাপিত করেছিলেন 
“জগত Bat শাস্তব নৰ্তনস্থলী। 
amema পরঃ শিবঃ স্বয়ম্‌।। 
সভা aban ইতাব্ম্বস্থিতিঃ। 
স্বরাপতঃ শক্তিযুতাৎ প্রপাঞ্চিতা ॥। 
ত্ৰিভূবন tga নর্তনস্থল। নটরাজ পরমেন্বর স্বয়ং। দর্শক নটনটী এবং মঞ্চটিও সেই * 
পরমেশ্বরের AS থেকেই উদ্ভূত, শক্তির সহযোগে | 
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ভাৰতার maffe চিন্তায় fefon এই fou একই gn বা হালয় সহা cere নিসেত। 
AAA কেবল আপাত সতাতা আছে, প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই gone বা পৰরনতাত্ত্বের বিভিন্ন 
রূপ। জ্বগং কেবল নাম ও রূপের সমাহার্স। বিভিন্ন মাটির পাত্ৰ যেমন একই geroa পরিণামা 
রূপ ও নামাস্তর তেমনি জগৎ ব্যাপারও একই ব্ৰহ্মের বিভিন্ন নাম ও বাপের AIAN I 

আধুনিককালের বিবর্তিত ভারতীয় রাগসংগীতের মধ্যেও এই দার্শনিক উপলব্ধির দৃষ্টাস্ত 
মেলে। প্রতিটি রাগের প্রাণকেন্দ্র সা" স্বরটি। 'সা' ছাড়া কোনও রাগ সম্ভব নয়। সা' কে AGE 
বলা হয়, অর্থাৎ অন] ছটি স্বর এই A থেকেই জন্ম লাভ করে। যে কোনো রাগ এই সা 
থেকে আরম্ভ হয় এবং বিস্তার, অলংকরণ, তান এবং লয়ের বিচিত্র লীলার শেষে এই ‘সা’ 
স্বরেই ফিরে আসে বা পূর্ণতা পায়। লয়, তাল অর্থাৎ কালের পরিমাপ এবং গতি একটি রাগের 
রূপের অভিব্যক্তির একাস্ত প্রয়োজনীয় অবলম্বন, যেমন জগতের বিচিত্র ঘটনার অন্যতম 
অপরিহার্য আয়তন (Dimension) বলা হয় কাল-কে (Time)! FÈ বা WA যখন কোনো 
শিল্পী একটি রাগকে রূপায়িত করেন তখন সেই রাপসৃষ্টির অন্যতম উপাদান হল তাল এবং 
লয়। তাল, লয় ও সুরের বিচিত্র লীলা ‘সা’-কে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়। রাগগুলি বহিঃ 
প্রকৃতি এবং মানবমনের পরিবর্তন পরম্পরার শ্রাব্য বা শ্রবণযোগা প্রতিরূপ প্রবাহ। এই প্রবাহের 
এক ও অদ্বিতীয় উৎস হচ্ছে যড়জ বা A ভারতের আধ্যাত্মিক চেতনা ও উপলব্ধির সঙ্গে 
ভারতীয় রাগ সংগীতের মৌলিক তত্ত্বের এই সাদৃশ্য বিস্ময়কর হলেও স্বাভাবিক। আবার om 
যেমন বিস্বচরাচরকে ব্যাপ্ত করেও জগতের অতিবতী, তেমনি রাগগুলির সত্তা তাদের ক্ৰুপায়দেই 
নিঃশেষিত হয় all সেগুলির সত্যতা বা যথার্থ) সংগীত কলানৈপুণ্যের অতীত অর্থাৎ কোনো 
রাগেরই চরম ও পরম AMI সম্ভব নয়। সহশ্রশীর্ধ পুৰুষ যেমন এই বিশ্মভুবলে ব্যাপ্ত হয়েও 
বিশ্বের দশ আঙুল উপরে থাকেন বাগগুলিও মহত্ম শিল্পীর দ্বারা রূপায়িত হবার পারেও শিল্পীর 
নৈপুলোর TSA বাইরে থাকে। 

বিশকে একটি নীড়ে পরিণত করার bw একাস্ততাবে ভারতীয় যন্দুর্বেদের উদ্ধৃত 
wafers ফিরে আসি। ভারতের রাগসংগীতের উপজ্জীব৷ মানবমনের বিচিত্র অনুভূতি । অহোরাত্র 
প্রকৃতির যে পরিবর্তন আমাদের মনকে এক সূর্যোদয় থেকে আর একটি সূর্যোদয়ের ক্ষণ পৰ্যন্ত 
নানা অনুভূতি ও আবেগে আপ্লুত করে, গ্ৰীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্তে প্রকৃতির যে রুপান্তর আমাদের 
মনকে পীড়িত, উৎকঠিত ভয়াতুর এবং আনন্দে Fae করে সেইসব তাবসংবেগের ঘনিষ্ঠ 
শ্রকাসূখদায়ী রূপ হল রাগগুলি। মানুষের অদ্বিতীয় মিলনক্ষেত্র রচিত হতে পারে রাগসংগীতের 
আশ্রয়ে। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হতাশা-উদ্দীপনা মানবিক হাদয়বৃত্তি। ধর্ম, গাত্রবর্শ, ভাষা, 
সংস্কৃতির nds) অনুভূতিকে খণ্ডিত বা সীমায়িত করতে পারে না। তাই ভারতীয় সংগীতের 
ইতিহাসে দেখা গেছে এবং Sere আমরা দেখি যে, হিন্দু সংগীতশিল্পীরা অসংকোচে WEES 
গুণগান করে থাকেন-_- আল্লাহ্‌ হো আল্লাহ্‌ জলে শান-এ-আল্লাহ'', কিংবা "আল্লা জনে IRM 
জ্ঞানে” । আর মুসলমান শিল্পী গুণকীর্তন করে চলেছেন পঞ্চাননের "জালিম আজব এক যোগী 
we খায়ে* কিংবা পঞ্চানন ঘরনী শিবাবীর-_““অহারানী মহকালী গৌরী শ্রী কাশীরানী জগৎ 
রানী tq রানী, অন্বে চ ভবানী” ইত্যাদি। 

ব্ৰহ্ম যেমন দেশ, কাল, ধর্মের দ্বারা, সংস্কৃতির ছারা খণ্ডিত বা সীমাবদ্ধ নয়, ভারতীয় 
উচ্চাঙ্গ সংগীতের আবেদনও ভূখণ্ড বা কালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ani বহু অতারতীয় মানুষ এখন 
ভারতের রাগসংগীতের মর্মকথা উপলব্ধি করে এই সংগীতে অনুরাগী হচ্ছেন। বিশ্বমানবের 
মিলনক্ষেত্র রচনা বিশ্বকে একটি নীড়ে পরিণত করার আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ভারতের উচ্চাঙ্গ 
সংগীতের দ্বারাই সম্ভব বলে মনে Wi 
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প্রফুল্লকুমার DFN 


‘পাওয়া ধন NINA হারাই যে অযতনে' 

সাধারণত দেখা যায় যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ এলোমেলো খরচেই ফতুর হয়ে 
যায়। বিশ শতকের শেষ প্রান্তে এসে বাংলার সংস্কৃতির দিকে তাকিয়ে আজ এ ধারণার সম্মুখীন 
হচ্ছি__ ব্যাপারটা যতই দুঃখজনক হোক না। আমরা প্রায়শই দায়িত্ববোধহীনতাবশত কিছুতেই বুঝে 
উঠতে পারছি না (বা চাইছিও না) যে অষ্টাদশ শতকের অন্ধকার থেকে বিশ শতকের আলোয় 
পৌঁছতে শবরীর মতো কতো রাত জ্ঞেগে কাটাতে হোত, যদি না রামমোহন-রবীন্দ্রলাথের মতো 
দু-একজ্রন কেউ আবির্ভূত হতেন-্যারা নিমেষে বহু কালের বহু যোজন পার হয়ে সংস্কৃতির 
Pes আলোর প্রভাতে এনে আকাশমুখী করে দিয়েছেন। আমরা জন্মসূত্ৰে বিস্ব-সংস্কৃতির 
দরবারে নোবেল aka অধিকারীদের অগ্রপত্ভিতে বসবার দাবিদার। অথচ--অথবা সে 
কারণেই-_ওই সব মনীষীদের নামকে মাদুলি করে কপালে ঠেকিয়ে দিন কাটাই, গীতার মতো 
নিত্য পুজো করি-_একবার মলাট উলটেও দেখতে চাই না--জীবনচৰ্যার জন্যে তারা কী পরামর্শ 
দিয়ে গেছেন। আর সেই অক্কতার সুযোগে দিনে দিনে প্রাণহীন পৃজাপুল্পের জঞ্জালের নীচে পড়ে 
আমাদের সম্পদও হয়ে যাচ্ছে ফসিল, আর আমরাও তামসিকতার ঘন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি 
অনস্ত জাহান্নামের দিকে | 

আজ বিভ্রান্ত সংস্কৃতির ডামাডোলের মধ্যে বসে যখনই রবীন্দ্রসংগীতের কথা ভাবি তখন 
এসব কথা মনে না হয়ে যায় না। আমরা মুখে গর্ব করি--"বাঙ্গালী আজ গানের রাজা বাঙ্গালী 
নহে খর্ব | অথচ গানের রাজা রবীন্দ্রনাথের গানগুলির মর্মে প্রবেশ করার কোনো বাসনাই আমাদের 
নেই। "সংস্কৃতি শব্দটির সঙ্গে সংস্কারের একটা সম্পর্ক আছে__অর্থাৎ যা আমাদের সংস্কার করে, 
FTS উন্নত করে, জীবনকে উন্নত করে। সেদিক থেকে সংস্কৃতি সতত জীবনমুখী | রবীন্দ্রসংগীতে 
এই ক্ীবনমুখী প্রগতিশীলতার কথাই আছে। সংস্কৃতিচর্চাই জীবনকে যথার্থ নিরাময় আনন্দ দেয়। 
সেদিক থেকে রবীন্্রসংগীতকে অতুলনীয় মনে হবে যদি কেউ প্রতিটি গানকে নিবিড় অধ্যয়নে 
আত্মগত করে নিতে চেষ্টা করেন। ধর্মো রক্ষতি রক্ষিত:-_এ কথা রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্ৰে অত্যন্ত 
সত্য। 

মানুষ গানের কাছে কী চায়, নিশ্চয়ই অন্ন সমস্যা সমাধানের জন্যে কেউ গান শোনে 
না। তাহলে সে কিছু সময় কেন ব্যয় করে গান শুনে? একথা মানতেই হবে যে খালি পেটে 
গান- fads) তার জনে; প্রয়োজন অন্ন বা অর্থ--যার বিকল্প গানে পাওয়া যাবে না। অতএব 
সকলে 'রবীন্দ্রসংগীতকে সেই অন্রদামূর্তিতে দেখবে-__-এ আশা কেউ করবে না। 

কিন্তু জীবন তো শুধু অন্ন সমস্যার সমাধান বা Beats তৃপ্তি নিয়েই নয়, পাখি বা 
অন্যানা ইতর প্রাণীরাও প্রাপধারণের জনে] শিকার খোঁজে, ইন্দ্রিয় তৃপ্ত করে। কিন্তু এ সব 
প্রাতাহিকতা শেষ হয়ে গেলে কিছু খেলাধূলাও করে থাকে। সে কাজটি তাদের বৃহত্তর জীবন 
সাধনারই জন্যে । আমাদের জীবনচৰ্যাও কেবল উদরমুখী নয় । আমরাও যে সংস্কৃতিচৰ্চা করি তা 
বৃহত্তর জীবনসাধনার উপায়। 

সংস্কৃতিচর্চা বা বিশেষত সংগীতচর্চা দু’ রকমের। এক রকমের সংগীত মানুষের সহজ 
ইন্ত্রিয়-সংবেদাতাকে নাড়া দিয়ে তাকে সাময়িক উল্লসিত বরে। সে ক্ষেত্রে কেবল হন্দ্রিযই সাড়া 
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wi | আমাদের বহিঃকণলে তেদ কারে অন্ত:বৰ্গকৈ স্পর্শ কারে আ কিন্তু মানুষ মেহেতু rauional 
animal তাই সে কিছু তলিয়ে দোখে। তার আছে অন্তঃকৰ্ণ। মানুনের এই বৃত্তি পোষণ হয় 
আর এক ধরনের MÄTE | 

আমাদের দেশের শাস্তে ভাব ও রস নামে দুটি বিষয় আছে। মানুষের emotion (দুঃখ, 
ক্রোধ প্রভৃতি)-গুলোকে বলা হয়েছে ভাব,--আজ্ঞ এ সব ভাব যখন কলাবিদ্যায় সাহিত্যে শিল্পে 
অনেকটা আবেগবর্জিতি হয়ে প্রকাশিত হয় তখনই তাকে বলে রস। ভাব সংকীর্ণ, ব্যক্তিগত, লৌকিক, 
আর FACS বলা হয়েছে নৈর্ব্যক্তিক, অলৌকিক বাক্তিগত সংশ্লিষ্টতা মুক্ত হয়ে, কিছু বৈরাগ্যমণ্ডিত 
হয়ে ভাব রসে পরিণত হয়। এই রসের ব্যাপ্তি ভাবের চেয়ে অনেক বেশি। শ্রেষ্ঠ কাব্য বা সংগীতের 
যে রস তাকে Wat এতই উচ্চাসনে বসিয়েছেন যে তাকে ব্ৰহ্মাম্বাদের সঙ্গে সমগোত্রীয় মলে 
হয়। ঈশ্বরকে বলেছেন রসো বৈ সঃ। কারণ Bway যেমন ব্যক্তিসংশ্লিষ্তৃতা a বাক্তিমোহ-এর 
সম্পূর্ণ বিপরীত-_শিল্পের রসও তেমনি স্থূল amga বিপর্ধীত। 

রসবাদের এই অতিসূদ্ষ্মৃতায় না গিয়েও আমরা সংস্কৃতিচর্চাকে Sve এটুকু নাতিউচ্চ স্থান 
দিতে পারি যে বীজের স্থিতি মাটিতে হলেও পল্লবের দৃষ্টি যেমন আকাশমুখী,--মাটির রসকে 
টেনে নিয়ে সে আলোর সঙ্গে মিশিয়ে ফোটায় ফুল,.__আমাদের প্ৰাত্যহিকতার বেদীতে দাড়িয়ে 
সংগীতও তেমনি কিছু নিত্লোকের আনন্দ সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের গানে তার প্রমাণ আছে। 
তাই এ উত্তরাধিকার সম্পর্কে আমাদের বাঙ্গালিদের TIS সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। তাহালেই আমরা 

বহুদিনের অনুশীলনে বোঝা গেছে রবীন্দ্রসংগীত এমন এক পদার্থ যা মানুষকে ওই গভীর 
রস-লোকের আনন্দ দিতে পারে। জীবনসাধনার অস্তিম তীৰ্থে পৌঁছতে গোলে রবীন্দ্রসংগীতের 
সাহচর্য প্রয়োজন। সে কারণেই মলে হয় রবীন্দ্রসংশীতভাকে 'ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ' (ধর্মকে রক্ষা 
করলে ধৰ্মও রক্ষা কারে)__এই বস্ত্র মনে রেখেই চর্চা করা উচিত। ধানে যদি নিবিষ্ট একাপ্রতা 
না থাকে তবে কেবল মন্ত্োচ্চারুণ অর্থহীন।। 

ব্ৰবীন্দ্ৰসংগীতের মালিক কে? রবীন্দ্রসংগীত থেকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ বা লাভ পায় 
কে?-- অবশ্যই শ্রোতা! আইনগতভাবে রবীন্দ্রসংগীতগুলির মালিক রবীন্দ্রনাথ বা বিশ্বভারতী হলেও 
আসল মালিক তো শ্রোতাই। তাই শ্রোতারই দায়িত্ব তার নিজ্ঞেরই স্বার্থে ব্রবীন্দ্রসংগীতকে বক্ষা 
করার | রবীন্দ্রসংগীত বেঁচে থাকলে বা বিলুপ্ত হয়ে গেলে লাভ বা ক্ষতি যা হবার তা রবীন্রনাথের 
নয়--আমাদের, অর্থাৎ শ্রোতাদের । 
_ আমরা প্ৰায়ই বলে থাকি আজ্মকাল গায়কদের গালের মান নেমে গেছে তাই 
রবীন্দ্রসংনীতেরও ওই হাল। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা কঠিন নয় যে গায়ক (রেকর্ডে, 
রেডিওয় বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে) সর্বদা শ্রোতাদের দ্বারাই চালিত হয়ে থাকেন। শ্রোতার মিহি 
তাকে নিয়ন্ত্ৰিত করে। সুতরাং শ্রোতারা যদি উন্নত রুটি দাবি করেন, গায়কও বাধ্য হবেন তার 
রুচিকে উন্নত করতে, OMS হবেন আরও নিষ্ঠাবান হতে। হিন্দিতে একটি প্রবচন আছে-_"অস্ধের 
নগরী চৌপট রাজা' (অন্ধকার বা অন্ধের নগরীতে ঠগেরাই রাজত করে VCH) | আমরা শ্রোতারা 
যদি তামসিক হই তবে গায়করাও তার ফায়দা তুলবেন। খামোকা তারা খাটবেন কেন? গানে 
তারা রসের আনন্দ ছাড়াও অন্য কিছু নগদপ্রাপ্তিও পেয়ে থাকেন। সুতরাং দায় এসে বর্তায় 
শ্রোভাদেরই ওপরে । এ প্রশ্নটা বহু উচ্চারিত যে গায়কদের অলসতা, অবহেলা এবং অসাধূতার 
জন্যই গালে বিকৃতি আসছে। আসলে গায়ককে সতর্ক করার দায়িত্ব শ্রোতাদেরই নেওয়া উচিত। 
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‘যে তাহারে দিতে পারে মান’ 

আমরা স্কুল-কলেজে যে বিবয়গুলি পড়ি সে সবের ক্ষেত্ৰে শিক্ষাক্রম মেনে পড়ি--প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোপ্তর প্ৰভৃতি নালা স্তরে আমাদের শিক্ষার অধীতব) বিষয়গুলি অতিক্ৰম 
করি। ছাত্র, অধ্যাপক, অভিভাবক_ সকলেই আগ্রহী থাকি শিক্ষার ব্যাপারে । রবীন্দ্রসংগীতকে শেখা 
ও জ্ঞানার জ্বন্যও এমন হওয়া প্রয়োজন । শিক্ষার্থীরা তো শিখছেই, শ্রোতাদেরও উচিত গানগুলিকে 
ধৈর্য ধরে জানা. বোবা শ্রোতারা গলায় গাল না, কিন্তু মনে মনে তো গান। কোনও শিক্ষায়তনেই 
রধীন্দ্রসংগীতকে কথা ও সুর__উভয় দিক দিয়ে শেখানো হয় না। ফলে শিক্ষার্থীরা কেবল কষ্ঠম্লৌকৰ্য 
দিয়েই পরীক্ষায় পাস করে। রবীন্দ্রসংগীত তার জীবনে প্রচুর অর্থ এনে দিলেও উদরপূরণ ছাড়া 
অন্য কোনও কাজেই লাগবে না। শ্রোতারা তো সেভাবে ভাবতে পারেবেন না। বিশ্বমানা একজন 
কবি রবীন্দ্রনাথ । সমগ্ৰ ভারতীয় সংস্কৃতির সারাৎসার জমা হয়ে রয়েছে তার গানে । অথচ আমরা 
এর ভালমন্দ বিচার করব কি শুধু সুকষ্ঠের সহজ ইন্দ্রিয় গমাতায় £ কষ্ঠগুণবর্জিত শ্রোতার নিজ্রের 
স্বার্থেই দরকার গানকে সর্বতোভাবে অনুধাবন করা_ _অভ্ভঃকর্ণ ও অন্তঃকণ্ঠের সাধনা করা । গায়কের 
লা হয় wee তৃপ্তি শ্রোতার তৃপ্তি কিসে! 

এসব কারণেই রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে তার বক্তব্য ও তার সাংগীতিক অলংকরণ, এবং 
তার রস সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করা উচিত। এক-একটি গানকে বারবার কবিতা হিসেবে পড়া 
উচিত। কবিতাটির সামগ্রিক TEN এবং তার শব্দ-বাক্য-অলংকার প্রভৃতির বিশ্লেষণে পাঠক যেমন 
অগ্ন হন-_গীতবিতানের গানগুলিকেও সেভাবে অর্থাৎ কবিতার পাঠকের মাতো মগ্ন ধ্যানে পড়া 
দরকার। প্রতোকটি গানই কিন্তু এক-একটি কবিতা । কবিতা অনুধাবান পাঠকে পাঠকে মতান্তর 
থাকে--গীতবিতানের ওই গানগুলির অনুধাবনেও তেমনি 171৩707619197-এর MAH থাকতে 
পারে। তবু এভাবেই বারবার পড়তে পড়তে পাঠক গানের কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে, তার পরিধিকে, 
এবং তার গঠনের উপাদানগুলিকেও বুঝে ফেলতে পারবেন। এবং Sivas চরম রসে পৌঁছতে 
পারবেন। 

ব্ৰবীন্ষ্ুনাথের কবিতায় আমরা যা পাই--তার গানে পাই আরও অনেক বেশি। কারণ 
কবিতায় পাই শুধু তার চিন্তা বা বোধকে___গানে পাই উপরস্ত তার প্রকাশভঙ্গিকে। অর্থাৎ কেমন 
করে তিনি তার কথাটি বলেছেন_ তাও পেয়ে যাই গানটির সুরে। তাই সুরকে এড়িয়ে গেলে 
চলবে না। অর্থাৎ গানটির are কি, ধ্রুপদাঙ্গ না কীৰ্তনাঙ্গ না পাশ্চাত্য: তার রাগ তাল কি সে 
ক্ষেত্রে ব্যতায়ই বা কোথাও আছে কি না-_এসব জানা দরকার | গায়নের যেমন দরকার, শ্রোতাদেরও 
তেমনি দরকার ৮_-'গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মলে । 

পাঠকের চেয়ে শ্রোতা যেমন লাভবান হন বেশি, তেমনি দায়িত্বটা একটু বেশি পড়ে 
শ্রোতার MGI আসলে কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হয়। শ্রোতারা যদি চেয়ারে হেলান দিয়ে 
পান চিবোতে চিবোতে গান শোনেন, তাহলে চৌপট রাজারাই ফায়দা তুলবেন, শ্রোতারা ঠকবেন 
এবং বঞ্চিত হবেন রবীন্দ্রসংগীত নামক অমৃতকুত্তের স্বাদ থেকে। শুধু পুরুতকে দক্ষিণা বরাত 
দিয়ে দায় সারলে দেবতারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোন। আমাদের শ্রোতারাও যদি মনে করেন 


৬৪ 


যে weg wena এতে বিনা চর্চায় খেত ভরিয়ে ।ফেঙ্গবে-- তাহলে তারা আশাছহি 
পাবেন- ফলশটসার দাক্ষিণ। (থকে বঞ্চিত হাবেন। অমুতকুন্তে উপচে উঠবে মজা রালের গাদ। 
তাই গানের পরিধি থেকে কেন্দ্র__এই structure- PS দম্পণত GN দরকার ৷ শ্রোতার এ সব 
প্ৰস্তুতিই রবীন্দ্রসংণীতের রক্ষাকব5। 
‘কোন হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান'-__ রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন প্রেমিকের 

হৃদয়, রসিকের হৃদয় তাই তার গান প্রসঙ্গে বলেছেন" 

পড়ে আছে তারি তরে 

যে তাহারে দিতে পারে মান।' 
রলিকের প্রাণ নইলে Varga’ কোথায় । আর কে না আনলেন জ্ঞানী হওয়ার চেয়ে রসিক হওয়া 
কঠিন-__। শ্রোতাই যথার্থ ব্ৰসিক। 


৩ 
‘কোন্‌ সুরে afer 

ধরা যাক 'নিদ্রাহারা রাতে এ গান'--গানটি। এ গানটি অনেকেই গেয়ে থাকেন, অনেকেই 
শোনেন। গানটি থেকে কিছু আনন্দ শ্রোতারা অবশাই পেয়ে থাকেন । কী সে আনন্দ? গানটি থেকে 
প্রথমত গায়কের দুকগ্ভ্রনিত আনন্দ কিছু আছেই । এ ছাড়া আরও কিছু আনন্দ আছে-_যার জন্য 
শ্রোতার অভিনাবেশ দরকার। 

নিদ্রাহারা রাতের গান-__অর্থে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? কবির মনের কিছু স্মৃতিজ্ঞনিত 
আবগেকে কবি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কবি-অকবি-__আমরা প্রতোকেই কিন্ত প্রকাশে আনন্দ 
পাই। আমরা অকবিরা যখন আমাদের মনোবেদনা বা আবেগ প্রকাশ করি, তা আমাদের বাক্তিসীমা 
পার হয়ে বিশ্বজনীন হয় না। তার মধো এমন কোনো শিল্ঞমাধূরীর প্রকাশ ঘটে না যাতে স্থান- 
কাল-পাত্র উত্তীৰ্ণ হয়ে ওই আবেগটি মুক্ত হতে পারে এবং বিশ্বজনীন হতে পারে। কিন্তু কবিরা 
যে ATA প্রকাশ করেন তার মধ্যে বিশ্বজনীনতার প্রলেপ থাকে; ফলে স্থান-কাল-বাক্তি 
নির্বিশেষে ওই আবেগ সার্বজনীনতায় মুক্ত হতে পারে সমস্ত দেশের, কালের. চরিত্রের শ্রোতারাই 
তখন ভাবতে পারেন যে ওই আবেগটিতে তারও অংশ আছে। এখানেই বড়ো শিল্পীর মহৎ সৃষ্টির 
বাহাদুরি | 

কিন্তু সৃষ্টি যতই মহৎ হোক লা কেন- শ্রোতা যদি বধির হন তাহলে “ফাগুনের কুসুম 
ফোটা হবে ফাকি...” | 

এ গানটিতে স্মৃতিজনিত একটি আবেগ রয়েছে। গানটির সক্চারীতে তার কথা আছে (সে 
প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে)। 

প্রকৃতপক্ষে সব গানই তো 'নিদ্রাহারা রাতের গান" । “ভাবা ও ছন্দ’ কবিতায় যাল্দীকি- 
কথিত “নিতাজাগরণ' কথাটি এখানে মনে পড়ে। কবির জীবনের যাপিত ঘটনা আবেশ কা 
অভিজ্ঞতাই সেই স্মৃতি--এবং সেই শ্মৃতিই ‘recollected in tranquility’ হয়ে কবিত্তায় পরিশত 
হয়। আবেগের উৎস-ভিত্তি তখন অন্ধকারের নেপাথো চলে যায়। এবং যাপিত স্বটলার, 
অভিজ্ঞতার__অনেক কিছু কাটছাট হয়ে অনেক কিছুর মিশেল নিয়ে সে স্মৃতি নতুন হয়ে দেখা 
দেয়। এভাবেই ‘বিহান বেলার' স্মৃতি 'নিদ্রাহারা রাতের গান" হয়ে দেখা দেয়। সমধতী ভাবনা 
"যদি হায়, জীৱন oat গানটিতেও আছে। ‘চকিত ক্ষণিক আলোছায়া...আলিপা আকিয়া যায় 


৬৫ 


ভাবনার প্রাঙ্গণে।' দিবসের দৈনোক স্মৃতির সন্ধয়কে যতে ধরে বাবা হচেছ হনে লে যে ব্ৰজনাৱ 
WAA আয়োজ্জন'। এভাবে লেখতে প্রায় সব গানই তো 'শিক্রাহারা রাতের গান ৷ কবির লক 
অভিজ্ঞতা, হয়ত একক অভিজ্ঞতা, রসমূর্তি গ্রহণ করে বিম্বজনীন হয়ে গেল সব গানের কলিতে 
কলিতে। কবি কি সে জ্বন্যেই বলেননি__'শুধায়ো না কবে কোন্‌ গান/ কাহারে করিম্লাছিনু 
দান L..'। এ গানের মালিক তখন বিশেষ কেউ নয়-_সব শ্ৰোতাই তার মালিক --"যে তাহারে 
দিতে পারে মান।' 

গানটির রচনাকাল ১৩ চৈত্র. ১৩২৮1 শিলাইদহে রচিত। এটি প্রেমের গান। কবির এই 
স্মৃতিমেদুৱতাৱ কিছুটা আভাস পাই 'ব্লানু অধিকারীকে (পরবর্তী কালের লেডি রানু quiets) 
লেখা চিঠিতে __"ভানুসিংহের পত্রাবলী তে। এ গ্রন্থের ৪৬ সংখ্যক পত্রে আছে__ "আগে পদ্মা কাছে 
ছিল-__ এখন নদী বহু দূরে সরে গেছে..... অথচ একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল। 
এখন এসে দেখি সে-নদী যেন আমাকে চেনে না।...এই তো মানুষের Stan i ক্রমাগতই কাছের 
জিনিস দূরে চলে যায়, জ্ঞানা জিনিস ঝাপসা হয়ে আসে, আর যে-শ্ৰোত বন্যার মতো প্ৰাণমনকে 
প্লাবিত করেছে. সেই Gare একদিন অশ্রনবাম্পের একটি রেখার মতো জীবনের একাস্তে অবশিষ্ট 
থাকে। (২২ চৈত্র, ১৩২৮।) নিদ্রাহারা' গানটির মধ্যেও “কাছের জিনিসের দূরে চলে' যাওয়া, 
‘জানা জিনিস ঝাপসা হয়ে" যাওয়া__অথচ তারই উপকরণে একটি দীর্ঘক্রীবী গালের সৃষ্টির নমুনা 
আছে। 

গানটির রচনাকানে্র দু-একদিন আগে-পরে আরও কয়েকটি গান রচিত হয়েছে। সে সব 
গানের মধ্যেও এ গানটির ভাববন্তর এবং এ চিঠির মনোভাবের সাদৃশ্য আছে। 

(ক) ১০ (a ১৩২৮ = পূর্বাচলের পানে তাকাই। 

(খ) ১১ চৈত্র ১৩২৮ = আসা যাওয়ার পথের ধারে। 

(গ) ১২ চৈত্র ১৩২৮ = কার যেন এই মনের বেদন। 

(ঘ) ১৪ চেত্র ১৩২৮ = এক ফাগুনের গান। 


(ক) পূর্বাচলের পানে তাকাই--গানটির মধ্যে বিদায়কালীন ভাব আছে; হারানো দিনের 
কথা Ge মনে পড়ছে। 'নিদ্রাহারা'-র সঙ্গে খুব মিল আছে এ গানটির । শিদ্রাহারা'-র “ওগো 
সে কোন বিহানবেলায় এই পথে কার পায়ের তলে নাম-লা-জানা তৃণকুসুম শিউরেছিল শিশির 
জলে'-র মধো যার কথা বলা হয়েছে তারই কথা আবার শুনি এ গানের "মাঝে মাঝে কোন 
বাতাসে চেনা দিনের গন্ধ আসে হঠাৎ বুকে চমক লাগায় আধভোলা সেই কান্রাহাসি' এর Trae | 

(4) আসা যাওয়ার পথের ধারে- গানটিতে পুরনো দিনের স্মৃতির বেদনা আছে। আপন 
মনে কথার টুকরো অনুতবকে তিনি প্রকৃতির নানা প্রকাশের সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছেন। 'নিদ্ৰাহারা 
রলাধবেন-_ তার কথা। এ গানটিতে আছে 'সুরগুলি তার নানা ভাগে রেখে যাব পুষ্পরাগে' ইত্যাদি । 

€গ) কার যেন এই মনে বেদন-_এ গানেও আছে স্বৃতিচারণ। প্রকৃতির wey ব্যাপ্ত হয়ে 
আছে কার চিহ্ন। বহুকালের চেনা কারও “মনের বেদন' ‘চৈত্র মাসের উতল হাওয়ায়’ ভেসে 
বেড়াচ্ছে। তার ‘সেই কাকনের ঝিকিমিকি পিয়াল বনের শাখায় নাচে । ‘তার সাথে মোর দেখা 
ছিল সেই সেকালের তরী বাওয়ায়। প্রকৃতি ও প্রেমিকা যেন এক হয়ে যাচ্ছে। 'নিদ্রাহারা রাতের 
এ গান'-এর ‘ওগো সে কোন্‌ বিহান বেলায়'.... ইত্যাদির সঙ্গে এ গানের মিল আছে। কবির আত্মগত 
JOS. প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাচ্ছে বিশ্ব সৌনম্দর্যবোধে পরিণত হয়ে। 
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(4) এক ফাণ্ডানের গান-_ এক ফান্ডের গান দে আনার ei কলে শূলে 
কার খোজে ভাণ্ড পথ হাৱালো ৰা এক ফাগুনের মলের কথা আৰু id পানে কাবে গু্জবিয়া 
কেদে শুধায়'-_ইতাদির মধ্যেও স্মতিচারণের ব্যাপার আছে। "নতুন কালের ফুলে ফুলে "সার 
ফাগুনের মনের কথা'-র ole করছেন afar এ গানেও নিদ্রাহারা'-র সাদৃশ্য আছে। 

ভাব যেমন রসে পরিণতি পায়, ব্যক্তিগত অনুভূতি তেমনি সার্বজনান হয়ে ওঠে কাবো- 
সংগীতে । কবিদের এক ধরনের বৈরাগাই তা ঘটায়। সাধকের যেমন মোহ বা অশ্বিতা থেকে 
মুক্তি কবিদেরও তেমনি একটা detachment থাকে। কবি তার আপন বেদনাকে TGA সংলগ্নতা 
থেকে মুক্ত করে বিন্ববেদনার সঙ্গে যুক্ত করে দেন। এমনি করেই বিশেষ হয়ে যায়-_ নির্বিশেব। 
এমনি করেই Saddest thought-@@ Sweetest songs-0 পরিণতি পায়। এ প্রসঙ্গে মলে 
পড়ে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি অমূল্য অতুলনীয় শব্দশুচ্ছ_ বিরহের বীণাপাণি’, “বেদনাপদ্মের 
বীণাপাণি', প্রভৃতি । 'পূরবী"র বিখ্যাত কবিতা ক্ষণিকা'র একটি স্তবকে আছে__ 

“বিরহের দৃতী এসে তার সে স্তিমিত দীপথানি 

চিত্তের অজ্ঞানা কক্ষে কথন রাখিয়া দিল আনি। 

সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে 
বেদনাপদ্থের বীণাপাণি 

সন্ধান করিছে সেই অঙ্ধকাৱে-থেমে-যাওয়া বানী |) 

আর আমাদের রাগরাশিশীগুলিও ব্যক্তি থেকে নৈর্বাক্তিকতায় মুক্তি পায়। তাই সুরে সমৰ্পিত 
হালে এমনিতেই মানবিক আবেশ-অনুভূতিগুলি কিছুটা রসমূৰ্তি পায়। কবি তার নিদ্রাহারা রাতের 
বেদনাকে মুক্তি দেবার জনে প্রকৃতির কাছে সুর চাইছেন ("কোন রজ্ঞনীগন্ধা'....) আর “ব্যথা' 
তো সদাই "সুরের কাঙাল' (WIA দ্রষ্টব্য)। AGM থেকে আভোণের শেষ পর্যস্ত ব্যাপ্ত হয়ে 
রয়েছে কবির স্মৃতির সেই মেয়েটি__যার চলার ছন্দে পায়ের তলে নাম-না-জানা তৃণ কুসুম শিউরে 
উঠেছিল, যার নয়ন দূরের নীল গগনে ফুল চয়নে AT! এই ছবিটিকে রূপায়িত করবার জন্যে 
প্রকৃতির দ্বারস্থ হতে হয়েছে কবিকে। 

অস্তরায় আছে-_““সুরের কাঙাল আমার বাথা/ ছায়ার কাঙাল cae যথা” | "গান সম্বন্ধে 
প্রবন্ধ -এ (১৯১২) কবি বলেছেন--‘বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে । কবি আপন 
মনের নিভৃত অনুভবগুলির প্রকাশের জন্যে সুরের সাহায্য চাইছেন। তিনি নানা রাগরাপিশীর 
আশ্রয় নিয়েছেন নানা রাগের ব্যাকরণভাঙ্গা বাত্যয়ও করেছেন নানাবিধ মিশ্রণের সাহাবো। 
আবার ভারতীয় রাগরারিণী যেমন ফ্তুচক্রের কালবিন্যাস এবং প্রকৃতির নানা রূপ-প্রকাশ বা 
চেয়েছেন আপন মনের FARE অনুভবগুলিকে। “wife কোন সুরে বাধিব দিন-অবসান 
বেলারে”- গানটির সুর ইমন বা ইমন কল্যাণে প্ৰতিষ্ঠিত। এর ভাবটি হচ্ছে ‘দিন অবসান বেলা'। 
সেদিক থেকে সময়োপযোগী রাগ প্ৰয়োগে তিনি প্রচলিত প্রথাকে মেনেছেন। সঙ্গী জনবিহীন 
শূুন্যভবনে এই দিন-অবসান। বেলার mood T কী? ভাবটা কী? তাকে কি তন্দ্রাহারা AA 
রবে-র সুরেই মানাবে? না কি বিচ্ছেদ রজনীর যাত্রী বিহঙ্গের পক্ষধবনিতে > অথবা BSS বেদনায় 
সংবৃত দীর্ঘন্বাসে? অথবা Ges অভিমানে উদ্যত উপেক্ষায় গর্বিত মঞ্জীর ঝন্ধারে? ইমন কবির 
প্রিয় এবং বহু ব্যবহৃত রাগ। এর সঙ্গে কখনো শুদ্ধ মাধামের প্রয়োগ করেছেন: কখনো বা কোমল 


ভন 


BMS ব! কোমল ধৈবতের wePys wate ভাবনাধারার চকিত তিক গতিকে প্রকাশ করেছেন। 
কবির বাথা সুরের সঙ্গ চায়। 'নিদ্রাহারা রাতের" অনুভবের প্রকাশের জনাও তাই সুরের সহযোগ 
চাইছেন কবি। জীবনের শেষ পর্বের (১৯৪০) "আজি কোন সুরে বাধিব'-__গানটিতেও তাই 
দেখলাম | 

'নিদ্রাহারা' গানটির আদোপাত্ত শ্রবণে দুটি রাগের সুর মনে আসে-_ বেহাগ ও খান্বাজ। 
দুটি রাগই রাত্রি দ্বিপ্ৰহরের। অবশ্য এ কথাটি মনে রাখা দরকার থে ভাঙ্গা গানগুলি ছাড়া প্রায় 
সর্বত্রই কবির রাগ ব্যবহারে আপন রুচি অনুযায়ী ব্যাকরণবিধির বাত্যয় ঘটেছে। রাগের আরোহুণ- 
অবরোহুণ একেবারে কাটায় কাটায় তিনি মানেননি। এখানে বেহাগ ও খাশ্বাজ একেবারে মিশে 
গেছে। 

দুটি রাগের বাদী স্বর গান্ধার, সদম্বাদী স্বর নিষাদ। এ দুটি va করুণ রসের শ্রকাশক--- 
প্রাচীন শাশ্মমাতে । আমাদের গানটি wen সে অর্থে করুণ নয়। অনেকটা বৈরাগাজনিত নিৰ্বেদ- 
এর কারুণাকে রস পরিণতিতে সাহায্য করেছে। (পূর্বেই বলেছি বৈরাগ্য বা detachment কবিদের 
প্রতিভার একটি সহজাত উপকরণ ।) 

রাগ দুটিতে কিছু সাদৃশা আছে। উভয়েই রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে গেয় রাগ। গাক্ষার উভয়েই 
নাম স্বর । উভয়েরহ আরোহণে ঝবত বর্জিত। তাছাড়া বেহাগের অঙ্গে খান্বাজের কোমল নিষাদ 
TE হওয়া yarn দিনের বাংলা গানে চালিত ছিল । আর রবীন্দ্রনাথের বেহাগপ্রধান গানগুলিতে 
এই কোমল Prima চকিত আবির্ভাব তো এক প্রায়-স্বাতাবিক ব্যাপার; অনেকটা, তীব্র মধ্যম 
যেমন শাস্ত্রীয় বেহাগে স্বাভাবিকই হয়ে গেছে। এরকম কোমল নিষাদের প্রয়োগ অতুলপ্ৰসাদ সেনের 
বেহাগাশ্রিত গানেও আছে। 

রাগ দুটির ঠাট ১ বেহাগ = বিলাবল ঠাট $- স র গম প ধ ন-_সঙ্গে থাকে প্রায়ই 
বক্রগতির তীব্র মধাম। থাস্বাজ্ = ware ঠাট :--স র গম প ধ ণ। আরোহণে তীব্র নিষাদ 
প্রায় অবিচ্ছেদ্য | 

এ গানটির প্রথম থেকেই সগমপনপ.নর্সগরর্পন ধ পম গর A, এতে 
বেহাপই প্রকট, তবে "এ গান'-অংশের রমগ-এর প্রয়োগ বেহাগে শোনা যায় লা,_ঝিঝিট বা 
গৌড় ARTA মানায় | আবার সরগ-এর প্ৰয়োগ বেহাগে যদিও অচল, তবু তা এ গানটির অস্তরা- 
র "আমার" অংশে আছে। আবার স্থায়ীর "কোন্‌ বরজ্ঞনী গন্ধা' অংশের সঁণধ এবং “আনব সে 
তান কণ্ঠ পুরে অংশের গমপধ opt, সণ ধপ মগরস-__এখানে Wes প্রকট। সঞ্চারীর প্রথম 
পতুক্তিতে বেহাগের ন্‌ A গ ম প প্রবল (যদিও 'পথে' অংশে আবার র ম গ)। ‘"তৃণকুসুম 
শিউবেছিল'-তে খাম্বাজ । আভোগের 'অলকে তার একটি গুছি করবীফুল ASHE __অংশে বেহাগ 
প্রবল (অবশ্য ‘একটি গুছি'-তে সরগ)। ‘নয়ন করে কী ফুল চয়ন Ae গগনে’ অংশে খাম্বাজ 
এবং OTA দরে দূরে অংশে আবার সর গ। 

এই রমগ তার বেহাগ-প্রধান আরও গানে আছে,_যেমন “দুঃখের তিমিরে যদি’! সরগ 
আছে “প্রভু তোমা লাগি'-তে। 

সব কিছু মিলিয়ে মোটামুটি আমাদের পরিচিত বাত্রিকালীন রাগের স্বরবিন্যাসই ব্যবহৃত 
হয়েছে এ গানে। যদিও বেহাগ বা খান্বাজ-_ কোনোটিই অক্ষত থাকেনি, তবু বুঝতে অসুবিধে 
হয় না যে নিদ্রাহারা রাতের এ গান'-টির সুর রাগরাশিণীর এলাকাতেই রয়েছে৷ (“সংগীতের 
মুক্তি’ প্রবন্ধে কবি বলেছেন__“যত Cans করি না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবারে পার 


হইতে পারি ate’) 


vtr 


AAA এলাকা বলতে অবশ গানটিকে শাগপ্রধান বানি ety ৭’ ৫47-৮০০75; যেমন 
তার অধিকাংশ পানের ক্ষেত্রে রগল্াগিনীর উপাদানগুলিকে কীর্তন বা অন্যান গায়কির ঢঙে ফেলে 
একটা স্বতন্ত্র রূপ দিয়েছেন__এ গানটিতেও তাই। শাস্ত্রীয় রাগসংগীতের গায়কি এখানে আদৌ 
প্রযোজ্য নয়। খাম্বাজের “বহি রহি আনন্দতরঙ্গ' বা বেহাগের 'জাগে নাথ' প্রভৃতির গায়কি যেমন 
রাগপ্রধান__এ গান তেমন নয়। কীর্তনে বহু রাগরাগিণী থাকে। তবু দে সব রাগ কীর্তন গায়কির 
প্রলেপের গুণে একাকার হয়ে কীর্তন বলেই অভিহিত হয়--রৰীন্দ্ৰনাথের এ ধরনের গানেও রাগ- 
উপাদান থাকলেও কীর্তনাশ্রিত রাবীন্দ্রিক গায়কিই প্রযোজা। আর ২/৪ ছন্দের ঝোকে এই কীর্তন 
গায়কিটি ফুটেছেও ভাল। এ গালের বাদনে খোলই উপযুক্ত অনুবঙ্গ । 


গাহিতে হবে দুইজনে 

এভাবে কথা, সুর, ছন্দ প্রভৃতি পরিধিগত বা আঙ্গিক (Structure) 1S বিশ্লেষলে মনের 
মযো গানটির কেন্দ্রগত ভাবটিকে বা প্রাণটিকে অনুভব করার পথকে সুগম করে দেয়। মনে 
রাখা দরকার. বিশ্লেষণ ব্যাপারটি কেবল বাবচ্ছেদের বা বিচ্ছিন্নতার Gal নয়, আসলে সংশ্লেষের 
জনো; আরও গভীর করে জানার জলোই এ বিশ্লেষণ প্রায়োজন। 

আঙ্গিকের বিভিন্ন প্ৰতাঙ্গওলিকে আলাদা করে বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই শিল্পবিচারে সহায়তা করে। 
তবে এ ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকা দরকার । কবিতাদি পাঠ্যশিল্পে এ পদ্ধতি খুবই কার্যকর, কিন্তু 
গানের cara. বিশেষ করে এ দেশীয় গানে, যেখানে গায়কের স্বাধীনতা অবারিত. সেক্ষেত্রে কিন্তু 
এর সীমাবদ্ধতা আছে। কারণ কবিতার মুদ্রিত পাঠে পাঠক বরাবরই কবিতাটির একই নিৰ্দিষ্ট 
রূপ (এবং তৎসংশ্লিষ্ট রস) দেখতে পান। কিন্তু yaaa গীতিকবিতায় গায়োকের নিশ্রন্ব 
interpretation এবং মর্জি গীতিকবিতাটির ভাব বদলে দিতে পারে। পাঠক গীতবিতান বা 
স্বরবিতানে যা পাবেন-_গায়নে বা কণ্ঠে গীতরূপে তা শত-প্রতিশত উপস্থিত পাবেন না। ধরুন, 
'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' ধা "আছে দুঃখ আছে মৃত্যু'--এ দুটি গালের ক্ষেত্রে সব গায়কই 
এমন কারে গেয়ে থাকেন যেন এব! করুণ রদেরই গান। তার! ভাবেন, পানদটিতে- আডে দয়ার 
ভাঙ্গা, সব কালো হয়ে যাওয়া. এবং দুঃখ ও মৃত্াই শেষ কথা বা মূল রস। তাই যতটা সম্ভব 
চোখের জল আকর্ষণ করার মতো কুশলতায় তারা অনেক মেহনত করে গান। ফলে দুঃখ বাসরের 
অনুষ্ঠানে তারা সান্ত্বনার চেয়ে বিলাপকেই ডেকে আনেন। অথচ গান দুটির শেষ সিদ্ধান্ত বা ফলক্রতি 
হল ঘরভরা শুনাতার পরে তার আবির্ভাব এবং সব দুঃখ মৃত্যু-আদি পার হয়ে আনন্দ, শক্তি 
এবং অনন্তের অতন্দ্র অবস্থান । গায়ক যদি দুয়ারগুলি ভাঙ্গল ঝড়ে বা "আছে দুঃখ আছে মৃত্যু — 
অংশটুকুই প্রধান করে বা পুনরাবত্তির পরে পুনরাবৃত্তি করে গেয়ে যান তাহলে গানদুটির ফলক্রতিই 
বদলে যাবে। 

আছে দুঃখ আছে মৃত্যুর সূরভিত্তি বাংলা বিভাস, আশাবরী, ললিত প্ৰকৃতি কয়েকটি রাগের 
মিশ্ররূপ। প্রতোকটিই সকালের রাগ এবং এদের সুনে অবশ্যন্তাবী দুঃখের অনুষঙ্গ মনে করার 
কোনো কারণ নেই। ‘যে রাতে মোর’ গানটি বাশেশ্রী-র ওপরে প্রতিষ্ঠিত। যদিও শুদ্ধ নিষাদের 
জন্য স্থানে স্থানে বাহারের কথা মনে হতে পারে, তবে বাশেশ্রীতে কিছু শুদ্ধ নিষাদের অস্তিত্ব 
বিষুপুরের প্রস্থাদিতে পাওয়া যায়। তবে মোটামুটি বাগেশ্রী-বাহার ভাবা যেতে পারে গানটিকে। 
বাগেশ্রা। বা বাহারের সুরে দুঃখবোধের অবশ্যন্তাবিতা নেই। শান্মমতেও মধ্যমস্বরে (বাদী) হাসা 
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TAS আছৈ, ক্ষণ নেই হামা বিবেকানন্দের নাহি opi নাহি জাতি গনোটির sty বিশ্ময়রসের 
গানটির Sarg গাত্তার্য বাগেশ্রীতে নির্ভর করে প্রকাশ পেয়েছে। তবে আগেকার যাত্রা থিয়েটারে 
বাগেশ্রীতে করুণ রসের বান থেকে যেতো। বোধ হয় এ গানেও গায়করা সেই কারুণাকেই টেনে 
আনতে চান- বিশেষত Our sweetest 5০n£5-এর সঙ্গে যখন করুণ রসের (saddest) সম্পৰ্কের 
কথা কবিরা বলে গেছেন। শিল্পাদের একবার COTA দেখা দরকার যে--রস আর ভাব এক AH! 
ধূৰ্জটিপ্ৰসাদকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন__'"উচচ অঙ্গের আর্টের উদ্দেশ্য নয় দুই চক্ষু জলে ভাসিয়ে 
দেওয়া, ভাবাতিশয্যে ব্হিল Sati তার কাজ হচ্ছে মনকে সেই কল্পলোকে উন্নত করে দেওয়া 
যেখানে রূপের পূর্ণতা ।" (১৩.৭.১৯৩৫)। ওই পত্রেই আবার বলেছেন-_''আর্টের প্রধান আনন্দ 
বৈরাগোর আনন্দ, তা বাক্তিগত রাগ. দ্বেষ, হর্ষ, শোক থেকে মুক্তি দেবার আনন্দ।" 
আঙ্গিক বিশ্লেষণের এই সীমাবদ্ধতা মেনেই তবে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। খাই হোক, 
এই ‘aurea’ গানটিকে শোনার পরে কিন্তু এর বিক্পেবণের কাজ ফুরিয়ে যায়। তখন এর 
আঙ্গিকগত "সংহতি'র ব্যাপারটি মুখ্যতাবে মনে এসে বসে এবং সঙ্গে সঙ্গে রূপ পায় এর কেন্দ্ৰীয় 
রসমূর্তি। মূৰ্তি, ফুল, চন্দন যেমন অমূর্তদেব তাকে দর্শন করায়, অনুভব করায়. আঙ্গিক 
উপকরণাদিও তেমনি গানের JAS রসটিকেই প্রকাশ করে। এ গানে বাকোর অলংকার, ভাবা, 
বেহাগ. খাম্বাজ প্ৰকৃতি সবই একাকার হয়ে নিদ্ৰাহারা রাতের ম্মরণখানাকে বুকের WPI 
অনুভব করায়। এটিই শ্রোতার প্রাপ্তি। শ্রোতা যদি একে 'অস্তরে নিয়েছ তারে টানি' করে নিতে 
পারেন তবেই শ্রোতার পরম প্রাপ্তি__রবীন্দ্রনাথেরও তৃত্তি। কারণ "একাকী গায়কের নহে 
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সুদূর অতীতকাল থেকেই ভারতবর্ষে গুরুকুল প্রথা চলে আসছে। সমসাময়িক বৈদিক 
কাব্যসাহিতো দেই সময়ের শুরুশিব্যের পবিত্র রীতি-নীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ 
করা আছে। শুরুর প্রতি শিষ্যের প্ৰগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি তথা শিষ্যের প্ৰতি শুরুর নির্মল ও নিবিড় 
প্ৰেমাথ্যান প্রবাদপ্রতিম হয়ে আছে। SFI অথবা মঠ, টোল, দেবালয় এবং আশ্রম বা আখড়ায় 
অধ্যাপনা ও অঞ্জলিপুটে বৈদিক দেবদেবীর স্তুতি এবং বিশ্বরহসাকে ভেদ করবার আকুতি থেকে 
সঞ্জাত তীব্র জ্ঞানতুষ্ণার দার্শনিক তত্ত্বের পঠন-পাঠনের সরল উদাহরণ, বৈদিক যুগের প্ৰায় সব 
সাহিত্যকৰ্মেই পাওয়া যাবে। 

আমরা সেই সকল বিচক্ষণ গুরুদের নিকট বিশেষভাবে ঝ্রণী; যারা বৈদেশিক শাসনকালেও 
প্রাচীন এতিহামশ্ডিত এই নৃত্যকলাকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন। 

যে সকল গুনীবাক্তি এতিহ্যগত নৃত্যকলার পুনর্বাসনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন 
তাদের মধো আছেন আইনভীবীই কৃষ্ণ আয়ের. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠালুর, বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী 
উদয়শস্কর, কথক নৃতাশিল্পী মেনকা সেকী, তর্তনাট্যম শিল্পী রামগোপাল এবং ভরতনাটাম নৃত্যের 
পথিকৃৎ শ্রীমতী seh নেবী প্রমুখ। 

বর্তমানে বহুল প্রচলিত ভরতনাটাম নৃত্যধারা পুনর্বার প্ৰজ্ললিত sae ব্যাপারে নৃত্যসেবী 
ই কৃষ্ণ আয়ারের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ্য । এই মহান নৃত্যকলাকে Areca তিরস্কার, বাঙ্গবিদ্ৰূপ 
ও প্রতিহিংসার হাত থেকে তিনি বাঁচিয়েছেন। ইনি ছিলেন একচন পেশশদার উকিল। তিনি 
স্বয়ং নর্তকীর বেশভূষা পরিধান করে এই নৃত্যকলার কলঙ্ক দূরীভূত করার জন! জনসাধারণের 
সম্মুখে '“সাদির'' নৃত্যের প্ৰদৰ্শন করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামেও তিনি ছিলেন অচঞ্চল ও 
একনিষ্ঠ । নৃতাপরিপদ্থী গোক্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে ও সম্মুখ সংগ্রামে নিয়ত যুক্ত ছিলেন তিনি। সেই 
সময় 'টেনাট নামক লগুন-বাসিন্দা এক মহিলা ভারতে আসেন। এই মহিলা দাদির Borie 
নৃত্যকলার পরিপন্থী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জ্রনসাধারণের মতামত সংগ্রহ করার কাজে উদ্যোগী 
হন। এমনকী তিনি সমাজের প্রধান প্রধান নৃত্যবিরোধীদের স্বাক্ষরও সংগ্রহ করেন এই প্ৰথা 
উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে । যলে "দ্যা আন্টিভ্যাঙ্গ মুভমেন্ট” একটু একটু করে শুরু হয়। অপরপক্ষে 
নৃত্যের পক্ষ-সমর্থক এক গোষ্ঠী এই কলার মর্মার্থ মূল্যায়ন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন । ফলম্বরূপ 
১৯২৮ সালে মাদ্রাজে "মিউজিক আকাডেমি' নামে উচ্চতর একটা সংগীত প্রতিষ্ঠান গড়ে 
গুঠে। ১৯৩১ সালে নৃত্যপরিপন্থী এবং নৃতোর সমর্থক এই দুই দলের আন্দোলন বিশেষ 
শীৰ্ষবিন্দুতে পৌছেছিল। ১৯৩২ সালে এক এঁতিহাসিক সন্ধায় মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী ববিলির রাজার 
সন্মানাৰ্থে দেবদাসী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ নৃতাঙ্গনা দ্বারা এক নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। 
সেই সময় নৃতাবিরোধী দলের নেত্রী ডঃ মুখুলক্ষ্মী রেজ্ডী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা তথা সংবাদপত্রের 
মাধ্যমে লিখিতভাবে এই নৃত্যানুষ্ঠানের স্পষ্ট বিরোধিতা প্রকাশ করেন। কারণ ইতিমধ্যে দেশবাসীর 
চোখে দেবদাসীরা পতিতা হয়েছিলেন। তাদের ছারা অনুষ্ঠিত দেবকেন্দ্িক নৃত্য ক্রমশ ভক্তিভাবে 
বিসঞ্জিতি হয়ে মানবকেন্দ্রিক নৃত্যে পরিণত হয়েছিল। 

পর্যায়ক্রমে এই নৃত্যকলার ক্রমবিকাশ ঘটে এবং জনসাধারণের মতাষতও পরিবর্তিত 
হতে থাকে। সর্বপ্রথম নৃতোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুদালিয়া পরিবারের এক কনা কুমারী ভারতী 


৭৯০ 


acide উৎসাহ gal অবশ্য বিশেষ কারলবশতহ তিনি দাখাদিন। এহ seins! গালয়ে যেতে 
পারেননি, কুমাৰ৷ ভারতীর পম্চাপানুসরণ করে মাইলাপুরের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার Hype গণপতি 
আয়েরের Sa gang কলানিধি এই নভাবধায়ন করে বিশেষ কৃতকাৰ্য 241 ১৯৩৫ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে কুমারী কলানিধি সুবিশাল দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখে ''সাদির'" নৃত্যে আত্মপ্ৰকাশ 
করেন। তার নৃত্যানুষ্ঠানের বিষয় নিয়ে দেশের নৃত্যপরিপছ্ী গোষ্ঠী অতিশয় ye হয়েছিল । 
বিশেষ করে ব্ৰাহ্মণ সমাজে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। 

সেই সময় পুর্বভারত থেকে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নৃত্যকলাকে কুলীন সমাজে প্রতিষ্ঠিত 
করার Soren এগিয়ে এলেন। মুলাবান কাবাসন্তার রচনার পাশাপাশি মণিপুরী ও কথাকলি 
নৃত্যশৈলীর সম্রিবেশে অনুপম নৃতাধারার wre দিয়েছেন তিনি। ক্রমশ নাটক তথা নৃত্যসমূহের 
একটা আমুল পরিবর্তন ঘটল । 

নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে উদয়শছরে, শ্রীমতী মেনকা সেকী, রামগোপাল এবং শ্রীমতী ক্লশ্ষ্মিণী 
দেবী ছিলেন নৃত্যকলার সুমহান পৃষ্ঠপোষক নৃতাকলার প্রত্াগমনে তথা প্রচারে এবং সংরক্ষণে 
এদের অবদান অবিস্মরণীয়। এরা প্রত্যেকই তথা স্বতন্ত্র নৃত্যপদ্ধতির অনুবর্তনের JANS 
করেছিলেন। 

Modam Ballei-এর আবিষ্কারক উদয়শঙ্কর বিখ্যাত Ballerina আন্না পাভলোভার 
নৃতাকৌশল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আন্লাপাভলোভার নৃতারীতি অনুকরণ করে উদয়শঙ্কর 
ব্যালে নৃত্যের মতো তার সৃজ্ঞনী প্রতিভাসমূহ উত্তমরূপে নৃতাকৌশল দ্বারা সুশোভিত করে 
উপস্থাপলা করেছিলেন। তার নিবেদনের wen কিছু বিশেষ বস্তুর সঙ্কলন করেছিলেন) 
ঘেমন-___বিতিন্র বাদাযন্তের সঙ্গমে বিশেষ উন্নতমানের সংগীত ব্যবস্থা এবং দলবদ্ধ নৃতোর সৃষ্টি, 
বিশেষ মধ্যসজ্জার কৌশল ও বিভিন্ন প্রকার আলোকের কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন তার কল্পিত 
নৃত্যতাবনায়। উদয়শঙ্করের ছিল নবনৃত্যের নমুনা সৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা! তার দ্বারাই প্ৰসিদ্ধ 
নৃত্যকলা ''কথাকলি”' স্বদেশের পরিমণ্ডলের বাইরে প্রচারিত হয়। উদয়শঙ্কর তৎকালীন একমাত্র 
করতে পারি। এই মহান প্রতিভাবান শিল্পী ১৯০০ সালের ৮ ডিসেম্বর রাজ্ঞস্বানের উদয়পুরে 
জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালে ১৬ সেপ্টেম্বর প্রত্যুব ৬০০ ঘটিকায় শ্রীমতী অমলাশক্কর, পুত্র 
আনন্দ ও পুত্ৰী মমতার মোহ ত্যাগে পরলোকগায়ী হন। 

শ্ৰীমতী মেনকা সেকী তার নৃত্যনাট্যে কক নৃতোর মূল পদ্ধতি বিশেষরূপে প্রয়োগ 
করে দর্শকের প্রাণ রঞ্জিত করেছিলেন। 

নৃত্যজগতের নবজাগরণের সদস্যদের মধ্যে শ্রীমতী whet দেবীর নাম সর্বোপরি । শ্রীমতী 
রুক্সিশী দেবী যে সময়ে “সাদির” নৃত্য শিক্ষার্থে আগ্রহী হয়েছিলেন তখন এই নৃত্যকলা কালপূৰ্ণ 
অবস্থায় প্রায় নিৰ্বাপিত ছিল। দেশের রাজনৈতিক নানা গোলযোগের ঘটনা নতাকলার ওপর 
যে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল তা আমাদের অবিদিত নয় । সেই সময় বিভিন্ন সামাজিক বিচ্ছিন্ন তাবাদ 
সংগ্রাম দ্বারা দেশ সততই আতচদ্ধিত ছিল। দেশের পরিস্থিতি ছিল কন্টকাকীর্ণ। ফলে নৃত্যধারার 
অবারিত পথ নানাভাবে বারংবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাই “aie” নৃত্যানুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন করা 
সহজলভ্য ছিল না। ভদ্রসমাজে এই কলা ছিল নিন্দনীয়। মন্দিরে অনুষ্ঠিত এই নৃত্যপ্রথা ভদ্রসমাজে 
কোনভাবেই স্বীকৃতি পায়নি। ফলে শৈশবকালে শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী সাদির নাচ পরিদর্শন করার 
সুযোগ পেতেন না। 
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আমতা eigen maa sidl এবং শৈশবকালি cele sated হতিহাসে9ৱ একি 
উল্তেজনাপৃণ অথস্থায়। বৈদেশিক শাসনকালে, সেই সনয় প্রায় বিচলিত ছিল দেশ? এমনহ এক 
মূহূৰ্তে--১৯০৪ সালে ২৯ ফেব্রুয়ারির দুপুরবেলা, মাহামাঘম উৎসবের শুতক্ষাণে_ মাদুরায়ে 
তিনি জন্মগ্ৰহণ করেন। শ্রীমতী ofa দেবীর পিতার নাম ছিল শ্রীযুক্ত এ নীলক? শাস্ত্ৰী। অষ্টম 
সন্তানের জনক শ্রীযুক্ত «pha রুস্মিণী ছিলেন ষষ্ঠ সম্ভান। শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন স্থানান্তরিত 
সরকারি বেতনভোগী কর্মচারী, পেশায় ইঞ্জিনীয়ার। প্রতি দুই বছর অস্তে কর্মসূত্রের নিয়ম অনুযায়ী 
তিনি স্থানাস্তরিত হতেন। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী ছিলেন স্বয়ং একজন canoes ছাত্র, যিনি উপনিবদের 
কিছু কিছু অংশের ধারাবাহিক বিবরণ লিখেছিলেন। শ্রীমতী setts মাতৃর সেশাম্মাল ছিলেন 
তিরুতেইয়ার এর একটি arg সমতুল্য গৌড়া ধর্মীয় পরিবারের কন্যা। শ্রীমতী সেশাম্মাল 
oman সংগীতপ্ৰেমী তথা সংগীতের পূৰ্ণ arene করেছিলেন তিনি sft দেবীর শিল্পীসুলভ 
বিচারবুদ্ধিকে সর্বদাই উৎসাহিত ক্ররতেন। 

১৯১২ সালে WANS প্ৰত্যাগমন করার পথে, শাস্ত্ৰী মহাশয় পরিবার সনেত তাঞ্জাউরের 
পুদুকোট্রায় নামের এক শহরে এক বছরের জন্য বসবাস করেছিলেন। সেখানেই কিশোরী Fah 
পরোক্ষ বা অপ্রতাক্ষভাবে হলেও "সাদি" নৃত) দেখেছিলেন। সেখানকার মন্দিরের উৎসবের 
একটি শোভাযাত্রায়, ছোট বয়স থেকে শিশু PAR মনোযোগসহকারে কোনও অধ্যয়ন ছাড়া 
সংগীতে মনোনিবেশ করতেন। শিশু রুক্মিণীর সংগীতের প্রতি একাগ্রতা দেখে, শাস্ত্ৰী মহাশয় 
তনয়ার অনুরাগকে অনুপ্রাণিত করার নিমিত্ত সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আসলে শাস্ত্ৰী মহাশয় 
চেয়েছিলেন রুল্সিণীকে asia এবং সংস্কৃতে পণ্ডিত করাতে। সেই সময়ের বিখ্যাত সংগীতের 
গুরু বীণা বৈদানাথন আয়ারের নিকট শ্রীমতী রুক্মিণীর সংগীত শিক্ষার সূত্রপাত হয়। পুদুকোটায় 
একবছর কাল সমাপ্ত করে শাস্ত্ৰী মহাশয় পরিবার সমেত Wars প্রত্যাবর্তন কারেন। চাকুরী 
জীবনের অবসরের পর তিনি আডেয়ারে খিয়সফিকাল সোসাইটির নিকট নিজস্ব বাসগৃহ নির্মাণ 
করলেন। কেননা তার সকল সম্ভান শৈশবকাল থেকে খিয়সফির অন্রক্ত ছিল। ধিয়সফিব 
প্রেসিডেন্ট ডঃ আনি বেসেন্টের বাক্তিত্ব তথা কার্যনিপুণতার প্রতি শ্রীযুক্ত শন্ত্ৰীর ছিল গভীর 
বিশ্বাস। তাই তিনি ১ নম্বর গুইভি রোডে ধিয়সফিক্যাল সোসাইটির নিকট বাসগৃহ নির্মাণ করেন। 

১৯১৯ সালে শ্রীযুক্ত শাস্ত্ৰী মহাশয় রোগগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। পিতার gaya পর 
সংসারের আবশ্যকীয় পরিবর্তনের সঙ্গে কিশোরী কক্মিণীর সংক্ষিপ্ত শিক্ষাকালের সমাপ্তি ঘটে। 

১৯১৩ সালে এক মধুর সান্ধ্য পরিবেশে ষোড়শী ক্রস্মিণার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ডঃ 
জর্জ অরুন্ডেলের সঙ্গে, অরুন্ডেলের আটির বাড়িতে দেওয়া একটি জ্বলখাবার অনুষ্ঠানে । দীৰ্ঘ 
ICTS সুঠাম, বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ আকৃতির যুবকের আকর্ষণীর নয়নযুগল দ্বারা বুদ্ধিদীপ্ত কোমলাঙ্গী 
রুক্মিণীর চিত্ত আকর্ষিত হয়েছিল। ডঃ অরুন্ডেলের জীবন ছিল জ্ঞানপূর্ণ ও রসময়। তিনি ছিলেন 
উদার চিন্তসম্পন্র । ডঃ অকুল্ডেল শ্রীমতী দেবীকে থিয়সফির এক যুবতী কর্মী হিসাবেই দেখেছিলেন। 
শ্রীমতী দেবীর কর্মঠ জীবনের ভিতর তিনি ভবিষ্যতের আশার আলো দেখতে পের়েছিলেন। 
ডঃ অরুন্ডেল তার সম্ভাব্য সকল উপায়ে শ্রীমতী দেবীকে কুঁড়ি থেকে ফুলে প্ৰস্ফুটিত হতে 
উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন একটি শিল্পী পরিবারের সন্তান: যেখানে বহু শিল্পীর আবির্ভাব 
ঘটেছিল। এক সময় তিনি স্বয়ং সংগীতশিল্পী হবেন মনস্থ করেছিলেন ৷ মহান ভারতবর্ধকে তিনি 
নিজ্ঞপৃহভূমি হিসাবে set করেছিলেন। ক্রমশ দুই মহান ব্যক্তিত্বের অনুরাগ উচ্চয়ার্গের 
ভালোবাসায় সুবাস্তবিত হয়েছিল৷ 


৭৩ 


পশিতাৱ ভার একবছর পর ওঃ Utes ENS aira বিলাহেশ প্রস্তাব জানান। 
১৯৭৩ সালে শ্রীমতী দেখা তার ভীবনপঞ্িতে লিখে শিয়েছেন,_ tvs বিবাহকে নিয়ে দেশের 
জনগণের প্রতিক্রিয়ার কথা । তিনি লিখেছেন" ও a storm protest broke out in the 
cuntry with the British and the Indians bath objecting. The first because a British 
had no right to marty an Indian, and the other because an Indian Brahmin girt 
had no ngh to marry a foreigner." 

পরবর্তীকালে বহু জ্বল ঘোলা হবার পর ডঃ বেসেস্ট দুটি সরল হৃদয়কে বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ করাতে সহযোগিতা করেন। জ্োষ্ঠত্রাতা ভ্রীরাম শান্ত্রীও এক বিরাট বিপদ থেকে মুক্তি 
পান ও বিধাহ মঞ্জুর করেন। শ্রীমতী কুন্মিণী দেবীর সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি সুবিদিত। তার ফিলসফি 
কোনও বয়োর মধ্যে সীমাবদ্ধ ani বিশ্বপ্রেমের প্রতি গভীর বিশ্বাস ক্যামেরা অথবা me" 
জনা নয়; এই গভীর বিশ্বাসই ছিল তার জীবনের মূলমস্ত্ৰ। কোনও ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা তিনি 
বিবাহের aon উৎসাহিত হননি। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগে লক্ষ কর্মে কদাপি বিশ্বাস ছিল না 
তার । ইচ্ছা করলে শ্রীমতী দেবী ডঃ অরুন্ডেলের বিবাহ প্রস্তাব সহজে প্ৰত্যাখ্যান করতে পারতেন। 
পরজ্ধ বিভিন্ন প্রসার প্রতিবন্ধকতামূলক প্রবল চাপ তথা স্বদেশ ও বিদেশীয় সমাজের পারস্পরিক 
কুৎসিত সমালোচনায় তার সিদ্ধান্ত ত্বরান্বিত ও দৃঢ় হল। তাই তিনি বিবাহের সিদ্ধান্তে স্বয়ং 
অটল ছিলেন। তার মাতৃদেখী সেশাম্মাল সমাজের যে কোনও প্রকার সামাজিক সমস্যার সম্মুখ 
সংগ্রামের জনা প্রস্তুত ছিলেন। তনয়া রুক্মিণীর দৃরদর্শিতার প্রতি তার ছিল দৃঢ় আত্মবিম্থাস। 
নাদ্রাজ্ের অপরিণামদ্শী এক গোষ্ঠী এই বিবাহের বিরুদ্ধাচরণ করায় তারা বম্বেতে গিয়ে 
বিবাহকর্মের প্রস্তুতি সারাতে থাকেন ৷ অতি সাধারণ জীকজ্ঞমকহীন আডম্বৱশ্ন্য এই বিবাহে ছিল 
না কোনও বৈদিক আচারনিক্ট রীতি। কেবলমাত্র থিয়সফিস্ট বন্ধুবান্ধাবের জনা সান্ধাকালীন এক 
বিরাট অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। 

১৯২০ সালে WE ষোলো বছরের রূপসী বালিকা sh. ৪২ বছরের যুবাপুরুষ 
ডঃ অক্ৰুজ্জেলকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর শ্রীয়তী দেবীর জীবনে ক্রমশ ব্যাপক পরিবর্তন 
হয়। স্কুলের fan বন্ধ করে নানা সৃজনশীল কর্মে তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন এবং বিশেষ 
প্রশংসিত হন। 

১৯২৪ সালে AMS ডঃ অরুন্ডেল ASA Wa সেখানেই শ্রীমতী অরুজ্ডেল প্রথমবারের 
মতো ক্রাসিকাল ব্যালে নৃত্য দেখেন। অবশা এর আগেও ১৫ কী ২০ বছর বয়সে মাদ্রাজের 
বিভিন্ন স্থানে তিনি ওয়েস্টার্ন ডান্স দোখেছেন। কিন্ত লন্ডনে বিখ্যাত Ballerina আল্লা পভলোভার 
ব্যালে নৃত্য দেখে শ্রীমতী রুম্মিণী দেবীর ব্যালে নৃত্যের প্রতি অন্য ধরনের আকর্ষণ জন্মায়। 
১৯২৬ সালে তিনি যখন স্বামীর সঙ্গে বোম্বেতে ছিলেন, সেই সময় পাভলোভা তার ড্যান্স 
টুপ নিয়ে বোম্বেতে আসেন। Gta তিনি যেখানে যেখানে South East Asian Country-t 
পাতলোভার নৃত্যানুষ্ঠান হয়েছিল সেখানে সেখানে স্বামীর সঙ্গে আল্লার অনুষ্ঠান দেখতে 
গিয়েছিলেন। কলে আল্লা পাভলোভার সঙ্গে পরিচয় হয় এবং এইভাবে ক্রমশ পাভলোভার 
সঙ্গে শ্রীমতী দেবীর বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। একই সালে তিনি স্বামীর সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণে 
গিয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্ৰমে পুনর্বার আন্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। আম্নার সঙ্গে এইভাবে ক্রমশ 
আরও বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হয়। তিনি আমাকে তার অন্তরের কথা ব্যক্ত করে বলেছিলেন-_''] wish 
I could dance like you. but | know | never ran’ তখন শ্ৰীমতী পাভলোভা শ্রীমতী 
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(AML. বলেছিলেন — No. you must never say that. You don t have to dance. for 
| you just walk across the stage. it will be enough. People will came to watch 
you do just that, uA দেবী একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, Pavlova was my 
Spintual teacher. who really sianed me in my dance career. ভ্ৰীমতী দেবার ব্যালে 
নৃত্য শিক্ষার আগ্রহকে পাভলোতা সম্মতি জ্রানান। তিনি ছিলেন অতি বুদ্ধিমতী, যেটা পাভলোভার 
চোখে সহজে ধরা পড়েছিলী। পাতলোভা বলেছিলেন-_““যে অস্ট্রেলিয়ার Cleo 1৭0)-এর কাছে 
আপাতত (তোমার প্রাথমিক training আরম্ভ করো। যখন তুমি লণ্ডলে আসবে আমি তোমায় 
ব্যালে নৃত্যের তালিম দেব। তবে আমি তোমায় বলি, একজন ভারতীয় নারী হিসাবে তোমার 
প্রথম কর্তবা fe দেশের নৃতা অধ্যয়ন করে তার উন্নতি sari" এইভাবে পাভালোভা শ্রীমতী 
দেবীর সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তললেন। হঠাৎ একদিন খবরের কাগজের Head lines “Anna 
Paviova is dead” এই মৃত্তাখবর পড়ে তিনি অতি মর্মাহত হলেন। Clea Nordi এবং 
অন্ানাদের কাছে কিছু বালে নৃত্যের অধ্যয়ন করে তিনি were চালে আসেন। 

শ্ৰীমতী রুক্মিণী দেনী মনে করতেন ব্যালে নৃতোর basic training তার শরীরের সামগ্রিক 
অঙ্গের সৌন্দ্য বুদ্ধি করতে ARM করেছে। তাই ভৱতনাট্যমের মত কঠিন এই শিল্পকলা আয়ত্ত 
করতে ব্যালে area তালিম তাকে apa সাহায্য কবেছিল৷ বালে তিনি মলে করাতেন। 

১৯৩২ সালে আইনজীবী ই কৃষ্ণ আয়ের, যিনি ভরতনাট্যম নৃতাধারা প্রচারে অগ্রণী 
ভূমিকা গ্রহণ কারেছিলেন, তিনি শ্রীমতী দেবীকে দেবদালী সম্প্রদায়ের নক্ষ নৃতাঙ্গনা দুই 
ভগিনী _গ্রীবারত্রম "ও রাজ্ঞলক্ষ্মীর নৃতানুষ্ঠান দেখতে আমন্ত্রণ করেন। তাদের সৌন্দৰ্য প্রসবিনী 
নৃতারূপ দেখে শ্ৰীমতী দেবা অভিভূত হন এবং আকৃষ্ট হলেন এই কলার আলৌকিক লক সৌন্দর্যের 
প্রতি। এর আগে তিনি "সাদির" নৃত্য দেখার সুযোগ পাননি। তিনি মনে করালেন, এটাই তার 
বলহু আকাক্কিত প্রকৃত কলা, যার জনা তিনি এতদিন ধারে অপেক্ষা করেছিলেন) এর পর খোকেই 
তিনি অনুসন্ধান চালান দক্ষ ওরুর। যে সময় শ্রীমতী দেবা "সাদিক" নৃত্য শিক্ষার আগ্রহে গরুর 
সন্ধান করেছিলেন, তখন এই নৃতাকলা প্ৰায় কালপূর্ণ অবস্থায় নিৰ্বাপিত ছিল tra প্রচুর সময় 
লেগেছিল MELFI সন্ধান পেতে। কারণ সাদির নাচ বা সাদির ক্যচ্চেরি অথবা চিন্লামেলম 
পরিদর্শন কর! সমাজের ভদ্র পরিবারগণ CA বলে মনে করতেন। দেই সময় এক বিপুল 
অংশ মন্দিরের নৃতা প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কারণ অপপ্রয়োগের ফলে কলঙ্কিত ও কলুষিত 
এই প্রথা প্রায় বিলুপ্ত । সেই সময় এই নৃতা প্রথাকে মন্দিরের পবিত্র স্থান থেকে দূরীভূত করার 
an Aa দলের অভিযান এমনভাবে সফল হয়েছিল যে মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসী দ্বারা 
অনুষ্ঠিত নৃত্যানুষ্ঠানের প্রচলন পরবর্তীকালে বন্ধ হয়ে যায়। তাই উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে তিনি 
অনেক দেবদাসী পরিবারের গৃহে গিয়ে অনুসন্ধান করেন। ফলে তিনি সমাজে অনাদৃত অনেক 
TROF এবং দেবদাসীগণের সন্ধান পান। পরে কুল্হান্‌ রাজা নামে একজন সংস্কৃত পণ্ডিতের 
সহায়তায় মাইলাপুরের শ্রীমতী গৌরী আম্মালের সন্ধান পান। গৌরী আম্মাল ছিলেন মাইলাপুরের 
কাপালেম্বর কইল্‌ (মন্দির) এর সেবিকা। সম্ভবত সেই সময় তিনিই ছিলেন দেবদাসী নৃতাধারার 
শ্রেষ্ঠ দেবদাসী। ১৮৯২ সালে এক দেবদাসী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরস্পর! প্রথানুসারে 
গৌরী আশ্মাল সর্বপ্রথম নেলুৱস্থিত মুখুস্বামীর নিকট নৃতাশিক্ষার সুচনা করেন ও পরবর্তীকালে 
তাপ্সোর নেল্লিআল্লা নট্টুওয়ানারের নিকট নৃত্যাধ্যায় সমাপ্ত করেন এবং মাইলাপুরের কাপালেম্বর 
মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতার সেবিকারূপে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। এক সময় তিনি বিখ্যাত 
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aaar সম্প্ৰদায়েতৃ আতনিধি ছিলেন এবং wda সঙ্গে সেই ramon: £¢ ajere ASM 
রেখেছিলেন। গৌরী আম্মালের a farsa অভিনয়বিশারদ। তাই মায়ের MOH THAT করে 
অভিনয়-গ্ৰীতির অপূর্ব কৌশল ae করেছিলেন তিনি। সংগীতের অভি প্ায়বে অভিনয় ora 
Ray করে বিকশিত করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার। ১৯৫৯ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে 
সম্মানিতা এই দেবদাসী মহান প্ৰবীণা হিসেবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। পরবর্তীকালে শ্রীমতী 
গৌরী আশ্মাল তার চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। গৌরী আম্মালের কাছে শ্রীমতী দেবীর 
প্রথম নৃতাশিক্ষার সূত্ৰপাত হয়। বুদ্ধিমতী রুক্মিণীর প্রতিভা দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন এবং 
সন্তুষ্ট হরেছিলেন তার একাগ্রতা ও শুরুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখে। আসলে রুক্সিণী দেবীর শারীরিক 
গঠনে তিশ্রিশমোহিত হয়েছিলেন, ঠিক যেন শাস্ত্ৰে উল্লেখ করা নৃতাাঙ্গনারই প্রতিরাপ তিনি তার 
শারীরিক গঠনে yes পেয়েছিলেন। 

এখানে অভিনয় দর্পাশের একটি শ্লোকের কথা মনে পড়ছে। অভিনয় দর্পণে নন্দিকেশ্বর 
“om” এই শ্লোকে তিনি নৃতাশিল্পীর বিশেষ বিশেষ শুণাবলীর বিষয় উল্লেখ করে 
বালেছেশ-_- 
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প্রগল্ভা সরসা কান্তা কুশলা প্রহমোক্ষায়োই। 

বিশাললোচনা গীতবাদ্য তালানুসারিনী uae ৷৷ 

পরা্ধভুযাসম্পন্মাপ্ৰসন্নমুথপদ্ষশ্ৰ। | 

এবংবিধ গুলোপেতা নর্তকী সমুঈদীরিতা” 11২৫ 0) 
অর্থাৎ যে পাত্রী কৃশাঙ্গী, যিনি রূপবতী, যিনি শামবৰ্ণা যুবতী, যার পয়োধর উন্নত, যিনি প্রগল্ভা 
না চুলা সরসা বা রসিকা, কাড্ভা বা সুন্দরী রমনী, কার্যে কুশলতা, টানা চোখ, গীত-বাদা 
ও তাল অনুসরণে ofan, মুলাবান অলঙ্কারে যিনি অলন্কতা, যার পদ্ধজসদৃশ বদন 
প্ৰসন্না--তিনিই শাস্তুনতে উপযুক্ত নৃতাশিল্পা বলে বিবেচিত হন। 

১৯৮৬ সালে ফেব্রুয়ারি মালের দুই তারিখে Free press journal: £ দেওয়া এক প্রেস 
ইন্টারভিউতে শ্রীমতী দেবী বলেছিলেন-:"গুনার বয়স যখন ২৮ বছর তিনি গোপনে গৌরী 
আশ্মাল এবং পরবর্তীকালে ওক হ্বীনাক্ষীসুন্পরমের নিকট নৃতা শিখেছিলেন। পরবর্তীকালে যথাযথ 
নৃতাশিক্ষা and করার পর গুরু আম্মলে শ্ৰীমতী দেবীকে প্রথানুসারে we প্রবেশের অনুমতি 
দেন। কিন্তু উন্মেষশালিনী রুক্মিণী মলে করতেন তার শিক্ষাজীবন এই তো শুরু। তাই সৌন্দর্যের 
অনুসন্ধানী রুক্সিণী আরও এর উৎস উদ্ঘাটনে ভাই জ্ঞানেম্বরকে সঙ্গে নিয়ে পাণ্ডানাল্লুরে চলে 
আসেন es খ্ৰীনাক্ষীসুন্দরমের কাছে। অবশ্য গৌরী আম্মালের অনুমতি নিয়ে। গৌরী আম্মাল 
একটু অসস্তষ্ট হয়েছিলেন বটে। তিনি বলেছিলেন__“'যে আমি যখন তোমাকে শেখাচ্ছি, তোমার 
অনা শুরুর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন কি?” 

১৯৩২ সালে ভাই জ্ঞানেম্মর শ্রীযুক্ত aed মেনন এবং SYS শঙ্কর মেনলের সঙ্গে. 
are মিউজিক জ্যাকাডেমিতে একটি নৃত্যানুষ্ঠান দেখার সুযোগ ঘটেছিল ই কৃষ্ণ আয়েরের 
আমন্ত্রণে। নৃতাঙ্গনা ছিলেন কল্যাণী পুত্রীদ্বয় এবং নৃত্যানুষ্ঠান পরিচালনায় যিনি ছিলেন তিনিই 
তাগ্রোর wadition-0a ""সাদির" নৃত্যে বিখ্যাত নৃতাগুরু নাট্যকলানিধি শরীনা্ষীসুন্দরম পিল্লহি। 
শ্রানাক্ষীসুন্দরমের সাদির নৃতাপদ্ধতিতে sf oh মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন-_*'এটাই হল প্রকৃত 


৭৬ 


joi শিল্পকলা, হার অনসঙ্গান এতদিন ধরে আমি করেছিলাম । শ্ৰামতা দেখা oe সুন্দরমকে 
অনুরোধ করেন তাকে শিষ্যারদাপে গ্রহণ করাতে । খ্নানাক্ষীসুন্দরন shah দেবার অভুতপূৰ্ব প্রস্তাবে 
অতি সঙ্কুচিত এবং বিস্মিত হয়েছিলেন । কারণ তিনি ছিলেন চিরাচরিত বৃহৎ পরম্পরাগত 
ধারা বহনকারী দেবদাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষাগুরু। তিনি দেবদাস! সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কোনও 
শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। তাই শ্রীমতী দেবার আচমকা প্রস্তাব 
তাকে চমকিত করেছিল। sieht দেবীর একান্ত অনুরোধে পরবর্তীকালে তিনি তাকে শিব্যারূপে 
প্রহণ করেন। রুক্মিণী দেবীর প্রতিভা ও একাপ্রতা তাকে মুগ্ধ করে। পরবর্তীকালে তিনি ahh 
দেবীকে উচ্চশিক্ষা দানের উদ্দেশো মাদ্রাজস্থিত তার কলাক্ষেত্রে চলে আসেন। সাঙ্গে ছিলেন দুই 
সহকয়ী চক্কলিঙ্গম পিল্পাই ও were শিল্লাই। খ্ৰীনাক্ষীসুন্দরামের কর্মময় জীবনধারা ছিল অতি 
সাধারণ। মাদ্রাজে তিনি Wallaja Road-2 এক আস্তীয়ের নিবাসম্থলে বাস করতেন। প্রত্যহ 
অতি প্রত্যুষে তিনি কলাক্ষেত্রে আগমন এবং গোধূলি নিবাসস্থানে প্ৰত্যাগমন করাতেন। পঁ়যট়ি 
বছরেরও অধিক ববীয় এই মহান ব্যক্তি ছিলেন ধর্মনিষ্ঠায় একাশ্র। তাই তিনি কলাক্ষেত্ৰ অথবা 
অনা কোথাও এক পাত্র জল পর্যন্ত গ্রহল করতেন না। শুভ্র ওয়েস্টি (ধুতি) হাঁটু পর্যস্ত পরিধান 
করাতেন এবং গাৱে কোন ও পরিধেয় রাখতেন না। তিনি শিক্ষার্থীকে নৃতোর পঠন-পাঠন ছাড়াও 
ংগীত তথা বেহালার তালিমও দিতেন। তিনি সর্বদা শিক্ষার্থীর কাছে নিয়মান্বৰ্তিতা তথা কলার 
প্রতি একাগ্রতা. প্রগাঢ শ্রদ্ধা-তক্তি প্রত্যাশা করতেন। সংস্কৃত, তেলেণ্ড গু তানিল ভাষায় পাণ্ডিতা 
ছিল অসাধারণ। শিক্ষাকালীন শ্রীমতী দেবীর বংলমর্যাদার জন্য তাকে প্রবল প্রতিবন্ধকতার 
সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তার প্রধান বিরোধী ছিলেন নিকটবর্তী প্রতিবেশী ডঃ মুখুলক্ষ্মী cafes | 
তিনি রুন্মিণীর জনলীকে বারংবার নৃত্যাশিক্ষা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ তথ! হুমকি প্রদর্শন 
করতেন। বিভিন্ন প্রতিবন্ধক বাদানুবাদের মধোও নিরলস Ffae নৃতশিল্ষা ‘থাকে বিরত 
করতে সক্ষম হননি কেউ। বরং এমন ক্ুহ্ধতামুলক বাদানুবাদে তার নৃতাভণগতের নিবেশপথ 
আরও সুগম হয়েছিল। অবশেষে নৃতপরিপন্থী দলের নেত্রী ডঃ মুখুলস্ষ্মী রেড্ডির প্রচেষ্টায় ১৯২৯ 
থেকে ১৯৪৯ সালের WH ভারতের প্রায় সমস্ত মন্দিরে দেবদাসী প্ৰথা বন্ধ হয়ে যায়। ডঃ 
রেড্ডি প্রকাশে শ্রীমতী দেবার বিরোধিতা করেন। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ডিদেশ্বারে শ্রীমতী দেবী 
যখন প্রথম TEI নৃত প্রদর্শন করলেন, তখন ডঃ ব্রেড্ডিসহ অন্যান্য নৃতাপরিপন্থী বাক্তি গণ 
তার ভাববিমোহিত নাতো মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হলেন। তারা উপলব্ধি করলেন যে এই নৃত্যধারা 
দেবদাসী সম্প্রদায়ের নৃতাধারা থেকে সম্পূণ পৃথক এক আধ্যাত্মিক নৃত্যের SAN 
পরবর্তীকালে ডঃ রেড্ডি নিজেই রুক্মিণী দেবীর কলাক্ষেত্রে শিক্ষার্থী পাঠাতেন। 

শ্রীমতী দেবী শুরু শ্রীনাক্ষীসুন্দরম এবং অনান্য দেবদাসা গুক্লদের সহযোগিতায় 
দেবদাসীদের মাধো প্রচলিত নৃতাধারাকে পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করে উৎকৃষ্ট রূপ দিয়েছিলেন । 
যাকে আমরা বলি কলাক্ষেত্ৰ ঘরানা। এই নৃত্যধারায় পূর্বের শ্রঙ্গার রসের অশালীন অঙ্গবিভঙ্গ 
সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা হল এবং সৃষ্টি হল এক নতুন নির্মল আনন্দদায়ক নৃত্যবিভঙ্গ। 
তাৎপর্ষপূর্ণভাবে সেই সময় থেকে ভরতনলাট্যম নৃত্যধারার গতিপথের পরিবর্তন হয়। 

QE 


একটি মাসিক পত্রিকায়_ €পত্তিকার নাম ভরতনাটাম) sara রস বিষয়ে তিনি 
বলেছিলেন" "সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বিষয় হল এই যে- একদা মন্দিরে মন্দিরে দেবতার উদ্দেশে 
করা বন্দনা গান অবিলম্বে শাসক সম্প্রদায়ের বন্দনা গানে পরিণত হল। শাসক সেখানে দেবতা 
রূপে বন্দিত হচ্ছেন। এই নৃত্যধারা সার্বিকভাবে অধ্যাস্থ্য-বিবয়ক. এবং আমি কখনই মেনে নেব 
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TD ভূম্তগলটলমৰ সই wee PECAT. বিলপ্ত হায়ে 05167 আশাৰ *:৩- আগলি aoh 
বিকৃত কূপ দিতে পারিনি। আমি এই শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে See het দেওয়ার প্ৰমত্ত 
arate 1" 

টিভিতে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি শ্রঙ্গার রস সম্পর্কে বালেছিলেন-__ শ্রঙ্গার রস 
সম্পর্কে সাধারণ লোকের ধারণার সঙ্গে আমি একমত নই। শৃঙ্গারের অথ শুধু কানুকতা নয়; 
TATA হল প্রেমের চরম প্রকাশ, যা আমরা জয়দেবের গীতগোবিাদ্দের রাধাকৃষ্ডের মধ্যে দেখতে 
one 

‘Kalakshetra Rukmini Devi” এই বইতে শ্রীমতী sft দেবীর অতীত অভিজ্ঞতা 
Wad করে কলাক্ষেত্ৰেরে শিক্ষিকা শ্রীমতী এস সারদা লিখেছেন-_“তার জ্রীবনে ভোলার মত 
নয়. এমনই একটি আধ্যাত্মিক অভিজ্রতা-_যা তিনি ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাপের ২৭ তারিখের 
সন্ধ্যায় উপভোগ করেছিলেন, থিয়সফিক্যাল সোসাইটির আন্তর্জাতিক কনভেনশনে ৷ সেদিন শ্ৰীমতী 
sE দেখা, মুক্তমঞ্চে, সোসাইটির হেডকোয়ার্টারের সামনে তার প্রথম নৃতানুষ্ঠান পরিবেশিত 
করেছিলেন," শ্ৰীমতী এস সারদা বলেছেন-__'তিলি এর আগে কখনো নৃত্য দেখেননি । কারণ 
তপ্রঘরের মেয়েরা নৃতা করতেন না এবং দেখতেও যেতেন না কোনও মন্দির বা অনা কোথাও | 
সেই সময় ভৱতনাটাম্‌কে সাদির বা চিন্নামেলম বলত এবং যাকে সমাজে নিচ Ura গণ্য করা 
হত। 

শ্রীমতী sfa দেবাই প্রথম__যিনি এর নামকরণ করলেন '"ভরতনাটম'। কারণ 
এই wm মুনি ভরত থেকে উদ্তৃত_এই চিন্তাধারা নিয়ে তিনি এর নামকরণ করেন 
‘"ভৱতনাটাম। সেই সময় তার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি ওঠে এক A পরিবারের সন্তান 
হয়েও তিনি এই পতিত নৃত্য করার Bar” 

_-১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ থেকে মা মালের ১৪ তারিখ fg 
Sy) sft দেবা মাদ্রাজে বসিকরঞ্তনা সতায় দীৰ্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন। fate নৃতাওরু ইউ 
এস কৃষ্ণরাও_ শ্রীমতী sh দেবার সেই বক্তৃতা সম্পর্কে "Some dancers of India এই 
বইতে লিখেছেন--যে "তিনি এত স্পষ্ট ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যেটা সবল শ্ৰোতাহৃদয়কে 
দারুণভাবে স্পর্শ করেছিল। সকল মানুষের মানের অন্রতাকে দূর করে একটি অন] জ্ঞগতে নিয়ে 
গিয়েছিল। এই নৃত্যকলা যে একটি উন্নতমানের শিল্পকলা সেটা তিনি সকল দর্শককে বুঝিয়ে 
দিয়েছিলেন তার দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে ।” শ্রীযুত কৃষ্ণরাও এটাও স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন 
যে--“শশ্রীথতী afer আজীবন তাঞ্জোর স্কুলের এতিহ্যকে জীবন্ত করে রেখেছেন" 

_ প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ ও অশুদ্ধের মধ্যে পৃথকীকরণ করার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি তার ছিল। 
তার. এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাকে এই সাদির নৃত্যকলাকে market place থেকে তুলে এনে_ আধ্যাস্তিক 
ও ধৰ্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অনুরূপ মৰ্যাদা প্রদান করেন এবং সমাজে এই নৃতাকলাকে যথাযথ: 
স্থানে. প্রতিষ্ঠিত করাতে সাহায্য করেন। প্রতি পদে প্রতিহত হলেও তার নিষ্ঠা ছিল অটল। SRR. 
কৃষ্ণ আয়েরের ইচ্ছামূলক প্রচেষ্টাসমূহ পরবর্তীকালে রুক্মিণী ছারা উপযুক্তভাবে বৃদ্ধি প্রাণ্ত- হয়. 
১৯৩৫ সালে। তার স্বপ্ন বাস্তব রূপ পেতে GF করল। প্রতিষ্ঠিত হল আকাডেমি অফ্‌ ফাইন 
আর্টস। এর লক্ষণ ছিল জনসাধারণের মতামত। এর জন্য নৃত্যানুষ্ঠান. সংগীতানুষ্ঠান, জনগণের 
সামানে বক্তৃতা, শোভাযাত্রা. প্রদর্শনী তথা প্রচারের মাধ্যমে উপযুক্ত বিচারবৃদ্ধিকে উন্নত PM | 
আকাডেমি অফ ফাইন আর্টঙের সংবিধান গঠিত হয়েছিল শ্ৰায়ুত পি ভি রাজা মাম্নারের 
সহায়তায়! যিনি ছিলেন মহান কলাপ্রেষিক এবং পেশায় উক্কিল। 


atr 


- ১৯৩% সালের safe নাসের ছয় তারি শ্ৰায়ত্য pfi পেপার বেছে SUR 
পি ভি aera cet আরও অনোকের সহায়তায় দা আর্টস আযাকাডেশি raioh করা হয়। 
রুক্মিণী দেবার তাইঝি রাধা এবং fe লীলা ছিল আর্টস আ্যকাডেনির প্রথম ছাত্রী i 

_-শ্রীমতী fat দেবীর কর্মরত জীবন ক্রমশ মোহনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল । আযাকাডেমি 
অফ ফাইন আটস নবরূপ পেল চার বছর পর। 

একটি আলোচনা সভায় Sys সুব্রয্যনিয়ম শান্ত একটি am প্রস্তাব করলেন 
“কলাক্ষেত্ৰ '। তিনি কলাক্ষেত্রকে কলার ক্ষেত্র ও কর্মশক্ডির শ্রতিবিষ্বের স্বরূপ বলে মন্তবা 
কৰরেন। পণ্ডিত সুব্রমানিয়ম শাস্ত্ৰী এর পরিষ্কার অর্থ করলেন “কলা”_ মালে শিল্প এবং 
'‘ক্ষেত্ৰ’'---মানে ভূমি। অর্থাৎ শিল্পকলার পবিত্র ভূমি 'কলাক্ষেত্র’'। 

১৯৬৩ সাল। আডেয়ার থেকে কলাক্ষেত্রকে স্থানান্তরিত করা হয়-_সমুদসন্নিকটে একটি 
গ্রামাঞ্চলে | প্রামের নাম “তিরুভান্মিউর” । এই গ্রাম একটি পুরাতন মন্দিরের জলা shaft লাভ 
করেছে। কমপক্ষে ১৩ শত বছরের প্রাচীন এই প্ৰামাঘ্যালে প্রতিষ্ঠিত কলাক্ষোত্রের প্রাঙ্গণের ভিতর 
শান্তির প্রলেপ মাখা পরিচ্ছন্্রতা বিরাজমান। কোনও বিলাসবন্থল অট্টালিকা কলাক্ষেত্রের অভাতস্তরে 
Rt কলাক্ষেত্রের পরিবেশ আপ্রমিক এবং সেখানে ছোট ছোট ate রয়েছে। 

শ্রীমতী রুক্মিণী দেবীর স্নেহ প্রবণ আন্তর্জাতিক খাতিপ্রাপ্ত কলাক্ষেত্ৰ ক্রমশ বটবক্ষের মত 
লালা শাখা- প্রশাখায় পরিবেষ্টিত একটি মহীরুহের আকার ধারণ করে। যেখানে আছে কলেজ 
অফ ফাইন আর্টস. দা বেসেম্ট থিয়সফিকাঙল হাইয়ার সেকেল্ডারি স্কুল. or মারিয়া অন্টেশরি 
PA দা NP এভাকেশন, উইভিং সেন্টার, রিসার্চ সেশ্টার এবং স্বামনাথয আয়ের লাইব্রেরি। 
কলাক্ষেত্রে প্রাচান ওরুকুল প্রথার অনুধর্তনে অধ্যাপনা ও অধায়ানে গড়ে 2 গুরুশাষ্যের পবিত্র 
ভালবাস! । এর সুশ্ংখলাবদ্ধ নিয়মের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক শ্ৰীাবনকাঠামো পরিবর্তিত 
ও পরিবর্ধিত করে 


৭৫ 


সর্বভারতীয় শাস্তগ্ৰন্থ এবং প্রাচীন 


বাংলার শাস্ত্রগ্রঞ্থে ‘করণ’ 
বনানী চক্রবতী 


গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তার সূদূর বিস্তৃত সাংস্কৃতিক কর্মকাতকে নানারাপে ব্যাখ্যা করেছেন। 
নৃত্য তাদের TAA অন্যতম। এই নৃতাকে নানা ব্যাখ্যা তথা উপমায় ভূষিত করেছেন। যেমন মোর 
সংসারে তাণ্ডব তব কম্পিত জটা জালে__এই তাগুব কথাটি বহুল প্রচলিত । সেই দৃষ্টিতে দেখতে 
গেলে ভারতীর নৃতা যে দুভাগে বিভক্ত তা বোঝা যায়--তাগুব ও লাসা। তরতের নাটাশাস্ত্রানুসায়ে 
মহেম্মরাচ্ষোর প্রিয় শিবা তণ্ডুকে তাশুব নৃত্যের শিক্ষা দেন এবং গীত বাদোর সাহায্যে এই নৃত্য 
প্রচারের আদেশ দেন। SY দ্বারা শৃঙ্গার রসসস্ভব সুকুমার অঙ্গ বিক্ষেপের নাম TOA?’ সংগীত 
রত্বাকরণানুসারে তাগুব TS পর্যায়-ভৃক্ত। বর্ধমান, আসারিত প্রভৃতি গীত প্রবেশিকী প্রকৃতি wal, 
তলপুম্পপুট প্রভৃতি করণ ও স্থিরহস্ত প্রভৃতি অঙ্গহার সমযুক্ত উদ্ধত প্রয়োগ হল Seq 
এই তাণ্ডব লক্ষাণের মাধোই আমরা করণের কথা পাই। ভারতীয় নৃত্যকলা বা করণের 
সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান পেতে গেলে আমাদের প্রাচীন শ্বান্তপ্রথ্থের সাথে-সাথে মন্দিরের ভাস্কৰ্য, চিত্ৰশিল্প 
ইতাদি সম্বন্ধে উপলব্ধিগত জ্বাল থাকা বাঞ্ছনীয়, না হলে প্রকৃত শিল্পী হওয়া সম্ভব নয় 
চিত্রসূত্রং না জ্ঞানাতি we সম্যক্‌ নরাধিপ 
প্রতিমালক্ষলং বেত্তৃং শকাং তেন কহিটিৎ।15 
আবার মার্কণেয় পরাণানুসারে-__ 
বিনা তু নৃত্ত Ta চিত্ৰসূত্ৰং সুদূবিৰ্দম ৷ 
জগতোচনুক্ৰিয়া কার্যাদ্ধয়োরপি যতো AA 
qe: সমাচক্ষ চিত্রসূত্রং বদিষ্যসি । 
mama বিধানজ্ঞশ্চত্রং বেত্তি যতো দ্বিজ | 


বিভিন্ন দেশের সীমানার বৈষম্য, চিন্তার বিবর্তন, বিতিম্র কালে এবং ভৌগোলিক অস্থিরতার 
প্রভাবের জ্ঞন৷ তথা সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রভাবে নৃত্য নানা রূপে বারেবারে পরিবর্তিত 
হয়েছে। আদি বৈদিক যুগের পর থেকে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব ও তার 
আলোড়ন মত ও পথের বিভিন্নতা করলেও সাধারণত ভক্তি সাধনার প্রধান পথ সংগীত _এ 
কথা প্রায় সব যুগে স্বীকৃত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন_ “ঈশ্বরকে স্মৃতি পথে রাখিবার এই 
অভ্যাসের সর্বোৎকৃষ্ট সহায়ক সম্ভবত সংগীত 1) সংগীত শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ--গান। কিন্তু 
ব্যবহারিক অর্থে বোঝায় নৃত্ত, গীত ও বাদাকে-_'গীতং বাদাং তথা TR ত্রয়ং সংগীতমুচাতে 1) এই 
নৃত্য দেবতা হিসেবে শিব বা বিষুত্রকে আমরা জানি। তাই শিবকে “Adare ও বিষ্ণুকে 'নটবর’ 
বলা হয়েছে। শিব নটের aren, বিষ্ণু নটশ্ৰেষ্ঠ। নট শব্দটি বিশ্লেষণ করলে পাই_ নট + অ 
(SG) _ ক, নৰ্তক, অভিনেতা “Sefer শ্রহসনা abe কৃতোহাসি”'__ভর্তহরি 1" অর্থাৎ শিব 
ও বিষ্ণু একে অপরের পরিপূরক। 

পুরাণ অনুযায়ী আমরা জানি একজন নৃতাশিল্পীর চিত্রসূত্র, প্রতিমালক্ষণ জানা আবশাক। 
ভারতীয় ভাস্কর্যে করণের বিবিধ মূৰ্তি দেখতে পাই। যেমন ত্ৰয়োদশ-চতুৰ্দশ শতকে নিৰ্মিত চিদাম্বরম 


ro 


মন্দিরের পূর্ব গোপুরমে আমরা ১০৮টি করণের ৯৭টি শিব করণ দেখাতে পাই: fhe তেননিই 

ংলার বিভিন্ন মন্দিরের গাৱে বিষ্ণু করণের নির্দশন পাই । অর্থাৎ aceit দুই অপিদেব ঠা “AGATE 
ও নটণরের cay ules গাৱে দেখতে পাই ॥ আমরা পুরাণ অনুযায়ী! জানি যে নটবর বা বিষ 
করণের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন এবং লটরাজ্র বা শিব তা প্রয়োগ কারেণ _ 

‘Siva being main source of Dance interpretation of Karanas and Angharas 
created by Vishnu by his movement as he engaged Madhu and Kaitava in 
battle. have been the main source of inspiration for the entire text of the dance 
farms by Bharata and others. The Natyasasira clearly say that Bharata prepared 
the text based mainly on what he saw as the interpretation of Rechaks, Karanas 
and Afigharas as Siva dance and. by word of mouth. explained their nuances: 
rechakair añghāras of nrityamtam vikshya Sutkaran ityapı pruvata spashtamtad 
eva munina knlam’ (Natya-sistra 4257) 

আমরা ain যে 'করণ' সৃষ্টি করেছিলেন বিষ্ণু এবং তা শিব দ্বারা প্রচারিত হয়। FAT 
মানে কি? 'করণ' হল শাস্ত্রীয় নৃত্যের আধার। সাধারণভাবে হস্তপদ সঞ্চালন-সহ বিবিধ ভঙ্গি 
হল 'করণ'। দুইটি নৃত্য করণে গঠিত হয় নৃত্তমাতৃকা এবং দুই বা চার মাতকা দ্বারা সৃষ্টি হয় 
-অঙ্গহার' বা জঙ্গহার হল ছয়. সাত, আট বা নয় করণের সংযুক্তি _ 

ঘড়র্ভিবা সপ্ততির্বাপি অন্ঠতিৰ্নবতিস্তথা। 
কূরনৈরিহ সংযুক্তা অঙ্গহারাং প্রকীর্তিতাই ৷৷ *' 

Dale অঙ্গসমূহের নানা মিলনের ক্ৰিয়াই হল অঙ্গহার । যায় mad ara নৃতাকে মাধুৰ্য 
দান কারে। aS নুত্য ও নাটোর নধো Ta হল করণাশ্রয়ী অঙ্গহার। 

সর্বভাব্রতীয় ENAA ও বাংলার TRY যেখানে আমর! করণের কথা পাই তার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় = 

১। নাটালাস্ত্ৰ-_-সৰ্বভারতীয় শাস্থপ্রস্থ, রচনাকাল আনুমানিক খৃষ্টপূৰ্ব ২০০ অন্দ থেকে ২০০ 
খৃষ্টাব্দ ভরত মূনি দ্বারা রচিত গীত, বাদা. নৃত্য নাটকের প্রভৃতির মানদণ্ড রূপে ধরা হয়, অর্থাৎ 
যে কোন সর্ববিধ প্রয়োগকলার উতৎসত্বমি হল নাটাশাস্ত্ৰ। উক্ত শাস্ত্প্ৰদৃটিতে ১০৮টি শিব করণের 
কথা বল! আছে। 

২। বিষ্ণু ধৰ্মোতর পূরাণ_ সর্বভারতীয় শান্তশ্রৃ। রচনাকাল শুপ্তযুগ, ৩২৫-৬৫০ শতক, 
রচয়িতা মার্কণ্ডেয়। তিনটি অধ্যায়ের মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে নৃত্য, গীত, বাদ্য, নৃত্যাভিনয় ইত্যাদির 
বর্ণনা আছে। এতে ৯০টি বিষুরকরণের উল্লেখ আছে। 

৩। সংগীত রত্বাকর- _সর্বভারতীয় seg: রচগ্সিতা- -শাঙ্গদেব। রচনাকাল sity 
ত্রয়োদশ শতক। নৃত্য, গীত, বাদা সংগীতের তিনটি বিষয়ই আলোচিত হয়েছে এই arg ১০৮টি 
করণের বর্ণনা আছে। 

৪। সংগীত দামোদর-_ বাংলার AEE! পণ্ডিত শুভম্করের রচিত MIDA রচনাকাল 
আনুমানিক পঞ্চদশ শতক: SHANG, বাদ্য, নৃত্য, নাট্য সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে। ১০৮টি 
বিষ্ণু করণের কথা আছে। 

এই বিষয়টি লক্ষণীয় যে সর্বভারতব্যাপ৷ সৰ্বজনগৃহীত শাস্ত্রগ্রই নাটাশাস্ত্র ও সংগীত রত্বাকর 
এই দুটি avy ১০৮টি করণের ও বিষ্ণুধৰ্মোত্তর পুরাণে ৯০টি করণের উল্লেখ আছে। এরপর 


৮৮১ 


MM নতোক EY সংগীত were ১০৮টি করণের উল্লেখ আছে] কি অন্যান ga 
arya MRIS wera উল্লেখ AZ| যেমন, অভিনয় দর্পণ, বলবানতররতম ইতাদিতে | 
সংগীত দামোদরে করণের বিশ্লেষিত উদ্ধৃতি 

পঙ্গাবতরণট্ব শকটাসামতঃ পরম্‌।। 
অহিসর্পিতং লোলিতক্* বৃষভক্রীডিতং তথা। 
উদ্ঘটিতং বিদ্তস্তঞ্চ সংশ্রাস্তং বিষ্ণুক্ৰান্তকম্‌ ৷৷ 
পরিবৃত্তং সিহহত্রীড়মুন্কৃণুং সিহেকৰ্বিতম্‌। 
তলসংঘটিতং চোপসৃতং জনিতমেব Git 
wafer frais এলকাক্ৰীড়িতং তথা। 
প্রসর্পিতং চোরুবু (Gr) শুং করিহস্তস্বলিতকম্‌ 1 
নিতম্বকং (AUS হরিণপ্লুতমেব চ। 
উৎসর্পিতং দণ্ডপাদং গশুসূচিকমেব চ॥ 
সুচীপাদং পার্ম্মজ্ঞান্‌ সুচী গৃধাবলীনকম। 
সমূন্নতমধসূচী সৃষীবৃত্তং নিবৃত্তকম্‌ (£)11 
ময়ূরৱললিতঞ্চাপত্ৰগস্তঞ্চপি বিনিবৃদ্তকম। 
নি (শু) স্তিতং পার্খবক্রা্ভঘতিক্রান্তং বিবর্তকমু ৷৷ 
বিদ্াদত্রান্তং গছক্ৰীড্‌ংক্ৰাস্তঞ্চ EAS | 
তলসংস্ফোটিতক্ডাপি Base চক্রমণ্ডলম্‌ 
উব্যেমগুলমাক্ষিপ্তং মুকুলং (?) তলবিলাসিতম্‌। 
আবতিতং দোলপাদমর্ধ্বক্তিকমঞ্চি তম ৷৷ 
বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্রকঞ্চাপি ভুজ্তঙ্গব্ৰাসিতং BA I 
নিৰকুঞ্চিতঞ্চোফ্বজ্ৰানু মতল্লাধৰ্মতল্লিকা।। 
বলিতং রেচককুটং ঘুণিতং পার্দবিদ্ধকম। 
ললিতং POTEP Sam (W) Geran 
বিশাখবেচিতঞ্চৈব নুপুরং ভ্রমরং তথা। 
চতুরং ভুজঙ্গাঞ্চিতং fears দশুরেচিতম I 
বৃশ্চিককুট্টিতং SENS চ লতাবৃশ্চিকম্‌। 
বৃশ্চিক্ং বৃশ্চিকরেচিতং ব্যাংসিতং পাৰ্ম্মকুটকম্‌ i 
ললাটতিলকল্যার্থরেচিতং স্বস্তিকস্তথা। 
কটিছিল্লং বক্ষহস্বত্তিকমুন্মক্ত পৃষ্ঠস্বত্তিকম্‌ ॥ 
দিকম্বত্ভিকমালাতং লীনঞ্চাপি কটিসমম্‌। 
আক্ষিস্তরেচিতক্কাপি তথা স্বতস্তিকরচিতম্‌ ৷৷ 
মণ্ডলস্বতিকং স্যাদ্বা নিকুটকং চ বতিতম। 
অৰ্ধ নিকুটপ্ঞাপবিদ্ধং সমনথং FA I 
তলপুষ্পপুটক্যাপি বিক্ষিল্তং ইতি করণম 17০) 


re 


asin: উল্লেগিত ১০৮5 এলৰ সঙ্গে সংগীত gae, fen uniga qra, সংগীত 
দামোদর Seite করণের তুলনা করলে দশা হাম 
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৫১। PY 
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gai চক্তমণ্ডল 
QBI উরোমণুল 
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শি তলবিলাসিত 
৫৭1 চি 
art বিক্ষিপ্ত 
GST আবর্তিত 
vol দোলপাদ 
৬১। নিবৃক্তক 
BAI বিনিবৃত্ত 
wer পাৰ্ম্বক্ৰাস্তা 
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পূর্বেই বলা হায়োছে যে নাটাশাস্ত হল সকল প্রায়োগিক শাস্ত্রের উৎসভূমি। তাই নাট্যশাস্তে 
করণের সঙ্গে অনেক মিল থাকলেও কিছু অমিল আছে অন্যশাস্তুশ্ৰদ্থে। যেমন, বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণের 
৯০টি করণের men aba উক্ত-বৃত্ত, করিছিন্লা, ক্ষিপ্রম, সঞ্চিতম, তড়িতল্রান্তা, রেচিত, 
ললালনিত, সর্পিত, ভ্ৰমিত, বিলাস, maage. পৰিবৃত, নিবৃত্ত, নিকুণ্টক. অৱঞ্জণস্তা, নাগ প্রক্রীড়িতা, 
fage. পরিক্ষিপ্র. wage. আক্রান্ত, মণ্ডিত, aba নামের করণ আমরা পাই না। এর মধ্যে লীন 
এবং দোলপাদ এই দুটি করণের নামের বিষুণ্ধর্মোন্তর পুরাণে পুনরাবৃণ্ডি হয়েছে ১১ সংগীত 
রত্রাকরের করণের সঙ্গে নাটশাস্তের করণের অধিকাংশই মিল রয়েছে। ১০৮টি করণের মধ্যে 
শুধু মাত্র আবৰ, বৃশ্চিকনিকুট্টক, বিবৃত্ত এই তিনটি নামের করণ আমরা নাটা্যশাস্ত্ৰে পাই না! সামান্য 
তফাৎ পাই। সংগীত দামোদরে উল্লেখিত মুকুলং এবং সৃচীপাদ এই দুটি করণ নাটাশান্তে পাই 
all আবার worse উল্লেখিত এদস্মলিত এবং অগল সংগাত দামোদরে পাই না। 

বাংলার (গৌড়ীয় নৃতোর করণ শুধু সাহিত্যে নয় বাংলার তাক্ষযে ওর পর্পরা নৃতো 
ATA). কুশান, নাচনী (বাংলার দেবদাসা নৃত্য) বিষহরা ইত্যাদি নাতো আজও সুশ্পষ্টভাবে 
বিদ্যমান | এর ছারা বোঝা যায় যে বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্য উপপত্তিক ভাবে (Theory) এবং বাবহারিক 
ভাবে (Practical) প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি সুদৃঢ়ভাবে বর্তমান | 

একটি কথা মলে রাখা দরকার যে অনেকেই বলে থাকেন যে করণ এবং অডাবু একই । 
অর্থাৎ দুটিই সমতুল্য এরকম ব্যাখ্যা করতে চান। একথা সত্য নয়, কারণ করণের অঙ্গসঞ্চালন, 
করণের রূপরেখা এবং করণের তাল, বোল, ভঙ্গির সঙ্গে অডাবুর কোন মিল নেই। করণ (অতীত) 
= Bory (বৰ্তমান), এটি একটি a পূর্ণ তথা অর্থাৎ সরলীকরণ করার ব্যর্থ প্ৰচেষ্ট্য। 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার 3 


অধ্যাপক মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়, ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুদীপ চক্ৰবৰ্তী, শ্ৰীঅমিতাভ 
মূখোপাধ্যায়, Seon চক্ৰবৰ্তী। 


অম্থপঞ্ভী-- 


'শাটাশান্ত্র, ৬. সবেশচধর বন্দ্যোপাধ্যায়, Re চক্ৰবৰ্তী, অবপত প্রকাশন, save, J. ৩০৯ । 
২. সংগীঙরস্থাকর' ৬, সূগেন্দচণ্ড বন্দোপাধ্যায়, wane ভাৱত বিশ্বাবদালয়, ১৩৭৯. পৃ. ৩৩২। 
৩. ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস (on ভাগ), স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, sage বেদাজুমর, ১৩৯৪ (বাং), 
পৃ. Wl 
এ প্র. ৭৩। 
JC) ভারত, G. ag রায়চৌধুরী, ডি. এম. লাইব্রেরী ১৯৬৮, পু oa 
সংগীত রান, ড. সুক্েশচন্দ্ৰ বন্দোপাধ্যায়, রবীন ভারতী বিস্ববিলালর- ১৩৭৯ (বাং) পূ. । 
‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ প্রথম wo, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য ম্রকাডেমি ১৯৮৮, পূ. ১১৭২৪ 
‘Nataraja In An. Thought sad literature’, C. Sivaramamuni, Publication Divissan. 
Ministry of latormation & Broadcasting. Gow, of Inia 1994, Pd. 
d AMOT. ড. AAR বন্দ্যোপাধ্যায়, ছন্দা চক্ৰবৰ্তী, TAR প্ৰকাশন ১৯৮০, পূ. ও৭। 
১০. 'সংশীতদামোদর', পণ্ডিত ewes, সম্পাদক (গৌরনা শাস্ত্ৰী এবং গোবিন্দগোপাল মুঘোপান্যায়, সংস্কৃত 
ORNS, কলিকাতা, ১৯১০, প্র. ৬১১৮-৬৭ । 
১১. বিষ্ণু onfraa পুরাণ', ড. প্ৰিয়বালা সহ, ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউশন ১৬৬১ প্র, ৪২. ৪৩) 
১২. সংগীত apes, ড. aame বন্দোপালায়, are ভারতী ৱিস্বাবনালয;, পু. ৷ 
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রাঢ়-বাঙলা ও মুর্শিদাবাদের শাস্ত্ৰীয় সংগীতের 
ক্ষিপ্ত চৰ্য্যা ও পরিক্রমণ 


প্ৰণব আচাৰ্য্য 


মুর্শিদাবাদের সংগীত séra ইতিহাস সুপ্রাচীন কাল থেকে প্ৰবহমান। ব্ৰা’ত্নৈতিক md- 
সামাক্তিক কারণে বহুবার সে ধারা কখনো থেমেছে, কখনো নতুন গতিপথ নিয়েছে। বাঙালী 
সংস্কৃতিতে রাঢ়তুমের অবদান উল্লেখযোগ্য গৌরবের ভাগী। মুর্শিদাবাদ কেবলমাত্র মীরভ্রাফরের, 
রায়বল্লভের দেশ নয়। কথায় বলে HATH মৎস্যভুক্‌ কলঙ্কিনী মতসারাজ্ঞ।' শ্রীরজ্ঞাফরীয় ব্যাপারে 
afta কাছে মুর্শিদাবাদ কিছুই নয়। তবু মুর্শিদাবাদ। প্রাচীন কাল, যে সময় থেকে সংগীতের 
মুর্শিদাবাদে সংগীত চর্য্যার ইঙ্গিত পাওয়। যাচ্ছে সেটা খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক বলে সপ্রমাণিত। তার 
আগে মনে রাখা দরকার যে মুর্শিদাবাদের ভৌগোলিক সীমা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। 
ame! বিস্তীর্ণ রাঢ ভূমির খশ্ডাংশ বর্তমান মুর্শিদাবাদ । ভাগীরহী নদী উত্তর থেকে দক্ষিলবাহী 
ইয়ে জেলাকে দূভাগে ভাগ করেছে। পূৰ্ব বাগড়ী, পশ্চিম রাঢ়, রাঢের পশ্চিমে বীরভূম ও বিহারের 
কিছু অংশ উত্তরে মালদহ । নদীয়া ও বর্ধমান arpa দক্ষিণাংশ। প্রাচীন ইতিহাস মুর্শিদাবাদ কখনো 
সামগ্রিকভাবে বঙ্গের জড়িয়ে কখনো রাঢভূমি, কখনো গৌড়। গৌড়ভ্‌মি বলতে সমগ্র বাঙলা ও 
পর্যায়ক্রাযে fame, ভৌগোলিক সীমায়িত বাঙলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ, পরবর্তীতে মালদহকে 
বোক্মাতো | একটা অঞ্চল বলাতে এক চরিত্রগত ভৌগোলিক লীমা-সাপোক্ষে AMAT যে জনজ্রলের 
প্রায়-এরীকিক যে সংক্কৃতি গাড়ে ওঠে তাকেই একটা অঞ্চল বলে সনাজ্ততন্ডের দিক দিয়ে ধরা হায়। 
প্রাচীন Gaye ইতিহাস হেহেড় নেই সেইজনা এই ধারা-ই আমরা Wp করব। 

রাঢ়ের প্রকৃতি একদিকে যেমন রুক্ষ-উর অনাদিকে তেমনি আর্র-সিক্ত-সান্দ্র-শ্যামলিন। 
প্ৰকৃতিগতভাবে ANS মানস ও চরিত্রে তারই সাক্ষ্য প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবেই রেখেছে। রাতের 
সংস্কৃতিও সেই কথা বলে। 

বাঙালী সংকর জ্ঞাতি। প্রৰোটো-অন্ট্ৰালয়েড মূল জ্ঞাতির সঙ্গে মোঘল. আর্য শোণিত ধারা 
মিশেছে। তা অংশত জ্ঞাতিগত তাবমানস বাঙালীর তেতরে প্ৰত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্ৰবহমান। 
প্ৰচলিত ধারণা যে, শান্ত্রীয়-সংগীত উত্তরভারত থেকে প্রথমে ষোড়শ শতকে বাঙলা দেশে বিষুগ্পুরে 
প্রবেশ করে, তারপরে মুর্শিদাবাদ, দেশীয় রাজ্বাদের সভা ও আসর থেকে কলকাতায় লক্ষৌয়ের 
নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলির হাত ধরে কলকাতায় প্রবেশ করে। এটি ভ্রান্ত ধারণা । সে কথায় 
পরে আসছি। আমরা Bia বাঙলা ভাষা খৃঃ ১০ম শতকে মাগধী অপভ্রধশের নির্মেক ছেড়ে 
আত্মপ্রকাশ করতে শুরু MARAI তার আগে এখানকার অধিবাসীরা ase কথা বলত। 
সিংহভাগ GAA সমাজের Were শ্রেণীর । বৌদ্ধধৰ্ম ব্ৰাহ্মণাতম্বের প্রতিস্পর্ধারূপে গড়ে ওঠে। 
aga শ্রেণীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। দেখা যাচ্ছে খঃ পুঃ ৩য় ২য় শতকে 
বৌলুজাতকগওলির রচনা ও সংকলনের যাত্রা শুরু হয়েছে। বৌদ্ধজাতকের যদিও সবশুলিতে 
সংগীতের যথা গীত-বাদা-নৃত্যের উল্লেখ নেই। কিন্তু নৃতাজাতক (৩২ নং). ভেরীবাদক-জাতবক 
(৫৯ নং). শঙ্খ-জ্ঞাতক (৬০ নং), মৎস্য-জ্লাতক (৭৫ নং) অসদৃশ্য-জাতক (১৮৯ নং), HAW- 
SSS (২৪১ নং), গুপ্তিল-জাতক (২৪৩ নং). ভদ্রঘট-জাতক (২৯১ নং). বীণাস্থূনা-জ্ঞাতক 
(২৩২ লং), FAFSA জাতক (৩২৭ নং), পাদকণাল-জাতক (৪৩২ নং), শোণক-লাতক 
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12১৯ ৭0, পলি Stem 8৩১0. iden Afas- biet (১৭৭ ত), AUYA চাতক (৫৪৭ 
lt) প্রতি বাতশাপা-] দির Gray আছে। কায়েকটিতে "1% ও [<2 হালিচিনা ST | 
তখন সমাজে সংগাতকলাদির ge উচুতেই feral একথা ভাবলে দোষের হাৰে না যেখানে ১০ম 
এতে বাস্তাজীর চর্যাগীতি বা দোহা গান কাবাক ও সাংগীতিক দিক (থেকে একটা নান্দনিক মানে 
পোঁছেছিল, তার পটভূমি নিশ্চয় আগে ছিল। কিছু বাদ্য-যস্ত্ৰের নাম পাওয়! যাচ্ছে. যা অন্থিক 
ভাষা গোষ্ঠীসকূতি। এগুলো প্রমাণ দেয় যা ভাবালুপিত বাতালীর সংগীতে যোগ ছিল। 

খৃঃ ২য় শতকের ভরতের AONTA যেমন খৃঃ পূঃ যুগের ATR, আর্তী প্রভৃতি জাতির 
যাড়বাদি শুদ্ধ গ্রামরাগের উল্লেখ পাচ্ছি, তেমনি দেশীয় নাট্যরীতি ও প্রবৃত্তির উল্লেখ নিশ্চিত করে 
যে বাঙলায় এ সময়ে অভিজ্রাত তথা অনুশীলিত সংগীতের চর্যা হত৷ শুধু তাই নয়, প্রাচীন 
সংগীতশাস্তরে উল্লিখিত অন্যানা Beles রাগের মতো গৌড় রাগের উল্লেখ নিশ্চিত করে কেবল 
চর্চা নয়, শাস্ত্ৰীয় সংগীতের মনলেরও ভাগী হয়েছিলেন তারা। রাগের গঠন চরিত্র ও নির্যাস অনুযায়া 
ধানেশ্রী, মান্দ, ভাটিয়ার, দেশ, আশাবরী, দেবশাখ ইত্যাদি cram রাগের উৎসভূমি বাঙলা হওয়া 
সম্ভব। রাগ গৌড়ের সঙ্গে সংশ্লেষিত হয়ে পরবর্তীকালে গৌড়সারং, শগৌড়মস্লার ইত্যাদি বিস্তৃত 
পরিধির রাগ সৃষ্ট হয়েছে যা ক্রমে আ-তারতবর্ষ ব্যাপ্ত হয়। তৎকালীন মাঃ প্রাদেশিক সাংস্কৃতিক 
বিনিময়. সময় তো ইতিহাসসিক্ধ ৷ এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ বাগ লিভাস। একেবারে বাঙলার 
নিক্তন্ব 1 এখনও পাচ্ছি, যা কর্তনের সাধারণ সুর 1 যদিও সম্পূর্ণ পাগ শ্রেণীতে পড়ে না। 
ধুন শ্ৰেণীর। কিন্ত ইতিমধ্য অন্যান্য শাস্ত্ৰীয় রাগের অংশ হয়ে নিজের অতিজ্ঞান রাখতে সক্ষম 
হয়েছে। গুন্তযুগ থেকে মূসলমান বিজয়ের আগে পৰ্যন্ত ৰাঙলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃত প্রাকৃত 
ও অপভ্ৰংশ সাহিতা ও নৃখের ভাবার উপজীব্য ছিল। কেননা বাঙলাদেশে হাম আগমানের সঙ্গে 
সঙ্গেই এখানে সংস্কৃত ভাষা জনপ্রিয় হতে থাকে। তাই যেমনি বেদ, স্মৃতি, সংহিতা, ব্যাকরণ, 
সংস্কৃত কাবাদির চর্চা হতে থাকে তেমনি ভাবে সংস্কৃতি তথা গান্ধর্ব-সংগীতও্ প্রবেশ করে। তাছাড়া 
সংস্কৃত ব্যাপক চৰ্য্যার কালে সংস্কৃতে রচিত বেদোক্ত গান ছাড়াও নাটাশাস্ত্র, পরবর্তীকালে সংগীত 
apea, সংগীত দর্পণ. বাগতরঙ্গিণী ইতাদি। সংগীত শাস্ত্রের সঙ্গে যোগসূত্ৰ স্থাপন হয়েছিল । 
তৎকালীন সমাজভ্রীবনে প্রকৃতিগত ও সমাজ্জগততাবে উপাসনা. ‘দৰস্তুতি, বিবাহ, রাজ্রাভিষেক, 
জন্ম-মৃত্যু ক্ৰীড়া ও আনন্দের সঙ্গে সংগীত অচ্ছেদা ছিল। খৃঃ পূঃ ২য় শতাকের মনীষী বাৎসায়নের 
কামসূত্র নিঃসন্দেহে তদনাস্তন সমাজে নৃত্যগীত ও AMA অবাধ প্রচলনের কথা প্রমাণ করে। 
বাৎস্যায়নের সময়ে পুরুষদের মতো বিবাহিতা ও কুমারী নারীরা ees foun. অর্থাৎ নৃত্য-গীত 
am অভিনয় ও কামসূত্র অধ্য্য ন করতে ATE I 

খৃষ্টীয় ৭ম শতকে AA শশাঙ্কের আনুকূল্য গৌড়ে (বৰ্তমান মুর্শিদাবাদের কৰ্ণসূবৰ্ণ 
বা কানসোনায় তার রাজধানী আবিষ্কৃত) বৌদ্ধধর্মের বাপক প্রসার পোষকতা লাভ করে। মহাজ্ঞানী 
শাখার বিভিন্ন বিভিম্র উপযানগুলো বাঙলায় বিস্তারিত হয়। পাচথুপী < পঞ্চস্থপী, Sa < জয়জ্বান, 
নানা জায়গায় Grave ও কর্ণসুবর্ণের বিস্তীর্ণ বিহার সেকথার সাক্ষা দেয়। বৌদ্ধধর্মের জাতক 
অনুক্ৰমে সংগীতের বিশেষ ভূমিকা ছিল একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধবুগে সংগীতের 
আদরনীয়তার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বৌদ্ধ-শিল্পকল৷ তথা অজস্তার চিত্রাবলী। বৌদ্ধচিত্ৰকলাতে 
গীত. বাদা, নৃত্যের প্রায় অর্ধেক জায়গা জুড়ে আছে। সুতরাং পঞ্চশতবে! গৌড়-এ লোকায়ত 
সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞাত বা শাস্ত্ৰীয় সংগীতের চর্চা। শাস্ত্রীয় বা অতিজ্ঞাত সংগীতে স্থিতিকল্লে 
বলা যায়, হিন্দ ব্রাহ্মাণাতন্ত্র তাদের রাজত্বকালে বৌদ্বধার্মের বৌদ্ধদের প্রতি যতটা বিদ্বেষ বা বৈরীকামী 


চান 


‘ছল, CMa কিছু নেটা ছিল না। ন্ৰোদ্ধ-প্ৰসাৱতার কারণ ছিল তাদের Kepe ও grag 
কর্ণসুবণ 'গীড়েম্বর নৱেম্দ্ৰওপ্ত শশাঙ্কের রাজধানী ছিল বলে অধুনা প্রতিভা জানা যায়। তেমনি 
কর্শসুবণে প্ৰাপ্ত বৌদ্ধ বিহারগুলো দেখে মলে হয় এখানে বৌদ্ধকৃষ্টি শশাঙ্কের (৬০৬-৬৩৭) আগে 
পারে সংহত হয়েছিল। কেননা যুয়ান চুয়াং ও আর্যমঞ্চজীককল্সে শশাঙ্ককে গৌরবিছেষারূপে পাচিছ। 
সম্প্রতি মালদহে wy আবিষ্ঠারে একটা বৃহৎ বিহারের সন্ধান পাওয়া! গিয়েছে। এরপর একশ 
বছর মাতসান্যায়। MATA ৬৫০-৭০০ বৌদ্ছমতাবলম্বী খডগ বংশের স্থিতি ছিল। পাল যুগে ৮ম 
শতাব্দীর মাঝ থেকে ১১৬০ পর্যস্ত বিস্তৃত হয়। সমাজে রাষ্ট্রিক বিশ্বংখলা না থাকায় পাল সুশাসলে 
বাঙালীর কৃষ্টি-সংস্কৃতি চর্যার ও লালিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। পালযুগে sig বিভিন্ন দেবদেবীর 
afd তাদের বাঁদাযস্ত্রাদি বঙ্গে সংগীত প্রিয়তার সাক্ষ্য দেয়। 

পালবংশের আগে ও পারে দেখা যার বঙ্গে সামস্ততান্ত্রিক ও স্থানীয় রাল্রনাবর্গের প্রভাব 
শক্তিশালী ছিল। সামস্ততাস্ত্রিক প্রতিবেশ সংগীতের ক্ষেত্রে অনুকূল হবারই কথা! 

১২ শতকের চর্যাপীতির মধ্যে সাহিত্যের মতো বাণ্ডালীর প্রথম সুস্পষ্ট সংগীতের লেখ্য 
প্রনাণ মোলে। উল্লেখ্য বাঙলাদেশে বৌদ্ধধৰ্ম দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল৷ পাল ও চন্দ্রবংশীয় রাজার। ধৰ্মমতে 
মহায়ান শাপাভুক্ত ছিলেন। ফলে একসময় তাবৎ বাঙালী মহাযান ও তার নানা শাখা- প্রশাখার 
অন্তর্ভুক্ত ছিল। 

খৃষ্টায় দশম শতাকৈ সাহিতোর মতো সংগীতেও বাঙালীর প্রথম সুম্পন্থ ইঙ্গিত মেলে বৌদ্ধ 
দিদ্ধাচার্যাদের চর্ধ্যাচর্যবিনিশ্চয়ের wen. যা চর্যাবীতি নামে পরিচিত। সরহপাদ ও কৃষ্ণপাদের দোহা 
এবং ডাকার্ণব-__মোট চারটি fea সংকলন চর্যারীতি। বর্মের গোপনীয়তার জনা হেয়ালীতে বা 
areal ভাষায় লিখিত। এর প্ৰথমটি আদি বাঙলা অর্থাৎ মাগধী অপদ্ৰংশে লিখিত ৷ অন! তিনখানি 
শৌৱসেনী বা পশ্চিমা অপশ্রংশে লিখিত। এগুলো আরো দৃঢ়ভাবে সুচিত করে বঙ্গ রাঢ়ের সঙ্গে 
আর্ধ্যাবর্তের সাংস্কৃতিক সমগাহী যোশসৃত্রতার। চর্য্যাগীতির প্রাপ্ত ৪৯টি পদশুলো যেমনি সাক্ষা 
দেয় ধমদর্শলের, সামাজিক, অর্থানেতিকতার, তেমনি ললিত কাবোর ও সংগীত চেতনার । তাছাড়া 
ব্যাপক সংশীতময়তার ও চিত্রকল্প পাচ্ছি চর্যাগীতিতে_ -"নাচর্তী গাইল Tee দেবী ga নাটক সুষমা 
হোই'। সংগীত দেশকাল নিরপেক্ষ মানুষের একটা সহজাত স্বতঃস্ফূর্ত মানসবৃত্তি। ভারতীয় গুঁতিহা 
হল-- BOG, সাম থেকে আরণাক থেকে উনবিংশকাল অবধি যেমনি সাহিতাকাব্যাদি ধর্মকে 
আশ্রয় করে সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি এগুলো বেড়ে উঠেছে সংগীতের আসঙ্গে বা সংগীত হয়ে উঠে। 
ঘটেছে লালনা ও edn বৌদ্ধ দৌহাবলী তথা চর্য্যাগীতিকা শন্দবন্ধ একথা-ই বালে। 

চর্যাপদের সংগীতিক যে ভূমিকা সেটা বেশীর ভাগ চর্য্যাগীতি সংক্রান্ত আলোচনা ও 
গবেষণায় উপেক্ষিত হয়ে আছে। ধর্মাচরণের মাকে চর্য্যাগীতিকা যেমনি সাহিত্যাদ্শ রেখেছে, তেমনি 
সংগীতের । চৰ্য্যাগীতিকাকে গানরূপে অধিকাংশ চৰ্যাগীতি গবেবক মনে করেল । এর গান গানগুলো. 
তৎকালীন সংস্কৃত বা অপভ্ৰংসে রচিত হয়নি । হয়েছিল সাধারণ জলের কথা প্রাকৃত ভাবায়। 
ধর্মসংক্টীতুলো একদিকে যেমন লোকসংগীত, অন্যদিকে সুরশুলো শাস্ত্ৰীয় সংগীত আধারে aes | 
প্রত্যেকটা চৰ্য্যাগীতিতে রাগের উল্লেখ যেশুলো পাচ্ছি সেগুলো চর্য্যাগীতির ক্রমানুযারী হল s— 
(>) পটমগ্ররী- _লুইপাদ, (২) গবড়া--কুক্করীপাদ, (৩) গরড়া_ বিরুআপাদ, (৪) SAP 
_ গুড়রীপাদ, (৫) গুজরী-_চাটিলপাদ, (৬) পটমঞ্জরী__ভুসুকপাদ, (৭) পটমন্ত্ররী__কাহুপাদ, 
(৮) দেবত্রী- কামালিপাদ (৯) পাটমঞ্জরী-__কাহুপাদ, (১০) দেশাখ-_কাহু পাদ, (১১) পটমঞ্জরী 


৯০ 


=-কাহাপদ, (১২) তৈলৰী=কাহীপাদ, (১৩) কানোদ-= কাহাপাস, (১৪) |দনমা--"ডে'ৰবাপাদ, 
(১৫) কামক্ৰী--ক্ষাণিপালন, (১৬) তৈৱৰী--মহিণ্ডাপাদ, (১৭)  পটিমঞুরা__বীণাপাদ 
(১৮) গউড়া--কাহনপাদ, (১৯) ভৈরব-_কাহৃপাদ, (২০) পটমঞ্জয--কুকুয়াপাদ, (২১) বরারী 
--ভুসুকপাদ, (২২) গুঞ্ররী___সরহপাদ, (২৩) বড়ারী-_তুসুকপাদ, (২৪), (২৫) পদ দুটি পাওয়া 
যায় না, (২৬) শীবরী- শাস্তিপাদ, (২৭) কামোদ- _ভুসুকপাদ, (২৮) বলাজ্ভী__শবরপাদ, 
(২৯) পটমঞ্জনী_ লুইপাদ, (৩০) মন্রারী-__ভুসুকপাদ (৩১) পটমঞ্জরী_ -আজ্দেব পাদ 
(৩২) দেশাখ-__সরহপাদ, (৩৩) পটমগ্ররী__ঢেঢনপাদ, (৩৪) বরাতী---দারিকপাদ, (৩৫) মল্লারী 
_-ভাদেপাদ, (৩৬) পটমগ্ররী_ কাহিনাপাদ, (৩৭) কামোদ-_তারকপাদ, (৩৮) ভৈরব-- 
সরহপাদ, (৩৯) মালাসী___সরহপাদ, (৪০) মালাসী গবুড়া_ SSM, (৪১) কহু গুজ্ররী-_ভুসুকু, 
(৪২) কামোদ কাহিলপাদ. (৪৩) বঙ্গাল- ভুসুকু, (৪৪) মল্লায়ী-- কন্ধ পাদ, (৪৫) THA SEM, 
(৪৬) শবরী--জয়নন্সী, (৪৭) গুগ্রারী- ধামপাদ, (৪৮) অপ্ৰাপ্ত, (৪৯) অল্লারী_ FAF, 
(৫০) রামত্রী_-শবরপাদ। 
আমরা ofa অভিজাত শিল্পকলা লৌকিক শিল্পকলান্রাত। তালিকা সিদ্ধান্ত দেয় যে 
চৰ্য্যাগীতিকাল বাঙলাদেশে তৎকালী শাস্ত্ৰীয় সংগীতের রীতিমত অনুশীলন ও চর্চার এক সচল 
উত্তঙ্গ কাল। কেবল রাগের প্রকৃতি অনুযায়ী পদের বা বাণীগত সাম্যই নয়; রাগ-রাশিণী নিয়ে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা এক আদর্শ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। 
যেমন ৪০ মালাসী ও গবুড়া রাগের সংমিশ্রণ, ৪১ সংখ্যক পদ কহ-শুজ্জররী সিদ্ধাচাৰ্যাদের 
রাগ-রাগাঙ্গ সংশ্লেষের হদিশ দেয়। প্রকৃতি ও waists দিক দিয়ে কিছু রাগ বাঙলার মাটিতেই 
উদ্ভব হয়। যেমন- বঙ্গাল, গবুড়া < গৌড়। পটমগ্তরী রাগটি তো একাধিক পদে প্রাপ্ত। ফলে 
মনে হয় রাগটি বাঙলাদেশ সম্ভুত, যা এখনও বহমান। দেশাখ ধনালী < ধানেশ্রী সম্বন্ধেও একথা 
থাটে। 
এসময়ে রাগ-রাগিণী বগীকিরণ হয়নি। সেটা অনেক পরের ঘটনা। চৰ্য্যাগীতিতে কিছু বাদা- 
যন্ত্রের উল্লেখ পাচ্ছি ১৭ নং তাত < SH, বব্ৰিশতস্ত্ৰী, Ani ১৯ নং এ পটহ বেণী (বেণু বা 
বাশি, সংগীত পারিজাতেও এর উল্লেখ আছে ) করগু, দুন্দুতি। ৩১ নং এ ডমক্ল, বাদ্য। এ 
বাদ্যযস্থওলে| ভরতের নাটাশাস্ত্রেও (খৃঃ পৃঃ ৫০০-৩০০ UH) উল্লেখিত আছে। তাছাড়া চর্য্যাকাররা 
মার্গসংগীতের গূঢ় Sy অনাহত ধ্বনি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন (১৬ নং চর্য্যা)। ধৰ্মতত্ত্বের 
আবরশেও ভরত নির্দেশিত সুপ্রাচীন গান্ধর্সীত তাদের অজানা ছিল না, ৪১ নং গীততে 
“গন্ধর্বনঅরী' শব্দবন্ধটি তার হদিশ দেয়। চর্যাপীতিগুলি যে সংগীতই সে বিষয়ে ভাষাচাৰ্য্য 
সূনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত প্রণিধানযোগ। চর্যার ছন্দ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য_-Couplets 
in the Vernacular or apabhransa were known as (Pada) in old Bengali, as we 
can see from the Sanskrit Commentary to the 007১" সংস্কৃত কাবাশাস্ত্ৰের দিকে 
প্রথাটি ঠিক হলেও অনেকে বলেন নাটা ও সংগীত শাস্ত্রের দিক দিয়ে '“বাদের'' অর্থ সংগীত 
অতিরিক্ত । কেনন! নাট্যশাস্ত্ৰে বলা হয়েছে__ 
THe যন্ময়া CARS. স্বরতাল পদাত্মকম 
পদং তস্য তবেত্বস্ত স্বর্তালানুভাবকম্‌ ৷৷ 
যৎকিঞ্চিৎ অক্ষরকৃতম্‌ তত্সৰ্বম্পদসঞ্জিতম্‌ 
নিবদ্ধানিবদ্ধঞ্চ তৎ পদং RAR স্মৃতম্‌ ৷৷“* 
৯১ 
সংশগীত-৭ 


অথাৎ যে smed বিষয় আমি বলেছি তা স্বরতাল পনাশ্রযী:। হরতাল অনুভাৰ TTA 
পদ হওয়া সমীচীন, যা কিছু সম্পাদিত হয়েছে ভা সব কিছুই পদ সংজ্রাযুক্ত। সেই পদ নিবদ্ধ 
ও অনিবদ্ধ দুইভাবে WE হয়। 

অন্যভাবে বলা যায় অক্ষরকৃত গানের বস্তুকেই পদ বলত। প্রবন্ধ সংগীতে ছয়টি উপাদানের 
একটি পদ। সেদিক দিয়ে এখনকার যাকে গানের বাণী বলছি। TON এর অনুমোদনই মেলে। 
নাটাশাস্ত্রের অর্থ ধরলে দাঁড়ায় “পূৰ্বে যে স্বর তাল ও পদযুক্ত গান্ধৰ্যের কথা উল্লেখ করেছি 
সেখানে পদের অর্থ স্বর ও তালের বোধক বা অনুভাবক ‘ag’ ও যা কিছু অক্ষর সমিবন্ধ তাই 
পদ নামে অভিহিত ৷ (ভা, স. ই. পৃ. ২৫৫) 

ঘাষাচার্যা সুকুমার cae চর্য্যাগুলোকে গীতি অভিধা দিয়েছেন__ 

*শ্চর্য্যাশুলি পদাকারে গঠিত গীত" 

চৰ্যাগীতিতে আরেকটি বর্তমান লোকসংগীতের সূত্র পাওয়া! যায়; একতারার নিদর্শন পাচ্ছি, 
যা বর্তমানের লোকসংগীত বাউল গালে অপরিহার্য বাদাযন্ত্র। ভরতের নাটাশাস্ত্র আলোচনা করলে 
যেমনি বোঝা যায় যে, তৎকালীন বাঙালী সংগীত বেস্তারা ভরতোক্ত গান্ধৰ্ব সংগীত চর্চা করতেন 
তেমনি গাঙ্ষর্ব সংগীতের উপরও অনার্যাবর্তের সাংগীতিক প্রভাব নাটাশাস্ত্র দ্বারা স্বীকৃত 
হয়েছিল___“গান্ধার্বে এব যোজ্ঞাস্ত ২২ ৷ ৮০ ৷ ‘মাগধী, অধর্বমাগধী প্রভৃতি গীতি দেশ জাত হলেও 
তারা গান্ধৰ্বে ব্যবহৃত হত ৷ দেশী সংগীত বলতে তৎকালীন আঞ্চলিক শাস্ত্ৰীয় সংগীতকেই বোঝায়। 

অধ্যাপক অসিত বন্দোপাধ্যায় a উক্তি এ বিষয়ে উল্লেখা-_“চর্যাগীতি মূলতঃ একটি বিশেষ 
রহস্যবাদী সম্প্রদায়ের গূঢ় ভক্রনাবলী হইলেও ইহার মধ্যে স্বতঃস্ফূৰ্ত রসের আবেদন ও বাক- 
নির্ষিতির শিল্প কৌশল লক্ষিত হয়'। এখানে "ভজ্নাবলী' শব্দবন্ধ চর্যাপদের সংগীত শ্রেণী আরে! 
নির্দিষ্টভাবে সূচনা করে। চর্য্যাগীতিকাররা যেমন মিথিল৷ ইত্যাদি অন্য প্রদেশের ছিলেন, তেমনি 
তুসুকুপাদ, ক্লাহৃপাদ, শবরপাদ, সরহপাদ. ঢেশ্ডনপাদ, ডোশ্বীপাদ ইত্যাদি দিদ্ধাচার্যদের নামণ্ডলো 
বাঙালী তথা ব্ৰাটীয় হওয়া সম্ভব । যদিও এগুলো ছদ্মনাম ও পণ্ডিত গবেষকরা মনে করেন নামগুলো 
সব ভ্ঞাতিবাচক অর্থে ধরা হয়নি । অবশ্য সর্বসম্মত যে, অধিকাংশ সিদ্ধাচার্য্য বাঙালী ছিলেল। 
সিচ্ধাচার্যারা যে গবিষ্ঠ সংখ্যা রাঢের ছিলেন এটার যৌক্তিকতা গড়ে ওঠে. যখন দেখি পরবর্তীকালে 
মানসগত কারণ বৌদ্ধতাম্ত্রিকতা বৈষ্ণবধৰ্মের মাঝ দিয়ে আউল-বাউল সহজিয়া সমাজে আশ্রয় 
AS করে। যা সংহত হয়েছিল রাঢ অঞ্চলকে FAGS করে। 

বদসি যদি কিঞ্চিদপি more কৌমুদী 
হরতিপর ভিমিরমতিঘোরম। 

সেল বংশের আদিপুরুষ সামভসেন শেষ বয়সে রাঢের গঙ্গাতীরে অবস্থান করেন। সেন 
রাজত্বে বিশেষ করে লক্ষণ সেনের সময় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি পায়। দ্বাদশ শতকে লক্ষ্মণ 
সেনের (১১৭৯-১২০২) রাজসভায় গোবর্ধন, শরণ, ধোরী, উমাপতি ও জয়দেব এই পঞ্চরতু 
বর্তমান ছিলেন। জয়দেবের গীতগোবিজ্দ বাস্তালীর আদি সংগীত sg) রবীন্দ্রনাথের মতে বাঙালী 
ভাবুক জাতি, সৃষ্টিশীল জাতি। তাই এখানে কবিতা, সংগীত সৃষ্টি হয়েছে। কিন্ত ব্যাকরণ রচনা 
হয়নি | কেবল বাস্তলা নয় সমপ্র ভারতবর্ষে 'গীতশোবিন্দ' সাহিত্যে ও সংগীতে অনুপম । তুলনাহীন। 
এর কান্তকোমল পদাবলী F. H. Van. Dalberg জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেল। মহাকবি গোটে, 
TEA ও বিদেশী মনীষীরা এ কাব্য সুষমায় উচছুসিত। গীতগোবিন্দ বসস্ভ রাসে রাধা-কৃষ্ণ উপজীব্য। 
এর বাদী সুর আদিরস। কেননা সমাজে সেটাই তখন স্বাভাবিক ছিল। অনেকে আদিরস বলে 
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উপেক্ষা করলেও নর্তা প্রেম দিলা প্রেমে উত্তীণ হয়েছে। চৈতনা ব্ষঃবধৰ্মাকে পাধণনুরাগ প্রেনায়িত 
ভক্তি ধৰ্ম সঞ্চারিত ও প্রসার করেছিলেন ঠিকই । কিন্তু এ প্রকৃতিগত ধারণা তো আগে থেকেই 
ছিল। Seen নীল মনিকার রূপ গোস্বামী নীতগোবিন্দের এই ব্যাখাই দিয়েছেন। তাছাড়া 
শ্রীচৈতন্যাদেব গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃম্বকীর্তনের সংগীত স্বরূপ দামোদরের কাছে ভাবাবেদে শুনতেন। 
তবে একথাও ঠিক যে, কৃষ্ণভজন উদ্দেশ্য হলেও জ্রয়দেবের শীতাগোবিদ্দ রচনায় আরো দুটো 
উদ্দেশ্য ছিল গীত সৃষ্টি ও সংগীত চর্চা যা গোস্বামী জয়দেব নিজেই গীতগোবিন্দের উপসংহারে 
ব্যক্ত করেছেন 
যদ্গান্ধৰ্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঘ। যদ্বৈষ্ণবং 
যচ্ছঙ্গারবিবেকত্বমপি se কাবোধু লীলায়িতম্‌। 
তৎ সৰ্ব্বং ভ্রয়দেব পণ্ডিত কবেই কৃষ্ণৈকতানাস্মনঃ 
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্ত সুধীয় শ্ৰীগীতগোবিন্দতঃ। 
বৈষ্ণব সমাজে দাক্ষিণাত্য, উত্তরভারতে, পূর্বভারতে নীতগোবিন্দের প্রভাব সংগীতে চিত্রে, 
ভান্কর্ষে সুদূর প্রসারী হয়েছিল। সঙ্গীতে তা এখনও বহমান। পুরীর মন্দিরে, ওডিসী নৃত্য, মণিপুরী 
নৃত্যে অৰ্দ্ধেক জুড়ে গীতগোবিন্দ, কথক নৃত্যেও এ প্রভাব অলক্ষ্য নয়। প্রাচীনকালে ও এঁ সময়ের 
গীতরাপ পাবার উপায় নেই। ত্রয়োদশ শতকে লোচনকৃত রাগ-তরঙ্গিনী. বহুধ্যাত, সার্গদেবের 
(১২১০-১২৪০) সংগীত রত্বাকর থেকে জানা যায় যে তখন প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক প্রভৃতি গানের 
প্রচলন ছিল। প্রবন্ধ গানের ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব বা ভাগ ছিল। তাদের ধাতু বলা হোত। বর্তমান 
গায়ন পদ্ধতিতে যেমন স্থায়ী, অন্তরা, ABS, আভোগ। উদগ্রাহ, নেলাপ. ধ্ৰুব. অস্তরা ও আভোগ 
ধাতুর অন্তৰ্গত৷ তাছাড়া নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান সুপ্রচলন ছিল। উল্লেখিত রাগতরকঙ্গিনীকার লোচনকে 
অনেকে বাঙালী বলে মনে করলেও তার কোন ভিত্তি নেই। শীতগোবিন্দের স্থিতি ও প্রসারতা 
কাব্য'র থেকেই সংগীত হিসাবে বেশী। গীতগোবিন্দের প্রত্যেক সর্গের প্রত্যেকটি গীতম্‌ অর্থাৎ 
গান রূপেই উল্লিখিত। প্রত্যেকটা গানে গেয় রাগ ও তালের নাম নিৰ্দিষ্ট করা আছে। 
গীতগোবিন্দে যে রাগ ও তাল পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো--মালব. রূপক: গুর্জরী, নিঃসার: 
বসস্ত, যতি: রামকিবী. যতি: মালব-একতালি; SHG, যতি: দেশাখ, একতালী: দেশবড়রী, AAS. 
গোল্ডকিরী, ners, ore. ভৈরবী, যতি: বিভাস, যতি। 
দীৰ্ঘ চারশত বছর পাল তথা বৌদ্ধ যুগের পর সেন আমলে ব্ৰাহ্মণ আধিপতে৷ উত্তর 
ভারতীয় সংস্কৃতি বাঙলাদেশে পুনঃপ্ৰবেশ করে বাস্তালীর সংস্কৃতিকে পুষ্ট ও গতিময় করে তুলেছে। 
সেন আমলের পর ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ বাগুলার এক ভাগ্য বিডস্থিত অধ্যায় । খিলজী বংশের 
পর ইলিয়াসশাহী বংশ। রাজা গণেশ, গণেশ পুত্র জালালউদ্দিন, আবার ইলিয়াস শাহী, খাজা 
হাবসী-_এক রক্তক্ষয়ী ইতিহাস। এই রাজনৈতিক বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে ও সামাজিক আন্তনির্মীণে বাঙালী 
সাংস্কৃতিক মননে অবসর পায় নি; এই তুকী আক্রমণে (১২০২) যেমনি বাঙলার অনেক 
পৃঁথি-পত্র ধ্বংস হয়েছিল তেমনি সাংস্কৃতিক নতুন যুগের দুয়ার খুলে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন অবনমিত 
থাকায় বাঙালী অবশেষে মানস প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মানসগঠনও হয়েছিল এক অন্যমুখী 
সাংস্কৃতায়নের দিকে। 
তনের উপরে হারে । আল। মানত্ৰ যেন ভারে 
অতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতে না পারে। 
সরস চন্দন পক্ষে। আল । 
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দেহে বিষম শাছে। দহন সমান মানে PTR SIA 


আল কাহ্নাঞিল। রাধা বিরহ দহনে 
দশ্গধিশী ভৈল তোমার শরলে। ধ্ৰু॥ 
চতুর্দশ শতাব্দীর আগে (১৩৮৫'র আগে) বড়ু চণ্ডীদাস কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি বীকুড়ার 
ছাতনা প্ৰামে আবিস্কৃত হয়। এই offen আসল নাম ‘শ্ৰীকৃষ্ণসম্দৰ্ড 1 শ্ৰীকৃষ্ণসন্দৰ্ভ বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 
গীতরস, আখ্যানরস ও নাটারস ত্রয়ী থাকলেও নাট্যরসের প্ৰাধান্যই বেশী। প্ৰাচীন বাস্তলার 
অধিকাংশ কাব্যই গালের মাধ্যমে পরিবেশিত হত সে আখ্যান, গীতি বা ah কাব্য যাই হোক 
না কেন। শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তন যে রাঢ়ের-ই জীবন সংগীত তার সপক্ষে যুক্তি হলো, রাঢ়ের যে ঝুমুর 
ংগীত তার পূর্বসূরী হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। দামোদর গুপ্ত ঝুমুরের সংজ্ঞায় বলেছেন--- 


- ঝুমরি বা ঝুমুর গানে প্রায় শৃঙ্গার রসের বাহুল্য থাকবে; সেটা মধুজাত সুরার ন্যায় 
মধুর ও মৃদু হবে; তাতে বর্ণাদি অর্থাৎ ছন্দাদির বাঁধা নিয়ম থাকবে না। 

ঝুমুর গানের চারটি অঙ্গ (১) সখী সংবাদ বা ব্রজ্রলীলা (২) আগম বা ভবানী বিষয়ক 
(৩) লহ্‌র বা শ্লেষব্যঙ্গ (৪) খেউড বা আদি রসাত্মক উক্তি প্ৰত্যাক্তি সহ গীতাদি। ঝুমুর পরবর্তীকালে 
কবিগান রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঝুমুরে গায়কদল দুই বা বেশী দলে feos হয়ে 'কাটান-জবাব' 
বা "চাপান-উতোর' সুরে তালে প্রবাহিত হতে থাকে। কাব্যটি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। কোথাও 
কোথাও ছন্দ শিথিল হলেও তাকে 'বর্ণাদিনিয়ামোজঝিতা' বলা যদিও যায় না: তবুও গীত বাদ্যাদি 
সব দিক বিচারে এতে ঝুমুরে লক্ষণাদি আছে। শৃঙ্গার রস তো শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগধর্ম সিদ্ধ বাদী 
রস। যেমন নৌকাথণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ যখন বলে রাধার বসন-ভূষণ ফেলে দিলে নৌকার তার লাঘব 
হবে তখন রাধা তাই করলে বড় চণ্ডীদাস মহা উৎসাহে গাইলেন-__ 

যবে রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাত্র 
হে হে লহে Ail 
তবে হি-অ B-a বুলি কাহু বাএ নাএ 
হে হে লহে লহে।। 

TASH ঝুমুর গানের গ্রাম্য আদর্শকে মনে করিয়ে দেয়, যা তৎকালীন হয়ত নাগরিক 
আদর্শ ছিল। 

‘আ্ৰাকৃষ্ণকীৰ্তন’ পুরোপুরি লোকায়ত গানের আদর্শ বলা চলে না, কেননা ATS পদশুলো 
লাস্ট্ৰীয় সংগীতের রাগাধারিত। আঙ্গিক চর্যাপদের কথা শ্রায়শঃ মনে পড়িয়ে দেয়। 

শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তনে সংস্কৃত শ্লোক সংখ্যা ১৫১টি। বেশীর ভাগ ছন্দ অনুষ্টুপ। কাহিনীর সংযোগ 
রাখার জন্য পালাগানের অধিকারীর বিবৃতির কাজটি করেছে। শ্রীকৃষ্ককীর্তনের ৪১৫ পদের মধ্যে 
৩২ রাগের উল্লেখ আছে যা, চৰ্য্যাগীতির রাগের থেকে সংখ্যা ও অভিনবন্ধে বেশী। তাছাড়া 
চৰ্য্যাগীতির সময়ে যে প্রবন্ধ গান ছিল সেগুলো অনিবন্ধ গানের প্রবহমানতার সাক্ষ্য দেয় কেননা, 
তাতে তালের উল্লেখ নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নিবন্ধ গালের নিদৰ্শন মেলে। এতে পদগুলোর রাগ 
ও তাল দুই নির্দেশিত। 
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MAA হলো--পকোড়া; বড়ানী; কহৃগুৰ্জনী; ধানুষী: OSA. পাহাড়ী; দেশাখ: আহের: 
রামকিরী (বর্তমানের রামকেল্লী), ভাটিয়ালী (বর্তমানের ভাটিয়ার:); মান্সব: কেদার: মল্লার; 
বেলাবলী (বিলাবং। ) : দেশবড়ারী (দেশ বারোয়ী!) GNA; বসস্ত; তৈরবী শ্রী: কহু; বিভাষ; ললিত; 
বঙ্গাল; বিভাষকতু; বঙ্গাল TTR, কোন্ডা দেশ; মালবজী: ধনাশী; মঙ্গল: গৌরী; সুই (সুখরাই !); 
ডীমপলাশী৷। 

এগুলোতে রাগ ও রাগিণীর উল্লেখ আছে। তার মানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সময়ের কিছু পূর্বে 
সস খৃঃ দাক্ষিণাতোের সুপ্ৰসিদ্ধ সংগীতবেশ্ ‘সংগীত রস্বাকরে' রাগ-রাশিণীর স্ত্রী-পুরুষ- 

ক্লীব বিভাজুন মান্যতা প্রাপ্ত হতে শুরু করে। সুতরাং চলমান সাংগীতিক ধারার সঙ্গে তৎকালীন 
বাঙলার সংগীতের যোগ ছিল এটা তাৎপর্বমণ্ডিত। 

কেবল রাগ নয়; তালের ক্ষেত্রেও শ্রীকৃষ্তকীর্তনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। অধ্যাপক 
মণীম্্রমোহন বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা থেকে দুটি পুথিতে শ্রীকৃষ্কীর্তনের 
১০ খানি গান আবিষ্কার করেছেন, সেগুলো মৃদঙ্গের তাল শিখবার পূঁথ। ভ্ৰাকৃষ্ণকীৰ্তনে যে 
অলগুলো পাচ্ছি, সেগুলো- ক্রীড়া, রূপক; wow, 

চৈতন্যোত্তর কালে বৈষ্তবরসের নতুন ধার! বাঙলার গানের খাতে যখন বহমান হল, তখন 
শ্রীকৃষ্তকীর্তলের সাহিত্যিক আদর্শ অপস্ত হলেও সাংগীতিক আদর্শ উত্তরসূরীর মধো নতুন বেগ 
APA করেছিল বলা যায়। তেমনি ঝুমুর ও অন্যান্য লোকসংগীত উপ্তাবনার রাস্তা প্রশস্ত করেছিল | 
সংগীতবিদ অযিয়নাথ সান্যাল বাঙলার সংগীত-রাজ্োম্বর মিত্র গ্রন্থের ভূমিকায় চর্য্যাপদ ও 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে বাঙলার বহমান সাংগীতিক wey বলতে স্বীকৃত হননি। তার অভিমত a 
Morena কোন শীতিরূপ নেই, নেই স্বরলিপি । অভিজাত ও অনভিজ্ঞাত গানও এখন কেউ-ই 
2 পদগুলি পরিবেশন করেন না। এ সিদ্ধান্ত তিক বলে মলে হয় না। আমাদের আলোচ্য বাঙলায় 
সংগীতের তথা শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুশীলন ও চর্চা। আমরা জানি সংগীতের সুর যুগচরিত্রানুযায়ী 
বাণী আধার লাভ করে। সুর ও বাণী পূর্বসূরীকে স্বীকার বা আত্মসাৎ করে উত্তরসূরীর মধ্যে 
সঞ্চারিত হয়ে বেগবান হয় । একথা মানলে তো দেখা যাবে বেদশানও তো কেউ করেনা । বৈষ্ণব 
মহাজ্জনদের পদগুলি বর্তমানে কেবল ধর্মসংগীত বা কীর্তনে আশ্রয় লাভ করেছে। অবশ্যই 
তুলনামূলক তাবে বাণীর দৈনো শ্রীকৃষ্তকীর্তন sy সামগ্রী হয়েছে। শাস্ত্ৰীয় সংগীতের বর্তমানে 
যে বাণী গাওয়া হয়, সমগ্র উত্তর তারতে তাও তো তানসেনের আমল থেকে অর্থাৎ ষোড়শ শতক 
থেকে। বর্তমানে বা বিংশ একবিংশ শতকে অনেক নতুন বাণী প্রাচীনের স্থান দখল করেছে। FAR 
গায়নশৈলী এখনই প্রায় অন্তমিত। সরকারী পোষকতা ছাড়া আর দশবছর পর কোথাও শুনতে 
পাওয়া যাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ। কারণ মুগরুচি। তা বলে তো পঞ্চাশ বছর পর ধ্ৰুপদ ছিল 
না বলা ঠিক হবে না। গ্রুপদের যেমনি বহু বাণী এখন পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরও 
বহু পুথি পাওয়া যাচ্ছে সংশ্রহশালাগুলোতে। 

আর চর্যাপদ আবিষ্বতই হয় লেপালে। তুর্কি আক্রমণে যখন বাগুলার জনকীবন সংস্কৃতি 
কোণঠাসা তখন বহু পুঁথি, তৎসহ বাঙালীর কৃষ্টি-সংস্কৃতি নেপালের বৌদ্ধ নেওয়ারি রাজাদের 
নিরাপদ আশ্রয়ে অস্তিত্ব রক্ষা করে। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানানন্দ'র অভিজ্ঞতা যুক্তিযুক্ত । তার 
মতে, মধ্যকালীন সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা তথা মুসলমান আক্রমণে দেশের বহু মূল্যবান পুথি 
নষ্ট হয়ে হায়। তাছাড়া যে পুথিশুলো আছে, বিশেষতঃ সংগীতের পুথি সেগুলোর যথাযথ গবেষণা 
করে তাদের তথ্যমুক্তির বাবস্থা হয়নি। ফলতঃ আমাদের সংগীতের ইতিহাস বিক্ষিপ্ত, নানা মতবাদে 
অনেক সময় বিভ্াস্ত। 
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শান্ত ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে যে, সংস্কৃতির দিক দিয়ে বাঙালা ধারাবাঠিণ, প্লাজানুকুল্য না 
পাওয়ায় রাজসতা বা দরবারা সংগীতে তাদের সাফলা বা প্রসারযোগাতা লাত করেনি ৷ অন্যদিক 
হচ্ছে, তৎকালের সিরিয়াল সংগীত, ঈশ্বর সাধনার এক সাধন পদ্ধতি ছিল। অনাড়ম্বর ও তক্তেন 
gA আদর্শেও বিশেষত সংগীত সমাজের আস্থাশীল হওয়া অবাস্তব নয়। যাই হোক সংগীতের 
বিবরণ এই সময় মঙ্গল কাব্য ও লোকসাহিত্যে বাদাযস্ত্রাদির যা তালিকা পাওয়া যায়, তাতে সমাজে 
সংগীতের আদর, অনুশীলন ও চর্চার যোগসূত্র মেলে। ফোড়শ শতকে উত্তর ভারতে সংগীতের 
পরিবর্তনে ধ্ৰুপদের যে অভ্যুদয় হল তার প্রভাব বাঙলায় পড়েনি তার কারণ; চৈতনাসংস্কৃতি। 
ষোড়শ শতকে বাঙলাদেশে রাগানুরাগা ভক্তিরসের তথা কাত্তভাবের ATT সাধনার প্লাবন। যা 
ভারতবর্ষের অন্যান) জায়গায় সঞ্চারিত করেছিল। বৈষ্ঃবভাবাদর্শাটিই বাঙালীর কৃষ্টিক আদর্শ। 
কেননা চৈতন্যপূর্ব থেকে যত বাঙলা সাহিত্য বা সংগীত সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে বৈষ্বভাব 
আদর্শকেই faces বলে নিয়েছে। যার জ্বনা বিদ্যাপতি মিথিলার কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাঙালীর 
প্রাণের কবি। বিদ্যাপতির “le বাঙলাদেশে প্রচুর পাওয়া গিয়েছে। 

মধ্যযুগে চৈতন্য সংস্কৃতির ফলশ্ৰুতি বাঙলা সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে বহুদিন ও ক্ষীণতাবে এখনও 
প্রভাবিত করে চলেছে। দর্শন, সাহিত্য, সংগীত, লোকাচার সর্বত্র চৈতন্য প্রভাব সক্রিয় । মধ্যযুগে 
আবেগশীল কোন সৃষ্টি পাচ্ছি না। এ সময়ে বৌদ্ধবাদের ধারা প্রায় ক্ষীণ। নব! ন্যায় ও তন্ত্রের 
রবরবা। ফলে, বুদ্ধিকেন্দরীন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সমান্তে ক্রিয়াশীল ছিল। তবে মৌলিক সৃষ্টি না 
হলেও এ সময়ে প্রাপ্ত অনুপিপিত বঙ্গাক্ষরে প্রাপ্ত পুঁঘিগুলো হল- _কালিদাসের BHAA, মেঘদূত, 
“eee ও তাদের টীকা । শ্রীহর্ষের নৈবধচরিত,. ভারবির কীরাতার্জুলীয়ম, কৃষ্ণমিশ্রের 
প্রবোধচন্দ্রোদয়, অমক্রশতক, গীতগোবিন্দ। এগুলোর মধ্য দিয়ে বাঙালীর সুকুমার বৃত্তিশুলো লালিত 
হত। 

যোড়শ শতকে গৌড়ীয় গোস্বামী প্রভুরা চৈতন্যাদর্শ, চরিত্র ও আবেগে অনেকগুলো সংস্কৃত 
কাবা-নাটক লিখে বাপ্তালীর প্রতিভার সর্বোৎকৃষ্ট স্বাক্ষর সর্বভারতীয় সমাজে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। 
এগুলোর মধ্যে বৈষ্ণবকাহিনী, রাধাকৃষ্ণ পদাবলী, চৈতন্য জীবনে বিষয়ে নাটক, কাবা. চম্পৃকাব্য 
ও aag উল্লেখা। এরা সকলেই হয় চৈতনা পরিকর, না হয় গণ। এঁরা হলেন-_মুরারী গুপ্ত, 
সনাতন গোস্বাতী, রূপ গোস্বামী, রঘুনাথ দাস, গোপাল SE, কবি কণপূর, পরমানন্দ সেন, কবি 
কৰ্ণপুর, কৃহঙ্দাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস প্রমুখ । সনাতন অনুজ শ্রীরূপ গোস্বামী, বিদগ্ধ মাধব, 
ললিত মাধব, দান কৌমুদী নাটক: কাব্যের মধ্যে হংসদূত, উদ্ধব সন্দেশ, পদাবলী সংকলন এবং 
ভক্তিরসাম্বৃত-সিদ্ধু, ভউজ্জ্বলনীলমণি wena, নাট্যচন্দ্রিকা নাট্যশাস্ত্ৰ রচনা করেন। বৃন্দাবলের 
বড়গোস্বায়ী তথা ভক্তিরসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি sq সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে দৃঢ় 
ভিত্তি ভুষির উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তী সমগ্ৰ বৈষ্ণব সাহিত্য এই ভিত্তিভূমির 
উপর সুপ্ৰতিষ্ঠিত হয়েছিল । রূপ গোস্বামী নিজে রসশান্ত্, দর্শন, ara ও সংগীত শাস্ত্ৰে ‘নায়ক 
ছিলেন। সংগীত ও অভিনয় শিক্ষা দিতেন। একটা সাধারণ ধারণায় তৎকালে শাস্ত্ৰকারেরা বিশ্বাসী 
ছিলেন যে, এক বিষয়ে অনুশীলন ও সৃষ্টিধৰ্মী কাজে তার সহায়ক বা আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো 
সম্যক জানা ও অধায়নের প্রয়োজনে । সুতরাং সংগীত ও সংগীত শান্তর একালে উচ্চ সমাজে যে 
অনুশীলিত হত এ ব্যাপারে নিঃসন্দিহান হওয়া ষায়। 


ay 


/ কীৰ্তন ii 
এই প্রথিবীতে আছে যত নগরাদি প্রান 
সর্বত্র হইবে প্রচার মোর নাম গান n চৈতন্যচরিতানৃত 
মধামুগের বাঙালী শাস্ত্ৰীয় সংগীত চর্চা করলেও তা কাব্য সংগীত ও লোক সংগীতের 
আধারেই সেটা করে এসেছে। এগুলো জ্ঞান৷ যায় দু'একটা প্ৰস্থ প্রাপ্ত সাংগাতিক বৰ্ণনা থেকে যা 
উত্তর ভারতে ত্ৰয়োদশ-চতুদশ শতকের প্রচলিত শাস্ত্ৰীয় সংগীতের ক্রম্পরিণতির বর্ণনা | মধাযুগের 
সংগীত শান্ত্রগুলোতে বহুপ্রকার 'প্রবন্ধ' সংগীতের বর্ণনা থাকলেও কীর্তনের নাম নেই। কীর্তন 
পূর্ব যুগ অবধি বাশুলায় প্ৰবন্ধ গীত-ই গাওয়া হত! ধ্রণ্পদ অনেকদিন এখানে প্রবেশ করতে পারেনি। 
কীর্তি বা কীর্তন শব্দটি চৈতনা-পূর্ববর্তী সময়কালে যলোগাথা রূপে বিবেচিত হত। শ্ৰীচৈতন্ম 
শব্দটিকে ভগবৎ লীলা প্রসঙ্গে সম্পৃক্ত করলেন। সমবেত সংগীত আমাদের দেশে সুপ্ৰাচীন কাল 
থেকেই প্রসৃত। শ্রীচৈতন্য একে নতুন আঙ্গিক দান করলেন। নগর সংকীৰ্তন সংগীতে চৈতন্যদেবের 
এক অভিনব অবদাল। বৈষ্ণব পদাবলী গায়নও চৈতনা। প্রভাবে শাস্ত্ৰীয় সংগীত আধারিত এক 
নতুন শৈলীর জন্ম দেয়। শ্রীচেতন্য জীবৎকালেই (১৪৮৬-১৫৩৩ খৃঃ) পদাবলী সংগীতের পরিক্রমণ 
শুক্র হয়। উত্তরকালে শ্ৰীনিবাস আচার্য]; নরহরি চক্রবর্তী (ঘনশ্যাম দাস), রাধামোহল ঠাকুরের 
হাত ধরে আরো সমৃদ্ধ এশ্র্যোর দিকে যাত্রা করে। 
মহাপ্রভুর সঙ্গী স্বরূপ দামোদর কীর্তনকে প্রভূত ভ্রনত্রিয় করেন। তার সুললিত কণ্ঠ 
গীতগোবিন্দ. শ্ৰাকৃষ্ণকীৰ্তন ও বিদ্যাপতির পদাবলী মহাপ্রভু অনুখন শুদতেন। 
মহাপ্রভুর নামকীৰ্তন তথা সংকীর্তন কেবল সংগীত নয়-_বিশ্রুত কাম্া-দলন ঘটনাটা প্রথম 
অহিংস আন্দোলনের পথিকৃৎ । বৈষ্ণব আচার্যাদের বিশ্বাস নাম সংকীর্তন Sere ও প্রবর্তনার 
চৈতন্যদেবের মত অন্যতম হোতা ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু | 
আজ্জানূলম্থিত ভূন্ডো কনকাবদতৌ 
সংকার্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ | 
বিশ্বস্তরৌ ছ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ 
বন্দে জগতপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥। চৈতন্যভাগবত, বৃন্দাবন দাস। 
বৃন্দাবন দাসোক্ত 'সংকীর্তনৈকপিতরৌ' সংকীর্তনের জনক রূপে চৈতন্য-নিত্যানন্দকে যুগপৎ 
অভিধায়িত করেন। চৈতনাদেবের আগে নামকীর্তনের প্রচলন থাকলেও চৈতন্য প্রভাবে তা নতুন 
মাত্রা ও ব্যাপ্তি পায়। শ্ৰীচৈতন্যের প্রভাবে নামকীৰ্তন ও সংকীর্তন বাঙলার সীমা ছাড়িয়ে উৎকলে 
শ্রদ্ধার সঙ্গে ধর্মাচরণের ভাবাবেগ সৃষ্টি করে। 
লীলাকীর্তন তথা পদাবলীকীর্তন £ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাচরণে ও বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতি পদাবলী কীর্তন। রাধাকৃকের 
দিবালীল৷ পালার আকারে গীত হয় বলে পালাকীর্ভনও বঙ্গে । বৈষ্ঃবাচার্যদের মতে শ্রাচেতল্য 
পালাকীৰ্তনের উদ্ভাবক-_ 
অন্তরঙ্গ সনে লীলারস Ara | 
বহিরঙ্গ লইয়া হরিনাম সংকীৰ্তন।। (শ্রেমদাসের কশৌশিক্ষ৷) 
লীলাকীৰ্ডন বা রসকীর্তন চৈতন্যদেব উদ্ভাবন করলেও প্রভাব সক্ৰিয় থাকলেও ব্যাপ্তি 
ও উচ্চকোটির শিল্প তথা মাণীয় সংগীতে সমালীন হয় খেতুরীর নরোত্তম ঠাকুর উজ্তাবিত গরানহাটী 
কীর্তন শৈলীর অন্যতম (রাজসাহীর গড়ের হাট পরগনা) অবদানে। নরোস্তম ঠাকুর নিজে সুকঠের 


৯৭ 


অধিকারী ও উচ্চাকোটির সংগীতজ্ঞ ছিলেন ৷ লীলাকীর্তনে নারোত্তম ঠাকুর Shia Yori, ঘনশ্যাম 
দাস তিনজনের প্রচেষ্টায় ও শৈল্পিক অবদানে লীলাকীৰ্তন সমৃদ্ধ শিল্প৷ ষোড়শ শতকে এই তিনজনই 
বৃন্দাবনে শিক্ষালাভ করেন। সংগীত শাস্ত্র ও প্রয়োগে সুপণ্ডিত ছিলেন। নৱোত্তম কৃত বিখ্যাত 
খেতুরী উৎসবে নৱোত্তমের নিজ উদ্ভাবিত সংগীত পরিবেশনায় সকলে বিমুগ্ধ হল। পালাকীর্তন 
মোটামুটি pamu, শাস্তিপুর ও শ্ৰাথণ্ডৈর বৈষ্ণব সাধক শিল্পীদের কেন্দ্ৰাবৰ্তে উৎকর্ষতা প্রাপ্ত 
হয়। উল্লেখ্য, প্ৰসিদ্ধ খেতুরীর উৎসব শুক্র হয় ১৬শ শতকের ৮ম ৯ম দশকে শুক্লচতুদশীর রাত্রিতে। 
তারপর দিন ছিল 'হ্রী orga পৌৰ্ণমাসী’। অবশা প্রার্টীনত্বের দিক দিয়ে শ্রীখণ্ডের উৎসব দাবিদার। 
খেতুরীর বৈষ্ণব উৎসব তথা সম্মেলন থেকে বিশেষ প্রেরণায় সঞ্চারিত হল কীর্তনের অন্যান্য 
ঘরানাগুনদো-__মলোহরসাহি, রেনোটি, মন্দারিনী ও ঝাড়খণ্ডী। শৈলী বা ঘরানাণ্ডলো ব্যক্তি স্থান 
নাম সম্পর্কিত। ব্যক্তিনাম নিয়ে মতল্তদও আছে। সংগীতের প্রধান কেন্দ্র রাড ভূমি। 
মলোহরসাহি রীতির শ্রষ্টা বশীবদন ঠাকুর ও বাবা আউলিয়া 
বংশীবদলের আদিবাস মুর্শিদাবাদের কিরীটকোনা গ্রামে । পরবর্তীকালে ARTA গ্রহণ করে 
বর্ধমানের মনোহরসাহী পরণনায় কাদরাতে আশ্রম স্থাপন করেন বংশীবদনের পিতামহ মঙ্গল 
পালধি। বংশীবদন কীর্তন শিখেছিলেল বাবা আউলিয়া মনোহর দাসের কাছে। গরানহার্টীতে প্রাচীন 
ব্ৰাটীয় সংগীত রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে এই রীতির প্রচলন করেন মনোহর দাস। এ মতবাদ যেমনি 
অনেকে পোষণ করেন তেমনি. মনোহরসাহী কীর্তনের স্রষ্টা হিসাবে শ্রীনিবাস আচার্য্যকে মনে করেন। 
মনোহরসাহি ধারাটা হয় মনোহর দাসের নাম বা পরণনাটির নাম থেকে ঠাকুর বংশীদাস 
দ্বারা প্রচারিত. প্রসারিত । খেয়ালাঙ্গের সঙ্গে এর মিল আছে। জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্ৰমুখ 
পদকর্তাদের প্রভাবে অন্যানা ঘরানাকে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে ছাড়িয়ে গিয়েছে । এর লয়৷ সংক্ষিপ্ত। 
রেনেটি 3 শৈলীর কীর্তন সরকার সপ্তগ্রাম থেকে প্রসারিত হয়। বেনেটি গ্রাম বর্ধমানের 
সাতগাছিয়া থানার অগ্রগতি । mes, রেনোটির কাছে দেবীপূরের বিপ্রদাস ঘোষ এ ধারার 
প্রবর্তনা করেন। এতে আখন না থাকলেও সৌন্দর্য্য ও মিষ্টত্বের দিক দিয়ে সুখ্যাত। সহজ সরস 
ভাবের জনা কেউ কেউ একে PUA বা OM রীতির সঙ্গে তুলনা করেন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব 
দাস (গোকুলানন্দ সেন), উদ্ধব দাস (কৃষ্ণকান্ত মজুমদার) জনপ্রিয় করেন। বর্তমানে এই ধারা 
প্রায় AG) 
অন্দারিপী £ মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ সরকার মন্দারিণী সরকার মাম্দারণ (মেদিনীপূর) ও তার 
কাছাকাছি এ রীতির উৎসস্থান। এর সুর তাল সহজ । বিশেষজ্ঞ মত, এটাই প্ৰাচীন রাটীয় সুর । 
মঙ্গলকাবোও এ সুর অনুসৃত । হয়ত লোকসংগীতের প্রভাব বেশী সক্রিয় থাকার জন্য এ ধারা 


লুপ্ত। 
ঝাড়খণ্ডী $ বাড়খণ্ডের সেরগড় পরগনায় (মেদিনীপুর) উদ্ভূত লোকায়ত সুরগামী এ পদ্ধতি 
একসময় জনপ্রিয় ছিল এখন আর শোনা যায় না। তবে বিষয়গুলো বৈষ্ণবাচাৰ্যা পরম্পরা ক্ৰুতি- 
নির্ভর । 7R 
গড়ানহাটী £ প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমস্ত কীৰ্তন ঘরানাগুলো নয়জেম ঠাকুর 
পরিকল্পিত পদ্ধতি থেকে প্রেরণায় সৃষ্ট । শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রবন্ধ গীত অনুসারে (নিবন্ধ ও অনিবন্ধ) 
বিশুদ্ধ রাগ আধারিত। এর ছন্দ বিলম্বিত ও দীর্ঘ। লোকক্্ীতির গায়কী ও সুর এতে বৰ্জনীয়। 
যেমনি লোকরীতি বর্জিত, অপরদিকে Sere বা we, করতাল ও মন্দিরা- এই কটি 
বাদাযস্ত্ৰ-"ই ব্যবহার-বিধি। কোন উচ্চাঙ্গের বাদাযন্ত্র দিয়ে কীর্তনকে জাতে তোলার বা আড়ম্বরপূর্ণ 


av 


কৰালে oye তখনি i AEE 4% Mire chal পু sora পন্দন তত" IAB Ld আকর্মনায়তা । 
এ সংগীত প্রতিষ্ঠায় সংগীতাচার্যা শরোন্রমকে তার fas ate বলা ame পারে। 
গন্ধর্বগর্বক্ষপনসালাসা বিস্মাপিতাশেষ কৃতিঙ্তায় 
TAS গান প্রথিতায় তন্মৈ নমো নমঃ শ্ৰালনৱন্তোমায়।৷ 

আঙ্গিক £ বৈষ্ণব সংগীতাচাৰ্য্যরা যেমন সংগীতে প্রতিভাধর ছিলেন, তেমনি শিক্ষা, শাহর 
ও প্রয়োগে সুপণ্ডিত ছিলেন। কেননা শিক্ষা ছাড়া কেবলমাত্র অশিক্ষিত abe দিয়ে কালজয়ী শিল্প 
সৃষ্টি করা যায় না। নরোন্রমপূর্ব কীর্তনের আঙ্গিক প্রবন্ধ গান থাকলেও নরোব্তম ঠাকুর ব্য পরবর্তী 
পদাবলীতে যে নতুন শৈলীর প্রবন্ধ হয় তার থেকে আলাদা । অনেকে বলেন পালাকীর্তন wn 
ভেঙে হয়েছে। কথাটা ঠিক নয়। ষোড়শ শতকে যখন উত্তর-পূর্ব ভারতে গানের একট! নতুন 
ধারার আন্দোলন হল, তখন উত্তর ভারতে প্রবন্ধ গান থেকে So উদ্ভাবিত হল । তেমনি বাগুলায় 
প্রবন্ধ গান থেকে পালাকীর্তনের নবরূপ সৃষ্টি করেন নরোন্ড ঠাকুর। প্রবন্ধ গানে বাণী ছাড়া 
স্বর বা আকারাদি দিয়ে আলাপচারি করা হয় অনিবন্ধ পর্যায়ে । প্রবন্ধের অপর ভাগ নিবদ্ধ গালে 
কথা বা বানী সুরের ও তানের আশ্রয়ে গাওয়ার মতই পদাবলীকীর্তনে করা হয়। পুরাতন পাট 
কীর্তন গায়কেরা মূল পালা গাইবার আগে এখনও যে আলাপ করেন, কীর্তনের পরিভাষায় তাকে 
মেল বা মেলজমাট বলে। মূলপালা গাইবার আগে যে ভূমিকা করে যে পদ গেয়ে আসম্ত্র পালাটার 
ইঙ্গিত দেল তাকে শৌরচন্দ্রিকা বলে। গৌরচন্ড্রিকার অপর ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার অভেদ বা 
এককায়া তাব অবলম্বনে গৌর-বিষয়ক পদ। 

কীর্তন অত্যন্ত ভাব, আবেগ-সঞ্চরনশীল হওয়ায় সম্পূর্ণ জাতি অর্থাৎ সাতটি বরের ব্যবহার 
বেশী হয়। তাই একে জ্ঞাতি গানও বলা হয়। অনেকে বলেন, এ গানে অভিজাত বলে জাত > 
জাতি গান। সংগীত Sy অমিয়নাথ সান্যালের মতে 'শান্ত্রোক্ত' জ্ঞাতি রাগ ও "গ্রাম রাগ' গুলোর 
সম্পূর্ণ বিন্যাস বিশিষ্ট কীর্তনগীতির স্বরবিন্যাসগুলো সম্ভবতঃ জ্বাতি গান নামে প্রচলিত। ঘনশ্যাম 
চক্রবর্তী কৃত ভক্তিরত্বাকর গ্ৰন্থে অনেক পদের শীর্ষে যথারাগ' বালে উল্লেখে বোঝা যায় সম্ভবতঃ 
এগুলো! জাতিরাগ সমুখ হ্বববিন্যাসে গাওয়া হত। আবার কোথাও পদশীর্ষে-_যথা নট, যথা 
আশাবরী, যথা মেঘরাগ উল্লেখে বিশিষ্ট গ্রাম সমুখ দেশী রাগ-রাগিণীরই পরিচয় পাওয়া যায়। 
এ থেকে কীর্তনগানে উড়ব-যাড়ব জাতির ব্যবহারও পাওয়া যায়। 

তাল £ কীৰ্তনে বৈচিত্যপূর্ণ তালের সমারোহ দেখা যায়। কতগুলো সুপ্ৰাচীন তালও দেখা 
Wa) যথা__একতালী, ATS, বূপক, যতি, we, বীরবিক্রম, অডড, নন্দন. চঞ্চৎপূট, মষ্ঠক 
ইত্যাদি। বিলম্বিত মধ্য'ও ws তিনটি লয়েরই ভূমিকা আছে। কীৰ্তন ধারায় অনেক নতুন তালও 
উদ্ভাবিত হয়েছে _যথা-_দশকুশী, বাশপেড়ী ইত্যাদি। আখরের কাটানের সঙ্গে তালেরও কাটান 
হয়। আবার গানের মাঝখানে দক্ষিশভারতীয় সংগীতের মত মাঝে মৃদঙ্গ বা খোলের সতস্ত্র বাদনের 
কিছু সুযোগ আছে। এতে কৌশলের অত মাতামাতি নেই। কীর্তনের গতির সঙ্গে এই তাল আপনাকে 
মিলিয়ে সমগ্ৰ সংগীতকে প্রস্ফুটিত করে। 

জাতি রাগ/গান এ প্ৰসঙ্গে শাস্ত্ৰোক্ত জাতি ও গ্রাম গানের পরিচয় জানলে বিষয়টা আরো 
পরিষ্কার হবে। প্ৰাচীনকালে রাগ লক্ষণের প্রহ, অংশ, তার, মন্ত্র, ন্যাস, সন্যাস, বিন্যাস, অজ্ঞত্‌ 
বহুত্ব, অপন্যাস__এই দশটি লক্ষণ ছাড়াও অস্তরমার্গ, ষাড়ব ও ওঁড়ব প্রভৃতি তেরোটি লক্ষণকে 
স্বীকার করে তালবদ্ধ গায়নকে জাতি গান বলা হত। এই জ্ঞাতি মূৰ্চ্ছনা হতে ও মূৰ্চ্ছন| প্রায় 
থেকে সৃষ্ট । বর্তমানে এটিই রাগগায়ন বলে বিবর্তিত ও পরিচিত। 


১৯ 


কীঙনের উপাঙ্গ লীলা Serie ছয়টি উপাঙ্গ।__(১) কথা (2) দোহ' (৩) আমর (৬) 
তুক (৫) ছুট (৬) ঝুমুর। 

কথা এক পদ থেকে অনাপদে যাবার সময় তার সংযোগের জনা নায়ক, নায়িকা বা 
দূতীয় কথা নিজেরা বলে থাকেন কীর্তনীয়ারা, কখনও বা তার বাখ্যাকে কথা WHI 

দোহা : গায়নকালে প্রাসঙ্গিক হিন্দী চৌপাই, দৌহা বা শাস্ত্রের সংস্কৃত স্লোক উদ্ধৃতিকে 
দোহা বল! হয়। 

aren : কীর্তনকার কোন পদের গদো বা পদে) মূল তাৎপর্য যখন ব্যাখ্যা করেন। আখর 
কীর্তনের “গুরুত্বপূর্ণ উপাঙ্গ। কীর্তনীয়ার গভীরতার অন্যতম হল আখর কুশলতা। এই ভাবাবেগ 
প্রকাশক Cora’ খেয়ালের তান বিস্তারের বা বহুলবাও'র মত কিছুটা। 

তুক : পদের মধ্যে পদ্যের আখর যা ছন্দ বৈচিত্র্যের জন্য অনুপ্রাস বা! ছন্দোময় ভাবাবেগে 
আখরের সঙ্গে যখন জুড়ে দেন তখন তাকে তুক বা SH বলে। 

ছুট : এক পদে গায়ন চলতে চলতে তাতে ছন্দবৈচিত্র আনার জনা পদের কিছু অংশ 
যখন ছোট অপেক্ষাকৃত দ্ৰুত তালে গাওয়া হয়। 

AJA : পালাকীর্তনের উপসংহার পর্বে হালকা চালের সুর। ATS হল ' মিলন' গেয়ে পালার 
সমাপ্তি করার। সময়াভাবে দু চারটে পয়ার, faci ইতাদি। গানে মিলন সৃচিত করা হয়। ঝুমুরের 
রীতি মিলনাত্বক সমাপ্তি। 

সৃচককীর্ডভন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্ত Se ও সাধকদের তিরোভাব উৎসবে তাদের লীলা, 
ভীবনকাহিনী-বিষয়ক স্মৃতিবন্দনায় আধারিত যে কীর্তন গাওয়া হয় সেগুলো -সৃচককীর্তন' রূপে 
পরিচিত সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরোন্তম ঠাকুর প্রভৃতি 
মহাজ্রনদের উদ্দেশ্যে তাদের তিরোধান উৎসবে সৃচককীর্তন গাইবার চল বর্তমান। 

কীর্তন/পালাকীর্তনের বিষয়ভাগ : ভাগবতে গোপীবৃন্দ কৃষ্ণলীলা নিজেরা গান ও অভিনয় 
করেছিলেন (ভাগবত, sod BH, ২৯ অধ্যায়)। শ্ৰীচৈতন্য নামকীৰ্তন, উদস্তকীর্তন, লীলাকীৰ্তন 
ও রাধাকৃষ্ণলীলার নাটাতিনয় fre করতেন এবং ভাবাবিষ্ট হয়ে উপভোগ করতেন । শ্রীচেতন্য 
প্রভাবেই বাঙালীর নিজস্ব সংগীতের এই ধারাটি সৃষ্ট ও ক্রমবধিত তথা শ্রীময় হতে থাকে। 
রাধাকৃষ্ণে অষ্টকালীয় নিত্যলীলা রসকীর্তন, লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তনের মূল বিষয়। শ্রীকৃষ্ণের 
জন্ম থেকে মুরা গমন পর্যন্ত কৃষ্ণলীলার ব্যাপ্তি । এই কাহিনীগুলো পালাক্রমে সক্ষিত। কীৰ্তনীয়ার৷া 
যে কোন একটি লীলা বা পালার নিজ পছন্দ অনুযায়ী পদকর্তাদের একই ভাবের পদণগুলো সাজিয়ে 
ংগীত পরিবেশন করেন। পালাগুলো৷ হল : জম্মলীলা, নন্দোৎসব, বাল্যলীলা. গোষ্ঠলীলা, রাধাকুণ্ডে 
বসস্তলীলা, ATS রাস, রাসলীলা, হোলিলীলা, হোলির নৃত্যরাস, বুলন, aor বা নিশাস্তলীলা, 
পূর্বরাগ, রাগানুরাগ, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ, কলহাস্তরিতা, খণ্ডিতা, বাসকসজ্জা, বিপ্রলক্কা, মান, 
বিরহ (মাথুর), বংশীশিক্ষা, ভাবসম্মেলন ইত্যাদি। এই পালাগুলে! যেমন কাহিনীর দিক দিয়ে 
সাজানে। হয়, তেমনই বিভিন্ন পর্যায়ের আখ্যান ও রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন মনোভাব ও রসনিষ্পন্তি 
ধরে লীলাকীর্তন পরিবেশন করা হয়। শ্রীরাধিকার আট প্রকার মনোভাব ও আচরণগত পর্যায় 
বৈষ্ণব রসশাস্তে নিদিষ্ট। প্রত্যেকটা পর্যায়ের মোট আটটি করে উপপর্যায়। সুতরাং মোট চৌষষ্টি 
রসপর্যায় লীলা পরিবেশন করা হয়। 


১০০ 


মধাঘুগের সংগীত গ্রন্থ এযাবহ প্রাপ্ত পুথি থেকে দেখা Wine Gi, গজালি মনেৰ আনন্দে 
গান গেয়ে এসেছে, সংগীত চর্যা করেছে ইতিহাসের অজানা সেই সুদূর কাল থেকেই। সাহিত্য 
থেকে সংগীতে স্বতাবায়িত অবদান তথা গৌড়ী রীতি সর্বভারতীয় সংস্কৃতির মূলশ্ৰোতকে বাঙলা 
ও বাঙালি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেগবান করেছে। সজীবতা ও wa করছে। সর্বভারতীয় মূল 
সংস্কৃতি সাদরে, শ্রদ্ধার সঙ্গে বরাবর গ্রহণ করেও এসেছে। বাস্তালি গান রচনা করেছে। নিজস্ব 
সংগীত পদ্ধতি গড়েছে। রচনা করেছে। আপাদমস্তক এতাবৎ Tea সংস্কৃতির দিকে লক্ষ করলে 
দেখা যায় তত্তের থেকে রসেই, সৃষ্টিতে বাঙালির স্বাভাবিক gS দর্শন, ন্যায়, সাহিত্যের তত্ত্বগত 
কিছু sy লিখলেও সংগীতের তান্তিক আলোচনা বাভালি মন-মননকে দখল করতে পারেনি। বরং 
গানের কাব্যরচনা, গান রচনা বা গানের সংগ্রহে se বোধ করেনি। 

সংগীতের তাক্তিক আলোচনা দুএকটা ছাড়া পাওয়া যায় না। মধাকালীন মে সমস্ত সংগীত 
সংগ্রহ ও আলোচনা প্ৰস্থ পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোর পরিচয় মোটামুটি দেওয়া হল 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (হরিবল্লভ) সংকলিত "ক্ষণদাগীতচিভ্ভামণি'। অষ্টাদশ শতকের প্রথম 
দিকে পরতাল্লিশটি কবির ৩০১টি পদাবলী এতে সংকলিত। হরিবল্লভ ছদ্মনামে বিশ্বনাথের ৫১টি 
পদ এতে আছে। 

গোকুলানম্দ সেন বৈষ্ঞবদাস বা গোকুলানন্দ সেন কৃত 'পদকল্পতরু 1 ৩১০১টি বৃহৎ 
সংকলন È বৈষ্ভবপদের অন্যতম Berea 

গৌরসূন্দর দাস 'কীর্তনানন্দ' গৌরসুন্দর দাসের পদাবলী সংকলন। পোকুলানন্দ সেলের 
পূর্ববর্তী । এ গ্ৰদ্বে ১১১৯টি পদাবলী সংকলিত। 

দীনবন্ধু দাস : 'সঞ্ধীৰ্তনামৃত সংকলনটি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত WEBS ২৮৪ 
এবং সংকলকের ২০৫টি মোট ৪৮৯টি পদ এতে সংকলিত। 

রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃতসমুদ্র’ বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত se রাধামোহন শ্রীনিবাস 
আচার্যের পঞ্চম অধস্তন পুরুষ। 'পদামৃতসমুদ্র' অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে ৭৬৪ পদের সংকলন। 
এর মধো রাধামোহনের স্বরচিত পদ ২৮৮ টি। 

গৌরমোহুন দাস ১৮৪৯ Ys ৩৫০টি পদের ‘পদকল্পলতিকা' শ্রোতমণ্ডলে জনপ্রিয় হয়। 

গোবিন্দদাস ষোড়শ শতকের অস্তিমভাগে ‘গীতামৃত রচনা করেন। যাতে স্বনামধন্য 
গোবিন্দ দাস ছাড়াও অন্য মহাজনদের পদ সংকলন ছিল। এর বর্তমানে খোজ পাওয়া যায় না। 

নরহরি চক্রবর্তী £ নরহরি চক্ৰবৰ্তী বা ঘনশ্যাম দাস বিরচিত 'ভক্তিরত্রাকর' খাটি বাঙলায় 
লিখিত সংগীতশান্ত্র। শাস্ত রূপে এর মুল্য অপরিসীম । শ্ৰস্থটিতে বৈষ্ণব আন্দোলনের সঙ্গে সংগীত 
সম্বন্ধে একটি অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে গ্রন্থটি রচিত। উত্তর ভারতী 
সংগীতের শাস্ত্ৰীয় ধারা এতে অনুপু্ষভাবে ব্যাখ্যাত। প্রবন্ধ গানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এতে পাওয়া 
যায়। কবির 'গীতচন্দ্রোদয়' সংকলনটিতে পূর্বরাগ বিষয়েই ১১৬৯টি পদ গৃহীত। 

রাধামোহন সেন $ “পংগীততরঙ্গ রচয়িতা রাধামোহন সেন অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে 
তথা উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ১৮১৮ খৃঃ মূল্যবান Me “সংগীত তরঙ্গরচনা করেন। সংস্কৃত 
ও পারসী ‘তুহফাতৎ উল্‌ হিন্দ’ সংগীত গ্ৰছ থেকে শাস্ত্রীয় সংগীতের বিষয়বস্তু সংগ্ৰহ করে পদ্যাকারে 
সংগীতশাস্ত্ৰ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। “সংগীতরঙ্গ' রচয়িতা প্রগাঢ় সংগীতশান্ত্র জ্ঞানের ও সংগীত 
প্রয়োগদক্ষতার নিদর্শনবহ। 


মঙ্গলকাব্যে বাঙলায় সংগীতের ধারা__ 


পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মঙ্গলকাবা বাঙলার সংস্কৃতি তথা সংগীতের অন্যতম 
আধার হয়েছিল। প্রথম দিকে শাস্ত্ৰীয় সংগীত আধারিত হলেও. পরবর্তী কালে লোকসংগীতের 
অন্যতম উৎস হয়ে তাকে বেগবান করে। শাস্ত্ৰীয় সংগীত আধারিত হলেও আঙ্গিকের দিক দিয়ে 
মঙ্গলকাব্য-সংগীতগুলো নিজস্ব একটা শৈলী গড়ে নিয়েছিল। কেননা মঙ্গলকাবো শ্রী, TAY, মল্লার 
ইতাদি রাগের নাম পাওয়া গেলেও এতে স্থায়ী, THM, AWM, আডোগ নেই। সুতরাং পূর্বোক্ত 
অনুমান যুক্তিযুক্ত বলে মানা যায়। কেউ কেউ মনে করেন রাগের কাঠামোটাই আবৃত্তির সুরে 
রক্ষিত হত। মঙ্গলকাবা ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হলেও তার বাদী সুর মূলত লোকায়ত সংস্কৃতি। 
দর্শনের কারবার এতে প্রায় নেই। 

মঙ্গলকাবো সংগীতের যে তথা পাওয়া যায়, তা বিশেষত মধাযুগের বাদাযস্ত্ৰ। প্ৰসঙ্গত্ৰমে, 
উল্লেখ্য যে মঙ্গলকাবাগুলো মূলত রাঢ়কেন্দ্রিক। যদিও পূর্ববঙ্গের অনেক কবি মঙ্গলকাব্য রচনা 
করেছেল। কিন্তু তাদের আখ্যানপীঠ প্রতিবেশ রাঢভূমি। 

আশোেই অন্যান্য সূত্ৰ থেকে আমরা জ্রেনেছি বাঙলায় অনেক রকমের প্রবন্ধ সংগীত চলবান 
ছিল। কিন্তু মঙ্গলকাবা থেকে সে হদিশ পাবার সম্ভাবনা নেই। মঙ্গলকাবা বলতে ধর্মীয় যে গান 
এক মঙ্গলবারে শুরু হয়ে পরের মঙ্গলবারে সমাপ্ত হয়। অন্যমতে মঙ্গলসূচক যে গীতি আধারায়িত 
* কাবা, তাই মঙ্গলকাবা। সব ধরনের শীতিই তৎকালীন একটানা একটা প্রবন্ধের অভ্ভ্গত ॥ আমাদের 
সংগীতশাস্ত্রের গীতিরূপকে প্রবন্ধ বলত । সেকালের বড় রকম প্রবন্ধ গোষ্ঠী কতগুলো ছিল যেমন, 
সূড় ও আলিক্রম। এদের গীতিরূপগুলো যেমন-_সুডস্থ এলা, করণ. OF). বৰ্তনী, লম্ভ, ঝোড়ক 
রাসক ইত্যাদি। প্রধান গীতিরূপের বাইরেও ঘেগুলো দেশে বহমান ছিল তাদের বিপ্রকীণ বলা 
হত । শাঙ্গাদেব বর্ণিত ছুত্রিশটা বিপ্রকর্ণের অন্তর্গত “মঙ্গল' অন্যতম প্রবন্ধ । শারঙ্গাদেব বা শাঙ্গদেব 
বৰ্ণিত “মঙ্গল” প্রবন্ধ বর্ণনায় সংগীত agers অভিধায়-__ 

কৈশিক্যাং কোট্ররাগে বা মঙ্গলং মঙ্গলৈ পঁদৈঃ 
বিলঘ্বিত লয়ে গেয়ং মঙ্গলছন্দমখবা I 

ONS থেকে জানা যাচ্ছে যে. মঙ্গলগীতি কৌশিকী কোট রাগেও গাওয়া হত। উক্ত শ্লোকের 
কলিনাথের টাকা থেকে প্রাপ্ত তথা, মঙ্গলছন্দে এক একটা পাদে কুড়িটি করে মাত্ৰা ছিল যা পাচটি 
পাদ বা বিভাগে বিভক্ত । সংগীতরত্বাকর এও জ্ঞানাচ্ছেন, কৌশিকী রাগে নিঃসারু তাল অবলম্বনে 
যে গান গাওয়া হত তা মঙ্গলাচার নামে অভিহিত। বাঙলায গ্রন্থে মঙ্গলগীতি শৈলী না পাওয়া 
গেলেও কল্পিনাধের টীকা থেকে মঙ্গলগীতির আঙ্গিক জানা aa আঙ্গিকটা ছি--শীতরূপের 
তিনটি ভাগ উদপ্ৰাহ, ধ্ৰুব এবং আভোগ। প্রথম দুটি ভাগে সুর সংযোগে গেয়ে আভোগ পর্বে 
কিছুটা পাঠ ও কিছুটা গান করে শেষ করতে হত। “মঙ্গলাচার' বা ‘মঙ্গলগীত বাণ্তলা গীতরূপের 
আদিরা'প। কেনন! মঙ্গলগীতের ধারা চৈতন্যসংস্কৃতির আগে থেকে শুরু হয়েছে। অবশ্য একথাও 
সত্যি যে চৈতন্য সংস্কৃতি না ঘটলে বাঙলার সংস্কৃতি ও সংগীতের যে দার্শনিক ও রসবৈচিত্ৰ্যগত 
স্ফুর্তি সেটা কোন খাতে বহমান হত কে জানে। উপরোক্ত প্রবন্ধগীতি অর্থাৎ মঙ্গলগীত অনেকে 
অনুমান করেন চতুর্দশ শতক অবধি ক্ৰিয়াপর A 

লৌকিক মঙ্গলকাবোর মধ্যে জনপ্ৰিয়তা বেশি হল--চণ্ডামঙ্গলদ, মনলামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল। 
এগুলো লৌকিক মঙ্গলকবা | পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যণ্ডলো হল-__অন্রদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, 
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SOWA ইতালি। অবনত তওলৈোৱঁ অধোও কালিকামঙ্গল, [eane ই পি লৌকিক gry যান্ত 
সমৃদ্ধ | চেতন্যভাগৰত, চৈতনামঙ্গল ও মঙ্গলকাৰ্যওলোতেৈ দেখা যায় «meninges আধিক]। এগুলোর 
NN ৩৩, SMS, ঘন, শুধির সবই আছে। বর্তমানে অনেক অজানা বাদ্যর সঙ্গে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্ৰও 
পাওয়া WHR! সেগুলো হল ঃ 

(১) ৩৩ : সপ্তম্বৱা, স্বরমণ্ডল, রুদ্রবীণা, কপিলাস, মধুশ্রবা, যন্ত্র রবাব, পিনাকী, বল্লকী, 
সেতার, দোতারা, ANS, CHAI 

(২) আনন্ধ : PHS, ডিন্ডিম, মৃদঙ্গ, জয়ঢাক, বীরঢাক, বীরকালী, পটহ, দগড়, ঢাক, GIF., 
কাডা, পাখোয়াজ, GU, AeA, মুরজ, CoM, আনক, দামা, দড়মসা, ঢোল. মর্দল, জ্রগঝম্প, মোড়া, 
ছাপর, CATS, CAS) 

(৩) ঘন করতাল, মন্দিরা, ঘণ্টা, বীরঘণ্টা, কাংস্য (কীসর), ঝাঝর, মুচঙ্গ। 

(B) শুবির : শঙ্খ, শিঙ্গা, সানাই (সানি), কাহাল, wah, উপাঙ্গ, কাহাল, করনাল, বিষাণ, 
বেণু, তুরি, GNA | 

অজ্ঞানা WEG হল মঙ্গল, বরোগা, পঞ্চশব্দী (পাচ শব্দ যুক্ত ৩৩ বা ঘন বাদা হওয়া 
সম্ভব), চন্দ্রতারা, বেণী (বেনু লয় দ্র. ভা. স. ই. স্থায়ী প্রজ্ঞানানন্দ), ধুমরী (দুসরী), রামবেণী, 
AUG (ঘনবাদ্য বা আনদ্ধ হওয়া উচিৎ), ঠনক (ঘন বা একতারা জাতীয় সম্ভব)। 

তালিকা থেকে বোঝা যায়, লোকায়ত সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্ৰীয় সংগীতের ও UZ 
সংগীতের ব্যাপক off তৎকালে ছিল। তালিকার অধিকাংশ যন্তের পরিচয় প্রাচীন ও সমসাময়িক 
সংগীত শাস্তণওলোতে রয়েছে। সমস্ত বাদাকেই Way বলা হত। প্রাচীন বাঙলার বীণার মধ্যে 
'কপিলাস' বা আদ্যবাণা জ্রোয়ারী যুক্ত ছিল যা 'ক্ষুপ্রণীতিতে সঙ্গত হত। নরহরি চক্রবর্তী তার 
উক্তিরত্বাকরে Fats সম্বন্ধে বলেছেন 2 

'ভালধাতুং বাক্যমাত্রং ক্ষুদ্রমিতীর্্যতে 

ক্ষুদ্ৰসীত : একজাতীয় কাব্যসংগীত যার তিনটি গীতিরূপ 'চিত্রকলা'. 'ধ্ৰুবৱপদ' ও 'পঞ্চালী'। 
এ থেকে অনুমান করা BAS হবে না যে. বাঙলায় wo ব্যাপ্তি লাভ না করলেও তার প্রচার 
ছিল। মধ্যকালে আরও যে সমস্ত বাদাযস্ত্র ছিল সেগুলো £ মধুশ্রবা বা মধুস্যন্দী, খমক বা আনন্দলহরী, 
দোতারা, গোণস বা কোণস (বীণা জাতীয়), ডিক্ডিম, মৃদঙ্গ (কাঠের), টম্বকী বা নিঃম্থাণ (দামামা 
জাতীয়)। 


শাস্ত্রীয় সঙ্গত সংগঠন ও প্রবাহ 


একটা প্রচলিত ধারণা প্রায়শই দেখা যায় যে, উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ধারা ওয়াজেদ 
আলি শাহর (১৮২২-৮৭) ও মুসলমান উত্তাদদের হাত ধরে বাঙলায় প্রবেশ ঘটেছিল। ধারণাটা 
ঠিক নয় অবশ্যই ওয়াজ্ৰেদ আলির পোষকতায় প্রসার ঘটেছিল, প্রবেশ নয়। 

ভরতের নাট্যশাস্ত্ৰ (খৃ. পূ. ৫ম-৩য় শতক), হরিবাশি থেকে সংগীত রত্বাকরে (ত্রয়োদশ 
শতক) বাগুলায় সংগীত চর্চার. ও ভারতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতের মুল প্রবাহে অবদানের কথা আনা 
যাচ্ছে। তারপরে বাঙালীর সুস্পষ্ট শাস্ত্ৰীয় সংগীত চর্চার উল্লেখ পাওয়া যায় চর্যাগীতিতে (Y. ১০ম 
শতক)। খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও চতুর্দশ শতকে যথাক্রমে অরদেবের গীতগোবিন্দ ও বড়ুচণ্ডীদাসের পদাবলী 
সংগীতগুলোতে সুস্পষ্ট রাগের নাম ও তাল পাওয়া যাচ্ছে। সমসাময়িক কালে মঙ্গলকাব্যশুলোতে 
রাগ-রাগিণী, বিভিন্ন গীতিরূপের বাদ্যযন্ত্রাদির বিবরণ যেমনি পাওয়া যায় তেমনি মধ্যযুগে নরহরি 
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সক্ৰৰতী বিরচিত cfocweme এক অধায় সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় সংগীতাদির আলোচনা করা হয়েছে। 
উনবিংশ শতকের গোড়ায় রাধামোহন সেনের সংগীত তরঙ্গিনী তেও অনুরূপ বিবরণ পাওয়া 
aya | সংগীত ইতিহাস সাক্ষা দেয় যে, প্রাচীন শাস্ত্রীয় সংগীত বলতে প্রবন্ধ গান ভারতবর্ষের অন্যান্য 
জায়গার মতো বাঙলায় ব্যাপক চর্চা লোকপ্রিয়তা ও প্রসার ছিল। Cowen সংস্কৃতির ফলশ্রুতিতে 
প্রবন্ধ গান থেকে কীর্তন উদ্ভাবিত হয়। Som থেকে নয় যোড়শ শতকে প্রবন্ধ গাল থেকেই 
উত্তর ভারতে ধ্রুপদ গানের উদ্ভাবন! হয়। উল্লেখনীয় যে প্রবন্ধ গালের প্ৰচলন ভরতকাল থেকেই 
ছিল। প্রবন্ধগানের নানান ভাগ উপপবিভাগ ছিল। স্বাভাবিকভাবেই যুগের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংখ্যা 
বাড়তে থাঝে। বিবর্তনও হতে থাকে। আবার প্রবন্ধ বা প্রবন্ধ অপশ্রংশের রাস্তা ধরে সংগীত 
মণ্ডলে নতুন নতুন গীতশৈলীর আবিৰ্ভাব ঘটেছে। বাঙালী ভাবুক ও সৃষ্টিপ্রবণ জাতি। তাই সংগীত 
শাস্ত্ৰ রচনা বা ব্াখানের থেকে সংগীত ও গীত রচনাতেই সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। মধ্যযুগে 
বাঙলার যে সাংস্কৃতিক ইতিহাস তার তো অনুপুষ্থ বিবরণ পাচ্ছি না। তাই দরবারী বা রাজানুকূলো 
বাস্তালীর সংগীত কতটা প্ৰসারগায়ী হয়েছিল, মেটা জানা_ _বিক্ষিপ্ততাবে ছাড়া সামগ্রিকভাবে নেই। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ‘তবলা’ aes waa উত্তাবয়িত। আমীর wees দাবিদার বলে মানা যায় 
না। নাট্যশাস্ত্ৰে WEL নামে একই আনদ্ধ যন্ত্ৰ অর্থাৎ তবলা-বীয়া সম্বন্ধে ভুরি উদাহরণ রয়েছে। 
খসরুর নামে প্রচলিত রাগ ও তালগুলোর বর্ণনা প্রাচীন sere অন্য নামে অবিরল। অতএব 
are দরবারে বাঙালির শাস্ত্ৰীয় সংগীতের প্রসারকরণের প্রথম দাবিদার বাঙালির আদি কবি জয়দেব 
(১২শ শতক)। তারপর শ্রীনিবাস আচার্য যদিও বৈষ্যবাচার্য জ্ৰীনিবাসের সংগীত তার ধর্মসাধনার 
অঙ্গ ছিল। সাধনার অঙ্গরূপেই শ্রীনিবাস, নরোত্তম দাস ঠাকুর, রাধামোহন ঠাকুর, মনোহর দাস 
প্রমুখ পদসংশ্রহ ও সংগীত চর্চা করলেও তারা শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রয়োগ ও ক্ৰিয়াত্মক দিকে সুপণ্ডিত 
ছিলেন। অর্থাৎ "নায়ক ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য বনবিষ্চুপুরের মল্লরাজ্র বীর হাশ্থীরের রাজসভা 
ও রাজ্যে কেবল ভক্তিধর্মের বীজ বপন করেননি। সেই সঙ্গে শাস্ত্রীয় সংগীতের বারিসম্পাৎ 
করেছিলেন ৷ শ্ৰীনিবাস পত্নী পদ্মাবতী (নৌরাঙ্গপ্রিয়া) শাস্ন্তানী ও সংশীতভ্ঞা ছিলেন। শুধু তাই 
নয়, বিষ্ণুপুর ঘরানার গোস্বামী বংশের আদিমাতা। শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতা ঠাকুরানী ছিলেন 
সাধিকা. কবি ও আচার্যা। জয়দেব থেকে শ্রীনিবাস অর্থাৎ দ্বাদশ থেকে যোড়শ শতক TTY দেখা 
যাচ্ছে সে যুগে নারী পুরুষের সঙ্গে সমযোগ্যতায় অভিজাত সংগীতে তথা শান্ত্রেও পারদর্শিনী 
ছিলেন। 

এর পরের অধ্যায়ে বৈষ্ণবীয় ভক্তিধর্মের অঙ্গ হয়ে একাধিক বৈষ্ণবাচাৰ্য বাঙলাদেশে 
পদাবলী সংগীত রচনা, সংগীত পরিবেশনায় প্লাবিত করেছিলেন। 


সুশিদাবাদের সংগীত প্রবাহ 

যোড়শ শতকে এসে ভৌগোলিক দিক দিয়ে মোটামুটি সুস্পষ্টভাবে বর্তমানের মুর্শিদাবাদের 
সংগীত প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। কেননা তার আগে বাগুলা, মুর্শিদাবাদ ও মালদহকে গৌড় নামে 
ডাকা হুত। খৃঃ ষষ্ঠ শতকের গৌড় অবশ্য মূর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ > কানসোন! তথা 
সৌড়েশ্বর শশাঙ্কের রাজধানী । আবার অনেক পত্ডিতবর্গের মতে গৌড়কাস্তি-ভূমি বা যেখানে বেশী 
গুড় উৎপন্ন হয়, সেটা গৌড়ভূমি। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে মুৰ্শিদাবাদ গৌড় নামের আদি দাবিদার! 

মধ্যযুগের মুর্শিদাবাদের যে সংগীত চর্চার এলাকা বা প্রতিবেশ পাচ্ছি, সেই নামগুলো 
বর্তমানের ভৌগোলিক প্রতিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে করা হলেও যেহেতু তৎকালীন গৌড় বা 


Sos 


মুশিপাবাদের্ব সীমা পর্বত fort তই মুশিদিাবাদ নীৱতূম, নী, বর্ব মানের সধানদোর সংলগ্ন এলাকা 
এই আওতায় পাড়ে। 

পাশাপাশি একথা ঠিক যে, একটা বিশেষ ভূখণ্ড মানে একই গোত্রের জলবায়ু, প্রাকৃতিক 
প্রতিবেশ, জনরুচি, সংস্কৃতি ও মানসিক গঠন। মুর্শিদাবাদের অর্ধাংশ aT অর্থাৎ তাগীরপ্রীর 
পূর্বপাড়। ভাগীরথীর পশ্চিমপাড় বাঢ়ভূমি। সেদিক দিয়ে মুর্শিদাবাদের দুটো ভৌগোলিক ও সামাজিক 
করার %৬5 মধো দিয়ে মিশ্র সংস্কৃতির 
জন্ম i 

মধাযুগ থেকে বর্তমান কাল অবধি যে সমস্ত সংগীতাচার্যরা গৌড়ভূমি ও পরবর্তীকালে 
মুর্শিদাবাদ থেকে প্রতিনিধিত্ব করে বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম স্তম্ভ শাস্ত্ৰীয় সংগীতে সমাজে গায়ক 
ও শ্রান্বিদরূপে অবদান রেখেছেন তাদের কথা আলোচনার পরিধি রূপে নেওয়া হবে। সহায়ক 
তথ্যপুস্তক ছাড়া বর্তমানকালে কনফারেন্স, সেমিনার ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা এখানে অনুলয় 
বা তথাসৃত্র। ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, প্রবন্ধাকারে সীমিত থাকার জন্য হয়ত এ পর্বে অসম্পর্ণতা থাকতে 
পারে. তার জন্য পাঠকের অগ্ৰিম সহৃদয়তা ছাড়া অনাপথ দেখি না। মাৰ্জ্তনাকাল্ক্ষীও-_ 

বাঙালির সংগীতের একটি বৃহৎ উৎসভূমি রাঢ়দেশ। ভরতকাল, চৰ্যাপদ, জয়দেব গোস্বামীর 
গীতগোবিন্দ, বড় চণ্ডাদাসের শ্রীকৃষ্তকীর্তন, বৈষ্ণব গোস্বামীদের সমধুর পদাবলী । গোবিন্দদাস, 
পদাবলীর চণ্ডাদাস, বাঙলার মহাতারতকার কাশীরাম দাস থেকে গায়ক স্বরূপ দামোদর, রাধা মোহন 
ঠাকুর, গোকুলানন্দ সেন, নয়নানন্দ দাস, গোবিন্দ দাস, যদুনন্দন. মনোহর নাস (থকে গিরিলাশক্কর 
চক্রবর্তী পর্যস্ত রাঢ় সর্বোপরি মুর্শিদাবাদের সংগীতচর্যা ও বাঙালীর সংস্কৃতিতে তার অবদান প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে প্রবাহিত করে এসেছে। যার ফলশ্ৰুতি এখনও নিরবচ্ছির। 

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটাগীতি 
কর্ণামৃত শ্রীগীতাগোবিদ্দ 
স্বরূপ দামোদর বামানন্দসলে মহাপ্ৰভু রাত্রিদিলে 
গায় শুনে পরম আনন্দ € চৈতন্য চরিতামৃত) 

গদাধর পণ্ডিত (স্বরূপ দামোদর) : যোড়শ শতকে গৌড়ীয় বৈষ্বধর্মের সঙ্গে সংগীতজ্ঞ 
রূপে এক উজ্জ্বল বাক্তিত্ব স্বরূপ দামোদর সুর্শিদাবাদের কাম্দী মহকুমার তরতপুর থানায় জন্মগ্রহণ 
করেন। শ্রাচৈতন্যের অন্যতম লীলাসঙ্গী। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের পঞ্চতব্রের প্রবক্তা । পঞ্চতত্তের 
মধো তিনিও একন্ঞন। শ্রীচৈতন্য থেকে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। বৈষ্ণবরস-শাস্তরজ্ঞ রূপে চৈতনাদেৰ 
তাকে SHG করতেন। সুগায়ক ও সুকণ্ঠের অধিকারী শ্রীগদাধর গোস্বামী বা স্বরূপ দামোদরের 
উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃত থেকে একাধিক মধ্যযুগীয় চৈতন্যজ্বীবনী-কাব্যে পাচ্ছি। চৈতন্যদেব 
দিবাভাবাবেশে গদাধরের মুখে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চন্তীদালের পদাবলী শ্রবণ করতেন। গদাধর 
ও রঘূনাথ দাস শ্রীচৈতন্যের অস্ত্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী । সেই দিক দিয়ে গদাধর গোস্বামী তথা স্বরূপ 
দামোদরকে প্রথম জনদরবারের সংগীত শিল্পী বলতে বাধা দেখি না। বলা বাহুল্য, গদাধরের সংগীত 
চৈতন্যমহাপ্রভু সপার্দ শুনতেন। গদাধর গোস্বামী বিরচিত কড়চার উল্লেখ পাওয়া যায় কিছু জীবনী 
কাব্যে, যদিও সে পুথি এখনও পর্যস্ত পাওয়া যায়নি। 

সংগীত প্রসঙ্গে, বিশেষত রাঢের তথা মুর্শিদাবাদের সংগীতের ভাবদর্শন বুঝতে গেলে 
গদাধর গোস্বামীর অবদান জ্ঞানা দরকার | চৈতন্য সংস্কৃতির প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিতা-সংস্কৃতিতে 


১০৫ 


যখন ol ge মারা পেল। Be LEEN তকে মধুর বা 4fy-4ry! তাবে slo eel (প্রানের 
আধারে স্রসায়িত করলেন, মর সুদূর ফলশ্রাতি বাঙালীর মানসপঠনের সক্ৰিয় হয়েছিল। গদাধর 
গোস্বামী যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ তার দ্বারা সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। অভিনব প্রেম 
ধনের লিগুঢ় তত্ত্ব তার যতটা জানা ছিল অন্যকেও ততটা নয়। এ বিষয়ে স্বয়ং চৈতনাদেব এই 
মতামতই WS করেছেন। 

রাধাকৃষ্ণের যুগল তনু নিয়ে যে গৌরাঙ্গ, এ Sele গদাধর গোস্বাধাই প্রতিষ্ঠা করেন। 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌরাঙ্গতন্ত স্বরূপ দামোদর ও মহাপ্রভুর পাৰ্শ্চচর ও ভক্তের কাছ থেকে পাওয়া 
চরিতাম্বতে স্বীকার করেছেন। 

অতি গূঢ় সেই ত্ৰিবিধ শ্রকার/দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার 

স্বরূপ গোস্বাগ্ প্রভুর অতি অস্তরঙ্গ/তাহাতে জানের প্রভুর এসব প্রবঙ্গ। 

--চৈতন্যাচরিতামৃত। 

গৌরাঙ্গ তত্ত্ব যে স্বরূপ দামোদর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এটা প্রায় সব বৈষ্ণব গোস্বামীর 
মানেন। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, চৈতন্যচর্লিত৷নৃতের প্রথম দু-খানি যে শ্লোক, যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে সে দুটি নাকি গদাধর বিরচিত-_ 


চৈতন্যাধ্যাং প্রকটমধুনা তদ্দুয়ঞ্চৈক্যমান্তং 

রাধাতাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥৫ ৷৷ চৈতনাচরিতামৃত 

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কি দৃশো বানয়ৈবান্বাদো 

AAS মধুরিমা কিদূশে বা মদীয়ঃ। 

সেপাঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কিদৃশং বেতি লোতাগুস্তাবাঢা 

Adah: শটীগৰ্ভসিদ্ধৌ হরীন্দুঃ ॥৬ ৷৷ চৈতনাচরিতামূত 

গৌরাঙ্গ তত্ত্বের ফলশ্ৰাততে উৎকৃষ্ণ গৌরচন্দ্রিকা পদের যেমন সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি 

শৌব্রনাগরবাদ বিষয়ক পদাবলী বাঙ।লীর সংস্কৃতি সংগীতের খাতে নতুন প্রবাহের জোয়ার এনেছিল। 
এ কারণে স্বরূপ দামোদর বাঙালীর সাংস্কৃতিক ও সাংগীতিক মানস গঠনে বিশেষ ক্রিয়াপর ॥ যার 
জন্য বাঙালীর সংগীত ইতিহাসে গদাধর গোস্বামী স্মরিত হয়ে থাকবেন। 


নরহরি সরকার (ষোড়শ শতক) 

নরহরি চক্রবর্তী ও নরহরি সরকার দুজন আলাদা ব্যক্তি। অনেক সময় এক করে ফেলা 
হয়। নরহরি সরকার শ্রীখণ্ডের বৈদ্য বংশে জন্মগ্ৰহণ করেন ও শ্রীচৈতন্যদেবের পার্খচর ছিলেন। 
নরহরি প্রমুখ শ্ৰীখণ্ডের বা বর্তমান মুর্শিদাবাদ সীমান্তের ব্যক্তিত্বদের মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভুক্তির 
তাৎপর্য হল ভৌগোলিক ও প্রকৃতিগত সংস্কৃতির দিক দিয়ে এক ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক তথা সাংগীতিক 
বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা। তাছাড়া ষোড়শ শতকে ভূখণ্ডের আলোচনা তত্কালীন সরকারি তথা বাদশাহি 
সীমায়ন মেলে করাই উচিৎ। 

গৌরগুণানন্দ ঠ্যকুরের ‘শ্ৰীথণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থে নরহরি সরকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী 
প্রাপ্ত । 'পদকল্পতক্রুতে ৩৬টি নরহরি SASH পদ পাওয়া যায়। যার মধ্যে ২৫টিই নরহরি সরকারের 
নামে foes তবে চৈতন্যচরিতামৃতে ও চৈতন্যভাগবতে নরহরির উল্লেখ না থাকার কারন 
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sf 


ওঃ অসিত বান্দ্যোপাশ্যায়ের এতে--নরহরি যদিও গৌরাঙ্গ amga ছিলেন, fag তিনিই Mana 
সাধনার প্রথম সূএপাত করেন। সৌৱাঙ্গদৰ্শনে নদীয়া নাগৱীগণের রসোদশগার সংক্রান্ত পদণ্ড লেখেন। 
এই অভিনব গৌবাঙ্গানুরাগ শ্ৰীখণ্ড সম্প্রদায় ছাড়া অন] নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব এভাব স্বীকার করতেন 
না। নরহরির পিতা নরনারায়ণ। নরহরির জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ গৌড়ের পাঠান সুলতানের চিকিৎসক 
ছিলেন। এই মুকুন্দের পুত্ৰই সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তাও কীৰ্ডনীয়া রঘুনন্দন। আজীবন ব্র্মচারী নরহরির 
পদশুলো সরল ও FA বাসুদেব ঘোষ বলেন-_ 
শ্রী সরকার ঠাকুরের পদামৃত গানে 
পদ্য প্রকাশিব বলি ইচ্ছা করি মনে 
সরকার ঠাকুরের BIS মহিমা 
ae মধুমতী যে গুণের__নাহি সীমা i 
নরহরির পদাবলী ছাড়া দুখানি সন্কৃতে পুস্তিকা প্রাপ্ত 'শ্রীকৃষ্ণভজ্ঞনামৃত ও 
‘গৌরাঙ্গাষ্টকালিকা'। গদাধর পণ্ডিত ও নরহরি ঠাকুরের মধ্যে সখ্যতা ছিল। 
অধিকাংশ সাহিত্য গবেষকদের মতে নরহরি সরকারই সর্বপ্রথম চৈতন্যলীলা অবলম্বনে 
বাঙলায় পদ লেখেন। উল্লেখ) Ste সম্প্রদায় শ্রীখণ্ডে চৈতনাপৃজা ও প্রাধান্যের সূত্রপাত করেন। 
গোপাল মন্ত্রের পরিবর্তে তারা ভক্ত ও গণদের গৌরাঙ্গ মন্ত্রে দীক্ষিত করতেন। সংগীতজ্ঞ রূপে 
নরহরির প্রতিষ্ঠা ছিল। 'গৌরপদতরঙ্গিনী te পাপিয়া শেখরের ভণিতায় একটা পদে তার সাক্ষা 
বহন কারে 


রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দ যাহার ভ্রাতা 
MG বঙ্গে সুপ্রচার পদবী সে সরকার 


শ্রীখণ্ড শ্রামেতে বসবাস II 
শ্রীগৌরাঙ্গের জম্মের আগে বিবিধ রাশিণীরাগে 


বড় সুখে জুড়াইল প্রাণ ।॥ 
নরহরির অনেক পদে পদাবলীর চণ্ডীদাসের প্রভাব সঞ্জাত। কিছু কিছু পদ লোক প্রসিদ্ধতা 
অৰ্জন করেছে! যেমন__ 
আমার AR আন বাড়ী যায় 
আমার আঙ্গিনা দিয়া 1 
যেদিন দেখিব আপন নয়নে 
গবেবকদের মতে স্বরূপ দামোদর, নিৰ্দিষ্ট ও কবিরাজ গোস্বায়ী ব্যাখাত চৈতন্যলীলা ও 
তত্তকথাকে নরহরি অনেক আগেই যথার্থ অনুমান করেছিলেন। অর্থাৎ শ্রীচৈতনা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ 
ও গৌরাঙ্গ রাধাভাবদ্যুতি অঙ্গীকৃত কৃষ্ণ এবং রাধাভাবে কৃষ্তপাধনা অর্থাৎ গৌরাঙ্গ সাধনা । 
দামোদর সেন সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দদাস কবিরাজের মাতামহের সংস্কৃত সাহিত্য, অন্যান্য 
বিদ্যা ও সংগীত বিদায় প্ৰগাঢ় পাণ্ডিতোর খ্যাতি বর্তমান। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 
প্রসিদ্ধ ‘সংগীত দামোদর" তার রচনা ॥ সংশীততত্ববিদ রাজ্যেশ্বর মিশ্র অবশ্য তা মনে করেন না। 
৯০৭ 
দংলীত -৮ 


IRCA ত বন্দে পি তান তৰ: অনেক WATS Ele WI সিকে লংগ ৩ লামোলন 4 abhi 
বলে মনে করেন। সংগাত দামোদর সম্বন্ধে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। aie Pas মিরর wee 
সংগীত দামোদরের রচয়িতা নাকি শুভচ্কর নামে ব্যক্তি। 

দামোদর সেন শ্রীথণ্ডের অধিবাসী ছিলেন পঞ্চদশ শতাকে। 

গোবিন্দদাস কবিরাজ আবির্তাবের সঠিক সময় নিছে জল্পন! কল্পনা থাকলেও যোড়শ 
শতকের মধাভাগের সুপ্রসিদ্ধ পদাবলীকার ক্নাপে বৈষ্ণবসমাজে অষ্টম কবিরাজের অনাতম তিনি। 
পিতা চিরপ্রীব সেন পুত্র রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাসকে নিয়ে মুর্শিদাবাদের তেলিয়া খুধরী গ্রামে বসবাস 
করতেন। পিতা অকালমৃত্যুতে গোবিন্দদাস ও রামচন্দ্র প্ৰসিদ্ধ পণ্ডিত মাতামহ দানোদর ATAA 
কাছে লালিত পালিত হন। কুলমতে শাক্ত হলেও গোবিন্দদাস শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বেক্লবমস্্ৰে 
দীক্ষিত হন। বৈষ্ণব সাহিত্য সমাজে চিরভ্রীব সেন খণ্ডবাসী বলেই পরিচিত। তবে তিনি হুসেন 
শাহের পুত্র নূসরৎ শাহের (১৫১৯-১৫৩২) অমাত্য ছিলেন। "ভক্তিরত্নাকরে' তাকে 
সৌভ়ভূপাধিপাব্ৰদ্ধক্ষ-ন্যান্ছিভষুক্তাদপি সুপরিচিতাৎ' Sead সেনাৎ__বলা হয়েছে ৷ “প্ৰেমবিলাস’ 
অনুসারে গোবিন্দ দাসের ভস্ম মুর্শিদাবাদের তেলিয়া বুধরী প্রামে। 

অন্যান বৈষ্ণব কবিদের মাতো তিনি একই প্রবাহিনী গঙ্গাজালে পান ও সিক্ত হয়োছেল, 
sr নিয়েছেন একই তৃলসীমপ্তবীর। Senne কাবাসুষমায় লৌন্দর্যে তাবে তিনি অননা ৷ তার 
পদাবলী এখনো কীর্তন আসরে শোনা যায়। বৈষন্তবাচার্যদের প্রভাত সংগীত, স্মন্ণসংগীত- 

cos রে মন শ্রীনম্দনম্দন 
won চরণাবিন্দ বে 
দূৰ্লই মানৰ দেহ সাধসঙ্গ 
তরইতে এ তবসিন্ধু রে॥ 

কেবল ব্রজ্রবুলি রচিত পদাবলীতে সংগীত anes হয়নি । গোবিন্দদাসের পদাবলী প্ৰসিদ্ধ 
খেতুরীর উৎসবে গীত হয়ে স্বয়ং বীরভদ্রকে উদ্দীপনায় আপ্লুত করে । গরানহ'টা কানের যুগযাত্তায় 
গোবিন্দদাসের মধুর পদাবশ্লা ছিল উন্মেষ পর্বে অনাতম সারাথি। যা এখনও ক্রিয়াপর। কেবল 
পদরচনা নয় বিদ্যাপতির অনেক খণ্ডিত পদ পূরণ করেন ও বৈষ্ণবসমাজে তা শ্রদ্ধা মুগ্ধতার 
সঙ্গে বৃত হয়। তাই গোবিন্দদাস কবিরাজের পরিচয় কেবলমাত্ত বৈষ্ণব গোস্বামী ও পদাবলী 
রচনাকার তথা কবি নন। মধ্যযুগ, বাঙালী সংস্কৃতির সুবর্ণযুগের অন্যতম রূপকার ও গীতিকার । 
যে গীতি বাঙালীর শিল্পমনস্কতা ও সৃষ্টিধর্ষিতার অনুষঙ্গ রূপে বিভাসিত হয়ে থাকবেন। ডঃ অসিত 
বন্দ্যোপাধায়ের মতে গোবিন্দদাস প্রায় সাত শতর মত পদাবলী রচনা করেছিলেন। অধিকাংশ 
ব্রজবুলি, কিছু বাঙলা। পদণ্ডলো মৈথিলীর দৃঢ়তা ও বাঙলার সুকোমল রসসঞ্চাত। পদণুলি ভক্তি, 
মুক্তি, প্রেম, সৌন্দৰ্য ও রঙ রূপ সংগীতধ্যকে আশ্রয় করে বাঙলায় ভক্তিধর্মের সারস্বত সাক্ষ্য । 

রাধামোহন ঠাকুর : মুর্শিদাবাদে সংগীতেহাসের অন্যতম উজ্জ্বলতম জ্রযোতিন্ক | চৈতন্যাদেবের 


দিব্য জীবনচর্যা থেকে বৈষ্ণবধৰ্মের রাগানুগ ভক্তিতত্ত লাভ করেছিলেন। প্রথম দিকে নিতানদ্দ, 


অঁদ্বৈতাচাৰ্য (গৌড়ে এই নতুন বৈষ্ণবাদর্শ সংগঠনের হোতা ছিলেন। এদের পরবর্তীকালে এ গুরুভার 
বতয়ি__ শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর, রঘুনাথ দাস, বীরভদ্র ও দাধানোহন ঠাকুরের ওপর । 

রাধামোহন ১৬৬৮ খৃঃ মুর্শিদাবাদের মালিহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । অসাধারণ পাণ্ডিত্যের 
Ga মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে তার শ্রদ্ধার আসন পাতা ছিল। 
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১হারাড cette তাৰ শিষ ছিলেগ ৷ ব্ৰাধামোহন উনি oa Seal কেৰন 
বৈষ্ণব PSS ও পণকায়াবাদের শোষক ছিলেন না। অসাধারণ সংশীতগ্র HOM ATC সমাজে 
তার আসন চিরদিন খাকবে। aim সংগীতে সুপণ্ডিত রাধামোহনের কাতনগায়ক পে প্রভৃত 
খ্যাতি ও প্ৰতিপণ্ডি ছিল। কীর্তলকে অনেক সমৃদ্ধ করেন। সংস্কৃত ও বজ্ঞবুলি ভাষায় বহু উৎকৃষ্ট 
পদ তিনি রচনা করেছেন। কিছু বিদ্বানের মতে শ্রানিবাসের পঞ্চম Bega পুরুষ রাধামোহন | 

তার সংকলিত মহাগ্রন্থ 'পদামৃত সমুদ্র" আজও কীর্তন সমাজে আদৃত ॥ পদ্যমৃত সমুদ্রে 
৭৬৪টি পদের মধো ২২৮টিই ব্লাধামোহন রচিত । কেউ বলেন মনোহর সাই] কর্তনের উদ্ভাবক 
শ্রীনিবাস আচাৰ্য, কেউবা রাধামোহন ঠাকুরকে মালেন। তবে এ বিষয়ে পূর্বালোচিত রাজোন্ধর 
মিত্রের মতামত বেশী যুক্তিযুক্ত। 

বলরাম দাস বৈষ্ণবপদকার হিসাবে SSS পাঁচজন TAAN দাসের নাম পাওয়া যাচ্ছে। 
তবে এদের মাধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ বাৎসল্য রসের পদকর্তা সেই বলরাম দাস মুর্শিদাবাদের তেলিয়া 
বুধরী। গ্রামে ষোড়শ শতকে জন্মগ্রহণ করেন। এ মত ব্যক্ত করেন ডঃ সুকুমার সেন। Gs সেনের 
মতে 'প্রেমবিলাস' রচয়িতা বলরাম দাস জ্বাহ্নবাদেবীর শিষ] ও শ্ৰীখণ্ডবাসী ছিলেন। তেলিয়া বুধরীর 
বলরাম দাসের পদই গোকুলানন্দ সেলের প্রসিদ্ধ সংকলন 'পদকল্পতরুর্তে প্ৰাপ্তবা। যা পাঠক 
কাছে গোয়াসে বলরাম দাস জন্মগ্রহণ করেন। 'কর্ণানন্দ' ace শ্রীনিবাস আচার্যের শাখা বর্ণনায় 
আছে শহরীবলরাম কধিরাভ্ঞাদি উপশাখাগণ। বলরাম দান ঘনশাম দাস অর্থাৎ সংগীতবেত্তা ও 
সংগীতিজ্ঞ নরহরি চক্রৰতীর বঙ্ধৃস্থানায় ছিলেন। বলরামের পদ্ডালে' উত্কৃষ্ট ঝচ্কারমুখর ব্ৰবুলি 
AJAI এই বলবা দাসের অনাস্বাদিত মাধুৰ্য অপরুপ রসের বাগুনামিত পদগুলির অন্যতম-__ 

হিয়ার তিতর থুইতে নহে পরতীত হারাই হারাই হেন করে চিত 

হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির cols বলরামের oa চিত নহে থির। 

বলরাম দাস অনাতম প্রথম শ্রেণীর কবি। গোবিন্দ দাস, চণ্টাদাস প্রমূখেরই গোত্রীয়। DS 
পদ সম্পর্কে রবান্দনাথ আপ্লুত হন-_" আমরা যেন কোন এককালে একত্রমানসালোকে ছিলাম, 
সেখান sare নিৰ্বাসিত হইয়াছি। তাই বৈষ্ণব কবি বলেন "তোমার হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল 
বাহিহ।' একি হৈল ।.......... যাহারা একটি সৰ্ব্বব্যাপী মনের মধো এক হইয়াছিল, তাহারা আশু সব 
বাহির হইয়া পড়িয়াছে।..... আবার হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বাইরে বৃহৎ 
পৃথিবী ।” শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ 'এক নানা জ্বনের মধ্যে নানা মূর্তি রচনা করে। অনান্য পদের 
সঙ্গে বলরাম দাস উৎকৃষ্ট গৌরচন্দ্রিকাও রচনা করেছেন। অনা উৎকৃষ্ট পদণ্ডলির মধ্যে বলরামের 
কৃতিত্ব এই যে তার বর্ণনা যেন বাস্তব রূপ ধরে স্বাদ-বর্ণ নিয়ে সামনে এসে দীড়ায়। 

ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে নদীয়া নগরে শুনিয়া ত্ৰিবিধ লোক না রহিল ঘরে। 

নাচিতে নাচিতে গোৱা খেলা দিগে চায় লাখে লাখে দীপ জুলে কেহ হরি গায়। 

কুলবধূ সকল ছাড়িয়া হরি বলে প্ৰেমনদী বহে সবার নয়নের জলে। 

জ্ঞনদাস ১৬শ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন বর্তমান বর্ধমান জেলায় কাদরা গ্রামে মঙ্গল 
ব্ৰাহ্ম৷ বংশীয় গোস্বামী জ্ঞানদাস আবির্ভূত হন। নিত্যানন্দ শিষা ভ্ঞানদাস একাধারে সাধক 
বৈষ্ঃবশাস্ত্রপর ও অনন্যসাধারণ কবি ও সংগীতন্ঞ৷ ছিলেন। তিনিই সৰ্বপ্ৰথম ‘যোড়শ 
পোপাল'-এর রূপ বর্ণনা করেন। জ্ঞানদাস বিরচিত মাথুর ও মুরলীশিক্ষা" বৈঝুবশীতি কাবোর 
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ভুলব Siete Bat বালের সংশ্পশে তিনি অআসেন। amis sodo aga 
বহু সুললিত পন বচনা কৰেছেল। সংগীতজ্ঞ জ্ঞানদাস SSA নতুন Tete সঞ্চার করেছিলেন 
বলে কথিত। বেতুরী ও Aaaa প্রসিদ্ধ উৎসবে তাকে মোহাভ্দের একজন বলে ধরা হয়। 
শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার বিভিন্ন পর্যায়ের পদে নন্দিত আত্মআকুতির অপূর্ব রসসপঞ্চারে বৈষ্ণব 
সমাজে আজও তিনি লিতান্মরণীয়। মধ্যযুগের পদাবলীকার তথা শ্ৰেষ্ঠ তিনক্তন গীতিকার হলেন 
চণ্তীদাস, SATA, গোবিন্দদাস। 

বৈষ্ণব পদকর্তাদের ও পদাবলীর চারদিকে দেশকাল ভাবানুষসের বলয়াবেন্টন আছে যে, 
বিশুদ্ধ মর্ত্যজীবনচারী রোমান্টিক রসানুভূতিমাত্র সম্বল করে বৈষ্ণ্বপদ আম্বাদন করতে গেলে 
অনেক সময় ব্যর্থ হতে হয়। বৈষ্ণবাদৰ্শে যার ন্যুনতম প্রবেশাধিকার নেই তার কাছে রাধাকৃকলীলা 
কখনও কখনও খুব স্থূল মনে হবে । কখনও বহুকথন পদাবলী সাহিত্যের অনেকটা প্রতিভার অপব্যয় 
মনে হবে। এ জনা এ রাজ্ো প্রবেশের জন্য বিশেষ সংস্কার জরুরী । তবু বৈষ্ণব পদাবলী প্রেমের 
যে সূক্ষ্মতম সৌন্দর্য ও সংবেদনশীলতার লোকে পৌঁছেছে তা কেবল ভারতীয় দর্শনই নয়, 
বিশ্বসাহিতোও তুলনাহীন। বৈষ্ণব পদাবলীর নিখিল মানবের রোমান্টিক রসপ্রবণতা বলেই শুধু" 
(TH মঠ ও পাটবাড়ীতেই সীমায়িত নয়, এর মধ্যে সর্বকালের মানুষের মনের কথা আছে 
বলে আধুনিক পাঠক ও শ্রোতাকে CMSA করতে সমর্থ হয়। একাত্মতা আসে, তখন বৈষ্ণব 
শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে আর কালের ব্যবধান থাকে না। 

জনশ্ৰতি প্রসিদ্ধ মনোহর দাস জ্ঞানদাদের সুহৃদ ছিলেন । দীনেশচন্দ্র সেনের মতে জ্ঞানদাসের 
SUS ১৫৩০ YTF জ্রানদাস সম্পর্কে বেশী কিছু জানা যায় না। তিনি খেতুরীর উৎসবে 
উপস্থিত ছিলেন। অনামতে তিনি নিতানন্দ È জাহৃখী দেবীর মস্ত্ৰশিষা ছিলেন। 


পদাবলীর চণ্ডীদাস 


বৈষ্ণব পদাবলার ইতিহাসের গবেষকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চারজন চণ্ডীদাসের পরিচয় 
পাওয়া Wal পদাবলীর যে চণ্ডাদাসের মরমী পদাবলী বাঙালীর প্রাণের fafaa. তিনি সপ্তদশ 
শতকের শেষ দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে অনুষ্িত। তবে সঠিক প্রমাণের অভাবে সঠিক, 
সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে কেউ আসতে পারেননি । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চৈতন্য-পূর্ববর্তী চণ্ডীদাস ও 
চৈতনা-পরবর্তী পদাবলীর চপণ্ডীদাস এই দুজন মোটামুটি স্থিরকৃত। সমস্যাটা হল, শ্রী চৈতন্য তার 
পূর্ববর্তী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থুলরসের বলে সাহিত্য সমাজে আখ্যাত পদাবলী শ্রবণ করতেন কিনা। 
তাহলেই সমস্যার সমাধান হয়। ঘটনা হল, সাহিত্য সমাজের দর্শন ও বৈষ্ণবদের তথা ধীর 
দর্শন এক নয়। সাহিত্য, জীবনের দৃষ্টিতে যা লৌকিক, ধর্মের দর্শনে তা অলৌকিক। একথা স্বীকার 
করলে মানতে হয়। উৎকৃষ্ট বৈষ্ণবপদাবলী৷ তথা এতাবৎ বাঙালীর গীতিকবিতা, পদাবলী বা 
গীতিমালিকশুলি ১৬ খৃষ্টাব্দের অস্তিমভাগের দিকে রামী-রজকিনী সম্পর্কিত নানুর-ববীরভূমের 
চণ্তীদাস। বিনি তার সুললিত aha মাধূর্যমণ্ডিত মধুর রসে বাভালীকে মাতিয়েছিলেন। বাণ্তালীর 
প্রাণের আবেগ ও না বলা চিরায়ত প্রেমের বাণীকে মধুময়ী-মূৰ্ত করেছিলেন। 

চণ্তীদাসের আগে বা পরে তার মত, নিরাভরণ সরল-গতীরভাবে মনের সংবেদনশীল- 
আবেগের PRON অনুভূতিকে সহজভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। চণ্ডীদাস এই ভাবগত দিক 
থেকে বাজলীর আদি ববি, যিনি আমাদের এই অনুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়েছেন যে ‘সারল্যই 
সৌন্দর্য'। তা যেমনি সত্য, তেমনি দুরূহ প্রেমসাধনাতেই সত্তব। সাহিত্য ও সংগীতে সেইজন্যই, 
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মুগোওর মহিমা Beene ee yika পূর্বরাগের adh বহুত পদ, sees শুনেও যেন 
তৃপ্তি নোটে না. fabras না বাঙলা যানব-মানবীৰ-_ 
সই কেবা শুনাইল শাম ATA | 


কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর MTI 
নরা জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো কেমনে পাইব সই তারে ॥ 
নাম পরতাপে যার এছন করল গো অঙ্গের পরশে কিবা হয়। 
যেখানে বসতি তার নয়লে দেখিয়া গো যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥ 
পাশরিতে নারি মনে পাশরা না যায় গো কি করিব কি হবে উপায়। 
কহে faa চণ্ডীদাসে কুলবতী-কুল নাশে আপনার যৌবন যাচায় || 


প্ৰকৃতপক্ষে এ বক্তবা চপণ্ডীদাসের গীতময়তার প্রতি সংবেদী mea জ্ঞানদাস বাৎসল্য 
রস, রোমান্টিক বর্ণনা, রসোৎগার সব পর্যায়েই সিদ্ধ শিল্পী ছিলেন। ব্রচ্তর্বলিতে বহু পদ রচনা 
করেছেন। বেশ কিছু ভালো সংখ্যক পদ জ্ঞানদাস রচনা করেছেন, যা আধুনিক পাঠক তো বটে 
সাহিতা চিরকালীনতা দাবি করে। যেমন রসোৎগারে পর্যায়ের দুটি পদ : 
(>) শিশুকাল হইতে বন্ধুর সহিত/পরানে পরানে নেহা 
না জানি কি লাগি কো বিহি গড়ল তিন ভিন করি নেহা ৷৷ 
সই. কিবা সে পীরিতি তার জাগিতে ঘুমাতে নারি পাসরিতে 
কি দিয়ে olya wai 
আমার অঙ্গের/বরণ লাগিয়া পীতবাস পরে শ্যাম। 
প্রাণের অধিক করের মুরলী লইতে আমার নাম ॥ 
বাহু পাসরিয়া বাউল হইয়া তখন সেদিকে ধায়।। 
(২) রূপ লাগি আঁখি ঝুরে শুনে মন ভোর 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর 
পরান পীরিতি লাগি Ra নাহি বান্ধে ।৷ 
পদণ্ডলো নিজেই তার ভাব-ভাবা-জ্বীবন চেতনা ও সংগীতময়তার Fs! 


শ্ৰীনিবাস আচাৰ্য 


১৫১৯ খৃঃ তৎকালীন মুৰ্শিদাবাদ বর্তমানে জেলাসীমালগ্ন নদীয়ার চাকন্দী প্রামে জন্মগ্ৰহণ 
করেন। বৰ্তমানে তার বংশধরেরা মুর্শিদাবাদের দক্ষিণখণ্ড, সোমপাড়া, মানিকাহার. মালিহাটি প্রভৃতি 
গ্রামে স্ব শ্ব শ্ৰীপাঠসহ অবস্থান করেন। চৈতন্যতিরোভাবের পর শ্রীনিবাস নব্লোত্তম-ঘনশ্যামদাস 
এই ত্ৰয়ী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্মের মূল সংগঠক ছিলেন। এদের হাতে সম্প্রদায়ের রাশ ধরা থাকত। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্ম ও সংগীতের ক্ষেত্রে এই ত্রশ্লীর অবদান অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী । বৈষ্ণবধৰ্ম 
প্রবাহ সংরক্ষকদের অন্যতম শ্রীনিবাস আচার্য অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও শিল্প প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। 
দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে শ্ৰাজীব গোস্বামীর কাছে রসশান্ত্রে ও ভক্তিশান্তর অধ্যয়ন করে আচার্য পদবী প্রাপ্ত 
হন। গোপাল ভট্রের কাছে দীক্ষিত হন। বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া, 


৯১১ 


Ulead LIER ও Page আতিলালন আসি ত lela পটি Old তাঁত লালে পালত ate 
ৰেজুৱাতে তানি aratge হাকির awe বিপ্রহাডির afsat are) Eiee (বরচিত 
'ধভগোস্বামান্টকম ও fasten তথাসমুদ্ধ গ্রস্ত। বিষ্ণুপূব ae Aafaa তার প্রতাবে 
দস্বাবৃত্তি তাগ করে বৈষ্ণবধৰ্মে তার কাছে দীক্ষিত হন। 

শ্ৰীনিবাস আচার্য অনেকের মতে মনোহরসাহী কীর্তন ঘরানার সূচনা করেন। শ্রীনিবাস 
প্রপৌত্র বা প্ৰসিদ্ধ বৈফ্ণবাচার্য ও শাস্ত্ৰীয় সংগীতে নায়ক ও গায়ক রাধাযোহন ঠাকুর । শ্রীনিবাকল্যা 
হেমলতা ঠাকুরানী ছিলেন বিষুঃপুর সংগীত ঘরানার আদিমাতা। শ্রীনিবাস Seria বাঙলার 
সংগীতেতিহাসের প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ প্রথম রূপকার তথা অবদানকারী হয়ে থাকবেন। কনা হেমলতা 
তার কাছেই শাস্ত্ৰীয় সংগীতে শিক্ষায় সংগীতজ্ঞা হয়ে ওঠেন। প্রসিদ্ধ পদাবজীকার গোবিন্দদাস 


ও রামচন্দ্র তার কৃতী শিযাদ্বয়। 


হেমলতা ঠাকুরানী 

শ্রীনিবাসকন্যা হেমলতা ঠাকুরানী বৈষ্ণব সমাজে শুক্রস্থানীয়া। একাধারে কবি, সাধিকা, 
আচার্বা ও সংগীতজ্ঞ/। তিনি বিষ্ণুপর সংগীতের আদিমাতা। প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া ও পদকর্তা যদুনন্দন 
দাসের দীক্ষাশুরু। ভাগবত সিদ্ধান্তিকা, সংগীতশান্ত্রে পারদর্শিনী হেমলতা ঠাকুরানী (aes সমাজে 
'অর্ধকালী রূপে প্রসিন্ধা। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যপুত্ত গোপীজনবল্লভ চট্টরাক্ত তার স্বামী ছিলেন। 
সেদাবাদের বিপরীতে গঙ্গার পশ্চিম তীরে বুধাই পাঙায় তাদের শ্রীপাঠ। হেমলতার নিজস্ব বিগ্রহ 
শ্ীশ্রীবংশ্বীবদন ছাড়াও পিতার পৌরোহিতো রাধারমণ" বিপ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে রাধাযোহন 
ও সুবলচন্দ্র থাকতেন। যদুনন্দন দাস এখানেই ১৫২৯ খৃঃ 'কনানন্দ' গ্রন্থ রচনা করেন। শ্ৰীনিবাস 
আচার্য-শিষা রামকৃষ্ণ চট্টরাজ ও তার উত্তরপুরুষরা মুর্শিদাবাদের বুধাই পাড়াতেই ছিল । শ্রীনিবাস 
শিষা প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণকীৰ্তনীয়া এই শ্ৰীপাটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বুধাই পাড়া গঙ্গায় লুপ্ত হলে নিয়াল্লিশ 
পাড়ায় বিগ্রহ স্থানান্তরিত হয়। এখানেও বিগ্রহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার প্রতিরূপ বিপ্রহ 
স্থাপিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হেমলতার পূৰ্ববৰ্তিনী আচার্য নিত্যানন্দপত্রী জাহ্নবী দেবী ও পুত্র 
বীরভদ্রের মুর্শিদাবাদের বৈষ্ণব কেন্দ্ৰগ্ুলোতে সাংগঠনিক পরিক্রমণ fags চিল। জ্াহ'বীদেরী 
প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ' বিগ্রহ এখনও খাগড়ার কেরানীবাগানে গোস্বামী মন্দিরে নিতাসেবিত | 


কৃষ্ণদাস কবিরাজ 

সংগীতইতিহাসমূলক রচনায় Pa কবিরাজের আলোচনায় প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন আসতেই 
পারে। কৈফিয়ত হিসাবে বলা যায় প্রত্যেক বিষয়টা সম্যক বুঝতে গেলে A PU P A অনুযায়ী 
ব্যাখ্যা বা চেষ্টা হওয়া উচিত। বিষয়ের গুরুত্ব সব সময় প্রত্যক্ষ প্রভাব দাবিসম্মত TAI 
A P U P A Alliad Penumbval umbval Penumsval Alliad এই "US বলয়ে কোন 
বিবয় আলোচিত হলে তা সম্পূৰ্ণতাপ্ৰাপ্ত হয় মোটামুটিভাবে। 

১৫শ শতকের দ্বিতীয় পাদে তিনি সালারের তিন কিলোমিটার দূরে ঝামটপুকুর বহড়ান 
(বৰ্তমানে বর্ধমান জেলায়) জন্মগ্ৰহণ করেন। ১৫৯২'র কাছাকাছি সমাপা তার সুবিশাল কীৰ্তি 
COBY সমাজের রেদস্বরূপ। 

Rasy চরিতামৃত 2 কেবল aen সাহিতা নয়, ভারতীয় সাহিতা, ও বিশ্ব 
Hagiographyt® বিরল। এ IANYA তুলনা এ গ্ৰন্থই । চৈতন্যচরিতামূতের আগে COSTA TAS’ 


৯৯৭২ 


৮৩শামজল dine ee এটা সম্বন্গ ও সম্পূর্ণ) আচেতন্যতভ ও oN বেলাল nals ত 
ও দাশানিকতার তাৎপর্য aun মহাপ্রন্বের জুড়ি নেই। জুড়ি নেই ane ce ব্যাখ্যারও ॥ 
কৃষ্ণদাস প্ৰায় সারাজীবন বৃন্দাননের যড়গোম্বাধীর সান্গিধো কার্টিয়েছেন। তিনি রঘুনাথ দাস 
গোস্বামীর শিষ্য। Srna গোঙ্গামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি’ গৌতীয় বৈষ্ণব ধর্মের তক্ডি, দাৰ্শনিকতা, পনস, 
তাৎপর্য ও সাধনার আধার হলেও সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়ার জন্য সর্বসাধারণের বা বেষ্ণব 
মাত্রেরই কাছে এন দ্বার অবাধ নয়। সেই দিক দিয়ে ae ভাষায় রচিত চৈতন্য চরিতামৃতে 
প্রায় চারশ' বছর ধারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজকে সব দিক দিয়ে এখনও লালিত করে আসছে। 
অতি বৃদ্ধ বয়সে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দ্বারা আদেশিত হয়ে এ দুরূহ কর্ম সম্পাদন করেন। 
এই প্ৰস্থ যুগ যুগ ধরে বৈষ্ণব ভক্ত, আচার্য, অনুরাগী, কীর্তনীয়া, মৃদঙ্গবাদকদের , পদকর্তাদের 
গৌরাঙ্গ SY রাধা-কৃষ্ততন্বে সঞ্জীবিত করে তাদের সৃষ্টির মূল উৎসাররূপে কাজ কারে এসেছে। 
তাই মধাযুগের fema. দার্শনিকতা, কবিত্ব, সংগীত, ব্ৰসশাস্ত্ৰ সব ধারাকেই চরিতামত গডিবহ 
করে তুলেছে। কৃষ্ণদান ঘটনা বিনাসপূৰ্ণ জীবনী বর্ণনা না করে চৈতন্যাবতারের তাৎপর্য. শাস্ত্ৰমাৰ্গীয় 
স্মৃতি বৈষ্ণবধৰ্ম (গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্মেন মুলাবৈশিষ্ট), রাধাকম্ততত, চৈতনা-কৃষ্ণ সম্পর্ক, 
চৈতল্যাবভারের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ও প্ৰয়োজ্ঞনীয়তা এবং প্ৰেমধৰ্মের সূক্ষ্মাতিসৃক্ষ্ম তত বিশ্লেষণ 
একসঙ্গেই প্রাঞ্জলভাবে করেছেন। যা প্রকৃত কবির পক্ষে AGA) চৈতনাচরিতামৃতের আগে ২৩ 
সৰ্গে সমাপ্ত রাধাকৃষ্ণের (প্রমলীলা সংক্কতে ২৪৮৮ শ্লোকে 'গোবিন্দলীলামৃত রচনা করে ১৫শ 
তয় -এৰ দশকে বৃন্দাবনে প্রথম সকলের শ্রচ্গাভাজন 3 যড়গোম্বানাদের হ্েহভাভন হন। অপর 
সংস্কৃত TZ 'সারঙ্গ রঙ্গলে' এটি লীলাশুকের শ্রীকষ্ণকর্ণামুতের টাকা। 'চৈতনাচরিতমঘতে র আগেই 
কৃষ্ণদাসের কবিত্রখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অতিবদ্ধ বয়সে এরকএ গুৰুত্বপূৰ্ণ দার্শনিক লীলায়িত 
ভ্রীবনীকাব্য লেখা দুরূহ তো বটেই, অসীম কবিত্বশক্তির অভিজ্ঞান। চরিতানৃতর সবাচেয়ে বড় 
গুণ সরল প্রাঞ্জলতা। এতে বৈষ্ুবদর্শন ও রসতত্ত থাকলেও কাব্য প্রসাদের সৌন্দৰ্য অবাধ, তেমনি 
ভক্তিরসপূর্ণ। যেমন-_ 
সখি হে ন! বুঝিয়ে বিধির বিধান। 
সুখ লাখি কৈলু প্ৰীতি হইল দুঃখ বিপরীত 
এবে যায় না রহে পরান ॥ 
অমি বৈছে নলিজ্ঞধাম দেখাইয়া অভিরাম 
পতঙ্গেরে আকর্ষিয়া মারে। 
কৃষ্ণ এহে Peer দেখাইয়া হরে মন 
পাছে দুঃখ সমুদ্রভারে II 
পদের কান্মভাবও কৃষ্ণদাস পরবর্তী বৈষ্ণব পদাকারদের উপর যে উত্তরাধিকার সূত্রে 
বর্তেছিল একথা মানা যেতে পাবে। 


বিশ্বনাথ চক্রবন্ত্র (হরিবল্লভ) 


১৬৬৪ খৃঃ তৎকালীন মুর্শিদাবাদ বর্তমানে নদিয়ার দেবপ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিস্বার্ক 
মতাবলম্বী ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বিশ্বনাথ বাগ্তলার সংশীতেতি্হানে প্রসিদ্ধ। তাগবতের টাকা 
“সারার্ঘদর্শিনী' সুবিখাত গ্ৰহ ১৭০৪ খৃঃ রচনা করেন। দর্শন, ন্যায়, অলংকার, স্মৃতি, বেদাত্তদর্শনে 
সুপণ্ডিত উচ্চমানের পদকার ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। সারর্থবোধিনীতে 
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“ofa ভীৰ seyra মত হল Arde dbA প্ৰথা যহত! ৯৩ তিতা = বিপধিমাৱৰ" 
শ্রীমপ্তাগবতের সারাথবোধিনী টাকা রচনা করেন। STH চেতনা দোবের আআলেনে শহা পপ CITITA 
উজ্ত্বলনীলমণির মতো কৃষ্ণের ব্রজ্ঞালা কেন্দ্ৰ করে বিদক্ধমাধব রচনা করেন। বহরমপুর সৈদাবাদে 
তার Stent ছিল মোহনার পাড়ায়। এখানে তার এক গুরুগৃহও ছিল। বিশ্বনাথ কবিরাজ হরিবল্লভ 
ছল্মনামে এক অমূল্য গ্রন্থ সংকলন করেন। গ্রন্থটি হল ক্ষণদাগীতিচিত্তামণি'। ৪৫ জন কবির ৩০৯টি 


পদ এতে সংকলিত। হরিবন্্রভ ভণিতায় ৫১টি পদ এতে সংকলিত । 
ঘনশ্যাম দাস/লরহরি চক্ৰবৰ্তী 

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও বাঙলার সংগীত প্রবাহে উজ্জ্বল জ্যোতিদ্ধ ঘনশাম নদিয়ার 
কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করেন জ্ঞানা যাচ্ছে না। তবে ঘনশ্যামের মুর্শিদাবাদভুক্তির কারণ হল যে 
তার Prous মূৰ্শিদাবাদস্থ প্ৰখ্যাত শাস্ত্ৰবেত্তা পণ্ডিত ও কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর (হরিবল্পভ) ও 
গ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। ধৰ্মমতে পারিবারিক পরম্পরায় শুরুশিষ্যের প্রবাহ তৎকালীন 
সমাজ তো বটেই এখনও সচল ॥ তাছাড়া গুক্রকুল-গৃহে অবাধ WMS ও অবস্থানের মাধ্যমে 
তাদের অধ্যয়ন, সাধনা অগ্রসর হত, সীমিতভাবে শাস্ত্ৰ, ধর্ম ও সংগীতে এখনও এই রীতি 
সামান্যতাবেও কোথাও চলমান । সংগীতশাস্ত্ৰে গায়ন ও শাস্ত্রে ঘনশ্যাম তথা নরহরি চক্রবর্তী 
খ্যাতিমান পণ্ডিত ছিলেন। মধ্যযুগে প্রথম শাস্ত্ৰীয় সংগীতে পারঙ্গম ও পণ্ডিতরূপে নরোত্তম ঠাকুর 
ও শ্রীনিবাস আচার্যকে বাঙালী হিসাবে পাচ্ছি। পারিবারিক ara ও সংগীতজ্ঞ হওয়ায় ঘনশ্যাম 
শ্ৰীনিবাস ও হরিবল্লভ তথা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর পরম্পরায় লালিত এটাই হবে স্বাভাবিক i তাছাড়া 
সংগীতের তৎকালীন উৎস ও প্রসারভূমি ব্ৰাঢ়বঙ্গ। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে ঘনশ্যাম বিরচিত 
-ভক্তির্ৰতাকর' বাঙলার সংগীতের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। পদকর্ত। হিসাবেও ঘনশ্যাম দাসের সুখ্যাতি 
বৈষ্ণব সমাজ্জে সুবিদিত । তার কিছু কিছু পদ এমন উচ্চাঙ্গের যে পরবর্তীকালে পদাবলীর চণ্ডীদাসের 
তণিতায় লিপিকারদের সুবাদে অবাধ অনুপ্রবেশ করেছে। তার সংকলিত 'গীতচন্দ্রোদয়ে পূর্বরাগ 
সম্বন্ধে ১১৬৯টি পদ সংকলিত । বৃন্দাবনে কিছুদিন অবস্থান করে বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন FAR | তার 
রচিত অপর গ্রন্থাবলী £ 'গৌরচরিত চিত্তামণি'. 'নরোত্তম বিলাস", 'ব্রজপরিক্রমা', 'শ্রীনিবাসচরিত' , 
'শ্লীতচন্দ্রেদয়', হন্দসনুদ্র', প্রক্রিয়া পদ্ধতি, ‘নবদ্বীপ পরিক্রমা", 'লীলাসমুদ্র' প্রভৃতি । 

বাঙালীর সংগীতেতিহাসে নরহরি অমর হয়ে থাকবেন এইজন্য যে মধাযুগে খাঁটি বাঙলায় 
সংগীতশান্ত্র বিবয়ক নিবন্ধ ততরচিত বৃহৎ ভক্তিরত্বাকরে পাচ্ছি। কিছু কিছু সংক্কতে রচিত সংগীতগ্র্থ 
বাঙালীর বলে অনেকে মনে করেন, কিন্তু তার যথাযথ প্রমাণ নেই। 'সংগীতদামোদর কে মধ্যভাগের 
প্রসিদ্ধ পদকার গোবিন্দ দাসের মাতামহকে দামোদর সেন মনে করেন। যুক্তিটা একেবারে বাদ 
দেওয়া যায় না, কেননা গ্রন্থের সময় ও দামোদর সেনের শাস্ত্ৰ ও সংগীতবিদ্যায় পাণ্ডিত্যের খ্যাতি 
বর্তমান । 

ভক্তিরত্বাকরে প্ৰাপ্ত তথা থেকে জানা যায় প্রসিদ্ধ সংগীতশাস্তণ্ডলো উনবিংশ শতকের 
গোড়াতেও MEMI ব্যবহার হত। ভক্তিরস্রাকরের উল্লিখিত গ্ৰন্থগুলো হল £ অহোবল কৃত ‘সংগীত 
পারিজার্ত , শ্রার্গদেবের “সংগীত রত্বাকর’, নারদকৃত ভারতীয় সংগীতে একাধিক নারদ, ভরতাদি 
বর্তমান, ‘সংগীত wean’ দামোদরের “সংগীতদামোদর' লারদের নারদপঘ্ধমসার সংহিতা 
প্রতাপসিহের “সংগীতসার', কোহল, সংগীতমুক্তাবলী, হরিনায়ক সংগীত শিরোমণি, রত্বমালা, 
মানসিংহের মানকতৃহল, বিনোদসংগীত, দামোদর মিশ্রের 'সংগীতদর্পণ' ইত্যাদি | তক্তিরত্রাকর থেকে 
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জনা যায় agen পাস্তা were, তংকালৈ ot ও 59াৰ গতিময়তা wees ছিল না। প্রাচান 
ও সাম্প্রতিক sas whey ও চলনান সংগীত ধারার সঙ্গে agen. যোগসূত্র ছিল। এ 
MYA পঞ্চমৰ অধায়ে ৷ পরিভাষাগুলো পদাকারে দেওয়া আছে পেলো হল 3 
মাৰ্গসংগীত, দেশিসংগীত, নাদ, শ্রুতি, বিভেদ, স্বর, বাদী, বিবাদী, aa, অনুবাদী AFAT, 
গ্রাম, মূৰ্চ্ছনা, গ্রহ, অংশ, নাস, জাতি, রাগ, গীত, নিবদ্ধ, অনিবদ্ধ. রাগালাপ, আলাপ ও তার 
প্রকার, অলংকার. গমক, আলাপের রীতি আলাপের গায়ন পদ্ধতি) নিবদ্ধ সংগীত-শুদ্ধা, ছায়ালগ, 
ক্ষুদ্র (সংকীর্ণ), ধাতু, গীতের সংজ্ঞা প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক, প্রবন্ধের চারটি কাল- খাতু, উদপ্রাহ, 
মেলাপক, LA, আভোগ; অস্তরা, প্রবন্ধের ছ'টি অঙ্গ--স্বর, বিকুদ, পদ, তেনক, পাঠ, তাল; 
এই ছ'টি অঙ্গের বিন্যাসানুযায়ী এদের নাম- মেদিরী, নন্দিনী, দীপনী, পাবনী (ভাবনী) ও তারাবঙ্গী। 
প্ৰবন্ধ সংগীতের “ম্বরাথ' জাতীয় সংগীতের বিবরণে জানা যায় যে. স্বরার্থ প্রবন্ধের মূল 
অংশ ছিল সরগম। অর্থাৎ কেবল সরগম গীতি যেমন গাওয়া হত তেমনি বাণীর সঙ্গে সরগম 
যোগ করা হত। সেই সুবাদে দেখতে গেলে মনে হয় আমরা আবার প্রবন্ধের যুগে ফিরে যাচ্ছি 
বা প্রবন্ধ যুগ থেকে পিছিয়ে আছি। 
ভক্তিরত্বাকরের বাঙল! প্রবন্ধসংগীতের উদাহরণ : 
(>) জয় জয় কৃষ্তকৃপাময় কেশব কমলেক্ষণ জনরপ্রনু MN | 
যুবতী কুঞ্জবন saa অঞ্জুপ্রিয়া হৃদিপিপ্জর Taq জা। 
বন্ধুর বদনচন্দ্ৰ মধুরশ্মিত বাধাধৃতি ভয়তঞ্জনু আ। 
সুন্দর নটবর নন্দন SG নব নব তরুণী RINJ আ। 
সরি গম গম পম মম্মম গরিস COM তেম্নাতি অতি অই হয়া। 
অই নরহরি মুদবর্ধন এ এ আই অতি 2 fem z 
(২) রাগ-কেদার 
জয় an রসিক শেখর কৃষ্ণ কোমল অঙ্গ অঞ্জন ঘনত্বিমা। 
স্মিত অমৃতশ্রক্ষিত মুখমুগাঙ্ক সুকিরণ নিৰ্মল কৃতদিশা।। 
জিত mema বিশাল লোচন তরণীগণর্ধৃতি ধনহরা। 
ব্ৰজ বিজয়িনবযুবরাজ নটবর বংশধর অক্লণাধরা।। 
রতিনাথ মদহর মধুর রাস বিলাসী সুন্দর নিরুপমা। 
ব্রজরমণি মুখপদ্ম পরিমল লুক্ধ বঙ্ক ISTAN ॥ 
নবকুঞ্জ ভূন ভুজঙ্গ দমনমনোজ্ঞ বেশ বিবিধ বিধা। 
ঘনশ্যামুদবর্ধন গমন্মগরিমপ ধনি নধনি নিধা।। 
দু'টি সংগীতই নরহরি ও ঘনশ্যাম ভণিতায় রচিত। পদদুটিতে তৎকালীন শাস্ত্রীয় সংগীতে 
বাণীর গুরুত্ব সুচিত করে। সমানভাবে আবেগ, রাগরাপ, স্বরদক্ষতা ও কৌশল বিস্বয়ের সৃষ্টি 
করে। ধর্মকে যদি এ সংগীত থেকে আলাদা করা যায় তাহলে ভাবগত দিক দিয়ে আধুনিক বালা 
গান থেকেও ১নং সংগীতটি এগিয়ে রয়েছে বলা যায়। ভক্তিরত্বাকরে সংগীতের আরও fags 
আলোচনা YAN তৎকালীন প্রচলিত ও তশ্প্রাচীন তালের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে যথ1-_ প্রন্বক, 
মঠক, প্ৰতিমষ্ঠ, নিশারুক, বালক, প্রতিতাল, একতালিকা, যতি, ঝুমরি, আদি. অস্ত, ত্ৰিপুট, রূপক. 
বম্পক এবং একতাল। 
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AO তৰ iad BM আগটো Wa তর AEE I নন পোপ তিতি, ৮৮175 rit 
e a 


ভাৱত সংরক্ষন হওয়াই ee ধাৰা তাতে অল্প আরোপিত হলেও Adee wile শুৰ, আলি, 
2. কম্পক, যতি Zei তাল এখনও বহু ব্যবহার লক্ষিত। 

অনেকে মনে করেন যোড়শ শতকে SO থেকে কীর্তন শৈলী৷ উদ্ভাবিত হয়। ধারণাটি 
সঠিক নয়। se ও কীর্তলের একই উৎস, সেটা প্রবন্ধলংগীত । কেননা প্রবন্ধসংগীতের ব্যাপক 
প্রচলন বাঙলায় থাকলেও ধ্রুপদের উদ্ভাবনা ও রমরমার কালে ধ্রুপদ বাঙলায় প্রসার লাভ করেইনি। 
তথন বাভালী স্বসৃষ্ট বাঙালীর নিজস্ব সংগীত কীৰ্তনে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল; কি সৃষ্টিতে কি 
শ্ৰবণে | আবার গ্রুপদ সম্বন্ধে বাঙালী যে অপরিচিত ছিল না, তাও জানা যায় ভক্তিরত্রাকর প্রছটিতে 


প্রবন্ধসংগীত থেকে ধ্রুপদের উত্তুব কিতাবে হল, তা ব্যাখ্যাত হয়েছে। 
গঙ্গানারায়ণ ঠাকুর ও মনিপূররাজ ভাগাচন্দ্ৰ $ মণিপুরী নৃত্য 

প্ৰসিদ্ধি বৈষ্ণব সাধক নরোত্তম দাস (দন্ড) ঠাকুরের প্রিয় শিষা ছিলেন বিশিষ্ট গোস্বামী 
গঙ্গানারায়ণ ঠাকুর। মুর্শিদাবাদের বৈষ্ণব শ্রীপাঠশুলো কেবল ধর্ম নয়, বাঙালী সংস্কৃতির 
প্রাণকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল। বাঙালীর মধাযুগের সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ গড়ে উঠেছে সৌড়ীয় 
TRA প্রেমময় সাধনাকে কেন্দ্ৰ করে। গঙ্গানারায়ণ ঠাকুরের শ্রীপাঠ ছিল বহরমপ্ররের সৈদাবাদ 
ও জিয়াগঞ্জৈ গ|প্ডীলায়। মণিপুররাজ্ঞ ভাগাচন্দ্র ছিলেন গঙ্গানারায়াপের একাঙ শিষ্য ' ভাগাচন্দ্ৰের 
“TSC বহুল সময় অতিবাহিত হয়েছে সৈদাবাদ ও গানস্তীলায়। মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ করেছেন 
বেষ্ণবদৰ্শনে ও কৃণ্ভিতে। এই ভাগ্যচন্দ্ৰ জগদ্বিখাত মণিপুরী নৃতোর উদ্ভাবন, রূপকার ও SATAS | 
গঙ্গানারায়ণ SINGS ছাড়াও ব্াক্তপরিবারের অধিকাংশকে বৈষ্ণব মন্রে নীক্ষিত কারেন | সৈদাবাদ 
ও গাস্তীলার শ্রীপাট থেকেই মণিপুরে বৈষ্ণবদৰ্শন, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। বৈজ্ঞবধর্্ মণিপূর্লে 
গিয়ে রান্তধর্ম থেকে বৃহত্তম মণিপুর জনগোষ্ঠীর ধর্ম চৰ্যা ও কৃষ্টি চর্যা। আওহারলাল নেহরু মণিপুর 
নৃত্য 'নাকাদেমির সম্পাদক বিশিষ্ট পণ্ডিত গোবিন্দ বিদ্যাৰ্থী এ তথ পূর্ণ সমর্থন করেন । মণিপুরীদের 
সহজ্জাত তক্তি, বিনন্রতা, সংগীতমুখীনতার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর রস পর্যায় মৃদঙ্গ শ্রদ্ধার 
ANA নতুন শীত-বাদা-নৃতা ধারা ভারতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। 

অবশা সামগ্রিক বিচারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও তার সাংস্কৃতিক শ্রতিবেশ চৈতন্য সংস্কৃতির 
পর থেকে Ore পর্যভ্‌ দক্ষিণ ভারত, উত্তর ভারত, পূৰ্বতারতে প্রভাবিত ও ক্রিয়াশীল সীমানা 
তার ক্রমাগ্রসরমানা। তা আজকে ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে ফুক্সোপ-আমেরিকায়য় প্ৰসূত। 

পাঠক WAI করুন এবারে রবীন্দ্রনাথের কথা কাহিনীর দীনদান কবিতার নরোত্তম ঠাকুরকে । 
ঠাকুরের ঘটনাবহুল জীবন এমনিই ছিল। 


নরোভম দাস (দত্ত) ঠাকুর ১৫৩১-১৫৮৭ 

চৈতন্য নিত্যানন্দ পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস, নৱোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ সমস্ত NEAN 
গৌড়ীয় বৈকবধর্মকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করে তোলেন। বাঙলার বাইরেও এঁদের প্রভাব 
সুদূরপ্রসারী ছিল। শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোভম ঠাকুরের বাঙলার শাস্ত্রীয় সংগীতের ক্ষেত্রে 
ব্যবহারিক তথা গায়ন, প্রসারতা ও সুষ্টিধর্মিতার সুদূরপ্রসারী ফলশ্ৰুতি ব্যাপ্ত হয়ে বেগবান। 
বাঙলাদেশের রাজশাহী (জেলায় গড়ের হাট পরগনায় পদ্মার তীরবর্তী খেতুরী প্রামের সামস্ত 
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Goit এলত AA ৰহা হি 
ASDA গলত CEM ga airy tan! aaga Se ean তিরিশ হানি, 
UAE ও শামানন্দ বৈষ্ণবধৰ্ম প্রসারের Sn ৰাঙলায় প্ৰেপিত হন) wei aferga অধিকারী 
সাত্ত্বিক সাধক নারোত্তম আজীবা ব্ৰহ্মচায়ী ছিলেন। সুকঠ সংগীতজ্ঞ সমাজে এতদূর মালা ছিলেন 
যে. তৎকালে ব্ৰাহ্মণৱাও তার শিষাত্ব নিয়ে পদধূলি মাথায় তুলতেন। তিনি ধখেতুবীর প্রতিহাসিক 
মহাবৈষ্ণব সম্মেলনের হোতা এই উৎসবে তাকে দ্বিস্ত বলে ঘোষণা করা হর। তৎকালীন সমানে 
যা বৈপ্লবিক! খেতুরীর উৎসবে তিনি কীর্তনে শৌরচন্দ্রিকা পদ প্রথমে গাওয়ার নীতি যেমন সৃচলা 
করেন, তেমনি স্বববর্তিত কীর্তনের গরানহার্টী বা গরের হাট শৈলার সুচনা করেন। খেতুরীর 
উৎসবের আগে Shins বড উৎসব ani এদিক দিয়ে দেখতে গেলে creda উৎসব agers 
যেমনি গণমঞ্চে প্রথম ধর্মসশ্মেলন তেমনি ‘সংগীত সম্মেলন | বহু বিশিষ্ট বাকি. বৈষ্ণৰ ছাড়াও 
এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গোবিন্দদাস, ভ্রানদাস প্রমুখেরা। 

এর উচ্চাঙ্গধৰ্মিতা। মূলত তা প্রবন্ধ সংগীত । আর জ্ঞনমানসে এখন কেবল FAAA আদশছি সামনে 
রয়েছে। প্রবন্ধ শীতের নেই ৷ নৱোভ্তম ঠাকুরের সঙ্গে মূৰ্শিদাবাদের যোগ সুনিবিড় ছিল । Do, 
সুহৃদ গোবিন্দদাস ও কবিরাজ, শ্রীনিবাস আচার্য ছাড়াও শিয়া গঙ্গানারাযাণ্র Sion সেদাবাদ 
ও জিয়াগঞ্জের গান্ভীলায় প্রায় অবস্থান করে, রাজশাহী পাবন।, বঙপুৱ, উত্তরবঙ্গের মতো 
মুর্শিদাবাদের সাংস্কৃতিক ও সাংগীতিক পরিমণ্ডলকে Mises ও সমৃদ্ধ কারছেন। এই বাজভিক্ষ্ক 
নাৱোন্তম প্রিয় শিষ্য গঙ্গানারায়ণ ঠাকুরের শ্রীপাট গাশ্ভীলাতেই অপ্ৰকট হল। এই গার্ভীলাতেই মণিপুরী 
নৃত্যের উদ্ভাবক ও রূপকার অণিপুররাজ্জ ভাগাচন্দ্ৰ দেহরক্ষা করেন। বিধাতার রহসাময় অভীন্লায় 
এই দুই মহান সংগীতসাধকের সমাধির পাশাপাশি এখনও ইতিহাসের এক উক্জ্রলময় সাংস্কৃতিক 


রামচন্দ্র কবিরাজ 


সুপ্ৰসিদ্ধ সংগীত পদাবলীকার ও বৈষ্ণব সাহিত্যবিদ্‌ রামচন্দ্র কবি মেডশ শতকের 
প্রথমাধে SLA করেন। প্রসিদ্ধ পদাবলীকার গোবিন্দদাসের aye) পিতা ও মাতামহ হলেন 
যথাক্রমে faga সেন ও দামোদর সেন। মাতুলালয় শ্রাখণ্ড ও resh মর্শিদাবাদের 
ভগবানগোলার অদূরে তেলিয়া বধূরী গ্রামে। এর অসাধারণ কবিত্ব প্রতিতায় ys হয়ে শ্ৰীজীব 
গোস্বামী তাকে কবিরাজ্র উপাধিতে ভূষিত করেন। শ্রীনিবাস শিষ! রামচন্দ্র অষ্টম কবিরাজের 
অন্যতম। 'পদকল্পলতিকায়” তার বহু পদাবলী সশ্রদ্ধ আসন লাভ করেছে। শ্রীনিবাস শিষ) হওয়াতে 
শাস্ত্রীয় সংগীতের উত্তরাধিকারে তিনি যেমন dada ছিলেন, তেমনি বিধিপ্ৰদত্ত Fes ও সংগীত 
প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তার স্বীয় সংগীত বৈষ্ণুবীয় ভক্তিধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সংগীতের 
পরিমণ্ডলস রচনা ও বিকাশে প্ৰভূত সহায়ক হয়ে উঠেছিল। 

সংগীতজ্ঞ ও কবি হওয়ার দরুন রামচন্দ্র ও অনুজ সুবিখ্যাত গোবিন্দ দাসের সঙ্গে বিখ্যাত 
সংগীতজ্ঞ ও বৈষ্ণবাচাৰ্য নরোত্তম ঠাকুরের নিবিড় সখ্যতা ছিল। সখাতা সুবাদে তেলিয়া বধূরী 
গ্রামে তার যাতায়াত, Aiea ও কবিত্রয়ীয় বিভিন্ন সম্মেলনে যোগ দেওয়া । একত্রে চিন্তাভাবনা 
গৌড়বঙ্গ ছাড়াও ATE বাঙলাকে সঞ্চারিত করেছিল। রামচন্দ্র রচিত প্ৰছ-_শ্ররণদৰ্পণ, বঙ্গজয়, 
সাধনচন্দ্রিকা ও শ্রীনিবাস আচার্যের জ্রীবনচরিত উল্লেখযোগ্যতার দাবি are 
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গোবিন্দ চক্ৰবতী 

পদকতা গোবিন্দ চক্ৰবতী যোড়শ শতকের সুপ্ৰসিদ্ধ সংগীতভ্ঞ ও পনাবলীকার। গোবিন্দ 
আচার্য থেকে সমধিক পরিচতি। শ্রীনিবাস আচার্য শিষ্য গোবিন্দ চক্রবর্তী ষড়-চক্ৰবৰ্তীর অন্যতয়। 
তার ব্ৰজবুলির পদে গোবিন্দদাসের অনুরূপ সুষমিত ঝংকার FS হয়। গোবিন্দদাস কবিরাজের 
তিনি গুরুভ্রাতা। মুর্শিদাবাদের বোরাকুলি গ্রামে তার জন্ম ও শ্রীপাট। শ্রীনিবাসের চক্রবর্তী 
উপাবিপ্রান্ত ছয়জন প্রধান শিষ্যের অন্যতম গোবিন্দ চক্রবর্তী ভাবক চক্রবর্তী নামেও প্রসিদ্ধ । 
Ream, সংশীতশাস্তর ও গায়নে অতি উচ্চকোটির সংগীতসাধক ছিলেন। কীৰ্তনগানে ভাবাবেগে 
প্রায় তিনি wate হতেন বলে ভাবক চক্রবর্তী নামে প্রসিদ্ধ। 

সাহিতারত্র হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত ‘বৈষ্ণব পদাবলী তে ৯৪টি পদ গোবিন্দ 
চক্রবর্তীর প্রাপ্তবা। বিমানবিহারী মজুমদারের সংকসনে ২৪টি পদ ও পদকল্পতরুতে গোবিন্দ 
চক্রবর্তীর পদের সংখ্যা ১০টি। রাধামোহন ঠাকুরের সংকলিত পদামৃত সমূদে চারটি পদকে গোবিন্দ 
চক্রবর্তীর Crem উল্লেখ করেছেন। কেননা চণ্ডীদাস, ঘনশ্যামদাস, নরহরি প্রমুখ একাধিক এক 
নামের কবি নিয়ে যেমনি সাহিতো বিতর্ক আছে, গোবিন্দদাসও সেই পটভূমি থেকে অব্যাহতি 
পাননি। একাধিক কবি গোবিম্দদাস ভনিতা ব্যবহার করেছেন। বৈষ্ণবদাস তার পদে গোবিন্দ 


শ্ৰীযুত চক্রবর্তী গোবিন্দ। 
শ্রীনিবাস আচার্য fry গোবিন্দদাস তার সুহৃদ ছিলেন। গোবিন্দ চক্রবর্তীর পদাবলী 
অধিকাংশ গৌরনাপরবাদ উপজীব্য । যথা 
সুরধুনী তীরে গৌবাঙ্গসুন্দর 
সিনান করয়ে দিতি) 
কুলবধূগন নিমগন অল 
ডুবিল সতীর যতি ॥ 
ঢলাঢল কাচা পোনার বরণ 
লাবণি জলেতে ভাসে 
যুবতী উমতি আউদড বেশে 
রহই পরশ আশে ॥ 
পদকর্তা Cad দাস কবির প্রশভিতে বলেন 2 
শ্রীদাস গোকুলানন্দ চক্রবর্তী শ্ৰীগোবিন্দ 
শ্রীরামচরণ শ্রালব্যাস॥ 
গোবিন্দ-মাধব-বাসু ঘোষ 
এই তিন ভাইয়ের নাম চৈতন্যজীবনী প্রস্থ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদৰ্শন প্ৰছে মহাপ্ৰভু চৈতনাদেবের 
পার্চররূাপেই কেবল স্থান ATS করেনি। চৈতনালীলা প্রত্যক্ষ কারণে গোরাঙ্গতত্ত্, জীবনী, সংগীত, 
মুৰ্শিদাবাদের ভ্রাতৃত্রয় তৎকালীন বৈষ্ণব পরিমণ্ডলকে প্রাণিত wai তিনভাই তিন দিক দিয়ে 
প্রতিভার অধিকারী ছিলেল। তিনজনেই কবিত্ব শক্তির অধিকারী | তিনভাই-ই সংগীতন্ঞ, কীর্তনগানে 
পারদর্শী ছিলেন। এদের মধ্যে গানের দিক দিয়ে অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন মধ্যম ‘মাধব 
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Cert | ৬:৮৮ ৩০7৫ ৮২:০9 গাৰ তু, তত CR Fel [erste | OTe TO নাৰ ilara TE (পালি 
সেখানে থেকে Wa আর মাধব ও বাসু ঘোষ (গৌড়ে ফিরে এসে বৈষ্যবধৰ্নম spre আত্মনিয়োগ 
করেন। মাধব ঘোষের সংগীত চমতৎকারিত্ব বর্ণনায় উচ্ছসিত কৃষ্ণদাস বালেন__ 

সুকৃতি মাধব ঘোষ-_কীর্তনে তৎপর | 

তেন কীর্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর ॥॥ চে. চ. 

গোবিন্দ ঘোষের সমস্ত গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ সহজ সরল কবিত্ব ভক্ত ও সাহিত্যসমাণ্ডে 

প্রশংসিত হয়ে এসেছে। তার সহজ সরল আকুতির পদাবলী হাদয়স্পর্শী। সহজ্র প্ৰাঞ্জল কবিত্বের 
কারণটা হলো, গোবিন্দ সংগীতজ্ঞ তথা সংগীত ও শিল্প চেতনায় wat ছিলেন। তাছাড়া সংগীতন্ঞ 
হওয়ায় জ্রনরুচির সহজ্ঞ Sew বুঝতেন। আত্মরিক নিষ্ঠা আবেগ ছাড়াও তার পদাবলী এ্রতিহাসিক 
দিক দিয়ে শুরুত্ববহ। প্রশংসিত তিনজনেরই পদাবলী । গোবিন্দ ঘোষের বহুশ্রুত একটি পদ 
হৃদয়স্পশী-- 

হেদে রে নদীয়াবাসী কারমুখ চাও। 

ae পসারিয়া গোরাচাদে ফিরাও ৷৷ 


কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়। 
নয়ান পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।। 


মাধব ঘোষের সুমধুর কীর্তন গায়করূপেই তার সমধিক সুখ্যাতি ছিল। দংপীতজ্ঞরূপে 
খ্যাতি থাকলেও agen ও ব্রজবুলিতে মাধব যে অল্প কটি পদ রচনা করেছেন তা. সহস্ত সৌন্দর্য 
ও চমতকারিত্বের দাবিবহ-_ 
মাধব করুণা কি লব তোহে নাই 
এক বেরি বিরহ বেয়াধি নিবারহ 
এ দুই পদ দরশাই it 
রাইকে দেখি ধরনীপর লুটই 
কত কত HIA নয়নী। 
মধুপুর পথিক চরণ ধরি রোয়ত 
জীবইতে সংশয় জ্ঞানি ॥ 
ay ঘোষ তিনজ্্নেই শ্রীচৈতন্য পার্মশ্বচর ছিলেন বলে তাদের গৌরাঙ্গ বর্ণনা স্বভাবতই 
গবেষকমশ্ডলী ও তক্তসমাজে এ্রতিহাসিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে চৈতনাজীবনীওলোৱ মধ্যে 
বাসু ঘোষের জীবনী কাব্যকেই বাস্তবতার নিরিখে বেশি আস্থাশীল। তিনজনের পদের মধ্যেই 
বাস্তবতা ও আন্তরিকতা বিদ্যমান। তিনজনের মধ্যে পদাবলীকাররূপে বেশী সুখ্যাতি বাসু ঘোবেরই, 
কবিত্বশক্তির দিক দিয়েও তিনজনের মধ্যে অধিক শক্তিশালী ছিলেন। চৈতন্যর বাস্তব ও অলৌকিক 
জীবন বর্ণনা বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল প্রবাহ বাসু ঘোষ। 
বাসু ঘোষের চৈতন্যলীল৷ দুটি পর্যায়ে বিভাগিত। প্রথমটি বৈষ্ণবীয় অলংকার শান্ত ও 
রসশাস্ অনুসারে রাধাকৃষ্ণের পালানুযায়ী সেই ছাদে ঢেলে শৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা । অন্যটি শ্রীচৈতন্যের 
নবন্বীপের জীবললীলাকে এ্রতিহাসিক ও বাস্তবতার আদর্শে বর্ণনা করেছেন। বাসু ঘোষ বহুপদে 
ব্রজ্মের গোপীনাগর তত্ব গৌরাঙ্গ-নাগরী আদর্শে চিত্রিত করেছেন ৷ সাহিত্যিক মহল গৌরনাগরীবাদকে 
সুনজরে দেখেন না। এটা পদকর্তাদের প্রতি অবিচার বলে বোধ হয়। 
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ত তারা সান MD । পিক IAAT ভাবের চেতন! লতার Sted GTK | 
দ্বিতীয়ত Sta সংগীত তথা শিল্প চেতনা ও দৃষ্টির অধিকারা। শিলে যেমনি থাকবে কল্পনা, তেমনি 
ংবেদনশীলত1। ঘোষ Saas ভীবনসাধনা থেকে জানা যাচ্ছে যে. যধ্যযূগে সংগীতভ্ঞদের 
সংগীত ছিল জ্রীবনসাধনার sa তারা যুগপৎ গীত-বাদ্যাদি-নৃত্যনিপুণ সংগীতবিদ্‌ অপরদিকে 


শাস্ত্ৰবিদ পণ্ডিত ও কবি। 


যদুনন্দন দাস (যদুনন্দন দাসতাকুল ) 

১৫শ তিন-এর দশকে Ride প্ৰসিদ্ধ পদকতা মুর্শিদাবাদের মালিহাট। গ্রামে আবির্ভূত 
হন। যদুনন্দন শ্রীনিবাস আচার্যকনা' হেমলতা ঠাকুরানীর মস্ত্ৰশিষ্য। যদুনন্দন বিরচিত "কৰ্ণানন্দ’ 
এক এতিহাসিক ce এবং কৃষ্তদাস কবিরাজের 'গোবিন্দলীলামৃত' ও রূপ গোস্বাষী-র বিদন্ধমাধব' 
সংস্কৃত কাব্য ও নাটকের বাঙলায় প্দানুবাদ করেন। বৈষ্ঞবদাসের পদাবলী সংকলনে যদু ভণিতায় 
salt, যদুনন্দন ভণিতায় ৭১টি ও w তণিতায় ১৬টি. মোট ১০১টি পদ পাওয়া যাচ্ছে। বৈষ্ণব 
সাহিত্যে অপর একজন শিত্যানপ্দশিয়্য যদ্নন্দন চক্রবর্তীর কথা Ba খায়। যদুনন্দন ঠাকুরের 
পদ পাটের কীৰ্তনীয়া/কীাৰ্তমীয় সমাজে খুব জনপ্রিয়তা । তার পদাবলীর জনপ্রিয়ত এখনও we । 


.™=- 
Can £ 


নয়নানন্দ দাস 


গদাধর CAT ত্রাতুষ্পুত্র, বাণীনাথ মিত্রের পুত্র নয়নানন্দ দাস ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে 
মর্শিপবাদের AA মহকুমাৰ ভবরতপুরে আবির্তৃত হন। এই প্রসিদ্ধ কৰি সুপ্রসিদ্ধ গদাধর পণ্ডিতের 
মন্ত্রশিষ্য। পৃর্বাআনের নান ফরবানন্দ মিশ্র! গৌরাঙ্গলীলা দর্শনমাত্র কবিতা ও সংগীতে চিত্ৰময় করে 
তোলার অসাধারণ শিল্প প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ১৫৮২ yt সুপ্রসিদ্ধ খেতৃরীর ৩২সবে তিনি 
উপস্থিত ছিলেন ৷ তার বহু মধুর পদাবলী এখনো কীর্তশীয়াদের কে কণে শ্রীপাট ও কার্তনাঙগনগুলো 
qafas করে থাকে। ভার পনাবলীর মধো ৯৬টি এখনও পাওয়া যায়। তার রচিত প্রচ্থের নাম 
'প্রায়োভক্তি রসাস্তুর'। ১৭৭৬ খৃঃ রচিত কবি কর্ণপুরের 'গৌরগণোদেশদাপিকা" থেকে জানা যায় 
শয়নানন্দ acca নিত্যমঞ্জবী পদাবলী রচয়িতা মহাজন। 


fea হরিদাস 

শ্রীচেতনাভক ও অন্যতম পার্মচর বিশিষ্ট কীৰ্তনীয়া fee হরিদাস ষোড়শ শতকে বর্তমান 
ছিলেন। তার শ্রীপাট মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার কাঞ্চনগড়িয়ায়। বৈষ্ণব ইতিহাসে একাধিক 
হরিদাসের উল্লেখ থাকলেও একমত হয়েছেন যে চৈতন্যপার্মচর কীর্তনায়। দ্বিজ হরিদাস। 'নরোত্তম 
বিলাস" ও -তক্তিরত্বাকরে' উল্লিখি হরিদাস অশ্বমেধ পর্বের রচয়িতা কর্ণানন্দ ও তক্তিরত্বাকরে 
সপুত্ৰ হরিদাসের আলোচন! আছে। ‘চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে জানা যায়, চৈতনাদেব অপ্রকট হবার 
পর মাঘী কৃষ্ণা একাদশীতে বৃন্দাবনে, দ্বিজ হরিদাস লীলা সম্বরণ করেন। হরিদাসের স্রণে 
কাঞ্চনগড়িয়ায় সাড়ম্বরে মহোৎসব করা হয়। শ্রীনিবাস আচার্য সহ লোকমান্য বৈষ্ণব গোস্বামীবৃন্দ 
এই মহ্যেৎসবে যোগদান করেন। শ্রীদাস ও পদকল্পকার প্রসিদ্ধ গোকুলানন্দ বা বৈষ্ণবদাস দ্বিজ 
হরিদাসের পুত্র। শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ শ্রীনিবাস আচার্ষের শিষ্য ছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীদাপের 
উত্তরপুরুষ মুর্শিদাবাদের টেঞা গ্রামে ও গোকুলানন্দের উত্তরপুরুষ মুর্শিদাবাদের বাঢ়ই প্রায়ে Shen’ 
কারেন ৷ এই দুই ভাই শ্রীনিবাস শিষ্যদ্বয় চক্রবর্তীর মধ্যে দুইভ্রন। 


১২০ 


গোকুলানদ জেন (নেস্কনদান) ১৮ শতক 


afama তথা বাতি gee পলাল ও aie enre deleted Adele 
সনস্বীকাৰ্য ৷ উতগাধিকাৱসূতে পরাস্ত সুর ভার কঠ ও চেতনায় ছিল যা পিতা orem ও সংগীতশ্ 
চৈতনা পাশচির দ্বিজ হরিদাসের কাছ থেকে প্রাপ্ত হন। শ্ৰীনিবাস শিষ। হওয়ার সুবাদেও শাস্ত্ৰীয় 
সংগীতে সুশিক্ষিত ও নিপূণ 'নায়ক হতে অসুবিধা হয়নি বট চক্রবর্তীর অন্যতম গোকুলানান্দের। 
তার গুরুপ্রদত্ত নাম বৈব্ণবদাস। বৈষ্ণবদাস নামেও ভক্তসমান্ররে তিনি সনাদুত। তার সংকলিত 
সুবৃহৎ বৈষ্ণব পদাবলী সংকলন 'পদকল্পতরু' বাঙলাদেশে সর্বাধিক পরিচিত। ৩১০১টি পদাবলীর 
আকর বৈষ্ণব পদাবলার Sen | পদকক্ষতরুতে তার নিজের পদ মাত্র ২৭টি এতে চয়ন করেছেন। 

বেনোটি বা বর্ধমান জেলার রানীহাটি পরগনার নামে প্ৰসিদ্ধ কাৰ্তনশৈলা ব্রেনোটি বা 
রানীহাটির She বা শৈলী উদ্ভাবন করেন বিপ্রদাস ঘোষ। wae Arafe নিয়ম অনুযায়ী তার 
আরও শৈল্পিক উন্নতি ও সম্প্রসারিত করেন এগাকুলানন্দ ও Ont পাস (কৃষ্ণকাণ্ড মজুমনার)। 
মধ্যযুগের এই মরমী সংসাতকাদের পদাবলী এখনো বা বাঙলার BMA কান পাতালে 
শোনা যায়। গোকুলানন্দের শ্রীপাট মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমার Gas প্রানে হিত। রেনোটি রীতির 
কীর্তানের ডনপ্রিয়তার অনেকখানি অংশ গোকুলানন্দের প্রান্ত । গরানহাটার গস্তার cuf থেকে 
5ধুর হান্স: চালের পদ বিন্যাস এতে অনুসৃত | অনেকে রোনোটি বার্তনাশেলীকে ঠংরীর সঙ্গে তুলনা 
করেন You Ana’ বাঙালীর অনাতম দূৰ্বলতা। ত্বলনা-প্রতিৰ্তুলনা না আনলে যেন পায়ের 
ean মাটি পাওয়া যায় না। ঠুংরী মূলত PANS গান। Kegn fore উপজাবা হয়েও 
তার Fray মতি সীমায়িত। দেহকে ছোড়ে উপরে Bare পারেনা। pfas oc ইতিহাসই তাই। 
নবাব-ধাদশাদের আমোদিত দরবার (থকে উঠে আস্য গান। সেখানে WET লক্খন করাটাই 
অল্যায়। অপর দিকে কীর্তানের দর্শন হল ভজন, সৌরাঙ্গ বা রাধার্বে om. বা মূর্তি অবলম্বন 
কারে বৈষধসাধকদের অনস্যালোকে যাত্রা দুটো এক হতে পারে কিনা পাঠকই অনুধাবন করুন। 
AAC অবশাই শঙ্গ'ররস আছে, wore ছিল বা আছে। কিন্তু লে শছার জাদিরস বলতে 
মা বোঝায় তা নয়। শানু নির্দেশিত তথা ভরতের নাটা-শাস্তে বর্ণিত শ্রঙ্গাররস। অর্থাৎ, শৃঙ্গ বা 
Ate যে রস স্থিত: সমস্ত রদ যাতে বর্তমান বা পরমাথ ঈশ্বর তক্ঞনার Vay দাস্য, শান্ত, বাৎসল্য, 
সখা মধূরাদি রসের কলে sme রস। কীর্তনীয়াদের সস্তা জনক্চির sil বিকত কার্ভনের দায় 
নিশ্চয় সিদ্দীবৈষ্$বাচার্যদের উদ্ভাবিত কীর্তন বা তার শৈলী দায়ী নয়। গোকিলানান্দের যে free 
কীৰ্ভনাশৈলা তা 'ঢেঞার' নামে লোকপ্ৰসিদ্ধ। 


উচ্ধবদাস (Feary মজুমদার) 


অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদাবাদের এই পদাবলীকার ও সংগীতজ্ঞ তার মধুর পদাবলী ও সংগীতের 
অবদান রেখে গেছেন সৌড়মশুলে ধর্মীয় ও সাংগীতিক পরিমণ্ডলে । গোকুলানন্দ সেলের সঙ্গে 
তিনিও রেলোটি কীর্তন রীতি জনপ্রিয়তার অনাতম দাবিদার । ‘শগৌরপদ তরঙ্গিনার্তে উদ্ধব দাসের 
পদাবলী সংকলিত আছে। প্ৰসিদ্ধ কীর্তনীয়াবাপে অষ্টাদশ শতকে Tad দাস তথা কৃষ্ণকান্ত মজুমদার 
প্রভূত জনপ্ৰিয় ছিলেন। 


Fara চন্দ 


মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমায় পাঁচথুপি প্ৰামে এই প্ৰতিভাধর কীৰ্তনীয়া ১২০১ IACH 
Sage করে কীৰ্তন প্ৰবাহকে সুষমামণ্ডিত করেন। কাবা, অলংকার. শ্ৰামদ্ুগবৎ ও শ্ৰামস্তাগবতে 


১৯২৯ 


বুৎপন্ন কৃষ্ণদয়াল পাচঘাপিৱ কৃষ্ণহরি হাভবার কাছে BMG পাঠ নেন। ভাগবত পাঠ ও কাৰ্তনে 
তিনি সমদক্ষতার অধিকাৰী ছিলেন। মনোহরশাহী রীতির জনাপ্রয় এই AGI রসিকসমাজ্ে 
"চান্দজী' নামে সুখ্যাত ছিলেল। 
মনোহর দাস আউলিয়া 

সপ্তদশ শতকের এই সংগীতজ্ঞ বাকুড়ার বিষ্ণুপূরে জন্মগ্রহণ করলেও তৎকালীন মুর্শিদাবাদে 
ও ততৎসাংলগ্ন Shere তার সংগীত পরিবেশনা ও অবদানের ফল সুদূরপ্রসারী | যতিজীবনের আগে 
বিক্ণুপুররাজের প্ৰছাগার অধ্যক্ষ ছিলেন। নিত্যানন্দ শাখাডুক্ত জাহবীদেবীর শিষ্যত্ব প্রহণের পর 
কৃষ্শ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে ঘূরতেন বলে আউলিয়া মনোহর নামে প্ৰসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি 
'পদসমুদ্র' ও নির্যাপতন্তের সংগ্রহকর্তা এবং 'দিনমণি চন্দ্রোদয়' গ্রন্থ প্রণেতা । 

প্ৰসিদ্ধ বৈষ্ণব গীতিকবি জ্ঞানদাসের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ সীমান্ত কাদরায় থাকতেন । জ্ঞানদাসের 
সঙ্গে তিনি খেতুরী উৎসবে নরোন্তম ঠাকুরের উদ্ভাবিত গরানহাটী শৈলীর কীর্তন পরিবেশনা শুনে 
মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হন। নরোস্তম প্রবর্তিত নতুন কীর্তনশৈলীর প্রেরণায় তিনি গরানহাচীর থেকে 
সহজ ও মনোগ্ৰাহী কীর্তনশৈলী মনোহরশাহী” কীর্তনের প্রবর্তনা করে কীর্তনেতিহাসে স্থায়ী আসন 
লাভ কৰেল। 
রূপচাদ অধিকারী 

মুর্শিদাবাদের বেলভাঙার আধিবাসী। পিতা প্রাণকৃহ্ চট্টোপাধ্যায়! তার সাংগীতিক পর্বের 
পথম দিকে শ্রীমন্তাগবতের কথকতা করতেন। পরে কীর্তনের দিকে আকৃষ্ট হয়ে কীর্তনের অন্যান্য 
প্রতিফলন সৃষ্টির মধো রেখে যান। রূপঠাদ প্রতিভাধরদের শ্রেণীর মধ্যেই পড়েন। জনপ্রিয় কীৰ্তনজ্ঞ 
রূপচাদ কীর্তনকে আরো জ্নচিক্সকর্ষক করবার জন্য ঘুগরুচির চাহিদা অনুযায়ী যে নতুন ধারা 
কীর্তনে সংযোজিত করেন সেটি ঢপ কীর্তন নামে প্রসিদ্ধ । 

যশোরপ্রসিচ্ছ বাউল ও কীর্তনীয়া মোহনদাস বাউল তুকের সঙ্গে ছুটের নতুন সমন্বয় এনে 
ঢপ কীৰ্তনে অতিনবত্ব এনেছিলেন। এই ধারার অন্যান্য গায়কদের মধ্যে অঘোর দাস, দ্বারিক 
দাস, শ্যামাদাস বাউল স্বনামপ্ৰসিদ্ধ। 


শর্চীনন্দন দাস 

১৮শ পাচের দশকে শচীনন্দন দাস মুর্শিদাবাদের মগন-ব্যহারে আবির্ভূত হয়ে মুর্শিদাবাদের 
গৌরব বৈজ্ঞয়ত্তীকে বাঙলার সংগীতাকারে তুলে ধরেন। বাগুলার প্ৰসিদ্ধ কীর্তনজ্র শচীনন্দন পিতা 
প্ৰখ্যাত মৃদঙ্গবাদক বনমালীর কাছে মৃদঙ্গ শিক্ষা করেন ও কীর্তন শিক্ষা করেন কৃষ্ণসুন্দর ঠাকুরের 
কাছে। সমগ্র বাণ্ডলায় কীর্তনীয়ারূপে তার ও তার সম্প্রদায়ের নাম ছড়িয়ে পড়ে। 


রসিক দাস রেসিকলাল দাস) 

দক্ষিশখণ্ডে ১২৪৮ বঙ্গাব্দ প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া অনুরাগী দাসের পুত্র রসিকলাল দাস জন্মগ্ৰহণ 
করেন। কীৰ্তন সমাজে আধুনিক যুগের প্রথম শ্রেণীর কীর্তনীয়া রসিক দাসের নাম মনোরসাহী 
ধারার সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। নতুন নতুন তাল ও সুর বিস্তারে মনোরসাহী ধারাকে আরো 
সুরসমূন্ধ ও শ্ৰুতিমধুৱ করে তোলেন। পুত্র গণেশ দাস পিতার ধারাকে সার্থকভাবে অনুসরণ 
করে লোকপ্ৰিয় ও খ্যাতনামা হন। মহান সংগীতজ্ঞ রসিকলাল ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রয়াত হন। 


FAR 


অবধৃত বন্দোপাধ্যায় (১১৭১-১৩৫১) 


ৰাপ ড়মের শৰতে এই সংগাতশিল্পা জন্মগ্রহণ বৰেল ৷ বুশিদাবাদেশ পান্টাতে ঢোলে সংস্কৃত 
অধায়ন করেন ৷ কান্দাতেই দামোদৰ কুণ্ডুর কাছে সংগীত শিক্ষা নেন। বৈষ্ণব ATA ও বাগসংগীতে 
পারঙ্গম অবধৃত ১৭ বছর বয়সেই নবদ্ধাপে গান করে সুখ্যাত হন। সারা বাঙলায় তার সংগীত 
প্ৰসিদ্ধি লাভ করে। সৌডমণ্ডলে তার কৃতী শিব্যের অভাব নেই। তার অনাতম কৃতী 
শিষা--নমন্দকিশোর দাস, প্রসিদ্ধ শাস্তুবিদ ও কীৰ্তনীয়া পরম বৈষ্ণব শুক্ল বহরমপুরের নিত্যানন্দ 
গোস্বামী । অবধূতের বিশিষ্টতা ছিল, বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত শ্লোকের সাহায্যে নন্দিত সুর ও তালের লয়কারী 
মাধ্যমে সংগীতের সৌকর্য। 


প্রাণকিশোর গোস্বামী (১৮৯৯-১৯৮০) 


ঢাকা। বৈষ্ণব সমাজের জনপ্রিয় ও অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বাক্তিত্ব। প্রাণকিশোর সংস্কৃত, হিন্দি, 
মারাঠি ও বাঙলায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর কৃতী স্নাতকোত্তর তিনি ৷ মারাঠি থেকে 
অনুবাদ তার -ভ্ঞানেশ্বরী গীতা" উল্লেখযোগ্য প্রস্থ । দেশি ও বিদেশি বহুজন তার দীক্ষিত। প্রার্ণকিশোর 
একাধারে বৈষ্ণবাচাৰ্য, কথক, লেখক ও কীর্তন গায়ক । দীর্ঘদিন বৃন্দাবনে সংগীত শিক্ষা করেন। 
তার কৃতী শিষ্যের অন্যতম নিত্যানন্দ গোস্বামী। 


নিত্যানন্দ গোস্বামী ২ হাবল গোস্বামী 2 ভবানন্দ গোস্বামী £ কাঞ্চন গোস্বামী 


বহরমপূরে বিংশ শতকের তৃতীয় পাদ অবধি বৈষ্ণবশাস্ত্ৰ, Sere ও কীর্তনের শিক্ষা- 
সাধনার মধা দিয়ে বৈষ্ণবীয় সাংস্কৃতিক মণ্ডলকে সমৃদ্ধ ও বেগবান করেন। SBA ব্ৰহ্মচাৰী 
কৈশোরেই বৃন্দাবনে চলে যাল। বৃন্দাবনে দীর্ঘকাল বৈষ্তবশান্ত্রাদি, শ্রীধোল, কীর্তন শেখেন। পরিণত 
বয়লে খাপডায় ফিরে আসেন পিতৃভূমিতে। পারিবারিক গোস্বামী ভবনস্থিত মন্দিরে 
শ্রীরাধাগোবিন্দের (সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গোস্বামী বাড়ির রাধাগোবিন্দ পাচশ বছর ধরে 
সেবিত, area ah দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। খাগড়ায় উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে স্থানাস্তরিত হয়। 

নিত্যানন্দ গোস্বায়ী এখানে সাধনা অধ্যয়ন ও কীর্তন চর্চার সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন ও শ্ৰাখোলে 
বহু কৃতী শিষামশুলী গড়ে তোলেন। তার শিষাদের মধ্যে উতল্লেখযোগা_ পঞ্চানন দাস. শরৎ দাস 
প্রমুখ | 

মুর্শিদাবাদের সাংস্কৃতিক মণ্ডলে গোস্বামী বাড়ির অবদান অপরিসীম। নিত্যানন্দ গোস্বামীর! 
তিনভাই তাদের প্রতিভার দীপ্তি বাঙলায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। নিত্যানন্দ বৃন্দাবন ছাড়াও 
Says বন্দোপাধ্যায় ও প্রাণকিশোর গোস্বামীর কাছে কীৰ্তন শিক্ষা করেন। নিত্যানন্দের অপর 
দু'ভাইয়ের নাম এখনও জনশ্ৰুতিতে পর্যবসিত। মেজোভাই ভারতপ্ৰসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ গিরিজাশঙ্কর 
চক্রবর্তীর সবচেয়ে প্রিয় শিষ) রাধাবিনোদ গোস্বামী হোবল গৌসাই) কন্বকঠের অধিকারী ছিলেন। 
2 মানের খেয়াল-ঠুংরী তন্ন একালেও কম শোনা যায়। তদ্ভ্রাতা ভবানন্দ গোস্বামী প্রখ্যাত 
তবলাবাদক বরদা ঠাকুরের শিষ্য। তবানন্দ বেনারস ঘরানার প্ৰসিদ্ধ তবলাশিল্পী ছিলেন। 
গিরিজাশক্কর চক্রবর্তী ছাড়াও বহু সংগীত গুণীর সঙ্গে তবলা সহযোগিতা করে তার নন্দিত শিল্পের 
স্বাক্ষর রাখেন প্রখ্যাত গোস্বামী বংশের সাংস্কৃতিক দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছেন বর্তমানে ভবানন্দ 
গোস্বামীর পুত্র পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের কৃতিদাস কাঞ্চন গোস্বামী। কাঞ্চন মুর্শিদাবাদের বাইরে তার 
মিঠা তৈরি তবলার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তবলার স্নাতকে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত কাঞ্চন বৰ্তমানে 
নিখিল ভারত সংগীত সমিতির বোর্ড অব্‌ ডাইবেক্টরসের সম্মানিত সদস্য। 


১২৩ 
mA -1 


সাংগীতিক উত্তরাধিকার 

আলোচনায় দেখ; যাচ্ছে, মুর্শিদাবাদে উত্তর ভারতীয় তথা শাষ্টায় সংগীতের ওযা সাখকাল 
ধরে চলে আসছিল। খৃঃ পৃঃ ৫০০ বছর আগে ব্লাঢ়ে, বঙ্গে সংগীতরাশগামিতার পরিচয় ভরতের 
নাটাশাস্ত্ৰ শার্গদেব ছাড়াও অন্যান্য সংগীতশাস্ত্ৰে গৌড়ীয় রীতির উল্লেখ পাচ্ছি। ys দশম শতকে 
চর্যারীতি, ১২শ শতকে জয়দেবের গীতগোবিন্দ, ১৪শ শতকে শ্ৰীকৃষ্ণকীৰ্তনে বাঙালী নারীপুকুব 
নির্বিশেষে সংগীতচর্চার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। চৈতন্য সংস্কৃতির আগে বাঙাল্সী লোকায়ত গানের 
পাশাপাশি শাস্ত্ৰীয় সংগীতের চর্চা করে এসেছে, প্রাণের গান করে নিয়েই । চৈতনা সংস্কৃতির 
প্রেমধশের প্লাবনে বাডালীর সংগীত, যা আগে ধৰ্মমুখী ও জ্বীবনানৃগ৷ ছিল তা ears আশ্রয় 
কারে নিজস্ব সংগীতের লালনা ও সমৃদ্ধি হতে থাকল। পদাবলী কীর্তন তথা কীলাকার্তনের মাঝে 
বাঙালী আবিষ্কার করল তার স্বভাবজ্ঞ আবেগ এ্ৰশ্মৰ্যাকে। 

বাঙালী আবেগপ্রবণ, সৃষ্টিকামী। তাই মনের আনন্দে সংগীত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কারোছে। 
তার সৃষ্টিনীলতার Sat, ভারতীয় সংগীতের মূলধারার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। মধ্যযুগে অর্থাৎ পঞ্চদশ 
শতক বা তার আগে বাঙালী সংগীতে উৎকর্ষতা যা দেখিয়েছে তার অবদান বাঙালীর সাংস্কৃতিক 
সংস্কারে ফন্্ুধারায় বহমান | বিজ্ঞানের সাহাযা তৎকালে না পাওয়ায় সে সব সংগীত থেকে আমরা 
বঞ্চিত। সাহিত্যের ইতিহাসের মধা দিয়ে যেটুকু ছিটেফোটা তৎকালীন সংগীত পারঙ্গমতার আভাস 
পাই, তা উপলব্ধি করে রোমাঞ্চিত হতেই হয়। তত্কালীন রাজ্ঞামহারাজ্ারা অধিকাংশই সংস্কৃতিকে 
নিজ্ঞেদের বিনোদনের বেশি কিছু ভাবতে পারতেন না। মধ্যযুগে দেখা যায় সংগীতকারগন একাধোরে 
গীতিকার ও গায়ক । সেটা না হলে গাইল চণ্ডাদাস, ইত্যাদি পদের পৌনঃপুনিক ব্যবহার হত না। 
হত না সংগীতাকারে চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ. শ্রীকৃষ্তকীর্তন ও অসংখ্য বৈষ্ণব পদাবলী । বাঙালী 
মধ্যযুগে কীর্তন নিয়ে মাতোয়ারা থাকলেও ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের মূল ধারার সঙ্গে তার 
যোগাযোগ বরাবরই নিরবচ্ছিম। ঘোড়শ শতকে প্রবন্ধদংগীত থেকে যখন নতুন গীতিশৈলী ধ্রুপদ 
মিঞা তানসেন উদ্ভাবন করলেন, তখন থেকে গোটা উত্তর-পশ্চিম-মধ্যভারত sore নিয়ে মাতোয়ারা 
FAI এগিয়ে চলতে থাকল অগ্রগতি | 

অপর দিকে বাঙলা প্ৰবন্ধসংগীত থেকে বাঙালী প্রাণের সংগীত কীর্তন নিয়ে মাতোয়ারা 
হয়েছে। নিবিষ্ট হয়েছে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। কীর্তন নিয়ে মাতলেও বাঙালী ভারতীয় সংস্কৃতির 
তথা সংগীতের মূল গ্রতিহ্য থেকে কোনদিন সরে আসেনি। মূল শাস্ত্রীয় সংগীতের সম্পদ নিয়ে 
সে ক্রমশ STA হয়ে চালেছে। 

বাঙালী আবেগপ্রবণ হওয়ায় সংগীতশাস্তু রচনা করতে সে কোনকালেই বসেনি । বসে 
গিয়েছে গান বাধতে । তাই মধ্যযুগের প্রাপ্ত সাহিত্য থেকে বাঙালীর গীতিময়তার সন্ধান পাহি। 
এতাবৎ সেই উত্তরাধিকার প্রবহমান | সে গান রচনা করেছে, গান গেয়েছে। সপ্তদশ শতক পর্যন্ত 
বাঙলা সংস্কৃতি মূলত গ্রায়ীণ, অংশত পরে নাগরিককেশ্্রীণ হলেও সর্বভারতীয় রাজানুকৃল্যের আলো 
তার উপর পড়েনি। ফলে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙ্ডালী প্রতিভার বিকাশের সুযোগ হয়নি। বান্তালী 
কীৰ্তিন নিয়ে মেতেছিল বলে তার কীর্তন সংগীত ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে 
পড়েছে, যেমন মণিপুর, ওড়িশা, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের কিছু কিছু জায়গায় । চলমান শাস্ত্ৰীয় 
সংগীতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও চর্চা করে এসেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, দ্বন্দ, সুস্থ প্রতিযোগিতা 
করেনি। ফলত মধ্যকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র, সেই উত্তর ভারতের দিষ্টী-লক্ট্রৌ-রামপূর-লক্ষৌ 


৯৭৬ 


SARS led কজোইলিদিপ ও ate lena geting ye Dl, wots. 


৫ ৬ 5 মি Ae এ 
Set levine OHA SUITED পরাহ্চা-নিবাষ্টার আধানে NS Cr ZI Beina গানের 
S44 ও প্রসার ঘাটেছিল। 
মধাযুগের ভারতীয় সংগীতের দুটি ধারা দেখা যায়। প্রথমটি সাধুসস্তদের ভজ্ঞন, কীৰ্তন, 
লোহ! ইত্যাদি সাধন সংগীত, পাশাপাশি লোকসংগীত । দ্বিতীয়টি বাজ্ঞা-বাদশা-সুলতান-নবাবদের 
দরখাবি সংগীত, পাশাপাশি সানস্ত-জমিদার-উজির-লাজিরদের সতা ও বাগানবাড়িতে শাস্ত্ৰীয় 
সংগীতের আসর। রাজ্ঞা-বাদশা-জমিদারদের শাস্ত্রীয় সংগীত বিনোদন ছেড়ে বাঈ-বাঈজীদের নিয়ে 
হর্মা-মার্জল-বাগানবাড়িতে যখন প্রবেশ করল তখন থেকেই শাস্ত্ৰীয় সংগীতের উধর্ব বা অলৌকিক 
সীয়ানা এসে ঠেকল মৰ্ত্য সীমানায় । বিনোদনের থেকে মনোরগ্তনের TEM সংগীত এসে হাজির 
হল একেবারে নর্ম সংগীতের অন্দরমহলে। মধ্যযুগ CHF শাস্ত্রীয় সংগীত ME দরবারে, নবাব 
দরবারে ঢোকায় রাজ্মা-নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় শাস্ত্রীয় সংগীতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসারের যেমন 
একটা ore রাজপথ পেয়েছিল. অপর দিকে শাস্ত্ৰীয় সংগীতের বড় দর্বনাশটা হল সাধারণ 
আনজনের সঙ্গে তার বিচ্ছিন্রতা। সাধারণ জনজীবন থেকে শাস্ত্রীয় সংগীত একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পম সলাত ২5555 
সংশীতজ্ঞ-কলাবস্ত, গাইয়ে-বাজিয়ে, নর্তক-নর্তকীদের ঘৃণার চোখে দেখতে অভ্যস্ত হল। সংগীত 
সংবেদনশীল মহাবিদ্যা বা "ন বিদ্যা সংগীতাৎ পরা" মনীষীবচন বা শাস্মবচন দূরে থাকুক; সমাজে 
এখনও এমন ধারা চালু আছে যে. যার কিছু হয় না সে গান-বাজনা করে বাঘে যায়। ঘটনা 
হল, যার সব কিছুই হয়. তার অন্তত গান-বাজনা একসঙ্গে দূরে থাক একটাও হবার উপায় নেই। 
সমাজে গানবাক্তনার পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে যাদের প্রচেষ্টায় সংগীত আক্ত সন্ত্রম ও সম্মানের 
আসন ফিরে পেয়েছে ভারা হলেন, Mos বিষ্ণুদিগম্বৱ পালুক্কর ১৮৭১-১৯৫৫: বেলগাও, মহাবাষ্ট। 
দ্বিতীয়জন পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ SEATO, ১৮৬০-১৯৩৬, বালকেম্মর, মহাব্াষ্টু পণ্ডিত বিষ্ণুদিগস্বৱ 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সংগীত বিদ্যালয়. মহাবিদ্যালয়ের সূচনা করে ধারে ধীরে সমাজের 
সন্ত্ান্ত ও সাধারণ জনগোষ্ঠাকে শাস্ত্ৰীয় সংগীতের দিকে আকর্ষণ ও আস্থাশীল করে তোলেন। 
সাত্বিক চরিত্রের aya সংগীত বাক্তিত্ব হওয়ায় সাধারণের মধ্যে সংগীতের প্রসারের ক্ষেত্রে 
পণ্ডিতজির উদ্দেশ্য ফলবতী হয়। তার শিষাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ প. নারায়ন রাও ব্যাস, বিনায়ক 
রাও পটবর্ধন, ওষ্কারনাথ ঠাকুর ও Praia fh পূত্র/ডি. ভি. (দত্তায্ৰেয় বিষ্ণু পালুস্কার)। 
দ্বিতীয়জন পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজি শাস্ত্রীয় সংগীতের যত প্রচলিত বন্দিশ তা কঠিন পরিশ্রমে ওস্তাদদের 
কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। নিজ্ঞ উত্তাবায়িত স্বরলিপিবনদ্ধ করেল । স্বরলিপি পদ্ধতি বিষ্ণুদিশাস্বরও 
করেছিলেন। কিন্তু জনপ্রিয়তা ও ব্যবহারের দিক দিয়ে ভাতখণ্ডৈজ্বীর স্বরলিপিই wre বহাল। 
প্ৰসঙ্গক্ৰমে উল্লেখনীয় যে, ভারতবর্ষে প্রথম সুস্পষ্ট স্বরলিপির সূচনা ক্ষেত্রমোহন (গোস্বামীর, ১৮৬৮ 
PRCT তদপ্রণীত 'সংগীতসার’ গ্রছে তা ব্যবহার করেন। ভারতে স্বরলিপির ব্যাপারে পাশ্গাতোর 
Staff Notation অনুপ্রেরণার se করেছিল। যাই হোক crewed) ভারতবর্ষে প্রচলিত ও 
অপ্রচলিত বন্দিশ (বাণী) ও রাগরাণিণীর সুসংবদ্ধভাবে তাদের শ্রেণীকরণ করে এগুলোর বিশ্বখ্খলতা 
দূর করে সর্বল্রনমান্য এক রূপ দেন ও তার “ক্রমিক পুস্তক মালিকায়' প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে 
তাকে সভাসেমিনার থেকে SS করে রাজা-মহারাজ, ওস্তাদ-পশ্ডিত সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে বোঝাপড়া 
সংগঠন নিয়ে সারাজীবন কঠোর পরিশ্রয়ে ব্যয় করতে হয়েছে। পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক চেতনা 
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বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে TE হইল ved EMC HA AYY Sol tO a AID Werte pelted 
আমস্ত্ৰণ পড়তে থাকে। দেশের নান! জায়গায় গড়ে উঠতে থাকে সংগীত later au Cone 
সংগীত সম্মেলন এবং দেশের বিশ্বাবিদালয়শুলোতে YS হতে থাকে সংগাত-ৰাদ৷-ন্াতাৰ্র AIEN | 
পরে গণমাধ্যম বেতার, সংবাদপত্র দূরদর্শন প্রধান ভূমিকা নেয় সংগীতের সন্মান ও SAAT 

মুর্শিদাবাদের শাস্ত্ৰীয় সংগীত তথা মধ্যকালের পরিমণ্ডল খুজাতে গিয়ে আমাদগ্র বর্তমান 
মুর্শিদাবাদের ভৌগোলিক সীমা অতিক্ৰম করার কারণ হল, প্ৰশাসনিক তূগোল আর সাংস্কৃতিক 
ভৃগোল এক নয়। তা প্ৰাকৃতিক ভূগোলের মত স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত প্ৰাচীনকালে, CANS) শতকের 
আশে আলোচ্য ভূখণ্ডের নামই মুর্শিদাবাদ ছিল না। প্ৰাচীন sce এ অক্চল৷ বঙ্গ, রাঢ়, CRG, 
সগৌড়মণ্ডলাংশ, জেম্নতাবাদ, কিছু অংশ ফতে সিং পরগনা, সরকার বারবাকাবাদ. সরকার সোনার 
খাঁর অধীনে ছোট ছোট পরগনা ছিল। জআনপদশশুলোর আগেকার খুব কমই বহাল আছে। ফলে 
ইতিহাসপ্রসিক্ধ নয়, এমন জায়গার হদিস করা কষ্টসাধা। মুঘলকালে মুখ্সুদাখাদ থেকে মুর্শিদাবাদ 
নাম পাওয়া যাচ্ছে। তখন জনপদগুলো অন্য নামে একেক পরগনাধান ছিল। 

১৭০৩ শতকে হুর্শিদকুলি খা বাঙলা বিহার ওড়িশার নবাব হয়ে ঢাকা থেকে মুখ্সুদাবাদ 
বা মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ফলে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য নতুন মাত্রা পায়। মুর্শিদাবাদ ভূসীমা ১৮৮৬ খুস্টাব্দের আগে বর্তমানের 
চেয়ে অনেক বিস্তৃত ছিল। বারভূমের রামপুরহাট, নলহাটি, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত যেমন ছিল. 
নদিয়া, মালদহ, বীরভূম. বর্ধমানের সীমান্ত সংলগ অনেক এলাকা মুর্শিদাবাদের মধো ছিল । 

ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে, মুর্শিদাবাদে নবাব শাসনকালে বাঙালীর গান 
দরবারে প্ৰসিদ্ধি লাভ করেনি । কেননা তাদের গান ছিল ধর্মীয় সংগীত, তা wales. গাছতলা 
গৃহকোণে গাইবার, রাজ্রদরবার বা নবাব দরবারে নয়। রাধামোহন ঠাকুর. শ্রানিবসি আচা প্ৰমুখ 
সংনীতজ্ঞ ও পণ্ডিতেরা, পণ্ডিত ও সংশীতজ্ঞরূপে AACE ও নবাবদের Tele Mahai ছিলেন। 
অন্যান্য বৈষ্ণবাচাৰ্ঘৱাও ছিলেন। সংশীতজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও রাজদরবারে গাইবার প্রয়োজন তাদের 
ছিল না। আর নবাব দরবার বা অন্দর মহলে দিলি-লক্ষৌ-বেনারস ইত্যাদি ভৰায়" থেকে SUM, 
aah লিয়ে এসে নবাবদের বিনোদন বা সংগীত পিপাসা নিবারণ করা হত। অপর পিকে হিন্দু 
সংগীতজ্ঞ যারা তারা সমাজের সশ্রার্ ও উচ্চবংশীয় হওয়ায় রক্ষণশীল সমাজ আদর্শে বভাবতই 
মুসলমান নবাব তথা যবন সংস্পৰ্শ এড়িয়ে চলতেন। যবন সংস্পর্শে সেই সময় হিন্দুর জাত যেত। 
সেই জ্ঞাত তার জীবন ও মানের চেয়ে বড় ছিল। তাই ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যেখানে হিন্দুরাজার 
সভাগায়করূপে হিন্দু ও মুসলমান দুই aioe পাচ্ছি, সেখানে নবাবদের দরবারে কেবল DEM 
> ওস্তাদ বা মুসলমান সংগীতভ্রদের খোঁজ পাচ্ছি। হিন্দু সংগীতজ্ঞ বা পণ্ডিতদের সেখানে পাচ্ছি 
না। দিল্লির আকবর বাদশার দরবারেও তাই। গোয়ালিয়ররাজের সভাগায়ক তল্লামিশ্রকে বাদশার 
দরবারে গিয়ে সামাজিক কারণে মিঞা তানসেন হতে হয়। হরিদাস স্বামীর অপর শিষা বেজু 
বাওরা SAGA সমকক্ষ শিল্পী হওয়া সত্তেও তোনসেন বৈজ্ুবাওরা হরিদাস স্বামীর শিষা) তার 
দরবার শিল্পী বা তানসেনের প্ৰসিদ্ধি কোনটাই হয়ে ওঠেনি। 

তাই নবাবি আমল থেকে, তারপরেও বিংশ শতক অবধি যাঁরা বাডালী হিন্দু সংগীতজ্ঞ 
খুঁজে পান না, তাদের আনন্দকল্পে বলি. তানসেন থেকে তার বংশধররা ও অন্যানা ঘরানাদারর 
যে কিংবদস্তীপ্রতিম ওস্তাদদের পাচ্ছি, তাদের মূল শোণিত ধারা হিন্দুই। তারা হিন্দুই। দ্বিতীয় 
সিদ্ধান্তের তাৎপর্য হল থে: ধ্ৰুপদের অন্যান অঙ্গকে প্রাধান্য দিয়ে তার সঙ্গে পারসিক সংগীত 
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পাতিল সহি শ্রালে ১৫ এ তকে এলেন শঙ্কা খেয়াল গানের উদ্বাবনা Aled | তানাদেল বংশীয় সংগীতন্ত 
AREN (AALE) (বেয়ালেল ATAN ও তাকে সালংকরা করেন. এমন কি শিয়াল < খয়াল 
asf ফারসি. ace ega হলে কি হবে খেয়ালের মূল ভাবনা বা আদর্শ হিন্দু আধ্যাত্মিক 
দর্শনের উপর দীড়িয়ে। সত্যিকারের খেয়াল এই দর্শনকে, অস্বীকার করে গাইবাৰ উপায় নেই। 
খেয়ালের সঙ্গে হিন্দু স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ মন্দিরগুলোর সঙ্গে সাদৃশা বর্তমান। গোড়ার দিকে fags 
aq নিয়ে, প্রথম বড় বড় গম্ভীর কারুকৃতি নিয়ে, ক্রমশ সূক্ষ্ম কাক্রকাৰ্যের সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ 
উচ্চতায় অশ্রীমের সঙ্গে একাঙ্গীভূত হবার ও অরাপকে রাপময় করবার সাধনায় সেস যেন উৰ্ধ্বযাত্ৰা 
শুরু WANE | সুতরাং, মুসলমান কৃতী সংনীতজ্ঞ বা ওভ্তাদেরা ভাবগত ও শাস্ত্রীয় সংগীতের আদর্শের 
দিক: দিয়ে হিন্দু-ই। 


নবাব-দরবার থেকে জ্রন-দরবারের সংগীত 


নবাবি দরবারের ওস্তাদি সংগীত স্বভাবতই সাধারণ জ্রনজ্ঞনের শ্রবণের বাইরে ছিল। অন্দর 
মহলের বা দরবারের তানপুরার সুর বা বাঈ-বাঈজীদের নৃপুর-নিক্রন কদাচিৎ প্রানাদপ্রার্চীরের 
ভেতর থেকে বাইরের বাতাসে বোমাক্ষ আবেশ জড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ত আর নবাব দরবারের 
ও রূপের বর্ণনা পাওয়া যেত। SSH কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। নবাব দরবারের প্রথম 
উল্লেখ পাই সিরাজদ্টোল্লা ও তার ভাই হক্তামুদ্দৌল্লার সাদী উৎসবে দিল্লির বিশুদ্ধাবাঈ, মুন্রিবাঈ 
ও JAIR প্রমুখ উচ্চ শ্রেণীর নর্তকী আসেন। নৃত্য-গীত পারঙ্গনা মুহ্িবঙ্গিয়ের aoa মারজাফর 
তাকে পারিণ্য়দৃত্রে আবদ্ধ কারে বেগমের মর্যাদা দেন। এই মুমিবাঈ পরবতাকালে ইতিহাসশ্রসিদ্ধা 
মুমি বেগন। বুবু বাঈও নবাবীরীতি অনুযায়ী বেগম হন। নবাবদের বিনোদনের আসরে TEA 
প্রকৃতি গানের চল স্বভাবত সীমিত ছিল। বাঈ-বাঈন্জরীদের পূবী-পদ্থ"ও-পাভ্ড'বৌ হুংরীর সঙ্গে নৃতাই 
নবাবাদের মনপসন্দের সংগীত ছিল। বাঈজীদের দাড়িয়ে যে বুংরী পেশ হত তা ক্ৰমে 'খাড়ি ঠুংরী' 
নামে পরিচিত হয়। অনেকের মতে খাড়ি Beha উৎস মুর্শিদাবাদের নবাব দরবার। ইতিহাসধ্যাতা 
ফৈজীবাঈ ছাড়াও ভগবাঈ, মৈনি বিবি, আনন্দীবাঈ, গোরামণি, ধুমনবাঈ, নিকিবিবি, সোহিদী৷ বিবির 
নাম শোনা IA i 

ক্রমে নবাব দরবার ধ্রুপদী সংগীতের উপর আকৃষ্ট হয়ে ১৮ শতাকের প্রথম দিকে নিজামত 
দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করেন লক্ষ্ষৌর ওস্তাদ বড়ে মিঞ্া-ছোটে মিএা। পরবর্তীকালে নবাব 
দরবারে সুপ্ৰসিদ্ধ হনসু খা. হদদু খা, কালে ঘা, মীর আলি খা, মীর বান্দা হোসেন, শিয়া খা. 
লছমন মুখোপাধ্যায়, দুৰ্গাপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাদাস বন্দোপাধ্যায়, আনন্দাবাঈ প্ৰমুখ নবাব 
দরবারে তাদের সংগীত পরিবেশনায় ধ্রপদ ও খেয়ালের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। উনবিংশ 
শতকের প্রথম পাদে মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, Fata, নদিয়া, বধ মান, চুমুড়া তথা সমগ্ৰ বাস্তলায় 
GRA চর্চা ও বাতাববণ সৃষ্টি হয়। অঞ্চলগুলোর স্থানীয় জমিদার, সন্ত্রান্ত রাজ্রকর্মচারী, অভিজ্ঞাত 
শ্রেণীর ব্যক্তিদের নাগালে ছিল ওস্তাদকুল, তাই তাদের মধ্যে সংগীতাপ্রেমীরা ওস্তাদদের কাছে গাণ্ডা 
বেঁধে তালিম নিতে শুরু করেন। এই সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে সাধারণের যোগসূত্র বৃদ্ধি পেতে থাকে। 
সাধারণ জনগোষ্ঠী ক্রমে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। তৈরি হতে থাকে শাস্ত্ৰীয় 
সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা । উনবিংশ শতাব্দী বাঙালীর ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ শতক। 
নাহিতা. সংস্কৃতি, শিক্ষায়, ভারতবর্ষের সাবির্বক-অখশুতায় স্বদেশ চেতনা, গণতাস্ত্ৰিক চেতনাবোধে 
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বাঙালীর see ssared যুগ। Ye সঙ্গতভাবে এই নবজাগবাণের আলে gu সংগীতের cara 
বাঙালীর নবজ্ঞাপশ্নণযুগ, বা নবজ্ঞাগরণ বলব না, সেটা পুনজ্বাগরণের যুগ বলাই সঙ্গত। 

উনবিংশ-বিংশ শতক মুৰ্শিদাবাদ শাস্ত্ৰীয় সংগীতের পীঠস্থান হয়ে ওঠে বহু সুপ্ৰসিদ্ধ ফ্রুূপদিয়া, 
খেয়ালিয়া, A. গজল গায়কণায়িকা, সাবেঙ্গী-সেতার-বীন বাদক-বাদিকা, তবলিয়া নবাব দরবার, 
লালগোলা, কাশিমবাজ্ঞার মহারাজাদের সংগীত সভা, জমিদার-অভিজ্ঞাতবর্গের সংগীত সভাতে 
অংশগ্ৰহণ করে বা স্থায়িতাবে থেকে মুর্শিদাবাদের শাস্ত্ৰীয় সংগীতের এক TAT অধ্যায়ের 
সৃষ্টি হয়। তৎকালীন মুর্শিদাবাদের সংগীত-সংস্কৃতি কেবলামাত্ৰ বাঙলা নয়, সারা ভারতবর্ধব্যাপী 
পণ্ডিত-খতাদদের যোগাযোগের. সাংস্কৃতিক ও সংগীত বিনিময়ের অনাতম পীঠস্থান ছিল। 

নবাব হুমায়ুন জ্ঞার (১৮২৫-১৮৩৮) আমন্ত্রণে লক্ষৌর নবাবদরবারি গায়ক ওস্তাদ হুরমূত 
আলি খাঁ এখানকার সংগীতসভা আলোকিত করেন। eye আলি খাঁর শাগরীদ্দের মধ্যে 
উল্লেখযোগা হোসেন বক্স, নবীবস্স উল্লেখযোগ্য । জনশ্রুতি যে, মিঞা মমু খা প্রথম আগৎশেঠ 
ফতে চাদের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ নিজামত দরবারি ওত্তাদর্দূপে স্ব প্রতিষ্ঠ হন মমু খা তবলার ইতিহাসে 
সুপ্রসিদ্ধ | লঙ্ষৌবাদের দপকা, গত, আড়ীগৎ তার মৌলিক সৃষ্টি বলে শ্রুত। নকাব বাহাদুর হোসেন 
আলি মিজ্ঞা (১৮৯৫-১৯০৬), নবাব ওয়াসেব আলি মির্জার (১৯০৬-১৯৫৯) সময়ে সাংগীতিক 
Sey সম্প্রসারিত হতে থাকে! ভারতবর্ষের তাবৎ প্রসিদ্ধ সংশীতভ্ঞরা মুর্শিদাবাদের সংগীত সমাজ 
আলোকিত করতেন ও তাদের সাংগীতিক অবদান রেখে যেতেন। 

মুর্শিদাবাদের সাংগীতিক মানচিত্রে নবাব-নিজ্জামত দরবার, কাশিমবাজার, লালগোলার 
মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যেমন বৃহৎ সাংগীতিক আবহ গড়ে উঠ্ঠেছিল। অনুরূপতাবে SPM, 
জেমো, জাফরগঞ্জ. নলীপুর, নিমতিতা, কাঞ্চনতল৷া, crate বনোয়ারিবাদ, রসোড়া, Wena. 
ইত্যাদির রাজ্ঞা-জ্রমিদার-সাধূলভ্তদের প্রচ্ছায়ায় গড়ে উঠেছিল উচ্চমানের এক সংগীত ware । এদের 
কেউ নিজে সংগীত সাধনা করতেন, কেউ সংগীতাসরে জনগণের জনা দার খুলে দিয়ে প্রকৃত 
সংগীতের সঙ্গে মিতালি করাতেন, শিক্ষা দিতেন। কাম্দীর রাজা! কৃষ্ণচন্দ্ৰ সিংহ (লালাবাবু) কেবল 
মুর্শিদাবাদ নয়, বাঙলার সংগীতে পৃষ্ঠপোষকতার জনা অমর হয়ে থাকাবেন। তেমনিভাবে 
কাশিমবাজারের VATA স্বৰ্ণময়ী, মহারাজ্জা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজ আশুতোষ নাহা রায়. মহারাজা 
কমলারঞ্জন রায়, সৌমেন্দরচন্্র নন্দী, লালগোলার মহারাজ্জা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় এদের অবদান 
বরং নবাব দরবারের থেকে বেশি। কেননা এঁদের সংগীতাসরে সম্ভান্ত বাক্তিদের সঙ্গে সাধারণ 
জনগলের প্রবেশ ছিল অবাধ । 

-  কাশিমবাজ্জার রাজসভার আনুকৃল্যে যে সমস্ত সংগীতগুণীদের পাচ্ছি, তারা 
হলেন- _রাধিকামোহন গোস্বামী (১৮৬৩-১৯২৫), বিশ্বনাথ রাও, কাশীনাথ রাও, মনবহাল সিং. 
(ধ্ৰুপদী); কালীপ্ৰসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (দেতার-সুরবাহার); অঘোরনাথ চক্রবর্তী (ধ্ৰুপদ); দৌলত খা, 
মজফকফর খাঁ, জানকীবাঈ, রাজেস্বরী বাঈ, গহরজ্ঞানবাঈ, আগ্রাওয়ালী মালকাজান বাঈ, GHAR, 
ফিদা হোসেন খা, নিশার হোসেন খা. চন্দন চৌবে (ধ্ৰুপদ-থেয়াল GON); কেরামত্তুলা খাঁ, আসাদুলা 
খা. ইমদাদ খাঁ (সরোদ, সেতার. সুরবাহার); দুর্লভচন্ড্র ভট্টাচাৰ্য, আতাহোসেন খা, অবনীনাথ গাঙ্গুলি, 
বসস্তকুমার মুখোপাধ্যায়, পোখোয়াজ-তবলা)। এমদাৎ খাঁ, এনায়েৎ খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ (সেতার 
সরোদ) রামগোবিন্দ পাঠক ও দুর্গাপদ চট্টোপাধায় (কাশিমবাজার রাজসভা-গায়ক)। 

রাজা কমলারগ্রন রায়ের sen ছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা। বছরে একাধিকবার এখানে 
আসতেন ও গানবাজনার মাধামে নজানা দিতেন। সঙ্গে থাকতেন ওন্তাদ এনায়েত খাঁ। 


১২৮ 


eden ge, সংগতাসৱওলোঙে মানোরম Sesia পরিবেশ তেণি gel সভায় 
বেলোয়াড়ি ঝাড়বাতি, দেওয়ালে ATAZA. আসরের মঞ্চ, জৱির কাজত করা তেলতেটের আচ্ছাদনী. 
সাধারণ শ্রোতার জন্যও arith গালিচা, তাকিয়ার ব্যাবস্থা থাকত। রাক্তবাড়ির বাগান থেকে 
রজনীগন্ধা-বেল-গোলাপ ফুল দিয়ে ঘর সাজিয়ে আতর ছিটিয়ে দেওয়া হত। চিকের আড়ালে 
অস্তঃপূরিকাঙ্গনাদের শোনার ব্যবস্থা ছিল। সংগীতাসরে সধ্যালকের ভূমিকা নিতেন AY MA- 
কর্মচারী 1 এখানে Som, ধামার, খেয়াল হত, তৎক্গালীন হাৰ্কা গান ঠুংরীর স্থান এখানে হত না। 
কাশিমবাজার রাজবাড়িতে সাধারণ সংগীত সভা যেমন হত. তেমনি বিয়ে-পোতে, অন্রপ্রাশন, দোল- 
দুর্শোৎসবে সংগীত সমারোহ হত। কাশিমবাজার রাজপরিবারের ছোট তরফ ও বড় SIFA AGA, 
এ ব্যাপারে খুব ফলদায়িনী হয়। লালগোলার মহারাজ! নিস্তে ভালো পাখোয়াজ বাজাতেন । এখানে 
একাধিকবার গোপেম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সতাকিঙ্কর বন্দোপাধায়, অঘোর চক্রবর্তী, রাধিকামোহন 
গোস্বামী, জ্ঞান গোস্বামী প্রমুখ বিখ্যাত খেয়াল ধ্ৰুপদিয়া সংগীতাসর সমৃদ্ধ করোছেন। অপর দিকে 
নবাব মহলের যীরকাশিমের পুত্র বাহার খাঁ, বীণা; কন্যাওল, বীণা; নবাব পরিবারের ওয়াজেদ 
আলি খা, পুতলী বিবিরা Teva চর্চা করতেন। নবাব বংশীয় বাকার আলি মির্ভা ও প্রসিদ্ধ গায়িকা 
বিজ্ঞান বাঙ্গয়ের পুত্র সৈয়দ আনোয়ার আলি মির্জা, (মঞ্জু সাহেব) মুর্শিদাবাদ সংগীতের উজ্জ্বল 
নক্ষত্র নবাব দরবারে আরো tar সংগীতের মহল রোশন করেছিলেন তারা হলেন উঃ মৈজুদ্দি, 
উঃ কালে খাঁ. কাদের বক্স, আতা হোসেন খা, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, নবাব আলি খা, মেহেদী 
হোসেন খা. সরফুদ্দি খা, নক্তর আলি খা, hears. হুসেন থা, আশাক আলি খাঁ, মুরশেদ আলি 
প্রমুখ । 

মর্শিদাবাদের রাজপরিবার. জমিদার-সামস্ত-অতিজ্ঞাত বার্শর ঘরোয়া আসরের পাশাপাশি 
বিংশ শতকের চারের দশক থেকে বিভিন্ন ক্লাব গড়ে ওঠে শাস্ত্ৰীয় সংগীতের সুরে মাত হবার 
বাসনায়। যে ক্রাবগুলো গড়ে উঠে এ ভূমিকা নিয়েছিল সেশুলো- স্ব্ণময়ী ক্লাব, বৈকুণ্ঠ মেমোরিয়াল 
ক্লাব, শশিভৃষণ ক্রাব। এদের উদ্যোগে বহু শাস্ত্রীয় সংগীতানুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা হয়েছে। পাচের 
দশক (থেকে সংগ্যতের পৃষ্ঠপোষকতায় সাংগীতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর আবির্ভাব হয়। 
em বেশির ভাগই নানান প্রতিকূলতায় ধারাবাহিকতা রাখতে ad হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম 
‘eral! (১৯৭৩) অন্যানা সংস্থাগুলো হল---"মজ্বলিশ', সমাগম (১৯৬০); “গান্ধার 
[গরিজাশংকর স্মৃতি সংসদ, STE) (১৯৭৩); মানসী, রাগিণী (১৯৭৬); AAA ছায়ানট (১৯৭৭): 
রাগম্‌ (১৯৭৯); ASS লাভার্স (১৯৮০); HANI (১৯৮১): পূরবী (১৯৮৩): নূপুর (১৯৮৪) 
প্ৰভৃতি ৷ 

বিংশ শতকে, ১৯০৫ খৃঃ মহারাজা মণীন্দ্ৰচন্দ্ৰ নন্দী রাধিকাপ্ৰসাদ গোস্বামীর উদ্যোগে 
বাঙলাদেশে প্রথম সংগীত শিক্ষায়তন গড়ে তোলেন। বহরমপুর সংগীত ANTS বিদ্যালয় নামের 
শিক্ষায়তনটি বরতুগৰ্ভা। একাধিক সংগীত নক্ষত্র এখান থেকে আবির্ভূত হয়ে ভারতীয় সংগীতে ব্ৰজ্ঞনা 
শুরু করেন। এঁরা কেবল বাঙলা নয়, উত্তরকালে উত্তর-মধ্য ভারতের কাছে উনবিংশ শতক ও 
তার আগে যে সংগীতে Teh eh fea, সেই ঘফষপ সুদে-আসলে শোধ করেন। 

কাশিবাজার রাজবাড়ি ছাড়া দেশীয় রাজাজ্রমিদার অভিজ্ঞাত শ্রেণী ও বিভিন্ন সংগীতমোলী৷ 
ও সংগীত সংস্থার উদ্যোগে সংসীতগুণীরা এতাবৎ মুর্শিদাবাদের সংগীত পরিমণ্ডলকে উজ্জ্বল 
কারোছেন, তার মোটামুটি বিবরণ দেওয়া গেল-_ 
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১৯৩৩ GIs হাল হা 
ভ্ঞানেন্র প্রসাদ TSR 
১৯৫১ বড়ে গোলাম আলি খা 
অমিয়কাস্তি ভট্টাচাৰ্য 
১৯৫২. ১৯৭৯ কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় 
১৯৫২, ১৯৭৭ মণ্ট্‌ বান্দাপাধায় 
১৯৫২, ১৯৩২. ১৯৭৮ এ. টি. aA 
১৯৭৭. মহারাজ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৯৭৮ সুখেম্দু গোস্বন্মী 
১৯৫২ aa পণ্ডিত 
১৯৫০, ১৯৫১ রাধিকামোহন TIY 
১৯৫১ তারাপদ চক্তবর্তী 
১৯৫২, ১৯৬২ কেরামতউল্লা খা 
১৯৫২, ১৯৬৪, ১৯৭৭ কল্যাণী রায় 
১৯৬৪ আফাক (হোসেন খা 
১৯৬৪ ব্ৰামনারায়ণ মিশ্র 
১৯৭৬ গৌৱ গোস্বামী 
১৯৮৬. ১৯৯৫ মানস চকল: 
= ১৯৭৮ মোহনলাল শম 
১৯৭৮ কমল মল্লিক 
১৯৭৮ তনিমা ঠাকুর 
১৯৭৬, ১৯৮০, ১৯৯০ অজয় চক্রবর্তী 
১৯৫০, ১৯৫২ চিন্ময় লাহিড়ী 
১৯৭৭ সুনন্দা AGANE 
১৯৭৩ Bare তট্টাচার্য 
১৯৫১, ১৯৭৮. ১৯৯০, ১৯৯৩, ১৯৯৬ বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত 
১৯৭৪, ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৮০, ১৯৮৬ BAA বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৯৭৮ মহাদেব মিত্র 
= ১৯৭৭, ১৯৭৬, ১৯৮০ ভ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ 
১৯৭৭, ১৯৮০ তি. জি. যোগ 
» ১৯৭৯ আসাদ আজি 
১৯৯০ হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া 
১৯৯০ জাকির GAA 
১৯৭৮ চন্দ্ৰনাথ শাস্ত্ৰ 
১৯৭৮ শ্যামল বসু 
১৯৮০ শাশ্বতী আচাৰ্য 
১৯৯৫ উল্লাস কোশলকার 
> একক হালমোনিয়ান 


ows বিভিন্ন mem হতেন প্রথযাত am yeda, wees আছি দা পৈলপ্রসাল tee সা. 
s e শি he 


শন্তর ঘোম, সাবির থা, সমর সাহা, অনিন্দা চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ বসু, ই ইউসুফ প'. AGE মুনি পালার 
প্রমুখের! | 


বৈষ্ণৰীয় Aon’ থেকে শাস্ত্ৰীয় সংগীতের Actid 


উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতান্দীয় শেষভাগ পর্যস্ত যে are কলাবস্ত. সংগীতজ্ঞ, 
উত্ভাদ-পণ্ডিতেরা মূৰ্শিদাবাদে জন্মগ্ৰহণ করে বা বাছিরে থেকে এসে মুর্শিদাবাদের সংগীত শ্রবাহের 
অবদান বাগুলা ও ভারতবর্ষব্যাপী প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হায়েছেন, কেবল তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়া হল ₹ 


গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৮০৬-১৮৭৪) 


জন্ম বৰ্তমান নদিয়ার বিশ্বপুদ্ধরিণী। এই oat কণ্ঠসম্পদের অধিকারী ধ্রুপদী জনজীবনে, 
নবাব-জ্বমিদারদের অঙ্গন ও সংগীত সমারোহে অংশগ্ৰহণ করে বাঙলার শীৰ্ষস্থানীয় গায়ক হয়ে 
ota | হরিপ্রসাদ মিশ্র ও মনোহর মিশ্র কাছে ধ্রুপদে তালিম ছাড়াও পশ্চিমদেশে ১২ বছরের 
বেশি সংগীতে তালিম লিয়ে প্ৰগাঢ় সংগীত-সম্পদের অধিকারী হন। জন্মস্থান, বহরমপুর, অন্যান 
জায়গায় বহু কৃতী শিষ্যমগুলী তৈরি করেন। তার কৃতী শিষ্যমণ্ডলীর wn স্বনামধন৷ TSG, 
হর প্ৰসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুই AA অমরলাথ ও পঞ্চানন উল্লেখযোগা। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের 
কাছে 'ধ্রুপদ বাহাদুৱ’ উপাধিতে ভৃষিত হন তিনি। 


রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (১৮৬৩-১৯২৪) 


বিষুঃপারের sectors ধ্রুপদিয়ার পিতা জগত্চীদ বিখ্যাত পাখোয়াজবিদ ছিলেন। পিতৃবদ্ধ 
সুবিখ্যাত যদভট্ট ও প্ৰসিদ্ধ অনস্তলালের কাছে তার সংগীত শিক্ষা হয়। অল্প বয়সে কলকাতায় 
এসে বেতিয়া ঘরানার প্ৰসিদ্ধ ধ্রুপদী শিবনারায়ণ মিশ্র ও গুৰুপ্ৰসাদ মিশ্রের কাছে দীৰ্ঘ ১৫ বছর 
ংনীত শিক্ষা লাভ করেন । som ও খেয়ালিয়া রাধিকা প্রসাদ মহৰ্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি 
বান্মাসমাজের প্রার্থন' সংগীত গড়ে তোলার কাজে প্রতিষ্ঠানটির সংগীতাচর্যের পদে ব্ৰতী হন। তার 
ও খনুভন্ের সাংগীতিক প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর সুদূরপ্রসারী হয়। রাধিকা প্রসাদের সাংগীতিক 
গ্রনাপ্রয়তা সারাভারতব্যাপী প্রসারিত হয়। 

কাশিয়নাভ্ারে ষহারাভা. মণীন্দ্ৰচন্দ্ৰ নন্দীর সভাগায়করূপে বেশ কয়েক বছর বহরমপুরে 
ছিলেন। ঠার ও মহারাজ্যর উদোোগে ১৯০৫ সালে বাগ্ডলাদেশে ‘বহরমপুর সংগীত Aue নামে 
বাগুলাদেশে প্রথম সংগীত বিদ্যালয় স্থাপনা হয়। অধাক্ষ ছিলেন রাধিকাপ্রসাদ frre আর সহযোগী 
(ছিলেন প্ৰসিদ্ধ ধ্রুপদী বিশ্বনাথ রাও। এই বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্ররা উত্তরকালে ভারতবর্ষের সংগীত 
সমাজের মণি হয়েছিলেন | শিধারা হলেন £ ভ্রাতুম্পুত্র জ্ঞানেন্দ্ৰপ্ৰসাদ গোস্বামী, প্রসিদ্ধ Sar কাদের 
বক্স, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী. কালিপদ রায়, কালীপ্রসাদ৷ রায়চৌধুরী প্রসুখ। স্থানীয় প্রাচীন লোকদের 
কাছে জানা যায় রাধিকা প্রসাদ সাত্বিক শুদ্ধাচারী ও খুব সদাশয় ছিলেন। তিনি হাতুড়ি দিয়ে তানপুরার 
তারের উপর বিচারের মতো রাগরাগিণী বাজাতে পারতেন। 


য়াথামোহন সেন (১৮১৮-১৮৩৯) 


বাঙালী কোনকালেই সংগীতশান্ত্র নিয়ে লেখেনি। গান গেয়েছে, গান বেঁধেছে, শিখেছে, 
দুর দিয়েছে। এ ধারার দু'জন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব তথাসমন্ধ বাঙলায় ভারতীয় মাৰ্গ সংগীতের 
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WORST তথা শান dye ace সংগীত সমাজে BISA হয়ে আছেন। এ দু Sek মুর্শিদাবাদের 
অধিবাসী | এশজন হলেল সপ্তদশ শতকের নরহরি চক্ৰবৰ্তী (ঘনশ্যাম দাস) "তক্তিরৰপ্নাকর রচয়িভা' 
অনাজ্ঞন "সংগীত তরঙ্গ রচয়িতা রাধামোহন সেন। সতি বলতে এ দুটি গ্রন্থ না থাকালে ৰাঙালীর 
E তথ্য অনেকটাই কালের গর্ডে থেকে যেত॥ সংগীত তরঙ্গ ও ভক্তিরত্লাকর 
থেকে শাস্ত্ৰীয় সংগীতের তত্বমূলক খুঁটিনাটি আনা তো যায়ই উপরন্তু তৎকাল্লীন বাণ্তালীর 
সংগীতধারার সম্যক গতিপ্রকৃতি জানা যায়। ‘সংগীত তরঙ্গ 'কার রাধামোহন সেনের কাছে কেবল 
nem নয়, বাঙালী জ্ঞাতিই =) 

রামশোবিম্দ পাঠক 

সংগীতজ্ঞ ছিলেল। ইনি প্রসিদ্ধ সেতারি ছিলেন। বলরাম পাঠকের কৈশোর সৈদাবাদে অতিবাহিত 


হয়। মহারাজা কমলারগ্রনের কন্যা প্রসিদ্ধ সেতারি দেবিকা দেরী রামগোবিন্দ পাঠকের শিষ্যা। 
Te SIMS রামগোবিন্দকে সেতারের eran রামগোবিন্দকে স্বীকৃতি দেন) 
Bara শিরোমণি মহামহোপাধ্যায় (১৮২৩-১৯০৩) 

১২৩০ বঙ্গান্দে রামকৃষ্ণ শিরোমণি বহরমপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপের অদ্বিতীয় 
নৈয়ায়িক পণ্ডিত meses তর্কাসিদ্ধাস্ডের শিবা ছিলেন। শিক্ষান্তে কাশিমবাজার রাজমাতার প্রতিষ্ঠিত 
জবলী টোলের অধাক্ষ হন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চারিত্রিক গুণে সারা বাঙলা দেশের পণ্ডিত 
সমাজে অসামান্য শ্রদ্ধেয় ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বিখ্যাত মুদঙ্গাচার্য তের ধা তেহাই'র রূপকার 
ও SAAE) WARSA মুদঙ্গাচার্য। 


আতা হোসেন খা (১৮১৮-১৯০৯) 

তবলার ইতিহাসে Ser আতা হোসেন স্বনাঘধন্য। নবাব দরবারের শিল্পী আব্বাজান 
হোসেন বাক্সের কাছে শিক্ষাণ্ডরু। কঠোর রিয়াজ ও সাংগীতিক cam তাকে উচ্চকোটির শিল্পীর 
স্থানে নিয়ে যায়। কথিত. মোহরা, ফারাখ, সোল্‌, গল্পগমন পরন, দমক্ষণ পরন, তেহাই সহ পাল্লা 
প্রভৃতি সৃষ্টি করেন বা নতুন মাত্রা আনেন। বহু বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে সঙ্গত করে তার শিল্প সৃষ্টির 
স্বাক্ষর রাখেন, ware ইমদাদ খা. আমীর খা (সরোদ), আসিক আলি খা (সেতার). এনায়েত 
খঁ (সেতার), যদুভট প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। 

১৮৬৯ খৃঃ নবাব ফেরাজুনজ্ঞার বিলাত সফরে সরোদিয়া এনায়েত হোসেনের সঙ্গে সঙ্গত 
করে প্ৰভূত সুখ্যাতি লাভ করেন। তার কৃতি শাগরীদদের মধ্যে প্ৰখ্যাত প্ৰসন্নকুমার বণিক, 
লালগোলার মহারাজ্ঞা হোগীন্দ্রনারায়ণ রাও. কাদের বক্স, জগৎ কিশোর উল্লেখযোগ্য। 


সৈয়দ আনোয়ার আলি মির্জা (মঞ্জু খা লাহেব) (১৮৯৪-১৯৯৬) 

সুরেলা কঠের অধিকারী ও মুর্শিদাবাদের লবাব-লিজ্ামতের ভারতপ্রসিদ্ধ উত্তাতদের 
তালিমসমৃদ্ধ Te খা ছিলেন নবাব পরিবারের বাকার আলি মির্জা ও প্রসিদ্ধ গায়িকা বিজ্ঞান বাঈয়ের 
qa) উত্তাদ কাদের বক্সের কৃতী শাগরীদ। Sam মঞ্জু খা সাহেব fern কণ্ঠ তান সম্রাট বলে 
আখ্যাত হতেন। মঞ্জু খা সাহেব খেয়াল-ঠুরী-গীত-গজলের আলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী 
চিলেন। তার কৃতী ছাত্র-ছাত্রী তালিকায়__সৈয়দ আলি মির্জা, রাধারানী (কীর্তন), দুখভঞ্জন সান্যাল 
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(কীৰ্তন), না; গগনাৰ লাস, নিভারণী সেন, ACE সেনগুপ্ত প্ৰমুখ । SAN, উঠান কালের বন্সের 
৯৪তম জন্মজয়নতীর স্মবণিকায় (১৯৬৫) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে 'কান্জা নজরুল ইসলাম' উস্তাদ 
কাদের বক্স, ও ug খা সাহেবের কাছে সংগীতের তালিম নেন। তৎকালে তার জনপ্ৰিয় রেকর্ড 


স্বদেশি মেশাফোন থেকে প্রকাশিত হয় (১) তামম রাত তেরা এন্তাজ্ঞার কিয়া (২) বারল যো 
মন বাম লাস। 


কাদের FR (১৮৮৭-১৯৩৮) 


সামানা চুড়ির ব্যবসায়ী শেখমুহ্বার পুত্র সুরেম্বৰীর আশীর্বাদপু হয়ে একদিন তামাম 
হিন্দুস্থানে সংগীত-ই নূর হয়ে ওঠেন) গুলী মহলে কাদের বক্স শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব । মুর্শিদাবাদের 
নবাবাদের আশ্রয়ে তরুণ কাদের বক্স হাজারদুয়ারিতে কৰ্মসূবে নবাবি শ্রস্থাগার বাবহার করার 
সুযোগ আসে আর তখন (থেকেই ভাগ্যসরস্বতী তার দিকে opm দৃষ্টি ফেলেল। নবাব নিজ্ামতের 
WAM ওস্তাদদের কাছে তালিম প্রাণ্ত হন। শুণীদের অহরহ সাংগীতিক পরিমণ্ুলও তালিমের কাজ 
করে। তাছাড়া বাধিকাপ্ৰসাদ গোস্বামী, ঠাকুর নবাব আলি খা ও মেহেদি হোসেনের কাছে নিবিড় 
তালিম পান। নবাবি গ্রন্থাগার থেকে TRIN, বাহাদুর শাহ জাফরের এক সাংগীতিক পাণ্ডুলিপি 
পান যা তানাসেনের বংশধারেরা দু'তিন পুরুষে সমাপ্ত করেন। ভারতীয় সংগীতের যে রহসাময় 
রাস্তা ও সংগীত সরস্বতীর সিদ্ধিলাভের মাৰ্গ, তা তার মূর্ত হয়ে দাড়ায়। সংগ্রহ হয় বিশাল বন্দিশ্‌ 
খাজানা TENN রাগ-রাপিণীর খাজানা। সেই সম্পদ ভারতের বহু প্রসিদ্ধ গুণীদের অকাতরে দান 
কৰেন ৷ সেই wenn চীজো সংবলিত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। সেগুলি হল--সংগীত বিকাশ, 
ংগীত কানন, সংগীত বিতান। তার কৃতী ছাত্ররা হলেন তানসভ্ৰাট উঃ aq খা, নজরুল ইসলাম, 
শোদাল বক্স, SSTAA প্রথাত গুণী কুমার কৃষ্ণ ঘোষ, শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়, (গুলিনবাধু), শচীন 
দেববর্মণ, পুত্র ফক্তলে হক ও রফিকুল হক, ভবানী শীল, নবাব পরিবারের মূর্শিদাবাদ খ্যাত নবাব 
afa মির্জা, “সুরালাপ" ay প্রণেতা পীযূষ রায় প্রমুখ ৷ বাহাদুর শা জ্াফর সম্বন্ধে লোকক্ৰাতি 
যে বাহাদুর শা-কে বৃটিশ বন্দী করে নিয়ে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করার কালে নাকি বহরমপুর দিয়ে 
নিয়ে যাওয়া হয়, ও এখানে পঞ্চাননতলায় দুরাত্রি থাকেন। না জালি তখন কোন শায়রের অক্জানা 
কলি বা কোন রাগ-রাগিণীর সুরবিহারে ভাব SUM হায়েছিলেন। 


বরদাশক্কর ঠাকুর ও ভবনীশংকর ঠাকুর (সনাতন ঠাকুর) (১৯২০-১৯৬৭) 


রানী ভবানীর ora উচ্চকোটির তবলাবাদক। তৎকালীন মুর্শিদাবাদ তো বটেই 
কলকাতার GMS এখনও বরদাশঙ্কর ও তার পুত্রকে বিস্তৃত হননি। বেনারস ঘরানার এই 
শিল্পী বেনারসরাজ ও অন্যানা ঘরানার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক নতুন স্বাদের বাজনায় রসিকব্জনকে 
মোহিত করেন। হোমিওপ্যাথ সদাশিব এই গুণী খুবই লোকপ্ৰিয় ছিলেন। 

তার শিষ্যদের তালিকায় আছেন এ জেলার প্রসিদ্ধ শিল্পী পুত্র সনাতন ঠাকুর, সুরেশ 
তেওয়ারি, নিত্যগোপাল সাহা, আনোখেলাল মিশ্রের ছাত্ৰ সত্যনারায়ণ সাহা ও পণ্ডিত শ্যামলাল 
মিশ্রের অসামান্য শ্রুতিধর ও প্রতিভার শিল্পী হরপ্রসাদ বাগচী। বর্তমানে বেনারপ ঘরানার যে 
কোন প্রথম শ্রেণীর তবলাবাদকের সমকক্ষ। ভাগ্য বিরুপতায় বাওড়া গোত্রীয় হরপ্রসাদের সুমধুর 
বাজনা থেকে দেশবাসী আজ aes বিশেষত যে কোন কঠিন বাণী বা সরল বাণী যে কোন 
লয়কেই আনন্দদায়ক করে নিকাশ তা যেন সহজতম শুনে মনে হয়। দুরূহ ছন্দের লযীলডীর 
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Bale Sei fata ABT লেন বত UE Ty তল তত তি Ae কোতি PRD) Cate নিকাশ. 
m উচ্চকোটির প্ৰতিভাধৱ সাধক ন‘ ore! কেৱল রেওয়াজ পিছে WYA পিানিদিলও এয়। তেরেকেটে 
ও ধোৱোকোটের যুগ্ম ধ্বনি একমাত্র তার হাতেই এ onfy শোনা শিয়োছে। পার oles মাৰ্যখ--ৰাছেৱ 
দাঢ় ও ফুলের NYATA IA সঙ্গেই sey না জ্ঞানি Taras Alara আমাদের দোশে কত 
যুগোত্তীণ শিল্পী প্রতিভার অপচয় হচ্ছে। তার চেয়েও দুঃখজনক ঘটনা এমন অসামানা প্রতিভাধর 
স্বভাব শিল্পীকে জেলার সাংগীতিক প্ৰতিষ্ঠ লোকজ্ৰল প্যাপা বলেই চালিয়ে গোলেন। দৃ'যুগ আগে 
থেকেই পঞ্চাশোন্তর শিল্পী। সমাজবিরক্ত হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। 
খুঁজলে আমাদের দেশে সমাজের অবদানে বাওড়ার সংখ্যা নেহাত কম হবে না। 


ভবানীশক্কর ঠাকুর (সনাতন ঠাকুর) 


বরদাশক্কারের সুযোগা পত্র সনাতন ঠাকুরের নাম এখনও মুর্শিদাবাদের সংগাতের অলি 
গলিতে শোনা যায়। বাঙলার কৃতী তবলাবাদকদের সঙ্গে ভাবগত আদান প্রদান ছিল। অসামানা 
অধাবসায়ে অসামান্য দক্ষ ও কুশলী শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন । গোয়ালপাড়ার HA নিকেতন" হয়ে 
উঠেছিল মুর্শিদাবাদ ও বাঙলার সংগীতের অন্যতম পীঠভূমি। 


সংগীতাচার্যয গির্রিজ্রাশক্কর চক্রবর্তী (১৮৮৫-১৯৪৮) 


Wee বৃবীন্দ্রনাছের কাছে বাঙালীকে চেতনায়-অচেতনায় কেবল সাহিতা নয়. সাংস্কৃতিক 
ঝালে আবদ্ধ হতেই হয়, অপর দিকে শাস্ত্রীয় সংগীতে, বাঙলা গাল Wars একই কথা খাটে । কেবল 
মুর্শিদাবাদ নয়. সারা ভারতবর্ষে খুব কম ওণী আছেন. যিনি aga Be. নন, Wea সৃষ্টি 
করে সংগীতের এক লৌরমণ্ডল sa করেছেন । এ কৃতিত্বের, সাধনার এখনেবাপ্সিতীয়হ দাবিদার 
বলা যেতে পারে গিৱিভাশঙ্কৱাকে | শিরিভাশল্করের পর থেকে আজ oy শাস্ত্রায় সংগীতে প্রসাদের 
বৰ্ণময় যে ল্লীধরাহ্ির সম্প্রসারণ হচ্ছে বা হয়েছে, তার সিংহভাগ Gee হচ্ছেন গিরিজাশক্কর। 
পিরিজ্ঞাশঙ্করের পরিচিতি oda কিছুটা ১৯৯৫-এ বহরমপুরে অনুষ্ঠিত গিরিভাশক্করের ১১০তম 
বর্ষপূর্তিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানের স্মারক থেকে গিরিজ্বাশঙ্করের বর্তমান প্রজন্মের সবচেয়ে সার্থক 
উত্তরসুরি পণ্ডিত মানস চক্রবর্তীর অনুপম রচনাংশ দেওয়া হল '"....এক তীব্র অন্বেষণ দেশ থেকে 
ming. বহরমপুর থেকে দিল্লী, দিল্লা থেকে রামপুর, রামপুর থেকে লক্ষ্ণৌ, লক্ষ থেকে বেনারস, 
কলকাতা-_ কোথায় না ঘুরেছেন তিনি একমুঠো বন্দিশের জন্য। রাতের পর রাত ওভ্তাদদের 
খিদযতগারী করেছেন নিজের জ্রমিদারীর কথা না ভেবে। পা টিপতে টিপতে উস্তাদ এনায়েত্‌ জ্বসেন 
খার কণ্ঠ থেকে কখনও অজ্ঞাতে আদায় করে লেন ছায়ানটে তার বিখ্যাত বন্দিশ, ‘বানন বন 
নন নন নন নন বাজে fran কখনও বা গোয়ালিয়র ঘরানার বিখ্যাত বন্দিশ। ‘নজর দৌলত 
আয়ী হ্যায় বাহার", দিল্লির ময়খানা থেকে ফেরার পথে আদায় হয়ে যায়, টাঙায় বসে উত্ভাদের 
সঙ্গ করতে করাতে । আবার তিনি যদি হল Gow মজ্রহঃফর খা তাহলে নিশ্চয়ই অকাল Tye 
নো এসেছিল সে রাতের শীতের কুয়াশায়। 

এমনিভাবেই দিন বায়। খাতায় স্বরলিপি ওঠে, তারই পাশে নকশা কাটা পাড়ের আফরিতে 
ভেসে ওঠে নানান বাঙ্গজীর মুখ, নানান বন্দিশ, স্উত্তাদের স্কেচ, টোটকা ওষুধ আরোও কত কি। 
ক্রমশ সর্বস্ব হয়ে ওঠেন তিনি। কাশিষবাজারের মহারাজের সভাগায়ক। বিষ্ণুপুর ঘরানার পণ্ডিত 
বাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর সংস্পর্শে আগেই এসেছিলেন, সাত-আট বছর (পেয়েছিলেন ধ্রুপদ ধামারের 


১৩৪ 


; 
ভাত ও, তাহির ol Ea পো A Ze aie gak ee 


2 পল এনেত তক, ise প্ৰতিতো 
তালিম আদায় armi Fa ঘরানার এঞ্ফের খাঁ-র কাছে ভানলম bee পুর EaR | 
রামপুরে থাকাকালীন নৰাৰ বংলীয় Swe সাদাত আলি বা দন্মন সাহোনেত কাছেও তিনি তালিম 
নিয়েছিলেন। 

afaa অবনতি ঘটতে থাকে তার আমলে। কিন্তু সংগীত সাধন! তিনি উচ্চকোটিতে 
পৌঁছে গেলেন। ওর gom. anna, খেয়াল, Gan. ঠুংরী, কাজরীা, চৈতী. een. গজল. তঙ্কন, 
নিধুবাৰুর গান মায় রবি ঠাকুরের গান পর্যন্ত তিনি আয়ন্ড করেছিলেন! tia সারা Baa- 
চর্চা পরিজ্রমা করলে একটা কথা খুব স্পঞ্জ হয়ে ওঠে যে. যে কোণ শৈলীর গালই হোক না 
কেন তানে কখনও হেলাফেলার চোখে দোখেনলি L... 

উপরে উল্লিখিত Sem ছাড়া ঠংরী তালিম নেন তিনি ghia সুবিখ্যাত রূপকার ভাইয়া 
সাহেব গনপত রাওয়ের শিষাত্ম গ্রহণ করে। কলকাতার শ্যামলাল cosa সংস্পর্শে এসে 
মৈজুদ্দিনের বিরল জাতের pA শুনে আকৃষ্ট হন, মৈল্ুদ্দিন সংস্পর্শে প্রকৃত উপকারও পাল। 
তখন Rafia ঠুংরী প্রেমে আকুল তাবৎ বাঈজীকুল গহরভান, মালকান বাঈ, মুদতরী বাষ্ট 
প্ৰমুশেৱা এমনকি Sem ফৈয়াজ খাও। সেই দুর্লভ ঠংরীতে গিরিভাশগ্চর সিদ্ধিলাত করেও কিন্তু 
খেয়াল অম্বেষণা তার থামেনি। কলকাতায় আবার বাদল (বদল) খা সাহেবের কাছে সংগীতের 
নিবিড় পাঠ নেন ও অনন্য বন্দেশ খাডানার Barwa হন। 

১৯৩৫ সালে এলাহাবাদে অল ইন্ডিয়া মিউন্ডিক কমপিটিশনে তিনিই ভারাতের শ্রেষ্ঠ 
গুরুর" রূপে সন্মনিত। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শ্রোতাদের সারারাত্রি ধারে সুরে ভাবাচ্ছন করেছেন। 
সেতারি saag খা থেকে তাবৎ পণ্ডিত-উত্তাদকুল তাকে প্ৰগাঢ় শ্ৰদ্ধা করতেন। 

asalera অতিজ্ঞাত মহিলাদের প্রথম সংগীত শিক্ষার অঙ্গনে এনে সংগীত শিক্ষার্থী 
করার তিনিই ভগারখ। তার মতো সুযোগ্য শিক্ষক অদ্যাপি বিরল। শটন দেববর্ণণ বলেছিলেন 
“cA সময় প্ৰত্যেক সংগীত শিক্ষার্থীর চরম বাসনা ছিল গিরিজাবাবুর ছাত্র হওয়া। তার সৃষ্ট 
ভারতের আকাশে সংগীত নক্ষত্রেরা হলেন- তারাপদ চক্রবর্তী, রাধাবিনোদ ঠাকুর হোবল 
গৌসাই), যামিনী গাঙ্গুলি. aaa চ্যাটার্জি, এ. টি. কানন-_এ. টি. কানন এমন উচ্চ কোটির 
গায়ক যে. তামিলভাষী হওয়া সত্ত্বেও তার কাছে ঠুংরী শিখতে চেয়েছিলেন। আর অসাধারণ 
শ্রুতিধর স্বগীয় সুরের গন্ধৰ্ব তারাপদ চক্রবর্তীর নাম ভারতবর্ষে কোন সংগীত শুণী ও রসিকের 
কাছে অজানা নয়। Ses পণ্ডিত মানস চক্রবর্তী সেই win গানকে ভারতের ও বিদেশেরও 
CARES সুরভিত করেছে, গিরিজাশক্করের বাঙলার অন্যান্য প্রসিদ্ধ শিল্পী-শিব্যরা 
হলেন-_ শৈলেন ব্যানার্জি, সুধীরলাল৷ চক্রবর্তী, সুখেন্দু গোস্বামী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সুনীল বসু, 
বীরেশ' রায়, সাধনা সেন, বেলারাণী সেন, Sets দাস, ইভা গুহ, শাস্তিলতা Bete, উমা 
দে, চিন্ময় লাহিড়ী, সংগীতভারতী। রাজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিল্লির নয়না দেবী প্রমুখ গিরিজ্বাশঙ্কর 
নামক নান্দনিক মহাকল্পতরুর মৰ্তোর ফল। সংগীতের সুবিখ্যাত পত্রিকা “সংগীত বিজ্ঞান 
ছাত্র অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 


ও গ্রুপ Cae andere তির ও নিলি রা 


৯৩৫ 


যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯০৭-- ) 

মুর্শিদাবাদ তথা বহরমপুৰে সম্ভান [গরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর সুযোগ্য শিষা ভারতসংশীত 
মহামগুলে সংগীতাচার্যের আসনে স্থিত। কৰ্মসূত্ৰে হুগলিতে যান। দীর্ঘ পানের বছর গিরিজাশগ্করের 
অনাতম কৃতী fen সংগীতভারত' রাজ্রেন বন্দোপাধ্যায়ের কাছে তালিম নেন। অসাধারণ ক্ৰতিধর 
বিভূতিভূষণ ছাত্রাবস্থায় wa তিলদিনে সহপাঠীদের সঙ্গে খেলার ছলে দুরূহ অমরকোষ 
টাকাসমেত মুখস্থ করেছিলেন। তাছাড়াও অভিজ্ঞানমশকুত্তলম, মেঘদূতম্‌, নৈষদ চরিত, Pray 
কৌমুদী, ব্যাকরণ কৌমুদ্দা, সাহিত্য দর্পণ, ভাস-ভারবি, ভবভূতির গ্ৰন্থ খুলে ছাত্ররা বসে থাকত 
আর উনি অনর্গল স্মৃতি থেকে তা আবৃত্তি করতেন। পাদটীকাও বাদ যেত না। 

বিংশ শতকের ছয়ের দশকে গোকৰ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে কান্দীতে 
বসবাস OF করেন পাণ্ডিতমশাই বলে সমধিক পরিচিত এই সংশীতজ্ঞটি। তখন mÅ ও 
আশপাশে এলাকার সংগীতের বন্ধ্যাযুগ। প্রধ্যাত খেয়াজিয়া কুমার কৃষ্ণ ঘোষ, হাবল গোসাই 
তাদের স্বগীয় সুর নিয়ে অমর্ত্যধামে পাড়ি দিয়েছেন) পড়ে আছে তখন গাল-গল্প। একদা স্বাধীনতা 
সংগ্রামী জ্ঞাশুর-বাণীর ধ্ৰুপদ-খেয়াল-ঠুংরীর কৃতবিদ গায়ক ও শান্ত্রবিদের দীর্ঘ কুড়ি বছরের 
সাধনায় কান্দী-ভরতপুর-গোকর্ণ, জ্বয়জান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে ও নদিয়ার বৃহৎ অংশের নতুন 
rary পরিচিত হতে লাগলেন ভারতীয় সনাতন এ্রতিহ্য ধ্রুপদ-খেয়াল-ঠংরীর সঙ্গে । উর মৃত্তিকা 
উর্বরা হতে শুরু করল। অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ও সংগীতানুরাপী তৈরির আদর্শ শিক্ষক বিভূতিভূষণ । 
তাই এতদক্ষলে একালের ভাতখণ্ডৈ বলে পরিচিত। একাধারে সংস্কৃত সাহিত্য-রসশাস্ত্র ও 
সংগীতশাস্তু ত্ৰিবেণী সঙ্গম হলে কি উচ্চকোটির শিল্প ও সারম্বত-সাধনা হতে পারে তার নিদর্শন 
পণ্ডিত বিভূতিভূষণ আচার্য। তার রচিত "দংগীতশাস্ত প্রভাকর' মুর্শিদাবাদ থেকে লিখিত একমাত্র 
বাঙলায় লিখিত ভারতীয় সংগীতের ইতিবৃত্ত ও ততুশ্রস্থ। প্রত্যেকটা বিষয়ে বিভুতিভূষাণের শাস্ত্রের 
পাশাপাশি es সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যা বাঙলার সংগীতে সাড়া ভ্ঞাগিয়ে তা আজ কয়েকটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুলয় গ্রছরূপে গৃহীত। 

শাস্ত্ৰীয় সংগীতে তার মৌলিক সিদ্ধাস্ত--€১) ১০টি থাটের সম্প্রসারণ, বিশেষত ললিত, 
তাটিয়ার, মধুবস্তী...... ইত্যাদি রাগ স্বর বা স্বরূপসাম্যের কোনটাতেই পড়ে না। (২) বর্তমান 
গায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজি প্রত্যেক স্বরের স্থাপনা বিভাক্তিত অন্তিম শ্রুতির 
গিরিজাশঙ্কর ছাড়াও em vita খা ও Som মেহেদী হোসেনের কাছে তালিম প্রাপ্ত হন। যামিনী 
গাঙ্গুলীও গিরিজ্ঞাবাবুর মতো প্রথম শ্রেণীর সংগীত শিক্ষক ছিলেন। বহু কৃতী শিল্পী গড়ে তোলেন। 
একদিকে তিনি কুশলী গায়ক অনাদিকে Frans, সংগীততর্তুবিদ। দুই খণ্ডে প্রকাশিত ‘উচ্চাঙ্গ 
ংগীত প্ৰবেশিকা’ সংগীত সমাজে সমাদূত। তার ‘শিল্প’ সৃষ্টির তালিকায় হলেন--ভূয়ালকা 
পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, HSS) সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, অলক 
চট্টোপাধ্যায়, আরতি বাগচী প্রমুখ উল্লেখ্যোগ্য। 


রাধাবিনোদ ঠাকুর (হাবল গৌসাই) (১৯০৮-১৯৫৮) 


শিরিজাশক্ষরের সুযোগ্য শিষ্য কিন্নরবিনিম্দিত কণ্ঠের অধিকারী হাবল গৌসাই। সংগীতের 
প্রাথমিক পাঠ নেন পিতা গোপেন্দ্র নারায়ণের কাছে SSA দেবী গণের এই উত্তরপূরুষ। খেয়াল 
ঠংরীতে তৎকালীন অদ্বিতীয় শিল্পী ছিলেন। প্ৰাচীন সংগীতগুণীদের কাছে শোনা যায় এর সুমিষ্ট 
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UI! শুনেছেন তার তা কোনদিন ভুলতে পারবেন oll SBR ott পরিবেশন লোকশ্ৰুতি 
AM’. te. পাপুজারের থেকেও সুনিষ্ট কোমল ছিল। সুর তো aaefa নয়, বিন্পুগ ছিল। 
tra উদ্রেখনায় শিষ্য পরদশ্পৰর্বা--মূৰ্শিদাবাদেরৱ সংগীত প্রসারে বর্তমান লালের UNTA প্রসারক 
আবু দায়ুদ, অনিল রায়. দেবদাস ভট্টাচার্য, দেবদাস চক্রবর্তী, আরতি বসু, অণিমা ঠাকুর, শ্ৰৃতি 
বসু, ভবাশী শীল, নারায়ণ শীল, অরুনেম্দু ভট্টাচাৰ্য উল্লেখযোগ্য। এর সুযোগ্য ভ্ৰাতৃম্পুত্ৰ কাঞ্চন 
গোস্বামী, পিতা ভবানন্দ গোস্বামী ও পণ্ডিত শঙ্কর ঘোষের সুযোগ! শিষ্য তরুণ তবলাবাদকরাপে 
বাঙলায় আত্মপ্রকাশ করাছেন। 


বিভ়ূতিডৃঘণ আচাৰ্ঘ (১৯২৯-১৯৯৩) 


সংগীতাচার্য পুৱাণ-কাবাতীৰ্থ-সাহিত্যশাস্ত্ৰী পণ্ডিত বিভূতিভূষণ আচার্য মুর্শিদাবাদ সংগীত 
প্রবাহের উজ্জ্বল cafes wa নদিয়ার বিস্বপ্রামে। প্রথম জীবনে দেওঘরে বালানন্দ ব্ৰহ্মচারী 
সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে দেড় যুগব্যাপী শাস্ত্ৰ অধায়নে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। বাল্যকাল থেকেই 
উত্তরাধিকার সূত্রে সংগীতে অনুৱাগ। পরিবর্তে প্রথম শ্ৰুতিতে করেন। এ মত তার "অভিনব 
রাগ যঞ্জযীৰ্তে করেন। বর্তমান কালের সংগীতশাস্ত্রীরা সেটা যুক্তিযুক্ত বলে সমর্থন করেন। পণ্ডিত 
বিভূতিভূষণের শ্রুতির বিভাজ্জনের বৈজ্ঞানিক ও মৌলিক চিন্তা নিয়ে তাবারগবেষণার সময় 
এসৈছে। তার মতে প্ৰাচীনকালে গায়নবিধি অনুযায়ী ক্ৰুতিন্ন বিভাজন, নাট্যশাস্তুকার ভরত 
নিৰ্দেশিত-_ 


_এইতাবেই চালে আসছে। অহোবল-শাঙ্গদেব শ্ৰীনিবাস, হৃদয়নাৱায়ণ দেব cure ভাতথণ্ডেজিও 
এই মত মেনেছেন। ভাতখণ্ডেজি স্বরগ্ডালার স্থান প্ৰথম শ্রুতাতে স্থির করেছেন, অর্থাৎ-_১. 
৫. ১০, ১৪, ১৮ ও ২১ Shea উপর সংস্থাপন! হওয়ায় প্ৰাচীনকালের শুদ্ধ স্বর ও আধুনিক 
কলর GHIA আলাদা হয়ে গেছে যখন, তখন যড়জ-মধ্যম-পঞ্চমের চারটি, নিষাদ-গান্ধারের 
দুটি ও ফাষত-ধৈবতের তিনটি করে শ্রুতির ব্যাখ্যাও যুক্তিযুক্ত নয়। প্রচলিত গায়নে ava ও 
পঞ্চমকৈ অচল স্বর বলা হয়। বাবহারও সেইভাবে হয়। কেননা এখন নিশ্চয় কোমল, অতিকোমল, 
তীব্র মড়জপঞ্চমে শ্রুতির বাবহার হয় না। সেই সুবাদে Sas নির্দেশিত শ্রুতি বিভাজন বর্তমানে 
মানা যায় না। সংগীতাচার্য বিভৃতিভূষণের মতে বর্তমান সংগীত পদ্ধতি অনুযায়ী sow ও পঞ্চমের 
একটি করে ও অনানা waa চারটি করে শ্রুতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিভতিভূবণের পাণ্ডিতো 
ও মধুর ব্যবহারে দেশের প্রসিদ্ধ সংগীত afew ona তার কৃতী ছাত্র-ছাত্রী 
তালিকায়--শ্রাম্মতী আচার্য (বাগচী) কলা প্রণব আচার্য, গৌতম আচার্য, পার্থ আচার্য (পুত্র); 
তপতী৷ ঘোষ, কাশীনাথ ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পার্বতীশক্ষর রায়চৌধুরী, বাবলু মজুমদার, 
মিতা চ্যাটার্জি, অশোক আচার্য উল্লেখবোগ্য। 

রাঢ়ভূমি, মুর্শিদাবাদের সংগীতের ক্রযবিবর্তনা ও বিকাশের ধারা লক্ষ) করে দেখা যাচ্ছে 
যে, এতদতঅঞ্চলের মানব-মানবী উষর-কক্ষ-শামলিমা প্রকৃতির অনুষঙ্গ হয়ে ইতিহাসের অজানা 
কাল থেকে স্বাভাবিকভাবে গান গেয়ে এসেছে। সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের, চাঞ্চল্যের 
প্রভাব তার গানে পড়েছে, কিন্তু সংগীতময়তা তার জীবন থেকে কখনও সরে দীড়ায়নি। 
মগ্লচৈতনা স্বভাবশিল্পী বাঙালী মূলত সৃষ্টির অন্বেষণে তার জীবনের চৰ্যাবান। সৃষ্টিকামিতার 
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টির ofA eA OR তিনি EE eo LAF (<ife. 
a 


HPL 2 Mee a OW হারান AI চৈ ভাৱত’ কর্তিত হৰৰ, aia at Shee, হোক, 
Lite. pee আশাতত APY তাপ ERNIA: (গেরুয়া মনের Kylee কাছে আত্ম-চিতনার 
আনন্দই খড় কথা। আড়ম্বরপূর্ণ স্থাকৃতি আদায়ের PR! তাকে কোণ যুগেই চূড়ান্তভাবে কবলিত 
করতে পারেনি । তাই আত্মিক চেতনার উম্মেষে সে সৃষ্টি করেছে মহামানবদের, কবিদের, সংগীত - 
শিল্পা ও সাধকদের। তার কোমল আর্দ্র শ্যামল গৈরিক মৃত্তিকায় ঘটেছে লালনা। তাই যেদিন 
লক্ষ্মণসেনের সংগীত সভায় দার্পিত qa মিশ্র সংগীতের ma দিয়ে গাছপালার পাতা ঝরিয়ে 
দিয়ে৷ শ্রেষ্ঠ গায়াকের জয়মাল্য পরিহিত হতে উদ্যত তখনই Bay জয়দেবপত্তী পদ্মাবতী 
APIA পটমঞ্জরী রাগে তরুলতা পুষ্প পল্লবিত করে তোলেন, প্রবল বায়ু সুরভিত হয়ে বইতে 
বইতে গঙ্গার শ্রোণীতে সমভ দেশি-বিদেশি নৌকা ভিরিয়ে দিল, পাখিরা কলসংগীত গেয়ে উঠল। 
রাজা লক্ষ্মণসেন পদ্মাবতীকে জয়মালা দিতে গেলে পদ্মাবতী বলেন, ওটা আমার গোবিন্দকে 
fre ইতিহাসের sen না গিয়েও তাতপর্যটা বোঝা যায়, বাণ্ডালী তার সংগীত সাধনা প্রাণের 
আবেগেই জীবনধর্ম, প্রকৃতিধর্ম অনুযায়ীই করেছে। কোন আকবর বাদশার মেহেরবাণী প্রত্যাশী 
হয়ে নয়। গান নিয়ে দিখিজয়ে বের হয়নি, হয়েছে প্রেম নিয়ে, অনুষঙ্গী করেছে গানকে। 

বাঙলার মাটিতে. রাঢ় বাঙলায়, ঘুর্িদাবাদে সংগীতের ধারা বহমান। কখনও লৌকিক, 
কখনও শাস্ত্ৰীয় সংগীত বা মিশ্র সংগীতে খুজে চলেছে তার শাস্তির, আশ্রয়ের, আত্মার মুক্তির 
পথ । যুগে যুগে কালে কালে মানুষের বহিরঙ্গের পরিবর্তন হয়, কিন্তু অস্তরাত্মার মানবটি একই 
থাকে। আর বিকৃতি? সেও তো স্বভাবধর্ম, ক্ষণিক। সত্যধৰ্ম নয়। সব যুগেই কৃত-বিকৃত, সত্য- 
WAS (তো একটা সময় পাশাপাশি হাত ধরাধরি করেই চলে। কিন্তু প্রাণের প্রবাহ তাতে থামে 
কি: 


তথ্যউৎস 
১২ ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস, ১ম ভাগ ও an ভাগ, TD প্রজ্ঞানানন্দ। 
ai বাঙলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত, ১৭২, ২য় ও ৩য় খণ্ড, অসিতকৃমার KENNETT | 
৩। বাঙলাৱ সংগীত, aema faa 
8৪1 সংসদ বাঙলা চরিতাভিধান, সম্পা, সুবোধ সেনগুপ্ত, অঞ্জলি বসু। 
৫। সংসদ Aw অভিধান ১ম-২য় খণ্ড সম্পা. জ্ঞানেন্রঘোহন দাস। 
৬) লৌকিক মুৰ্শিদাবাদ, পূলকেন্দু লিহে। 
৭) মুর্শিদাবাদ চর্চা, সম্পা. প্রতিতারঞ্জল মৈত্র। 
bi সংগীতশাস্ত্ৰ প্ৰভাকর, বিভূতিভূষণ আচার্য্য, সম্পা. প্রণব আচাৰ্ব্য। 
21 আইন-ই-আকবহী, সম্পা, পাচকড়ি বস্দ্যোপাখ্যায়। 
১০) aam সাহিত্যের ইতিহাস, দীনেশচন্দ্র সেন। 
১১। তহুজ্জীব-আ. মোসিকী. wasters core! 
১২। জ্রীকৃষ্ঞকীর্তন, বড় চণ্ডীদাস, সম্পা. জাহ্নবী চক্ৰবৰ্তী। 
১৩। গীতগোবিন্সম্‌, ভয়দেব, সম্পা, পৌরীনাঘ i 
১৪! EHARA, সম্পা. ম্ৰাহবী কৃমায় Re 


.__ rom 
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creg, farm mar ১৯৯৩, সম্পাদক শ্রণরজ্ঞন চৌধুরী! Us aldose 
২। মুৰ্শিলানাদের সংক্ীত এতিহোৱ acim. রমাপ্রসাদ শান্তর, 2 seas, বি. সং ১৯৯৩৷ 
si সংক্ষীতাচার্চা ৰিরিজঞাশঙ্কর চক্রবর্তী ১১০তম Prepi tam সংলিত-নুষ্টান Tats, ১৯৯৫, 
SANATA বহরমপুর | 
৪। সংগীত সূৰ্য শিরিচ্ছাশস্কর'. পণ্ডিত মানস purest) 


১। শ্রীসম্পৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, খাপড়া, মুর্শিদাবাদ, গৌতম আচার্য্য, sÅ 
২। শ্রীকাঞ্চন গোস্বামী, বহ্রম্বপুর i 

৩। শ্রীমতী শাস্বতী ard, shi 

৪। পণ্ডিত মানস চক্রবর্তী, কলিব্মত৷--আআলোচনা। 

a: সংশীতাচার্যা বিভূতিভূষণ ood, se, মূৰ্শিদাবাদ---আলোচনা। 
St পণ্ডিত মহার্লাত্ বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা--আলোচলা। 


১৩৪৮ 
mMs- 0 


গৌড়ীয় নৃত্যের হস্তাভিনয় 


মহুয়া মুখোপাধ্যায় 


নৃতো করতল এবং অঙ্গুলি সঞ্চালনে নানাবিধ অর্থ প্রকাশ করে মানের তাৰ ফুটিয়ে তুলি 
যাকে সাধারণত আমরা "মুদ্রা" বলে থাকি। অর্থাৎ করতল এবং অঙ্গুলির সাহায্য নৃতোর ভাষাকে 
প্রকাশ করাকে চলতি ভাষায় মুদ্ৰা’ বলি [৭ মুদ্‌ + র (রক্‌) _ ণ + স্ত্রী আ (টাপ)]। (১) সংস্কৃত 
সাহিত্যে মুদ্রা শব্দটির বহুবিধ ব্যবহার পাই। ‘মুদ্ৰা’ শব্দের দ্বারা বহুধরনের অর্থ বোঝায়-_ সীল 
বা মোহর লাগানো, নামান্কন, পাসপোর্ট, সাংকেতিক ভাষা, রহসা, হুস্তাভিনয় ইত্যাদি। সংস্কৃতি ভাষায় 
সংকেত, ঈংগিত, অঙ্গবিক্ষেপ, সুচনা, অভিনয়, মুদ্রা শব্দ প্রায় সমার্থক (Synonyms). ভরতমুশি 
বা অন্যান্য সংগীতশাস্তুকারেরা MENE অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, উপাঙ্গ অভিনয়ের কথা বলেছেন, কিন্তু 
কোথাও yar কথাটি বাবহার করেননি । বহু পণ্ডিতরা Ga শব্দের বহুবিধ অর্থ করেছেন 
(১) মুদ + রা = আনন্দবিধান (ঈস্বরের প্রতি) 
(২) মুদ + দ্ৰবয়তি - (F = দ্রবীভূত) _'মুদ্ম দ্ৰবয়তি _ ঈশ্বরের প্রতি আনন্দবিধান 
তাদের হৃদয় ভক্তের প্রতি দ্রবীভূত বা করুণা হবার জনা। 
"আগম’ বা Uy আমরা উপরোক্ত মতের প্রতিফলন পাই__ 
(ক) “মুদং করোতি দেবানাং দ্রাবয়তি অসুরাংস্তথা। 
মোদনা দ্রাবণাৎ tea মূদ্ৰেয়ং পরিকীর্তিতা ॥”' 
(PIANTI) 
(4) ''মোদ দ্ৰাবণধৰ্মিত্তবং মুত্রা শব্দেন কথাতে)” 
(আজিতাগম) 
(গ) “WR, কারোতি দেবানাং রাক্ষসান দ্রবয়স্তি চ।"' 
(বিযুদ্সংহিতা) 
(ক) মুদং করোতি..... 


যা দেবতাদের আহ্াদিত করে এবং অসুরদের দ্রবীভূত করে অর্থাৎ ধ্বংস করে এবং এই 
নোদন অর্থাৎ আনন্দদান হেতু এবং wat অর্থাৎ ধ্বংসকারিত্বহেতু দেই বস্তু Wa নামে 
পরিকীর্তিতা। 

(4) মোদদ্রাবণ.... nee 

মোদ-দ্ৰাবণ-ধৰ্মিত্ব হেতু ‘মুদ্ৰা শব্দের মুদ্ৰা নামকরণ হয়েছে। 


মুদ্ৰাদেবতাদের আনন্দ দেয় এবং রাক্ষসদের দ্রবীভূত করে অর্থাৎ ধ্বংস করে। 
অর্থাৎ উপরোক্ত spe থেকে জানতে পাবি মুদ্ৰা দেবতার আনন্দ দান করে এবং অসুর 


বা রাক্ষস বিতাড়ন করে। 
(৩) 'মু’ শব্দের অর্থ পাশ বা বন্ধন অতএব ‘মুদ্ৰা’ শব্দের অর্থ ‘বন্ধন থেকে মুক্তি-প্রাপ্তি'। 


. (8) 'কামকলাবিলাস'-এ "মুদ' শব্দের বদলে “Ge ক্রিয়াপদটি গ্রহণ করেছে। 'মুর্ক শব্দের 
অর্থ “মুক্তি'। 

(a) “'মোচয়ন্ি গ্রহাদিভাঃ পাশৌঘান্‌ দ্ৰাবয়স্তি চ। 
মোচনং দ্রাবণং wile যুদ্রান্তথা পরিকীর্ভিতা ১1” 
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SH প্রহের করল থাকে মেচিন কৰে এবং TRATES বিনাশ কবে । এই মোচন 
ও দ্ৰাবণধৰ্ম থেকে মুদ্ৰা qu নামে পরিকীর্তিত বা পরিচিত হয়। মুদ্ৰা এই মোহময় বিশ্বের 
সকলবন্ধন থেকে মুক্তি দেয়। (a) 

মুদ্রা’ মূলত তিন প্রকার = 

[১] দেবদেবীমূৰ্তি বা ভাস্বর্যের মুদ্রা অর্থাৎ Iconographie হাতের ভঙ্গিমা। 

[২] ধর্মাচারে প্রযুক্ত মুদ্রা 


পূজা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত তন্ত্ৰসাধনায় 

[৩] নৃত্যকলায় প্রযুক্ত হত্তাতিনয়। 

(>] Iconographic Hand Gesture দেবদেবীমূর্ভির বা ভান্কর্ধের মুদ্রা এক্ষেত্রে 
অনেকসময়-_'মুদা’ এবং ze সমার্থক শব্দ হিসেবে প্ৰযুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ 

অভয়হস্ত--অভয়মুদ্ৰা । 

বরদাহস্ত __বরদামুদ্রা। 

পদ্মহস্ত--_ পদ্মমুদ্ৰা। 

পুস্তকহস্ত-_পূত্তকমুদ্ৰা। 

ডঃ জে. এন. ব্যানাজীরি মতে ‘হস্ত’ শব্দটি দ্বারা পুরো হাত বা বাহু ও করতলসহযোগে 
অর্থাৎ একটি হাতের ভঙ্গিমা বোঝায়। যেমন- _দত্তহভ্তভ, গজহন্ত, কটিহন্ত ইতা্যাদি। 

তারতীয় দেবদেৰী মূৰ্তি ও তার পাৰ্্মচৱ অর্থাৎ 9100610911১ দের কিছু হস্তনুদ্রার নাম__ 


১। অভয় bl কটাবলম্বিত 

২। বরদা ৯। কটক বা সিংহকণ 

৩। অঞ্জলি 501 TS বা দণ্ড 

81 ধ্যান বা যোগ ১১ । সুচি 

৫। ভ্যান ১২। তৰ্জ্জনী 

৬। ব্যাখ্যান ১৩। বিস্ময় 

৭। ধৰ্মচত্ৰ ১৪। ভূম্পর্শ বা ভৃযিম্পর্শ হৃত্যাদি। (৩) 


[2] ধর্মাচারে প্রযুক্ত মুদ্রা- ধর্মোপাসনায় প্রথাগত বিভিন্ন হস্তকর্ম পদ্ধতি দেখা যায়। এই 
সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় 'আগমতন্ত্রে ও 'শিল্পশান্ত্র' | উৎসবে এবং লানাকর্ষে' ধর্মে 
প্রযুক্ত মুদ্রা দেখা যায়। এটি দু ধরলের-_ 

(ক) পৃজ্ঞায় বাবহৃত। 

(4) Sta ব্যবহৃত | 

'পুর্জাপ্রকাশ'__এ মুদ্রার ব্যবহার অর্থে বলা আছে পৃজ্বার সময়, জপ. ধ্যান, আর্চন। ইত্যাদি 
বিভিন্ন কর্মে মুদ্রার প্ৰয়োগ হয়-_ 

'অর্চনা-জপ কালে তু ধ্যানে কাম্যে চ কৰ্মাণি। 
তত্ধানমূদ্ৰাঃ প্রয়োক্তব্য দেবতাসমিধাপকাঃ।।"' 

‘কালিকাপুরাণ' অনুযায়ী জপ, প্ৰাণায়াম, যোগ, ধ্যান, আসন সমসত্তই বিফল হবে যদি না 
উপযুক্ত বা সঠিকমুদ্ৰার প্ৰয়োগ করা হয়-_ 

‘মুদ্ৰাম্‌ বিনা তু বনজ্রাপয়ম প্রাণায়ায়াঃই সুৱচনম। 
যোগ-ধ্যানাসনম্‌ চাপি নো ফলানি তু Cow” 
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ASETA প্ৰযুক্ত Yul SY অনুযায়ী তারতম্য আছে। মানসিক Feelen সঠিক youre 
প্রয়োগে সাধকগণ মোক্ষ লাভ GTA | 

We আগমতস্ত্রী বলছে মুদ্ৰা হচ্ছে শিবের স্বৰ্গীয় ক্ষমতা (শাক্তি)-_ 

"বিঘ্নাউঘা-মুদ্ৰাণাম মুদ্রা: কথ্যনতেহ্রশক্ত্যাঃ।'' 

মুদ্রায় বাবহৃত দুই হাতকে সূর্য এবং oe অর্থাৎ Pra এবং fe হিসেবে কল্পনা 
করা হয়েছে। 

বলাঘবতট রচিত শারদতিলক প্ৰস্থে পাঁচটি অঙ্গুলি দ্বারা পঞ্চপদার্থ অর্থাৎ পঞ্চভূতের কল্পনা 
করে বাখ্যা করেছেন — 

অঙ্গুষ্ঠ-_- আকাশ | 

তর্জশী-_-বাছু। 

অধ্যমা-_ Sfi | 

অনামিকা-_সলিল 1 

কনিষ্ঠা__পথিবী। 

রাঘব Gia মতে পাঁচটি অঙ্গুলি দ্বারা পঞ্চভূত প্রযুক্ত হয়; এ সম্পর্কে ভক্তের যদি জানা 
থাকে তবে তা সঠিক প্রয়োগ করে মুদ্ৰা ব্যবহার করলে এক অনাবিল আনন্দের উৎপত্তি হয়। 
আগমতন্ত্র অনুযায়ী সঠিক মুদ্রা এবং তার সঙ্গে সঠিক মস্ত্রোচ্চারণ একটি বিশিষ্ট বীতি। শৈবআগম 
তম্বের 'মুদ্রালক্ষণ' প্রস্থটিতে ১৮ প্রকার মুদ্রা পাওয়া যায়, পূজা পদ্ধতিতে বাবহৃত হয়। যেমন--- 
কুম্ভ, কুম্ভক, সংহার, অঙ্কুশ, বিশ্ব, তাল ইত্যাদি। (৪) 

[৩] নৃত্যকলায় প্রযুক্ত হনস্তাডিনয়--ভারতীয় নৃত্যকলায় যে হজ্তাতিনয় ব্যবহৃত হয় তাকে 
চলতি ভাষায় 'মুদ্রা' বলি। কিন্তু সংগীত (গীত বাদা-নৃতা) শাস্তুগ্র্থগুলিতে কোথাও "মুদ্রা কথাটি 
ব্যবহৃত হয় না ye শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন- নাটাশাম্্র সংগীতরত্বাকর. আঅতিনয়দ পণ, 

, বলরানভরতম ইত্যাদি। উল্লিখিত শাস্তুগরন্থগুলির মধ্যে সর্বভারতীয় শানুগ্রস্থ হল-__ 
নাটাশাস্ত্ৰ (আঃ খঃ পৃঃ ২০০--২০০ খুঃ) ও সংগীতরত্বাকর (১২২৭ খুঃ)। অতিনয়দর্পণ (আঃ 
১০০০-_-১৩০০ খৃঃ রচনাকাল) শাস্তুপ্ৰচৃটি--ভরতনাট্যম, ওড়িষী, মোহিনীআষ্ট্রম. কুচিপুড়ী 
নৃত্যের “arg হিসেবে বর্তমানে গৃহীত হয়েছে। এই প্রন্থটিতে বর্ণিত হস্তকগুলি উপরোক্ত নৃত্য 
ধারায় ব্যবহৃত হয়। এর মধ মোহিনীআনষ্টম নৃত্যে অবশ্য অভিনয়দর্পণে উল্লিখিত হস্তক ছাড়াও 
হৃত্তলক্ষণদীপিকা' এবং 'বলরামতরতম" (১৮ দশ শতক) গ্রন্থে বর্ণিত ZECO বাবহার হয়। 
কথাকলি নৃত্যধারা "হস্তলক্ষণদীপিকা' এবং 'বলরামভরতম' এই দুটি gary বর্ণিত হস্তক অনুসরণ 
করে। কথক নৃতাধার! কোনও WIE অনুসরণ করে না এবং মণিপুৰী অনুসরণ কারে মূলত 
গৌড়বঙ্গে রচিত শাস্ত্ুপ্রন্থগুলি। অর্থাৎ, বর্তমান ভারতের শাস্ত্রীয় নৃতাগুলি__ 


কুটিপূড়ী _ " o o 

ওড়িষী — , 

মোহিশীআটম-__ > om 
এবং 


বাংলা পাচত এতাধার' 'গৌতীয় তোর বুল rran weft নামিল CEPTO ৷ 
এটি পপংদশ শতাকে পণ্ডিত শুভঙ্গৱের ANI উনারই লেখা আরও একটি গ্ৰষ্টেও হস্তরকের উল্লেখ 
'পাই। সেটি হল সংগীতদামোদর' তবে সংশীতদামোদরে খালি হত্কগুলির উল্লেখ আছে এবং 
বলা আছে শ্রীহ্স্তমুক্তাবলীতে বিস্তৃত বিবরণ আছে। AWS আরও অন্যান] WES BCFA কথা 
পাই। যেষন-_ 


১। গীতগোবিন্দ ward রচিত ১২ শতক 
২ ৷ আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ কবিকর্পপূর ১৫ শতক 
৩ । গোবিন্দলীলামৃতম্‌ কৃষ্ণদাসকবিরাজ ১৬ শতক 
81 ভক্তিরত্বাকর নরহরি চক্ৰবস্ত ১৮ শতক 


৫। সংগীতসারামৃতপ্রন্থ নরহুরি বা ঘনশামদাস ১৮ শতক 
ইত্যাদি বিভিন্ন বিখ্যাত শান্ত্রগ্রছছসমূহ। যেগুলি মণিপুরী নৃত্যনির্ষিতিতে গৃহীত হয়েছে। ভ্ৰয়দেবের 
'গীতগোবিন্দ' একটি অপূৰ্বপ্র্থ। যেখানে অভিনয়-হস্ত-পদভেদসমেত নত প্রদর্শিত হত এরকম 
বর্ণনা পাই। এই অভিনয় সমেত গীতগোবিদ্দ রচিত হয়৷ জয়দেবের পারে সম্ভবত তার শিবা- 
প্রশিব্য কৰ্তৃক অর্থাৎ ১২-১৪ শতক। অর্থাৎ দ্বাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যস্ত আমরা 
বাংলায় বিভিন্ন ray পাই (যেখানে হস্তকের ব্যাপক উল্লেখ আছে। এর মধ্যে পঞ্চদশ শতকের 
পণ্ডিত osa রচিত 'শ্রীহস্তমুক্তাবলী' হস্তকের ay হিসেবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং অতাস্ত 
সমৃদ্ধশালীগ্রন্থ | নৃতাকলায় ভাব ও রস প্রকাশের জন্য হস্তকের প্রয়োগ হয়। মুদম্‌ আনন্দং রাতি 
দার্তি --অর্থাৎ মুদ্রা বলতে বোঝায় যা আনন্দ দান করে। নৃত্যে আঙ্গিকাভিনয়ের অন্যতম 
আশ্রয়কূপে বিতিন্র হস্তক বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। পঞ্চদশ শতকের পণ্ডিত শুভন্করের 
'জীহস্তমুক্তাবলী' এবং "সংগীতদামোদর' গ্রন্থ দুটিতে যে সব হস্তকের কথা বলা আছে পরবর্তীকালে 
শ্রীশ্রীতক্রিরত্বাকর ইত্যাদি og পূর্বোক্ত শান্তুগ্রন্থগুলিকেই অনুসরণ করোছে। 

এখন দেশা যায় বাংলায় কি কি হত্তক ব্যবহৃত হত দ্বাদশ__চতুর্দশ শতকে রচিত অভিনয় 
হস্তক ব্যাখ্যা সমেত যে 'গীতগোবিন্দ' টি রচিত হয়েছিল সেটি অনুযায়ী তার সামান্য নিদর্শন 


অৰ্থাৎ পতাক, স্বস্তিক, বিচ্াতস্বত্তিক, সন্দশে, ত্ৰিপতাক- প্ৰথম সৰ্গের প্রথম ছক্রেই এতশুলি 

হত্তকের কথা পাই। এই হস্তকের বর্ণনা নাট্যশান্ত্ৰ অনুসারী। কারণ আমরা না্টাশাশ্মের চতুৰ্দশ 
অধ্যায় 'প্ৰবৃত্তি থেকে জানতে পারি বাংলায় 'ওভ্ৰমাপধী’ বৃত্তি বা style- নৃতা হতো। (৫) 
করে নৃত্য করা হতো (আঃ রচপাকাল-__৮আ-১০ম শতক) 

“ATS স দৃষ্টম্‌ বিশৎ কাৰ্তিকেয়-নিকেতনম্‌। 

ভরতানুগমালক্ষা নৃত/গীতাদিশান্ত্রবিৎ ৷৷ 

ততো দেব গৃহহ্বার শিলাম মধ্যাত্ত স ক্ষণম্‌। 

নর্তকী কমলা নাম কাস্তিমত্তং দদৰ্শতম্‌ ৷ (৬) 


১৪৩ 


(নাটাশাস্ত্র পদ্ধতি অনুসাবে কাডিকের মন্দিরে কমলা নামক সূন্দবী দেবদাসার লাস। পাতার বৰ্ণনা 
পাই।) অর্থাৎ উপরোক্ত তথ্যাদি থেকে বাংলায় সেইসময় নাট্যশাস্ত্ৰ অনুযায়ী হস্তকের বাবহারের 
কথা জানতে পারি। পরবর্তীকালের বাংলার শাস্তপ্স্থশুলি 'নাট্যশান্ত্ৰ এবং -সংগীতরত্রাকর' এই 
উভয় শান্ত্ৰকে অনুসরণ করেছে। মূলত হস্তক দুই শ্রকার--প্বত্তহস্ত এবং FTA! 
নৃত্তহস্ত-_যে হস্তশুলি অভিনয় ছাড়া তালসম্প্ৃক্ত নৃত্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হয় তাকে “FSW 
বলে। ডঃ ব্যানাভীর মতানুসারে Ae অর্থাৎ নৃত্তহস্ত পুরো বাছ ও করতলসহযোগে প্রযুক্ত হয়। 


(৩) শ্রাহভ্তমুক্তাবলী অনুযায়ী yer ২৭ প্রকার-- 


১। কেশবন্ধ ১৪। HSA 

২। নিতম্ব ১৫ ৷ অব্রালখটকামুখ 
৩। রেচিত ১৬। বক্ষোমণ্ডলী 
৪ অর্ধরেচিত ১৭। উরঃপাৰ্শ্বমণ্ডলী৷ 
৫। চতুরশ্র ১৮। পাৰ্স্মমণ্ডলী 
৬। উদ্বৃত্ত ১৯। উৰ্দ্ধমগুলী 
৭। পল্লব ২০ ৷ মুষ্টিকস্বত্তিক 
vi পক্ষবঞ্চিত ২১ 1 পক্ষপ্ৰদ্যোতক 
১। লতা ২২। করিহস্ত 

১০। লতমুখ VO | দণ্ডপক্ষ 

>>) স্বত্তিক ২৪ ৷ গরুড়পক্ষ 
১২। বিপ্ৰকীৰ্ণক ২৫ | অলপদ্যোমত 
১৩। আবিদ্ছবক্তা ২৬। উত্তানারেচিত 


২৭। নলিনীপদ্মকোশ ৷ 
নৃত্যহস্ত--(অভিনয়হশু) নৃত্যাভিনয়ের সঙ্গে যে হস্ত ব্যবহার হয় তাকে নৃতাহস্ত বলে। 
ভারতব্যাপী সব শাস্ত্ৰ অনুযায়ী এটি দুই প্ৰকার--অসংযুত ও সংযুত। অসংমুত অর্থাৎ একটি 
করতল এবং অঙ্গুলির সাহাযো যে হস্তক করা হয়। নাট্যশাস্ত্ৰমতে অসংযুত হস্ত=২৪ প্রকার, 
অভিনয়দ্পণ অনুযায়ী GATS হস্ত=২৮ প্রকার, হস্তলক্ষণদীপিকা অনুযায়ী অসংযুত হস্ত=২৪ 
প্রকার। গৌড়বঙ্গে "শ্ৰাহস্তমূক্তাবলী'’ অনুযায়ী অসংমুত হস্ত ৩০ প্রকার__ 
'অসংযুতালাং হত্তানামুদ্দেশঃ ক্ৰিয়তে অধুনা । 
শুভঙ্করেণ কবিনা নানাভিনয়শালিনা ৷৷ 
পতাকঃ পদ্মকোশশ্চ হংসাস্যঃ কর্তরীমুখঃ ৷ 
অলপদ্মস্থিপতাকো মুষ্টিকঃ শিখরভথা ॥ 
অর্থচন্দ্র সর্পশিরঃ সূচাসাঃ ঘটকামুখঃ। 
অরালঃ SSRIS ASI কাসুলস্তথা ॥ 
উর্ণনাভোআপি কথিতঃ কপিখো মৃগলীৰ্যকঃ। 
হংসপক্ষজাভ্ৰচূড়ম্চতুরে| মূকুলস্তথা।। 
অমরশ্চ কদস্বশ্চ কৃষ্ণসারমুখাবৃয়ঃ। 
প্োণিকোঅপাথ সিংহাস্যো অদ্কুশত্তস্ত্রীমূখতুথা ৷৷ 
অর্থাৎ SATS হস্ত-_পতাক, পদ্মকোশ, হংসাস্য, কর্তরীমুখ, অলপদ্ম, ত্রিপতাক, মুষ্টি, 
শিখর, অৰ্ধচন্দ্ৰ, সর্পশির, সৃচাসা, খটকামুখ, অরাল, শুকতৃন্ড, সংন্দশ, কাঙ্গুল, উর্ণনাভ, কপিথ, 
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মূৃগশীয়, হংসপন্ষ, ety, ১৫%, Yel, অমর, ce, করলাম, Coffee PAR, অঙ্কুশ, 
তন্ত্রানুখ । 

অসংযুত হত্তের মধো কুষ্ণসারমুখ, cats, অঙ্কুশ, তস্ত্ৰামুখ--এই চারটি হস্ত নাট্যশাস্তে 
বা পরবর্তীকালের অভিনয়দর্পণে দেখা যায় all 

সংযুতহত্ত-_নাট্যশান্ত্রে সংযুতহসন্ত=১৩ প্রকার, অভিনয়দপণেন২৪ প্রকার, হস্তলক্ষণ 
দীপিকাতে ATS হন্তের কোনও নিদিষ্ট সংখ্যা নেই, প্ৰয়োজনানুসারে অসংযুতহস্ত যুক্ত হয়ে RAS 
হস্ত তৈরি করে। শ্ৰাহস্তমুক্তাবলী অনুযায়ী সংঘুত হস্ত=১৪ প্রকার। 

‘‘ইতোতে wes হস্তাময়া ব্ৰিংশদসংযুতাঃ। 

সংযুতানাঞ হস্তানামুদ্দেশ:ঃ ক্ৰিয়তে অধুনা ।। 

THES কপোতশ্চ বর্ধমানাঞ্রলি তথা। 

নিষধঃ কৰ্কটাশ্ডৈব তথোৎসঙ্গোঅবহিখকঃ ।। 

WETS! মকরো দোলভ্তথা পুষ্পপুটাভিধঃ। 

মরালম্চ তৈবান্যঃ খটেকাবর্ধমানকঠ |" 

অর্থাৎ সংযুতহন্ত- গজদস্ত, কপোত, বর্ধমান, অঞ্জলি. fray, কর্কট, Dera. cafe, 
স্বত্তিক, মকর, দোল, পৃজ্পপুট, মরাল, খটকাবর্ধমানক। এর মধ্যে মরালহস্ত নাট্যশাস্ত্ৰ বা অভিনয়দ্পণ 
কোনও MENIS নেই ৷ 

WAYS ও সংযৃত হস্ত ছাড়া নৃতা হন্তের আরও বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে সেগুলি “মিশ্রহস্ত' 
বা বিপ্রযুক্ত' (শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতম অনুবারী)। মিশ্রহস্ত বা বিপ্রযুক্ত অনেক প্রকার ৷ যেয়ন-- 
দশাবতার হস্ত, নবগ্রহহত্ত, বর্ণবিশেষহ্ত্ত অর্থাৎ রংয়ের জন্য যে হস্ত ব্যবহৃত হয়, জাতি হন্ত, 
বয়োবিশেষহত্ত (মান্বের চারটি দশা বা বয়সের জন্য যে যে হস্ত ব্যবহৃত হয়)। জ্বয়দেবের 
গীতগোবিন্দ অনুযায়ী দশাবতার zwa বর্ণনা নিশ্বরূপ__ 

আহন্তমুক্তাৰলী 


দশাবতার 

মানাবতার মকরহত্ত 

কৃর্মাবতার শুকতুত্তহস্ত 

বরাহ অবতার শুকরহস্ত বা প্রোশিকহস্ত 

বামন অবতার তালাস্তরিতউর্ধঅধস্তল অৰ্ধচন্দ্ৰদ্ধয় 

Fors অবতার ত্রিপতাক হস্ত 

রাম অবতার বামপ্রসার্রিতমুষ্টি কর্ণাকৃষ্টঘটকমুখ 

PAYA অবতার SEPS এক WS অপর হাতে TRS অরাল 

বুদ্ধ অবতার Tara ও ধ্যানীমৃৰ্তি অর্থাৎ ভুমিম্পর্শ 

কন্কি অবতার মণিবন্ধগত কর্তরীমুখ, তুরঙ্গচারী এবং একহাতে পতাক। 


অর্থাৎ বাংলার দশাবতার হস্ত বা মিশ্রহস্ত কেমন হবে তা বোঝা গেল এবার যদি 
ভরতনাটাম, eff, কুচিপুড়ী ও মোহিনীঅনদ্ট্মের sree অভিনয়দৰ্পণ দেখি তবে তার 
দশাবতারহত্ত দেখা যাবে অনেকটাই আলাদা) যেমন 


দশ অবতার অভিনয় দর্পণ 
মীনাবতার মতসাহন্ত 
কর্ম অবতার fz 
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agge অবতার বামহন্তে দিংহমুখ, ARE পতাক 


বামন অবতার উর্ধাঅধোমুষ্টিদ্বয় 

ভৃশুপতি অবতার বামহস্ত কোমরে বা কটিদেশে Crary অর্ধপতাক 
কৃষ্ণ অবতার দুই হাতে মৃগশীৰ্ষ 

কৰ্ধি অবতার CHAS পতাক, বায়হত্তে ত্ৰিপতাক। 


"আাহস্তমুক্তাবলী' গ্রন্থটি হত্তাভিনয়ের aay গুক্রস্বপূর্ণ sae) অন্যান্য শান্তুপ্রগুলিতে 
আমরা BES এবং তার বিনিয়োগ সম্বন্ধে জানতে পারি। কিন্তু কিভাবে বিনিয়োগটি প্রযুক্ত হবে 
তার ব্যাখ্যা নেই। অভিনয় দর্পণের অসংযুত হস্তের প্রথম হস্তুটিয় নাম পতাক। অভিনয়দর্প্প 
অনুযায়ী were saree বিনিয়োগ পাই ৪১টি-- 

নাট্যারস্তে, বারিবাহে, বনে, বস্তনিষেধে, কুচস্থলে, নিশা, নদী, অমর, মণ্ডলে, তুরঙ্গে, YOTA, 
বায়ু, শয়নে. গমনোদামে, প্রতাপ, প্রসাদ, চন্দ্রিকা, ঘন, তপে ইত্যাদি কিন্তু কিভাবে করা হবে 
এই ব্যবহারশুলি তার বর্ণনা বা বাঘা কিছু করা নেই। অর্থাৎ একই অৰ্থ নাট্যারস্তে বা নিশা 
বোঝাতে বিভিন্ন লতাধারায় ঘেমন-_-ভরতনাট্যম. ওড়িবী, কুচিপুড়ী, মোহিনাআটম বিভিন্নভাবে 
প্রদর্শিত হয়। অনেক সময় একই নৃতাবারাতে্ড অর্থাৎ ভরতনাটামেই ধরি বিভিন্ন awa প্রয়োগের 
তারতমা হেতু একই we একই অর্থ বিভিন্ন রকমভাবে প্রদর্শিত হয়। 

কথাকলনির ETE 'হন্তলক্ষণদীপিকা' অনুযায়ী পতাক হন্তের ৩৬টি বাবহার পাই--- 

সূর্য, aren, ste, সিংহ, wae, প্ৰাহ, তোরণ, লতা, পতাকা. বিচিম্চা, রথা. পাতাল, ভূমি 
ঈতাদি। এখানেও ব্যবহারগুলি কিভাবে করবো তার বিশদ বিবরণ নেই। 

কিন্তু গৌড়ীয় নৃতোর হস্তাভিনয়ের say “Seeger এ ব্যাপারে অভিনবত্বের দাবী 
রাখে। ভ্রীহস্তমুক্তাবঙ্গীতে যেমন হস্তকের বিনিয়োগের কথা আছে: তেমনি কিতাবে বিনিয়োগ হবে 
তারও বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। শুধুমাত্র পতাক হস্তের্ন ব্যবহারই শতাধিক_ 

“STA SHS ACSI সংখ্যায়াং রূপকে বনে। 
নৃপুরে চরণে যৌলৌ ভালে ধ্যানে চ তৃষণে।। 
রক্তন্যাং বিদিশি প্ৰোক্ত দিশি সম্বোধনে তথা । 
ত্ৰিয়াভিনয়নে re প্ৰসাদে চ তথা বরে॥ 
দানে অরূলে পতাকাষামাসনে বসনে অস্তিকে। 
লিষেধলে মৃণালে চ প্রার্থনাধামতের়াতি ৷৷ 
রচ্লায়াং ভয়ে মালে বুধংস্বেতি বচস্যপি। 
জন্মনাথ জয়ে PRM যুস্রদাস্মদি রাঞ্ি চা। 
সময়কে ভর্তরি ane সমাঘৌ চ নিরাকৃতৌ। 
অনঙ্গতাপে ভূপানাং প্ৰতাপে জ্বলনে অপি চ৷৷ 
আই কারে চ প্রহায়ে চ গিয়ৌ বৃক্ষে মহতাপি। 
উদাতাস্মে চ সম্প্রোক্ত নদে নদ্যাং নতৌ সুরে।। 
আলিঙ্গনে চ ধরলো কুণ্ডলে চণ্ুধাম্বি চ। 
কন্তীরাপমূরারৌ স্যাদুরৌ পৃষ্ঠে করে অপি চ॥ 
মাসে পক্ষে বৎসরে BCS স্থূলে মতাবপি। 
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আনে নৃদো পরদরিণ্যাং কৃপি গর্তে চ TITAN 
STEM? /গাপালোকে চ পনসসা ফালে তথা। 
ডারে অনুৱাগে ম্পহায়াং কুটিরে সদলে PA 
aia চামরে বৃন্দে সকলে ছাদনে গতৌ। 
শাসনে মুকুটে চেব লোদলে হর্ষ এব Gil 
অহমিতোব পর্বেঅঘৌ বৃদ্তো কুসুমপাথসোঃ। 
পরষ্পোপহারে শম্পে চ WCAC সরোবরে ৷৷ 
সংবতে বিবৃতে বালে ছয়ে গোপো নিরস্তরে। 
বেগে তরঙ্গে বেলায়াং প্রবাহে ক্ষোভ এব 511 
উৎসাহনে কমতে প্রোতুঙ্গে চ ASA | 
মৰ্দল-প্ৰহতে৷ পক্ষোৎক্ষেপশে অপি প্রকীর্তিতঃ ।। 
মার্জনে মর্দনে ঘৌতে পিষ্টে চ তলঘৰণাৎ। 
তথালৈলধারণে অপি শৈলাদ্যুৎপাটনে তথা ॥ 
তথা গ্ৰাহে oqma পুংসি যোযিজ্জনে অপি চ। 
বিরহে মণ্ডলে কোপে ছেদনে SETH তথা ॥ 
পুলিনে সম্পুটে স্থানে শয়নে বিস্ময়ে তথা। 
ora ধরে তরঙ্গে চ few অপ শঙ্গবর্জ্জিত।। 
তথাভিসাৱিকায়াঞ্চ বাসসজ্জা নিরাপলে | 
দণ্ডে পতিত্ৰতায়াঞ্চ সিংহিকাতনয়ে অপি চ॥ 
agfa চ দূৰ্গে চ ভিতৌ প্রাবরণে তথা। 
দানবীরে যুদ্ধবীরে ক্ষত্রবারে মহাহবে।। 
ফলকে ধর্মাধারে চ হস্তিশ্রোত্রে IITA | 
খড়াগে চ কামমর্দে চ PAZA নিবারণে ॥ 
বিমানে চাস্তরিক্ষে চ চণ্ডাংশোরপি দর্শনে | 
দ্বারে fam সতাযুগে cars মাসি চ কথাতে ॥ 
আম্মাসে বহিসেকাদৌ কেশানাং বিবৃতৌতথা। 
কম্পে শীতে ভবত্যর্থে ফ্ষতাবপি নিগদ্যতে।। 
হেমন্তে শিশিরে চৈব বসস্তে গ্রীঘ্য এব চ। 
প্রাবটকালে শরৎকালে পত্ৰাদৌ পরিবেশনে ৷৷ 
সূত্রাদিকর্তনে শ্মক্ৰণ্যথ বৰ্মণি পল্লবে। 
সন্ধায়াং শীতলে শীলে চরিত্রে VAS 
অমূলো নৃতনে VA প্রকাশে চ তথখোজ্বলে। 
খন্তে চ বামনে sce শিলৌ চ পশুশাবকে৷৷ 
তিমিরে mea চৈব নীরবে মীন এব চ। 
নদীতীরে চ কথিত: পতাকো নাম হস্তকঃ।। (৭) 


অর্থ জল, জগত, লজ্জা, সংখ্যা, রূপক বা আকার, বন. নূপুর, চরণ, জটা বা চূড়া, 
কপাল, ধান, অলঙ্কার, রাত্রি, দিশা বা দিক, নির্দিষ্ট দিক, সম্বোধন, বিভিন্ন ক্রিয়া, শাস্ত, আনন্দে 
বা প্ৰসাদে, বর, দান, অরুণবর্ণ বা লাল, পতাকা, আসল, কাপড়, অন্তিম, নিষেধ, পদ্ম, প্রার্থনা, 
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এই PUY, Abel ভয়, WEI এ আন, শপদ, তুমি বুঝে যাও, Bed, জয়, HIG, কুলি, শনি, এজন 

রাজা, একজ্ঞন নেতা, একজন WH সমাধি বা ধ্যান, নিৱাকৃতি মদনশর বা ates, বাজার প্রতাপ, 

জ্বলন, আহ্‌! প্রহার, গিরি, বৃক্ষ, বিরাট বা মহান বা মহৎ, উদাত অস্ত্রে, বড় নদী, ছোট নদী, 

TS হওয়া, একজন দেবতা. আলিঙ্গন, ধরণী, কর্ণকুণুল, সূর্য, বিষ্ণুর sien, উক্ৰদ্বয়, পৃষ্ঠ, 

হস্ত, মাস, পক্ষকাল, বৎসর, দ্যুতক্ৰীড়া. স্থূল, মন, অসুস্থ, মৃদু, পুদ্ধরিণী, sei, গর্ত, নিচুভূমি, গৃহিণী, 

রাখাল বা গোপালক, কাঠাল, ভার, অনুরাগ. স্পৃহা, কুটির, সদন. শহর, সমীর বা মলয় বাতাস, 
গৰ্ব 
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ছড়ানো, পুষ্প উপহার, কোমল Wi, ভূমিস্থ i 
লা a i 
প্রশংসা, মর্দলবাদন, পক্ষ বা ডানা, উৎক্ষেপণ, wa, মর্দন, ধৌতে, পিষ্ট, তলঘর্ষণ, 
নশৈলধারণ--এগুলি করতলম্বয় ঘর্ষণ দ্বারা করা হয়, কুমীর, একটি গুহা. পুরুষ. মহিলা, বিরহে, 
মণ্ডল, কোপ, ছেদন, কাজল, পুলিন বা তীর, সম্পুট, স্থান. শয়ন, বিস্ময়. উষ্টু বা উট, খচ্চর 
কা গাধা, pan. শঙ্গবর্জিত পশু, অভিসারিকা, বাসকমজ্জিকা নায়িকা. wo বা লাঠি, পতিত্রতা, 


প্রকাশ, উজ্জ্বল বস্তু, খঞ্জ বা খোঁড়া, বামন, Se বা কুজো ব্যক্তি, শিশু. পশুশাবক, তিমির, WA, 
লারব, Sta বা.মতসা. নদীতীরে ইত্যাদি বোঝাতে পতাকা হস্ত ব্যবহৃত হয়। (৭) 

অর্থাৎ ২২২টি পতাক হস্তের বাবহার শ্রীহ্ত্তমুক্তাবলী অনুযায়ী 31 অতএব যদি 
হস্তবিষয়ক শাস্গ্ৰন্ওলির তুলনা করি দেখা যাবে_ 


অভিনয়দর্পন AEE হস্ত ৪১টি বিনিয়োগ 
হস্তুলক্ষণদীপিকা ৩৬টি 
Saeger ২২২টি 


এছাড়াও বাংলার এই শাস্ত্ৰপ্ৰদ্ৃটিতে হস্তকের বিনিয়োগ সম্পর্কে আরও গুকুতবপূর্ণ তথা 
পাই। পূর্বেই উল্লেখ করেছি অতিনয়দপণ. হত্তলক্ষণদীপিকা প্ৰস্থণগুলিতে হক বিনিয়োগ আছে কিন্তু 
কিভাবে করব তার বাখ্যা নেই। কিন্তু শ্রীহস্তমুক্তাবলীতে কি করে বাবহার করব তারও INF 
আহে । উদাহরণস্বরূপ একটি নিদর্শন রাখছি! পতাক aga বিনিয়োগ= জগত ॥ এবার STs 
কিভাবে করে দেখাব তারও ব্যাখ্যা করা আছে- 
“বাম স্কন্ধাদ্‌ যদা যাতি দক্ষিণং দক্ষিণ: কর: 
তদা জগতি নৃতাত্ৈঃ কথিতো হস্ত ঈদৃশ ॥” 
বামস্কক্ধ থেকে ডান হাতে পতাক হস্ত ডানদিকে নিয়ে গেলে ‘জগত বোঝানো হবে এটি 
নতা Reman বলে থাকেন। (৮) 
বাংলার TEE ২৭টি। যথা- কেশবন্ধ, নিতম্ব, রেচিত, অর্ধরেচিত, চতুরশ্ৰ, উদ্বৃত্ত, পল্লব, 
উরঃ পাৰ্ম্বমণ্ডলী, পার্ম্মমণ্ডলী, Usual, মুষ্টিকস্বত্তিক, পক্ষপ্রদ্যোতক, PAG, দগ্ডপক্ষ, 
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Um See, LAAL, উ ভানিপপৃচি ৩, ললিলীপদ্যকোশক। serge 24° লতা তর্বহাক পে 
TROT সঙ্গে NIGA A AGATA বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। যা অতিনয়দর্পণে অনুপস্থিত | 

অতএব উপরোক্ত শাস্ুশুলি পর্যালোচনা করলে "গৌড়ীয় নৃতোর' হস্ত বিষয়ক oy 
"ইৰাহস্তমূক্তাবলী’ সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি-- 

১। উত্তরবঙ্গে লাহিড়ী পরিবারের পণ্ডিত vows পঞ্চদশ শতকে শ্রীহস্তমুক্তাবলী এবং 
সংশীতদামোদর se দুটি রচনা করেন। 

২। শ্রীহস্তমুক্তাবলী se সংগীতদামোদরের আগে রচনা করেন কারণ, সংগীতদামোদরে 
বারবার উল্লেখ পাই 'শ্রীহস্তমুক্তাবলীতে আমি লিখেছি" ইত্যাদি। 

৩ শ্রীহত্তমুক্তাবলী এবং সংগীতদামোদর দুটি প্রন্থই নাটাশান্ত্র এবং সংগীতরত্বাকর অনুসূত।। 

৪। নাটাশান্ত্র অনুসৃত হলেও তার থেকে বেশ কিছু আলাদা. অর্থাৎ বাংলার নিজস্ব কিছু 
হস্ত এতে লক্ষিত হয়। 

৫। হত্তকের বিনিয়োগ বা ব্যবহার এবং বিনিয়োগ পদ্ধতি উভয়েরই বিস্তৃত ব্যাখা আছে 
শ্রীহত্তমুক্তাবকী গ্ৰন্ধে। 

এব থেকে বোঝা যায়, বাংলার শাস্ত্ৰীয় নৃত্যের হস্ত my একটি পূর্ণাঙ্গ এবং 
স্বয়ংসম্পূর্ণ সমৃদ্ধশালী রচনা। এর দ্বারা বোঝা যায় বাংলার শাস্ত্ৰীয় নৃতা "গৌড়ীয় নৃতা'-এর ভিত্তি 
কত দৃঢ় ॥ 

[ কৃতজ্ঞতা স্বীকার 0 অধ্যাপক মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরু বিপিন সিং, শ্ৰীমতী জয়ন্তী 
মুদকুর. পার্থজিৎ বিশ্বাস এবং শ্ৰাঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় (গৌড়ীয় নৃতোর সংগীত গবেষক), 
অধ্যাপক ব্ুতীন্দ্রলাথ মুখোপাধায় | 


গ্ৰন্থপঞ্জী 


বঙ্গীয় শন্দতোষ (an খণ্ড), শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়. সাহিত্য ভাকালেমী, ১৯৬৬, পূঃ ১৮৩৬ 
২. MudrdLakshunam Dr. S. S. Janaki, International Insutute of Sava Siddhanta 
Research. 1986 p. 1-3 
Vastp-Sastra, Vol. Il. Hindu Canon of iconography and Painting Gorakhpur 
Umversity, 1958. p. 119-123 
৪. MudriLakshanam Dr. S. S. Janaki: International Institute of Saiva Stddhama 
Research. 1986. p. 3-4 
৫. ভর্তনাট্যশান্ত্ত সুরেশচত বন্দোপাধ্যায় ও ছন্দো চক্রবর্তী সম্পাদিত, চতুৰ্দশ অন্যায়; অবপত্রে 
প্রকাশন, ১৯৮২ 
©.  Kulbana’s Rajatarangini, (4rth Taranga, Vol. 111) M.A. Stein, Moulal Vanarasidass. 
1988. Sloke—J20-424 
9. Sri Hastamuktivali—edited by Maheswas Neog. Generu) Editor— 
Dr. Kapila Vaisayan. 6991. Pg. 22-27. 
v. এ. p. 26-27 
a এ, 0. 4 
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সংকলন 


আকাদেমি পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় “সংকলন” অংশের প্ৰধান 
আকর্ষণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫ fas) সম্পাদিত মাসিক 
“সংশীত-প্রকাশিকা”" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “বিভিন্ন রাগরাগিণী 
চিনিবার উপায়” শীর্ষক রচনাটি। লেখক ছিলেন বরাহনগর নিবাসী 
শ্রীরামকুমার মুখোপাধ্যায় । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো উচ্চকোটির সংশীতজ্ঞাশীর 
পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও রচনার গুণমান সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও অবকাশ 
নেই । রাজকুমারবাবু ভারতীয় সংগীতের গুপপত্তিক এবং ক্রিয়াত্মক বিষয়ে সম্যক 
জ্ঞানার্জন করেছিলেন বলেই তার সংগৃহীত বহু রাগ-রাগিণীর রূপ জোড়াসাকোর 
ঠাকুরবাড়ির সংগীত রচয়িতাগণ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেছিলেন। এর সংগ্রহে বহু 
প্রচলিত রাগের অপ্রচলিত রূপ আমরা পেয়েছি যা সম্ভবত খুব কম সংগীতজ্ঞই 
জানেন। মূলত রাগ-রাগিণী বিষয়ের গবেষকদের কথা মনে রেখে এই 
ধারাবাহিক রচনাটি (অসম্পূর্ণ) সংকলিত FA | 


ংগীত-প্ৰকাশিক৷ 
(মাসিক-পত্রিকা) 


‘নাহং বসামি বেকুঠে যোগিনাং হৃদয়ে = চ। 
মদ্ভক্তা যত্ৰ mfy তত্র তিষ্ঠামি নারদ )। 


বিভিন্ন রাগরাগিণী চিনিবার উপায় 


রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 


আমাদের সংগীত-শাস্ত্রে সপ্তসুর এবং তিনগ্রাম আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রাম অনেক, কিন্তু 
কণ্ঠ হইতে তিনটা গ্রাম mere বাহির হয়, এই জন্য প্রাচীন সংগীতবেত্তারা তিন মাত্র গ্রাম গ্রহণ 
করিয়াছেন। ইহার প্রতোক গ্রামে সাতখানি করিয়া সুর আছে, অতএব তিন সাতে একুশ খানি 
Fal আর ধরুন কড়ী ও কোমল সুর পাঁচখালি আছে; সুতরাং সাকলো ১২ খানি সুর প্রত্যেক 
গ্রামে হইল, কাজেই তিন বারং ৩৬ খানি সুর । এই ৩৬ সুরে শত শত রাগরাগিণীর রূপ প্রকাশিত 
হয়। কোন কোন লোককে বলিতে শুনিয়াছি 'আপলাদের সংস্কার-বশত আপনারা বলেন এটা 
এই রাগিণী। গানগুলি পৃবের্ব যে রাগিণীর বলিয়া অভাস করিয়া রাখিযছেন, সেই গানটী শুনিয়াই 
বলেন. এই গান এই রাশিণার, নতুবা তাহাদের প্রথক পৃথক কপ নোখিয়' চেনা মায় না?” যাহারা 
এই কথা বলেন তাহাদের বিবেচনা করা উচিত যে নূতন নৃতন গান Aas ত অনেক করিয়াছি, 
তাহা শুনিয়া সক্ষম গায়ক বা বাণকারগণ কি প্রকারে সেই সকল নৃতন গানের TIAN বলিয়া 
দিতে পারেন এইরূপে আলাপ বা গং শুনিয়াও ত তাহাদের alah ঠিক করিয়া বলিতে পারেন, 
তাহা হইলেই Fer করিতে হইবে যে বিভিন্ন রাগ ও রাগিণীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে যাহা 
শুনিবামাত্রই শিক্ষিত গায়কগণ এবং আলাপকারী ব্যক্তিরা তাহাদের রূপের নিশ্চয় ধারণা করিতে 
ATCA | 

অনেক দিন হইল আমার মনে এই কথা উদয় হয়, যে এই ৩৬ খানি সুরেই এত রাগিণীর 
পাৰ্থক্য কিরূপে হয়? ইহা মনে উদয় হইয়া বিখ্যাত ওস্তাদদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। 
তাহারা বলিলেন ইহা! শুনিতে শুনিতে অত্যাস হয়। আমার ইহাতে তৃপ্তি হইল না। আমি ভাবিলাম 
অবশ্যই কোন নিশ্চিত পথ আছে যাহার ত্বারা ইহাদের পার্থক্য বুঝিতে পার! যায়। এই বিষয়ে 
আলোচনা করিয়া সেই ওসভাদদিগের নিকট হইতেই যাহা পাইয়াছি তাহা নিম্নে লিখিলাম। 

প্রথম ভেদ SSA, সম্পূর্ণ, যাড়ব এবং Sos! 

দ্বিতীয় ভেদ সুরের এই রাগে এই এই সুর স্বাভাবিক, এই এই সুর কোমল এবং এই 
রাগে মধ্যম কড়ী লাগে। 

তৃতীয় ভেদ PRA. যাহাকে সচরাচর ঠাট বলা যায়। এই এই রাগ রাগিণী র-মূৰ্চ্ছনার 
ঠাটে, এই এই রাগিণী গ-মূৰ্চ্ছনার ঠাটে Borie) 
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AP OS SIRE. ৰলে? AU পি ধন সেবন ভু ইহাতে we! Ba 
ৰ পৰ্য্যন্ত যে অন্তক তাহার নাম ব সুচ্ছনার ADI এখন দেখিতে হইবে এই 9 She অনুসারে 
প্ৰকৃত সর কি পাওয়া যায়? 

2 শা x পপ ধ a স | 

ka a a X পপ ধ ry ৰ্স 

দেখা গেল র-সমূর্চ্ছনার ঠাটে যে সকল রাপিলী গেয় তাহাতে গান্ধার ও fram কোমল 
লাগে। 

এক-গান্ধার হইতে পর গ্রামের গান্ধার পর্য্যন্ত যে অক্টক তাহাকে গ-মৃচ্ছনার ঠাট WA 
ইহাতে প্রকৃত সুর এই পাওয়া যায়। 

< ম পপ 4 ন ৰ্স রর of 

স্‌ হ্‌ B J প R ণ র্স 

দেখা গেল ইহাতে WES গান্ধার ধৈবত এবং নিষাদ কোমল। এই ঠাটকে তৈরবীর ঠাট 
বলে। 

চতুৰ্থ ভেদ আরোহণ এবং অবরোহণে। কোন রাগে আরোহণ স ঝ শু, পুনবর্বার ঝ্চ'য়ে 
অবরোহণ, আবার ফ হইতে AT আরোহণ, ইত্যাদি | 

আর এক রাগে আরোহলে স যা৷ গ, অবরোহণ গ ঝ. পুনবর্বার আরোহলে আপ A N 
am প ইতাদি। 

তৃতীয় রাগিণীতে ন ন স পপদক্বাগগন্ষা পইতাদি। এইরূাপে যে বিশেষ পার্থক্য 
হয় ইহা সহজ্ঞেই বুঝা হায়। 

oma ভেদ সুরের স্থিতিকাল। আরোহণে কোন্‌ সুরে কয় মাত্রা কাল অবস্থান করিতে 
হয় এবং অবরোহণে কত সময় অবস্থান করিতে হয় । ইহাতে রূপের যে পার্থকা হয় তাহাও ARCS 
বোধগমা হইতে পারে । WA কৰুন সা রা গা মা একরূপ; আবার সা রা -! গা - মা fom: 
সারা গা মামা গারা সা আর একরূপ। পক্ষান্তরে সা-শারাগানামা-াগা-ারা-াসা 
| অথবা A -i -1 রা গা - মা -f 1 শামা গারা সা. ভিন্ন রূপ হয়। 

আবার সুর ছাড়া-ছাড়া হইলে এক অবয়ব হয় যথা সর গম। সুর গড়ালিয়া হইলে আর 
AFMA হয় যথা স-র-গ-এ ইত্যাদি । 

ষষ্ঠ ভেদ বাদী সশ্বাদীর পরিবর্তন। যদিচ অনেক সম-প্রকৃতিক রাগ রাগিণীতে বাদী সম্বাদী 
একই দেখা যায়, তথাপি তাহাতেও অবয়বে পার্থক্য বিলক্ষণ অনুভূত হয়। তাহা হইলে বাদী 
সম্বাদীর জন্যও প্রভেদ স্বীকার করিতে হইবে। বাদী এবং সম্বাদী এক হইলেও যে পার্থক্য হয়, 
তাহার ভিন্ন কারণ। রাগ রাগিণীর পার্থক্যের আটটী কারণ এখানে বলিলাম। বাদী ও সম্বাদী তাহাদের 
মধ্যে একটী, অতএব অপর সাতটি কারণে প্ৰজ্দে ঘটায়। 

সপ্তম ভেদ রাগ রাগিশীর অংশ. সুর । অর্থাৎ ঠাট ভিন্ন, কোন্‌ সুর গ্রহ এবং কোন্‌ সুর 
ন্যাস, তাহাও জ্ঞানা এবং চেনা আবশ্যক। কিন্তু স্বরণ রাখা আবশ্যক যে এরূপ সম্পূর্ণ জাতীয় 
অনেক গীত (MoM ও খেয়াল) আছে যাহা প্রায় সকল সুর হইতে আরম হয়, এবং ঠিক এক 
সুরেই শেষ হয় না; যেমন, ইমন কল্যাণের env, বিভিন্ন ওস্তাদ ভিন্ন ভিন্ন সুর হইতে গান SAG 
করিয়াছেন; সেই সমস্ত ধ্ুপদ এখনও প্ৰচলিত, তবু কোন ওস্তাদ তাহাদের কোনটিকে অশুদ্ধ বলেন 
না, এবং আমাদের চিনিতেও কোন কষ্টাবোধ হয় না। অর্থাৎ তাহারা বিভিন্ন সুর হইতে আরদ্ধ 


১৫৩৬ 


হলেও fied ante বিশেষ odes sta We হই না। দুই একটি বিশিষম পিঠাৰ পরলে এই 
প্রকার হইলেও অনেক ব্ৰাগিণাৰ্গ গ্রহ 6 নাস নির্দিষ্ট আছে। 

অষ্টম তেদ। আনেক রাশ রাগিলীতে সুর অবরোহণ কালে এক সুর হইতে নিম্ন সুরে সকল 
শ্ৰুতিকেই স্পর্শ করিয়া অবতরণ করে । শ্রারাগে এবং বসন্তে ইহার দৃষ্টান্ত পাইবেন। অপর রাগে 
সুর খাড়াভাবে অবরোহণ করে। অধিক রাগিলীতে এই প্রকার দেখিতে পাইবেন, সুতরাং ইহাকেও 
পার্থক্যের আর একটি কারণ বলিতে হইবে। 

উপরোক্ত কারণগুলি কি প্রকারে রাগ রাগিণীদিগকে পৃথক করে তাহা নিম্ব-লিখিত 
সমপ্রকৃতিক রাগ রাগিণীতে দেখাইবার চেষ্টা করিব। 

শ্রী, ধনশ্ৰী, ona), পুরিয়া ধনশ্ৰী, ত্ৰিবপ, oe, বৈরাটী এবং সায়েরী এই আট রাগ 
রাগিণী এক ঠাটের, অর্থাৎ বিকৃত গ মূৰ্চ্ছনার ঠাটে আলাপ অথবা গান করা হয়। বিকৃত গ 
মুচ্ছনার অর্থ এই যে. 2 ঠাটে অল্প ত্যাগ ও গ্রহণ করিতে হয়: যথা-গমপধনরসর 
গঁ এই হইল গ-মূৰ্চ্ছনার ঠাট, কিন্তু শ্রী প্রভৃতিতে আবশাক হয় ২-_ 

গ ম ঢা ণ a A wa of 

স হ্ম 5) a A দে ন ৰস 

অতএব এই আট রাগ রাগিণীতেই খবভ ও ধৈবত (কোমল৷ এবং মধাম Ba আলো 
অপর রাগ রাগিণার সহিত ইহাদের পার্থকা এই ঠাট দ্বারা সম্পন্ন হয়। স্বজাতীয়েব মাধো পার্থকোর 
কারণ এই £-_বাদী ও AW সুর অনুসারে এই আট রাগ ব্লাগিণী দুই শ্ৰেণীতে বিভক্ত। শ্রী. 
জয়শ্রী, ত্রিবণ ও বৈরাটী এক শ্রেণী, ইহাদের বাদী গান্ধার এবং সম্বাদী নিষাদ: এবং ধনশ্ৰী, ore, 
পূরিয়া, ধনশ্ৰী এবং সায়েরী অপর শ্রেণী, ইহাদের বাদী পঞ্চম ও সম্বাদী মড়জ ৷ প্রথম ভেদ ঠাট _ 
ইহারা সকলেই এক ঠাটের সুতরাং এই বিশেষ ঠাট ইহাদিগকে অপর রাগ রাগিণী হইতে পৃথক 
করে. পরস্ত ইহাদের পারস্পরিক পার্থকা ঠাটের দ্বারা সাধিত হয় না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভেদ- 
কারণও অন্য রাগ রাগিণীর সহিত পার্থক্য দেখায়, কিন্তু স্বজাতীয়ের মধো পার্থক্য ইহাদের দ্বারাও 
সম্পন্ন হয় না। তবে Comma চতুর্থ কারণ যে আরোহণ এবং অবরোহণ তাহার দ্বারা দেখা যাউক 
কি প্রকারে ইহারা পৃথক হয়। শ্রীতে কার্যাত যাহা পাইয়াছি তাহার মিল শাস্কের সহিত নাই, বরঞ্চ 
মালাশ্রী সম্বন্ধে সোমেম্বর যাহা বলিয়াছেন শ্রীরাগে তাহাই দেখা যায়। Hla উত্থান ন হইতে, র 
ও ধ ইহাতে অল্প লাগে। র ও ধ চলিত শ্রীরাগে কোমল। কেহ কেহ বলেন শ্রাতেও কোমল 
y বাদী এবং ধৈবত সম্বাদী। কিন্তু অধিক ওত্তাদের মতে গাচ্ধার বাদী এবং নিষাদ সম্বাদী। 

পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন বলিয়া দুই একটী চিহ্নের কথা বলিতে হয়। স্বরজ্ঞাপক 
বর্ণের Fira যথায় ইংরাজী এক থাকবে উহাতে সুরে আঘাত বুঝিতে হইবে । আর যেখানে শূন্য, 
তথার রেশে FA বাহির হইবে, অর্থাৎ এ এক আঘাতের অনুরণন wa | সুরের উপরে থে শকুন 
আছে Ga মিড়ের চিহ্ন, একটা থাকিলে একবার fry, দুই থাকিলে দুইবার firs দিতে হইবে 
ইত্যাদি । ৬ : ay 
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ইহা জয়তাশ্রী, জয়তশ্রী (হিন্দুস্থানী ওত্তাদগণ taal বলিয়া থাকেন)। 

কালাংড়ায়, মুদারার AGS হইতে মধ্যমে YHA যোগে আরোহণ হইয়া মা গঃ মা মূৰ্চ্ছনা 
লাগে, তাহার পর পঞ্চমে আরোহণ হয়, তাহার পর পা দা পা দা দুইবার মৃচ্ছনা লাগিয়া পক্ষমে 
আরোহণ হয়, ও পা মা ও মা গা দুইটা মূৰ্চ্ছনা লাগে, তাহার পর কোমল খবভকে স্পর্শ করিয়া 
উদারার নিষাদে অবরোহণ হয়। PATA আরোহণে বড়জ হইতে কোমল ঝবতকে ত্যাগ করিয়া 
একেবারে গা মা মূৰ্চ্ছনা লাগে, মধ্যম ও পঞ্চম লাগিয়া, দা না মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া, পরে তারার 
বড়জ লাগিয়া নিযাদে অবরোহণ হয়। পুনবর্বার তারার বড়জকে ত্যাগ করিয়া তারার কোমল 
WATS আরোহণ হয়। এইখানে সা না পা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া না দা পা অবধি অবরোহণ হয়। তাহার 
পর গা মা পা দা, মা পা মা, গামা গা, খা গা ঝা পাঁচী মূৰ্চ্ছনা পর-পর লাগিয়া যড়জে 
অবরোহণ হয়। ইহা কালাংডার আলাপের সংক্ষেপ স্বরবিন্যাস। 
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যোগিয়াতে দেখুন, অসোবরির হত প্ৰথমে সা at মা পা 1 অর্থাৎ মুদারার BES হইতে 
কোমল VES, পাদ্ধারকে তাগ করিয়া মধ্যম ও পঞ্চম পর্যাস্ত উঠিয়া, পা দা পা দা দুইবার মূৰ্চ্ছনা 
লাগে (কিন্তু আসাবরিতে এখানে পা মা পা পা ঘা a ণা সাঁ পাদা সুর লাগে) উহাতে নিষাদ 
কোমল, এবং ইহাতে শুদ্ধ নিষাদও অল্প বাবহ্ৃত হয়। তাহার পর আবার ABA ও মধ্যামে অবরোহণ 
হয় এবং মা গা মা গা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া a A অবরোহণ হয়। পুনবর্বার আরোহলেও ATS 
ত্যাগ (তো করেই, এবার মধামকেও ছাড়িয়া একেবারে পঞ্চমে উঠে, কোমল VATS অন্তক্ষণ অবস্থান 
করত একেবারে পঞ্চমে যায়, M wi ভা পা উঠিবার সময় কোমল ঝঘতকে স্পর্শ করে A | 
তাহার পর মধ্যমে অবতরণ করিয়া পক্ষমে উঠে, পুনবর্ধার মধ্যামে অবরোহণ হয়। আবার মা 
গা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া গা ঘা পা খা সা'এ অবরোহণ হয়। 

বাঙ্গালীর আলাপের কঙ্কাল-স্বব্ৰবিন্যাস এই s— 


af 
R 
দা 1 
AS as 
[4] 
দা না 
o o 


পা -] 

o 
পঃ as 
৩ ০ 
R পা 


মা 


পা 


অৰ্গ 


-1 


-1 


পা 


r 


৷৷ বাঙ্গালী।। 


পা 


০ = 


a 
৩ 


মা 


2 


-t 


-f 


সা 


L 


গং 


ওস্তাদেরা বলিয়াছেন ভৈরব, রামকেলী, বাঙ্গালী, কালাংডা এবং যোগিয়া এই পাঁচটা 
সমপ্রকৃতিক, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভাটিয়ারী, মঙ্গল ও চিত্রাগৌরীকেও ইহাদের সমপ্ৰকৃতিক বলা 
যাইতে পারে: ইহাদের স্বরবিন্যাস হইতেই তাহা “MSS দেখা যায়। ভৈরব, রামকেলী ও মঙ্গলের 


স্বরলিপি পূৰ্ব্বে দিয়াহি, তাহা হইতে ইহাদের পার্থকা দৃষ্টি করুন। 


DAD 


বাঙ্গালীতে দেখুন, কোমল ats হইতে আরম্ভ করিয়। কোমল (ধৈবত Maly আৰোহণ 
হয়, TAY আরোহণ কালে গান্ধারকে ত্যাগ ঝরিয়া যায়। পরে. পঞ্চমে ও মধামে ফিরিয়া ম গ 
ম মূৰ্চ্ছনা লাগে। তাহার পরে মধ্যম হইতে কোমল ধৈবতে আরোহণ হয়, কিন্তু প্চমকে ত্যাগ 
করিয়া যায়। পরে অবরোহণে পঞ্চমকে প্রহণপূর্ব্বক কোমল বাষভ অবধি অবরোহণ হইয়া, পুনবর্ধার 
গান্ধারে উঠিয়া বড়জে প্রত্যাবর্তন করে। সঃ নঃ সা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া ক্রমে উদরার মধ্যম অবধি 
অবরোহেণ হয়, এখানে আবার মঃ গঃ মঃ মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া মুদারার বড়জ পর্য্যন্ত আরোহণ হয়, 
এবং গান্ধার hy উঠিয়া কোমল was Erm অবস্থান পূৰ্ব্বক TOE অবসান হয়। 

ভাটিয়ারীর আলাপে দেখুন, বড়জ হইতে মধ্যমে উঠিয়া ইহাতে সুর স্থায়ী হয় না, কিন্ত 
মধামে গিয়া গ ম গ মুচ্ছনা লাগে, আহার পর অধ্যমে ও পঞ্চমে সুর আরোহণ করে এবং 
পা দা 1 সুর মূৰ্চ্ছনা যোগে লাগিয়া, মধ্যম অবধি পুনবর্ধার প্রত্যাবর্তন করিয়া, ম গ গ,ম প 
ম দুইটি মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া sore ফিরিয়া আসে। 

এইমাত্র বলিয়াছি যে চিত্রাণৌরীও ইহাদের মধ্যে গণ্য। তাহার স্বরবিন্যাস এই s— 
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ভৈরব. রামকেলী, বাঙ্গালী. ও ভাটিয়ারী সমপ্রকৃতিক বলিয়া হিন্দুস্থানী ওস্তাদগণ কেবল 
তৈরব ও রামকেলীর আলাপ করেন এবং উহাদের ধ্ৰুপদ বা খেয়াল গান করেন। বাঙ্গালী এবং 
ভাটিয়ারীর চলন নাই বলিলে wore হয় না। তাহাদের মুখে শুনিয়াছি, “উহারা আসলে ভৈরবহ, 
দেশ ভেদে নামের COW হইয়াছে মাত্র, এবং আরোহণ ও অবরোহণেও অল্প ভেদ হইয়াছে | 
আলাপের স্বরলিপি হইতে স্পষ্ট দেখা যায়, আরোহণ ও অবরোহণে এবং বিভিন্ন প্রকার মুচ্ছনায় 
ভেদ আছে। ধ্ৰুপদাদি গানের ধরনেও বিলক্ষণ পার্থক্য আছে, পরস্ত আজকাল ততটা “ধরা কাট’ 
নাই বলিয়া অনেকটা গোলমাল হইয়া মিলিয়া গিয়াছে, এ গানের সুর উহাতে ও-গানের সুর ইহাতে 
লাগিয়া, রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রাচীন খেয়াল ও som শুনিলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়, 
উহা রামরকেস্ী কি ডৈরব। উদাহরণস্বরূপ দুই একটার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। আদি-সমাজের 
প্রাচীন গানের মধ্যে অনেকগুলি রামকেলীর গান আছে, সকল গুলিহ প্রায় এক ধরনের-- মলে 
কর শেবের সে দিন" “প্ৰাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে” ''হে করুণাকর দীন সখা GA"! 
এই গানগুলি যে সকল হিন্দি গানের অনুরূপ তাহাদিগকে অল্প গায়কই আজ্ঞকাল গাইয়া থাকেন। 
১৩১০ সালের সঙ্গীত-প্রকাশিকার ১১শ পৃষ্ঠায় রাষকেলীর গান “জাগো জীব আঁহান'' BBA! 
আর একটী গান যাহা অনেকেই গাইয়্য থাকেন “আরে নন্দ ঘরে এক বালা যোগী,” তাহাকে 
ইহাদের সহিত মিলান উচিত। পক্ষান্তরে “শশধর তিলক ভাল গঙ্গা জটা ব্যাল,” যাহা হইতে 
'অনুপম-মহিম পূর্ণ ব্ৰহ্ম কর ধ্যান” আদি-সমাজের এই উৎকৃষ্ট womb) রচিত হইয়াছে। এবং 


১৬০ 


তানলিন বত Blige "চলে tee শুক em সা বে ca গা গামা প্রি woe ডলি হিলহিয়া 
দেখিলেই Satie হইবে যে neds এক্ষণে সমপ্ৰকৃতিক ব্লাথগ-প্লাগিণীওলিকে মিশ্ৰিত করিয়া 
ফেলিয়াছেন। যে সকল গানে, TSS হইতে aay আরোহণ হইত সেইগুলিহ ভৈরব নামে চলিত 
ছিল; যে গুলিতে কোমল ঝবত হইতে মধ্যমে আরোহণ হইত (সইগুলি ছিল বাঙ্গালী এবং যেগুলি 
মধাম হইতে আরক ছিল সেইগুলি ভাটিয়ারী৷ বলিয়া জানা ছিল। ১৩০৯ সালের সংগীত-শ্রকাশিকার 
৫৪ পৃষ্ঠায় “ময় ক্যায়সে জাউ'' ধামার দ্রষ্টব্য । ১৩০৮ সালের মাঘ মাসের সংগীত-প্ৰকাশিকা 
৫১ পৃষ্ঠায় ভৈরব, রামকেলী. ভাটিয়ারী, কলোড়ো ও যোগিয়ার পাৰ্থক্যও ড্রষ্টব্য। 

ভৈরবে বলা হয়, কোমল SAS বাদী এবং কোমল ধৈবত সম্বাদী। কোন কোন ওস্তাদ 
বলিয়াছেন গান্ধার বাদী ও নিষাদ সম্বাদী। ইহাদের মতে, ভৈরবে উভয়-নিষাদই লাগে। রামকেলী 
উহার উল্টা. কোমল ধৈবত বাদী ও কোমল eae সম্বাদী। কিন্তু কোন (কোন ওস্তাদ বলিয়াছেন, 
ইহার বাদী পঞ্চম ও সম্বাদী aoe) ইহাদের কোনওচীকে অবহেলা করা যায়৷ না। তবে কার্যাতঃ 
প্রথম মত অর্থাৎ ভৈরবে কোমল VAS বাদী ও কোমল ধৈবত সম্বাদী, এবং রামকেল্পাতে উহার 
বিপরীত-_কোমল ধৈবত বাদী ও কোমল was সম্বাদী ইহাই অধিকতর সঙ্গত SA হয়। 

অনেক চিন্তাশীল সঙ্গীতন্ত বাক্তির মাতে, সমপ্ৰকৃতিক রাগ রাগিণীর কারণ এই যে. বিভিন্ন 
দেশে এক রাণিণীকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে আলাপ করা হইত এবং তাহাদের গানাদি গাওয়া হইত। 
তাহা হইতেই যে সামান্য প্ৰভেদ তাহাদিগকে পৃথক রাখাই কর্তব্য । এই প্রতেদগুলি এত সংকীর্ণ 
যে তাহাদিগকে পৃথক রাখিবার জনা বিশেষ wy করা আবশাক। ইহার জনা যে অনেক সাধনার 
AMF তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। কাণকে বিলক্ষণ Were করা আবশ্যক। 
গায়কগণ তত অভাস করেন না, তত অনুসন্ধান করেন না, কাজেই কেবল বিবাদ করিয়া মরেন। 
এক্ষণে সঙ্গীত-প্রকাশিকার দ্বারা ইহার একটা মীমাংসা হইবে আশ! করি। 

আশাবরী. WATS, GWA, ভৈরবী ও con} os ঠাটের রাগিনী। ইহাদের wae. গান্ধার, 
ধৈবত ও নিষাদ চারি সুরই কোমল। ইহাদের ঠাটকে তৈরবীর ঠাট বলে. অর্থাৎ গ মৃচ্ছনার ঠাটই 
ইহাদের প্রকৃতি ঠাট। গান্ধারকে যদি woe স্থির করা যায়, তাহা হইলে উক্ত রাগিণীদিগের ঠাচ 
পাওয়া যায়। যথা s— 
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সেতারাদিতে গৎ বাজাইতে কোন পরদাকে আর সরাইতে হয় না, আবশ্যকীয় সকল সুরই 
পর পর পরদাতে পাওয়া যায়। গাদ্ধারকে যদি বড়জ ধাৰ্য্য করেন তবে শ্রুতির ব্যবধানানুসারে 
মধ্যম হয় কোমল VIS, পঞ্চম হয় কোমল গান্ধার; ধৈবত হয় মধ্যম: নিষাদ হয় পঞ্চম: তারার 
হয় কোমল ধৈবত; তারার ঝবভ হয় কোমল PR, এবং তারার গান্ধার হয় পরিবর্তিত নূতন 
ঠাটের তারার Ace) অতএব দেখুন, কি গৎ বাজান, কি আলাপ করা, কি গান গাওয়া, fea 
কার্ধোই এই ঠাট উপযোগী। এই সকল রাগিণীর গ্র্পদ ও খেয়াল সচরাচর প্রায় তারার কোমল 
sara পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে, এ সুর পরিবর্তিত ond স্বাভাবিক ঠাটের তারার পঞ্চম। এ পর্য্যন্ত 
অনেকের কণ্ঠ হইতে সহজে নির্গত হয়, কাজেই বলিলাম গীত mem কার্যোও নূতন ঠাটে কোন 
অসুবিধা দেখা যায় না; ফল কথা, এই কয়েকটী রাগিণী এক ঠাটের। ইহাদের পার্থকা বুঝিতে 
হইলে ইহাদের আলাপের স্বরবিনাসের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে ওত্তাদগণ 
শ্ব স্ব গুরুর মুখ হইতে শুনিয়া সেই জপে অভাস করিয়া রাখিতেন. কেহ ইহাদের প্রতেদের বিষয় 
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জিজ্ঞাসা করিলে, seh areal Ha বলিয়া দিয়া আরোহণ ও অবর্রোহণালির প্রভোদে কি. 
প্রকারে পার্থকা হয় তাহ! শ্রয়ই কেহ বলিতে পারিতেন না। এক্ষাণ gaff প্রথ' প্রচলন হইয়া 
এই অভাব দূর হইবার পথ পাওয়া গিয়াছে। যখন আলাপের হ্বরবিন্যাসগুলি বিশুদ্ধ হইয়া আসিবে 
তখন আর কোন কষ্ট থাকিবে না। আর এক উপকার সংসাধিত হইবে, ধ্ৰুপদাদিতে ওস্তাদদিগের 
না জানার কারণ যে সক্স সুরের মিশ্রণ ভাব আসিয়া পড়িয়াছে, তত-সমস্তও বিশুদ্ধ হইয়া 
যাইবে। আমি আলাপের যে সকল স্বর বিন্যাস পাইয়াছি, তাহার অপেক্ষা ভাল আর এক ব্যক্তি 
পাইয়া থাকিলে তিনি তাহা সংগীত প্রকাশিকায় ape করিলে, ক্রমে লোকের অনুসন্ধান বৃদ্ধি হইবে, 
নী ডিক লা মামা কালে নাট উরি ত্র নার রর 
u আশাবরী ।। 
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ইহা আশাবরীর স্বরবিন্যাস। ইহার বাদী পদ্চম ও সম্বাদী কেবল ASS, কারণ was ইহাতে 
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ইহা ভৈরবীর আলাপের স্বরবিন্যাস। ইহার বাদী মধ্যম ও সম্বাদী WE কেহ কেহ 
বলিয়াছেন ইহার are আতি কোমল । আলাপ করার এবং গান করার সময় কোমল BSS গড়ালিয়া 
হইয়া সকল শ্রুতিকে স্পর্শ করিয়া wore সুর অবতরণ করে বলিয়া অতি কোমল was লাগে। 
হারমোলিয়মাদিতে যখন আপনারা গান, আলাপ. বা গং বাজ্ঞান তখনও তো তৈরবীর রূপ প্রকাশিত 
হয়। কোন বপবৈলক্ষণা শুনি নাই, উহাতে তো অতি কোমলের ঘাট নাই, এবং গমকের WS 
শড়ানিয়া Fae বাহির হয় না। 
॥ সাধারণ তোড়ী ॥ 
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স্থহা দরবারী তোড়ার স্বরবিনাস। ইহারও বাদী পঞ্চম ও সম্বাদ TS) 


এই পাচটী রাগিণার men চাবরিটারই বাদী পঞ্চম, কেবল তৈরবীর বাদী মধ্যম। বাদীর 
একা সত্তেও অপর লক্ষণে এত প্ৰভেদ যে ইহাদিগকে সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়। উপরে a 
স্বরলিপি দিয়াছি তাহা হইতে দেখা যায় যে আশাবরীতে প্ৰথমে মুদারার Foe হইতে কোমল 
wate উঠে, কোমল গান্ধারকে ত্যাগ করিয়া মধ্যমে অবস্থান পূৰ্ব্বক প ম মূৰ্চ্ছনা লাগে, পুনর্ব্বার 
ABTA এক মাত্রা কাল সুর স্থায়ী হইয়া দ্বিতীয় বার প ম মূৰ্চ্ছনা লাগ. তাহার পর পদ ণ 
iy উঠিয়া স ণ. ণ দ, দ প. প ম চারিটী মূৰ্চ্ছদা পর পর লাগে, ম'-এ অপ্রক্ষণ মাত্ৰ অবস্থান 
করিয়া ম জ্ঞ মূৰ্চ্ছদা লাগে, এবং জ্ঞ'এ The লাগে। পুনবর্ধার জ্ঞ ম পৰ্য্যত আরোহণ হইয়া প 
দ. প দ ণ মুচ্ছল! দুইটি লাগে, তাহার পর ক্রমে যড়নে অবরোহণ হয়৷ AWA AI ণ 
দ সুর লাগিলেই বুঝা যায় যে আশাবরীর গীত হইবে। প্রাচীন খেয়াল এবং ধ্রুপদ, এমন কি 
টপ্লাতেও এই চাল দেখিয়াছি। 

TRANCE দেখুন প্রথমেই A ঝ সুর POR যোগে লাগে, পরে আশাবরীর মত কোমল 
গান্ধারকে ত্যাগ করিয়া মধামে আরোহণ হয়, তাহার পরে পদ এবং প দ ণ দুইটা মূৰ্চ্ছনা লাগে। 
(কিন্তু আশাবরীতে প ম প প ম সুর লাগিয়া পদ ও পদ ণ সুর লাগে)। তাহার পর N 
দা দুই সুর মিড়যুক্ত বাহির হয়, তাহার পরে কোমল নিবাদকে ত্যাগ করিয়া তারার ঘড়জে আরোহণ 
হয়। এইখানে ণা দা, পা দা গা, পা দা তিনটী মূৰ্চ্ছনা পর পর লাগে, পরে ঠাটের সকল সুরকে 
স্পর্শ করিয়া রীতিমত অবরোহণ হয়। নেতারাদির গতে এবং গালে এই চাল দেখা মায়। কোন 
কোন GUMS ইহাতে শুদ্ধ WHS ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি, কিন্ত এই দলের সংখ্যা অল্প অনেকেই 
কোমল ফবভ বলেন। যে দুই এক জন শুদ্ধ বব বলিয়াছেন তাহাদেরও আরোহণ ও অবরোহণ 
প্রভৃতি একই প্রকার, কেবল VAS শুদ্ধ লাগান মাত্র। 

শুজ্জরীতে প্রথমেই সন স মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া কোমল WISTS ত্যাগ করত কোমল গাদ্ধারে 
আরোহণ হয়, তাহার পর মধাম ও পঞ্চমকে ছাড়িয়া কোমল যৈবতে আরোহণ হয়। তাহার পর 


১৩৪ 


WMA লাগো, GAL adie arse 42 Bid ন! লাগিয়ে Aware re 2১৮০7 এ Afsar 
থাকে, অর্থাৎ পঞ্চমের wa ম প A হয়, তৎপরে কোমল গান্ধাৱে দুই তিন বার মাড় লাগিয়া 
দুই বা তিন মাত্ৰা কাল উহাতে অবস্থান হয়। পুনবৰ্বার পম দ মূৰ্চ্ছনা লাগে। নিযাদকে আগ 
করিয়া যড়ক্তে আরোহণ করত লা দা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া পঞ্চমে অবরোহণ হয়। এইখানে পুনবর্বার 
মা পা মৃচ্ছণা লাগিয়া কোমল গান্ধারে মীডযুক্ত হইয়া কিছুক্ষণ থাকিয়া কোমল ফাষডভে ও বড়জে 
অবরোহণ হয়। 

ভৈরবী লোকের বহু পরিচিত রাগিণী। উদরারার কোমল নিযাদ এবং মুদারার TGA ও 
কোমল WES, এই তিন সুরে দুইটা মূৰ্চ্ছনা প্রথমে লাগে; ণ সা কা, পরে TOTS অল্রক্ষণ অবস্থান 
করিয়া কোমল ঘাষভকে ত্যাগ, করিয়া কোমল গান্ধারে উঠিয়া কিছুক্ষণ থাকিয়া কোমল BAS 
FA কতক পরিমাণে দুলিয়া বড়লে অবরোহণ করে। তাহার পর ক্রমে উদারার কোমল নিষাদ, 
কোমল ধৈবত, মধাম ও পদ্মম অবধি অবরোহণ করে। এইখানে ণ| দা ণা সা চারি সুরের মূৰ্চ্ছনা 
লাগে। তাহার পর. স্ব-ঠাটের সুরক্রমে ক্রমশ পঞ্চম পর্য্যন্ত আরোহণ হয়. পুনবর্বার অধামে ফিরিয়া 
উহা হইতে পঞ্চমমে.-পরে কোমল ধৈবতকে ত্যাগ করিয়া-_ কোমল নিষাদে_ পরে কোমল ধৈবত 
হইতে ক্রমে Soe অবাধ অবারোহণ হয়। তাহার পর মধ্যম হইতে ASS অবধি, দ্বিতীয়বার পদ্ম 
হইতে,__তৃতীয়বার কোমল নিষাদ হইতে woe অবধি অবরোহণ হয়। যেই মা এ ল্রা ফা 
লা -এ সুরগুলি শুনা যায়, অমনি শ্রোতারা বুঝিতে পারেন যে ভৈরবা হাওয়া হইবে। প্রায়ই 
দেখা যায়৷ যে Semis অধাম হইতেই আরম্ভ হয়। 

যে তোড়ীকে সাধারণ তোড়ী বলিলাম উহাই প্রাচীন consi, উহাতে দেখুন না সা. রা মা 
রা মা, a দা মা তিনটা মূৰ্চ্ছন! প্রথমে লাগিয়া, শেষ মধ্যমে অল্পচক্ষণ থাকিয়া. পুনবর্ধার পঃ 
-মঃ -জ্ঞা এবং রঃ -সং -রঃ -সঃ মূৰ্চ্ছনা দুইটা লাগে, পুনবর্বার মধামে পুর স্থায়ী হইয়া জঃ 
-মঃ পঃ -মঃ মূৰ্চ্ছনা লাগে। তাহার পর পঞ্চমে উঠিয়া মধ্যমে নামিয়া আবার পঞ্চমে উঠে। তাহার 
পর কোমল ধৈবত হইতে নিষদেকে ত্যাগ করিয়া মৃচ্লাযোগে তারার বড়ভ্ে আরোহণ হয়। তাহার 
পর তারার যত হইতে ya লাগিতে লাগিতে অর্থাৎ রা লা, দা পা. যা পাদা মা, পা মঃ 
শুঃ, রা সারা সা সা -া __এই প্রকার ক্রমে পীচটী মূৰ্চ্ছনা পর পর লাগিয়া Fors অবসান 
হয়: এই প্রাচীন তোড়ীরও বাদী পঞ্চম ও লম্বাদী বড়জ ও ঝষত। ইহাতে ঠাটেরও কিঞ্চিৎ পার্থক্য 
আছে, ইহার VAS শুদ্ধ এবং উভয় fram প্রকৃত প্রস্তাবে দরবারী তোড়ীই ইহাদের সমপ্র্কৃতিক, 
তাহার স্বরবিন্যাস এই £-- 

প্রথমে সা শা সা শা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া যড়জ হইতে কোমল খধভকে ত্যাগ করিয়া, কোমল 
গান্ধারে উঠিয়া উহাতে দুইবার মিড় লাগে; তাহার পরেই SM -1 ঝ -া সা এই মূৰ্চ্ছনা লাগে, 
তাহার পর কোমল WAS লাগে। তাহার পর, সা ঘা ণা দা এবং দা ণ্া এই দূই মূৰ্চ্ছন1 লাগিয়া 
দা - পা n সুর লাগিয়া ণা দা ও ণ্া সা দুইটী মৃক্ছেনা লাগিয়া বড়জে কিছু সময় অবস্থান 
করত সা ণ্া সা মৃচ্ছনাষোগে উচ্চারিত হইয়। বড়জ্ব হইতে কোমল WISTS ত্যাগ করিয়া জ্ঞা 
mM পা দা 7 এই সুর লাগে, অর্থাৎ কোমল ধৈবত অবধি আরোহল করে; পরে পা দ্দা জর! 
এ, জ্ঞা পা ক্ষা দা, এবং ক্ষা জ্ঞা 4 এই চারিটী geen পর পর লাগিয়া, কোমল woes 
স্পর্শ করিয়া Tova অবরোহণ হয়। কিম্বদন্তী এই যে, প্রাচীন তোড়ীতে কোমল ধ্বযষভ এবং তীব্র 
মধ্যম লাগাইয়৷ যিয়া-তানসেন৷ গাইতেন, এই জনাই ইহার নাম দরবারী CST হইয়াছিল। আজ্রকাল 
প্রায়ই সকলে এই দরবারী CONGR গাইয়া থাকেন। স্মরণ হয়, কেবল দুজন ওভ্ডাদের নিকট হইতে 


৮৬৫ 


wpe তোডীাল আলাপ trae, se উপৰে দিয়াছি। এ সম্বন্ধ আলি সমাজের ‘গেল 
বিভাবরী"' "দীননাথ প্ৰেমসুধা" তোডীব._-এবং জ্ঞানময় (জাতিকে' "এমন দিন না রবে 
ভৈববীর, সংগীতণগুলি এবং এ জাতীয় হিন্দী খেয়াল ধ্রুপদশুলিকে মিলান আবশাক। আর ১৩০৮ 
সালের ফাল্গুন মাসের সংগীত-প্রকাশিকা ৬১ পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টবা। 

তোড়ী ১৩শ প্রকার বলা হয়। VENTA, গান্ধাযী, গুজ্জয়ী, দরবারী, দেশী, নাচারী, বাহাদুরী, 
লক্ষ্মী, খট, জেয়ানপুরী, মুদ্ৰা, সুঘরাই এবং সুহা। ইহাদের সকলশুলির আলাপ আমি পাই নাই। 
নাচারী বাহাদুরী, মুদ্রা এবং লক্ষ্মী তোড়ীর পৃথক পৃথক আলাপ আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রাপ্ত 
হই লাই। ওভাদেরা বলিয়াছেন যে ফোরদস্ত ও বাঙ্গালীর মিশ্রণে নাচারী তোড়ী হয়; তোড়ী ও 
বাগশ্রীর মিশ্ৰণে মুদ্ৰা তোতী হয়: cere, Be এবং কানাড়ার মিশ্রণে বাহাদূরী cord) হয়; এবং 
সিদ্ধ, cor ও ললিত মিলিয়া লক্ষ্মী তোড়ী৷ হয়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটার ফাষভ শুদ্ধ এবং 
সর্বপ্রকার তোডীতে মধাম তীব্র লাগে না। কিন্তু সকল তোড়ীতেই একেবারে কোমল গান্ধারে 
আরোহণ হয় এবং উহাতেই উলটিয়া পালটিয়া সুর স্থায়ী হয়। অনেক worse জর দ্রা দ এই তিন 
সুরেই উলত পুলত ভাব দেখিয়াছি, ইহাতেই তোতীর জপ বিলক্ষণ প্রস্ফুটিত হয়। কানে শুনা 
এবং স্বরলিপি দেখা__এই দুই anf অনবরত করিতে করিতে ইহাদের অতি সঙ্কীৰ্ণ ভেদ হৃদয়ঙ্গম 
হইয়া থাকে। 

Carma ও সৃঘরাই ইহারা কানাড়া-ঠাটের রাগিণী, ইহাদের VAS ORI কানাড়ার সহিত 
ইহাদের আলোচনা করা যাইবে ৷ কিন্তু ঘট ও সোহার বিষয় এইখানেই দেখা WSS খাটের স্বরবিন্যাস 
আমি নিম্বলিখিত প্রকার পাইয়াছি। ইহাতে was ও ধৈবত কোমল এবং Don গান্ধার ও উভয় 
নিষাদ ব্যবহৃত হয়। ইহার বাদী মধাম ও সন্বাদী বড়জ এইরূপ শুনিয়াছি। নতাতেদ ইহাতেও আছে, 
কিন্তু অধিক ওস্তাদের এইমত। 


॥ WE ।। 
T সঃ পঃ সা সা a মা মা পা ন মা 
টি ০ ° á ৰ ০ g a á 
পা দা র্সা না সনা mm ণা Wt 
2 P ¢ এটি © শু o wv o o 
PR FA 
শা লা T পা পা দা দা পা মী at I 
o o শু শু রি ৰব © 52 
পা সা -1 মা শা দা পা দা ণা দো 
r শি o r ভি শু Pd 2 o g 
নি? 
পা মা a 1 qı না ॥ 
S Fd re] ৩ এটি 


প্রথমে উদরার কোমল নিষাদের সহিত সা পা সা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া যড়ল্লে এক বা দুই 
মাত্রা অবস্থান করে। তাহার পর জা মা 4 মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া মা পা পৃথক্‌ পৃথক্‌ সুর লাগে, পূনৰ্ব্বার 
ম! -প মূৰ্চ্ছনা যোগে বাহির হয়। তাহার পর কোমল ধৈবত হইতে উভয় নিষাদকে ছাড়িয়া তারার 
STR আরোহণ হয়। পরে শুদ্ধ নিধাদের সহিত না সা না সাঁ দোহারা মূৰ্চ্দনা লাগে। তাহার 
পরে কোমল নিষাদ ও কোমল ধৈবত €ণা দ - পা দা 7) দুই সুরে দুই মূৰ্চ্ছনা একরে লাগে। 
ইহার পরেই পা ণা দা মূৰ্চ্ছনাও লাগে। তাহার পর কোমল ধৈবত হইতে পঞ্চমে এবং মধামে 
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অবগ্লোহণ হইয়া মা AL wae লাশে। প্নর্ব্বার শুদ্ধ গান্দার হইতে SKIT উঠিয়া উহাতে 
কতকক্ষণ থাকে, পারে পা দা ও পা দা ণা মূৰ্চ্ছনা দুইটা লাগিয়া. কোমল লৈৰত হইতে নধামে 
নামিয়া, কোমল গান্ধারের সহিত (মা জ্ঞা -1) JAN যোগে কোমল ফাৰভকে HAM মডাঞ্জে অবারোহণ 
হয়। শুদ্ধ এই স্বরবিন্যাস থাকিলে খট নামে বাক্ত হয়, আর স ভ্ঞ প Hs প্রভৃতি যুক্ত হইলেই 
খট con® বলিয়া জানা যায়। প্রাচীন অনেক গানে খট ও যোগিয়া নিশ্রিত আছে। বিশেবরাপে 
পূৰ্ব্বের বাঙ্গলা গালে অনেকটা এইরাপ দেখিয়াছি। তারক চট্টোপাধ্যায়, মদন মাস্টার, গোবিন্দ যোগী 
প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাদের তো কথাই নাই। গত SANG মাসের সংপীত-প্রকাশিকা ১৮১ পৃষ্ঠা এবং 
আম্ঘিনের প্রকাশিকা ১ পৃষ্ঠা দেখুন। টের মিশ্রণ সম্বন্ধে ওত্তাপর্দিগের চমৎকার মত AS হয়। 
অনেকে বলিয়াছেন যে ইহা বরাটী, আশাবরী, cons, ললিত, বহুলী, গান্ধার, সিন্ধু, বনশ্রী, ভৈরব, 
রামকেলী ও মল্লারের মিশ্রণ। খট আলাপ করা হইলে ইহার কোন্‌ খালে এই সকল রাগিলীর 
মধ্যে কোনটী লাগে তাহা কেহ ধরাতে পারেন কি লা তাহা আমি বলিতে পারি না। 

সোহা রাগিনীতে STATA ও ধৈবত কোমল এবং উভয় নিষাদ লাগে। হিন্দুস্থানী ওক্তাদদিগের 
মধ্যে অনেকে বলিয়াছেন ইহার বাদী পঞ্চম এবং সন্বাদী aes ও শুষভ। আমি যে স্বরবিন্যাস 
জানি তাহা এই £ 


fA 
৷ সঃ ot সা রা পঃ মঃ পা মা NH 7 





রি o o r ৩ = o :» 
“মা রা 7 সা শ সং tf রা সা T দা লা 
á © d শু a ০ ৩ o od 
পা মা পা সং AE সা মা ma -1 মা 
Q e ৰ e = 


a “J সা -1 H 


r a ত 


প্ৰথমেই উদারার কোমল নিবাদের সহিত মূৰ্চ্ছনা যোগে সঃ as সা সুর লাগিয়াই রা পঃ 
মঃ পা মূৰ্চ্দনা লাগে এবং তৃতীয়বার মা জ্ঞা - লাগে। তাহার পর মধাম হইতে গান্ধার বা কোমল 
গান্ধারকে ত্যাগ করিয়া রা -া সা শা তে অবরোহণ হয়। পুনবর্ার সঃ ণ্‌ঃ রা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া 
AOE অবরোহণ হয়, এবং উদার! গ্রামের গা দা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া ণা পা মা অবধি অবরোহণ 
হয়। পরে প্‌*এ আরোহণ হয় এবং ৭ দ্‌ উভয়কে ত্যাগ করত সঃ পৃঃ সা PRA লাগে। তাহার 
পরে র ও জ্ঞ উভয়কে ত্যাগ করিয়া ম হইতে মা জ্ঞা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া পুনবর্বার মধ্যমে উঠিয়া 
MS ত্যাগ করত র স'এ অবসান BW 

এইখানে ঠাট সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিলে বোধ হর অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বরঞ্চ অলেকটা 
খুলিয়া যাইবে। দরবারী কানাড়া ধ্‌ মূৰ্চ্ছনা ঠাটের রাগিণী, এই জন্য ধৈবত মুচ্ছনাকে কানাড়ার 
ঠাট বলা হয়। এই বিবিধ ঠাটের উপকারিতা এই যে এ ঠাটের যে সকল রাগ রাগিপী তাহাদের 
আলাপ করিবার সময়, few সেতারাদিতে গত বাজ্জাইবার সময়, সেতারের পরদা আর AACS 
হয় না, যথারীতি পর পর পরদায় আবশ্যকীয় সুর পাওয়া যায়। 

॥ ধু a স A A ম + ধ ॥ 

na র I প দ ণ 4 ॥ 
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এই চটে দেখন পর পর পরদাতেই গান্ধার, ধৈবত ও নিষ়াদ কোমল পাও)" তায়, কারণ 
শ্রুতির ব্যবধানক্ৰমে, মুপারার ঘড়জ হইয়া যায় এই ঠাটের কোমল গান্ধার: মধাম হইয়া যায় 
কোমল ধৈবত; এবং পঞ্চম হইয়া যায় কোমল নিষাদ। অতএব যে কয়েকটী রাগিণীতে এই সুরগুলি 
কোমল৷ লাগে, যথা, জ্রোয়ানপূরী তোড়ী, সুঘরাই, নায়কী, মূদ্ৰাকানাড়া এবং দরবারী 
কানাড়া, ইহাদের আলাপ বা ইহাদের গৎ এই ঠাটে অতি সহজে বাজ্ঞান যায়। আবার দেখুন 
এই ঠার্টেই কোমল ধেবতকে যোগ করিয়া asa = 

na ন A র গ য় A a 4 
॥ স a S অ প দ ণ a Fn 

GRR ধৈবত যোগে যে ঠাট পাইলেন তাহাতে উভয় নিষাদকে প্রাপ্ত হইলেন। ফল হইল 
এই যে ইহাতে সোহা ও দেশী তোড়ীর আলাপ বা গত বাজান যায়। পক্ষাস্তরে নকে ত্যাগ করত 
ণকে গ্রহণ করুন, ওদিকে কোমল ধৈবতকে ছাড়িয়া দিউল তাহা হইলে পাইবেন £-- 

॥ধ ণ a a F ম প্‌ ধ ॥ 

ra vs জ্ঞ ম পপ দ q J ॥ 

SFS, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ কোমল; অতএব এই ঠাটে আশাবরী, গান্ধারী..গুজ্জযী, 
তোড়ী এবং তৈরবীর আলাপ বা গং বাজান যায়। কেবল দরবারী তোড়ীর সময় খষভে. অর্থাৎ 
পরিবর্তিত ঠাটের মধ্যমে, যীড় দিয়া তীব্র মধ্যম করিতে ani আমি দেখিয়াছিলাম যে এই ঠাট 
পরিবর্তন. তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাগ রাগিণীর বিশেষ বিশেষ আরোহণ ও অবরোহণ, তাহাতে 
কোথাও সুর খাড়া লাগে, কোথাও বা মূৰ্চ্ছনা যোগে লাগে, এবং কোন সুরে কত কাল অবস্থান 
হয়, এই কয়েকটা লক্ষ্য করিয়া. মানে রাখিয়া, কানকে বিলক্ষণ Gore করিতে সক্ষম হইলে, 
রাগ রাগিণীদিগকে মোটাবোটা একপ্রকার কেন- প্রায়ই চেনা যায়। 

লোহা ও দেশীাতোড়ী এক হাটের রাগিণী। দেশী তোড়ীরণ গান্ধার ও ধৈবত কোমল এবং 
উভয় fram ইহার আলাপের স্বরবিন্টাস নিম্নলিখিত প্রকার পাইয়াছিলাম $ 
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প্রথমেই উদারার নিষাদে fie দিয়া মুদারার sow বাহির হয়। তাহার পর রা মা রা 
মা এবং পা দা মা - দুইটা মূৰ্চ্ছদা লাগিয়া, মধ্যমে অল্পক্ষণ থাকিয়া পুনব্বার পঃ মঃ জ্ঞা 
- এবং রঃ সঃ রঃ সঃ দুই মূৰ্চ্ছনা লাগে। আবার মধ্যমে কিছুকাল সুর স্থায়ী হয়। ইহার পরে 
জ্ঞঃ মঃ পঃ মঃ চারি সুরের মূৰ্চ্ছনা পুনৰ্ব্বার লাগে! পরে পা শামা পা সুর লাগিয়া দা | সা 


১৬৮ 


তহবিল Made হইতে DAA ত্যাগ করিয়া তহার AGS Set বিবাগে KAZE হয়। 
তাহার পর ff না, দা পা. মা পা দহ মঃ, পা মঃ GE এবং রঃ সঃ রঃ সঃ সুহগুলি পর পর 
মৃচ্ছন। যোগে লাগিয়া নুদারার ষড়জে অবসান হয়। ইহার স্বর বিনাস দেখুন. ইহাতে প্রায় সকল 
সুরই মূৰ্চ্ছনা যোগে লাগে, পৃথক পৃথক সুর অতি অল্পই ব্যবহার হয়, কাজেই ইহার কূপ সমপ্ৰকৃতিক 
রাগিণী হইতে বিলক্ষণ পৃথক হয়। কিন্তু দেশী তোড়ী অতি অল্প ওস্তাদ আলাপ বা গান করিয়া 
থাকেন । বিষ্ণুপূরের ওস্তাদগণ ইহার বাবহার করেন । যে ওস্তাদ আমাকে এই স্বর বিন্যাস দিয়াছিলেন 
তিনি বলিয়াছেন যে '“বিষ্ণুপুরের wom হইতে তিনি ইহা শিক্ষা করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানী ওল্তাদগণ 
এক্ষণে দরবারী তোড়ীই গান করেন।” বাস্তবিক আমিও ইহাই দেখিয়াছিলাম। 

এক্ষণে আর এক দলের আলোচনা করা WSS) জ্োয়ানপুরী তোড়ী, সুঘরাই, নায়কী, 
মুদ্ৰাকানড়া, এবং দরবারী কানড়া, এই পাঁচটী রাগিণী এক ঠাটের। এই ঠাটকে কানাড়া বা A- 
মূৰ্চ্ছনার ঠাট বলে। এই ঠাট উপরে দেখাইম়াছি। অতএব ইহাদের গান্ধার. ধৈবত এবং নিষাদ 
কোমল। ইহাদের মধ্যে জোয়ানপুরী cere), সুঘরাই. নায়কী. এবং দরবারী কানাড়া এই চারিটী 
রাগিণীর বাদী সুর খবভ এবং সম্বাদী পঞ্চম, এই মত অনেক GUM বলিয়াছেন, এবং মুদ্রাকানাড়ার 
বাদী পঞ্চম ও সদ্বাদী ধড়জ ও হত বলা হইয়াছে। কাৰ্য্যতও আলাপে ও ধ্রুপদে, ইহার বিপরীত 
আমি দেখিতে পাই নাই। ঠাটে এবং বাদী সম্বাদীতে পার্থক্য না থাকিলেও আরোহণ ও অবরোহণে 
এবং সুরের উপর স্থিতির কালে ইহাদের বিশেষ পার্থক্য ঘটে। নিম্নলিখিত স্বরবিন্যাস হইতে বিচার 
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প্রথমে আরোহণ কালে মুদারার বড়জ হইতে খধডে” পরে কোমল গান্ধারকে তাগ করিয়া 
মধ্যমে উঠে; তাহার পর কোমল গান্ধারে আরোহণ করে এবং এ সুরে গমক লাগিয়া দুই মাত্রাকাল 
অবস্থান BA তাহার পরে রঃ সঃ রঃ সঃ মূৰ্চ্ছনা লাগে এবং যড়জে কিছুক্ষণ থাকে। পরে রা 
মা, পা - দা মা এবং পা মা জ্ঞা “৷ তিনটী মূৰ্চ্ছনা লাগে, পরে খাবভকে স্পর্শ করিয়া বড়জে 
অবরোহণ হয়। ইহার পর, VIS ও কোমল গান্ধারকে ত্যাগ করিয়া একেবারে মধ্যমে উঠিয়া 
উহাতে দুই তিন মাত্রা কাল থাকে। পরে মা পা মূৰ্চ্ছনা লাগে ও পুনবর্বার মা পা সুর পৃথক্‌ 
পৃথক লাগে; এইখানে ণা দা 1 মূৰ্চ্ছনা যোগে বাহির হইয়া একেবারে তাহার ঝ্যভে আরোহশ 
হয়, এবং সা রা ও সা ণা 7 দুইটী মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া কোমল ধৈবতে ফিরিয়া পা দঃ মঃ ও পা 
na | দুইটী মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া ঝবভকে স্পর্শ করিয়া বড়জে অবরোহণ হয়। 
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ইহাতে প্রথমেই সঃ পঃ সা লাগে পরে খবতে উঠিয়া কিছুক্ষণ অবস্থান করে, তাহার পর 
FO রা পা. মা ভা. ভা মা তিনটী মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া ware অবস্থান করত vores ফিরিয়া আসে। 
পুনকর্ণার Toe হইতেই মঃ জ্ঞঃ মঃ রঃ মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া মা পা সুর লাগে, এবং কোমল ধেবত 
ও কোমল নিষাদকে তাগ করিয়া একেবারে তারার sere উঠিয়াই সঃ ণঃ সা. ণা দা 4 N, 
পা মা. মা পা মাজ্ঞা 4 ও ভা মা এই ছয়টী মূৰ্চ্ছনা পর পর লাগে, তাহার পর রীতিমত 
অবরোহণ হয়। ইহাতেও জ্রোয়ানপুরী তোড়ীর-মত অনেক সুর কেবল মূৰ্চ্ছনা যোগে লাগে, তাহা 
হইলেও মূৰ্চ্ছনার সুর fea ভিন্ন এবং স্থিতির কালেরও পার্থক্য আছে, সুতরাং রূপেরও পাৰ্থক্য 
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প্রথমে উদারার নিষাদ হইতে মূৰ্চ্ছনা যোগে মুদারার যড়জ উচ্চারিত হয়, তাহার পর 
ফষভে কিছুক্ষণ থাকিয়া মঃ রঃ মা পা, মা পা ণা পা এবং মা জ্ঞা | এই চারিটী সুচ্ছনা পর 
পর লাগে, আহার পর মধ্যম লাগিয়া কোমল গান্ধারকে ত্যাগ করিয়া BATS ও ষড়জে অবর্যেহণ 
হয়। পুনবর্বার সঃ পঃ সা রা মূৰ্চ্ছনা লাগে এবং ঝঘভে কতক সময় অবস্থান করিয়া কোমল 
গান্ধারকে ত্যাগ করত একেবারে মা জ্ঞা - মূৰ্চ্ছনা লাগে এবং মধামে কিছুক্ষণ থাকিয়া রা সা 
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থা PÉR দুইবার লাগে, শেষ শা সা মূৰ্চ্ছনা যোগে উচ্চারিত হইয়া অবসান হয়। 
| মুদ্রা কানাডা ॥ 
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প্রথমেই মুদারার মধ্যম লাগিয়া মঃ Gs ও Ss রঃ দুইটী মূৰ্চ্ছনা লাগে. পুনবর্ধার VALS 
অবস্থান করিয়া sore ফিরিয়া আসিতে হয়। পরে পা সা যৃচ্ছনা লাগিয়া wars উঠে ও কোমল 
গান্ধারকে ছাড়িয়া মধ্যমে আরোহণ হয়। এইখানে পঃ মঃ পা মা দুইবার লাগিয়া জরা 7 মা মূৰ্চ্ছনা 
লাগে এবং wars ফিরিয়া আসিয়া সা পা দা ও সা ণ্ রা দৃইর্টী মৃ্চ্ছনা লাগিয়া বযড়জে কতক 
সময় অবস্থান করত একেবারে মুদারার কোমল ধৈবতে আরোহণ হয়, ইহাতে গমক-সহ সুর স্থায়ী 
হয়, পরক্ষণেই দা পা ও of ণা দা মূৰ্চ্ছনা-যোগে সুর লাগিয়া পঞ্চমে ফিরিয়া, কিছুকাল স্থায়ী 
হয়, তাহার পর মা পঃ দঃ ও পা মা -1 মূৰ্চ্ছনা দুইটী লাগিয়া কোমল গান্ধারে ও খবতে অবরোহণ 
হয় এবং রা পঃ মঃ, মা পঃ মঃ, মঃ জ্ঞঃ, আঃ মঃ এবং রঃ, সং এই পাঁচটা মূৰ্চ্ছনা পর পর 
লাগিয়া wate পুনকর্ধার উঠিয়া sors অবসান হয়। 


॥ দরবারী কানাড়া॥ 
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প্রথম সুদারার TE দুই চারি মাত্রা সুর স্থায়ী থাকিয়া সা ণা রা সা চারি সুরের মূৰ্চ্ছনা 
লাগে. পরে খবভে উঠিয়া দুই তিল মাত্ৰা থাকে॥ পরে সা রা, সা দা এবং ণা দা ণা দা তিনটি 
মূৰ্চ্ছনা লগে । তাহার পর উদারার কোমল নিবাদে আরোহণ হইয়া, উদরার কোমল ধৈবতকে 
ত্যাগ করিয়া পা মা অবধি অবরোহণ হয়। yatta উহার পঞ্চমে উঠে এবং পরক্ষণেই ণা দা 
ণা দা এই যুগল মূৰ্চ্ছনা পুনকর্ধার লাগে এবং কোমল নিষাদ হইয়া ACTS আরোহণ হয়। তাহার 
পরেই পুনবর্ধার সা পা রা সা মূচ্ছনা লাগিয়া দুই এক মাত্রা ঝযতে অবস্থান করিয়া রা সা সুর 
মূৰ্চ্ছনা যোগে লাগিয়া was হইতে কোমল গান্ধারকে ত্যাগ করিয়া মধ্যমে উঠে, উঠিয়াই মা 
Gl মূৰ্চ্ছনা লাগে এবং কোমল গান্ধারে কিছুক্ষণ স্থায়ী থাকে। (কোন কোন সেতাব্রিয়া এই কোমল 
গান্ধারে দুই তিন বার Ste দেন. তাহাতে কেহ কেহ বলিয়াছেন তাহা করা উচিত নহে, কারণ 
কোমল সুরে মীড় দিলে তাহার উচ্চের শুদ্ধ সুর বাহির হয়.. সুতরাং কোমল গান্ধারে যদি Aye 
দেওয়া যায় তাহা হইলে শুদ্ধ গান্ধার উচ্চারিত হইবে, তবে কি কানাড়ায় অর্থাৎ দরবারী কানাড়ায় 
শুদ্ধ “ান্ধারও লাগাইবেন?) ইহার পর পুনবর্বার মধ্যমে উঠিয়া রা. - সা মূৰ্চ্ছনা-যোগে বাহির 
হয়, পুনবর্বার রা সা পা সুরগুলি লাগিয়া রা দু! শা! দা ণা পা এই ছয় সুরের বৃহৎ PRA লাগে। 
আৱ একবার পা পা ও MT দুইটা মূৰ্চ্ছনা লাগে। এইখানে Tears ছাড়িয়া! ঘষতে আরোহণ 
হয়, আবার কোমল গান্ধারকে ত্যাগ করিয়া মা সজ্ঞা -1 মূৰ্চ্ছনণ লাগে। তাহার পর মা প সুর 
লাগিয়া পা মা পা মুচ্ছনা-যোগে বাহির হয়, পুনবর্ধার মা পা সুর লাগিয়া পা দা ণা দা যুগল 
PEN লাগে। পরে কোমল নিষাদে আরোহণ হয় এবং কোমল ধেবতকে ত্যাগ করত MTA 
অবরোহণ করে। এইখানে পা মা দা, দা পা ও মাজ্ঞা তিনটা মূৰ্চ্ছনা হয় । আবার মধামে উঠিয়া 
কোমল গান্ধারকে ত্যাগ করিয়া মতে ও sore রীতিমত অবরোহণ হয় । 

যাড়ব এবং Soa জ্ঞাতীয় রাগ-রাগিলীদিপের আলোচনা পরে কর! যাইবে, এক্ষণে সম্পূর্ণ 
জাতীয় কয়েকচী রাগিণী যাহাদের সকল সূরই স্বাভাবিক, তাহাদিগকে দেখা! যাউক +--কোকব. 
ছায়ানট, দেবগিরি, নটনারায়ণ বা বৃহন্নট, MF, লু, আলাহিয়া, দেববেহাগ, ইমন বেল৷৷বলী, FAG 
এবং নাটিকা এই এগারচী রাগিনীর সম্বন্ধে যথাসাধ্য অনুসন্ধানে অধিক ওত্তাদের মত ভ্রানিয়াছিলাহ 
যে ইহারা সম্পূর্ণ এবং ইহাদের সকল সুরই স্বাভাবিক । মতভেদের তর্ক আমি করিব না, মলে 
করুন ছায়ানটে অনেকে কোমল নিষাদ লাগান। অনেকে Ware উভয় গান্ধার ও উভয় নিষাদ 
ব্যবহার করেন। এই জাতীয় তর্কবিতর্ক করিতে গেলে তাহার আর শেষ হয় না। তাহা সমস্ত 
ছাড়িয়া দিয়া অধিক ওস্তাদ যাহা বলিয়াছেন তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। এবং সেইরূপ ম্বরবিন্যাসেও 
লিখিয়া রাখিয়াছি। এবং তাহাই নিম্নে দিতেছি। এই কয়েকটা রাগিলীর মধে, কোকব, মারু, ইমন 
বেলাবঙ্গী এবং BAG, এই চারিটার বাদী পঞ্চম এবং ah aoe ও wee, ইহাদের বিষয় অল্পে 


আলোচনা করিব। 
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প্রথমেই সঃ AL সা ৬ ব্রঃ গঃ মঃ পঃ দুইটী মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া মধ্যমে ফিরিয়া আলে, তাহার 
পরেই গা ম. এবং রা গা এই দুই মূৰ্চ্ছনাও লাগে। ইহার পর আবার সা রা সুর লাগিয়া রঃ 
মঃ গঃ যঃ মূৰ্চ্ছনা লাগে। এখানে সা ন্ঃ সা ও না ধা মূর্চ্ছনা লাগিয়া উদরার পদ্চমে অবরোহণ 
হয়। উহা হইতে একেবারে মুদারার BAGS এবং গান্ধারকে ও মধামকে ত্যাগ করিয়া মুদারার 
পঞ্চমে আরোহণ হয়। ওখানে পঃ মঃ ও ধঃ পঃ দুইটা মূৰ্চ্ছনা লাগে। পরে ধৈবতে উঠিয়া পূনকৰ্বার 
মধামে অবরোহণ হয়। তাহার পর পঃ ধঃ নঃ সঃ, ধা নঃ পঃ, ও পা ধঃ পঃ ধঃ মঃ এই তিনটী 
দীর্ঘ মূৰ্চ্ছনা লাগে এবং মধ্যমে একমাত্রা অবস্থানাস্তর মঃ গঃ মঃ মৃৰ্চ্ছন৷ লাগিয়া রীতিমত অবরোহণ 
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প্রথমেই সা না সা মুঙ্ছনা তাহার পরেই যড়জ হইতে একেবারে পঞ্চম মৃচ্ছলা যোগে 
লাগে. তাহার পর পা না ধা পা এক এক সুর ছাড়িয়া আরোহণ ও অবারোহণ, তাহার পর মা 
পা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া, মধ্যমকে ত্যাগ করিয়। গান্ধারে অবরোহণ। এইখানে গা মা পা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া, 
মধামে ফিরিয়া গা রা গা মূৰ্চ্ছনা, তাহার পর উদরার লিষাদ অবধি (রা সা না 1) অবরোহশ। 
তাহার পর ASS হইতে মধামে পুনরারোহণ, পুনবর্ধার রীতিমত woe অবধি অবরোহণ । এইখানে 
সং নঃ সা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া ক্রমে উদারার মধ্যম অবধি অবরোহণ (না ধা পা মা) পুনবর্ধার পঞ্চমে 
আরোহণ, তাহার পর ধৈবতকে ছাড়িয়া না সা রা ধ্মমত পর্য্যন্ত আরোহণ। তাহার পর বড়জ্রকে 
ত্যাগ করিয়া উদারার নিষাদে অবরোহণ। পরে যড়জ হইতে একেবারে AFT পুনরারোহণ, তাছার 
পর গাদ্ধার অবধি অবরোহণ হইয়া গঃ আঃ পা মূৰ্চ্ছনা লাগে আবার মধামে ফিরিয়া গং রঃ গা 
মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া রীতিমত অবারোহণ হয়। 
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প্রথমেই সা নঃ রঃ মুচ্ছনা, পরে গান্ধারে আরোহণ হইয়া দুই মাত্ৰা অবস্থান হয়, তাহার 
পর শা রা -1 মূৰ্চ্ছদা যোগে বাহির হয় এবং যড়জে ফিরিয়া কিছুকাল থাকে। তাহার পর সা 
a: রঃ মূৰ্চ্ছনা পুনবর্বার লাগিয়া ষড়জে অবরোহশ হয় এবং উহাতে কতক সময় থাকে, পরে 
aace উঠিয়া গা মা মূৰ্চ্ছনা যোগে লাগিয়া পঞ্চমে আরোহণ হয়। উহ! হইতে মধামকে ছাড়িয়া 
গান্ধাযরে ফিরিয়া গা রা - মৃচ্ছনার পর পুনবর্ধার বড়জে অবরোহণ হয়। তাহার পর ষড়জ হইতে 
VESTS ত্যাগ করিয়া গা মা পা পঞ্চম পর্যন্ত আরোহশ হয়, পরে না ধঃ নঃ ধা যুগল মূৰ্চ্ছনা 
লাগিয়া পঞ্চমে ফিরিয়া আইসে; পুনবর্ধার সকল সুরকে স্পর্শ করিয়া (অর্থাৎ পা ধা না সা) 
তারার SSS পর্য্যস্ত আরোহণ হয়। এইখানে সা ধা পা মৃচ্ছনা লাগে, পরে পঞ্চম হইতে ধৈবতে 
উঠে এবং পা মা মূৰ্চ্ছনা যোগে লাগিয়া মধ্যমে আর এক মাত্ৰা অবস্থান করিয়া গা মা মূৰ্চ্ছনা 
লাগিয়া পঞ্চমে পুনবর্ধার উঠিয়া, মধামে ফিরিয়া গা রা গা রা 7 যুগল মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া যড়জে 
শেষ হয়। 
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প্ৰথমেই না সা মৃচ্ছনা যোগে সুর লাগে, পরে উদরার পঞ্চম ও নিষাদ (পানা পান্থ) 
দুইবার লাগে. yatta পঞ্চমে ফিরিয়া, ধৈবতকে ছাড়িয়া মুদারার wore উঠে. অর্থাৎ পা! না 
Hl সুর লাগে, এবং যড়জে কতকক্ষণ থাকিয়া গা মা গা. গা পা ও ধা সা তিনটা মুচ্ছনা লাগে। 
এইখানে নিষাদকে ত্যাগ করিয়া ধৈবতে ও পঞ্চমে অবরোহণ হয়। পুনবর্ষার গা পা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া 
মধ্যমকে ছাড়িয়া পা রা -া সা এ এইক্লাপ ACTH অবসান FA | 

কর্ণাটে কেহ কেহ উভয় নিষাদ ব্যবহার করেন। অনেক ভ্রুপাদে ও শেয়াল শুনিয়া স্তাদশণ 
উভয় নিষাদ লাগাইয়াছিলেন। pera ane Se ctw নায়ক ও আলাপা হীণকারও 
বলিয়াছিলেন (যে বড় বড় ওস্তাদণ্ড ইহাতে শুদ্ধ নিষাদ ব্যবহার করিতেন! সেই সকল ওস্তাদের 
নাম উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন লাই। বড় বড় দরবারে তাহারা বিশেষ প্রতিপত্তি ও অর্থ লাভ 
করিতেন জ্ঞানি। এ সম্বন্ধে কাহাকে ছোট এবং কাহাকে বড় স্থির করিব? এ অবস্থায় তর্ক করিয়াই 
বাকি করিব? শাস্ত্ৰের দোহাই উভয় দলই দিয়া থাকেন! আমাদের প্রাটান শাস্ত্ৰ তো বণিকের 
fo. যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে! 

ইহাদের মধ্যে দেবগিরি, লুম ও দেববেহাগ এই তিন রাগিণীর বাদী গান্ধার ও সম্বাদী 
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সা নঃ সঃ মৃচ্ছদা লাগিয়া মভাজে আৰু একমাত্ৰা থাকিয়া গচ বং ও এ! শা বৃহটা মৃচ্ছন' 
লাগে, পরে রা সা সর লাগিয়া সঃ নঃ সঃ নং যুগল মূৰ্চ্ছনা লাগিয়াই as ধ: ol ধঃ A 
1 পাচ সুরের মূৰ্চ্ছনা লাগে এবং ATS আরও দুইমাত্রা কাল থাকিয়া শযাভে উঠে এবং গা! 
মা ও রা গা রা পা লাগিয়া মধামে ফিরিয়া পুনব্্বার পঞ্চয়ে আরোহণ করে, পারে রাতিমত বড়ন্ত 
অবধি অবরোহণ হয়। এইখানে নিষাদকে ons করিয়া উদরার ধৈবত হইতে ধা না ধা সা -। 
এবং না খা দুইটা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া উদারার পক্মমে ফিরিয়া যায় এবং এ সুর হইতে একেবারে 
সা রা-তে আরোহণাস্তর গা মা ও রা পা মূৰ্চ্ছনা দুইটী লাগিয়া মধামে হিরিয়া পুনৰ্ব্বার পক্চমে 
উঠে, তাহার পর রীতিমত অবরোহণ হয়, এবং গা রা গা রা - দুইবার লাগে ও শেষ বারে 
ware কিঞ্চিৎ স্থায়ী হয়। 
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প্ৰথমে সঃ নঃ সঃ AL দোহারা মূৰ্চ্ছনা ও সা রা গা রা Pe লাগিয়া ঝমত হইতে 
পঞ্চম পর্যাস্ত স্ৰীতিমত আরোহণ হয়, তাহার পর মধ্যমে ফিরিয়া গা রা গা রা যুগল মূৰ্চ্ছনা 
লাগিয়া যড়জে অবরোহণ হয়। তাহার পরে সঃ নঃ সঃ নুঃ ও ন্‌ঃ ধ্ঃ নঃ ধ্ঃ এই দুইটা যুগল 
মূৰ্চ্ছনা লাগে। তাহার পর নিষাদকে স্পর্শ করিয়া বড়জে আরোহণ হয়, পরে ঝষভাকে - ছাড়িয়া! 
aga ong উঠিয়া পঃ গঃ. মঃ পঃ এবং গঃ মঃ তিন মূৰ্চ্ছনা লাগে! এইখানে sare ফিরিয়া 
এ জা সরা ee Se হারার 
গান্ধারে বিলম্ব করিয়৷ ঘড়জে প্রত্যাবর্তন করিলে বেহাগের আভাস লাগে। গান্ধারকে ত্যাগ করত 
মধামে উঠিয়া কিছুকাল অবস্থান করে । এইখানে গা মা ও গঃ রঃ গঃ রঃ মূর্চচনা লাগিয়া বড়জে 
অবসান হয়। 

[১৩১১ সালের সংগীত-প্রকাশিকা বৈশাখ ১৫৬ পৃষ্ঠা ও জোষ্ঠ ১৫৭ পৃষ্ঠা FST) | লুম 
ও বিকবিটি একপ্রকারের হইলেও পার্থক্য বিস্তর । ঝিঝিটে উভয় নিষাদ লাগে, ইহাতে 
কোমল লিষাদ লাগে না, আর আরোহণ এবং অবরোহলেও অনেক প্রভেদ। তবে অনেক স্থানে 
সরের এক্য আছে বলিয়া ওসাদগণ উভয়কে মিলাইয়া মিশ্র রাগিনীর সৃষ্টি করিয়াছেন। লুন 
ঝিঝিটের অনেক গান আছে। 


১৭৬ 


| দেব বেহাগ I 


A 
poo সা  গঃ রঃ গা মা পা পচ লং 
o 5 6 © @ 
ন! 1 সা বলা শঃ গা মা পা গঃ মঃ 


o 
০ 


qa লা -1 Il 


প্রথমেই তিনটী ae না - সা গঃ রঃ, গা মা এবং গা রঃ সঃ লাগিয়া না ১ সুর 
পুনৰ্ব্বার লাগে, তাহার পর রা গঃ রঃ মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া পঞ্চম পর্য্যন্ত (গা মরা পা) আরোহণ হয়. 
এবং গঃ মঃ PRA যোগে উচ্চারিত হইয়া পুনৰ্ব্বার পঞ্চম (গা মা পা) পর্যন্ত আরোহণ হয়। 
এইখানে ধৈবতকে ছাড়িয়া নঃ সঃ না মূৰ্চ্ছনা লাগে, তাহার পর মধ্যম (ধা পা না) অবধি অবরোহণ 
হয়। faa পঞ্চমে উঠিয়া গান্ধার অবধি (পা মা গা) অবরোহণ হয়। এইপানে গা মা পা 
মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া যথনীতি অবারোহণ হয় । এই দলের দুইটী রাগিণী মতাভ্তরে একটা রাগ (নটনারায়ণ) 
অপরটী রাগিণা (নাটিকা) ইহাদের বাদী মধ্যম এবং সম্বাদী যডজ্ঞ। কোন কোন ওভ্তাদের মতে 
নটনারায়ণে উভয় মধ্যম লাগে, কিন্তু আমি যে আলাপ পাইয়াছিলাম তাহাতে কেবল শুদ্ধ মধ্যমই 
আছে। উভয় মধামযুক্ত যে আলাপ পাইয়াছিলাম তাহার আহস্থায়ীতে এক স্থানে এবং অস্তরাতেও 
এক স্থানে মাত্র তীর মধ্যম আছে, সুতরাং যেন লাম মাত্র বোধ হয়। 
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এই তিন রাগিবীরই বাদী ও সম্বাদী স্বরে পার্থকা নাই। তিন রাগিণীরই বাদী মধ্যম এবং 
সম্বাদী ToS | ইহাদের ঠাটও এক, সকলই পঞ্চম হীন এবং তিনেরই was কোমল। অথচ তিনের 
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WMA বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। পাৰ্থক! সংসাধিত হয় আরোহণ, অবরোহণ ও quia ভেদে আর 
সুরের স্থিতির কালভেদে। উপরে ইহাদের প্রতোকের যে স্বরলিপি দিলাম তাহা হইতেই দেখুনঃ 

Aaga seca উদারার নিবাদে গমক সহিত দুই মাত্রা কাল স্থিত হইয়া মুদারার বড়জে 
উঠে এবং উহা! হইতেই কোমল খবভকে এবং গান্ধারকে ত্যাগ করিয়া একেবারে মধ্যমে আরোহণ 
করে এবং উহাতে তিন চারি মাত্ৰা কাল অবস্থিত হইয়া সঃ গঃ মা মঃ গঃ মা যুগল মূৰ্চ্ছনা 
লাগে। পরে মা গা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া গান্ধারেই পুলবর্ধার গমক লাগে, পরে মধ্যমে, পঞ্চমকে লঙ্ঘন 
করিয়া ধৈবতে, আবার নিষাদকে লম্ঘন করিয়া তারার Bors আরোহণ হয়। উহা হইতে মধ্যম 
অবধি অবরোহণ হয়, ইহাতে অবশ] পঞ্চমঝে ত্যাগ করে। পুনরারোহণ কালেও পঞ্চমকে ছাড়িয়া 
ধা লা মুঙ্ছপা লাগে। তাহার পর ধৈবতে ও পঞ্চম HSN মধ্যমে অবরোহণ TA! তাহার পরেই 
দেখুন মঃ গঃ মা ও মা গা মা যুগল মূৰ্চ্ছনা পুনবর্ষার লাগে এবং মধ্যম আর এক মাত্রা থাকিয়া 
মা গা গা ঝা -া সা - এহরাপে বড়জে অবরোহণ হয়। পূুনৰ্ব্বার দেখুন মা গা মা. মা ধা, ধা 
না, না ধা মা. মা গা. গা খা-াগা গা ফা 1 সা -া এই সাতটী RT লাগিয়া পুনবর্বার Vow 
অবরোহণ BW ইহার পরেও স্বৱলিপিতে যে সুরগুলি আছে তাহাও এ ক্রমানুসারে আছে। আলাপ 
করিবার সময় cere স্বীয় স্বীয় সাধ্যানুসারে কতবার আপনার শুণপনা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, 
তাহা না করিলেও আলাপে জমাট হয় না। পুর যত লাগান যায়, শ্রোতাদিগের চিত্তকে ততই 
আকর্ষণ করা যাইতে পারে। 

ললিতে দেখুন সা না ঝা -i এবং সা মা এই দুই মূৰ্চ্ছনা লাগে, তাহার পর মধ্যমে আরও 
দুই মাত্রা থাকিয়া সা গা শা মূৰ্চ্ছনা লাগে; গান্ধারে আরও একমাত্ৰ; অবস্থানাস্তর গা ঝা 7 মূৰ্চ্ছনা 
লাগে। তাহার পর. সা না ও সা ন্‌! ঝা গা মূৰ্চ্ছনা দুইটী লাগিয়া গান্ধারে এক মাত্ৰা স্থিত হইয়া 
গা খা -{ TRIGA অবশেষে ষড়জে অবারোহণ হয়। 

আমাদের বঙ্গদেশে সংশীতদর্পণকর্তার মতে সম্পূৰ্ণ জাতীয় ললিত ব্যবহৃত TA অনেক 
GUM Teeny স্বীকার করিতেন যে পঞ্চমহীন ললিত যাহা আমর! আলাপ করি তাহার আগে -কা 
পঞ্চম সহিত সম্পূর্ণ ললিত যাহা আপনাদের দেশে চলিত তাহা অনেক পরিমাণে এবুর্৫তর ) এমন 
কি কয়েক জন বিখ্যাত ওস্তাদ আমার নিকট হইতে বাঙ্গালা ললিতের গান অভ্যাস করিয়াছিলেন, 
এবং বেতিয়ার মহারাজা র্রাজেন্দ্রকিশোর সিং বাহাদুর নোবালকিশোর লিং মহাশয়ের পুত্ৰ) বাঙ্গালার 
ললিত শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। বঙ্গের গায়ক ভিন্ন অনা স্থানের গায়কের মুখে সম্পূর্ণ ললিত 
শ্রবণ করি নাই, শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, কাজেই বলিতে হয় সম্পূর্ণ ললিত এক্ষণে বঙ্গের 
সৃষ্টি। 

সোহিনীর যে স্বরলিপি দেওয়া হইল Bay হইতে দৃষ্টি করুন যে ইহাতে মুচ্ছনার ভাগ অতি 
অল্প, প্রায় সমস্ত সুরই পৃথক পৃথক্‌ ব্যবহৃত হয়। ইহার সমান ঠাটের যে সকল রাগিণী আছে 
তাহাদের সমস্তের সহিত মিলাইয়া দেখুন প্রত্যেকেরই কতকগুলি করিয়া মূৰ্চ্ছনা আছে, কিন্তু 
"সোহিনীতে প্রায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রথমেই একটী মূৰ্চ্ছনা না সা তাহার পর দেখুন 
ওঁ এক মূৰ্চ্ছনাই দেখা TIT সান্য ধা মা ধা মা গ্য মাহা না সা ধা না এতগুলি 
সুরের মধ্যে এ একটী মূৰ্চ্ছনা দুইবার আছে। তাহার পর আবার মুদারার TES হইতে মধ্যম 
পর্য্যন্ত আরোহণ, কিন্তু ইহাতে কোমল ATSE ত্যাগ Sam ষড়জ হইতে গান্ধারে একেবারে 
উঠে এবং সমস্ত সুরগুলি AAT পৃথক্‌ লাগে। তাহার পর অবরোহণ আরম্ভ হয়,__গান্ধার, কোমল 
হত. ave ও উদারার নিষাদ অবধি প্রত্যেক সুরই পৃথক্‌ ভাবে লাগে। পুনবর্বার আরোহণে 
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ae ATTY উঠিয়া ভাৰাবোহল 21) এইবার wae নিষাদ আলাধিও ile, এপ È forata 
এইাতে নন্দ WETS পুনবর্ধাব মূৰ্চ্ছনা লাগে। এইরূপ স্সসবিনাস অন সম প্রকাতিশ PRs গাই, 
অতএব ইহাই সোহিনার বিশেষ পার্থকোর কারণ । সংগীত-প্ৰকাশিকা তয় ভাগ, অর্থাৎ ১৩১০ 
সালের, পৌষ মালের সংখ্যা ৫৫ AO পরজের আলোচনা FIA) অনেকের ভ্রম হয় যে পরক্ত 

ও সোহিনী প্রায় এক প্রকারই শুনায়, কিন্তু উভয়ের মধো অনেক প্রভেছ। প্রথমত জাতি ভেদ; 
পরজ সম্পূর্ণ এবং সোহিনী wee, পঞ্জম সূরই নাই। দ্বিতীয় ঠাটগত ভেদ: সোহিনীয৷ কেবল 
wee কোমল, কিন্তু পরক্তের wes ও ধৈবত কোমল: পরজের মধ্যম তীব্র. কিন্তু সোহিনীর মধ্যম 
সম্পর্ণ। অবাশেসে আরোহণ ও অবরোহলে উভয়ের রীতি বিভিন্ন পরাক্তে উঠিতে নামিতে পঞ্চম 
FTS, সোহিশীতে তাহা একেবারে নাই। তবে উহাৱা এক প্রকারের কি রূপে হইতে পারে? ইহা 
প্রকৃতি যাহাদের সমান অৰ্থাৎ ory. পুরিয়া, মালব, বসন্ত, পঞ্চম, ললিত ইতানি, তাহাদের পার্থকা 
সালধানে লক্ষা করা আবশাক। ইহার সম্বন্ধে পূৰ্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহাদিশিকে বিশুদ্ধ রূপে চিনিবায় 
om afra বিশেষরূপে মার্জিত করিতে হয় এবং আলাপের স্বরবিন্যাসগুলিকে উপর্যাপরি দেখিয়া 
আরোহণ এবং হ্বচ্ছনাগুলির প্রকার এবং প্রতোক সুরের স্থিতির কালকে বিলক্ষণ স্মরণ রাখিতে 
হইবে, তাহা হইলে ইহাদেৱ পার্থকাকে ধরা অনেক পরিমাণে wae হয়। uate যে ব্যক্তি স্বয়ং 
বাজাইতে পারেন, তিনি ama কার্যো সুপরিপন্ধ না হউন ইহাদের miele আলোর আপিক্ষা 
অপেক্ষাকৃত ware Sofa করিতে সক্ষম হায়েন, এই আমার FM wary বিশাস । অতএব 
যাহারা fafau রাগ এবং রাগিনীদিশশকে চিনিতে ইচ্ছা করেন তাহাদের যন্ত্র লইয়া সবর্ষদা বাজান 
উচিত৷ সূরগুলি কাণে লাগিতে লাগিতে রাগ রাগিণীদিগের রূপের facia মালে অদ্ধিত হয়। 
আবার এ waa সুরগুলির সহিত কষ্ঠস্বরকেও সৰ্ব্বদা মিলাইতে হয়। আমি দেখিয়াছি যে, কঠে 
আলাপ করিলে এক on ধরিতে পারেন, কিন্তু বীণাদি বাদল-কালে ঠিক ধবিতে পারেন না, এই 
am বলি যে উভয়ের অভাস একসঙ্গে হওয়া আবশাক। 


॥মল্লারের স্বরবিন্যাস।। 
৷॥ না সা রা মা মং পঃ মা মা রা পা 
m পা সঃ নঃ M ধা পা মা গা মা যা 
পা মঃ গু মা ঘা রা সা না না সা সা 
রা -f সা AN 
ইহার বাদী মধান। 


সূরটে দেখুন উদারার কোমল নিষাদ হইতে স র সুর লাগিয়া মা রা সা মূৰ্চ্ছনা লাগে, 
NBT কতক সদয় স্থায়ী থাকিয়া পা ধা সা গা রা পা রা তিনটি নৃচ্ছনা লাগে। তাহার পর 
MESS ভাগ করিয়! মা পা'-এ আরোহণ হয় এবং ধ ন-কে ত্যাগ করিয়া সাঁ ধা গা মূৰ্চ্ছনা 
লাগে। তাহার পর ধা পা সুর লাগিয়া, পা ধা মা গা দুইটা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া গান্ধারে কিছুক্ষণ 
অবস্থান করত, রা গা রা শ TORT লাগিয়া গ ম-কে ত্যাগ করে এবং র হইতে প-এ আরোহল 
হয়, 'তাহার পর মঃ গঃ মঃ রঃ এবং রা মা রা দুইটী মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া মড়জে অবরোহণ হয়। 

কিন্তু যল্লারে দেখুন উদরার শুদ্ধ নিমাদ হইতে মুদারার WHS পর্য্যন্ত আরোহণ হয়, গান্ধায্নকে 
ভাগ করে এবং মধামে আরোহণ হইয়া সা গা মা মূৰ্চ্ছনা লাগে, ম হইতে ঘবাডে অবরোহণ 
হয় কিন্তু গান্ধারকে স্পর্শ করে না। পনবর্ধার wee হইতে পঞ্চমে উঠিয়া পা মা পা সুর লাগিয়া 
সঃ নঃ সা মূৰ্চ্ছনা লাগে। অবরোহণ কালে নিষাদকে ছাড়িয়া ধ প-এ অৰরোহণাস্তর ম৷ গা মা 
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Fatt AiE লাগে। AA এ প-এ আরোহণ হইয়া সং গং মা ও আরা সা দুল জাগিয়া! 
অবারোহণ হয়। অতএব দেখা যায় দেশ এবং স্ররটের সহিত এই প্রকারে ইহার (ভেদ হয়। মোরে 
আলোকে কোমল গান্ধার বাবহার করেন; গানেও দুই মত দেখা TM | 


॥ বড়হংস সার ॥ 

॥ সঃ নঃ সা রা a -1 পা মা প! 
ণা ধা f rf i] মা প্‌ s গং না m 
41 সা. সঃ নঃ সা সা -1 রা মা শা পা 
A মা a পা ণা ধা লা পা মা পা প্রচ 
ck সা রা + সা a 4 সা | 


ইহাতে অবশ বৃন্দাবনী সারঙ্গের অনেকটা আভাস আছে, তবে নুন্দাবনী সারং উড়ল SISK, 
THA ও ধৈবতহীন, এবং ইহ! সম্পূৰ্ণ । ইহাতে দেখুন সঃ নঃ সা নৃচ্ছন! লাগিয়া বশত হহতে 
TGA আরোহণ পূৰ্ব্বক তাহাতে কিছুক্ষণ সুর দ্থায়া হয়। পরে পা মা পাপা ও দাণাতিনট্য 
মূৰ্চ্ছনা পর-পরু লাগে, তাহার পরে পঞ্চাম প্রতাবর্লি করিয়া পা ম: পা | aL পঃ মা নৃচ্ছল" 
শাগিয়া wane কিঞ্চিৎ ভবস্থান AME were অবরোহণ হয়? পুনবর্শার আরোহণ ও জঅবরোহণ 
এ প্রবারেই za) অতএব দেখা যায় যে ইহা উভয় নিষাদের ঠাট হইলেন হইব প্রকৃতি ভিম্নবাপ 
হইয়া যায৷। ইহার AM পঞ্চম ও Aa TOE ও BAS 


॥ বিস্বাগ ॥ 
লা সা সা শা 4 রা সা সা > মা 
সা! শা ণা বা সা সা পা পপ 
u? T -f afi পঃ মং মা of: লা এৰা st! 
গ৷৷ বা “শে! মা an a সা -11 


ইহার বাদী mara এবং সন্বাচী নিষাদ ইহাতে দেখুন উদরার fee হষ্টাতে উঠিল; যড়জে 
অবস্থান পূৰ্ব্বক wees পরিত্যাগ করত গা 7 রা সা মৃ্চ্ছন1 লাগিয়া প্ৰদন্দা৷ ফাযভকে আগ 
করিয়া গান্জারে আরোহণ হয়. আবার পঞ্চমে উত্থান হয়, কিন্তু আহলে নধামকে স্পর্শ করে 
না। তাহার পরে মা গা মূৰ্চ্ছনা হয়। গান্ধারে কিছুকাল বিলম্ব করিয়া গা না পা নূচ্ছনা লাগিয়া, 
সকল সুরকে স্পর্শ করত wore অবারোহণ হয়। দ্বিতীয়বার আরোহণে ATS হইতে একেবারে 
পঞ্চমে আরোহণ হয়। তাহার পরেই দুইটি মূৰ্চ্ছনা পঃ মঃ ণঃ as লাগিয়া পা ধা সুর লাগে। 
পরে পঃ মঃ, মা পা. ও মা গা তিনটা মূৰ্চ্ছনা লাগে এবং গান্ধারে lata অনস্থান করিয়া 
উহা হইতেই গা রা পা মূ্চ্ছনায় পর মা গা রা সা - সহজে অবরোহণ হয়। ইহারও গান্ধার 
বাদী ও fram সম্বাদী ভ্রানিয়াছিলাম। 

এইখানে আমার নিজের মত একটী বলি। প্ৰাচীন ধ্রাপদ যত শুনিয়াছি তাহার মধ্যে বেহাপের 
গীতগুলি প্ৰায়ই গুড়ব ভ্রাতীয়। সম্পূৰ্ণ জাতীয় বেহাগ কতকগুলিও শুনিয়াচি বটে। এমন কি 
তানসেনের MS মধোও সম্পূর্ণ বেহাগ দেখা যায়। সেইশুলি অনুমান করি এই বিহাগের ছিল, 
এক্ষণে দুই মিশ্রিত হইয়া বেহাগেও সম্পূর্ণ জাতীয় স্বরবিন্যাস হইয়া গিয়াছে। “সাই তো লা আরে 
আজ" যে বেহাগের BISA ওভ্তাদ্গণ গাইয়া থাকেন তাহার স্বরলিপি দৃষ্টে আমার এং অনুমান 
আরও দৃঢ় হইয়াছিল। যে ভাবে এই ধ্রপদটী গাওয়া হয় তাহা শুনিলেই বোধ হয় যে এই প্ৰাটান 
বিহাগের গানে ওস্তাদগণ গুড়ব বেহাগের ঠোক দিয়া বেহাগকে এক্ষণে সম্পূর্ণ | শিয়াছেন। ইহা 
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খানার আশুমানিক একটা ঘত মাত। ইহ’ Aga কাহারও সহিত তকবি তক করিতে Yge শহি। 
সংস্কৃত Deere যখন দেখা যায় যে বেহাগকে সম্পূর্ণ কোন কোন STE বল' হইয়াছে, তখন 
উভয় arty বেহাগ orate চলিতেছিল ইহা ween স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সেই সময়েই 
যে এই দুইটা রাগিণী মিশ্রিত হয় নাই তাহা কে বলিতে পারে? 

এবার কালাংড়া: চৈতা (চিত্রা) গৌরী, বাঙ্গালী, ভাটিয়ারী, যোগিএঞা এবং তৈরব, রামকেলী 
এবং মঙ্গল এই কয়েক্টী রাশ রাগিণীর একত্রে সমালোচনা করিব। ইহারা বিকৃত-গ-মূৰ্চ্ছনার ঠাটে 
গেয়। কিন্তু ঠিক এক প্রকার নহে; কারণ কালাংড়া, চৈতাগৌরী, বাঙ্গালী. ভাটিয়ারী ও যোগিঞা 
এই পাঁচটা রাগিবীতে খত ও ধৈবত কোমল: এবং ভৈরব, রামকেলী ও মঙ্গলে. BAS ও ধৈবত 
কোমল হইলেও উহাতে উভয় নিষাদ বাবহৃত হয়; সুতরাং ইহাদের ঠাটে এই প্ৰভেদ লক্ষিত 
হয় ১ 
কালাংডা হইতে যোগিঞ্ডার ঠাট এই-- 
৷ $ TT দ ধ a of ae sf T 
৷৷ স ফা গ J পপ দ ন ৰ্স ৷৷ 
ভৈরব, রামকেলী ও মঙ্গলের ঠাট এছ--- 
T s] ম্‌ দ «q a 4 q w গ |] 
tl স @ গম প দ ণ ন A T 
এই দলের অতি সামান্য প্ৰভেদ থাকিলেও ইহারা শুনিতে এক প্রকারই বোধ হয় 1 অতএব 
ইহারাই প্ৰকৃত প্রস্তাবে সমপ্ৰকৃতিক। ইহাদের পরস্পরের ভেদ অতি অল্প এবং FAQ! পারে দেখাইবার 
চেষ্টা করিব যে এইরূপ অনেক ধ্ৰুপদ আছে যাহারা ভৈরব নামেই চলিয়া আসিতেছে, AAG তাহারা 
বাঙ্গালী বা ভাটিয়ারী প্ৰথমে ছিল। পক্ষান্তরে কোন কোন গান বাঙ্গালী বা ভাটিয়ারী নামে এক্ষণে 
পরিচিত, পরস্ত উহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভৈরবের স্বর বিন্যাসেই গাওয়া হয়। ইহাদের স্বর বিনাসের 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টির আবশ্যকতা হইয়াছে। 
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কন কৈল শুইল afer Bere বাটা গান্ধার্রি ও সন্বাচী নিষাদ | (লহ Ce বলিয়াছেন, 
কোমল কযত বচা ও কোমল লৈৰত HA ইহাদের কোনটাকে অবহেলা করা যায় না? বাদীর 
লক্ষণ উভয়েতেই আছে। তবে অনেক বড় বড় ওস্তাদ বলিয়াছেন যে, কড়ী কোমল সুরাকে তাঁহার! 
বাদী সম্বাদী বলিয়া গ্রহণ করেন না। 

আরও দুইটী রাগ রাগিলী, মেঘ এবং নাগধ্বনি কানাড়া ইহারা উভায়েই ধেবত বৰ্জ্জ্দিত। 
কিন্তু মেঘে অপর সমস্ত সূর স্বাভাবিক, পরস্ত নাগধ্বনি কানাড়ার গান্ধার কোমল এবং ইহাতে 
উভয় নিষাদই ব্যবহার আছে। এক ধৈবতহীন বলিয়া ইহারা সমপ্রকৃতিক নহে। প্রথমত SHS 
পার্থকা; উভয়ে যাড়ব জাতীয় হষ্টালেও মেঘে আর সমস্ত স্বাভাবিক; কিন্তু নাগধ্বনিতে পান্ধার 
ও নিষাদ কোমল এবং শুদ্ধ নিষাদও লাগে। অবশেষে আরোহশ ও অবরোহপেও বিস্তর পার্থকা। 
তাহা নিঙ্গে প্রদর্শিত হইলং__ 
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মেঘে মুদারার বড়জ্ঞ হইতে একেবারে মধ্যমে WRN যোগে আরোহণ হয়, এ মধ্যমে 
আরও দুইমাত্রা থাকিয়া মা গা -1 মূৰ্চ্ছনা লাগে. তাহার পর ষফ্ষষতে ফিরিয়া রা পা PRA লাগে, 
এবং পঞ্চমে একমাত্রা বিলম্ব করিয়া পা না মূ্চ্ছনন লাগে এবং পঞ্চম হইতে মধ্যমে ফিরিয়া মা 
গা মা গা যুগল মূৰ্চ্ছনা, তাহার পর আবার মা রা | মা রা - যুগল মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া মধ্যম 
হইতে পঞ্চমে ও পঞ্চম হইতে তারার ASCH আরোহণ হয়, ASCH আরও একমাত্রা থাকিয়া 
মধ্যমে ফিরিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চমে এবং মধ্যমে অবরোহণ হয়, এবং মাগাশাশারামারা 
4 মূৰ্চ্ছনা RA লাগিয়া বড়জে অবসান হয়। 

নাগধবনি কানাড়াতে উদরার কোমল নিষাদে fhe সহকারে দুইমাত্রা সুর লাগিয়া মুদারার 
বড়জে উঠে, পরে দুইমাত্রা খবভে অবস্থান করে। তাহার পরে মা গা |, মা রা “ও মাপা 
তিনটি মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া পঞ্চমে দুই মাত্রা কাল অবস্থান করিয়া ণা পা না সা 7 মূৰ্চ্ছনা দুইটী লাগে। 
তারার যড়জ হইতে মুদারার কোমল নিষাদে ফিরিয়া ধৈবতকে ছাড়িয়া পঞ্চমে, পরে মধ্যমে নামিয়া 

পঞ্চমে উঠে, আবার মধ্যমে ফিরিয়া আরও seu অবস্থান করিয়া মা জ্ঞা ন, মা 
পা এবং মা রা 7 এই তিনটা মৃচ্ছনাস্তর বড়জে অবসান হয়। 

বরিশাল জিসার একজন সুরবাহার-বাদক বলিয়াছিলেন স্মরণ হয় যে নাগধ্বনি কানাড়াতে 
দরবারী কানাডায় সারঙ্গের ভাব থাকিলেই প্রচুর হয়। কেবল এইটুকু হইলেই যথেষ্ট পার্থকা হয় 
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না, আরও বিশেষ শ্রুতি আছে দরবার কানাডা স'্পূৰ্ণজাতায়, ইহার তেব এ ৮৩ “ail, A14 
নাগধ্বনি যাড়বজ্ঞাতীয়, ইহা ধৈবত বস্জিত। একেবারে ধৈবত না থাকা এবং অতিকোমল ধৈবত 
থাকা, উভয় অবস্থায় প্রতেদ জন্মে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। 

এচ উপলক্ষে আর sah বিষয়ের আলোচনা করিতে বাধা হইলাম । এক সময় আনেক 
GGG WA দরবারী কানাড়া সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। একজ্ঞন মুসলমান বাণকার বলেন 
দরবারী কাণ্যড়াতে WIS কোমল আবশ্যক । এবং ইহার ধৈবত অতিকোমল। আর একজন প্রাচীন 
ব্ৰাহ্মণ গায়ক এই কথার অনুমোদন করিয়া বলেন, চর্চা করিতে থাক পরে ইহার অর্থ ভ্রানিতে 
পারিবে।-ও-বীণকার এবং গায়ক এই পর্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। তখন ইহার তাৎপর্য! 
গ্রহশ করিতে পারি নাই। অনেক দিন পরে যখন ase পরিবর্তনের ও বিভিন্ন ঠাটের আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তখন উহাদের কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা এই ৪ 

বিভিন্ন ঠাটকে ভিন্ন ভিন্ন রাগ বাগিণীর ঠাট বল! হয়: যথা was মৃচ্ছনার ঠাটাকে সিদ্ধুর 
ঠাট বলা হয়, গান্ধার মৃচ্ছনার ঠাটকে ভেরবীর ঠাট বলা হয়, সেইরূপ ধৈবত মুচ্ছনার ঠাটকেও 
কানাড়ার ঠাট ওস্তাদগণ বলিয়া থাকেন। ইহা নৃতন কথা নহে, বহুকাল হইতে এই কিছ্বদম্ভি চলিয়া 
আসিতেছে। দেতারিয়ারা এই মাত্র জানেন যে এই বিশেষ ঠা্টগুলিতে পর পর আবশাকীয় সুর 
পাওয়া যায়. সেতারের পদকে সরাইতে হয় না। কিন্তু ইহাতে শ্রতিদিগের কি প্রকার পরিবর্তন 
ঘটে তাহার চিন্তা অনেকে করেন লা। এই ধৈবত মুচ্ছনাতে কি অবস্থা হয়, আসুন তাহা দেখি। 


৷৷ যড়জ্স ৷৷ 
4 5 মর of 
a a H 


ইহা শ্রুতি পতনানুসারে স্বাভাবিক aoe মূ্চ্ছনার ঠাট নিছে শ্ৰুত্যানুনারে ধৈবত মূৰ্চ্ছনার 
কানাড়ার ঠাট দেখান যাইতেছে £- 
a 


a গ ম 
a বন 5 মম a t 
a ধ 
ৰ্স 


গান্ধার, WIS হইবে মধ্যম, গান্ধার হইবে পঞ্চম, মধ্যম হইবে ধৈবত, পঞ্চম হইবে নিষাদে, এবং 
যৈবত হইবে দ্বিতীয় বড়জ। | 
এক্ষণে শ্রুতি গণনা করিয়া দেখা আবশ্যক। ধৈবত হইতে নিষাদ ৩ শ্রুতি ব্যবধান, কিন্ত 
স্বাভাবিক ক্ষমভ বড়জ হইতে ৪ শ্রুতি aya, সুতরাং পরিবর্তিত ঠাটে আমাদের নিযাদ-স্থানে 
WIS অনুকোমল কাজেই হইতেছে। 
ওদিকে দেখুন আমর! গান্ধারের স্থানে পঞ্চমকে পাইতেছি, WIS হইতে গান্ধার ৩ শ্রুতি 
ব্যবধান, কিন্তু ম হইতে প চতুশ্রুতিক সুর। পঞ্চমের পরিবর্তন নাই, কাজেই গান্ধারে মীড় দিয়া 
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এপ, Ge ডাছ লে cee পরত পাইল তাহা হইলে TER যাহা পালিশ ত এতে বত ধহয়াছে- 
এই গ্ণলায় তং! এক শ্ৰুতি মাত অন্তর, yea পরিবন্তিতি avs una হে তকে প্ৰকৃত পঞ্চম 
হইতে পাইল৷ম এক আত নাও sera, একশ্রুতিক সুরকে কাডেই অতি পোষল বলিতে হইবে! 
অতএব দেখা গেল যাহারা কানাডায় WIS অনুকোমল এবং ধৈবত অতিকোমল বলেন, 
তাহ্যরা বিনা কারণে বাতুলের ন্যায় কথা বলেন না, Frere অযৌক্তিক বলিয়া একেবারে অগ্রাহ] 
করা যায় না। 
তাহার পর আরও দেখা আবশ্যক । যখন দরবারী। কানাড়ার আলাপ করা হয়, তখন 
স্থিয়্ভাবে যদি মিলান যায়, দেখা যায়, যে সময় না সা না দা -পা-নানাপ্াণ্যসাৱরাভ্ঞা 
এইরূপে GUN আলাপ করেন এই খষত যে প্রকারে উচ্চারিত হয়, অথবা aca ব্যদিত হয়, 
তখন বিলক্ষণ অনুভব করা যাইতে পারে যে পূর্ণ WAS লাগিতেছে না, অল্প কম থাকেই থাকে। 
সাধারণ সংস্কারবশে আমরা সম্পূৰ্ণ ware ধরিয়া লই, কিন্তু কার্যাত কিঞ্চিৎ কম লাগে। 
এখন ভারত-সংগীত-সমাজ্ হইতে এই সংগীত প্রকাশিকা প্রকাশিত হইতোছে। ভারত- 
গীত সমাজে বহুসংখাক সংগীতজ্ঞ বাক্তি মিলিত হইয়া থাকেন, এবং ইহার প্রচারিত পত্রিকাও 
দক্ষ হত্তে ন্যস্ত, আশা করা যাইতে পারে যে এই সকল সূক্ষ্ম Bogs একটা Gon হইবে। মীমাংসা 
আমি তাহাকেই বলিব যাহা তর্ক বিতর্ক যুক্তি প্রদর্শনের পারে অধিকাংশ সংগীত-বেভার। স্থির 
করিবেন। পূৰ্ব্বেৱ মত এখনও কি নিরক্ষর ওভ্তাদদিগের গালি গালা মারাবারী সাজে? 
ংগাতি-প্রকাশিকায় ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাসের ১১০ পৃষ্ঠা হইতে চেত্র মাসের ১৩৫ 
পৃষ্ঠা পর্য্যস্ত আড়ানা, আতীরী, (গাড়. পটমঞ্ররী. বাগেশ্ৰী, বাহার, মিঞ-মল্লার, রাক্তবিজয়, সাহানা, 
সিন্ধু, সিন্দুড়া, কাফি ও কৌশিকী এই ১৩টা রাগিনীর আলোচনা করা হইয়াছে। ইহারা আমাদিগের 
WIS মূর্চ্ছনার (ইউরোপীয় (ডোরীয়) সিন্ধুর ঠাটের রাগিণী, সুতরাং ইহাদের গান্ধার এবং নিষাদ 
কোমল। তাহা হইলেও ইহাদের প্রতোকের আলাপে প্রায় সকল GZA উভয় নিষাদ ব্যবহার 
করিয়াছেদ। আমার নিকটে কয়েকজন বীণকারের, সেতারিয়ার এবং সারঙ্গীওয়ালারও আলাপের 
স্বরলিপি ছিল এবং এখনও কতক আছে তাহা হইতে দেখি যে প্রত্যেকেই উভয় নিষাদ আছে। 
ইহার পরেও অনোকেই কে আলাপ করিয়াছেন তাহাও শুনিয়াছি, এ সমস্তেই এ উভয় নিযাদই 
agate ইহা দেখিয়া অনেকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম । কেহ বলিয়াছিলেন "বৃহ লাগ্‌তা হৈ,” 
কেহ বা বলিয়াছিলেন "বহ্িত সুর অবারোহাণে লাগিলেও রাগ ত্রষ্ট হয় না: কেন হয় না, বা 
কেন ASS হৈ, তাহার কোন সম্তোবদ্রনক কারণ ওস্তাদদিগের নিকট হইতে পাই লাই। তাহার 
পর যখন নানা ওন্তাদের নিকট হইতে বিভিন্ন রাগরাগিবীর ধ্রুপদাদির স্বরলিপি সংগ্রহ করিতে 
লাগিলাম, তখনও দেখিলাম যে গায়কগণও গানে উভয় নিষাদ ব্যবহার করেন: পরে হিন্দি গালের 
অনুকরণে মে সকল বাঙ্গলা গান রচিত হইয়াছে, তাহাদেরও অনেক ম্বরলিপি পাইতে লাগিলাম, 
তাহাতেও দেখিলাম উভয় নিষাদ আছে। পাঠক যহাশক্দিগের তৃপ্তির জনা কতকগুলি গানের উল্লেখ 
করিতে বাধ্য হইতেছি, নিম্নে Some দৃষ্টি করুন £-_ 


॥ আড়ানা।। 
॥মা n রা A ল্য রা সা, পা শা, 
a * a সা e $ a ca A 
পা সনা, রা Mu 
é ব* * 2 
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ইতালি আরও নানা সানে শুদ্ধ few আছে। ইহা বেতিয়া দরবার হইতে প্রান্ত ও প্লাগিলী, ''ওদানা 
fra.” সংগীত প্ৰকাশিকা ফাল্গুন ১৩০৯ সাল, ৯৩ই পৃষ্ঠা। এ রাণিণী, "আইডি আইডি.” সংগীত- 
প্ৰকাশিকা, আশ্বিন, ১৩১১ সাল, ১৪শ পৃষ্ঠা। এ রাগিনী, "আয় বীণা কোলে আয়.” সংগীত 
প্ৰকাশিকা বৈশাখ ১৩১২ সাল, ১৭৩ পৃষ্ঠা। গোড়-_''শাম সে ঘন শ্যাম.” এই চৌতালের যে 
যে স্বরলিপি পাইয়াছি সমস্ততেই শুজ্ঞ নিষাদ অনেক স্থানেই আছে, প্রকৃতির প্রণে দলে । যে স্থানে 
আবশ্যক সেই সেই স্থানেই আছে. অর্থাৎ তারার বড়জের সহিত, ন সরা, ন রঁ সা, অথবা 
ন সরা, পক্ষান্তরে যেখানে প ধ-এর সহিত বিন্যস্ত সেই সেই স্থানে কোমল নিষাদ আছে। এই 
একরূপ স্বরলিপি বিভিন্ন স্থান.--যথা, বেতিয়া, সবুনী রামনগর, মধুবনী, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি 
হইতে উভয় নিবাদ বিশিষ্ট স্বরবিন্যাস প্রাপ্ত হইয়াছি। গৌড়ের খেয়াল এবং সেতারের গৎ আমার 
নিকটে যে কয়েকটী আছে সমস্তেই উভয় নিষাদ ব্যবহৃত হইয়াছে। 

বাশেজী রাগিণী-_-আয়োরি জিত রাজারাম,” সংগীত প্রকাশিকা আধাঢ় ১৩০৯ সাল ১৬১ 
পৃষ্ঠা। “শিখি পর pS কর ধনু," এ ফাল্গুন ১৩১০ সাল ১০০ প্রশ্ঠা। 'নিশীথ শয়নে ভেবে 
রাখি” 2 বৈশাখ ১৩১২ সাল ১৬৫ পৃষ্ঠা 

বাহার রাগিণী__.ফুজী বনরারী সুখদায়ী," "দ্বারিকা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং তাহ্যর 
শিশ্পা-ভগবতীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়, উভয়ের অনুমোদিত স্বরলিপি আমার নিকটে আছে, অপর 
ওস্তাদের সহিতও মিলান হইয়াছে । “AWA বন EN বেলী,” সংগীত-প্রকাশিকা আষাঢ় ১৩১১ 
সাল ১৯৬ প্ৃষ্ঠা। "খুলে দে Tah” শ্ৰীজ্যোতিবিস্দ্ৰনাথ ঠাকুর মহাশয় কৃত স্বরলিপি-গীতিমালা 
৩০ পৃষ্ঠা ৪র্থ গান আইল বসস্ত হিম we.” সংগীত-প্রকাশিকা ফাল্গুন ১৩০৮ সাল ৬৩ পৃষ্ঠা । 
“এ কি আকুলতা” শ্রীজ্ঞোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্বরলিপি-গীতিমালা ২৭৮ পৃষ্টা ১৪৯ গান। 

মিঞা wera ''ঘায়ীরি রাধা মাধোদউ,'' সংগীত-প্রকাশিকা ভাদ ১৩১৩ সাল ২৫৪ পৃষ্ঠা। 
“করবাদর অতি yaaa, 'কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত গীতসূত্ৰসার, ২য় ভাগ ১৪৬ পৃষ্ঠা, এবং 
‘“গরজে বরষে AMA” ২১৮ পৃষ্ঠা। ''গহন ঘন ছাইল,” শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কৃত 
স্বরলিপি-গীতিমালা, ২৪২ পৃষ্ঠা. ১৩৩ গান। 

রাজবিজয়--" সংশয় তিমির মাঝে, সংশীত-প্রকাশিকা চৈত্র ১৩১০ সাল ১২৫ পৃষ্ঠা। 
এই রাগিণীর গান হিন্দুস্থানী ওভ্তাদদিগের নিকটে আমি পাই নাই। ইহা বিষুঃপুরের আচার্য্যেরা 
জানিতেন! আমার এক খুড়া, কৃষ্ণ ও বিষ্ণু দুই ভ্রাতারই শিষ্য ছিলেন, তাহার মুখেই প্রথম 
শুনিয়াছিলাম। 

সাহানা___“তুহিরি সব গুণ নিধান.'' সংগীত-প্রকাশিকা চৈত্র ১৩১১ সাল ১৫১ পৃষ্ঠা। 
'বিহরত সধিয়া গুঞ্জরয়লী'' 2 আশ্বিন ১৩১১ সাল ৪ পৃষ্ঠা। ‘স্নম্মরের পিতৃবক্ষ মাঝে” এ 
TIGA ১৩১১ সাল ১২৩ পৃষ্ঠা। “দুই হৃদয়ের নদী, একত্র,” এ মাঘ ১৩১২ সাল ১০৪ পৃষ্ঠা। 

সিন্ধ-_"এ লালান্মীয়ো বোলো,” সংগীত-প্রকাশিকা Sry ১৩১০ সাল ৯৫ পৃষ্ঠা। আমি 
যাই যাই আর,” 2 চৈত্র ১৩০৮ সাল ৭৮ পৃষ্ঠা। "নিমেষের তরে সরমে,'' শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় কৃত স্বরলিপি-গীতিমালা ১১২ পৃষ্ঠা ১০০ গান। ''বেছৈল! মাননা করিয়ে, কৃষ্ণধন 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত গীতসূত্র সার ২য় ভাগ ২২৪ পৃষ্ঠা। 

সিন্দুড়া__মহাদেব আদিদেব, সংগীত-প্রকাশিকা আষাঢ় ১৩১১ সাল ১৮৩ পৃষ্ঠা। 
'-মাতামাতী মতথারী,' ও '‘কৌন তুম হা হা কর, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত গীতসূত্সার ২য় 
ভাগ ১৪৭ ও ১৪৮ পৃষ্ঠা। "ও নয়ন বাণে বাপে," জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কৃত বসস্তলীলা, 
সংগীত -প্রকাশিকা চৈত্র ১৩০৮ সাল ৭৩ পৃষ্ঠা। 
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কাফি দেখা হৈ gy গত, সংগীত-প্ৰকাশিকা অধো, ১৩০৯ সাল ১১৪ fA 
“আর কেন মা ভাক৮ arama, এ জ্ষ্ঠ ১৩১১ সাঙ্গ ১৭০ A) আছ অস্তরে চির দিন," 
এ কাৰ্ত্তিক ১৩০৯ সাল, ৪৪ পৃষ্ঠা। ‘মাৱে মাঝে তব দেখা পাই.” এ ভান্দিন ১৩১৩ সাল ২০ 
পৃষ্ঠা ৷ '"সখিগণ ছি ছি আঃ ও fe." শ্রীজ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের স্বরৱলিপি-গীতিমালা ৯৫ 
পৃষ্ঠা ৬২ গান। "ভালবেসে যদি.” 2 ২৩০ পৃষ্ঠা ১২৭ গান। 

কৌশিকী_- “বিধু বদ হংসবাহিনী,” কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃত শীতসূত্রসার ২য় 
ভাগ ১৫৯ পৃষ্ঠা। এই গানটী মহারাজা আনন্দকিশোর সিংহ বাহাদুরের রচিত, আমি বেতিয়ার 
বিখ্যাত গায়কদিগের মুখেও ঠিক এই প্রকার স্বরবিন্যাস পাইয়াছিলাম। 

যে সকল প্রস্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মুদ্রিত গানশুলির উল্লেখ উপরে করিলাম । আমার 
নিকটে যে সমস্ত sem. খেয়াল এবং ba ঠুংরীর স্বরলিপি আছে তাহাতেও এ উভয় নিষাদ 
আছে। 2 সকল স্বরলিপিও তখনকার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বিখ্যাত ওভাদদিগের নিকট হইতে 
পাইয়াছিলাম, সুতরাং তাহার্দিগকেও আমি প্রমাণন্বরাপ wy করি। ফল কথা এই সমস্ত আলাপ 
এবং গানের স্বর বিন্যাস হইতে পাইয়াছিলাম যে যাহাতে গান্ধার এবং নিষাদ কোমল কলা যায় 
তচ্ছমন্তেই উভয় নিষাদ বাবহৃত হয়। এই রীতি বহুকাল হইতে আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। 
ইহার কারণ, জিজ্ঞাসা করিয়! ওভ্তাদগণের নিকট হইতে পাই নাই। অবশেষে ইউরোপীয় পদ্ধতির 
আলোচনা করিয়া তৃপ্তি লাত করিয়াছিলাম। এক্ষণে সংগীত-প্রকাশিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। 
গত কার্তিক মাসের ২৪ পৃষ্ঠা দৃষ্টি করুন, আপনারাও দেখিবেন যে, প্রানের সপ্তম সুর নিষাদকে 
ইউরোপীয় সংগীত-বেস্তারা প্রদর্শক, পরাপেক্ষী, স্পর্শকাতর ইত্যাদি নাম নিয়াছেন। নিষাদকে 
উচ্চারণ কৰিয়া দ্বিতীয় মড়ভ্রকে না উচ্চারণ করিলে যেন তৃপ্তি হয় না, অনেকটা আকাক্ষা থাকিয়া 
যায়। ইহা স্বাভাবিক । প্রকৃতি কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া আমরা শুদ্ধ নিষাদের পরে দ্বিতীয় বড়জ্রকে 
আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। যাহারা সুরের চর্চা সৰ্ব্বদা করেন, যন্ত্র এবং কগ্স্বরের, তাহারা নিশ্চয় 
দেখিয়া থাকিবেন যে স্বাভাবিক SE ঠাটে যে সপ্তম সুর তাহা হইতে পরগ্রামের ASS FNI 
অবস্থিত, সুতরাং নিষাদ যেন বড়জ না পাইলে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না. অতএব পাশ্চাত্যেরা 
ইহার পর পরপ্রত্যাশী নাম ঠিক রাখিয়াছেন, ইহ! প্রাকৃতিক। এ সম্বন্ধে আমাদের সংগীতবেস্তরা 
ঘেন ঠিক দোটানার মধ্যে পড়িয়াছিলেন, এক দিকে সংগীতের আইন বলে কোমল নিষাদ লাগাইতে, 
তাহা হইতে বড়জ্ঞ বৃহদাস্তরে স্থিত, (আমাদের চতুশ্রুতিক) অপর দিকে প্রকৃতি চাহে Parag 
দ্বিশ্ৰুতিক সুর । এই জনা সংগীতের আইন মানিয়া কোমল নিবাদ রক্ষিত হইয়াছে, আবার স্বভাবের 
প্রণোদিত অবশাকৰ্ত্তবা কার্থা শুদ্ধ নিষাদ প্রদর্শক সুর ব্যবহার করা, এই দুই কাৰ্য্যই ওস্তাদশগণকে 
করিতে হইয়াছিল! বিজ্ঞান না জানিয়া কত কলহই কত লোক করিয়াছেন! 


৷৷ নট নারায়ণ ।। 
॥ সং নঃ সঃ ন্ঃ সা মা tI মা 7 R 
ws মা শা পা শা মা মা গা ৩ 
ঢল s e Š 2 7 ত্ঞ ৬ 
w মঃ পা পা AS নঃ সা ধা না পা পঃ 
১৮৭ 


wG@z-309 


মঃ পঃ মঃ T মঃ নঃ মঃ a রা শঃ কঃ 
গা মা মা a মা রা সা 1! শা না সা 
রা 1 সা -f 


প্রথমেই সঃ নঃ সঃ নঃ যুগল মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া বড়জে পুনর্ব্বার অবস্থান করিয়া WES 
ও গান্ধার উভয়কে ত্যাগ করিয়া একেবারে মধ্যমে আরোহণ করে এবং উহাতে কিছুক্ষণ থাকে। 

তাহার পর মঃ গঃ মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া পুনবর্বার মধ্যমে অবস্থান পূৰ্ব্বক পঞ্চমে উঠে, আবার 
অধ্যমে ফিরিয়া গঃ রঃ মূৰ্চ্ছনা লাগে, পুনবর্ধার অধ্যমে উঠিয়া গাক্ধারে প্রত্যাবর্তন করে, তাহার 
পর পঃ মঃ পা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া পঞ্চমে এক মাত্রা কাল থাকিয়া একেবারে দঃ নং. সাঁ ধা না 
পা ও পঃ মঃ পঃ মঃ তিন্টী মূৰ্চ্ছনা লাগে এবং পুনবর্ধার মধ্যমে এক মাত্ৰা থামিয়া মঃ গঃ 
মঃ রঃ মূৰ্চ্ছনা লাগে. এবং আষভে প্রত্যাবর্তন করিয়া গঃ রঃ. গা মা এবং মা রা মা রা মৃচ্ছনা 
লাগিয়া রীতিমত অবরোহণ হয়। 

যতগুলি উহার som শুনিয়াছি তাহাদের মধো আদি ব্রাহ্ষপমাজের ''হৃদয় চাতক মোর” 
চৌতালের যে স্বরবিন্যাস তাহা অতি শুদ্ধ পাইয়াছি, এই কথা অনেক নামভাদা ওস্তাদও স্বীকার 
করিয়াছিলেন ৷ নটনারায়লের একী আদর্শ গান বলিয়া গণা করিয়াছিলেন। এই আলাপের সহিত 
তাহাকে মিলান কর্তবা। এই ফ্রুপদটী ১৩১১ শালের Cars মাসের সংগীত-প্রকাশিকায় ১৭৩ পৃষ্ঠায় 


দেওয়া হইয়াছে। 
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সঃ ন্‌ সা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া ষড়জে সুর স্থায়ী হর, তাহার পর রা গঃ রঃ এবং গা মা 
মূৰ্চ্ছনা দুইটা লাগিয়া পঞ্চমে উঠে, gara মধ্যমে ফিরিয়া গা রা, মা মা পা এবং মঃ গঃ মা 
তিনর্টী মূৰ্চ্ছনা লাগে, এইখানে গান্ধারকে ত্যাগ করিয়া WATS ও ATS অবরোহণ হয়। পুনবর্ধার 
রা গা মা পা পৃথক পৃথক সুর লাগিয়া পঞ্চম পর্য্যন্ত আরোহণ হয়। এইখানে নঃ ধঃ নঃ ধঃ 
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TRA এবং না সা quate লাগে। এইখানে নিষাদকে ত্যাগ করিয়া ধা পা সুর লাগিয়া মধ্যমে 
প্রতাবর্তন করে ও পঞ্চমে উঠে, yatta মধামে ফিরিয়া পদক্ষমে উঠে। এইখানে মঃ গঃ মূৰ্চ্ছনা 
যোগে বাহির হয়, আবার মধাম হইতে গান্ধার পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক ঝ্রযভে ফিরিয়া, গা মা পা ও 
মা গা মা দুইটী মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া পূনৰ্ব্বার গান্ধারকে ত্যাগ করিয়া খবভে ও যড়জে অবয়োহণ 


হয়। 
৷৷ আলাহিয়৷ ৷৷ 
ইহার বাদী wre এবং সম্বাদী পঞ্চম ও ধৈবত। ইহার আলাপে আস্থায়ীতে অধিক সুর 
উদারা প্রামের লাগে, যথা s— 
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প্রথমে উদারার ধৈবত হইতে মুদারার SSCS PÉN যোগে আরোহণ হয়। তাহার পর 
নঃ ধূঃ নং ধূঃ যুগল মূৰ্চ্ছনা লাগে। তাহার পর পঞ্চমে ফিরিয়া পুনবর্বার ধঃ নঃ ধা মুচ্ছশা উদারার 
WAS অবধি অবরোহণ হয়, এবং গান্ধারে যীড় লাগে, তাহার পর পঞ্চম পর্যান্ড আরোহণ হয়, 
পুনৰ্ব্বার এ উদরার মধ্যমে ফিরিয়া গা রা গা রা দুইবার মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া উদারার worse অবরোহণ 
হয়। এই WS হইতে wes ছাড়িয়া পঞ্চম পৰ্যাস্ত আরোহণ হয়। ইহার পর ন্‌ঃ ধ্ঃ না মূৰ্চ্ছনা 
লাগিয়া ধৈবতকে ভাগ করিয়া পঞ্চাম ফিরিয়া যায়. এবং মধ্যমকে ছাড়িয়া উদারার ব্াধভে 
অবরোহণ হয়। পুনব্বার গান্ধার হইতে মধামকে ছাড়িয়া পক্চমে উঠিয়া ধঃ নঃ ধঃ সা মূৰ্চ্ছনা 
লাগে। ঘড়জে কিছু সময় থাকে, আবার উদারার নিবাদে ফিরিয়া মুদারার খবভ পর্য্যন্ত উঠে 
এবং গা মা ও রং গঃ মঃ পঃ মঃ মূর্্জনা দুইটী লাগিয়া গা রা সুর দুইবার লাগিয়া বড়জে অবসান 
হয়। 
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ইহার অন্তরায় ক্রমে তারা প্রামের পঞ্চম পর্য্যন্ত আরোহণ হয়। অধিকাংশ বাঙ্গালা গালে 
এই অন্তরার আলাপকে অবলম্বন করিয়া সুর গঠিত হইয়াছে দেখা যায়। অনেক ধ্রুপদেও এইরূপ 
স্বর বিন্যাস আছে £_ 
॥ দা | mt ধনা, পা - ধা মা. পা শ 
qn ধা, সা না, লা Hen, ইত্যাদি। 
শেষে তারার মধ্যম পর্যন্তও উঠিয়াছে। এইরূপ চালও অনেক ধ্ৰুপদে দেখিয়াছি। 
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প্রথমে উদারার নিষাদে লুই মাত্ৰা সুর লাগিয়া মড়জকে স্পর্শ করিয়া wars আরোহণ 
হয় এবং দুই মাত্ৰা কাল অবস্থান হয়। তাহার পরে গ ম প ধকে ত্যাগ করিয়া একেবারে না 
ধ না মূৰ্চ্ছনা যোগে লাগে, তাহার পারে ধ প-এ অবরোহণ হয়, এ সুর হইতে একেবারে WATS 
ম্ৰবৱোহণ হয় এবং উহাতে কিছু কাল স্থায়ী থাকে, তাহার পরে গা ম' গা ম যুগল মূৰ্চ্ছনা 
লাগে, এবং গান্ধাৱকে তাপ করিয়া ধা সা-এ অবরোহণ হয়, এইস্থানে পূনকৰ্বার ঝষতাকে ছাড়িয়া 
গা পা গা মূৰ্চ্ছনা লাগিয়া! ফবভকে স্পর্শ করত ACTS, এবং পরে ক্রমশ উদ্রার পঞ্চম অবধি 
ভবরোহণ BH) উদ'রার পঞ্চম হইতে একেবারে মুদারার BATS PRT যোগে আরোহণ হয়, 
উহাতে এক মাত্রা কাল থাকিয়া গা রা গা রা গা মা গা পা গা মা এতগলি সুর অনুরণন যোগে 
লাগিয়া, গান্ধারকে পরিত্যাগ পূৰ্ব্বত বীতিমত ক্রমে অববোহণ হয়। এই মুচ্ছনাগ্ডলি ছায়ানটের 
প্রকৃতি বলিলে অত্নাক্তি হয় না। যতগুলি গান ছায়ানাটের শুনিয়াছি, কি ধ্রুপদ কি খেয়াল, সকল 
গানেই এই সমূৰ্চ্ছনাণ্ুঙ্গি দেখা যায়। 

ছায়ানট সম্বন্ধে আর একটা কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। ইহার অনেক ধ্ৰুপদে এবং খেয়ালেও 
দেখা যায় কোমূল নিষাদ আছে। অনেক CUM বলিয়াছেন, ছায়ানটে কোমল নিষাদ লাগা উচিত 


নহে; কিন্তু লাগেও দেখা যায়। 
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সম্পাদকীয় 


পাঠকবর্গের শুভেচ্ছায় রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকার পঞ্চম 
সংখ্যা প্রকাশিত হল। এই সংখ্যায় বেশ কিছু মূল্যবান সংগীত বিষয়ক 
প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। পত্রিকার গুণগত মানের প্রতি আমরা সর্বদা 
সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি। এখানেই বোধহয় আমাদের সবচেয়ে বড় 
সাফলা ৷ সাধারণত আমরা গবেবণাধুলক প্রবন্ধ সাদরে গ্রহণ করি। 
কারণ, আমরা সব সময়েই স্মরণে রাখি যে, এটা সরকারি সংগীত 
আকাদেমির পত্রিকা। সুতরাং লেখাগুলি আ্যাকাডেমিক হওয়া একান্ত 
জরুরি। তবে সব সময়ে যে প্রশ্তাতীত রচনা আমাদের হাতে আসে 
এমন নয়। তারই মধ্যে যেগুলি আমাদের বিচারে ভালো বলে মনে 
হয়েছে সেগুলিকেই পাঠকের দরবারে উপস্থাপিত করেছি। আশা করি 
পরবর্তী সংখ্যাটিকে আমরা নতুন আঙ্গিকে সাজাতে পারব। 


©. AAPEA ঘোষ 
সম্পাদক 
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স্বরলিপি-ভাবনা 


ক্ষেত্ৰমোহন গোস্বামী 


বহারানুষায়িক তৌৰ্য্যত্ৰিককে ক্রিয়াসিদ্ধ তৌৰ্যাত্ৰিক কহে। ক্রিয়াসিদ্ধ তৌর্যাত্রিক কণ্ঠ, 

যন্ত্র এবং অঙ্গবিক্ষেপাদি কার্ধের দ্বারা নিম্পন্ত্র হইয়া থাকে। রাগাদির আলাপ, গান, 

বাদ্য ইত্যাদি কণ্ঠ এবং যন্ত্রে সম্পাদিত হয়, নৃত্য আঙ্গিক ক্ৰিয়াসিদ্ধ শ্ুপপত্তিক 
তৌৰ্য্যত্ৰিক বিশেষ জ্ঞানা না থাকিলে ক্ৰিয়াসিদ্ধ অংশ বিশুদ্ধ রূপে পরিভ্ঞাত হওয়া যায় না১। 
আবার ক্রিয়াসিহ্ না জানা থাকিলে গুপপত্তিক বিশেষ ফলোপধায়ক হইবার নহে২। উভয়েই 
যে উভয়ের সহকারী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের! ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন, সেই হেতু এই 
Ceres crises শিক্ষা করিতে হয়, লিখন প্রণালী ব্যতীত কেবল শিক্ষকের মুখ 
বিনিঃসৃত yao শুনিয়া শিক্ষা করা এবং তৎ সমুদয় মনে রাখা সামান্য কষ্টসাধ্য নহে। 
দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে সংগীতের যে প্রণালী প্রচলিত না থাকাতে ক্রিয়াসিদ্ধ অনেক 
অংশে বিলুপ্ত হইয়াছে ; এখনও যাহা আছে, তাহা যদি লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে 
সেগুলি আর লোপ হয় না। ইউরোপীয় সংগীতের শ্রীবৃদ্ধির মূল কারণ যে, লিখন প্রণালী, 
ইহা কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীকার না করিবেন ? এই রূপ না হইলে শুদ্ধ কণ্ঠে অথবা যন্ত্রে 
যথার্থরূপ শিক্ষা করা কি সামান্য সুর বোধ এবং সামান্য বুদ্ধির কার্য) ! হয়তো কোন ব্যক্তি 
দূরদেশ হইতে কোন একটি রাগ শিখিয়া আসিলেন, কিছুদিন পরে সেটীর চচ্চা না থাকাতে 
স্থানে স্থানে বিশ্মরণ হইলেন, তাহার শিক্ষক সম্মুখে নাই যে, ভুলিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ আবার 
fen লইবেন, তবে তাহার সেই রাগী অশুদ্ধ অবস্থায় রহিয়া গেল, তিনি আবার তাহা 
traces বাহাকে শিথাইলেন তাহাদের সকলেরই সেই অশুদ্ধ অভ্যাস হইল, ক্ৰমশঃ এইরূপ 
সম্ভাবনা নাই, যদিও কিছু ভুলিয়া যান, একবার পুস্তকথানি দেখিলে অবিলম্বে অবিকল স্মরণ 
হইবে, এই কারণবশতঃ লিখনপ্রণালীর আবশ্যকতা । 


এই সুবিত্তীর্ণ আসিয়াখণ্ডে চীন, আরব, পারস্য প্রভৃতি সুসভ্য যত দেশ আছে, 
তৎ-সমুদয়ের প্রকৃতি বিভিন্নতাপ্রযুক্ত ver সংগীতের প্রকৃতি বিভিন্ন ; সুতরাং 
তক্ধবতের স্বরলিপিপদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কিন্তু আমাদিগের এ দেশে আধুনিক স্বরলিপি- 
পদ্ধতি অদ্যাপি কোন মহাশয় নিবন্ধ করেন নাই, পরন্ত সেটি করা উচিত, যেহেতু সংগীতের 
উন্নতি অবস্থা স্বরলিপিসভ্া-সাপেক্ষ অর্থাৎ স্বরলিপি না থাকিলে সংগীতের সমুন্লতি সুসাধিত 
হইতে পারে না। অথচ সংগীতের সমুন্নতি সুসভ্যতার অদ্বিতীয় চিহ্ম্বরূপ, সংগীত সমুন্নত 
হইলেই দেশ সুসভ্য হয়। এই কারণে প্রায় সমুদয় সুপ্ৰসিদ্ধ দেশবাসী লোকমাত্রেই স্ব-স্ব 
সংগীতের প্রকৃতি বিবেচনায় স্বরলিপি-প্রণালী করিয়া রাখিয়াছেন। 


পত্ৰিকা! / পাচ 0 ১ 


হ্বরলিপিপদ্ধতি eaaa করিবার অগ্রে এই বিষয়ের মীমাংসা করা কর্তব্য যে, 
ভারতবর্ষে স্বরলিপিপদ্ধতি আধুনিক কি পুরাতন ? অর্থাৎ পূৰ্ব্বে ভারতবর্ষে হ্বরলিখন-প্রণালী 
ছিল কি না ? ছিল না বলিয়াই অনেকের সংস্কার আছে, কিন্তু সে সংস্কার AFTY ভ্রম- 
frais ও অলালোচনা সম্ভুত। যেহেতু অতি প্ৰাচীন অনেক সংস্কৃত গ্রছে প্রমাণ আছে, 
ভারতবর্ষে পূৰ্ব্বে স্বরলিখন-প্রণালী প্রচলিত ছিল। গমক, মূৰ্চ্ছদা, তাল, বাঁট, মাত্রা 
প্রভৃতিজ্ঞাপক চক্ৰ, গবাক্ষকৃতি প্রভৃতি নানা জাতীয় চিহ্ন ও বিশ্ৰামজ্ঞাপক পদ্ম চিহ্ন তৎকালে 
ব্যবহৃত হইতৎ। সার উইলিয়াম জোন্স মহোদয় যে সুবিখ্যাত সোমেম্মর-প্রনীত রাগবিরোধ 
নামক সংস্কৃত MY এবং অন্যান্য se অবলম্বন করিয়া ভারতবৰীয় সংগীতবিবয়ক প্রস্তাব 
প্রণয়ন করেনঃ, তাহাতে ভারতববীয়ি পুরাতন স্বরলিপিপদ্ধতির কথা সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। 
ভারতবর্ষে স্বরলিখন প্রণালী যে পুরাতন, তদ্বিষয়ে অন্যান্য প্রমাণও ক্রমে উপন্যত্ত হইতেছে, 
অবহিত মনে দৃষ্টি করিলেই পাঠকবর্গ জানিতে পারিবেন । 


আল্পিয়াস এবং গোএডেন্দিয়াস নামক দুই জন গ্রীক গ্রস্থকর্তার লেখক উপর নির্ভর 
করিয়া প্ৰসিদ্ধ বোইথিয়স বলেন, বিখ্যাত দর্শনিশান্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পিথাগোরস নামক গ্রীক 
পণ্ডিত কৰ্তৃক ইউরোপখণ্ডে স্বরলেখার পদ্ধতি প্রথমে সংস্থাপিত হয়*। তখন এক্ষণকার ন্যায় 
রেখার উপরে এবং অভাস্তরে লিখিত বিন্দু দ্বার! স্বরলেখা ব্যবহার ছিল না; কেবল সুরের 
নামগুলি প্রীকজাতীয় বর্ণ দ্বারা লিখিত হইত। খৃঃ জন্মের ১৪৬ বৎসর পূর্বে রোমানেরা গ্রীস 
দেশ জয় করিয়া তদ্দেশবাসীদিগের উৎকৃষ্ট শিল্পবিদ্যাদি গ্রহণপূর্বক তত্তাবতের বিলক্ষণ 
উত্নতিসাধন করেন, বিশেষতঃ পোপ প্রথম গ্রেগরি নামক রোমীয় ধর্মাধ্যক্ষ ওই গ্ৰীক স্বরাক্ষর 
গ্ৰহণ করিয়া yen অংশসকল একেবারেই পরিত্যাগপূর্বক অন্যবিধ উপায় দ্বারা সরল নিয়ম 
নির্ভারণ করিয়া যান। পোপ শ্রেগরি খৃঃ ছয় শতাব্দীর শেষভাগে কথিত স্বরলিপির বিশুদ্ধরূপে 
সংস্কার করিয়াছিলেন৬। সুপ্রসিদ্ধ সংগীত গ্রন্থকার বাণি সাহেব বলেন খৃঃ দশ শতাব্দীতে ওজ 
নামক একজন CNAN মঞ্চ কৰ্তৃক রেখা ব্যবহার পদ্ধতি প্রথম সৃষ্ট হয়, দেই সময়ে আট 
অথবা AH রেখা ব্যবহৃত হইত, এ প্রতি রেখার আদি ভাগে এক একটি স্বরাক্ষর লিখিত 
থাকিত, এরূপ করিবার এমন কিছু বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধি হয় না। কেহ কেহ কহেন, হাৰ্প 
যন্ত্রের Sala অনুকরণ করিবার নিমিত্তই এই রেখাশুলি ব্যবহৃত হইত । সে WAR হউক, তখন 
রোমীয়েরা আমাদিগের মতো তিনটি সপ্তক মাত্র ব্যবহার করিতেন ; বস্তুত সপ্তকমাত্র তাহাই 
স্বভাবসিদ্ধ। খাদ সুরের আবশ্যক হইলে প্ৰাচীন রোমানেরা বৃহদক্ষর দ্বারা লিখিতেন এবং 
উচ্চসুরের আবশ্যক হইলে ক্ষুত্রজাতীয় অক্ষরে লিখিত হইত। তদবধি ক্রমে ইউরোপে 
স্বরলেখাপদ্ধতির অনেক প্রকার পরিবর্তন হইয়া আসিতেছে। বার্ণি সাহেব বলেন, কিছুদিন 
পর্য্যন্ত আর্টটী রেখার উপরে উপরে সাংকেতিক চিহ্ন বিন্দু দ্বারা সুর লেখা হইত । পরিশেষে 
একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গিডো নামক" জনৈক wes ইউরোপীয় সংগীতের লিপি পদ্ধতির 
সহজ উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি রেখার উপরি ও অভ্যন্তরে লিখিত বিন্দু দ্বারা স্বরলেখার 
পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই মহাত্মা কর্তৃকই অধুনাতন ইউরোপীয় স্বরলিপিপদ্ধতি 
অনেকাংশে বিশুদ্ধরূপে সংস্থাপিত হয়। সার উইলিয়াম জোন্‌প সাহেব উক্ত গিডো TF 
সংকলিত পরিশুদ্ধ স্বরলিপিপ্রণালীর সহিত আমাদের এই ভারতববীয়ি প্রাচীন স্বরলিপির 
তুল্যতাজ্ঞানে বিশেব প্রশংসা করিয়াছেন। 
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ales আছে গ্রীক জাতীয় পিথাগোৱস ইউরোপে প্ৰথমে AAAA Aafa u ABTA 
করেন। কালক্রমে তুর্কী ব্যতীত সমুদয় ইউরোপ খণ্ডে তাহা ma হহইয়াছে। কিন্তু 
অতিপৃবর্ককালে গ্রীক জাতিরা” মিসর এবং এনসিয়াহু অন্যান্য দেশ হইতে শিল্পবিদ্যাটি সংগ্রহ 
করিয়া আপনার সভ্যতা লাভ করেন, ফলতঃ স্বরলেখার আদর্শটী পিথাগোরস যে কোন্‌ 
দেশীয় কোন জ্ঞাতি হইতে প্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ বিবেচলীয়। যেহেতু বাপি 
সাহেবকৃত সংগীত ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, গ্রীক জাতির! সংগীতের অধিক ভাগই মিশর এবং 
আসিয়া মাইনার হইতে প্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বরলেখা প্রণালীটির বিষয় কোথাও কিছুই 
লিখিত নাই, বরঞ্চ উক্ত sea স্থানাস্তরে লেখা আছে, মিসরবাসী এবং ইহুদি জাতিদের 
স্বরলেখার প্রণালী ছিল লা, সুতরাং sara ইহাই বিবেচ্য হইতে পারে যে, গ্ৰীকেরা তবে 
তৎপন্ধতি কোন্‌ স্থান হইতে সংগ্রহ করিলেন ? ভারতবর্ষ এবং মিসরে যে প্রথমে সভ্যতা 
স্থাপিত হয়, ইহা সবর্ববাদিসম্মত, এসিয়াটিক রিসারচেস এবং অন্যান্য ES ইহার পোষকতা 
দেখা যায়; যাহাই হউক সে বিতর্কে প্ৰয়োজন বিরহ, এইমাত্র বক্তব্য যে, এন্সাইক্লোপিভিয়া 
ব্রিটানিকায় কথিত আছে, গ্রীলদেশীয় অনেক বিদ্যার্থী জ্যোতিষ, ত্রিকোণম্যপন, ন্যায়, দর্শন 
এবং অন্যান্য শাস্ত্ৰাদি শিক্ষা করিতে এই waster ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহাতে 
ভারতবর্ষ হইতে কথিত শান্ত্রসমুদয় সংগৃহীত হুইয়া গ্রীস দেশে সংস্থাপিত হয়। 


পোকক সাহেবকৃত ইণ্ডিয়া ইন গ্রীস নামক গ্রন্থেও লিখিত হইয়াছে, গ্ৰীক জাতিদের 
বিদ্যোপার্জন ও সভ্যতা লাভ ভারতবর্ষ হইতেই। তারতববীয়দিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, 
নীতি ও ধৰ্ম্মপ্রবৃত্তি প্রভৃতির সহিত গ্রীকদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও যর্ম্মপ্রবৃত্তি 
প্রভৃতির অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে, বিশেষতঃ মহামহোপাধ্যায় পিথাগোরসও স্বয়ং 
স্বদেশে গিয়া প্রচলিত করেন» ; অধিকন্ত এন্সাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা গ্রন্থের নবম খণ্ডে 
স্পষ্ট লেখা আছে, পিথাগোরস মিসর দেশে সংগীত শিক্ষা করেন নাই১০ সুতরাং তিনি যে 
ভারতবর্ষ হইতে সংগীত শিক্ষা করেন এবং ভারতবর্ষ হইতেই স্বরলিপি করিবার অভিপ্রায় 
প্রহণ করিয়া স্বদেশে frm লিপিপদ্ধতি সংস্থাপন করেন ; ইহা যুক্তিমত সম্পূর্ণ সম্ভব বোধ 
হয়। 


মাত্র গ্রহণ করিয়া স্বরলিপি করার ব্যবহার ছিল, গ্রীস দেশেও সেইরূপ বর্ণের দ্বারা সুর লেখা 
Bas, অধিকল্ত আমাদিগের এ বর্ণের সহিত কতকশুলি চিহ্ন ব্যবহৃত হইত, শ্রীকদিগের মধ্যে 
সে প্রথা বড একটা দেখা যায় না। যাহা হউক এ বিষয়ে যে, আমাদিগের সহিত প্রীকদিশের 
কতক সৌসাদৃশ্য ছিল, তাহা বলিতে হইবে১১। 


পূৰ্ব্বে ইহাও কথিত হইয়াছে, ভারতবাসীদিগের সহিত গ্রীকদিগের আচার, ব্যবহার, 
Me, নীতি প্রভৃতিরও অনেক সমতা ছিল, অতএব আমাদিগের সহিত Feet 
সংগীতশান্ত্ৰ এবং সংগীতাঙ্গ স্বরলিপি পদ্ধতির সমতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 
সৌসাদৃশ্য থাকিলে তাহা এক আকরে উৎপন্ন বোধ হওয়া বিচিত্র নহে, সুতরাং ইহাতেও 
প্রতিপন্ন হইতেছে, প্লীসদেশীয়েরা ভারতবর্ষ হইতে তাহা প্রহণ করেন, অতএব স্বরলিখন প্রণালী 
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যে ভারতবর্ষের Aten. dace আর অণুমাত্ৰ সন্দেহ থাকিতেছে না। তবে কালক্ৰমে 
গ্রীকদিগের সংগীতের রীতি ক্লচিভেনে পরিবর্তিত হওয়াতে সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপিপন্ধতিও 
পরিবর্তিত হইয়াছে, আমাদের সংগীতের প্রকৃতি তদবস্থই আছে এবং সেই বহুকাল পৃবের্বর 
qam প্রণীত স্বরলিপিপন্ধতিও অপরিবর্তিত রাপেই বর্তমান রহিয়াছে । কেহই তাহার 
সমুম্নতি সাধনে যত্ন করেন নাই। উন্নতি সাধন দূরে থাকুক এদেশে স্বরঘোগে রাগাদি লেখার 
চর্চার পর্যান্তেরও লোপাপত্তি ঘটিয়াছে। যদি কেহ কহেন যে, স্বরলিপিপ্রথা যদি পুরাতন, তবে 
তাহার লোপ হইল কেন ? তাহার এই উত্তর যে, কাল ও অদৃষ্টক্রমে ভারতবর্ষ যবন হস্তগত 
হওয়াত্তে আমাদিগের অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচনার বিল্দস্তাবস্থা হইয়া পড়ে এবং সংস্কৃতশান্ত 
হতাদৃত হওয়ায় শাস্ত্ৰনুগেত সংগীতেরও হতাদর হয়, পরস্ত হিন্দুশাস্ত্রবিদ্বেষী যবন রাজারা 
হিন্দুদিগের সংগীতের Serr এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ভ্রেষভাবে Saya 
অন্যান্য অংশ পরিত্যাগ করিয়াও ক্রিয়াসিদ্ধাশেটী কোনমতেই ত্যাগ করিতে পারেন নাই, 
তাহারা মৌখিকরূপেই সংগীতের শিক্ষার প্রথা প্রবর্তিত করেন। তজ্জাতির প্রবলতাহেতু 
কালক্রমে হিন্দুদিগের পক্ষেও সেইরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়া পঁড়িয়াছে, অর্থাৎ তদবধি হিন্দুরাও 
কেবল €ওভ্তাদের) শিক্ষকের মুখবিনিঃসৃত ও স্বকপোলকল্সিত কথার উপর নির্ভর করিয়া 
সংশীত শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কণ্ঠে কয়েকটী গান ও যন্ত্ৰাদিতে কিঞ্চিৎ ক্রিয়া শিক্ষা 
করিতে 'পারিলেই কৃতাথ জ্ঞান করেন। সেই সকল কারণবশতঃ এক্ষণে যাহারা সংগীত শিক্ষা 
করেন, তাহারা শাস্ত্রের প্রতি যতু করেন না, সুতরাং স্বরলিপির পক্ষেও মনোযোগ নাই। 
সংগীতের শাস্ত্র এবং স্বরলিপির পদ্ধতি ব্যবহার না থাকায় ওভ্ডাদদিগের মধ্যে পরম্পর 
বিলক্ষণ মতভেদ এবং তম্বিবন্ধন বিবাদ পর্য্যস্তও ঘটিয়া উঠিতেছে, লিপি নিয়ন্ত্রিত হইলে তাহা 
কেহই অপলাপ করিতে পারিবে না, ফলে তাহা না থাকা সামান] আক্ষেপের বিষয় নহে। 
অতএব সংগীত শাস্ত্ৰানুপত করিয়া না রাখিলে কোন কালেও কোন রূপে তাহার Aisa 
সম্ভাবনা নাই এবং শাস্ত্রান্গত সংগীতের চর্চার ন্যায় বিলুপ্তাবস্থ স্বরলিপিপদ্ধতির পুনঃপ্রচারও 
আবশ্যক আধুনিক সুসভ্য ইউরোপীয়েরা সংগীতকে লিপিবদ্ধ না করিয়া কখনই ব্যবহার 
করেন না। 


ইউরোপীয়েরা যে লিপিবদ্ধ ব্যতীত সংগীত ব্যবহার করেন না, তাহা বলিয়া আমরা 
লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টিত নাই। অত্যাবশ্যক বিবেচলাতেই প্ৰবৃত্ত হওয়া গিয়াছে। 


যবন-রাজ্জাদিগের অধিকারকালে হতাদৃত হওয়ায় আমাদিগের কতকগুলি সংগীত- 
প্রছের লোপ হইয়া যায়, আর কতকগুলি স্বরলেখাচিহ্নও সেই প্রস্থাদির সহিত লুপ্ত হয়। যে 
সকল চিহ্ন এখন পর্য্যন্ত বর্তমান আছে, তাহাও যথানিয়মে স্পষ্টরূপে সকল ACH পাওয়া যার 
না, সুতরাং GHA স্বরগ্রামযোগে আবশ্যকমত রাগাদি লেখা সম্যক সম্পন্ন হওয়া কঠিন। সেই 
জন্য পূর্ব্বরীতি স্থির রাখিয়া আবশ্যকমত কতক কতক নূতন চিহ্ন সংগ্রহ করিতে স্থির 
করিয়াছি। যদি কেহ এক্সপ পূৰ্ব্বপক্ষ করেন যে, বহুকাল পরিশ্রমসংশুদ্ধ বিশ্ব প্রচলিত 
ইউরোপীয় পদ্ধতি সত্ত্বে এই প্রাচীন অসম্পূর্ণরাশে প্রাপ্ত, সংস্কৃত পদ্ধতির সহিত কতক কতক 
অংশ নৃতন প্ৰস্তুত করত সংযোজ্ঞনানস্তর প্রহণ করিবার ফল কি ? তাহার উত্তর এই, 
ইউরোপীর স্বরলিপির বিশ্বপ্ৰচলিতত্ব সম্বন্ধে আমরা একেবারেই অস্বীকার করি, যেহেতু তাহা 
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কেবল raaraa সংগীত লেখার পক্ষে আবশ্যক হইতে Aa ge ন্যতীত 
Bernama সমুদয় জ্ঞাতির মানসিক তাব প্রায়ই একরূপ, সেইজন্য তাহাদের সংগীতের 
প্রকৃতিও একরূপ হওয়া উচিতও abi সংগীতের প্রকৃতি একরূপ হওয়াতে যে, একপ্রকার 
স্বরলিপিপদ্ধতি তুকী ব্যতীত সমুদয় ইউরোপখণ্ডে প্রচলিত হইবে, তাহা অসম্ভব নহে, কিন্তু 
তাহা বলিয়া পৃথিবীর যাবতীয় সুসভ্য জাতির সংগীতের মৰ্ম্ম একরূপ হইতে পারে না, 
সুতরাং এক প্রকার স্বরলিপির দ্বারা যে অন্যান্য যাবতীয় দেশের সংগীত লেখা যায়, ইহা 
আমরা কদাচ স্বীকার করি না। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, চীন, পারস্য, আরব্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি 
আপির়াস্থ সমুদয় দেশে আপন আপন সংগীতের প্রকৃতি অনুযায়ী fen ভিন্ন spe 
স্বরলিপিপন্ধতি প্রচলিত আছে। ইউরোপীয় সংগীত লেখার পক্ষে ইউরোপীয় স্বরচিহ্ন সম্যক 
সম্পূর্লাবস্থায় প্রাপ্ত হইলেও ভারতববীরি সংগীতের প্রকৃতি তদ্দারা লিপিবদ্ধ করিতে গেলে, 
কথিত সংস্কৃত পদ্ধতির সহিত যেমন কতকগুলি নৃতন চিহ্ন যোজনা করিতে হয়, তেমনি 
তাহার Awe কতকগুলি নূতন চিহ্নের যোগ আবশ্যক করে । আমাদিগের নানাজাতীয় রাগে 
অতি সূক্ষ্ম সুক্ষ্ম অংশ (যাহাকে শ্রুতি বলে সৰ্ব্বদা ব্যবহার হয়। যদি কতকশুলি নূতন চিহ্ন 
প্ৰস্তুত করা না যায়, তবে কিরূপে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে কথিত দুরূহ কার্যসমুদয় নিৰ্ব্বাহ 
হইবে ? ছইউরোপীয়েরা মূৰ্চ্ছনা, গমক, বিক্ষেপ, শ্রুতি ইত্যাদি কিছুই ব্যবহার করেন না, 
সুতরাং এ সকল কঠিন ক্রিয়া রক্ষার fire বিশেষ fore লিখিতে যত্ন করেন নাই। অণু, 
wef এবং অসম মাত্ৰাদিসম্পন্ন, নানা জ্বাতীয় ছন্দের অনুযায়ী যতি প্রধান তাল আমাদের 
সংগীতে সর্বদা ব্যবহার হয়; এ সকল তালে অণু, অর্ধ এবং অসম মাত্রাদি থাকা প্রযুক্ত 
তাহার এমন একটু একটু বক্রগতি আছে যে, যে সকল ইউরোপীয় '“বার''১* অনুযায়িক লেখা 
অতি year দুই দুইটী অথবা চারি ofall সমান মাত্রায় এক এক “বার” বিভাগ করাই 
ইউরোপীয় রীতি, কিন্তু ভারতবর্ষের অসম wage তাল “aa অনুযায়িক ভাগ করা 
কিরূপে সম্ভবে £ যেহেতু 'ইউরোপীয়দের সমভাগ ব্যতীত অসমান নিয়মে “বার” বিভাগ 
করা ব্যবহার নাই। আমাদের আবার এ সকল তালে উচ্ছাস সমশৃন্যাদি যেরূপ ব্যবহার হয়, 
তাহাই বা ইউরোপীয় হ্বীতিতে কিরুপে রক্ষা হইতে পারে ? এইরূপ নানা কারণকশতঃ 
ইউরোপীয়দের সহিত আমাদের তালাদি সম্বন্ধে বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে১৪, ইউরোপীয়েরা 
স্বদেশীয় সংগীতের প্রকৃতি বিবেচনায় আপনাদের পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাদের কিছু 
হিন্দুসংগীত লিপিবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নহে। যাহাই হউক, এ বিষয়ে আর আমাদের অধিক 
বাদানুবাদে প্রয়োজন করে Al ১৪ মার্চ শনিবার, নম্বর ১৩৩, বালাম ৯, AeA নগরীয় 
সংগীত এবং নাট্যসংক্ৰাত্ত আরচেষ্ট্রা নামক সাপ্তাহিক সমালোচনপত্রের ৩৫৭ পৃষ্ঠায় সম্পাদক 
স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, ইউরোপীয় স্বরলিপিপদ্ধতি অনুসারে, ভারতবধীরয় সংগীত লেখা. 
কোনও ক্রমেই সম্পন্ন হয় না। সম্পাদক আরও বলেন, হিন্দুদিগের যে প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম 
সুরবিভাগপ্রণাঙ্সী প্রচলিত আছে, তাহা আমাদের বর্তমান was অনুসারে লিপিবদ্ধ করা 
দুঃসাধ্য হিন্দুসংগীতের বিশেষ মর্ম্মন্ত হুইটন সাহেব প্রাচীন সংগীত বিষয়ক যে বক্তৃতা করেন, 
তাহাকেও স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন যে, ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে হিন্দুদিগের সংগীত 
কোনক্রমেই লেখা যায় না। হুইটন সাহেব এবং আরচেষ্টা সম্পাদক ভারতীয় সংগীতের মৰ্ম্ম 
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বিশেষবরাপে অবগত হইয়া তবে AAA লিখিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ কাছ । তাহা 4া হহলে 
সহসা আপনাদিগের eave প্রচলিত মতকে কোন্‌ বুদ্ধিমান বাক্তি ইচ্ছাপূর্বক খর্ব করেন 7 
পাঠকবর্গের পরিদর্শনের নিমিত্ত উপরিলিখিত হুইটন সাহেব এবং STAIR) সম্পাদক, এই 
মহোদয়ের মত নিয়ে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম 


“Regarding the notation of India, and the formation of scales, 
litle is known, owing to the absence of written music. Nor are the 
ancient Hindoo airs known to Europeans from the impossibility of setting 
them down according to our system of notations. The scale is named 
after the do. re. mi manner Sha, Re, Ga, Ma. Pa, Dha, Ni. The octave 
being named after the first of the scale. The Hindoos have quarter tones, 
a fact which renders it still more difficult to express their music by our 
own system"—Orchestra. March 14th. 1868. 


“Few of the ancient Hindoo airs are known to Europeans. and it 
has been found impossible to set them to music according to the modem 
system of notation. as we have neither staves nor musical character 
whereby the sounds may be accurately expressed." —The Music of the 
Ancients. a lecture delivered at the Normal School. Caicutta. by Arthur 
Whitten. 


যদি কেহ এমন প্রশ্ন করেন, ইউরোপীয় পদ্ধতিতে যতদূর কাৰ্য্য নিৰ্ব্বাহ হইতে পারে, 
তাহাই বা আমরা পরিত্যাগ করি কেন ? তাহার সদুস্তর এই, সংগীতকে এতদ্দেশে লিপিবদ্ধ 
করিয়া শ্রকাশ আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য, ইউরোপীয় পদ্ধতিই যে চালাইতে হইবে, আমাদের 
কিছু সে অভিপ্রায় নহে। যে উপায়টী সরল এবং যাহা সহজে এতদ্দেশস্থ লোকের আগু 
হৃদগত হওয়া সম্ভব, তৎপক্ষেই সৰ্ব্বতোভাবে আমাদের যত্ববান হওয়া কর্তব্য সে বিবেচনা 
করিতে গেলে আবাল্য পরিচিত যে ব্লীতি’* তাহাতেই এক্ষণকার আবশ্যক মত কতক চিহ্ন 
এবং অন্যান্য কতকগুলি সংগৃহীত সহজ্জ উপায় যোগ দ্বারা তাহারই শ্ৰীবৃদ্ধি সাধন এবং 
তাহাকেই স্বল্লায়াসসাধ্য না করা যায় কেন ? দেখিতেছি বর্তমান ইংরাজী পদ্ধতি গ্রহণ করিতে 
হইলে আমরা কেবল তাহাদের সেই স্বরজ্ঞাপক সাঙ্কেতিক বিন্দুচিহুশুলি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে 
দুই একটী চিহ্নমাত্ৰ গ্ৰহণ করিতে পারি, কিন্তু কেবল সেই বিন্দুগুলিতে আর দুই চারিটী wre 
কিছু আমাদের সমুদয় কাৰ্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না, তাহাতে আবশ্যকমত সংস্কৃতানুযায়ী 
অপর কতকগুলি নৃতন উপায় সংগ্রহ করিতে হয়। যেহেতু না বর্তমান সংস্কৃত পদ্ধতিতে না 
ইংরাজী পদ্ধতিতে আমাদের সম্যক কাৰ্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, অতএব এই উভয় পদ্ধতির 
ফণী হওয়ার প্রয়োজন কি ? বিশেষতঃ ইংরাজী স্বরলিপিপন্ধতির প্রকৃতি এবং তাহাতে 
কতকগুলি ইউরোপীয় ব্যবহার থাকা প্রযুক্ত সে সমুদয় এবং আমাদের সংগৃহীত নূতন বে 
সকল চিহ্ন যোগ করিতে হইবে, তৎসমুদয় এতদ্দেশহ লোকের পক্ষে শিক্ষা করা সম্পূর্ণ 
অভিনব এবং কঠিন বোধ হইবে। ইউরোনীয়দিগের পক্ষে যে, সে নৃতন নিয়ম কতদূর 
কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিবে, তাহাও আমরা বলিতে পারি না। সে যাহা হউক, একটা অভিনব 
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অজ্ঞাত বিষয়ের মৰ্ম্ম সম্যকপ্মাপে শ্রহণ করা অপেক্ষা স্ৃদেশীয় barui নীতির যদি কিঞ্চিৎ 
পরিবর্তন হয়, তাহা হইলেও সেই প্রাচীন রীতিটিহ বিশেষ ফলোপধায়ক হইবে, হঁহা কে না 
স্বীকার করিবেন ? 


ভিন্ন fou জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে সংগীতের প্রকৃতি এবং রচনা বিভিন্ন 
প্রকার হইয়া থাকে, এক প্রকার প্রকৃতির সহিত যদি তাহার কোন সম্যক বিপরীত-পদ্ছতি মিশ্র 
করা যায়, তাহা হইলে উভয় প্রকৃতিতে মিশ্র হইয়া সমপ্রকৃতি হওয়া দূরে থাকুক, বর 
পূৰ্ব্বাপেক্ষা আরও কদর্য ও কঠিন হইয়া পড়ে। ভাল জিজ্ঞাসা করি, ইউরোপীয়েরা আমাদের 
ভারতবরীয় সংশীতকে একপ্রকার রহস্যজনক ব্যতীত কি বস্তুতঃ তাহাদের হৃদয়রঞ্জক বলিয়া 
স্বীকার করেন১৬ 2 বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে পরস্পরের পক্ষেই এইরূপ হইয়া থাকে। 
আজন্মশ্রুত স্বদেশীয় লোকপ্ৰাহা রাগাদিযুক্ত গীত শ্ৰবণে আমরা যত তৃপ্তি লাভ কবি, 
ইউরোপীয় বিখ্যাত সীতরচয়িতা “হেডেন অথবা মোজার্ট” রচিত গীত sar কি আমাদের 
অভ্ভঃকরণে তাহার চতুর্থাংশের একাংশও wf হইতে পারে ? "হোম সুইট হোম” অথবা 
“sar ডোমম্‌'”১৭ নামক বে সুইস জাতীয় প্রসিদ্ধ গীত আছে, সেই গীত শ্ৰবণে সুইস 
জ্ঞাতির মন যত আকৃষ্ট হয়, ভারতবর্ধবাসীরা কি তচ্ছবণে তাহার দশাংশের একাংশও আনন্দ 
অনুভব করিতে পারিবেন ? যাহাই হউক, স্বদেশ এবং স্বদেশসম্বন্ধীয় যে কোন বিষয় হউক 
না কেন, বিশেষতঃ আবাল্য-শ্রুত সঙ্গীত শ্রবণ করিলে তাহাতে যেমন যাবতীয় লোকের চিত্ত 
আকৃষ্ট হয়, তেমন আর কিছুতেই হইতে পারে না। যদ্যপি তাবৎ জাতির আন্তরিক ভাব এক 
প্রকার হয়, তবেই একপ্রকৃতি-সম্পন্ন সংগীত সব্র্বব্যদিসম্মঘত হওয়া সম্ভব, কিন্তু সে প্রত্যাশা 
করা আকাশ-কুসুমবৎ অলীক। যদি কেহ এমন সন্দেহ করেন যে, সংস্কৃত স্বরলিপি প্ৰস্তুত 
করিলে সকল জাতির পক্ষে বুঝিতে সহজ হইতে পারে, তাহার সদুত্তর এই, সংস্কৃত 
নিয়মানুযায়ী স্বরলিপি যে, কেবল বাঙ্গালীরাই বুঝিতে পারিবেন, এমত কদাপি নহে; এই 
সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ প্রায়ঘ্বীপস্থ যাবতীয় লোক এবং যেখানে যেখানে সংস্কৃত শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ 
আলোচনা আছে, SAHA স্বল্লায়াসে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারিবে । আর উক্ত 
ইউরোপীয় স্বরবিন্দুর কথা, যে কোল জাতির মধ্যে হউক না কেন, তাহাদের দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন 
ভাষাতে যদ্যপি কথিত বিন্দু নিয়ামক কোন পদ্ধতি অনুবাদিত না থাকে, তাহা হইলে কেবল 
বিন্দুগুলিতে আর কিছু সুর বুঝা যাইতে পারে না। যদি কোন সহাদয় ব্যক্তি পরিশ্রম স্বীকার 
করিয়া একখানি সংগীতপন্ধতি আনুপৃবির্বক অনুবাদ করিতে সক্ষম হয়েন, তবে বোধ করি 
সেই সঙ্গে কেবল সাতটী সুরের নাম স্ব-স্ব দেশীয় রীতিতে অনুবাদ করাও তাহার পক্ষে 
বিশেষ ক্রেশকর বোধ হইবে না১৮। আর আমাদের ভারতববীয় সংগীত লেখার পক্ষে 
অসম্পূর্ণ যে ইউরোপীয় পদ্ধতি, তাহাকে সম্পূর্ণাবস্থা করিতে আমাদের প্ৰয়োজনীয় যে সকল 
নুতন চিহ্ন সংগ্রহ করিতে হইবে, ভারতবর্ীয় সংগীতের পক্ষে ইউরোপীয়দিগের যেরূপ AE, 
সেই অনুরোধে তাহারাও যে আমাদের সংগৃহীত নূতন চিহ্ন ও সঙ্কেত সকল গ্রাহা করিবেন 
এবং বিশেষ কষ্ট সহকারে tens শিক্ষা করিবেন, তাহারই বা প্রত্যাশা কি? তাহা 
পরস্পরের পক্ষে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। 
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সম্প্ৰতি 4B হইল, সংগীত-মৰ্ম্মানভিজ্ঞ সংগীতাভিমানী যুবকেরা ভ্ৰমবশতঃ যাহাকে 
বিশ্বপ্ৰচলিত স্বরলিপিপন্ধতি বলিয়া জ্ঞান করিতেন, সেই স্বরসাঙ্কেতিক বিন্দুপদ্ধতি অতিশয় 
কঠিন এবং দুরবগাহ বোধে তৎপরিবর্তে প্ৰত্যেক স্বরের আদি অক্ষর গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গে 
অন্যান্য কতকশুলি চিহ্ন এবং এ চিহ-নিয়ামক কয়েকটি সুত্র আমরা যেমন ব্যবহার 
করিতেছি, ইউরোপীয় এবং আমেত্রিকাস্থ ইউনাইটেড স্টেটুস নামক ACSA অনেকানেক 
সংগীত ríam তেমনি বর্ণের দ্বারা লিখিত অপর একখানি স্বরলিপিপন্ধতি (যাহা জন্দ্মনি 
দেশে অত্যক্ষকাল সৃষ্ট হইয়াছে) তাহা অতিশয় আদরে ব্যবহার করিতেছেন। আমাদের 
বিবেচনাতেও পূৰ্ব্বপ্ৰচলিত বিশ্দুপদ্ধতি অপেক্ষা ইহা এত সরল, বোধ করি অতি অল্পদিন 
মবো ইউরোপীদ্স-প্রকৃতি-সম্পন্র সংগীত যে যে স্থানে প্রচলিত আছে, তৎসৰ্ব্বর্ৰই এই নৃতন 
পদ্ধতি সাদরে গৃহীত হইতে পারিবে। 


বোধ হয় এই নৃতন১৯ পদ্ধতির প্রণেতা জন্‌ কার্ওয়েন। কি কি কারণে যে নিৰ্দ্দিষ্ট 
ইউরোপীয় স্বর-সাক্ষেতিক-বিন্দুপদ্ধতি পরিত্যক্ত হইল, তাহার বিশেষ বৃত্তাস্ত উক্ত সাহেব 
প্রণীত কণ্ঠ-সঙ্গীত-শিক্ষা-বিধায়ক site কুতুহলী পাঠক অন্বেষণ Sra এই অভিনব পদ্ধতি 
দর্শনে বোধ হয় প্রাচীন প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে অনেক গোলযোগ থাকা প্রযুক্তহ এই অভিনব 
পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। 


এতদ্দেশীয় অনেকে জ্ঞান করিতেন, বহুকাল পৰ্য্যত্ত মার্জিত হইয়া কথিত বিন্দু দ্বারা 
স্বরলেখার নিয়ম পরিশুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব উহাই তারতবর্ষে স্বরলিপিপক্ষেও 
চালাইতে পারিলে ভাল হয়. কিন্তু আমরা উহাকে কখনই এদেশের পক্ষে পরিশুদ্ধ এবং 
ফলোপধায়ক বলিয়া স্বীকার করি না, যখন ইউরোপীয়েরা স্বয়ংই অসম্পূর্ণ এবং কঠিন জ্ঞানে 
উক্ত পদ্ধতি পরিবর্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন ভারতবর্ষের পক্ষে যে, তাহা অত্যন্ত 
কঠিন ও অসম্পূর্ণ বোধ হইবে. তাহার আর কথা কি। এই সকল তর্ক বিতর্ক করিয়া 
আমাদিগের প্রাচীন সংস্কৃত পদ্ধতি অবলম্বন করিলাম, ভ্রানি না কতদূর কৃতকাৰ্য্য হইব। 


পাদটীকা : 

১. বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত অধ্যাপক ডাক্তার আড্লফ বার্ণহার্ড মার্কস সাহেবকৃত স্কুল অব 
সইউনিবৰ্সেল মিউচ্ছিক গ্রছের উপক্রমণিকা পৃষ্ঠার লেখা আছে যে, ক্রিয়া সিক্ধের নিমিত্ত 
ওপপত্তিক Dl আবশাক। 

২, Bri) সাহেবকৃত সংগীতবিবয়ক প্ৰশ্লোত্তর ace ইহার বিশেব পোবকতা দেখা যায়। 

৩. RA পাঠকবর্গ এসিয়াটিক রিসার্টেস তৃতীয় বালম দেখিলে প্রাচীন হিন্দুদিগের স্বরলিপিপদ্ধতি 
যে কিরাপ ছিল, তাহার আদর্শ কথঞ্চিৎ জানিতে পারিবেন। 

৪. হিন্দুসংগীতে ঈশ্বরমত, ভরতমত, হনুমস্তমত এবং কলিনাথ শাবি প্রসীত মত, এই প্রধান চারি 
মত প্রচলিত আছে। বিখ্যাত সোমেশ্বর এই চারি মতই সংগ্ৰহ করিয়া স্বীয় প্রস্থ প্রপয়ন 
করিয়াছেন। সোমেশ্বরকৃত soya নাম রাগবিবোধ। সোমেশ্বরের প্ৰস্থে প্রতীয়মান হয়, সোমেস্থার 
efi বশেসম্ুত, মহাতেজন্বী, সংগীতাচাৰ্য্য জনৈক ব্রাক্ষণ। TONS প্ৰভৃতি বিবিধ শান্ত্রেও ইহার 
সম্পূৰ্ণ দৃষ্টি ছিল। ইনি ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ লগরাধিপতি মহারাজ রাজপালের অতিপ্রিয় মন্ত্রী ছিলেন । জেম্‌স 
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১৩. 


৯১৯. 


vr 


১৩. 
১৪. 


৯৫. 


প্ৰিন্সেফ(৷।) সাহেবকৃতি এসেন্জ অন Bom আস্টিকুহটিস নামক গ্রন্থে ৰাঞ্জপাপের বাল্যকাল 
খৃষ্ট জন্মের ৭০ বৎসর পর্বে নিৰ্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 


বিখ্যাত বাণি সাহেব প্রণীত সংগীত ইতিহাসে মদ্ৰস্টব্য। 
ARCA) কৃত মিউজিক গ্রামার নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য । 
গিডো স্বরলিপিপন্ধতি বিশুদ্ধৱাপে সংস্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত তিনি কালের নিয়ম অথবা 


তাহার ফোন sar চিহ্ন স্থির করেন নাই, ম্যাজিস্ট্রেট ফ্রান্ধো নামক এক ব্যক্তি কৰ্তৃক খৃঃ 
একাদশ শতাব্দীতে কালের নিয়ম স্থির হয়। 


রাহ নামক প্রহের পুত্ৰগণ গ্রীস দেশে বাস কমিয়াছিলেন, সেই জন্য গ্রীস দেশকে প্রহদিশের দেশ 
অথবা প্রাহিক বলা যায়। — এশিয়াটিক ANEA i 


That Pythagoras borrowed from them the greater part of his mystical 
philosophy. his notions respecting the properties of numbers as expressive 
of physical laws, his doctrine of the transmigration of souls and the 
arguments by which he inculcated the unlawfulness of cating animal food, 
seems to admit of no doubt whatever ; for all these things are of the very 
essence of Brahminism, and are to this hour taught and enforced by the 
sacred order in India. —é&ncyelopaedia Britanica. 


খৃঃ জন্মের 2000 বৎসর পূৰ্ব্বে মিসরে সংগীতের বিশেষ oti ছিল লা। ---এনসাইক্লোপিডিয়া 
আশমোৱিকানা, বালম ৯/ 


এসিয়াটিক রিসার্চেস গদে লেখা আছে, বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী, বিবাদী এই কয়েকটী শব্দ যেমন 
আমরা রাগে ব্যবহার কবি, গ্ৰীকেরাও তেমনি সম্বাদী, অনুবাদী, বিবাদীর ন্যায় হোমফোনিয়া, 
প্যারাফোনিয়া এবং এন্‌টাফোনিয়া এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করিতেন। এন্সাইক্লোপিডিয়া 
আমেরিকালা প্ৰস্থে দৃষ্ট হয়, ভারতবর্ষে সংগীত aise, যান্ত্রিক এবং আঙ্গিক এই তিন ভাগে 
যেমন বিভক্ত হইয়া থাকে, শ্লীকদেরও পূৰ্ব্বে এরুপ সংগীত তিন ভাগে বিতক্ত হইত । উইলাৰ্ড 
সাহেব বলেন তালাদি নিরূপণ বিষয়ে প্রাচীন শ্রীকদের তারতবর্ষের সহিত অনেক Tay ছিল। 


ইউরোপীয় তুকীতে ইউরোপীয় স্বরলিপি ব্যবহার নাই, যেহেতু তাহাদের সংগীতের প্রকৃতি ভিন্র। 
উইলাৰ্ড সাহেব(1*) বরঞ্চ ভারতবধী্ঘ সংগীতের প্রকৃতির সহিত তুকী সংগীতের প্রকৃতি কতক 
অংশে তৃল্যরাপ বলিয়া লিখিয়াছেন। 


বার অর্থাৎ কালনিয়ামক রেখা বিলেব। —AMonier Williams, M.A. 


A great difference prevails between the music of Europe and that of the 
Oriental nations in respect to time, in which branch it resembles more the 
rhythm of the Greeks and other ancient nations, than the measures peculiar 
to the modern music of Europe. — Captain N. Augustus Willard. 


The author of “An Inquiry in to the Life and Writings of Homer” very 
justly observes that “we are bom but with narrow capacities our minds 
are nol able to master two sels of manners, or comprehend with facility 
different ways of life. Our company, education and circumstances make 
deep impressions and form us into a character. of which we can hardly 
direct ourselves afterwards. The manners. not only of the age and nation 
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১৬. 


১৭. 


১৮. 


১০৯. 


in which we live, but of our city and famuly, suek closely to us. and betray 
Us al every turn when we try to dissemble. and would pass for foreigners. 
In a similar manner, unless we are perfectly well acquainted with the 
manners and customs. and mode of life prevalent amogst a nation and at 
the very juncture of time which the poet describes. il is not possible to 
feel the effect intended to be conveyed.” —Captain N. Augustus Willard. 


Although I have met with some European ladies who eagerly desired to 
possess a copy of Hindoostanee song or air, yet it seemed to me that they 
esteemed it more as a relic or curiosity. perhaps to be sent home, than for 
its intrinsic worth in their eyes. —Captain N. Augustus Willard. 


এইরাপ একটি গল্প আছে, একদা এক সম্প্রদায় সুইস্‌ জাতীয় বৈতনিক সেনা ফরাসিস জাতির 
অধীনে কোন স্থানে যুদ্ধার্থে গমন করিতেছিল, হঠাৎ তাহাদের মধ্যে একদল বাদ্যকর ভল্‌সি 
ডোমমের “cam সুইটি হোম" (অর্থাৎ স্বদেশ অপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু আর কিছুই নাই) নামক 
গীতটী বাদ্য করিতে লাগিল ; সেই গীতটি শুনিয়া কথিত যুদ্ধযাত্রী যত সুইস সেনা, বিদেশ 
গমনে বিমুখ হইয়া স্বদেশ সুইজারল্যাণ্ড প্রত্যাগমনপরায়ণ হইল। যে গীত শ্ৰবণে বৈতনিক সুইস 
সেলাদের স্বীয় প্রভুর কার্যে একেবারে উপক্রমভঙ্গ এবং অবহেলা হইয়া মন এত আকৃষ্ট 
হইয়াছিল, আমাদের আবাল্য-শ্রুত কোন গীত শ্রবণ ব্যতীত wah ডোমনের গীতে কি তাহা 
হইতে পারে ? 

একটি tad শ্লোক আছে_ নিপীতকালকৃটস্য হরস্যেবাহিখেলনং। অর্থাৎ যে মহাদেব কালকুট 
অনায়াসে পাল করিয়াছিলেন, তাহার পক্ষে সাপ খেলান আশ্চৰ্য্য কি ? 


এই পদ্ধতি যে সম্যকরূপে নৃতন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা কদাচ স্বীকার করা যায় লা, 
প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রত্যেক স্বরের আদি অক্ষর প্রহণ করিয়া স্বরলিপির একপ্রকার পদ্ধতি 
ছিল, পূবে্বে বলাও হইয়াছে, উক্ত পদ্ধতি পিথাগোরস ভারতবর্ষ হইতে Pim স্বদেশস্থ 
প্রীকদিগকে শিক্ষা করাইয়াছিলেন, এবং সেই অবধিই ইউরোপে স্বরলেখার নিয়ম প্রথম 
সংস্থাপিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে, ইহাও কতক অংশে সেই প্রাচীন পদ্ধতির পুনঠসংস্থাপন 
WH যেহেতু পূৰ্ব্বেও প্রত্যেক সুরের আদি অক্ষর প্রহণে লিখিত হইত, ইহাতেও পুনরায় 
সেইরাপ হইতেছে। কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, বর্ণদ্বারা সুর লিখিলে সৰ্ব্বদেশে চলিতে 
পারিবে না, কিন্তু আমরা পূৰ্ব্বে লিখিয়াছি যে, যিনি অবিকল পদ্ধতিটা সমগ্র অনুবাদে সক্ষম 
হইবেন, তাহার পক্ষে সাতটী সুর ও স্বদেশীয় বর্ণে অনুবাদ করা বড় ক্রেশকর বোধ হইবে না। 
এই সাতটী সুর আপন আপন দেশীয় বর্ণে অনুবাদ করিয়া লওয়ার বিষয় আমাদিগের মতের 
সহিত ইউরোপীয় অভিনব স্বরলিপি পদ্ধতি প্রশেতার মতের এক্য হয়। 


ক্ষেত্ৰমোহন গোস্বামী (১৮২৩-১৮৯৩ PO) রচিত “সংগীতসার' (প্ৰথম প্রকাশ ১৮৬৯) 
প্ৰছের দ্বিতীয় ভাগ ‘ক্ৰিস্বাসিদ্ধ তৌর্যাত্রিক'-এর “উপক্রমণিকা' অংশটি পুন্মূদ্রিত হল। এই 
মুদ্রিত অংশের পাঠ ‘সঙ্গীতসার’ এর দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৭৯) থেকে গৃহীত হয়েছে। 


{ Fewer Taz : সংগীত-চর্চা, ভানুয়াৱি-মাচৰ্ন ১৯৮৫ } 
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ক্ষেত্ৰমোহন গোস্বামী আবিদ্ধৃত দণ্ড-মাত্ৰিক স্বরলিপি 


১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই তারিখে পাইকপাডার জমিদার প্ৰতাপচন্দ্ৰ সিংহের 
বেলগাছিয়া ভিলায় অভিনীত 'রদ্বাবলী’ নাটকের এ্রকতান-বাদনে (concen) ক্ষেত্রমোহন 
গোস্বামী সর্বপ্রথম দণ্ডমাত্তিক স্বৱলিপির ব্যবহার করেন। সেটি ছিল ত্রি-রৈখিক। এই 
স্বরলিপির ব্যাখ্যা তিনি "'এঁকতানিক স্বরলিপি” গ্ৰন্থে (১৮৬৭ fas) বিবৃত করেছেন। ওই 
NYA বক্তব্য সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হচ্ছে 
১. সন্ত শুদ্ধ-স্বর-_ সা ঝ গ ম প ধ A 


২. বিকৃত স্বর 
A å A A 
(ক) কোমল wa— uw গ 4 fii { aera মস্তকে ত্রিভুত্র (A) চিহ্ন ] 
+ 
(4) Ga বা কড়ি স্বর ম। [স্বরের মস্তকে পতাকা চিহ্ন (১) চিহ্ন ] 
৩. ব্ৰি-স্থান (উদারা, মুদারা, তারা)-_ তিনটি সমাস্তরাল রেখা দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে, যথা-- 





l l l 
8. এক যাত্রায় ১টি স্বর -- সা a গ 7 ইত্যাদি । 
২টি স্বর — wa গম ঝগ ত্যাদি। 
| 
৩টি স্বর — গা qT ইত্যাদি। 


৪টি স্বর — সাঙ্গ খগমপ Soni | 


ৰ 


৫. দুই-মাত্ৰায় ১টি স্বর — 


তিন-মাত্রায় ১টি ” -- সা a গ ইত্যাদি৷ 
চার-মাত্রায় ১ট = -- সা a গ ইত্যাদি। 
৬. অর্ধ-মাত্ৰার স্বর -- সা * গ §..... ইত্যাদি। 
তাল-চিহ 
(ক) সম্‌ = + 
খে) তালি = ১,২,৩ fI 
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সংগীত‘ ২ 


ক্ষেত্ৰমোহন রচিত 'একতানিক স্বৱলিপি' (১৯৬৮ A) গ্রন্থে প্ৰদত্ত একটি গতের 
স্বরলিপির (রচনা ক্ষেত্রমোহন পৃঃ ৪১-৪২) অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল--- 


বেহাগ, মধ্যম্নান 
ন G X Ce 
মধ্যলয় 





উপরোক্ত তিন-লাইন বিশিষ্ট দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিটি আধুনিক আকার-মাত্রিক 
স্বরলিপিতে রূপান্তর ঘটালে হবে__ 


oe ৩ ০2 > 
I[ গা মা পা ala Hf 4 Ala সর্বা সা র্সা] নাধাপান হু 


“ন ২৫” কিংবা “Waa” সংকেত দ্বারা “একতানিক স্বরলিপি'” ARA ২৫ সংখ্যক 
স্বরলিপির উদাহরণ বোঝানো হয়েছে। “os” অক্ষরটি ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নামের 
আদ্যক্ষর বোঝানো হয়েছে। 


যাই হোক, উপরোক্ত তিন লাইনের দণ্ড-মাত্রিক স্বরলিপি পরবর্তীকালে এক-্লাইনের 
দশুমাত্রিকে রূপাস্তরিত হয়। স্বরলিপির এই রূপান্তর ঘটানোর ব্যাপারে ক্ষেত্রমোহনকে 
বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন তারই প্রিয় শিব্য স্যার লৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। এক-লাইনের 
দণ্ড-মাত্ৰিক শ্বরলিপির প্রথম উদাহরণ পাচ্ছি আমরা ল্লৌরীন্দ্রমোহল রচিত “ভিক্টোরিয়া 
সাম্ৰাজ্যম্‌” (১৮৭৬ খ্রিঃ) MEI তবে তার উদাহরণ ছিল দেবনাঙগরী অক্ষরে। অবশ্য বাংলা 
অক্ষরে এই এক লাইন বিশিষ্ট দণ্ড-মাত্রিক স্বরলিপির প্রথম উদাহরণ পাওয়া যায় 
সৌরীন্দ্রমোহন “ভিক্টোরিয়া গীতিমালা” (১৮৭৭ খ্রিঃ) NEI এরপর এক লাইনের দণুমাত্ৰিক 
স্বরলিপি বছল প্রচলিত হয়। fice এই পদ্ধতির স্বরলিপির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে__ 


১. শুদ্ধ স্বর > wat সম প qg fa 


A A D A A 
২. বিকৃত স্বর 4 গ ম ধ AI 
A A A A 
৩. উদ্গারা বা মন্দ্ৰ-সপ্তুক i A A 
& A d ra A 
৪. সমুদারা বা অধা-সপ্তক A UPITI 4 ধ ধন লি। 
t ৫ ~«~ & ও ৮ ০: WN. এ A ৬২২ 
৪. তারা বা তার সপ্তক TEREE 





৫. এক মাত্রায় একটি স্বর: 


৬. দুই মাত্রায় একটি স্বর : 


৭. ভিল-মত্রায় একটি স্বর 


৮. চার-মাত্রায় একটি স্বর: 


৯. অর্ধ-সাত্রার একটি স্বর: 


১০. সিকি-আত্রার স্বর 


A, ঝ, ‘A, a... ইত্যাদি। 
ASUP ইভাদি 

H, ঝ, ER y ইত্যাদি। 

ৰ] Ep Eh স্থত্যাদি। 

সা, ক, 4’ স, সম সত্যাদি। 
4, ঝ, সী, গ Reni 


( পূনবিন্যাস : ডঃ serena ঘোব। ] 
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সংকলন---২ 


সঙ্গীত 


বন্ধিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় 


[ সমস্াময়িককালের বিচারে সাহিত্য-সম্ৰাট বন্ধিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় (২৬.৬.১৮৩৮--৮.৪.১৮৯৪) 
প্রকৃতই একন্জল সংগীত-জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। সংগীতের ক্রিয়াস্মক এবং ওঁপপত্তিক উভয় বিবয়ের 
উত্তম জ্ঞান তার ছিল। স্বনামধন্য প্রুপদ-গারক যদুভট্ট (১৮৪০---৮৩ fh) ছিলেন তার অন্যতম 
সংগীতগুয়ু । বন্ধিমচন্দ্র রচিত “বন্দে মাতরম্‌' গানটির প্রথম সুরকার ও গায়ক ছিলেন স্বয়ং APS 
বন্ধিমচন্দ্রের SSA শচীশচজ্ঞ চট্টোপাধ্যায়ের সুত্রানুসারে জানা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্ৰ ত্রিশ বছর 
বয়সের পর ইতিহাস ও বিজ্ঞান চর্চা শুরু করেন। এই সময়ে তার সংবীতশিক্ষার বোক চেপেছিল। 
তিনি সুকষ্ঠের অধিকারি ছিলেন না ঠিকই, কিন্ত তার তান-লয় বোধ ছিল অনন্য সাধারণ। উপরক্ত 
তিনি হায়মোনিয়ম বাদনে ছিলেন সিজ্ধহস্ত। বঙ্কিমচন্দ্ৰ একটি সহজ স্বরলিপি পদ্ধতি আবিষ্কার 
করেছিলেন যা বর্তমান সংকলনে সংযোজিত হয়েছে। এই লেখাটি পড়ে সাধারণ মানুষ সহজেই 
বঞ্চিমচন্দ্রের সাংগীতিক জ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবেন I _ সম্পাদক। ] 


সীত কাহাকে বলে £ সকলেই জানেন cl, সুরবিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত, কিন্তু সুর কি? 
কোন বস্তুতে অপর AWA আঘাত হইলে, শব্দ জন্মে ; এবং আহত পদার্থের পরমাণু 
মধ্যে কম্পন BN সেই কম্পনে, তাহার চারি পার্থ বায়ুও কম্পিত হয়। 
বেষন সরোবর মধ্যে জলের উপরি Wee নিক্ষিপ্ত করিলে, ক্ষুদ্র ২ তরঙ্গমালা সমুদ্তূত 
হইয়া চারিদিকে মণ্ডলাকারে ধাবিত হয়, সেই রূপ কম্পিত বায়ুর তরঙ্গ চারি দিকে ধাবিত 
হইতে থাকে। সেই সকল তরঙ্গ কর্ণমধো প্রবিষ্ট হয়; কর্ণমধ্যে এক খানি সূদ্ষ্ম চৰ্ম্ম আছে। 
এ সকল বয়বীয় তরঙ্গ পরম্পরা সেই চৰ্শ্মোপরি প্রহত হয়; পরে তৎসংলগ্ন অস্থি প্রভৃতি 
দ্বারা শ্রাবণ ধমনীতে ANG হইয়া মন্তিদ্ধ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে আমরা শব্দানুভব করি। 


অতএব বায়ুর প্ৰকল্প শব্দ জ্ঞানের মূখ্য কারণ । দার্শনিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, যে 
শব্দে প্রতি সেকেণ্ডে ৫৮,০০০ বার বায়ুর প্রকম্প হয়, তাহা আমরা শুনিতে পাই, তাহার 
অদিক হসলে শুনিতে পাই লা। অসুর সাবতি অবধারিত করিয়াছেন যে, প্রতি সেকেন্ডে ১৪ 
বারের ন্যুনসংখ্যক প্রকম্প যে শব্দে, সে শব্দ আমরা শুনিতে পাই না। এই প্রকম্পের সমান 
মাত্ৰা সুরের কারণ । দুইটি প্রকম্পের মধ্যে যে সময় গত হয়, তাহা যদি সকল বারে সমান 
থাকে, তাহা হইলেই সুর জম্মে। গীতে তাল যেরূপ, মাত্রার সমতা মাত্র শব্দ প্রকম্পে সেই 
রূপ থাকিলেই সুর জন্মে ; যে শব্দে সেই সমতা নাই, তাহা সুর রূপে পরিণত হয় না। সে 
শব্দ "বেসুর” অর্থাৎ গণ্ডগোল Wai তালই সঙ্গীতের সার। 


এই সুরের একতা বা বহুত্বই সঙ্গীত। বাহ্য নিসর্গ তত্ত্বে সঙ্গীত এই রূপ, কিন্তু তাহাতে 
মানসিক সুখ জন্মে কেন ? তাহা বলি। 
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সংসারে কিছুই সম্পূর্ণ Coed হয় না। সকলেরই উতর পেল ভাল, বা 
কোন দোষ আছে! কিন্তু নির্দোষ উৎকৰ্ষ আমরা মলে PEN করিয়া লইতে পাকি এবং 
একবার মনোমধ্যে তাহার প্রতিমা স্থাপিত করিতে পারিলে তাহার প্রতিমূর্তি সজ্জন করিতে 
পারি। যথা, সংসারে কখন নির্দোষ সুন্দর মনুষা পাওয়া যায় না ; যত মনুষ্য দেখি, সকলেরই 
কোন না কোন দোষ আছে ; কিন্তু সে সকল দোষ ত্যাগ করিয়া, আমরা সুন্দর ক্যান্ডি মানের্সই 
সৌন্দৰ্য্য মনে রাখিয়া, এক নির্দোষ সূর্তির কল্পনা করিতে পারি। এবং তাহ: মনে কল্পনা 
রোগির ee ee ৬১৯৬৬৯৬২৬১৬59অ59% 
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যেমন সকল বস্তুরই উৎকৰ্ষের একটা চরম সীমা আছে, শব্দেরও SAAI বালকের 
কথা মিষ্ট লাগে; যুবতীর কণ্ঠস্বর মূক্ধকর ; বক্তার স্বরভঙ্গীই বক্তৃতার সার। Aes শুনিয়া 
যত ভাল লাগে, পাঠ করিয়া তত ভাল লাগে না, কেননা সে স্বৱভঙ্গী নাই। যে কথা সহজে 
বলিলে তাহাতে কোন রস পাওয়া যায় না, রসিকের কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা অত্যন্ত সরস হয়। 
কখন ২ একটি মাত্র সামান্য কথায়, এত শোক, এত প্রেম, বা এত আহাদ ব্যক্ত হইতে শুনা 
গিয়াছে যে, শোক বা প্রেম বা আহ্লাদ জানাইবার জন্য রচিত সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার শতাংশ 
পাওয়া| যায় 'না। কিসে এরূপ হয় ? কণ্ঠভঙ্গীর গুণে। সেই কণ্ঠভসার অবশ্য একটা 
চমমোত্কর্ষ আছে। সে চরমোত্কর্ষ অত্যন্ত সুখকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ BW ? কেননা 
সামান্য কণ্ঠ ভঙ্গীতেও মনকে চঞ্চল করে। SHOR সেই চরমোৎকৰ্ষই সঙ্গীত; কষ্ঠভঙ্গী 
মনের ভাবের চিহ্ন । অতএব সঙ্গীতের দ্বারা সকল প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। 

ভক্তি, প্রেম ও আহ্রাদবাচক সঙ্গীত, সকল সময়ে, সকল দেশে, সৰ্ব্ব সেকমধ্যে আছে। 
কেবল খলতা-বাঞ্জক সঙ্গীত নাই। যাহাতে রাগ দ্বেষাদি প্রকাশ পায়, সে সকল শব্দ সীত-মধ্যে 
নহে। রণবাদ্য প্রভৃতি আছে সত্য, কিন্তু এ সকল am হিংসা প্রবাচক নহে; কেবল 
উত্তসাহবন্ধক মাত্র। কল্পনার দ্বারা আমরা রাগ অহঙ্কার প্রভৃতি খলভাবের বৰ্ণনা শীতে 
ভাবসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু সে বর্ণনা কল্পনা প্রতিষ্ঠিত মাত্র ; বুঝাইয়া না ছিলে, বুঝা 
যায় না। অতএব এ সকল গীত স্বতাবসঙ্গত ARI শোক-প্রকাশক গীত আছে, AS মধ্যে 
তাহা অতি মনোহর। কিন্তু শোক ক্ৰুরভাবে নহে, ভক্তি ও প্রেমবাচক। 

সকল দেশে সকল জাতি মধ্যে সকল কালে সঙ্গীত আছে। এবং সকল দেশে সকল 
কালে সৰ্ব্ব লোকেই ইহা আদরণীয়। fea সৰ্ব্ব স্থানে ইহার উৎকর্ষ সমরূপ নহে: অনেক 
দেশের ও জাতির গীত উৎকৃষ্ট নহে। বুদ্ধি-সভ্যতা তারতম্যে ও কালপ্রভাবে ভাল, মন্দ, মধ্যম 
ইত্যাদি হইয়াছে। বংশ ভেদে সঙ্গীতেরও প্রভেদ দেখা BM কাফ্রিদিগের, প্রাচীন আমেরিকান 
অর্থাৎ ইণ্ডিয়ানদের, যিহুদী বংশের ও আর্য্যবংশের গীতপ্রণালীতে অনেক বিভিন্নতা দেখা যায়। 
মনুব্যসমূহ এক স্বভাবাপন্ন ; সঙ্গীত স্বভাবপ্রাবাচক শব্দ; বংশভেনে নিতাস্ত ভিন্ন হইবেক, 
এমত নহে। কিন্তু সকল জ্ঞাতি সমশক্তি বিশিষ্ট নহে, এই কারণে সঙ্গীতেরও তারতম্য 
হইয়াছে। সকল আ্বাতিমধ্ো আর্য জাতি শ্ৰেষ্ঠ এ জন্য আর্য জাতির গীত প্রণালীও শ্রেষ্ঠ। 


Game আর্য বংশের আদি বাসস্থান। তথা হইতে তাহারা সময়ে সময়ে ভিতর ভিন্ন 
দেশে বসতি করিয়াছে। কোন কোন শাখা অতি পূৰ্ব্বকালে, কোন কোন শাখা তৎপরে, কোন 
কোন শাখা অন্য শাখার সহিত একত্রে দেশ ত্যাগ করে। fey সকলের ভাষার ও প্রাচীন 
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ধৰ্ম্মের এবং বাবহারের সাদৃশা দেখা যায়। সঙ্গীতের প্রণালীতেও তদ্রুপ : দেশ কাল পাত্র ও 
অবস্থা ভেদে এই সাদৃশোর অনেক বৈলক্ষশ) হইয়াছে। কিন্তু মূল সকলেরই এক। সকলেরই 
সপ্ত সুর, হুস্ব দীৰ্ঘ প্রত তেদে উচ্চারণ ও সময়ে নির্দেশ ; একত্রিত wa সমূহের ধ্বনি ও 
TSC আস্থা এবং সুরের নাম ও গ্রামের AH একরাপ। এসকল বিষয় ক্রমে প্রস্তাবের 
নিল্পভাগে বোধ হয়, AAMT হইবেক। 

সুরের এবং সময়ের একমাত্র মিলন AM একে ২ অথবা অনেকের একত্রিত হইয়া 
বেদধ্বনি করা আমাদের আদি সঙ্গীত। অপর ২ সঙ্গীতও ছিল। কালে সে সকল পরিমাঙ্জি্তি 
ও পরিশোধিত হইয়া পুরাণাদিতে বিন্যস্ত হইয়াছে। সঙ্গীত দুই প্রকার ; গীত ও বাদ্য। কোন 
বিদ্যাই প্ৰথমোৎপত্তিকালে উৎকৰ্ষ প্রাপ্ত হয় না, ক্রমে তাহার উন্নতি হয় ; বাদ্যও তত্প্রথাগত। 
পিনাক, তানপুরা প্রভৃতি সামান্য যন্ত্ৰ সকল ইহার উদাহরণ। মৃদঙ্গ, বোধ হয়, দেশীয় যন্ত্ৰ ; 
সাঁওতাল হইতে প্রাপ্ত১। সেতার এই অত লহে। 

যেমন প্ৰাচীন কবিগণই উৎকৃষ্ট কবি, তেমনি প্রাচীন হিন্দু-গীত-প্রণালীও আম্চর্যা। 
গীতে কেবল বুদ্ধির প্রাখর্য্য, কল্পনা, ভাব ও মনোযোগ আবশ্যক। প্রাচীনেরা এই সকল বিষয়ে 
মহাবলবিশিষ্ট ছিলেন, সহজেই শীতের অসাধারণ উন্নতি করিয়াছিলেন। 


নাভি, কণ্ঠ এবং তালু, সুরের তিন স্থান পৌরাণিকের! নির্দেশ করিয়াছেন। এক ২ 
স্থলসমূৎপয় সূরকে এক ২ গ্রাম কহে। এক ২ গ্রামে সাত ২ সুর অর্থাৎ সারি গা মাপা 
ধা Di প্রথম পঞ্চম ও সপ্তম২ সুর ব্যতীত অপর সকল সুরের তীব্রতা ও কোমলতা থাকাতে, 
সে সকলকে অর্ধ সুর বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। সহজেই সংলগ্ন সুরের সংখ্যা ১২টী মাত্র। 
প্রাচীনেরা তীব্ৰ ও কোমল অর্থাৎ অর্থ সুর সকলকে এত ভাগে বিভাগ করিয়াছেন যে, তাহা 
ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ করিতে হয়। ইহা তাহাদের বুদ্ধি ও মনোযোগের এবং বিচারশাক্তির 
পরিচয় বটে, কিন্ত বারটী সুরই সহজসাধ্য এবং সামান্যতঃ আবশ্যক। 

সকল গীতে সকল সুরের আবশ্যক হয় না; কোন গীতে সাত, কোন গীতে তিন, 
কোন গীতে পাঁচ ইত্যাদি আবশ্যক হয়। অতএব সকল গীতকে ভাগে ২ বিন্যস্ত করিয়া কোন 
২ গীতকে সম্পূর্ণ কোন ২ গীতকে Fer, কোন ২ গীতকে খাড় ওড৩ বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। বিবিধ বিভাগের গীত সকল পুনশ্চ সময়, ভাব এবং লাবণ্য অনুসারে রাগ 
রাগিলী আখায় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুদিগের এক অদভুত ক্ষমতা এই দেখা যায় যে, 
অসীম বুদ্ধি ও তর্ক কৌশলে তাহারা কি ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰ, কি তৰ্কশাস্ত্ৰ কি অপর বিদ্যা, সকলকেই 
ger বিচার পূৰ্ব্বক প্ৰণালীবদ্ধ করিয়া গিয়াছেল ; আবার প্রত্যেক ভাগকে দেহবিশিষ্ট 
ও পরিচ্ছদবিশিষ্ট করিয়া শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। সঙ্গীতেরও SA যেমন ভাবার হারা কথা 
কহিয়া ভাব প্রকাশ করা যায়, চিত্রকর্ম্মের erat চিত্তের ভাবকে অবয়ব দেওয়া যার, নিরৰ্থ- 
শব্দময় সুরের Wate সেইরূপ হইতে পারে। তজ্জন্য অতি চমৎকার নিয়ম সকলের বিযান 
হইয়াছে। পূৰ্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, সুর কণ্ঠভঙ্গীর চরমোত্কর্ষ। কণ্ঠভঙ্গী বিশেষে মলের 


১। এই সিদ্ধান্ত সঠিক an সম্পাদক | 
২। পাশ্চাত্য মতে সপ্তম wa (নি) তীব্র হলে ৮ম স্বর (M) হয়। সম্পাদক | 
ol ঘাড় = যাড়ব (৬ স্বর) : ওড় CGA (৫ স্বর) সম্পাদক। 
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কোন বিশেষ ভাব WE হয়। এমত অবস্থায় সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, কতকগুলিল সুর 
বাছিয়া ২ একত্রিত করিলে কোন একটি বিশেষ মানসিক ভাব সুস্পষ্ট হইয়া ব্যক্ত হইবে। 
এইরূপ সুর সমূহের সমষ্টিকে রাগ রাগিনী কহে। এক একী রাগ রাগিণীর দ্বারা এক একটী 
পৃথক চিন্তবিকার বা নৈসৰ্গিক দৃশ্য অনুকৃত হয়। বসস্ত সময়ের অনুরূপ বসস্ত রাগ, বর্ষার 
অনুরূপ মেঘ রাগ, শোকের অনুরাপ জয় জয়ন্তী, বিরহের অনুরূপ ললিত ইত্যাদি। 


কোন ২ ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন যে, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে লিপি বিদ্যা ছিল না, 
= বেদ ও মানবাদি wifey সকলই গোত্র ও প্রবরের প্রমুখাৎ মুখে মুখে আসিতেছিল। 
সঙ্গীতের বিষয়ও সেই মত। সঙ্গীতে ভরত ও হুনুমালের মত প্রধান। আমরা স্মরণ শক্তি 
প্রভাবে মুখে মূখে প্রাচীন সঙ্গীত সকল প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু অনেক প্রাচীন রাগ রাগিলী বিলুপ্ত 
হইয়াছে, এবং আরও অনেকের এখনও বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা । দেশহিতৈঘিরা সম্প্ৰতি 
লেখার Wa রাগ রাগিখীগণকে চিরস্থায়ী করিতে আরস্ত করিতেছেন ; ইহা পরম সুখের 
বিষয় । যে ২ মহোদয় ইহা করিতেছেন, তাহারা সকল বাঙ্গালির ধন্যবাদ ও প্রেমের ভাজন। 


মুসলমানদিগের দ্বারা ভারতবর্ষ অধিকৃত হইলে তাহারা এ দেশে বসতি করে। 
মুসলমানের আগমনে ভারতবর্ষের অনেক লাভ হইয়াছে। সঙ্গীত বিষয়েও তাহা দেখা যায়। 


মুসলমানেরা হিন্দুদিগের অনেক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে এবং সঙ্গীত শানু 
আদ্যোপাস্ত প্রহণপূৰ্ব্বক নানা উন্নতি সাধন করিয়াছে। অর্থব্যয় ও উৎসাহের দ্বারা সঙ্গীত 
অনুশীলন প্রবল রাখিয়াছিল, এবং যত্বের দ্বারা তাহার উন্নতিসাবন করিয়াছে । আশ্চর্য্য এই যে, 
প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীত প্রণালী কোন অংশেই ভিন্লজাতি সংসর্গে অপভ্ৰংশ প্রাপ্ত হয় নাই। স্বভাবেই 
রাহছিয়াছে। আরবী, তুরকী প্ৰভৃতি বিদেশীয় গীতপ্রথা ভারতবর্ষে নাই। আমাদের গীতি Ais 
মাত্রেই দেশীয়। আমির খসরুর দ্বারা ৮চী দেশী গীতে বিদেশী ভাগ কিয়দংশ মিত্রিত হইয়া 
সরফরদা, দেওগিরি প্রভৃতি ৮্টী রাগিণী প্রস্তুত হয়। কিন্তু দেশীয়ের তাগ এই সকল রাগিণীতে 
এত প্রবল যে, সে সকলকে বিদেশীয় বলিয়া জ্ঞান করা যায় না। বোধ হয় যে, দেশীয় সঙ্গীত প্রথা 
উৎকৃষ্ট বলিয়া বিদেশীয় গীত প্রথা তাহার বিকৃতি সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই। 

মুসলমানদের দ্বারা বাদ্যের অনেক Gas সাধন হইয়াছে। সেতার এসরার সারঙ্গ 
ইত্যাদি সকল যন্ত্র নব্য। গীতেরও অনেক উপকার দেখা যায়। ধ্রুপদ ব্যতীত খেয়াল, CUN, 
ঠংরি ইত্যাদি মুসলমানদের sag প্রকাশ হইয়াছে, রাগরাগিণী অনেক বাড়িয়াছে, এবং 
তালের নূতন পদ্ধতি ও তাহার চমৎকার পারিপাট্য ইহাদের aa প্রভিষ্ঠিত। 

বাঙ্গালায় বহুকাল হইতে সঙ্গীতচর্চ্চার আদর ও মৰ্য্যাদা আছে, এবং বাঙ্গালিদের বুদ্ধি 
ও উৎসাহের প্রকলতায় সঙ্গীতের কয়েক নূতন প্ৰণালী এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। কবি, আখড়া, 
হাফ আখড়া, AEA, যাত্রা, পাঁচালি এবং আড়খেমটা সম্ক্রাপে বাঙ্গালিদের সামগ্রী। 

দুঃখের বিষয় এই বে, পূৰ্ব্ব সঞ্চিত ধন সকল আমাদের বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা 
হইয়াছে। ইউরোপীয় বিদ্যাপ্রভাবে নব্য সম্প্রদায়ের দ্বারা এই দুর্ভাবনা দূর হইবার আশা 
হওয়াতে যে কিরূপ আহ্যদ হয়, তাহা বলা বাহুল্য। 


* স্রাক্ষমূলর এই কথা বলেন। গোল্ড স্টুকর তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন | 
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ইউরোপীয়েরা বুকষ্টে সঙ্গীত লেখন-প্রণালী চালনা করিয়াছেন। তিহারা যাহা ৰহুকট্টে 
প্রস্তুত করিয়াছেন, আমাদের তাহা সহজে গ্রহণ করামাত্র। ইহা বাঙ্গালিদেগের অবশ্য কর্ব্য। 


Mera ধৰ্ম্ম ইউরোপে প্রচলিত হইলে, প্রচীন শ্রীষ্টিয়ানেরা আপনাপন ধর্্মন্দিরে 
BF গীত গান করিতেন। এই সকল গীত কখন লেখা হয় নাই ; স্মরণ দ্বারা প্রচলিত থাকে। 
বাস্তবিক ইউরোপীয় সঙ্গীত শ্রীকদিগের সঙ্গীত হইতে উত্থিত ও agi গ্রীকদের গামা হইতে 
শতাব্সী পৰ্য্যত্ত, সুরের সময় ও gI দীর্ঘতা, যেমন বেদে Be দীর্ঘ প্রুত চিহ্নের হবার চিহ্নিত, 
সেই মত ‘‘নিউএস'' দ্বারা ইউরোপেও চিহ্নিত হইত। একাদশ শতাব্দীতে আরিজো নণরের 
শে নামক মহোদয়ের দ্বারা গীত লেখার প্রথম প্রণালী প্রচার হয়। গে সাহেব চতুদ্কোণ অহেরে 
দ্বারা চারি wes সপ্ত সুর বিন্যস্ত করিয়া গীত সকল লিখিতে আরম্ভ করেন। 


ক্রমে চতুক্ষোণ অপেক্ষা গোল চিহ্ন সহজসাধ্য বলিয়া ইউরোপে প্রচলিত হইয়াছে। 
গালিন নামক একজন ফ্ৰেঞ্চম্যান অদ্ধের দ্বারা অর্থাৎ ১. ২. ৩ ইত্যাদি চিহ্নের দ্বারা 
সঙ্গীতলিপি সমাধা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কেহ কেহ অক্ষরের দ্বারা কেহ বা স্বর ও 
হলের ত্বারা মিশ্রিত গ্রাম ও সময় উভয় এক বারে চিহ্নিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। সে যাহা 
হউক, এক্ষণে যে প্রথা প্রচলিত, তাহাতে আবশ্যক বিষয় সকল সমাধা হইতেছে। তবে ১, 
২ সুরের ইত্যাদি চিহ্ন স্বভাবতঃ সৰ্ব্বাপেক্ষা উত্কৃষ্ট বোধ TN | 

গীতের সুর. তাল ও ভাব যেমত আবশ্যক, সম. লয়ও সেইরূপ অবশ্যক। ইউরোপীয় 
গীতের সহিত উক্ত সকল বিষয়ে আমাদের সাদৃশ্য আছে। কেবল আমাদের বছমিলন নাই, 
অর্থাৎ আমাদের শীত প্রথায় গ্রামে গ্রামে মিলন আছে, কিন্তু এক শ্রামের মধ্যে পৃথক পৃথক 
সবরের একত্র মিলন নাই। তানপুরাতে জুড়ির সহিত পদ ্চম ও খরজের মিল এবং এসরার 
প্রকৃতিতে তিন গ্রামের তারের মিলন আছে। কিন্তু এই সকল মিল প্রামানুযায়ী মাত্র ভিন্ন 
সুরের একত্রে মিলন নাই। ইউরোপেও এই প্রকার মিলন ছিল না। কেবল এক মিলন ছিল। 
দুই তিন শত বৎসর গত হইল, ইহার প্রাদুর্ভাব হ্ইয়াছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞান দ্বারা আমাদের 
নানা বিষয়ে উন্নতি সাধন হইতেছে, সঙ্গীতেও GA হওয়া আবশ্যক। ভরসা করি যে, 
ইউরোপীয় লেখা প্রণালী যেত গৃহীত হইতেছে, তদ্দেশীয় সঙ্গীত শান্ত সেই মত গৃহীত হইয়া 
আমাদের সঙ্গীতের যাহা অভাব আছে, তাহা পরিপুরিত করিবেক। 


২ 


স্বরের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ হয়, ইহা সকলেই জানেন, এবং আমরাও বলিয়াহি। 
উচ্চারণের প্রকরণাভেদে, আমরা প্ৰেম, বাৎসল্য, শোক, সন্তাপ, আহ্লাদ, রাগ প্রভৃতি 
চিত্তুবিকার কণ্ঠ হইতে সহজে প্রকাশ করিয়া থাকি। শব্দের রসব্যক্তি গুণের সম্প্রসারণে গীত। 
অতএব Asa wat প্রেম ও শোকাদির প্রগাঢ় রাপ অভিব্যক্তি অবশ্যই সম্ভাব্য । সহজে 
উচ্চব্ৰিত সপ্ত সুর সা, রি, গা, মা. পা, ঘা, নী, আহ্যাদ বা সুখবাচক ; এবং এই সকল সুরের 
কোমল ও Sa শোকবাচক স্বরূপ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা সুরের উক্ত দুই বিভাগই 
প্রহণপূৰ্ব্বক আপনাদিগের “পিয়ানো” “হান্মোনিয়ম” প্রভৃতি যন্ত্ৰ সকলের, এবং সাধারণতঃ 
সঙ্গীতপ্রণালীর "মেজর" ও “মাইনর” দুইটি মাত্র শাখা প্রকাশিত করিয়াছেন। বিবেচনা 
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করিলে অবশ্য বলিতে হইলে নে, ও দুই শাখার দ্বারা নানা ভাব প্রকাশিত হাতে ANAI 
আহ্রাদবাচক শব্দে উৎসাহ, আকাঞ্ক্া, সুতরাং প্রেম প্রভৃতি SAS প্রকাশ পায়, এবং শোক 


বা দুঃখবাচক শব্দে ভক্তি, নৈরাশ্য, বিরহ প্রভৃতি ব্যক্ত করা যাইতে পারে । নিশেষতঃ এই বাপ 
বিডাগ সহজসাধা। 


গীত লিখিত না হইলে তাহার স্থায়িত্ব হয় না। আমরা পদের কথা বলিতেছি না, তাহা 
সচরাচর লিখিত হইয়াই থাকে । সুরও লিখিত না হইলে, শীতের স্থায়িত্ব হয় না; এবং স্থায়িত্ব 
না হইলে তাহার সম্যক অনুশীলন ও ক্রমে উৎ্কর্ষসাধনপক্ষে অনেক fay হয়। বিশেষতঃ 
বহুমিলনলিপি aes সম্ভব নহে। সহজেই ইউরোপে গীত লেখার পরে প্রায় দুইশত বৎসর 
হইল, বহুমিলন প্রকাশিত হয়। এবং রেমস্‌ কর্তৃক তাহার বিধি সকল ধার্য) হইয়াছে। 

নির্জনে চক্ষু মুদিয়া তাব হৃদয়ঙ্গম করা এক বাক্তির সাধ]। কিন্তু এমন অনেক কাজ 
আছে যে এক ব্যক্তির দ্বারা তাহা সাধ্য নহে। দুই তিনটি স্বর এক ব্যক্তি দ্বারা এককালে 
উচ্চারিত হওয়া অসাধ্য । সুতরাং বহুমিলনপ্রণালীপক্ষে যন্ত্ৰই একমাত্র অবলম্বন। তৎপক্ষে, 
ইউরোপীয় “fermen” এবং “হার্মোনিয়ম" চমৎকার পরিপাটী wai দুই বাহু সহজে প্রসারিত 
করিয়া, যে আম্মতন গ্রহণ করিতে পারা যায়, See WHA আয়তন তাই। অতএব সুখে 
সমাসীন হইয়া, দুই হস্তের দশাঙ্গুলি দ্বারা Say হইতে স্বর AGS করা যাইতে পারে। 
আরও, এক একটি সুরের সন্তবন্থান এক একটি অঙ্গুলিমাত্র পরিনিত ! সুতরাং এক এক সুর 
এক এক অঙ্গুলি দ্বারা বিনা কষ্টে ধ্বনিত হয়। প্রত্যেক যন্ত্রে তিন গ্রাম এবং প্রত্যেক গ্রামে 
১২ সুর থাকায়, কাজে কাজেই অনেক ভাবের গীত এ প্র wy সম্পন্ন হইয়া, তাহ্যর 
বহুমিলনও অল্লামাসে সাধ্য হয়। 

কবিরা আক্ষেপ করেন যে, কমলেও কণ্টক আছে। সকল আহ্লাদের বিষয়ে, এবং 
সকল উন্নতির spam, কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে। ইউরোপায় যন্তেও সেই রূপ। 
ইউরোপীয় যন্ত্রের স্বরসমুৎপাদিকা শক্তি চমৎকার, সহজেই শিখা যাইতে পারে, এবং 
বাজাইতেও বড় আরাম। তিন গ্রাম একেবারে ধ্বনিত হয় বলিয়া, উহা বহুমিলনেরও আধার। 
কিন্তু এ সকল যন্ত্র অল্প সুরবিশিষ্ট বলিয়া, এ দেশীয় সকল গীত তাহাতে বাদিত হইতে পারে 
না। ঈশ্বরদত্ত, বিচিত্ররচনারমণীয় আদিযন্ত্ৰ মনষ্যকষ্ঠের AAS যে২ যন্ত্রের সাদৃশ্য আছে, সেই 
সকল ACHE সকল গীত বাজিতে পারে। মনুষ্যকঠের সহজ সাত সুর, তাহার কোমল ও তীব্র, 
এবং সুরাণী সকল গণিলে অভাবতঃ ২৪টি সুর হয়। শান্ত্ৰকারের৷ এক২ সুরের চারি পাচ 
সাতটি স্ত্রী অর্থাৎ সুরাণী এবং সুরানীদিগেরও পুত্র cha অবধারিত করিয়াছেন। এপ্রকার 
কল্পনাপ্ৰসূত সুর সমুদায় কোন বাধা যন্ত্ৰেইই আয়ত্ব হইতে পারে না। দেশীয় গীতের জন্য 
হাৰ্্মোনিয়ম প্রভৃতি বাঁধা যন্তু প্ৰস্তুত করিতে হইলে, তাহাতে অভাবতক্ষ ২৪টি সুর রাখা 
VRS) তাহ) হইলে Ses দেশীয় গীত বাদিত হইবার সম্ভাবনা । ইউরোপীয় যন্ত্রে কেবল 
১২টি মাত্র সুর হয়, অতএব তাহাতে দেশীয় গীতের দশা নারদে ত্ৰিতস্ত্ৰীনিঃসৃত SNA 
ব্লাগরাগিলীদিগের দশার ন্যায় হইয়া উঠে।* 
ARS আছে য়ে, নারদের মনে ২ বড় স্পৰ্দ্ধ৷ হইয়াছিল যে, তিনি বড় সঙ্গীত-পটু। দর্পহারী শ্ৰীকৃষ্ণ একদিন 
তাহাকে দেখাইলেন, যে রাগ রাগিনীগণ ভগহত্তপদাদি হইয়া পড়িয়া আছে। নারদ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 
স্নাগরাগিণীগণ কহিল ca, “আপনি বাজাইতে জানেন না, আপনিই আমাদিগকে অঙ্গহীন করিয়াছেন।” 
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২৪।২৪টি সুর স্থাপিত করিলে বোধ হয়, দেশীয় গীত ধ্বনিত হইতে পারিবে। যে সকল 
Tere সঙ্গীত বিষয়ে এক্ষণে যত্রবান, তাহাদের এই বিষয়ের আলোচনা করা PÉN | 


তার দুইদিকে দুই লাউ ; লাউয়ের গুণেই ধ্বনি। এই ত যন্ত্র: কিন্তু হত্তকৌশলে ইহা হইতে 
সুৱাণী প্রকাশ হইতে পারে, কেননা বাঁধা যন্ত্র নহে, ইচ্ছানুসারে শব্দ সমূস্তুত হয়। এই 
কারণবশতঃ আমাদের সকল বাদ্যযন্ত্ৰই হস্তকৌশল দ্বারা কোমল, তীব্ৰ, সুর. সুরাণী এবং 
তাহাদের পুত্র পৌত্রাদির প্ৰকৃতপ্ৰকাশপূৰ্ব্বক দেশীয় গীতবাদনের সমাক রূপে উপযোগী৷ 
হইয়াছে। 

আমাদের বাদ্যযন্ত্ৰ সকল, আমাদের গীতের উপযোগী সত্য বটে, কিন্তু অহার প্রয়োগ 
কষ্টসাধ্য | আমাদের অনেক বাদোর ধ্বনি উৎকৃষ্ট বলিয়া কোন মতেই গণ্য হইতে পারে না। 
আমাদের বাদ্যের মধ্যে কোন যন্ত্ৰের শব্দই ইউরোপীয় যশ্রের শব্দের সমকক্ষ নহে। এজন্য এ 
দেশীয় হাৰ্শ্মোনিয়ম্‌ প্রস্তুত করা অবাশাক। আমরা ভরসা করি, যাহাদের ক্ষমতা আছে, তাহারা 
আমাদের এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিবেন। তাহা হইলে ভারতবরষীয় সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি 
সাধন করা হয়। যে২ বিদ্যা কেবল কল্পনাসিহ্ধ, তাহাতে আমাদের পূৰ্ব্ব পুরুষেরা সবর্ধাংশেই 
অত্যাম্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ; গীতবদ্যা কল্পনাসিদ্ধ, অতএব পূৰ্ব্ব পুরুষেরা 
ইহার অসাধারণ যনোমোহিনী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইহা অদ্যাপি তাহাদের কল্পনা, তর্কশক্তি 
ও পরিশ্রমের পরিচয় দিতেছে। এক মিলন সঙ্গীতের মধ্যে ভারতবধীয় সঙ্গীত অদ্বিতীয় এবং 
জগত পুজ্যা। এমন রমণীয় বিদ্যার উন্নতিপক্ষে কোন্‌ হিন্দু যত্ববান্‌ না হইবেন, এবং প্রচুর 
আয়াসসহকারে ইহার উত্তরতিসাধন না করিবেন ? 


অতঃপর রাগ রাগিণী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। যেমন তেত্রিশটি আদি দেবতা হইতে 
তেত্রিশকোটি দেবতা হইয়াছেন, সেই রূপ আদিম ছয় রাগ এবং ছত্রিশ রাগিণী হইতে UES 
কল্পনার প্রভাবে, অসংখ্য উপরাগ উপরাগিণী পুত্রর পৌত্ৰাদি সহিত হিন্দু সঙ্গীতে বিরাজমান 
হইয়াছে। এ বড় রহস্য! হিন্দুদিগের বুদ্ধি চ্মত্যত্ব seared | শন্দার্থমাত্রকেই মানব- 
চরিত্র-বিশিষ্ট করিয়া পরিণত করিয়াছেন। প্ৰাকৃতিক বস্তু বা শক্তি মাত্রেরই দেবত্ব ; পৃথিবী 
দেবী, আকাশ, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র. বায়ু সকলেই দেব ; নদ নদী, দেব দেবী। দেব 
দেবী সকলেই মনুষ্যের ন্যায় রূপবিশিষ্ট :.*্াহাদের সকলেরই স্ত্রী, স্বামী, পুত্রর, পৌত্রাদি 
আছে। তর্ক দ্বার! প্রথম সিদ্ধ হইল যে, এই জগতের সৃষ্টিকর্ত। একজন আছেন। তিনি ব্ৰহ্মা। 
দেখা যাইতেছে যে, ঘটপটাদির সৃষ্টিকৰ্ত্তা, সাকার, হস্তপদাবিশিষ্ট। সুতরাং ব্ৰহ্মাও সাকার, 
হস্তপদাদিবিশিষ্ট, বেশির তাগ চতুৰ্দ্মুখ, তৰে তাহার একটি ব্ৰহ্মাণীও থাক! চাহি। একটা 
ante হুইলেন। খবিগণ তাহার পুত্র হইলেন। হাসে তাহার বাহন হইলেন, নহিলে গতি বিধি 
হয় কি প্রকারে_ ররজ্মলোকে গাড়ি পালকির অভাব। কেবল ইছাতেই কল্গনাকারীরা AWB 
TRI মনুষ্যেরা কামক্রোধার্দিপরবশ, মহাপাপী। ব্ৰহ্মাও তাই। তিনি কল্যাহ্যরী। 


যেখানে সৃষ্টিকৰ্তা প্রভৃতি প্ৰমেন্ন পদার্থ ; আকাশ, নক্ষত্র, গিরি, নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
পদার্থ সি, বায়ু প্ৰভৃতি প্রাকৃতিক ক্রিয়া-_কামাদি মনোবৃত্তি-_এ সকল মূর্তিবিশিষ্ট, পুত্ৰ 
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কলত্রাদিযুক্ত, সবর্ব বিষয়ে মনুষা প্ৰকৃতি সম্পন্ন হইলেন, সেখানে সূরসনষ্টি রাগই বা বাদ 
পড়ে কেন ? সুতরাং তাহারাও সাকার, সংসারী, গৃহী হইল। রাগের সঙ্গে২ রাগিণী হইল। 
কেবল যে একটি রাগিণী, এমত নহে। ব্রাগের! কুলীন ব্ৰাহ্মণ-_পলিপেমিষ্ট, এক এক রাগের 
ছয় ছয় রাগিণী। সঙ্গীতবিদেরা ইহ্যতেও সন্তুষ্ট নহেন। রাগগুলিকে "বাবু" করিয়া তুলিলেন। 
তাহাদের রাগিণীর উপর উপরাগিলীও হইল। যদি উপবাগিনী হইল, উপরাগ না হয় কেন ? 
SYS হইল। তখন রাগ রাশিণী, উপরাগ উপরাগিণী সকলে সুখে ঘরকল্লা করিতে 
লাগিলেন । তাহাদের পুত্র পৌত্রাদি জন্মিল। 


কিন্তু এ কেবল রহস্য লহে। এই রহস্যের ভিতর বিশেষ সার আছে৷ রাগ রাগিনীকে 
আকার বিশিষ্ট করা, কেবল Seal মাত্র নহে। শব্দশক্তি কে না জানে ? কোন একটি শব্দ 
বিশেষ শ্ৰবণে মলের একটি বিশেষ ভাব উদয় হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জালে । আবার কোন 
দৃশ্য বস্তু দেখিয়াও সেই ভাব উদয় হইতে পারে । মলে কর, আমরা কথন কোন পুত্রশোকাতুরা 
মাতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিলাম। মনে কর, এম্তলে আমরা রোদনকারিণীকে দেখিতে পাইতেছি না, 
কেবল ক্রন্দনধ্বনিই শুনিতে পাইতেছি! সেই ধ্বনি শুনিয়া আমাদিগের TA শোকের 
আবির্ভাব হুইল। আবার যখন সেইরূপ রোদনানুকারী স্বর শুনিব-_আমাদের সেই শোক মনে 
পড়িবে_ সেই রাপ শোকের আবির্ভাব হইবে। 


মনে কর, আমরা অন্যত্র দেখিলাম যে, এক পুত্ৰশোকাতুরা মাতা বসিয়া আছেন। 
কাদিতেছেন a—ey তাহার ঘমুখাবয়ব দেখিয়াই তাহার উৎকট মানসিক যন্ত্ৰণা অনুভব 
করিতে পারিলাম। সেই TEMES সান মুখ্্মণ্ডলের আধিব্যক্তি, আযাদের্‌ AA অঙ্কিত 
রহিল। সেই অবধি, যগৰ জার সেই রূপে রী দরুন দেখিব, ভন আযানেয়/লেই শোক 
মনে পড়িবে হৃদয়ে সেই শোকের আৰবির্জ্াকস্ম্ইবে। + 

অভএব সেই ' ধ্বনি, এবং সেই! ata ভাব, Swit Grice: মনে শোকের 
চিহনস্বরূপ। OR ব্লনিতে সেই শোক মনে-পড়ে। মুখকাত্তিতেও OR মনে পড়ে। মানস 
প্রকৃতির নিয়মানুসারে ইহার আর একটি চমত্কার ফল জন্মে। শব্দ, এবং মুখকাস্তি, উভয়ই 
শোকের চিহ্ন বলিয়া পরস্পরকে স্মৃতিপথ্ৰে,উ্নীপ্ত করে। সেইরূপ শব্দ শুনিলেই সেই রূপ 
TITY মনে পড়ে ; সেইরাপ মুখ দেখিলেই সেইরূপ শব্দ মনে পড়ে। এই রীঁপ তৃয়োভূয়ঃ 
উভয়ে একত্র স্্রতিগত হওয়াতে, উভয়ে উভয়ের প্রতিমা স্বরূপে পরিণত হয়। সেই 
শোকব্যঞ্জক মুখাবয়বকে সেই শোকসূচক ধ্বনির সাকার প্রতিমা বলিয়া বোধ হয়। 


ধ্বনি এবং মূর্তির এই রূপ পরস্পর সন্বন্ধাবলম্বন করিয়াই, প্রাচীলেরা রাগ রাগিণীকে 
সাকার কল্পনা করিয়া তাহাদিগের ধ্যান রচনা করিয়াছেন। সেই সকল ধ্যান, প্ৰাচীন 
আৰ্য্যদিগের আশ্চর্য কবিত্বশক্তি ও কল্সনাশক্তির পরিচয় স্থল। আমরা পূৰ্ব্বপুত্ৰবদিগের কীৰ্ত্তি 
যতই আলোচনা করি, ততই তাহাদিগের মহানুভাবতা দেখিয়া চমৎকৃত হই। 

দুই একী উদাহরণ দিই। অনেকেই চোড়ি রাগিণী শুনিয়াছেন। সহৃদয় ব্যক্তিরা 
CA যে একটি অনিবর্ষচিনীয় ভাবে অভিভূত ছয়েন, তাহা সহজে বক্তব্য নহে। সচরাচর 
যাহাকে কবিরা “আবেশ” বলিয়া থাকেন, তাহা এ ভাবের একাংশ- কিন্ত একাংশমাত্র। 
তাহার সঙ্গে ভোগাভিলাষ মিলিত কর। সে ভোগাভিলাঘ শীচপ্রবৃত্ত নছে ; যাহা কিছু নিৰ্ম্মল 
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সুখকর, UTES Weis নোবল আধ্যাত্মিক, সেই ভোগেরহ ufsa কিন্তু সে 
ভোগাভিলাষের সীমা নাই, তৃপ্তি নাই, রোধ নাই, শাসন নাই। ভোগে এবং ভোগসুখে 
অভিলাষ আপনি উছলিয়া উঠিতেছে। আকাল্ক্ষা বাড়িতেছে। প্রাচীনেরা এহ টোভি রাগিনীর 
মুৰ্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন॥। সে পরমসুন্দরী যুবতী, বন্ত্রালক্ষারে ভূষিতা, কিন্তু বিরহিণী। 
আকাঙ্ক্ষার অনিবৃন্তিহেতুই তাহাকে বিরহিণী কল্পনা করিতে হইয়াছে। এই বিরহিণী সুন্দরী 
বনবিহারিনী বনমযো নির্জনে একাকিনী বসিয়া, মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে, বীণা বাজাইয়া 
গান করিতেছে, তাহার বসন ভূষণ সকল স্থলিত হইয়া পড়িতেছে, বনহরিণী সকল আসিয়া, 
তাহার সম্মুখে তটস্থভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। 

এই চিত্র অনিবর্ষচনীয় সুন্দর কিন্ত্রু সৌন্দৰ্য্য fou ইহার আর এক চমৎকার গুণ 
আছে। ইহা টোডি রাগিণীর যথার্থ প্রতিমা টোড়ি রাগিশী শ্ৰবণে মনে যে ভাবের উদয় হয়, 
এই প্রতিমা দর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্মিবে। 

এইরূপ অন্যান্য রাগ রাগিণীর ধ্যান। মুলতানী, দীপক রাগের সহধর্মিণী ; দীপকের 
পাৰ্শবৰ্ততিনী, রক্তবস্ত্রাবৃতা গৌরাঙ্গী সুন্দরী । ভৈরবী শুক্লাম্বর পরিধানা নানালক্কারভূষিতা--- 
ইত্যাদি। 

এই সকল ধ্যান AWA যে মতভেদ আছে, তাহার সন্দেহ নাই। যখন বৈজ্ঞানিক 
বৃত্তান্তেই পণ্ডিতদিগের মতের অনৈক্য, তখন কল্পলামাত্রপ্রসূত ব্যাপারে নানা নুনির নানা মত 
লা হইবে কেন ? কেবল চক্ষু Oem, ভাবিয়া মন হইতে অলক্কারের সৃষ্টি করিতে থাকিলে, 
অলক্কারসম্বদ্ধে মততেদ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি £ কিন্তু কতকগুলিন শব্দ দ্বারা যে 
কতকগুলিন ভাবের উদয় হয়. তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তার্কিকেরা বলিতে 
পারেন, যে কোমল সুরে যদি শোকও বুঝায়, প্রেমও বুঝায়, উল্মাদও বুঝায়, তবে স্বরভেদ 
দ্বারা একটি ভাবই কি প্রকারে উপলব্ধ হইতে পারে ? উত্তর, সে উপলব্ধি কেবল 
সংস্কারাধীন। আমাদের সঙ্গীতবিদ্যায়, সুরের বাহুল্য এবং প্রভেদ অসীম, কিন্ত কেবল শিক্ষা 
এবং অভ্যাসেই তাহার তারতম্য উপলব্ধ হইতে পারে। সামান্য ASMA, বালকেরা সানাই 
শুনিলে নাচে, হাইলশেরা বাগ-পাইপে গা ফুলায়, এবং প্ৰাচীন হিন্দুরা আগমনী শুনিলে 
কাদেন। এই অভ্যাস বদ্ধমূল এবং সুশিক্ষায় পরিণত হইলে, ভাবসঞ্চয়ের আধিক্য জন্মে ; 
was অনুভব করিতে পার! যায়। শিক্ষাহীন YOM যাহাতে হাসে, ভাবুকেরা তাহাতে 
কাদেন ; অতএব লোকের যে সাধারণ সংস্কার আছে, সে সঙ্গীত-সৃখানুতব মনুষ্যের 
স্বলবসিন্ধ, তাহা ভ্ৰমাত্মক। কতক দূরমাত্র ইহা সত্য বটে যে, FIA সকলেরই তাল লাগে 
স্বাভাবিক ভাল বোধ সকলেরই আছে। কিন্তু উচ্চশ্রেনীর সঙ্গীতের সুখানুভব, শিক্ষা ভিন্ন 
সম্ভবে না। অভ্যাসশৃন্য ব্যক্তি যেমন weg ভোজনে বিরক্ত, অশিক্ষিত ব্যক্তি তেমনি 
উৎকৃষ্টতর সঙ্গীতে বিরক্ত। কেননা উভয়ই অভ্যাসাধীন। সংক্কারহীন ব্যক্তি রাগ-রাগিণী 
পরিপূর্ণ কালোয়াতি গান শুনিতে চাহেন না, এবং বহুমিলনবিশিষ্ট ইউরোপীয় সঙ্গীত বাঙ্গালির 
কাছে অরণ্যে রোদন। কিন্তু উভয় স্থানেই অনাদরটি অসভ্যতার চিহ্ন বলিতে হইবে । যেমন 
রাজনীতি, ধৰ্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্ৰভৃতি সকল মনুব্যেরই জ্বানা উচিত, তেমনি শরীরার্থ 
স্বাহ্যাকর ব্যায়াম, এবং চিত্তপ্রসাদার্থ মলোমোহিনী সঙ্গীতবিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা 
কৰ্ত্তবা। শাস্ত্ৰে রাজকুমার রাভকুমারীদিগের অত্যাসোপযোনী বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান 
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পাইয়াছে। বাঙ্গালির এলো ভদ্র লোরকন্যাদিগের সঙ্গীত প্ৰধান fee মে নিলি লা নিন্দশীয়, 
তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন । কুলকামিনীরা দঙ্গীতনিপুণা হইলে, গৃহমধো এক অত্যস্ত 
বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয়। বাবুদের মদ্যাশক্তি এবং বেশ্যাসক্তি অনেক অপনীত হইতে 
পায়ে) এ্রতদ্দেশে নিল আনন্দের অভাবই অনেকের মদ্যাশক্তির কারণ_ সঙ্গীত-প্রিয়তা 
হইতেই অনেকের লাম্পেট্য GEN | 


কি প্রকারে রাগ রাগিণী সুর্তিবিশি্ট হইল, তাহা বলিলাম, এক্ষণে তাহাদিগের 
পরিবারবৃদ্ধি কি প্রকারে হইল, তাহা বলি। ইহার কারণ প্রাচীন রাগে নূতন সুরসংযোগ। 
গোপাল নায়ক, তান সেন, TA বাওরা প্ৰভৃতি Bor সহাশয়েরা সঙ্গীতকুশল Wert ও 
হিন্দু মুসলমান জাতীয় অন্যান্য গায়কগণ এ রূপ নৃতন স্বরসংযোজনা দ্বারা নৃতন রাগিসীর 
উৎপত্তি করিয়া, সঙ্গীতবিদ্যা অধিকতর সৌন্দৰ্য্যসম্পন্না করিয়াছেন। যথা কামদ হইতে une 
কামদ, মহলার হইতে Ga মহলার, ৰ bai od DN BUA e lc BI 
স্থত্যাদি। BS ও কানড়ার যে কত রূপাস্তর হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। 

রাগ রাগিনীর রূপসংস্করণে শাস্তকারদিগের যেমন series চাতুর্যা west 
হইয়াছে, সেই প্রকার রাগ রাগিণীর মিশ্র লক্ষণ নিরূপণ দ্বারা তাহাদিগের SJA 
বিচারক্ষমতার, এবং যত্ন ও পরিশ্রমের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা উদাহরণ 
দেখিলেই অনুতব করিতে পারিবেন। যথা _ 

বারৌয়া-_মুলতানী এবং ভৈরবীযোগে উৎপন্ন | 

বাহার-_-পরজ ও সোহিনীর যোগে উৎপন্ন | 

বাগশ্রী-_ইমনকানড়া এবং বিলাগুলের যোগে উৎপন্ন। 

দর্রবারি কানড়া-- কানড়া এবং মহলার হইতে উৎপয়। ইত্যাদি! 

অনেক রাগ রাগিণী কেবল এক অথবা দুইমাত্র সুরভেদে নূতন রূপ ধারণ BCA) যথা 
ভীমপলাশী কেবল এক কোমল সংযোগে মুলতানী হইয়াছে। 


ত 


প্ৰচলিত সঙ্গীত লিখিবার ইউরোপীয় প্রণালী কঠিন। আমরা বন্দনীয়, কোন ইউরোপীয় 
বন্ধুর সাহায্যে fas লিখিত কতিপয় গীতাবলী৷ সঙ্কলন করিয়াছি, পাঠকদিগের মনোরপ্রন জন্য 
প্রকাশ করা যাইতেছে। প্রকাশ করিবার তাপর্যা দুই,_প্রথমত, এতৎপ্রণালীর দ্বারা সঙ্কেত 
স্তম্ভে কোমল তীব্ৰ প্রভৃতি কঠিন প্রথা সকল পরিত্যাগ করত গীত লেখা সহজ-সাধ্য বোধ 
হয়। দ্বিতীয়তঃ, ‘‘হারমোনিয়মের’’ সুর অনুসারে লিখিত হওয়াতে রাগিণীগণের ব্যত্যয়ও দুষ্ট 
হইবেক, এবং হিন্দু হারমোনিয়ম হইবার আবশ্যকতার প্রমাণ পাওয়া যাইবেক। সহজেই 
নিম্নলিখিত গীতসকল যে উচিতমতে আদর্শিত হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য। ছয়টী দেশীয় গীত 
দেওয়া গেল, সপ্তম গীত বহুমিলনের সামান্য YBNI | ভাল হইয়াছে, এমত বলা যায় না, 
কেবল পথদর্শক স্বরূপ হইয়া সমাজে গৃহীত হইলে, আমরা চারিতার্থ হইব এবং উদ্দেশ্যের 
মুল ফল প্ৰাপ্ত হইব। 


* তানসেন মুসলমান হইলে তাহার মিঞা উপাধি হইয়াছিল। 
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এ প্ৰণালীতে সহজ ও কোমল তীব্র সকল সুরই এক এক পূর্ণ সুর বলিয়া গণ্য করা 
হইয়াছে, অতএব ৭ সহজ সুর এবং ৫ কোমল সুর লইয়া ১২টি মাত্র অঙ্ক দেওয়া গেল। 
প্রত্যেক অঙ্কে এক তাল এবং তালের বৈষম্য অর্থাৎ সময়ের তারতম্য প্ৰকাশ জন্য ০) শূন্য 
দেওয়া হইল। এক শূন্যে ০) এক তাল, অতএব (>°) অর্থ দুই তাল, (১০০) তিন তাল, 
(১০০০) চারি তালের Aad নির্দেশ করিবেক। সমের (০) এই চিহু দেওয়া হইয়াছে। এক এক 
অঙ্ক এক GE অথবা দুই Gar মধ্যে লিখিত হইলে অৰ্দ্ধ তাল অথবা ws তাল ইত্যাদি 
বুঝাইবেক যথা--- 
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আমাদের সঙ্গীত শান্তর অতি বিস্তৃত। অসাধারণ কল্পনা ও তৰ্কবিশিষ্ট প্রাচীন পুরুষগণ 
কৰ্তৃক বহু পরিশ্রমে নির্শ্মিত হয়, কালক্রমে তাহার অবস্থা মন্দ হইয়াছে। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সঙ্গীতের নাম উপস্থিত হইলেই, মাথায় তাত্ৰ, কাল দাড়ি, বড় পেট, বড় তালপুরা, খরজ শব্দ, 
এবং হস্ত চালনা, ও হা, মনে পড়ে । বিবেচনা করা উচিত যে উৎসাহ ব্যতীতই এবং সময়ের 
গতিতেই এই সকল গায়ক ধৈবত বাঁচাইতে শিয়া রাগ রাগিনীকে দস্চ করেন। সভ্যতার 
প্রধানচিহু সঙ্গীতানূরাগ। ভরসা করি, বাঙ্গালীগণ এ বিষয়ে মনযোগী হইবেন, এবং অস্সাধাব্রণ 
সৌন্ঠব সম্পন্ন পূৰ্ব্বসকন্চিত ভারতে সঙ্গীত প্রণালী পুনরুদ্দীপ্ত করিবেন। 
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সহরীত-৩ 


1ংকলন---৩ 


বাদ্যের জন্মকথা 
ড. বিমল রায় 


I এক I 


দোর জন্মকথায় আমি শুধুমাত্ৰ বাণ, বীণা, পখাৱাজ ও তবলার কথাই বোলবো। 

ঢোলের কথাও আনা যায় কিন্তু সে কথা প্রমাণের দিক দিয়ে খুবই জটিলতার সৃষ্টি 

করবে। তাই এখনকার মতো আলোচনার বাইরে রাখছি। ভারতীয় বাণ এবং বীণার 
নাম বেদে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের প্ৰাচীনতভ্্বিদ্রা ঝগ্বেদকে ১২০০ বি. সি.-তে দাঁড় 
করিয়েছেন বলে বাণ, বীণা ইজিপ্ট, মেসোপোটেমিয়ার নকল হোয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সেদিন 
এক পণ্ডিত ব্যক্তি মোহেপ্রদরোর লিপি উদ্ধারকার্ধে কিছু কিছু সফল হোয়ে কতকগুলি সংস্কৃত 
শব্দ পেয়ে বলেছেন, যে, এ শব্দগুলি প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধুসভ্যতার ভাবা যা ATES প্রহণ করা 
হোয়েছিলো। তারও কিছুকাল আগে কালিবঙ্গীয় মোহেগ্রপরোর আগেকার ভর খুঁজে পাওয়া 
গিয়েছে যেখানে যজ্ঞবেদী আছে, বলি দেওয়া পশুর হাড় আছে বেদীর পাশের গহুরে। 
ব্যাপরটা ব্যাখ্যা করা হোয়েছে এই বোলে, যে, সিদ্ধুবাসীরা প্রাটীনতর কালে যজ্ঞ করতো | 
এই যদি আমাদের সদ্বিচারের নমুনা হয়, তাহলে বাণ, বীণা সম্বন্ধে বিবেচনা করা হাস্যকর 
হোয়ে উঠতে বাধ্য। তবু আমি দেখাতে চাই, যে, আমাদের যন্ত্রপাতি তারতেরই বিশিষ্ট বস্তু, 
অপরের অনুকরণ নয়। বোলে রাখা উচিত, যে, আমার ধারণা, ভারতীয় আর্যসত্যতা পৃথিবীর 
সবচেয়ে পুরোনো সভ্যতা, অন্যে যে যা করেছে ভারতের সঙ্গে মিল থাকলে তা ভারত 
থেকেই নেওয়া, যেমন বাণ, বীণা । কিন্তু সে প্ৰসঙ্গে যাবার প্রয়োজন অনুভব করছি না এখন, 
ঝগ্বেদকে ১২০০ বি. সি. ভেবেই অগ্রসর হোতে কোন অসুবিধা লাগছে না আমার। প্রাচীন 
বাণ ও স্বীণা আকারে পৃথক হোলেও এক বিষয়ে তাদের মিল ছিলো-__ কোন ছাট বা পর্দা 
ছিলো না তাদের, এক একটি শ্বরের জন্য এক একটি তার ছিলো সেখানে । আমার বিচারে 
কগ্বেদের সুকৃতগুলি বিভিন্ন কালের সৃষ্টি ; তাদের ভাষার বাঁধুনি, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা, 
প্রতিপাদ্যের বিবেচনা এবং fours বিবর্তন আমার সামলে এ কথাই বলে। ঝগ্বেদের পদক্ষম 
মণ্ডল পর্যন্ত france একই পর্যায়ের, কিন্তু ষষ্ঠ থেকে বিবর্তিত অবস্থা লক্ষণীয়, তাই প্রথম 
পাঁচটি সশুলকে নিয়েই আমাদের প্রাটীনতার হিসাব-নিকাশ চলাই সমীচীন মনে করি। সেই 
মণ্ডলগুলির মধ্যে বাণ আছে কিন্তু আকৃতি নেই। আকৃতির কথা বলা হোয়েছে আরও ৫টি 
মণ্ডলের সুক্তশুলিতে, সব কটি ব্ৰাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিবৎ প্রাপ্তির শেষে সূত্রের যুগে। সেই 
যুগেও দেখা যাচ্ছে, বাণ চামড়ার ছাউনি দেওয়া যন্ত্র ; তার ডান্‌ডি গোল কাঠের, তার তুম্বাও 
কাঠের। সামবেদের যুগের প্রথম দিকে cama তিনটি স্বর ছিলো এই বাণের প্রাচীন 
সক্ষেরদেও তেমন তিনটি মুঞ্জাঘাসের সুত্রণুচ্ছ ছিলো। শব্দ গভীর ও বহুদূরশ্ৰুত হবার জন্য 
এক একটি গুচ্ছে অনেকগুলি কোরে সুত্র একত্রিত করা হতো । গুচ্ছ তিনটি চৰ্মাবরণীকে ভেদ 
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কোরে Bara পিছনে বাধা হতো! yam যদি চৰ্মাবরণী থাকে তাহলে cael নিতে হবে, যে, 
তুদ্বাটি ফাঁপা ছিলো, অর্থাৎ পলাশকাঠকে fm PTS করা ছিলো এবং আজ্ঞকালকার 
শরদের মতো খোলের আকার হোয়েছিলো আর এই খোলটির খোলা মুখটিকে ঢাম্ডা দিয়ে 
ঢাকা হোয়েছিলো। এখন এই চানড়াকে ফুটো কোরে সূত্ৰকে পিছনে পাঠাতে গেলে তুদ্বা 
কিছুতেই ডান্ডির সমান্তরাল হোতে পারে না। Gers খানিকটা কোণবিশি্ট কোরতেই 
হবে, যাতে পুরো যন্ত্ৰটি নৌকার আকার প্রহণ করে এবং তখনই ডান্ডির উপর অংশের 
বুঁটিতে বাঁধা তিন গুচ্ছ সূত্র CHS নেমে এসে চাম্ড়া ভেদ কোরে তৃম্বার শেষ অংশে উপস্থিত 
হোতে পারবে। সমুদ্রগুপ্তের হাতের বীণা দেখলে শৌকার আকৃতি সম্বন্ধে ভালো ধারণা হবে। 
কিন্তু এ বীণা দেখলে আর একটি ভাবনা মনে উঁকি-ঝুঁকি দিতে থাকে,_বাণের ভান্ডি 
সমুদ্ৰগুপ্তেয় বীণার ধরণে Wien ছিলো না তো ? যজ্ঞডুম্বুরের় কাঠ ! ভিতর ফাপা করা শক্ত 
নয়। ভারতের যে-কোন বীণা দেখুন, প্রত্যেকের দন্ত ফাপা। এর একটা কারণ ছিলো। বেদের 
যুগে যখন চর্মবাদা গতীর ধ্বনির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলো তখন উপলব্ধি হয়েছিলো. ভিতরের 
ফাপার প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুসারেই ধ্বনির গান্তীর্ব ও উচ্চতা বাড়ে। এই উপলব্ধি 
শিল্পীদের তত যন্ত্রের TN ও দণ্ড শুন্যগর্ত রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো । ভারতের যন্ত্রে তুদ্বা 
ছোট সুতরাং ধবনি-ও ছোট ; এই ছোট ধর্বনিকে বড় করবার কাজে লাগে ফাপা দগু। এই 
প্রকৃতির যন্ত্র অন্য কোথাও এ সময়ে ছিলো না, তা সে হাপ্‌ই হোকু বা লায়ারই হোকু। তা 
ছাড়া এই নৌকা-আকৃতির যন্ত্র অতি প্রাচীন যা বাণ ছাড়া দেখা যায় অতি আদিম যন্ত্রের 
মধ্)__ইজিপটে নয়, মেসোপোর্টেমিয়ায় নয়। শব্দ বাড়াবার আর এক উপায় THs স্থূল 
করা ; তাই বাণে se—se গাছি মুঞ্জাতস্ত্রী একত্রিত করে বাঁধা হতো, বাজানো হতো 
বেত্ৰদণ্ড দিয়ে। বৈদিক যুগের এই উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত-বাদনকারী বাণের গঠন প্রণালী 
ও বাদনপদ্ধতি দেখলেই বোঝা যায়, এটি ভারতের নিজস্ব বস্তু। ১০০টি BR থাকলেও তারা 
তিনটি মাত্র স্বর উৎপাদনের জন্যই ব্যবহৃত হতো ৩৩, ৩৩, ৩৪ গাছি করে। যে-যে দেশে 
ত্রান, বান্‌ শব্দ পাওয়া যায় (বাণ নয়), সে দেশের বান্‌ যন্ত্র দেখিয়ে আজ্ৰও কেউ প্রমাণ 
করতে পারেন নি, যে এ দেশের বান্‌ বানের অনুকরণে ভারতে বাণ এসেছিলো 1 [ শুধু শব্দের 
মিলের বিচার করলে বোধ হয় ভারতই বলতে পারবে, পৃথিবীর সব দেশ মিলে যত প্রাচীন 
শব্দ আছে একা ভারতের তার থেকে বেশী আছে, PSA ভারতই অপর দেশকে কিছু কিছু 
শব্দ দান করেছিলো। না হোলে অদ্ভুত বদ্ধমূল সংস্কার নিয়ে ভেবে বসতে হয়, যে, ভারত 
সব জায়গায় বেড়িয়ে বেডিয়ে এখান-ওখান থেকে দুটো-চারটে করে শব্দ তার ভাণ্ডারে জম! 
করেছিলো। এমন নির্বোধ সংস্কার বা পরমতগ্ত্রীতি না থাকাই বোধ হয় সমীচীন ও শ্ৰেয় ] 
বৈদিক যুগের শেষ দিকে বাণে দশটি sior ব্যবহৃত হতে থাকে এবং সে জন্য 
চর্মাচ্ছাদনে দশটি রন্ধ করতে হয়েছিলো । বোঝা যাচ্ছে, এ সময়ে স্বরের সংখ্যা বেড়েছিলো 
কিন্তু তা'রা কি কি স্বর তা বুঝবার কোন উপায় নেই। তিন তার ও দশ তারের (যাতে এক 
একটি তারে দশ গাছি কোরে মুঞ্জাতস্ত্রী থাকতো) বিবর্তনের মাঝে সামগালের কালে 
জল্মেছিলো বীণা কিন্তু বীণা শব্দের তখনও প্রচলন হয়নি। এতরেয় ব্ৰাহ্মণে এসে আমরা বীণা 
শব্দটি পাই যা তৈত্তিরীয় দংহিতাতেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কাগুবীণাই বলি, পিচ্ছোরাই 
বলি কোন যীণারই কোন ব্যাখ্যা নেই শুধু জানানো ছাড়া যে তাদের ডাণ্ডী ছিলো। পরবতী 
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ama ব্রীণা দেখলে নির্ভয়ে বলা যায় যে, ব্বীণাগুলি বাণেরই সরল সংস্করণ ছিলো 
সেণ্ডলিতে একক সূত্র দিয়ে এক একটি SH গঠিত হতো যা হার্পের ধরণে বাজতো। 
পৌরাণিক যুগে বাণ, কাত্যায়নের কালে, হলো শততস্ত্ৰী বীণা ; বাণ ও ষীণার অর্থের পার্থক্য 
ঘুচে গেল। কিন্তু তাই বোলে বাণ ও Stn লিউট্‌ হোয়ে গেলো না, জিথার-ই (Zither ) 
থাকলো | বোঝা যাচ্ছে, ভারতে বাণ যে-বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্মিত হোয়েছিল, বীণার 
ক্ষেত্রেও সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হোয়েছিল, কেবল বাণে আকৃতি ছিলো নৌকার মতো অর্থাৎ 
জিথার্‌ ও আনন্দলহরীর খোলের মিশ্র অবস্থাযুক্ত আর বীণা ছিলো বিশুদ্ধ জিথার্_স্টিক্‌ 
ভিথার্‌ যার স্টিক সর্বক্ষেত্রেই হতো ফাঁপা বা শূন্যগৰ্ভ ইংরিজী নামগুলি ও ছবিগুলি দেখলে 
অবশ্য বাণকে আৰ্চট্‌ হার্প”-ও বলা চলে, কিন্তু হার্পের দণ্ড বলতে গেলে কিছুই নেই অথচ 
বাণে ফাপা সাউণ্ড-বোৰ্ড-জাতীয় জিম্থার-প্রকৃতির দণ্ড বিশিষ্টতা ধ্বনি প্রকাশক Te) সুতরাং 
বাণ হাৰ্প নয়, ঠিক মতো ইংরিজী নামকরণ করলে একে জিথার-হার্প বলাই সঙ্গত। কিন্তু তার 
আগে ইংরিজী নামগুলির ব্যাখ্যা জানা দরকার : আমাদের তত যন্ত্র ইংরিজীতে কর্তোফোন্‌ 
যার চারটি প্রকার আছে, যথা-_১। feet, 21 লিউট্‌, ৩। লায়ার, ৪। হাপ্‌। জিথারে 
তস্ত্রীবহ দণ্ড থাকে ; লিউটে Ew থাকে, যার সঙ্গে একটি তস্ত্রী-সম্বদ্ধক দণ্ড জুড়ে দেওয়া হয় ; 
লায়ারে তস্ত্রীবহ দণ্ড নেই, ছোট সাউশুবোর্ড আছে, তারশুলি যার ভূমির সঙ্গে সমাম্ভরাল,--- 
ধবনিকোষকে ধরে রাখে অনেকটা ত্রিকোণাকার জোয়াল্‌-বিশেষ ; হার্পেও তন্ত্ৰীবহ দণ্ড নেই, 
আকৃতি অনেকটা আমাদের আনন্দলহরীর মতো। তস্ত্রীগুলি ধ্বনিকোষের ভূমির সঙ্গে 
লম্বভাবে যুক্ত এবং তন্ত্রীগুলির টান রাখবার জন্য বেলীর সঙ্গে একটি দণ্ড আটকানো আছে। 
এ দণ্ড খুঁটি ছাড়া আর কিছু নয়, স্বর-প্রকাশে এর কোন কার্যকারিতা নেই! ভারতীয় 
আনন্দলহ্রী, গোপীযন্ত্রেও খুঁটিজাতীয় পদার্থের যে স্বর-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে হাৰ্প 
বা লায়ারের দণ্ডের সে ক্ষমতাও নেই। 


তুলনা ছেড়ে এখন বীণার কথায় ফিরে আসা যাক্‌। আগেই বলেছি, বীণা বাণেরই 
সংস্করণ, অতএব জিথার। কিন্তু ভারতের জিথারে ধ্বনিকোব-ও থাকতে পারতো, ফাপা দণ্ড 
তো থাকতোই। গোধাবীনা, অলাবুবীণা নাম দেখলে বোঝা যায় এগুলিতে তুদ্বা ছিলো এবং WS 
ছিলো ; আবার পিচ্ছোরা, কাণ্ডবীণা ইত্যাদি শুধু দণ্ডের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু দণ্ড 
থাকলেই যে aint সর্বক্ষেত্রে উত্তরভারতীয় সরস্বতী বীণার অনুরূপ ছিলো এমন ধারণা 
করবার কোন কারণ নেই, বরং বেশীর ভাগ বীণাই বে শ্রোতসৃত্রের যুগে নৌকার মতো দেখতে 
ছিলো এই সিদ্ধান্তই বেশী সমীচীন বলে বোধ হয়। ভারতীয় বীণায় তুম্বা চিরকালই ক্ষুত্রাকার, 
কাজেই কোন বীণাই প্রকৃতপক্ষে লিউট্‌ নয়, অন্তত ভরতের নাট্যশান্ট্রের সময় পর্যন্ত সে-রকম 
কোন প্রমাণ মিলছে না। অবশ্য, তুম্বার সঙ্গে দণ্ড থাকলেই যদি লিউট্‌ বলা হয় তাহলে স্বতন্ত্র 
কথা ৷ তবু মনে রাখতে হবে, বেহালা, গিটারের দণ্ড ও বীণার দণ্ড এক বস্তু নয়, কারণ বীণার 
দণ্ড নিজেই একটি ধ্বনিকোষ বিশেঘ। আমার ধারণা, জিথারের নিচে (যেমন সরস্বতী বীণার 
নিচে) Ba যোগ করে দেওয়ার পরবর্তী অবস্থায় এসেছিলো জিথারের সঙ্গে ধ্বনিকোব রূপে 
SUF একত্রিত ও সম্বন্ধ কোরে দেওয়ার ব্যাপারটা ; যাকে নীকা-আকার বীণার খোল ও 
সরস্বতী বীণার waa মিলিত অবস্থার বিবর্তন বল৷ যায় । এই অবস্থাকে লিউট্‌ না বোলে 
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লিডট্‌-জিথার বলাই বোধ হয় বেশী সনীচীন হয়। সুতরাং দেখা Us, ৩৭০৩ HEE ck: 
(২০০ বি.সি.) যতো বাণ- “বীণা সব কিছুই ভারতের নিজস্ব বস্তু, কোনটিই aa করা গয় 
স্জ্্যাকস্‌, আন্থনি বেইন্স্‌ ইত্যাদির চিত্র দেখুন, কোনটিতে ভারতীয় বাণ বা টর্চ নেই ৷ 
ভারতের বারহুতু, অজস্তা ছত্যাদির চিত্র দেখুন, সব নৌকা-আৰকৃতি ৷ 


এরপর আসছে বোর্ড জিথারের আলোচনা। কোন-কোন মতে, ভারতে বোর্ড-জিথার 
ছিলো এবং তার উদাহরণ কাত্যাদ্রনী বীণা। বাণ থেকে যদি কাত্যায়নীর উদ্ভব হোয়ে থাকে 
তাহলে উপরোক্ত মতটি গ্রহণ-যোগ্য বোলে বিবেচিত হওয়া বিভ্রান্তিকর ৷ বাণে তিনটি তস্ত্ৰী- 
গুচ্ছ ছিলো, কাত্যায়নী বীণার দশটি তন্্রীশুচ্ছ। কিন্তু আকৃতি সেই নৌকার মতো ; তাহলে 
বোর্ড লাগবে কেন,__তাও সন্তরের ধরণের ? দশটি তশ্তীগুচ্ছই-বা বেন কাতায়ন্গী 
শ্বৌতসূত্ৰে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ নেই, এমন কি বীণার আকার প্রকার সদ্বক্ধেও পিছু লেখা 
নেই। শাংহ্যায়ন শ্রৌতসূত্রে যে-বর্ণনা আছে তা কাত্যায়নীর কিনা বোঝা শণ্। কাজেই 
কাত্যায়নী বীণা কথাটি কবেকার তা নিয়ে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। কোন sey বণাতায়নী 
Sera নাম নেই ! তা ছাড়া প্রাচীন বীণার যত চিত্র দেখা গিয়েছে কোনটিতে বোঙ-ভিথারের 
আভাস-মাত্র নেই। এ অবস্থায়, শততম্ত্রী কানুন বা সম্ভরকে বর্তমানে -WA বণনা করা 
হচ্ছে সেই রূপে সে আদিতে ভারতীয় যন্ত্র ছিলো কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা পিঠ । সংশয়ের 
আরো একটি কারণ zen বোর্ড-জিথার্‌ nÀ স্বরমণগ্ডলের আকৃতির সঙ্গে অস্তকোকিলার 
বর্ণনার অসামঞ্জসায। তরতের সময়ে কাত্যায়নী, মত্তকোকিলার নাম নেহ। নাটাশাঙ্তে চিত্রা, 
বিপঞ্চী অঙ্গ অর্থাৎ প্রধান বীণা আর কচছপী, ঘোষকা ইত্যাদি প্রত্যঙ্গ বা সহকারী হানা! যদিও 
পণ্ডিত রামকৃষ্ণ কবি ও কৈলাসদেব বৃহস্পতি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, যে. ভরত 
মত্তকোকিলা ব্যবহার করতেন, কিন্তু সারা নাট্যশান্ত্রে চিত্রা ও বিপদ্ধী ছাড়া কোথাও তিনটি 
বীণার উল্লেখ নেই এবং সর্বত্রই বৈণিক বোললে চিত্রাবাদক বোঝানো হোয়েছে, চেত্রিক বোলে 
কোন শব্দই নেই শান্ত্রে। হয়তো এই যুক্তি দেখানো যেতে পারে, যে, রামায়ণে তো এওকোকিলা 
আছে এদিকে পরবর্তীকালে নান্যদেবের গ্রে আছে, পালকুর্কি সোমনাথের acy আছে, 
সঙ্গীতরত্বাকরে আছে, আছে হরিনায়কের গ্রন্থে। তাহলে তরতের সময়ে থাকবে না কেন £ 
কেন থাকবে না তা জানি না, শুধু নাম নেই GAPS দেখছি। সহকারী রূপে যেখানে হুত্যাদি' 
আছে সেখানে নিশ্চয়ই ভরত বীণার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মত্তকোকিলাকে স্থান দেবেন না, মনে হয়, 
কোন অজ্ঞাত কারনে নাট্যশাস্ত্ৰে মত্তকোকিলার স্থান হয় নি। সুতরাং এটা স্পষ্ট, যে, ভরত 
কোনকালে মক্তকোকিলা বাজান নি। বৃহদ্দেশী খণ্ডিত হওয়ায় মন্তকোকিলার ব্যাপারে আমাদের 
খুবই অসুবিধা হোয়েছে ; পুরো ৮৯ শ বছর মত্তকোকিলা সম্বন্ধে আমরা গভীর অন্ধকারে 
পড়ে আছি। অথচ, যা আশ্চৰ্যজ্বনক কথা, তা হলো, নারদ মভ্তকোকিলা বাজাতেন। কোন্‌ 
নারদ জানি না, তবে মনে হয় ১ম ভরতের সময়ের গন্ধৰ্ব নারদ, যিনি বাল্মীকির সমসাময়িক 
ছিলেন (যেজন্য রামার়ণে মত্তকোকিলার নাম আছে) এবং নাট্যশাস্ত্ৰকার ভরত মুনির অন্তত 
ছা’ চারেক বছর আগেকার লোক ছিলেন। এ সময়ে মত্তকোকিলাকে তার আকৃতির জন্য বোধ 
হয় মহতী বলতো, যেমন এর আগে বাপকে মহতী বীণা বলতো । সূত্রের যুগে একশো Shia 
বাণকে বল৷ হোয়েছে-__বাণো মহতী বীগা। একশো তার ধরাতে গেলে তার লম্ব ও প্ৰাশস্তা 
বিরাট হওয়া ছাড়া গতি নেই। পরবর্তী কালে বাণের অনুসরণে তৈরী হোয়েছিলে। মন্তকোকিলা 
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বা কোন কোন মতে SUG | অতে ১১1৮ Gee তরী Roa gad ES a HÈ 
তস্ত্রীশুলির স্থান সংকুলানের জন্য দণ্ডের লম্বাই ছিলো so অঙ্গলি < ৬ওডাই ছিলো ১৯ 
অঙ্গুলি, অর্থাৎ ৩৩ ১৫ । এই বিরাট আকৃতির জন্য এরও নাম ছিলো মহতী । আমার 
ধারণা মহতী কোন নিদিষ্ট নাম নয় এবং সেইজনাই মত্তকোকিলার সঙ্গে একই গ্ৰে মহতীকে 
পাওয়া যায় না। তা ছাড়া মহতীর কোন বর্ণনা কোথাও নেই, কারণ প্রাচীনকালে সে বাণের 
সমার্থক ছিলো, পৌরাণিক যুগে ছিলো মত্তকোকিলার দ্বিতীয় নাম বা বিশেবণ মাত্র। 
CHS নেই, শুধু জানানে! ছাড়া, যে এতে ২১টি os থাকতো (প্রাচীন মহতী যখন বাপ 
তথ্খন তাতে যে ১০০ তার থাকতো এ বিষয়ে সন্দেহ লেই)। পরবর্তী কালে তিন সপ্তকের 
সম্পূৰ্ণ মণ্ডল প্রদর্শনের অধিকারী হওয়ায় মত্তকোকিলা প্রধান বীণার স্থান অধিকার করে 
এবং তখন এর নাম হয় স্বরমণ্ডল। ‘মণ্ডল’ শব্দটি বোধহয় মতঙ্গের প্রভাবে এ সময়ে 
অতিরিক্ত গুরুত্ব পায় ; কাজেই মনে হয়, মম্কোকিলা মতঙ্গের কালে আবার নতুন কোরে 
প্রাধান্য লাভ করে-__হয়তো-বা, সামান্য বিবর্তিত অবস্থায়--আর তারপর তার নতুন 
নামকরণ হয় স্বরমণ্ডল। কিন্তু, দুঃখের কথা, teen বৃহদ্দেশীর বাদ্য-অধ্যাঘ্ঘ অলাবিষ্কৃত রয়ে 
গেলো, আমাদেরও আন্দাজ ছাড়া জোর গলায় বলবার মতো অবলম্বন কিছু জুটলো না । তা 
না জুটুক, মহতী-যে আজকের বীণা নয় সেটা জানলাম এবং স্বরমগ্ডলিকা বা মত্তকোকিলাও 
আধুনিক স্বরমণ্ডলী নয় তাও আন্দাজ কোরতে পারলাম। মন্ড্রকোকিলার দৈর্ঘ্য ৩২-৩৩ ইঞ্চি 
অর্থাৎ আড়াই ফুটের ওপর, যা প্রায় ছোট তানপুরার সমান ; প্ৰস্থ ১৫ ইঞ্চি অর্থাৎ ১ ফুটের 
ওপর, বা বড়ো তানপুরোর SA থেকে বড়ো । তাহলে এ দণ্ড কি আজকের স্বরমণ্ডলের সঙ্গে 
কোনদিক দিয়ে তুল্য £ বরং বলা চলে, যে, প্রাচীন মত্তকোকিলা ব্বীণারই একটি প্রকার ছিলো 
যাকে বাণের অবক্ৰ, সরল সংস্করণ বলা যায়। এই সংস্করণের বিবরণ কোথাও নেই, তাই 
আক্ষও মন্তকোকিলাকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনা, কাল্পনিক চিত্র-অংকন ইত্যাদি অনেক কিছু 
অবাস্তব ব্যাপার চলেছে। এই অবাস্তবতার অবসান হয় হরিনায়কের সংগীতসার পাঠ 
কোরলে। এই একটিমাত্র ace মত্তকোকিলার বিশদ বিবরণ আছে, যা চমক প্রদ। বিনরণটি 
নিঙ্গরাপে িপিকর-প্রমাদসহ) 
‘যা মন্তকোকিলা cane স্বরমাগুলিকা চ সা... 


অঙ্গুষ্ঠোচ্চোলাবূকঃ স্যাৎ করভস্ত যব্যধিকঃ 


স তু স্যাৎ করভাকারঃ ক্রমেণ বলিতো ভবেৎ। 
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petite A ভি TE 
লাবৃকঃ সপিধানশ্চ পিধানরহিতোহপিবা 
Grice ছিদলঃ কার্স্যস্য স্যাদস্তিমে দলে 


বন্ধৈৰ্যৈথৈকতা স্যাৎতু তথা কাৰ্যা তু নির্মিতিঃ। 
এবং বিনির্মিতায়াস্ত বীণায়ামিহ বোলকঃ 

তস্ত্ৰীসংস্থাপয়েদত্ৰ পটজ্ঞা ত্রাসরা জাপ। 
একবিংশতিমা SAL তস্বতোহনুক্ৰমাদিহ 

একৈকো SIS Pals Was শুদ্ধবিবতিতাঃ। 


& দুই ॥ 
পখাওঅজের জন্মকথা 


ভরতের লেখা--যা ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে, যদি সংশোধন করে পড়া হয়, তাহ'লে দেখা 
যাবে__ মৃদঙ্গ বৈদিকমুগের যন্ত্র না হলেও wares জন্মের কিছুকাল পূর্বের যন্ত্ৰ। [ নাট্যশাস্ত্রে 
“গত্বা FR মৃদঙ্গানাং পুদ্করানসৃজস্ততঃ’’ (৩৩ অধ্যায়) কথ! কয়টি ছাপা আছে ; মানে দাড়ায়, 
স্বাতি মৃদঙ্গ-ও সৃষ্টি করেছিলেন, পুদ্ধর-ও সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকগুলি পড়লেই 
বোঝা যাবে, স্বাতির মৃদস পুক্ধরের-ই একটি সমার্থক শব্দ। তাছাড়া পরবর্তী শ্লোকেই আছে__ 
“দেবানাং দুম্দুভিং FB চকার মুরজং তথা” ইত্যাদি। এর থেকেও আন্দাজ করা যায়, পূর্বোক্ত 
WHS 'দেবানাং' ছিল। অর্থাৎ “গত্া BB” আসল নাট্যশান্ত্রে “গত্বা দৃষ্টং" বলে বোধ হয় লেখা 
ছিল ] মৃদঙ্গ আগে মাটীর তৈরী বাদ্য ছিল এবং এর রূপ ছিল তিন প্রকার — 

‘Ram মৃদঙ্গানাং হরীতকিমবাশ্রয়া তথা গোপুচ্ছা রূপা w....” 

নাট্যশাস্ত্ৰ, ৩৩/২২৬ (কাশী সং) 

(১) অক্ফিকা ছিল হ্রীতকি-আকৃতি, সাড়ে তিন তাল লম্বা, মূখ ১২ অঙ্গুলি 

(২) Cede ছিল যব-আকৃতি চার তাল লম্বা, মুখ ১৪ অঙ্গুলি 

(৩) আলিংগ্য ছিল গোপুচ্ছ-আকৃতি, তিন তাল লম্বা, মুখ ৮ অঙ্গুলি। 
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এই তিনটিই যে gasek ela প্রমাণ নাটাশাঙ্ত্র ভাল করে পড়লে পাওয়া যায়, 
নানাদেবের উক্তি থেকে পাওয়া যায়__€ভরতকোব দ্ৰষ্টব্য) এবং MATIA শ্লোক থেকে 
বোঝা যায়-_''প্ৰোক্তং মৃদঙ্গশন্সেন মুনিনা পুক্ষরত্রয়ম্”। [ নাট্যশাস্ত্ৰের কতকগুলি উক্তি লোপ 
পেয়েছে অর্থাৎ হারিয়ে গিয়েছে, সেল্রন্য কারো কারো পুদ্ধরত্রয়-এর অর্থ বুঝতে অসুবিধা 
হয়েছে ; তারা মনে করেছেন. মৃদঙ্গ, পপব ও দর্দুর মিলে ASAN সৃষ্ট হয়েছে Ji এই বে 
প্রাচীন মৃত্তিকা নির্মিত মৃদঙ্গ এরা স্বাতির হাতে পড়ে কিছু পরিবর্তিত হয়ে পৃক্কর নাম ধারণ 
করেছিল । পুষ্ষরিশীতে বৃষ্টিপাতের শব্দ অনুকরণ করে সৃদঙ্গের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল 
বলেই WS মুদঙ্গের নাম AEA রেখেছিলেন। 


পরবর্তীকালে ANCA প্রভাব সাধারণ গানের উপর না থাকাতে, বোধ হয়, AER 
নামটি লোপ পেয়ে গিয়েছিল এবং “মৃদক্গ' বলতে লোকে পৃক্ষরকে ভেবে নিতে শিখেছিল। 
তাই সঙ্গীত-রত্বাকরে বলা হয়েছে--‘পুঙ্করত্ৰয় বলে এখন কিছু নেই, যা আছে তা মৃদঙ্গ 
যাকে মর্দল বা মুরজ্ব বলা হয়__'' নিপদস্তি মৃদঙ্গং তং মর্দলং মূরজং SAM" ৬।১০২৭। এই 
যে মৃদঙ্গ, শার্গদেবের কালে এটির দুটি মুখ ছিল এবং এটি নির্মিত হয়েছিল কাষ্ঠখণ্ডের 
সাহায্যে। স্বাতির মৃদঙ্গ তিন রকম__তার একটি ছিল অঙ্কিকা ; এই অস্কিকার দুটি মুখ থাকা 
সম্ভব ছিল এবং বামক, দক্ষিণ শব্দ দেখলে দুটি মুখ থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ না করলেও চলে। 
অন্য দুটির--উৰ্দ্বক, আলিঙ্গোর__ একটি করেই মুখ ছিল, এ বিষয়ে বোধ হয় সংশয় নেই। 
তাহ'লে বলা যায়, স্বাতির অঙ্কিকা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মর্দলে রাপায়িত হয়েছিল।. 
অদ্ধিকা হরীতকি আকৃতি, মর্দল-ও তাই, তবে অদ্ধিকা মাটীর তৈরী ছিল, মর্দল হ'ল কাঠের 
তৈর্লী। We ২১ আঙ্গুল দীর্ঘ, বা মুখ ১৪ অঙ্গুল, ডানমুখ ১৩ অঙ্গুল। এর বা মুখে বোহন 
বা গাব লাগালো হত বেশী করে, ডান মুখে লাগানো হত অল্প করে। (ভরতের প্রছে কালো 
মাটীর প্রলেপ দেওয়ার কথা আছে। আটা লাগানোর কথা-ও আছে কিন্তু তাতে শব্দ ভাল হয় 
না এ THY আছে)। তাছাড়া cae ইত্যাদির কথা আছে এবং দড়ির নিং-মতো করে ছোটের 
টান বাড়ানো-_কমানোর ব্যাপার-ও আছে। WE মুনিহ এই সব বৈশিষ্ট্য প্রযোজনার 
পথিকৃত। (কাঠের গুলির ব্যবহার শাঙ্গদেবের সময়ে ছিল না বলেই মনে হয়। পুরোনো প্রাচীর 
চিত্রে রিং-এর নমুনাই পাওয়া যায়)। সংগীত-রত্বাকরে রক্তচন্দনের তৈরী বৃহত্তর আকৃতির 
মৃদঙ্গের উল্লেখ-ও পাওয়া যায়-_কিন্তু তার অন্য কোন বৈশিষ্ট্য বোধ হয় ছিল না। > 


মুসলীম যুগে এসে হঠাৎ ‘মৃদঙ্গ’ নামটি লোপ পেয়ে যাবার মতো হল, তার বদলে 
পথাৱজ নামে একটি সামান্য-পার্থক্য বিশিষ্ট বাদ্য প্রচ্লনে এল। এই পথারজ নামটি লিয়ে 
জল্পনা-কল্পনার অস্ত নেই এখন। আসলে শব্দটি হল পথ + আৱজ ; কিন্ত আমরা একে 
করেছি পক্কা + আরাজ অথবা পাক্‌+ আবাজ অর্থাৎ পাকা আওআজ বা পবিত্র আওআজ। 
আমরা তাকিয়েও দেখিনি যে বানানে ‘ক’ নেই আছে ‘ws দ্বিতীয়ত, আওআজ শব্দটির 
T জেড্‌-এর মতো, কাজেই ফারসীমুসলমানর! নিশ্চয়ই বাঙালীর মতো “আজ আজ’, 
করবেন না। অতএব, পথারজ-এর সম্পর্কে বিচার-বিমর্শ এতদিন যা হয়েছে তা নিতান্তই 
ছেলেমানুষী | 
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এই ছেলেমানুষা না কারে যদি আমরা ১৪০৬ খৃ্টান্দের সঙ্দীতোপনিমৎসারের পাতার 
দিকে তাকাই তাহলে দেখব সেখানে লেখা আছে — 
''আউজ্জা লোকতাষায়াং খন্দাউআপখাউজ্জো 
মতাঃ পষ্টাউজাম্চেতি স্বন্বনামানুসারিণই*' (৮৭ পৃ) 


অর্থাৎ আউল্প বলতে খন্দাউজ, wate ও পট্টাউজ্-কে বোঝায়। 


‘eater’ শব্দটি আৱন্জ-এর চলিত উচ্চারণ। সংগীতরত্বাকর খুললেই দেখা যাবে 
তখনকার দিনের তুড়ুন্কা-কে আৱল্জ বলা হত এবং কাধে উঠিয়ে বাজানো হত বলে বলা হত 
wate! দেশী পটহকে বলা হত GSI ডে।১০৭৭ ও ৬1৮২৪) গাব যাতে থাকত না, 
কাঠি এবং হাতের সাহায্যে যা ASMA হত। অথচ যা প্রধান বাদ্যযন্ত্ৰ বিশেষ ছিল তাকেই 
বলা হত Grae) ভরভের সময়ে পটহ একমুখে বাজ্ত এবং নাটকে হাটুর ওপর রেখে 
বাজ্জানো হত। শাঙ্গদেবের সময়ে পটহ বা apa খুবই প্রসিদ্ধ ছিল-_এর হত্তপাট ছিল 
অজন্ৰ। দেখা যাচ্ছে, একশো-দেড়শো বছরের মধ্যেই এ BAS, অড্ডারজ ছাড়া পথাৱজ্স 
নামে আর একটি বাদ্য MTS গোষ্ঠীতে স্থান পেয়েছে। দ্রষ্টব্য এই, যে, এই সময়ের মধ্যেই 
আসল ame তাদের উচ্চারণ খাত্তা করে ফেলেছে; SRTA হয়েছে ঘন্দাউজ্র, অভ্ডাবজ 
হয়েছে পট্টাউজ্র। (আজও দেখবেন, অড্ড-তাল হয়েছে কর্ণাটে অট-তাল আর হিন্দুস্থানে পট 
তাল) সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে, পথাউজ্ল-ও কিছুকাল আগে অনা শব্দ ছিল। খুব সম্ভব 
শব্দটি “পৃদ্করাবজ”। ‘pea লোকভাবায় ‘পুখ্থর’ বা 'পুথর’। এই পুখর + আৱন্দ্ৰ থেকে 
পুখরজ্ঞ-_-পখারজ- _পখাউর্জ হতে খুব বেশী সময় লাগবার কথা নয়। 

দেশী পটহ ছিল মাত্র ২ হাত লম্বা, বী-মুখ ৬২ অঙ্গুল এবং ডান-মুখ ৭ আঙ্গুল ; 
অর্থাৎ, ডানমূখ ছিল বামুধের থেকে বড়, আমাদের ধারণা ১৩শ খৃষ্টাব্দে একটি নতুন পটহে 
বামুখটিকে, মৃদঙ্গের অনুকরণে, ভানমুখ থেকে বড় করা হয় এবং তার নাম রাখা “পৃক্করারজ' 
যা উচ্চারণ ভেদে হোয়ে পড়ে 'পখারজ'। পৃক্করের প্রাচীনতা ও খ্যাতিকে কাজে লাগানোই 
হয়তো আবিষ্ধারকের লক্ষ্য ছিল। 


সেই সময় মুসলীম যুগের আরস্ত। ম্লেচ্ছবাদ্য তখন আমাদের দেশে এসেছে। 
১৩শ্র-১৪শ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই আরবীয় "তব্ল্‌’ তবলা হয়ে ভারতে ANE করছে। তার ART 
ও এ সংগীতোপনিবৎসারে আছে — 


“Wey GRAM ঢোঘ্রতৱলমূখানি B (৮৭ পৃ) 


তবলায় ডাইনা প্রধান। এর অনুকরণে পথাৱল্ত্ৰে ডানমূখটিতে গাব দেওয়া হল পুরু 
করে এবং অনেকটা জায়গা জুড়ে। শব্দে বিচিত্রতা এল। শব্দের এই বিচিত্রতা দেখে মৃদঙ্গের 
শুরীরাও ডানমুখে পুরু ও বেশী গাব এবং বামুখে পাতৃলা ও অল্প গাব দিলেন। গাবের এই 
ব্যবহারের জন্য মৃদলে কয়েকটি PTY বোলের জন্ম হুল। এইভাবে OTE ও মৃদঙ্গ সমার্থক 
হয়ে পড়ল। কিন্ত পূথরাৱজ ছিল মাপে ছোট ; সে তুলনায় উচ্চাঙ্গ সংগীতে মৃদঙ্গের মধুর, 
ও গন্ভীর ধ্বনি অনেক বেশী অনুকূল ছিল। তাই কিছুকালের মধ্যে অভিজাত গীতে পরিবর্তিত 
মৃদঙ্গই প্রধান হয়ে রইল এবং পুখরাৱজকে স্থানচ্যুত করে পথাৱজ্ঞ রূপে প্ৰসিদ্ধি লাভ করল 
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পর্বত ACA তের Tiel জনো আটটা কাঠের শুলির বাধহাণ এল এবং 
শুষে মাঝে মাঝে আটার প্রলেপ দেওয়া হতে MTA | 

প্রাচীন মৃদঙ্গের বীমুখ ডানমুখের প্রায় একইরকম ছিল---যেমন, ‘steric’ এবং 
'গড়দগঘধাম্‌’ পখাত্রজে দুমুখের ধবনির মধ্যে অনেক প্ৰভেদ দেখা দিল। 


॥ তিন ॥ 


একখানি সুমুদ্রিত, সুশ্রথিত সংগীত গ্রন্থে [সংগীত ও সংস্কৃতি, সঙ্গীতশান্ত্র ইত্যাদি) বীণা সম্পর্কে 
অস্তুত,-অত্তব্য পড়লাম। সংগীত-রন্বাকরে নাকি মাত্র ১০টা বীণার উল্লেখ আছে,_সেখানে 
সংগীত-মকরন্দে নাম আছে ১৯টির সংগীত-নারায়ণে ২১টির। সংগীতগ্রছ একচক্ষ হরিণ হলে 
বড় বিপদ্‌ ঘটে ; সবার Awa থাকে এক জায়গায় নিবদ্ধ, অন্যদিকে তাকাব'র জন্যে সামান্য 
ঘড় ঘোরাতেও তার কষ্ট হয়। সংগীত-রত্বাকর বাদ্য-অধ্যায়ে শুধু সেই TECH নাম করা 
হয়েছে যেশুলির গঠনাদি সম্বন্ধে কিছু জ্রানানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল শুধু নাম 
ণোনাবার জনে] প্রকীর্পঅধ্যায় ছিলো, যার ase—ase Gite লেখ আছে-_বীদা, 
দোষবতী, চিত্রা, বিপদ্ষী (সংগীত-মকরন্দ গ্রন্থে লিপিকর-প্রমাদে হয়েছে ‘বহওঁ" } 


সারঙ্গ্যালাপিনীত্যাদেস্ততবাদাস্য বাদকা$........ ৷৷ 
অর্থাৎ ২১টা- ইত্যাদি । সঙ্গীত নারায়ণ এটিকে চুরী করেছে। 
আমরা একেই অনুকরণপ্রিয়, তার ওপর যদি এই বাকৰাকে-তকতকৈ গোটা গোটা 
অক্ষরের “একচক্ষু” পাই তাহলে রিসার্চ তো এগিয়ে চলবে এমু ট্রেনের গতিতে, ফলং- শুধু 
যাওয়া আসা, CMS ভাসা এবং ভাসতে ভাসতে “প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙা ফুল’ । কিন্তু এহ 
বাহ্য ; আমাদের ভারতীয় বীণার ইতিহাস জানতে হবে। শুধু কতকগুলো নাম নয়, জ্ঞানতে 
হবে বিবর্তনের কাহিনী। খুঁজতে হবে নিগম-মতীয়, আগম-মতীয় এঁতিহ্যগুলি, ঘূরতে হবে 
TNA আকৃতি-প্রকৃতির সন্ধানে, জান্তে হবে অন্য দেশের যস্ত্রের সঙ্গে আমাদের বীণার মিল- 
অমিলের কারণ, তবে হয়তো কিছুটা সত্য SY আমরা সংগ্রহ করতে পারবো । পাতায় পাতায় 
জন্গদেকমল্লের উদ্ধৃতি থাকলেও এতকাল “পার্ম্বদেব ৭ম-৯ম শতকের ভ্ঞানী”-র মতো 
আন্দাত্ৰ নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট হয়ে আছি, বই-এর পাতাগুলো ভাল করে উল্টোবার Rows 
আমাদের wei ; এখন নতুন মন নিয়ে, নতুন চোখ নিয়ে প্রত্যেকটি পাতার প্রত্যেকটি 
STA পড়তে হবে। 
wa, সরম্বতী-হৃদয়ালক্কারে তিন শ্রেণীর বীণার উল্লেখ আছে_ (১) বক্রা, 
(২) Fh, (৩) অলাবু। পিছিয়ে গেলে স্ৰৌতসূত্ৰ ইত্যাদিতে এদের অনেকের দেখা মিলতে 
পণরে। বক্তা, অলাবুর নাম ওখানে মেলে। কুর্মা বা কচ্ছপী আছে সরন্বতী-হৃদয়ালক্কারে। কী 
তাদের বৈশিষ্ট্য ? কত খোদাই আছে, মুর্তি আছে, মিলিয়ে দেখুন। তারপর পরবর্তীকালের বে 
সব প্ৰস্থে রূপবর্ণনা আছে সেগুলি সংগ্রহ করে বিবর্তনের একটা ধারণা তৈরী করে কফেলুন। 
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আমৰ! eila পাণাকে 34s) ৰীণা বলি eee তাতে ১১ তাপ, Cell এ 
তার চাপাই, আবার সে যে উত্তরভারতীয় বীণ তা come পুলকিত হহ। অথচ MG: 
শঁততস্ত্ৰীর অপর নাম মহতী যার চেহারা, মনে হয়, হার্পের মতো ছিলো! 


পিনাকী আমাদের মতে বেহালার প্রপিতামহ, কিন্তু প্রাচীন পিনাকীতে চেহারা পাচ্ছি 
ছিলে দেওয়া ধনুকের মতো যার দুই খুঁটি থেকে একটি মাত্র বাজ্াবার তার বেকুত, ছড় দিয়ে 
বাজানোর জনো । তুম্বীবীণা নাকি তানপুরা কিন্তু প্রাচীন কোথাও এর বিবরণ নেই, পবে 
যেখানে আছে, সেথানে এটি তুম্বরী-_দুই লাউ দেওয়া বীণের প্রকার । এতে তিনটে তার_ তার, 
মধ্য, মন্ত্ৰ মন্ত্র্টী তাত। ১৬শ শতকে এর দেখা পাওয়া যাচ্ছে, যাকে সংগীত-লারায়ণ টুকেছে 


॥ চার ॥ 


অহোবল এবং তস্য কলোআর লালমণি মিশ্র (SRA) ফ্যাসাদে ফেলেছেন বেশ ভালো রকম 
শুনলাম, প্রাচীন ভারতের বাদ্যযন্ত্ৰ কি কি ছিল এবং কেমন ছিল তার হিসেব দেবার OF 
করেছেন Jai খোজ নিলে দেখা যায়, অহোবল একজন ছিলেন না এবং সংগীত-পারিজাত 
নামটিও বিভিন্ন গ্রন্থকার ব্যবহার করেছিলেন। যে সংগীত-পারিজ্ঞাতে মেলের বিবরণ আছে, 
সেইখানিই সকলে প্রকৃত গ্রন্থ বলে মেনে থাকেন। অথচ রাগকল্পদ্রুমে- উল্লেখিত সংগীত- 
পারিজ্ঞাতে রাগ-রাগিণী-পুত্র বিভাগ আছে। কোনো পারিজাতে বাদ্য বর্ণনা নেই কিন্তু মেলে 
বিবরণ আছে, -গোন্দলেকর্‌ সম্পাদিত সংগীত-পারিজাতে বাদ্যাধ্যায় আছে যার উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন _লালমাণি fied | অবশ্য, অন্য দু এক জায়গাতেও পারিজাতে বর্ণিত বাদ্যের উদ্ধৃতি 
পাওয়া] ACH I 


তাহলে কি সংগীত-পারিজাতে অহোবল বাদ্যকাণ্ড নামে দ্বিতীয় কাণ্ড বা অধ্যায় 
লিখেছিলেন ? প্ৰস্তাবনা বা উদ্দেশ্যতে এ সম্পর্কে কিছুই জ্ঞানানো হয় নি, সুতরাং সন্দেহ 
জ্রাগা স্বাভাবিক যে এ কাণ্ডটি অন্য কোন ব্যক্তির লেখা সংগশীত-পারিজাতের অংশ, যেমন 
রাগ-রাগিণী বিভাগটি অন্য গ্রন্থকারের রচনা থেকে সংগ্রহ FA | 


কিন্ত সন্দেহ জ্বাগ এক কথা, প্রয়াণ অন্য কথা । অহোবলের SIA না জানলে 
হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত করা মোটেই সমীচীন ani এবং সমীচীন নয় বলেই এক কথায় 
বাদ্যাধ্যায়কে নাকচ করা চলে না; কোনো স্কলার যদি এ অধ্যায়ের উক্তির উপর নির্ভর কবে 
কোনো কিছু এস্ট্যাব্লিশ্‌ করার চেষ্টা করেন তাহলে সেই কিছুকে তাচ্ছিল্য করা চলে নং. 
ফ্যাক্ট নিয়ে বিচার-বিমর্শ করতেই হয়। সংগীত পারিজ্ঞাতে এমন কিছু-কিন্ু জিনিষ আছে T 
বাদ্যযস্ত্রের সব কিছুই ভারতীয় বলে স্ট্যাম্প মেরে দেয়; অথচ সাধারণ ধারণা ঠিক তার 
উল্টো ৷ এখানে-ওখানে SRS যা| মেলে, সমালোচনায়, আলোচনায় যা পাওয়া যায় তার 
থেকে জানা যাচ্ছে তানপূরা, একতারা, রুদ্রবীণা, রব্যব এবং আরো কয়েকটি বাদ্য বিষয়ে 
সংশ্গীত-পারিজাতে আলোচনা আছে। 


পারিজাতে নাকি দু রকম তানপূরা অর্থাৎ তুম্বরীর (৮) ডেস্ক্রিপশন্‌ আছে : একটা: 
ঘাট আছে, একটার নেই। তুম্বরী নামটা প্রাচীনকালে খুঁজে পাওয়া যায় না। হরিবংশে, 
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রায়পসেনিয় সূত্ৰে তৃম্বীবীণা নামটি দেখা যায়| তুম্বীবীলার বিবর্ণ কোথাও নেহ। অতএব 
একে জ্ঞোর করে তুম্ববী বলা স্বেচ্ছাচারিতা। নান্যদেব তিন প্রকার Ane উল্লেখ করেছেন__ 
মনে হয়, তাদের বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্যে” _ এদের মধ্যে একটি অলাবু, যার খোলটি লাউয়ে 
SA এই অলাবু বীণার অপর লাম বোধহয় ST হয়েছিল বৌদ্ধ যুগে। ভেবে নিলে ক্ষতি 
নেই, যে, লাউ-এর খোল ব্যবহার শুরু হয়েছিল বৈদিক যুগের শেষ দিকে, তা সে 
ডাণ্ডি-র রেস্ট হিসেবেই হোক, বা রেজ্রোনেটিং মেটিরিয়াল রূপেই হোক্‌। অর্থাৎ wet বীণা 
অলাবু-যুক্ত Ama একটি সাধারণ নাম, যার মধ্যে প্রাচীন মহতী বীণাকে ধরা হয়েছে। 


তৃত্বরীতেও লাউ আছে কিন্তু তার দেখা পাওয়া যায় মুসলীম .যুগে। সে We নয়, 
তানপুরাও নয়, স্রেফ তুম্বরী। মুসলীম যুগে তুম্বরীতে_ সারিকা বা পর্দা হিল না, কিন্তু পর্দা 
ছিল তন্বুরে, যা আরবীয় যন্ত্ৰ। সংগীত-পারিজাতে এই দুটির বিবরণ পেয়ে যদি থাকেন তো 
আমরা YR হয়ে পুরো শ্লোকগুলি পেতে চাইব,_তুম্বরী ও তন্বুরের পূর্ববর্তী রূপগুলির 
সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার জনা--এবং লক্ষ্য করবার জন যে, অহোবল তন্বুরকেও ভারতীয় 
বাদ্য বলে প্রচার করেছেন কিনা ! 

রবার-কে তিনি বলেছেন সংস্কৃত শব্দ,- ‘রবং বহতি ইতি রবাবই'। বহতি-ই হোক্‌ 
আর রব + আবহ-ই হোক, রবাব কি ভারতীয় বাদ্য ? আমাদের শৌরীন্্রমোহন ঠাকুর সব 
বাদ্যের মধ্যেই ভারতীয় গন্ধ খুঁজে পেয়েছেন। তিনিও রবাবকে রূবেবের অপতভ্রংশ বলেছেন, 
যদিও ক্লবেব-যে রুদ্রবীণার নকল তা জানাতে বিলম্ব করেন নি। রূবেব আরবীয় বাদ্য হিসাবে 
পরিচিত। atta খুসরো তার সময়ে রবাবের প্রচলন স্বীকার করেছেন__। কুদ্রবীণার 
যে-পরিচয় পাওয়া যায় সে-পরিচয়ের সঙ্গে রবাবের রূপ মেলে না। অহে'বল-ও BAAN ও 
রবাবকে পৃথক বাদ্য বলেছেন॥ তাহলে রবাবকে সংস্কৃত শব্দ বানাবার বাসনা কেন জাগল 
তার মনে ৮ রবাব-যে পৃথক বাদ্য তার প্রমাণ মঙ্গলকাব্যরাণ্ড বহন করছে ; চৈতন্যমঙ্গল 
কাব্যে রবাব ও রুদ্রবীণা উভয়ের-ই নাম APSA যাচ্ছে। 

রুদ্রবধীণার নাম AA রূপে দেখা যায় সংগীতমকরন্দে, সংগীতসারে এবং 
পরবর্তীকালের প্রস্থে। মকরন্দে বলা হয়েছে, মহতী, সরম্বতী ঘোষকা CIR প্রভৃতি দশটি 
বীণার মাঝে তস্ত্ৰী-বিন্যাস পার্থক্য ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই। মহতী, ঘোষকা বীণার 
সাধারণ চেহারা আমরা জ্ঞানি। রুদ্রবীণা এ রকম হলে কোনভাবেই রবাব হতে পারে না। 
মহতী ও কুভ্রবীণার বিবরণ যথাক্রমে কোহলীয় প্রচ্থে ও সংগ্গীত-নারায়ণে খুঁজে পাওয়া 
যায়,_ মিলিয়ে দেখার সুবিধাও হয়। সংগীত নারায়ণের শ্লোকগুলি হরিনায়কের সংগীত-সার 
থেকে নেওয়া ! হরিলায়কের রেফারেন্স বই খুঁজে পাইনি। 

এই খুঁজে না পাওয়ার জন্যেই যতো যন্ত্রণার শুরু । বেদে বাদ্য আছে, রূপ নেই ; সূত্রে 
এসে কিছু সাধারণ পরিচয় মিলছে যা দিয়ে রূপ আঁকা যায় না। তারপর ? এ পীরিয়ড অব 
DICARI পুরোনো নামগুলো কোথায় হারিয়ে গেল ! বৌদ্ধ যুগে, পৌরাণিক যুগে নতুন 
নাম জন্মাল যার চেহারার হদীশ্‌ নেই ! যতোই চিত্রা, বিপদ্ধী, বল্পকী বলি, বল্রমের মতো 
সেগুলো বুকে বান্ধে, রক্ত ঝরায়, ঝংকার তোলে না। হায় রে ইউনিভার্সাল্‌ হিস্টরি অব 
মিউঞ্জিক রি. ভারত ! 


[ কৃতজ্ঞতা Fem সুরছন্দা পত্রিকা, ১৯৭১--১৯৪৮ ] 
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সলংবশল না — B 


বৈদিক সামগান 


রাজ্োম্বর মিত্র 


গান এখনও ভারতের কোনও কোনও স্থানে গাওয়া হয়, এই রকম শোনা AAI 
সেই সৰ গ্য়নরীতির মূল্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমাদের সামগানের মূল এঁতিহ্যে 
প্রবেশ করা দরকার। এর wy কেবলমাত্র বৈদিক সাহিত্য ও সূত্র অনুশীলন করে 
সামগানের রূপ কিরকম ছিল সেটি অবধারণ করা wary আবশ্যক । প্রাচীন পৌরাণিক যুগেই 
সামগানের বিকৃতি ঘটেছিল ; অতএব বর্তমানে থেসব ধারা প্রচলিত দেগুলি মূল ধারার খুব 
কম WHS বহন করতে সক্ষম। তা ছাড়া, বৈদিক সূত্র অবলম্বন করলে বিবর্তন এবং 
এতিহ্যের রূপটি অনেক স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। বহু আখ্যাপ্লিকা থেকে সামগানের 
রীতিনীতি, তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, এতিহাসিক উপাদান প্রভৃতি বহু চিত্তাকর্ষক বিষয় 
আমাদের গোচরে আসে। সামগান বহুধা বিস্তৃত ছিল। সহস্ৰমীতিতে সম্পাদিত সামগানের 
সেই বিরাট বিভিন্ন রক্লপণ্ডলির কিছুই লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায় না: যেটুকু পাওয়া যায়, 
তা-ই সঙ্কলন করতে চেষ্টা করা হয়েছে। প্রচলিত য়ীতিণুলি তথাকথিত কৌথুস শাখার 
যথাযথ প্রতিকৃতি কি না তা বলাও কঠিন। তবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বৈদিক গানের Tass 
নির্ণয় করে গানগুলির রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করলে যে রূপটি দাড় করানো সম্ভব, সেটিই 
উপস্থাপন করা যুক্তিযুক্ত | 
এই প্রবন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে যথাস্থানে বৈদিক সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য এবং অপরাপর 
নানা বিষয় সম্বন্ধে সুধী পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এই আলোচনায় যে আদর্শ 
অনুসরণ করা হয়েছে তা একান্তভাবে বাস্তবঘৰ্মী। বৈদিক মনস্ত্ৰগুলির অর্থ অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ এবং 
স্পষ্ট ; সেইগুলিকে satas দৃষ্টি নিয়ে অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করতে গেলে সন্ত্রুলির মূল 
তাৎপর্য প্রতিভাত হওয়া সম্ভব নয়। বৈদিক সাহিত্য একাস্তভাবে মানবিক । সুখে, শাস্তিতে, 
হয়ে উঠেছে। বেদে আত্মা মানে প্ৰাণচক্চল্যে পূর্ণ এই দেহ। ইন্দ্র দেবসমাজের কাছে 
বলবীর্ষের মূৰ্ত প্ৰতীক, তাকেই তারা মুল নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছেন। এই রকম আরও 
কয়েকজন নেতৃস্থানীয় দেবতা ছিলেন যাঁরা বহুজনের দৃষ্টিগোচর হতেন না, কিন্ত তাদের সস্তা 
ARS কোনও সন্দেহ ছিল না। 
বৈদিক যাগযজ্ঞের সঙ্গে একদা প্রচুর ক্রিয়াকলাপ যুক্ত হয়েছিল ; কিন্তু আদিতে এটি 
এত বৃহদায়তল অনুষ্ঠান ছিল না। দেবতা ও দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অনাজাতীয় নেতাগণ নানা 
উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে মিলিত হতেন। তথন তারা সোমপান এবং সমারোহপূর্বক আহারাদি ও 
বিবিধ উত্সবের আয়োজন করতেন। এই উপলক্ষে উক্ত সম্মেলনের নেতাকে বিশেষভাবে 
সোমরস প্রদান করা হত মাননীয় অতিথি হিসাবে । অর্ববেদের সপ্তম কাণ্ডে পঞ্চম ACS এটি 
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১মতকার ভাবে বলা হয়েছে। এই সৃক্তের দুটি মন্ত্র ফম্বেদেও বর্তমান। এই ADS যা বলা 
হয়েছে তা এইরূপ-_ 

“দেবগণ যজ্ঞদ্বারাই যজ্ঞকে অনুষ্ঠিত করেছিলেন। সেই যজ্ঞধৰ্মসমূহহই (অর্থাৎ 
'এস্মাকলাপগুলিই) প্রথম যজ্ঞানুষ্ঠান। এরই জন্য স্বৰ্গলোক মহিমান্বিত হয়েছিল। পূর্বে যেখানে 
সাধ্যগণ ছিলেন (দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সাধ্য নামক জাতি) সেখানেই প্রথম যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। সেই 
বে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল, তা ক্রমেই বধিত হতে লাগল এবং সেইটিই দেবগণের আরাধ্য হয়ে 
উঠল। দেবগণ অমর্ত্যদেবগণের উদ্দেশেই অমর্ত্যমানসে wer করেছিলেন। (অর্থাৎ 
যজনক্ৰিয়াটি অমর্তযদেবগণের পরিকল্পনা এবং a স্বার্থেই তারা এটি মর্তালোকেও প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন।) এই যজ্ঞের ফলে উচ্চস্থল স্বৰ্গলোকে আমরা (দেবতাগণ) আনন্দিত হব এবং 
সূর্ধোদয়ে এই যজ্ঞের ফল ভোগ করব (প্রথমে ভোরের দিকেই যজ্ঞানুষ্ঠানের সুচনা হত)। 
দেবগশ পুরুবকারকে জ্বাগ্রত করবার জন্মই যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন এবং তারই ফলে তাদের 
ওজ্বংশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল । একমাত্ৰ হবি প্রদত্ত যজ্ঞেই এই বল লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। যেসব 
দেবতা কুক্কুর, গো প্ৰভৃতি পশুর অঙ্গ দিয়ে যাজ্ঞন করে তারা মূঢ়। ধারা এই যজ্ঞের আসল 
উদ্দেশ্য অবগত ভাদেরই আমরা এ সম্বন্ধে উপদেশ দেব।"* 

এই ধরনের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, কোনও অজ্ঞাত বৃহৎ শক্তিকে নিবেদন 
করবার জন্য যজ্ঞের আয়োজন করা হত না। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একত্র মিলিত হয়ে 
পানভোজনের মাধ্যমে একটি একতার মনোভাব গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে নতুন উদ্যম ও 
উৎসাহের সঞ্চার হয়। পরবর্তীকালে, যেমন সব বিষয়ে হয়েছে তেমনি এই ব্যাপারেও একটি 
প্রতীকের প্রতি পূজায় রূপান্তরিত হয়েছে। 

প্রাচীন যুগে পৃথিবী তিনটি লোকে পরিব্যাপ্ত ছিল_ স্বর্গ, অস্তরিক্ষ (অস্তরীক্ষ) এবং 
TÉ উচ্চতম স্বর্গলোকে দেবতাগণ বাস করতেন। অপেক্ষাকৃত fra অঞ্চলকে বলা হত 
অর্তরিক্ষ। সেখানে বসতি তেমন ঘন ছিল না। তারও নীচে মর্ত্যতূমি ছিল মানব afer 
সম্পূর্ণ আঁধকারে। কিন্তু পৃথিবী বলতে বেদ সম্হা স্বৰ্গ, অস্তরিক্ষ এবং মৰ্ত্যভূমিকেই 
বুঝিয়েছেন । দেবগণ ক্ৰমে মর্ত্যে যানবসভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মানবগণও দেবসভ্যতা 
দ্বারা প্রভাবিত হন। দেবতা ও মানব-_ দুটিই অত্যন্ত প্রাচীন ais: একটি হিম্যচলের 
পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন, অপরটি করেছিলেন নিম্নডুমিতে। উভয়ে উভয়ের 
সহযোগিতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দেবগণ মর্ত্যভূমি থেকে বহু বস্তু উৰ্ধ্ন অদ্চলের জনা সংগ্রহ 
করতেন এবং মানবগণও দেবভূমি থেকে কোনও কোনও বস্তু আহরণ করতেল। এই 
আদানপ্রদালের জন্য কয়েকটি বড় বড় মাৰ্গ ছিল, _যেমন, দেবঘাল, পিতৃযান প্রভৃতি 1 বৈদিক 
মন্ত্ৰাদিতে বার বার এই দুটি পথের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এতত্তিন্ন বহু গোপন রাস্তা যে 
ছিল তারও একাধিক উল্লেখ আছে। দেবযান এবং পিতৃযান__এই দুটি শব্দ নিয়ে নানারকম 
কূট ও উদ্ভট ব্যাখ্যা হয়েছে। কিন্তু এ দুটি যে গমলাগমলের জন্য নির্মিত দুটি পথ, সে বিষয়ে 
সন্দেহের কোনও কারণ লেই। দেবযান সরাসরি স্বৰ্গলোক থেকে শুরু হয়েছিল এবং পিতৃযান 
পিতৃলোক পুরে স্বর্গলোকে পৌছেছিল। পিতৃযান পথ হিসাবে দেবযানের মত সহজগম্য ছিল 
Al এতগুলি পথ থাকলেও যাতায়াত খুবই সীমিত ছিল এবং কোনক্রমেই যে-কেউ এই সব 
পন্থ ভ্ৰমণ করতে পারতেন না। এই পপশুলিতে কারা যাচ্ছে এবং কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছে সে 
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সব নিৰ্ণায়ের জনা ল:ডা পাহার1 গাকত। কিন্তু তথাপি এটা AS যে দেৰতান৷ সুযোগ পেলোৰ্‌ 
নানা পথে অসুরদের স্বর্গভূমি থেকে বিতাড়িত করতেন। এই বিতাড়নপর্প শত শত ae 
ধরে চলেছিল এবং অসুরগণ ক্রমে মৰ্ত্যপথে আর্ধতুমি পরিত্যাগ কলে সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে 
চলে যেতে বাধ) হন। তাদের সঙ্গে আক্রমণকারী বিভিন্ন দেবগোষ্ঠীও ওইসল অপ্যলে পিয়ে 
বসতি স্থাপন করেছিলেন। 


_ দেবভুমি. যাকে স্বর্গ বলা হত তার সঙ্গে মর্ত্যন্বমির সন্গঙ্গে কোনও সময়েই তিক্ত 
হয়নি ; এই দুইটি দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ভিন্ন আর কোনও উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। 
মর্ত্যবাসীরা দেবতাদের বৃহত্তর শক্তি বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাদের নেতৃস্থানীয় বলে 
মনে করতেন। নানা বাধা বিপত্তিতে তারা দেবতাদের সহযোগিতা, উপদেশ ইত্যাদি পেতেন 
কিন্তু দেবতাগণ কখনও মর্ত্যে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে চান নি। বিশ্দের ইতিহাসে দুই বৃহৎ 
শক্তির মধ্যে কয়েক সহস্র বৎসর ধরে এইরকম সখ্যতার মনোতাস্থ পিরল। 


দেবভাগণ অবশ্য উচ্চতম স্থলের অধিবাসী হওয়াতে অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় 
ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়_-_দেবতারা বহু নদীর জলাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারতেন 
এবং ইচ্ছা করলে জল-প্রবাহকে রোধ করতেও সক্ষম হতেন। এই কারণে. কেবলমাত্র জলের 
জনাই মর্ত্যবাসিগণ বিশেষভাবে দেবগণের তৃষ্টি বিধানে যতুবান হতেন। 


বৈদিক মন্ত্রগুলি সে যুগে স্বৰ্গ এবং মৰ্ত্য উভয় ভূভাগেই ব্যান্তিলাভ করেছিল। এই 
azo সে যুগে সব ব্যাপারেই লোকদের প্রেরণাস্থল ছিল। দুঃখে, T. অসুবিধায় লোকে 
এই THOM উচ্চারণ করে মলে সাহস পেত এবং উৎসাহ সঞ্চয় করত। এই গ্রন্থে বহু সাম 
উদ্ধত করা হয়েছে, সেগুলি থেকে অনেক চিত্তাকৰ্যক ব্যাপার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে! 
এর কয়েকটি এই স্থলে উল্লেখ করা গেল। 


স্বর্গরাজ্য দর্শন করবার একটা বিরাট আকাঙ্ক্ষা বহু ব্যক্তির ছিল কিন্তু পূর্বেই বলা 
হয়েছে যেসব গোপন পথ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত, সেগুলি এত গুপ্ড ছিল যে তাদের 
সন্ধান পাওয়া খুবই কঠিন ছিল। যাম সাম নামক একটি সাম অনুসারে জানা যায় যে 
পিতৃলোকের অধিবাসী স্বয়ং যমও প্রথমে স্বর্গলোকে যেতে পারেন নি, তাকে নিয়ে 
এসেছিলেন তার ভগ্নী যয়ী। আরও যেসব সাম এই ace বৰ্ণিত হয়েছে, যেগুলিতে 
সর্গলোকের পথে ভ্রমণের ইচ্ছ প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলি হচ্ছে-_শ্যাবান্থ সাম, গৌতম সাম, 
পৌরুহম্মন সাম, বৈয়স্ব সাম, আসিত সাম এবং খ্রশ্ববাহ্‌ সাম। 


SPAR) সামের আখ্যায়িকা থেকে একটি অসামান্য প্রচেষ্টার কথা জ্বানতে পারা যায়। 
কবির পুত্র উক্ষরন্ধ যমুনা নদী থেকে ক্রমাগত জ্বলপথে একটি নৌযানযোগে বহু উবে 
স্বর্গলোকে পৌছোতে সমর্থ হয়েছিলেন। অভি সম্প্রতি শ্রীনগর থেকে একটি পরিব্রাজক দল 
Sys থেকে বারো হাজার ফুট Ged লাদাকের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত সিন্ধুনদের দুশো চল্লিশ 
কিলোমিটার জলপথ অতিক্রম করে খালসি নামক গভবাস্থলে পৌছোতে সমর্থ হয়েছেন-_ 
এইরকম সংবাদ পাওয়া গেছে। বহু সামে পশুকামনা অর্থাৎ গোধন peed বাবা হয়েছে। 
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মহাবামদেব] সামের আখ্যায়িকায় দেখা যায় যে সৃষ্টির আদিতে চতুদিক জলসমূহে পরিব্যাপ্ত 
ছিল, এই ধারণা অতি প্রাচীন যুগেই প্ৰচলিত ছিল ; Chea সামের কাহিনীতে জানা যায় যে 
আদিম জীবগণ যে সরীসৃপ, মৎস্য এবং পক্ষিজাতীয় ছিল, তাও লোকের অগোচর ছিল না। 
সুস্তান সামের FY থেকে জানা যায় অসূরগণ ছদ্মবেশ ধারণ করে দেবতাদের প্রতারিত 
করতেন এবং দেবতারা অভিজ্ঞানসূচক শব্দ ব্যবহার করতেন গোপনতারক্ষার জন্য। নার্মেধ 
সামের আখ্যায়িকায় দেখা যায় শত্রুর প্রতি কুকুর নিয়োগের প্রথা তখনই যথেষ্ট প্ৰচলিত 
ছিল। অরিষ্ট সামের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় দেবসৈন্যের৷ যুদ্ধে প্রচুর 
পরিমাণে নিহত হতেন। ত্রৈশোক সামের কাহিনীটি দেবতা ও অসুরদের মধ্যে কি ধরনের 
সম্পর্ক ছিল সেটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। দেবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্ৰাহ্মণের পক্ষে অসুরকল্টা 
বিবাহ করাটা বেশ বিপজ্জনক ছিল। অসুরেরা কিছুতেই এই সম্পর্ককে মানিয়ে নিতে 
পারতেন না এবং একটা সন্দেহ তাদের থেকেই যেত। রোহিতকুলীয় সামের আখ্যায়িকা থেকে 
পরিচয় পাওয়া যায় সেযুগে অন্থ ও বৃষ পরিচালনা কত নিপুণভাবে শিক্ষা করতে হত। 
বৈথানস সামের ইতিবৃত্ত থেকে একটি চিত্মকৰ্বক সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে খাস 
দেবজাতীয়দের মধ্যে চোর-ডাকাতের অস্তিত্বও নেহাৎ কম ছিল না। তাণ্ডা মহাব্ৰাহ্মণ এই 
দস্যুদের বলছেন 'দেবমলিন্ুচ্‌*। শার্কর সামের কাহিনী থেকে জানা যায় দেবতাগণ পর্বতের 
অধিবাসী হলেও জল সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। তারা জলে পর্যটনের জন্য, এমনকি 
জ্বলজগতে আধিপত্য বিস্তারের জন্যও কম উদ্যোগী ছিলেন না। আকুপার সাম সম্বন্ধে 
জৈমিসীয় ব্ৰাহ্মণে যে কাহিনী বর্ণিত আছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে অকুপার কশ্যপ 
সমুদ্ৰে কোম্পিয়ন সাগর) উপনিবেশ স্থাপনের জনা দ্বীপের অনুসন্ধান করেছিলেন এবং 
পেয়েও ছিলেন। এইরকম বহু তথ্য ও নিদর্শন কেবলমাত্র এই গ্রন্থে বর্ণিত আখ্যারিকাগুলি 
থেকেই পাওয়া wai চারটি বেদের মন্ত্ৰ, ব্ৰাহ্মণ, সূত্র প্রভৃতি সাহিত্যকে অবলম্বন করে 
ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করলে বৈদিক সভ্যতার প্রচুর তথ্যনির্ভর নিদর্শন পাওয়া যাবে, যা 
ছাতিহাস-সম্মত ; কিন্ত একাজটি Gere তেমন গুক্ুত্বসহকারে করা হয়েছে বলে মনে হয় না। 


যে সামগ্ডলির পিছনে আখ্যায়িকা রয়েছে এবং যেগুলি বিশেষ বিশেষ নামে পরিচিত, 
সেগুলিকে লৌকিক সাম বলা যেতে পারে। সাধারণভাবে মস্ত্রগুলি তাদের স্বীয় মহিমায় 
গৌরবান্বিত। যাঁরা এই সব মন্ত্র প্ৰণয়ন করেছিলেন তারা কিভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা 
বলা সম্ভব aa) আসলে এগুলি ভাবোচ্ছাসের নিদর্শন। ৰূবিকবিদের মলে এইগুলি গালের মত 
জেগে উঠেছিল। পরে এগুলিকে নানা যাগযজ্ঞে পরিকল্পনা করে প্রয়োগ করা হয়। এই কারণে 
বহু AA সঙ্গে যাগষজ্ঞের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নিৰ্ণয় করা যায় না। তবে, WR অলৌকিক বা 
অপোকরুবের এবং খধি-কবিদের মলে সেশুলি সহসা] প্রতিভাত হয়েছিল, এরকম বিশ্বাসের 
কিছুমাত্র হেতু নেই। নিতান্ত অবৌক্তিকভাবেই এই রকম অসত্য ধারণা লোকের মনে বন্ধমূল 
করতে চেষ্টা করা হয়েছে বেদ সম্বন্ধে একটা অলৌকিক পরিবেশ রচনা করবার জন্য। 


আমরা যে সামগাল পাচ্ছি তার ভাষা সংস্কৃত এবং মুগটা বৃত্রসংহারক ইচ্ছের যুগ 
বৈদিক মন্ত্ৰে বহু স্থানে এরকম উল্লেখ আছে যে ইন্দ্র ae যযাতির পুরদের আলয় 
দিয়েছিলেন। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে ইন্দ্র রাজা যযাতির সমসামরিক। তখন 
কি লিখিত ভাবা হিসাবে সংস্কৃত ব্যবহার করা হত ? বেদমস্ত্রের ভাষা লিখিত ভাবা, FASTA 
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নয়। কথাভাষার ইঙ্গিত পাওয়া যায় গ্রামগেয়, আরণ্যগের গানওলির রূপায়ণে। যেসব ব্যক্তি 
সুর দিয়ে মন্ত্রগুলি গাইতেন, তারা যেভাবে গাইতেন তার কিছু কিছু স্বাক্ষর রেখে গেছেন এই 
সব গালে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে বহু গানে অগ্নিকে ems, অতিথিকে অতাইথি, 
দিবে শব্দকে দিবা, গিরা-কে গাইবা, অঙ্গিরাকে অঙ্গাইরা- এইরকম উচ্চারণ করা হয়েছে। 
এছাড়া হাউ, হোবা প্রভৃতি স্তোভাক্ষরগুলিও সংস্কৃত ভাষার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সম্ভবত এই 
সমস্ত মন্ত্রের ভাষা অনেকটাই অন্যরকম ছিল যার সাক্ষাৎ পরিচয় আর পাওয়া সম্ভব নয়। 
পরবর্তীকালে সংস্কৃততাষা সংগঠনের ফলে এইসব মন্ত্রণুলিকে ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত ভাবায় 
বৈদিক ব্ৰাহ্মণ্য ক্রিয়াকলাপ প্রয়োগ করা হয়েছিল। আমরা যে শ্রামগেয় রূপগুলি পাচিছ 
সেগুলিও একেবারে আদিমরূপ an) এইগুলিকে মন্ত্রগায়নের বিধিতে ভাগ করে ভ্তোভাক্ষর 
যোগ করে যাগযন্তে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা শ্রামগেয় গানে পরিবর্তিত আকারে সেইসব 
মন্ত্রের যে রূপ পেয়েছি সেগুলিই উদ্ধৃত করে থাকি। দেবতা ও দেবজনদের মধ্যে AL ভাবার 
প্রচলন ছিল। সেইসমন্ত বিভিন্ন ভাষার মূল রাঁপগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং যথোচিত সুবিচার 
করে, সকলের সুবিধা অনুসারে দেবভাষা সংক্কতকে গঠন করা হয়েছিল যাতে মূল আবৃত্তি 
বা গায়নরূপগুলিকে যথাসম্তব অবিকৃত রাখা যায় সেই কারণেই পাঠাতাগে সর্বত্র Ate 
(১, ২, ৩ প্রভৃতি) বা স্বরচিহ্ন (অনুদাত্ত, স্বরিত) যোগ করে রাখা হয়েছিল। আসলে মূল 
CHICA ভাষা এবং মূল গানগুলির রূপ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল কয়েক সহস্র বৎসর আগে। 
তার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষায় রচিত যে মন্ত্রাবলী চলে এসেছে তার কালও অন্তত কয়েক 
ARI AHI | 


এই যে সংস্কৃতভাবা যা দেবভাধা নামে পরিচিত তা একই সময়ে মৰ্ত্যে প্রসার লাভ 
করে। সমগ্র স্বৰ্গ, অস্তরিক্ষ এবং TH জুড়ে সেকালে বহু ভাষার মধ্যে একটা সমতা বর্তমান 
ছিল। অতএব দেবতাষাকে গ্রহণ করা মর্ত্যবাসীদের পক্ষে ঈষৎ কঠিন হলেও সূকঠিন হয়নি। 
দেবযান বা পিতৃযান দিয়ে যে আদান-প্রদান হত তা এই সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই হত, নতুবা 
আর কোনও দ্বিতীয় ব্যাপক প্রচলিত ভাষা ছিল না। সংস্কতভাষার ক্রমবিকাশের আর কোনও 
অন্য ধারার পরিকল্পনাও করা যায় না। 


সংস্কৃত ভাষায় রচিত মূল বেদকে যারা নানা কারণে ভাগ করতে চেষ্টা করেছিলেন, 
তাদের মধ্যে শেষজন ছিলেন ব্যাস নামধেয় খধি__এইরূপ জনশ্রুতি বর্তমান। কিন্তু, এই 
ভাগ বিজ্ঞানসম্মত ছিল না, কারণ এই বিভাজনের আদর্শ ছিল ধৰ্মীয় ; বিদ্যানুশীলন বা 
পাঠের সুবিধা নির্ণয়ের জন্য এ are কর! হয় নি। এর ফলে মূল মন্ত্রভাগের সন্নিবেশ ও 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উপলব্ধির দিক থেকে বহু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যা হয়তো 
অগ্নি বা সোমরসকে উপলক্ষ করে রচিত তাকে সম্পূর্ণ অন্য ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত করে 
অন্য উদ্দেশ্য আরোপ করবার সুযোগ এই ধরনের বিভাজন থেকে আরম্ভ হয়েছিল। WCAC 
যে মন্ত্ৰসমিবেশ আমরা পাচ্ছি আদিতে তা হয়তো সম্পূর্ণ অন্যরকমের ছিল এবং তার WY 
ইতিহাসের দিক থেকে রচনার একটা পারম্পর্য পাওয়া সম্ভব হত। এই ধরনের বিভাজ্বনের 
ফলে কোন মন্ত্র আগের রচনা এবং কোনটি পরের রচনা তা নির্ণয় করবার উপায় নেই। 
আসলে বেদ ছিল একটিই, যা মন্ত্রসমূহের রচনাকাল অনুযায়ী একীভূত প্ৰছনায় পাওয়া যেত। 
মূলত সবই ছিল we বা অর্চনামূলক (প্রার্থনা সম্পর্কিত, কিন্তু সেটি আচার অনুষ্ঠানগত 
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প্রার্থনা নয়) মন্ত্র এবং সাম : অর্থাৎ সুর প্ৰয়োগ করে যেগুলি গান করা হত সেওলিকেই বলা 
হত সাম। বহুবিধ ভাষায় রচিত সুবিপুল মন্ত্ৰতাগকে কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় রূপাস্তর করা 
যে কত কঠিন ছিল তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য, কিন্তু সেই বিরাট কাজটিই একদা করা হয়েছিল 
বিশেষ ধৈর্যসহকারে | 


আধুনিক বিশ্বাস অনুযায়ী অথৰ্ববেদকে পরবর্তীকালের রচনা বলে মনে করবার 
কোনও হেতু আছে বলেও মনে হয় না। আসলে এগুলি অর্চনামূলক নয় বলেই অনেকাংশে 
আলাদা বলে মনে হয় ; কিন্তু সেই কারণেই এরা প্রাচীন নয়, এমন অনুমানের কোনও ভিত্তি 
লেই। তবে বহুবিধ প্ৰক্ষেপ এলে যেতে পারে-__সেটা FSR ব্যাপার। সব মিলিয়ে আমরা যে 
বৈদিক সাহিত্য পেয়ে এসেছি তা দেবতা, দেবজন ও মানব- এই সকল জাতীয়ের সংস্কৃতির 
মিলিত অবদান। এই সবাইকে অধিকার করেই অধথর্ববেদের পৃথিবীসূক্ত আমাদের হাদয়ে 
আজও একটি বিরাট একাত্মতার প্রেরণা প্রদান করে। 


বেদশ্সানের দুটি প্রথা ছিল, একটি আবৃত্তির প্রথা, অপরটি গানের প্রথা! কিন্তু গান 
বলে অভিহিত হলেও তার রূপ তেমন ব্যাপক ছিল না। সুরেলা আবৃত্তি এবং গান- এই 
দুটিকেই দেবল্দাতীয়েরা সাম বলে অভিহিত করতেন। সাধারণত পঠনপাঠনেই ত্রিস্বর (উদাত্ত, 
অনুদাত্ত, স্বরিত) প্রয়োগ করা হত ; গান করা হত বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। এই গানক্রিম্মা 
সম্পাদিত হত অবরোহণক্রমে। মন্ত্রণ্ুলির ভাষা সুললিত হওয়াতে দেশীয় পদ্ধতিতে গানের 
ব্যাপারেও এইগুলিকেই অবলম্বন করা হত। এগুলি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেই প্রযোজ্য ছিল কারণ 
আরও বহুতর প্রেমসঙ্গীত ও লৌকিক সঙ্গীত এর বাইরে প্রচলিত ছিল। গন্ধৰ্ব জাতীয়েরা 
উভয় ব্যাপারেই অভিজ্ঞ ছিলেন। 


সম্ভবত প্রকৃতি-বিরুদ্ধ রীতিতে অবরোহশক্রমে সম্পাদিত হওয়াতে সামগান 
লোকসমাজে জনপ্ৰিয় হতে পারেনি এবং ক্রমে ক্রমে তা পেশাগতভাবে অবলম্বনকারী 
কতকগুলি গোষ্ঠী ছাড়া সাধারণভাবে অরক্ষিত হওয়ায় লুপ্ত হয়ে যায়। ক্ৰমে যাগযজ্ঞের 
অবলোপের ফলে যেটুকু রক্ষিত ছিল তারও বিলুপ্তি ঘটে। যে যুগকে আমরা আজ বৈদিক 
যুগ বলে চিহ্নিত করি সেই যুগেই এর সূত্ৰপাত হয়েছিল। আজকে যা প্রচলিত আছে তা 
কোনক্রমেই A সাক্ষ্য বহন করতে পারে না; তবে একটা অস্পষ্ট ছায়া হয়তো 
পাওয়া যেতে পারে কোনও কোনও ক্ষেত্রে। অথবা কোনও কোনও পারিভাষিক শব্দের বহুল 
পরিবর্তিত ব্যাখ্যাও হয়ত এর মধ্যে পাওয়া সম্ভব। এই কারণেই আমাদের দূরাহ বৈদিক 
সাহিত্যে প্রবেশ করতে হবে মূল রূপটির অনুসন্ধ্যনে, যতটুকু আমাদের সাধ্যায়ত হয়। 


সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, সুদূর হিন্দুযুগ থেকে মুসলমান শাসনকাল পর্যন্ত 
দীর্ঘ বহু শতাব্দীর বিপুল সময়ের মধ্যে বৈদিক সঙ্গীত নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে__এমন 
কোনও ARTY পাওয়া যায় All সামগ্রিকভাবে বেদতত্তের যে আলোচলা হয়েছে তাও 
সামান্যই বলতে হবে। যেটুকু হয়েছে তা কোনও ক্ষেত্রেই বস্তুনিষ্ঠ নয়, ধৰ্মীয় এবং দার্শনিক 
কষ্ট-কল্পনার নিন্ধরুণ শিকার হয়েছে বেদমস্ত্রের সুস্পষ্ট এবং সরল সাহিত্য। যদি সংস্কৃতজ্ঞ, 
বেদজ্ঞ এবং সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রচ্থপরম্পরা বাস্তব বৈদিক চিন্তার বা ট্যাডিশনগুলির পরিচয় 
লিপিবদ্ধ করে রেখে যেতেন তাহলে আজ আমাদের এতবড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হত লা। 
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শ্রবণবিজ্ঞান ও সংগীত 
aq ভট্টাচার্য 


এ 
লেই। গানবিহীন শ্রোতা হতেই পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে গান এবং 
stripers নিয়ে যত চিন্তা-ভাবনা হয়েছে, শ্রোতা বা Sat সংক্রান্ত কোন বিষয় 
লিয়ে তার একাংশও হয়নি। আমাদের দেশে প্রাচীন সংগীতবিষয়ক প্ৰদ্থগুলি থেকে আরম্ত 
করে বর্তমান কালের কোন বই বা গবেষণাপত্ৰে শুবণবিষয়ক কোন বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা বা 
রচনা আমার চোখে পড়েনি। মলে হয় আমাদের দেশের সংশীত-গুণীজন বা সংরীত- 
গবেষকজন সংগীতের গায়নপদ্ধতি এবং TE ব্যাকরণ নিয়ে যত উদ্বিগ্ন ছিলেন সংগীত 
মানুষের মনোজগতে পৌছানর জন্য, শ্রোতা তৈরি করার জনা ততটা Shaw ছিলেন না। এই 
fra বিজ্ঞানমনস্ক চিত্তা-ভাবনার অনেকটাই সংগ্ৰহ করতে হয়েছে পাশ্চাত্য সংগীত- 
তর্ববিদদের কাছ থেকে । সেখানেও আবার কিছু অসুবিধা তৈরি হয়েছে। যেমন পাশ্চাত্য 
জগতের সংগীতভার্তিকরা শ্রবণবিজ্ঞানের যেসব বই রচনা করেছেন তা সবই পাশ্চাত্য 
সংগীতকে ভিত্তি করে। তারতীয় সংগীতকে কেন্দ্র করে এই ধরনের তত্ত্বগত বিষয় নিয়ে লেখা 
কোন গ্রন্থ নেই এমন কি কোন পুস্তিকাও নেই। যার ফলে এই বিষয়টি জানবার পথে বিশাল 
শূন্যতার সৃষ্টি হয়। শ্রবণ এবং সংগীত নিয়ে আলোচনায় বসলে দেখা যাবে সংগীতশুণীর 
সংগীত পরিবেশনার মূল চাবিকাতিখানা বাঁধা রয়েছে দক্ষ শ্রোতার শ্রবণ ক্ষমতার কাছে। 


অবণ 


শব্দ শুনতে পাওয়াকে সাদা বাংলায় বলা হয় 'শোনা'। এর অভিধানগত অপর শব্দ 
'শ্রবণ'। আপাতভাবে শ্রবণ বা শোনার মধ্যে কোন জটিলতার খোজ পাওয়া যায় না কিন্তু 
আসলে এর পেছনে রয়েছে জটিল শব্দ বা ধ্বনি পরিক্রমা। এই পরিক্রমার সন্ধান পেতে হলে 
যেতে হবে শব্দের উৎস সন্ধানে। 


শব্দ বা ধ্বনির উৎস 


বিজ্ঞান বলে শব্দের উৎপত্তি বা সৃষ্টি বস্তুর কম্পন থেকে। কোন কিছু দ্বারা কোন না 
কোনভাবে আঘাতপ্রাণ্ড হলে বস্তুর কম্পন হয় এই কম্পনরত বস্তুর চার পাশের স্থিতিস্থাপক 
মাধ্যমও সমভাবে আন্দোলিত হতে থাকে; যার ফলে শব্দতরঙ্গ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে 
পারে। শব্দমাধ্যম হিসাবে বাতাসকে সর্বাপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ বলে ধরা হয়। কারণ বাতাসের 
নমনীয়তা এবং স্থিতিস্থাপকতা গুণ সর্বাপেক্ষা বেশি। অনেক পরিমাণ বাতাসকে করতালির 
আঘাতে হাতে বন্দী করে ফেলা যায় এবং মুহুর্তের মধ্যে তাকে মুক্ত করে ছড়িয়ে দেওয়া বায়, 
যার ফলে স্থিতিস্থাপকতা গুণে বাতাস আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে গিয়ে পার্বতী বাতাসের 
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ENT সমভাবে আন্দোলিত করতে সক্ষম হয়। এইভাবে এক অদৃশা Mls VS ক্ৰমাগত 
OA চলতে থাকে। চলতে চলতে এই বাতাসের তরঙ্গ কোন শন্দগ্রাহক WH আঘাত করতে 
পারলে শব্দ শ্রবণযোগ্য হয়ে ওঠে। সমগ্ৰ পৃথিবী এবং তার সঙ্গে আমরাও বায়ু সমুদ্রে 
নিমজ্জিত হয়ে আছি। তাই বিশ্বজুড়ে বিচিত্র শব্দের AVIA! 


misafi 


সাধারণভাবে ধ্বনি বা শব্দ কখন সংগীতধ্বনি হয়ে উঠতে পাৱে এ বিষয়ে কথা 
বলতে হলে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে হবে। বিজ্ঞানীরা বলেন সংগীতধ্বনির কতগুলি 
বিশেষ গুণ আছে যেগুলি সাধারণ শব্দ থেকে আলাদা । দেই বিশেষ গুণাবলীই শব্দকে 
সংগীতধবনির মর্যাদা দেয়। সংগীতধ্বনি সর্বদাই নির্দিষ্ট তীক্ষতায় (Pitch) উতপন্ন হয়। নিদিষ্ট 
তীক্ষতাই নিৰ্দিষ্ট সংগীতধবনির পরিচায়ক! ধ্বনির কম্পনাঙ্কের সঙ্গে তার তীক্ষতার ঘনিষ্টতা 
আছে। সময়ের একক হিসাবে এক সেকেণ্ড ধর! হয় এবং প্রতি সেকেণ্ডে ধ্বনির উৎসবস্ত 
যতবার পূর্ণ আন্দোলন AME করে, সেই আন্দোলন সংখ্যাই নিদিষ্ট ধ্বনির কম্পনাক্ষ বা 
frequency | কম্পনাক্ক বেশি হলে তীক্ষ্ণতা বাড়ে, বিপরীতক্রমে কম্পনাঙ্ক কম হলে তীক্ষ্ণতা 
কমে ৷ তাই মোটামুটিভাবে Sra ও কম্পনাক্ষ প্রায় সমার্থবোধক। 


সংগীতধবনি সর্বদাই পর্যাবৃত্ত গতিতে পরিক্রমা করে । কোন বস্তু একই সময়ের ব্যবধানে 
একই দূরত্বে বার বার পরিক্রমা করলে তাকে পর্যাবৃত্ত গতি (periodic motion) বলে। 


সরল mase সংগীতধ্বনির বৈশিষ্ট্য । যখন কোন বস্তুর কম্পন প্রযুক্ত বলের 
অভিমুখে একই সময়ে সমদূরতে চক্রাকারে ঘুণিত হয় অথবা ডাইনে ঝায়ে আন্দোলিত হতে 
থাকে তখন এই গতিকে সরল দোলগতি (Simple harmonic motion) বলে। 


aga অস্থির কম্পন বা অনিয়মিত কম্পন নিদিষ্ট তীক্ষতা দান করতে পারে না এবং 
এই ধরনের কম্পন সংগীতধ্বনি হয়ে উঠতে পারে না। 


সুতরাং সংগীতধ্বনির প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হল (১) ধ্বনির নির্দিষ্ট Shere (pitch) 
(2) পৰ্যাবৃত্ত আন্দোলন (periodicity of vibration) (৩) অব্যাহত গতি। 
মোটামুটিভাবে সংগীত ধ্বনির প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এইভাবে When a steady 
train of wave following each other at regular intervals passes through the 
air, ear hears a continuous sound of a definite pitch. As the waves grow 
more frequent. they become shorter in length and the sound rises in pitch 
from lowest to the highest tone. 


অর্থাৎ শব্দতরঙ্গ যখন নির্দিষ্ট সময় এবং লয়ের ব্যবধানে নিরবচ্ছিশ্রভাবে পরিক্রমা 
করে। তরঙ্গের শ্ৰুতি বৃদ্ধি পেলে তার দৈর্ঘ্য কমে যায় শব্দের তীক্ষ্ণতা ক্রমেই চড়তে ACF! 
এই শব্দতরঙ্গই সংগীতধবনি যা পরিবর্তীকালে সুরের বিভিন্নতায় সুখশ্রাব্য সংগীতের জন্মদান 
করে। 
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মানুষ কেমন করে শোনে 


মানুষের কান শব্দের প্রাহকয fara শব্দ উৎপাদনকাৰী বনস্তর কম্পন গ্হিতিস্থাপক 
তরঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মানুষের শ্রবণযন্ত্র বাহিত হয়ে শ্রবণমযোগ্যতা লাভ করে। 
মানুষের শ্রবণযন্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত (১) বহিঃকৰ্ণ, (2) মধ্যকর্ণ, (৩) অন্তঃকৰ্ণ। 


(>) azarae 


বহিঃকর্ণর তিনটি অংশ-_(৷) faa বা পিনা (pinna) মাথার দুপাশে চোখের 
কোণ বরাবর বিস্তৃত তরুণাস্থিময় নমনীয় দুটি অংশকে কর্ণছত্র বা পিনা বালে। মানুষ ছাড়াও 
অন্যান) উন্নত মেরুদণ্ডী প্রাণীর (স্তন্যপায়ী) বহিঃকর্ণ আছে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য সব প্ৰাণীহ 
wefan বা পিনাকে ইচ্ছামতো নাড়াতে পারে। মানুষের কান মাথার সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় 
AGA যায় না। কাজ--শব্দতরঙ্গ গ্রহণ কর্ণছত্রের প্রধান কান্ত ৷ 





৪-_স্টোপিস ৯--ইউসেশিষামলালী 
৫- _অর্ধবৃক্তাকারনালী ১০-_কৰ্ণপটহ 
১১- কৰ্ণ কুহর 


Gi) কর্ণকৃহর বা অভিটরি মিটাস (Auditory meatus) আংশিক অস্থি ও আং 
তরুণাহিময় এই অংশটি আসলে একটি aR পথ। কৰ্ণকুহরের প্রবেশ পথে অসংখ্য ছোট ছোট 
রোম থাকে। এছাড়া থাকে মোমজ্ঞাতীয় পদার্থ নিঃসরণকারী ছোট ছোট গ্রন্থি, এরা একত্রে 
ধুলাবালি জীবাণু ইত্যাদিকে প্রবেশে বাধা দেয়। 

কাজ শব্দতরঙ্গকে কৰ্ণপটহ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়া কর্ণকৃহরের ME | 
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Gii) বণপটই বা টিখপ্যানিক মেমব্ৰেন (Tympanic membrane) বা ইয়ার ড্রাম 
(ear .97977)-_ মধাকৰ্ণের শুরু এবং বহিঃকর্ণের শেষের সংযোগস্থলে একটি পাতলা চামড়ার 
আবরণ থাকে. যার নাম কর্ণপটহ। 

কাক এই পর্দাটি শব্দতরঙ্গের তীব্ৰতা অনুযায়ী আন্দোলিত হয়ে শব্দতরঙ্গকে 
মধাকর্ণে প্রবেশ করায়। 


(২) wget 

কর্ণপটহ ও অস্তঃকর্ণের বহিঃ প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বায়ুপূৰ্ণ এক গহুর 
বিশেষ। এই গহুরে তিনটি ছোট ছোট ভিন্ন fou আকৃতির অস্থি বা হাড় পরস্পর AA 
অবস্থায় থাকে। এই অস্থিগুলিকে কর্ণ অস্থি বা Ear-Ossicles Wl এই কর্ণঅস্িগুলির নাম 
যথাক্রমে মেলিয়াস (malleus) বা মুগুরাস্থি বা হাতুড়ি, ইনকাস বা এনভিল (Incus) বা 
নেহাই অস্থি এবং স্টেপিস (stapes) বা রেকাবাস্ছি। মেলিয়াস কর্ণপটহের সঙ্গে এবং স্টেপিস 
অস্তঃ্কর্ণের ডিম্বাকার পর্দার সঙ্গে যুক্ত। এই ডিম্বাকার পর্দাটি (Oval window) মধ্যকর্ণের 
গায়ে পর্যায়ক্রমে খোলে এবং বন্ধ হয়। মধ্যকর্ণ থেকে একটি সরু নল সরাসরি গলনালির 
সঙ্গে যুক্ত। এই নালির নাম ইউদ্টেশিয়ান নালি। এই নালি মধ্যকর্ণ এবং গলবিলের 
ভেতরকার বায়ুচাপের সমতা AG রাখতে সাহায্য করে। 

কাজ- _কর্ণপটহ থেকে আগত শব্দতরঙ্গ সমভাবে ডিম্বাকার পর্দায় আন্দোলিত হয় 
পর্দায় কম্পন সৃষ্টি করে। 


(৩) অন্তঃকৰ্ণ 

করেটির মধ্যে একটি অস্থি নির্মিত গহুরে অস্তংকণটি সুরক্ষিত। এই অস্থি গহ্র বা 
প্রকোষ্ঠ কয়েকটি পর্দাবৃত অংশের সমস্বয়ে গঠিত । এই গহুরটি অনেকটা গোলকধাধার মত বলে 
এদের নাম অন্থিময় ল্যাবিরিছ (Bony Labyrinth) | অস্থিময় anfafay তিনটি অংশে বিভক্ত : 





(i) ভেন্টিবিউল (vestibule 4% অংশটি অনুঃকৰণে প্রবেশের afara | 

Gi) অর্ধবন্তাকার নালিকা (semicircular canals)— তিনটি অৰ্ধবৃত্তাকার নালিকা 
মূলত ভারসাম্য রক্ষার কাজ করে। শ্রবণের সঙ্গে এদের প্ৰত্যক্ষ কোন যোগাযোগ CRI 

(iii) ককুলিয়া (cochlea) শামুকের খোলের মত আড়াই প্যাচবিশিষ্ট নল । 
অস্তঃকৰ্ণের এই অংশটি শ্রবণকার্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত 1 এই প্ৰকোষ্ঠটি দুটি পর্দা দিয়ে 
তিনটি উপ-প্রকোষ্ঠের সৃষ্টি করেছে। 


পর্দা দুটির নাম যথাক্রমে ব্যাসিলার মেমব্রেন (basilar membrane) এবং রিপনার্স 
মেমবেন (Reissner’s membrane) | উপ-প্রকোষ্ঠগুলির নাম (i) wen টিমপ্যালি (scala 
tympany). ব্যাসিলার পর্দার উপরে অবস্থিত। 


(ii) স্ক্যালা ভের্সটিবিউলি (scala vestibuli), বিসনারের পর্দার উপরে অবস্থিত এবং 
(iii) স্ক্যালা মিডিয়া (scala media), উভয় পর্দার মধ্যে অবস্থিত। 


ককলিয়া এন্ডোলিম্ক (Endolymph) নামক এক রকম তরল পদার্থের অধ্যে 
riers থাকে। স্ক্যালা ভেসটিবিউলি আর স্ক্যালা টিমপ্যানি পেরিলিম্ত (Perilymph) 
নামক তরল পদার্থে পূর্ণ। 


এই প্রকোষ্ঠ দুটি হেলিকোট্রিমা (11611508115) নামে একটি ক্ষুদ্র RANA সংযুক্ত | 
ব্যাসিলার পর্দার ওপর শ্রুতিযন্ত্র বা কটিযন্ত্র (organ of coni) অবস্থিত। এই যন্ত্রটি প্রায় 
24.000টি সূক্ষ্ম সমাস্তরাল MOS দিয়ে তৈরি। এই কটিমন্ত্র শ্রবণগ্রাহকরূপে কান্দ করে। 
অডিটরি aA (auditory nerve) গুচ্ছ ক্ৰুতিযন্ত্ৰের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই নার্ভগুচ্ছ 
ককৃলিয়া থেকে গুরুমন্তিতের শ্রবণকেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। 


কর্ণ 


শ্রবণ পন্ধতি__ 

বস্তুর কম্পন দ্বাবা উৎপন্ন শব্দতরঙ্গ কণছত্ৰ দ্বারা গৃহীত হয়ে কর্ণকুহরের মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত হয়ে কর্ণপটহে কম্পন সৃষ্টি করে পর্ণপটহ আন্দোলিত হয়ে মধ্যকর্ণের অস্থিত্রয়ের 
মাধ্যমে বাহিত হয়ে ডিম্বাকার পর্দা এক্ডোলিম্ফ, পেরিলিশ্ফ হয়ে ব্যাসিলার পর্দায় ধাক্কা দেয়। 
ব্যাসিলার পর্দার সঙ্গে নার্ভকোষ দ্বারা যুক্ত ক্রুতিযন্তু বা অরগ্যান অব কটি আগত শব্দতরঙ্গ 
প্রহণ করে অডিটরি স্ৰায়ুর মাধ্যমে waves শ্রবণকেন্দ্রে প্রেরণ করে। মসন্তিদ্ধ শব্দতরঙ্গের অৰ্থ 
অনুমোদন করলে আমরা শব্দ শুনতে পাই। 


বাতাসের শব্দতরঙ্গ 
L 
কর্ছিত্র হ্বারা শব্দতরঙ্গ গ্রহণ 


কানের মধ্যে পিয়ানো 


জার্মান ডাক্তার হেরম্যান SA হেল্মহোলৎস (Dr. Hermann Von Helmholtz) এক 
বিশ্বয়কর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে শ্রবণবিজ্ঞান জগতে তথা সংগীতজগতে এক নতুন দিগন্ত 
উন্মোচন করেন। একদিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানী, অন্যদিকে পদার্থবিজ্ঞানবিদ এবং শারীর 
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বিজ্ঞানবিদ এই বিশিষ্ট মানুমটি সংগাতবিজ্ঞান লিয়ে গবেষণা করে এক. অভিনব বিষয় প্ৰত্যক্ষ 
করলেন। তার আবিছ্ধানে দেখা কোল মানুষের Teal অবস্থিত ব্যাসিলার পর্দায় কম্পনশীল 
২০ হাজারেরও বেশি সলায় প্রাভড থাকে। এই স্ায়ুপ্রাস্তশুলি নানা মাপের। এই ব্যাসিলার 
am পিয়ানো যন্ত্রের মত কাজ wal এই যন্ত্রটি একই সঙ্গে জীবন্ত অনুনাদক 
(Resonator) এবং বিশ্লেষক (Analyzer)! এক একটি ase Haag বিভিন্রতাকে 
আলাদাভাবে প্রহণ করতে সক্ষম। AHSAN ব্যাসিলার মেমব্ৰেনের MAAS থাকা দেয় এবং 
স্নামুপ্ৰান্তণুলি যথাযথভাবে শব্দের বিভিন্নতায় বিভিন্নভাবে আন্দোলিত হয়। ব্যাসিলার 
মেষব্ৰেনের প্ৰতোকটি স্নায়ুপ্ৰাত্ত বিশেষ শ্রুতিযন্ত্রের (organ of ০971) প্রান্তের সঙ্গে ACTS | 
afsugita কিছু অংশ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন এবং FE অংশ স্থিতিস্থাপক। ব্যাসিলার মেমব্রেনের 
কম্পন শ্রুতিযস্ত্রের AQAA সমভাবে কম্পন তোলে তাতে সমগ্ৰ অডিটরি সায়ুগুচ্ছ 
ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। যখন একটি সাধারণ সংগীতধ্বনি কৰ্ণগোচর হয় তখন ওই সংগীতধ্বনি 
কোন একটি স্নয়ুপ্ৰাস্তকে প্ৰকম্পিত করতে সমর্থ হয় এ রকম ভিন্ন fon তীক্ষতার সুর ভিন্ন 
ভিন্ন স্নাযুপ্রানস্তকে আন্দোলিত করতে থাকে। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে আরও fem তত্ত্ব জানা 
গেছে। শব্দঝক্কার উৎপাদনে ব্যাসিলার মেমব্রেনের সহযোগী হিসাবে কাজ করে কক্লিয়ার 
term নলটিও। এই নলটি নিজে একটি Wind insrument-14 মত কাজ করে। 
এই প্যাচান নলের মধ্যকার তরল পদার্থ শব্দতরঙ্গে আন্দোলিত হয়ে অঙুলের মত আকৃতি 
sat করে ব্যাসিলার মেমব্রেনে ধাক্কা দেয় (Attack) | এই ধাক্কার চাপে ব্যাসিলার মেমত্রেলের 
mamy পিয়ানো যন্ত্রের তারের মত নির্দিষ্ট নিয়মে শব্দতেরঙ্গের বিশ্লেষণ করে। হাতের 
আজুলের ধাক্কায় পিয়ানোর চাবিগুলি যেমন ভিন্ন ভিন্ন সুরে অনুরণিত হয় ঠিক তেমনি 
কানের ভিতরকার পিয়ানো যন্ত্রটি সমভাবেই অনুরণিত হয়ে শব্দতরঙ্গ বিশ্লেষণে সক্ষম হয়। 
ডাঃ হেল্মহোলৎস-এর এই সিন্ধান্ত নিয়ে পরবর্তীকালে কিছু কিছু সমালোচনা উপস্থিত 
হয়েছে। বিজ্ঞানী নিজেও একথা স্বীকার করেছেন যে, কর্ণের জটিল অঙ্গবিন্যাস ও 
তার কারুকার্য সম্পর্কে সামান্য কিছু জানা গেলেও মনে রাখতে হবে অজানা রইল 
বেশির ভাগটাই। এখন পর্যন্ত আর কোন সুষ্ঠু তথ) উদ্ঘাটিত হয়নি, তাই এখন পর্যন্ত 
হেল্মহোলৎস-এর বক্তব্যই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে। 


শ্রবণের ক্ষেত্রে কয়েকটি জানবার বিষয় 


বস্তুর কম্পন থেকে ধবনি/সংগীতধর্বনি উৎপন্ন হলেও দেখা যায় মানুষের কানে ধ্বনি 
পৌঁছাতে হলে বস্তুর কম্পনের মান একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় উৎপন্ন হতে হবে! সাধারণত দেখা 
যায় FEA কম্পন সেকেন্ডে ২৭ থেকে ১৬-র নিচে হলে তা শ্রবণযোগ্য হয় All ১,০০০ 
থেকে ১,২০০ পর্যন্ত কম্পন AAAS ভালভাবে শুনতে পাওয়া যায়। ২,৫০০ থেকে 
৩,০০০ পর্যস্ত কম্পন অত্যন্ত তীব্র, তীক্ষ্ণ এবং কর্ণপীড়াদায়ক। ১৬,০০০ থেকে ২০,০০০ 
পর্যন্ত কম্পন মানুষের শ্ৰুতিগোচর হয় না। যেসব শব্দের অস্তিত্ব আছে কিন্তু কানে শোনা যায় 
না সেগুলির কম্পনাঙ্ক স্বাভাবিকের নিচে হলে তাদের বলা হয় ‘শব্দেতর' বা Subsonic আর 
উচ্চ কম্পনান্ক হলে বলা হয় VACHS’ বা ultra Sonic sound. বলা FA | 
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কণ্ঠস্বর থেকে শ্রবণমন্ত্র 


Mista উৎপাদনকারী যন্ত্ৰ এক কথায় সংগীতযন্ত্ৰ দুটি অংশ নিয়ে গঠিত; 
(>) একটি কম্পনযন্ত্ৰ (২) অপরটি ঝক্ষারযন্ত্র বা শব্দ পরিস্ফুটেক যন্ত্র (Resonator) সবসময় 
যে কোন সংগীতযন্ত্ৰই হোক না কেন তা কম্পন দ্বারা শব্দ উৎপন্ন করে এবং aera দ্বারা 
কর্ণ গোচর করে। মানুষের কণ্ঠ অনায়াসে সংগীতযস্ত্রর সঙ্গে তুলনা করা চলে এবং বিজ্ঞানীরা 
বলেন মানুষের কণ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতযস্ত্র। মানুষের কঠে রয়েছে একজোড়া স্বরযন্ত্ৰ যেখানে 
কম্পন দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হয়। PITY (Vocal Cord) মূলত STZ বা Vibrator 
মানুষের মুখগহুর মূলত বঝঙ্তারযস্ত্র অথবা শব্দ পরিস্ফৃট aa উৎপন্ন ধ্বনিকে নানাভাবে 
পরিস্ফুট করাই পরিস্পুটক যস্ত্রের কাজ। মানুষের মুখগহুর, নাসাপথ, দাঁত, জ্রিহা এবং 
মুখপেশীর সংকোচন ও প্রসারণের সাহায্যে স্বরযন্ত্ৰ থেকে উৎপন্ন ধ্বনি নানাভাবে পুর্ণ তালাভ 
করে। পরিস্ফুট ধ্বনি যথাযথভাবে প্ৰক্ষেপণ না করলে শ্রবশযোগ্য হয়ে ওঠে না। তাই 
মানুষের ঠোট, দাঁত এবং fear অগ্রভাগ একত্রে ধ্বনি প্রক্ষেপণের কাজ করে। 


গান গাওয়া নিয়ে নতুন তত্ব 

ফরাসি বিজ্ঞানী র্যাল হাসান (Raul Hussan) তাঁর গবেষণায়, সংগীতধ্বনি এবং কণ্ঠ 
সংগীত সম্পর্কে নতুন তথ্য উপস্থিত করেছেন। বিজ্ঞানীর গবেষণায় জানতে পারা গেছে যে 
মানুষের PEIA AF ধরনে সংগীতযন্ত্র এবং এই যন্ত্র সর্বপ্রকার সংগীতযস্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ এবং 
জটিল। কারণ praca স্থিতিস্থাপকতা গুণ অন্যান্য সকলরকম সংগীতযন্ত্র থেকে CYS! 
তিনি মানুষের কষ্ঠযন্ত্রকে নামকরণ করেছেন ‘Electro physiological speaker” IAI এই 
নামকরণের কারণ হিসাবে বলেছেন এই যন্ত্ৰ ধ্নিতত্তের সকলরকম গুণ প্রকাশ করতে 
পারে। 


একজন মানুষ কেমন করে সংগীতধ্বনি উচ্চারণ করে ? কেমন করে একজন মানুষ 
গান গায় £ এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা গবেষণা সবই হয়েছে। বহু স্তর থেকে, শরীর 
বিজ্ঞানী, চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং আরও নানা গবেষক এই নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ 
বিষয়ে ভারতীয় সংগীত জগতে প্রাচীনকালের সংগীতশুণীদের ভাবনা ছিল এই ধরনের-_ 
‘স্বতঃ প্রকাশেচ্ছু আত্মা মনকে অনুপ্রাণিত করে; সেই মন তখন দেহস্থ অগ্নিতে আঘাত 
করে ; সেই অগ্নি আবার ane অনুপ্রেরিত করে। ব্ৰহ্মপ্রচিতে অবস্থিত । এ বায়ু উৰ্ধৰ্বমুখে 
বিচরণ করে যথাক্রমে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, WSS অতিক্রম করে মুঘকেশ থেকে ধ্বনিরাপে 
প্রকাশিত war’ | নিঃশঙ্ক শাঙ্গদেব প্রণীত সংগীত-রত্বাকার- মুলসহ সটীক ভাবাস্তর 
ডঃ প্রদীপকুমার ঘোষ | 


বিজ্ঞানস্্ৰগতের ভাবনা ছিল আরেক রকম। একথা ভাবা হত যে মানুষের স্বরযস্ত্রের 
আকৃতি এবং প্রকৃতি অনুসারে উৎপন্ন ধ্বনির তীক্ষ্ণতার তারতম্য হয়। এছাড়া ধ্বনি উৎপন্ন 
হয় বক্ষপঞ্জরহ্থ একজোডা ফুসফুসের কার্যক্রম অনুসারে অর্থাৎ ফুসফুসস্থিত বায়ু শ্বাসনালী 
দিয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে পরিত্যক্ত হবার সময় কষ্ঠস্থিত স্বরবস্ত্রে আঘাত করে, ফলে FANA 
কম্পিত হয়ে ধ্বনি উৎপন্ন হয় এবং একজন গায়ক গান গাইতে সক্ষম হয়। এজন্য প্রশ্বাসের 
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সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বাতাস শ্াসনালি দ্বারা গৃহীত হলে সেই বায়ু যখন নিঃশ্বাসের সঙ্গে 
নির্গত হয় তখন বেশি পরিমাণ বাতাসের ধাক্কায় শব্দের উচ্চতা বা তাীব্ততাও বৃদ্ধি পায়। 
আপাতভাবে এই বিষয়টি যথেষ্ট সরল এবং বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু একথা পূর্বেই বলা হয়েছে 
যে কষ্ঠযন্ত্র একটি জটিল যন্ত্র এবং তার কার্যক্রম বা কার্যপ্রণালীও জটিল। বিজ্ঞানী Raul 
Hussan তার সুবিশাল গবেষণার কাজে সফল হয়ে যুগার্তকারী আরেক তথা উপস্থিত 
করেছেন ৷ তিনি বলেছেন_ কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনি সম্পর্কে আমাদের পূর্বতন ধারণাগুলি সৰ্বৈব 
সত্য নয়। আমাদের পূর্বলন্ধ জ্ঞানের সঙ্গে আরও বহু তথ্যের সংযুক্তি প্রয়োজন । বিজ্ঞানী 
Raul Hussan-24 মতে আমাদের wage একটি অসাধারণ যন্ত্ৰ। এটি সকলপ্রকার VA 
থেকে শ্রেষ্ঠ এবং জটিল এবং এই aga কার্যকারিতার উপর সরাসরি মস্তিষ্কের হস্তক্ষেপ 
আছে। তিনি বললেন, বাতাসের সাহায্য Wok মানুবের স্বরযস্ত্র কম্পিত এবং আন্দোলিত 
হতে পারে এবং হয়ে থাকে । Hussan বলছেন মানুষের কণ্ঠনিঃসূত সংগীতধ্বনি নির্গত হয় 
একটি electro Physiological Speaker অর্থাৎ মানুষের কণ্ঠবস্ত্রটিই একটি electro 
Physiological Speaker এবং স্বরযস্ত্ৰ WSS থেকে আগত স্নায়ুর আবেগ দ্বারা উত্তেজিত 
হয়ে কম্পিত হয়। কথাটি তার ভাষায় এরকম দাঁড়াল-_ ‘The Cords are exited by 
electric pulses coming to the throat straight from the brain. This action is 
the basis of the new theory of singing’. [ Physics and music | 


অর্থাৎ মস্তিষ্কের শ্নায়ুতরঙ্গানুভুতির ধাক্কায় স্বরযস্ত্রের কোমল হাড় উত্তেজিত হয়-_যার 
ফলে ধ্বনি / সংগীতধবনির উৎপত্তি। নি:সন্দেহে এই তত্তুটি বিস্ময়কর এবং খানিকটা 
অবিশ্থাস্য। বিজ্ঞান কখনও প্রমাণ ছাড়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে না! এই তত্ত্বের সপক্ষেও 
কয়েকটি বিস্ময়কর তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। 


(>) দেখা গেছে স্বরযন্ত্রের আকৃতি বা প্রকৃতি প্রায় সর্বত্রই সংগীতধ্বনি-তীক্ষতার জনা দায়ী 
থাকে না। বিশাল আয়তনের স্বরয়স্ত্ৰের অধিকারী হয়েও বহু প্রতিষ্ঠিত শিল্পী অত্যন্ত 
সরুগলায় এবং হালকা! সুরে গান করেন কিন্তু কার্যত তার হওয়ার কথা ছিল গল্ভীর 
এবং মোটা গলার গাইয়ে ; যাকে পাশ্চাত্য জগতে “bass voice’ বলা Wl 


(২) আশ্চর্যজনকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, একজন কণ্ঠশিল্পী যখন গান করেন আর তার 
সামনে বসে কোন দক্ষ আতা যদি গানটি শোনেন তাহলে ভ্রোতার কণ্ঠেও সংগীত 
শিল্পীর মতই গানটি হতে থাকবে নিঃশব্দে। অর্থাৎ শ্রোতা ও শিল্পীর সঙ্গে একইভাবে 
গাল গাইতে থাকেন এবং অনেক সময় সংগীত শিল্পীর চাইতে শ্রোতা আরও 
ভালভাবে গানটি গাইতে থাকেন সবার অলক্ষে, এমন কি নিজেরও । প্রমাণ ? প্রমাণ 
দিয়েছে রেকর্ডের ডিস্ক। একই সঙ্গে দূজ্বনের সংগীত রেকর্ড করে দেখা গেছে 
রেকর্ডের ডিক্ষে শ্রোতার গান প্রকাশিত হয়েছে হুবহু গায়কের সুরে। 


(৩) শ্রবণ দক্ষতার হিসেব 


গান না গাইয়েও একজনের শ্রবণ দক্ষতার হিসেব পাওয়া যায়। একজন শ্ৰোতাকে 
সামনে রেখে পিয়ানোর বে কোন একটি পর্দায় আঘাত করা হল এবং শ্রোতাকে বলা 
হল এই স্বরটি সম্পর্কে মন দিয়ে fowl করতে । যদি তার fou সঠিক হয় তাহলে তার 
স্বরযস্ত্র থেকে হুবহু ওই পিয়োনোর পর্দাটির সুর বেজে উঠবে এবং ডিস্কে ধরা পড়বে। 
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বিগত ware শতকে ইতালির বিখ্যাত বেহালাবাদক টারটিনি | Giuseppe Tanini ] 

বেহালা বাজাতে বাজাতে অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। একসঙ্গে দুটি তারের 
ওপর ছড়ি টানতে গিয়ে তার কানে বারবার তৃতীয় একটি সুর বাজতে লাগল যে সুরটি তিনি 
বাক্মাচ্ছিলেন না। এই তৃতীয় সুরটি ছিল অনা দুটি তার থেকে উৎপন্ন সূর থেকে খাদের সুর । 
দুটি তারের সঙ্গে একটি তৃতীয় তার বাধা থাকলে যেমন আওয়াক্প হতে পারে ঠিক তেমনি 
করেই সুরটি তার কর্শগোচর হয়। জার্মান অরগ্যানবাদক সোৰ্জ (Sorge) একই রকমভাবে 
তৃতীয় একটি সুরের উপস্থিতি কানে টের পেলেন ৷ এরকম আরও বহু সংগীতবিদের কানে ঘটতে 
লাগল। তারা সকলেই এই বিষয়ের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারছিলেন না। পদার্থ বিজ্ঞানবিদ এটুকু 
বলতে পারলেন যে এই দুটি তারের মধ্য থেকে যে তৃতীয় একটি সুরের উপস্থিতি ঘটে তার 
SORTS মূল তার দুটির কম্পনান্ক থেকে fon পরবর্তীকালে এই আগন্তক তৃতীয় স্বরটিকে 
অপর দুই তারের মিশ্রণে উৎপন্ন ‘অপত্য সুর’ বলে অভিহিত করা হল। যেহেতু এই অপত্য 
সুরের কোন স্বাভাবিক উপস্থিতি ধরা যাচ্ছিল লা, সেইহেতু এই GTS) সুরকে অবৈধ অপত্য 
FAS বলা হতে লাগল। ডাঃ হেল্মহোলৎস এই আগন্তক সুরের সন্ধান দিলেন। আগন্তক স্বরকে 
বলা হল ভূতুড়ে সুর (Ghosi's Sound) | তিনি বললেন, আসলে এই ভাতীয় শব্দসৃষ্টির জন্য 
কোন সংগীত যন্ত্ৰ দায়ী নয় । এই শব্দের জন্মভূমি হল কান। অর্থাৎ এই শব্দ সৃষ্টি হয় দক্ষ কানের 
SCH | যতই আশ্চর্যের কথা হোক না কেন এটা সত্য যে, শ্রবণযন্ত্র সংগীতকে আপনার মতো 
করে সাজিয়ে তবে শোনে । এই বিষয়টি স্বতহস্ফুর্তভাবেই ঘটে। শ্রবণকালে কান এবং মস্তক 
কেবলমাত্র শব্দ বিশ্লেষকই থাকে না উপরন্ত নিজেই একটি সংগীত যন্ত্রে পরিণত হয়। মস্তিদ্ধের 
তরঙ্গাঘাতে এই wy শ্রেবণযন্ত্র) আপন ক্ষমতায় বেজে ওঠে । এই ভৌতিক তৃতীয় সূর বেজে 
ওঠার শর্তই হল শুনতে পাওয়ার দক্ষতা (শ্রবণ দক্ষতা)। টারটিনি যে তৃতীয় স্বরের উপস্থিতি 
অনুভব করেছিলেন সেটা আসলে ছিল মূল দুটি তারের কম্পনান্কের যোগফল অথবা 
বিয়োগফজ ৷ এটা হেল্মহোলৎসের বিস্ময়কর আবিষ্কার! পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা এর নাম 
দিয়েছেন ‘aural harmonics’, যার অস্তিত্ব শ্রবণকেন্দ্রেই থাকে। এমনি করে সবরকম 
সংগীতধ্বনি থেকে উত্তৃত আগন্তক ধ্বনি একটা নির্দিষ্ট নিয়মে জস্ম নেয়। মনে করা যাক্‌ মূল 
সুরের কম্পনাক্ষ ১০০ তাহলে এর সঙ্গে যে MASS সুর বাজবে যাকে উপসুর বা Overtone 
বলা হয়] তা হল প্রারভিক সুরের ২, ৩,৪, ৫, ৬ হিসাবে গুণিতক। তাহলে ১০০-র হিসাবে 
তারা হবে Yoo, ৩০০, ৪০০, goo TPRI এই উপসূর বা Overtone দক্ষ শ্রোতা ছাড়া 
বুঝতে পারে না অর্থাৎ দক্ষ শ্রবণযস্ত্রই স্বরগুলিকে আলাদা করে চিনে নিতে পারে। যে নিয়মে 
এই Ovenone Oà আসতে থাকে এবং শ্রবপযোগ্য হয়ে ওঠে তা হল 

cc 804658 [হেল্ম হোলৎসবাতি ] 

এখানে "কে সা ধরলে 

aa of A গা of” 

যষ্ঠ এবং সপ্তমের পরের স্বরগুলি কানে উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়ে যায়। প্রথম থেকে 

পদ্চম-বষ্ঠ পর্যন্ত স্বরগুলি দক্ষ শ্রবণযস্ত্রে যথাযথভাবেই শোনা যায়। 
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অঙ্গশাস্ত্ৰবদ (লেবনিদ্র (Leibniz) বলেছেন, “Music is the soul's unconscious 
excercise in arithmetic.” কারণ, তার মতে Ass এবং কান সর্বদাই শব্দতরঙ্গের সঙ্গে 
যোগ-বিয়োগ গুণ-তাগের GS কষে চলেছে। এমন কি একটি সরলতম স্বরক্ষেপপকেও 
কানের সহযোগিতায় রামধনু রঙে ABA যায়, আর কালই সেটা পারে অর্থাৎ কোন একটি 
সুর মেল সুর) যার কম্পনাক্ক ১০৩ তার সহযোগী অনা সুরগুলি (উচ্চ সপ্তকে) গুদিতকের 

বাজতে থাকবে এবং প্রতি দুটি সুরের মাঝে মাঝে তৃতীয় সুরগুলি যোগ-বিয়োঙের 
নিয়মে বাজবে। সহযোগী সুর এমনভাবে কানে বাজবে যে, কোন কোন সময়ে মুল সুরটি 
শুনতে না পেলেও কান তাকে সংযোজিত করে লেয়। একতান বাদনের (Orchestra) ভিন্ন 
ভিন্ন যস্ত্রের fay সুর এবং আলাদা সুর সবই কানে আলাদাভাবে সঠিকভাবে SFS হর । যখন 
আমাদের কান কোন কর্কশ বেসুরো সুর শোলে তখন কান সহজেই বুঝে নেয় যে উপসুরগুলি 
নিয়মমাফিক তৈরি হয়নি, তার বদলে এলোমেলোভাবে উপস্থিত হচ্ছে। এইভাবে শ্রবলযস্ত্রের 
দক্ষতায় মানুষ দক্ষ সংগীতশিল্পী হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। 


শ্রবণদস্ষতা অর্জনের নানা দিক 


কানের মধ্যে আস্ত একটি পিয়ানো যন্ত্র এবং মস্তিষ্কের শ্রায়ুকেন্দ্রের সহযোগিতা নিয়ে, 
ক্রমবিকাশের সুদীর্ঘপথ অতিক্রম করে মানুষ আজ সকল প্রানী থেকে শ্রেষ্ঠ । কিন্তু এত কিছু 
নিয়েও প্রাণীশ্রেষ্ঠ মানুষের সকলেই কিন্তু শ্রবণ ক্ষমতায় সু-উন্নত নয়। কানের পিয়ানোযন্ত্রের 
সুর বিশ্লেষণ ক্ষমতা সব মানুষের একরকম নয় । কেন ? কেন আন্ত একটি পিয়ালোর TA এবং 
সু-উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারি হয়েও সব মানুষ যথার্থ শ্রোতা হয়ে উঠতে পারে না ? এই সব 
প্রশ্নের সমাধান করতে হলে শ্রবণের আভিধানিক অর্থের সীমা ছাড়িয়ে আরও গভীর জগতে 
প্রবেশের আবশ্যক ঘটবে । এই বিষয়ে দুটি দিক বিবেচনা করতে হবে। এক- শ্রবণের স্বরূপ 
বিশ্লেষণ, দুই_ মানুষের শ্রবণ দক্ষতার প্রকৃত Wat) অতি স্বাস্থ্যবান sarge অধিকারি 
হয়েও অনেক মানুষ যথার্থ শ্রোতা হয়ে উঠতে পারে না। কারণ, শ্রবণের মধ্য দিয়ে যে 
সংগীতর্ধবলি উপলব্ধির স্তরে পৌঁছে উপভোগের দিকে নিয়ে যায় এবং দক্ষ শ্রোতা সেই 
MASS বুদ্ধি ও চেতনা দিয়ে গ্ৰহণ করতে সক্ষম হয়, তখনই শ্রবণ সফল হয়। ছাত্রকে শিক্ষক 
মহাশয় বলেন, ‘মন দিয়ে শোন"। এ কথার অর্থ কি ? অর্থ এই যে কেবল কান নয়, তার সঙ্গে 
মনও চাই তবেই যথার্থ শ্রবণ হবে। কান ও মনের মিলনে তৈরি হয় চেতনা নামক এক মানবিক 
আবেগময় বোধবৃত্তি যার ঘনীভূত প্রকাশ ঘটে শ্রবণ প্রক্রিয়ায়। বৈষ্ণব কবিতায় আছে 


এই কথা কেবল নয়ন সম্পর্কেই নয়, মানুষের crm ইন্দ্ৰিয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । 
মননের ফোকাস যখন কেন্দ্রীভূত হয় আমরা তখন শুনি। মনন সুকেন্দ্ৰভূত হলে অনেক সময় 
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আমরা অন্য শব্দ শুনিই না। একটি পরীক্ষা, (১নং) একটি টাইমপিস সামনে নিয়ে বসে 
মনোযোগ দিয়ে কোন কাজ আরম্ভ করলে টাইমপিসের টিকৃটিক শব্দ প্রথমদিকে শ্রবণগোচর 
হতে থাকে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর শোনা যাবে না। গভীর মনোসংযোগের ফলে এটা ঘটে। 
আবার বিপরীতক্রমে কখনও মানসিক উদ্বেগ মনোসংযোগের গভীরতার অভাব ঘটায় যার 
ফলে টাইমপিসের টিকৃটিক শব্দই অন্য সব শব্দকে ছাপিয়ে কানে বাজবে । ২নং পরীক্ষা 
গভীর রাতে, বিশেষ মনোবিশেষের কারণে বহু দূরের শব্দ কর্ণশগোচর হতে পারে, যা 
স্বাভাবিক সময়ে হয় না। 

ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষ আজ্র অন্য সকল প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠ। যতদিন পর্যন্ত না 
মানুষ তার বোধশক্তিকে যথাযথভাবে SCF লাগাতে পেরেছে এবং সামাক্রিকভাবে তার 
শুণশুলি বিকশিত করতে পেরেছে, ততদিন পর্যস্ত মানুষের কাছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কোন ইন্দ্রিয় 
আলাদাভাবে GY পেয়ে পূৰ্ণাঙ্গ ইন্দ্ৰিয় হয়ে ওঠেনি। এই জ্বন্যেই সামাজিক মানুষ আর বুনো 
মানুষের মধ্যে মানবিক গুণের পার্থক্য থেকে যায়। এককথায় মানবিক বোধবৃত্তিসমূহ 
একাস্তভাবেই মানবীয় | এই সব মানবিক গুণ সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে। 
শ্ৰবণক্ষমতাও তাই একেবারেই অর্জিত মানবিক গুণ, যা সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
আনুষের সচেতন চেষ্টার ফলে অর্জিত হয়েছে। 


তাই একথা বলা যেতেই পারে, শ্রবণ অঙ্গের অধিকারি হয়েও যথার্থ শ্রোতা হওয়া 
যায় না। জীবনের নিরবচ্ছিন্ন সচেতন প্রচেষ্টার বিকশিত রূপ হল শ্রবণদক্ষতা। যে ক্ষমতা 
সহজাত নয় তাকে আয়ত্ত করতেই হয়। শ্রবণক্ষমতা আসলে ‘acquired ability to listen 
to music intelligently ? 


সংগীতধ্বনি সাধারণ অন্যান্য ধ্বনি থেকে We একথা আগেই বলা হয়েছে ; এই 
সংগীতধ্বনি শ্রবণের ক্ষেত্ৰে মানুষের সহজাত শ্রবণক্ষমতা ছাড়াও আরও কিছু অর্জিত 
ক্ষমতার দরকার হয়। এই ক্ষমতা আসে ‘উপলব্ধি’ থেকে। এই উপলব্ধির জন্য চাই অর্জিত 
শ্ববণদস্ষতা। সাধারণভাবে গান শোনবার ব্যাপারটিকে আমাদের দেশে বিশেষ কোন প্রাধান্য 
দিয়ে ভাব হয়নি, যেমন নাকি মানুষের সংগীত পরিবেশনের ANS ক্ষমতা ছাড়া অর্জিত 
ক্ষমতাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। বর্তমানে শ্রবণের নানা দিক লিয়ে নানারকম 
বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটছে। 


শ্রবণের প্রকার ভেদ 

শ্রবণের ক্ষেত্রে সব মানুষ সমান দক্ষ নয়, একথা বলা হয়েছে। মানুষ বিভিন্নভাবে 
শ্ৰবণে অভ্যস্ত। শ্ৰবণের এই সব বিভিম্রতার অভিজ্ঞতাই আবার মানুষকে পূর্ণাঙ্গারাপে শ্রবণ 
দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে। 
(ক) পরোক্ষ শ্রবণ (Passive listening) 

পরোক্ষ শ্রবণ সব চাইতে নিকৃষ্ট পদ্ধতি । এই শ্রবলে মানুষের কানে অভিপ্রেত সংগীত 
সঠিকভাবে পৌছায় লা। এই ধরনের শ্রবণে শ্রোতা একই সঙ্গে গান, কোলাহল সবই শুনতে 
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পান ৷ যেমন বাড়িতে একটি ক্যাসেটে গান বাজছে আর তার সঙ্গে সংসারের যাবতীয় কাল্ৰকৰ্ম 
সবই চলছে। কথাবার্তা অন্যান্য সবরকম কাজের সঙ্গে একটানা কোন গান বা বাজনা বেজে 
চলেছে। এই অবস্থায় কোন শ্রোতা কিছু একটা শোনেন, কিন্তু সঠিকভাবে শোনেন না। তাই 
এই শোনা তার কেবলই কানে শোনার পর্যায়ে থাকে। এই শোলার মধ্য দিয়ে শ্রোতা গান কি 
বাজনা যাই শুনুন না কেন, কোনটাকেই তার উপলব্ধি করার কোন ক্ষমতা থাকে না- তাই 
গানকে যথাৰ্থ উপভোগের কোন প্ৰশ্নই নেই। এই ধরনের সংগীতঅ্ববণ প্রক্রিয়াকে তাই 
পরোক্ষ AM বলে অভিহিত করা হয়। 


(খ) ইন্ছ্রিয়সবেদ্য শ্রবণ (Sensuous Listening) 


এই পর্যায়ের শ্ৰবণকে পরোক্ষ শ্রবণ থেকে সামান্য উন্নত বলা যেতে পারে। এই 
শ্রবণের মধ্য দিয়ে এক ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এই অনুভূতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই ধরনের 
শ্রবপপ্রক্রিয়ায় শ্রোতা সংগীতের বহিরঙ্গ আতিশয্যের প্রতি অনুরক্ত হয়। সংগীতের গভীরে 
প্রবেশ করে না। বেশির ভাগই গানের চাইতে জাঁকজমকপূর্ণ মস্ত্রানুষঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়। 
মনের চাইতে শরীরের পোশিসমূহ উত্তেক্রিত হয় বেশি। অনেক সময় ইচ্ছানিরপেক্ষতাবে এই 
ঘটনা ঘটে। যেমন একটি শিশু বা কিশোর, বুঝুক চাই নাই বুঝুক, গানের তাল, লয় এবং 
বাজনার আকর্ষণে গানের সঙ্গে নাচতে থাকে বা নাচতে উত্সাহবোধ করে । এই ধরনের শ্রবণ 
পরোক্ষ শ্ৰবণ থেকে উন্নততর, কিন্তু এই শ্রবণের কারবার সংগীতের বহিরাবরণ নিয়ে, 
অন্তরের সঙ্গে যোগ থাকে না। তাই উপলব্ধির প্ৰশ্নই আসে না। 


গে) আবেগমিশ্রিত শ্রবণ (Emotional Listening) 


এই ধরনের শ্রবণপ্রক্রিয়ায় শ্রোতা তার ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দকে প্রাধান্য দেয়। 
শ্রোতার পূর্বলন্ধ আবেগের সঙ্গে সংগীতের একটা সম্পর্কও তৈরি করে নিতে থাকে। 
ব্যক্তিগত আবেগকে কাজে লাগিয়ে শ্রোতা সংগীতের মধ্যে আনন্দ, উপভোগের উপায় বার 
করে নেয়, কখনও সচেতন আর কখনও অচেতনভাবে। এই ধরনের শ্রবণ পূর্ববর্ণিত পরোক্ষ 
এবং ইন্দ্ৰিয়সংবেদ্য শ্ৰবণ থেকে যে উন্নততর সন্দেহ নেই, কিন্তু আবেগের সঙ্গে যুক্তি, 
মূল্যায়ন চিন্তা, বুদ্ধি বিবেচনা কোনটাই কাজ করে না বলে এই শ্রবণ সংগীত উপলব্ধি এবং 
যথার্থ উপভোগের স্তরে পৌঁছাতে পারে না। এখানে ব্যক্তিল্রোতার কাছে কোন গায়কের 
গানের থেকে গায়ক বড় হয়ে ওঠে। আত্মীয়হৃজনের গান তুলনামূলকভাবে বেশি ভাল বলে 
মনে হয়। শ্রোতার নিজের গানের দোষ-ক্রটিও কানে অনুপস্থিত থাকে । জীবনের কোন এক 
আবেগপূর্ণ মুহূর্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন গানকে বারবার শুনতে ইচ্ছা করে এবং শুনতে ভাল 
লাগে। এই স্তরে মস্তিষ্ককে আচ্ছেন্ন করে রাখে ব্যক্তিগত আবেগ। 


(ঘ) CANSA শ্রবণ (Perceptive Listening) 


শ্রবণপদ্ধতি হিসাবে এই পদ্ধতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়। এই পদ্ধতি 
শ্ৰোতাকে দক্ষ শ্ৰোতায় পরিণত করে দিতে পারে। পরোক্ষ শ্রবণ নয়, ইন্দ্ৰিয়সংবেদ্য শ্ৰবণ নয়, 
আবেগ মিশ্রিত শ্রবণও নয়, তাহলে ? তা হলে সংগীতশোতা যথন সংগীতের Ges 
ভাবমূৰ্তি সহ তার বহিরাবরণ পরিচিতি সবটাই বুদ্ধি, যুক্তি এবং আবেগ দিয়ে উপলব্ধি করতে 
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পারে এবং আপন চেতনায় তাকে উপভোগ করতে পারে, তখনই সে YAY ws শ্রোতা। 
আর, ASA যথার্থ মূল্যায়নের ক্ষমতা তার থাকে। এই ধরনের দক্ষশ্রোতা সর্বদাই 
সৃজনশীল হয়ে ওঠে। সংগীতে গুণ এবং দোষ দুই একসঙ্গে বেছে নিয়ে গ্রহণীয় এবং 
বর্জশীয়কে স্বাভাবিকভাবেই চিনে নিতে ATA | 


সংগীত-অভিজ্ঞতার সামশ্রিকতা 

উপরিলিখিত চার রকমের শ্রবণ পদ্ধতিকে বিচ্ছিম্রভাবে বিচার করলে মনে হয় এরা 
পরস্পর সম্পর্কবিহীন। একজন মানুষের সংগীত-অভিজ্ঞতায় কেবলমাত্র, পরোক্ষ ভাব, 
কেবলমাত্র ইন্দিয়প্রাহ্যৃতা, কেবলমাত্র আবেগপ্রবণতা অথবা বোধময়তা থাকা সম্ভব নয়। 
একজন মানুষের চেতনার মিশ্র প্রকাশই মানুবকে সামগ্ৰিক রূপ দিতে পারে। তবে একজন 
আনুষের মানসিক ক্ষেত্র কোন্‌ বিষয়কে প্ৰাধান্য দেয় সেটাই হবে তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। 
সুতরাং একজন মানুষের পক্ষে চার রকমের শ্রবণ পদ্ধতি পরিক্রমার মধ্য দিয়ে চতুর্থ 
পদ্ধতিতে উত্তীর্ণ হওয়াই আদর্শস্বরূপ। কারণ, অভিজ্ঞতাই মানুষকে দক্ষ এবং চেতনাবান করে 
তুলতে পারে। মাতৃগর্ভে অবস্থানকারী একটি শিশু দশ মাস দশ দিনে, সমগ্র প্রাণিজগতের 
ক্রমবিকাশের (Evolution) সম্পূর্ণ স্তর পরিক্রমা করে মানবশিশুরূপে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়। 
ঠিক তেমনি মানুষের চেতনার রাজ্যে এবং বুদ্ধির জগতেও অভিজ্ঞতার wash একে একে 
অতিক্ৰম করে সম্পূর্ণ ভাবনার প্রকাশ ঘটে । একতলা থেকে চারতলায় উঠতে হলে, এক 
লাফে কেউ ওঠে না। ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়েই উঠতে হয়। সবরকম ভাবের সংমিশ্রণেই গড়ে 
ওঠে বোধময় ভ্ৰবণক্ষমতা বা দক্ষতা। 


অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শ্ববণের প্রকারডেদ 

সাধারণভাবে গান শোনবার অভ্যাস থেকে এক ধরনের শ্রবণ-অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে। 
এই অভিক্ঞতার ERIS শ্রবণদক্ষতা জন্মায় । এই সব অভিজ্ঞতার wars নিশ্বরূপে সাজান 
যেতে পারে। 


এক-_ প্রথম অভিজ্ঞতা 

সংগীতশ্রবণের প্ৰথমিক অভিজ্ঞতা শ্রোতার মধ্যে কিছু স্নায়বিক অনুভূতির জন্ম দেয়। 
অর্থাৎ প্রথম প্রথম সংগীতশ্রবণের অভিজ্ঞতা কেবল ইন্দ্রিয়প্রাহ্য কিছু অনুভূতির অভিজ্ঞতাতে 
সীমাবদ্ধ থাকে। শ্রোতারা তথাকথিত সংগীত শ্রোতা হয়ে ওঠে যাদের সংগীতের অস্তঃস্থলে 
প্রবশের ক্ষমতা থাকে না। এ অবস্থায় কোন গান শ্রোতার কাছে ভাল অথবা খারাপ দুধরলের 
অনুভূতিরই জন্ম দিতে পারে । গানের তাল, মাত্রা, ছন্দ, ঝৌক, সুরের কিছু অংশ শ্রবণের 
আওতায় আসবে, এর বেশি TA 

r 

এই অভিজ্ঞতায় চিন্তা ও বুদ্ধির সাহায্যে শ্রবণ হবে। বুদ্ধি দিয়ে গানের ব্যাকরণগত 

কৌশল এবং কারুকার্য (স্থূল এবং সূক্ষ্ম) এসব বিচার করে গানকে গ্রহণ করতে পারবে। 
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গালের বিচার হবে বহিরঙ্গ বূপের। রাগ সংগীতের বেলায় গানের আরোহী, অবরোহী, 
APS, বাট, তান, লয়কারী ইত্যাদি কৌশল কারুকার্য বিচারকারী শ্রোতা অন্যান্য গানের ক্ষেত্রে 
তাল, ছন্দ, আঙ্গিক স্বরক্ষেপণ কণ্ঠশ্বরের Sars, সুরের বিন্যাস ইত্যাদি বিবেচনা করতে 
সক্ষম হবে। গানের আবেদন হবে বুদ্ধির কাছে, হৃদয়ের কাছে লয়। 


তিল--ডৃতীয় অভিজ্ঞতা 

এই অভিজ্ঞতা লিয়ে শ্রোতা at ভূমিকা পালন wal গানের সামগ্ৰিক আবেদন 
শ্রোতার কাছে উদ্ঘাটিত হয়। বুদ্ধি ও আবেগের মিলনে সংগীত কেবলমাত্র কিছু কথা ছন্দ 
তাল, লয় বা আরোহী, অবরোহী বা ভানবাটের সমষ্টি নয়। সবকিছু মিলিয়ে উদ্রেককফারী শক্তি 

শ্রোতার মনে জাগ্রত হয়। গান শুনতে শুনতে তাকে উপলব্ধির aca নিয়ে যায় 
শ্রোতার দক্ষতা । তখনই গান শ্রোতার কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে, আর সার্থক হয়। গানের ভাব 
ভাষা চলন TTA সব মিলিয়ে আরেক মাত্রায় হৃদয়ে প্রবেশ করে। শ্রোতা গান শুনতে 
শুনতে গায়কের বর্ণনাকে আপন মনের পটে ছবি করে তোলে। 


শ্ৰবণদক্ষতা অৰ্জন করার উপায় 


সংগীত একটি বিমূর্ত (3৮১03০0 শিল্পমাধ্যম। সংগীত চাক্ষুষ দেখা যায় না। যেসব 
জিনিষ চাক্ষুষ দেখা যায় তাদের সম্পর্কে মোটামুটিভাবে একটা সাধারণ ধারণা করা যায়। 
চিত্রকরের ছবি, নাট্যকারের নাটক, স্থপতির স্থাপত্য সবই চোখে দেখতে পাওয়া যায় এবং তারা 
দর্শকের চোখের সামনেই থাকে, SOAS হয় না। কিন্তু গান নিরবচ্ছিন্ন চলমান প্রক্রিয়া । 
তাকে HOS পাওয়া যায় না. ধরতে পাওয়া যায় না, ছবি করে রাখা যায় না। তাই তাকে অনুভব 
করতে Wi উন্নত শ্রবণের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে হয়। এ জন্য বুদ্ধি এবং আবেগ দিয়ে 
ভাবতে Wi অনেক সহজ্ঞ সুৱকেও অনুভূতির কেন্দ্রে প্রবেশ করতে অনেক জটিল পথ 
অতিক্ৰম করতে হয়। একজন শ্রোতাকে সম্পূর্ণ বিমূৰ্ত (abstract) অনুভূতির মধ্য দিয়েই 
সংগীতকে বুঝে নিতে হয়। পাশ্চাত্য সংগীতজ্ঞগতে দক্ষ শ্রোতা (good listener) হয়ে ওঠার 
জন্য শ্রবণাভ্যাস সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে। আমাদের দেশে শ্রবণাভ্যাসের কোন পদ্ধতি 
নেই অর্থাৎ এ বিষয়ে কেউ বিশেষ কিছু চিন্তা করেছেন বলে মনে হয় না। তাই আমাদের দেশীয় 
বিভিন্ন বরনের সংগীতকে বিবেচনা করে শ্রবণাভ্যাসের একটি তালিকা দেওয়া FA 


(১) প্রথমে শ্রবণযোগ্য সংগীতের প্রতি মনোযোগ স্থাপন করতে হবে 
(attention)! মনোযোগ গতীর হওয়া আবশ্যক। 

(২) মনোযোগ দিয়ে বারবার একই গান শুনতে হবে। 

(৩) শুনতে শুনতে গানটির সঙ্গে পরিচয় হবে। পরিচয়ের ভিত্তি বারবার গান 
শোনা। পরিচয়ের ভিত্তি ব্যক্তিগত বা সামাজিকভাবে হতে পারে। পরিচয়ের 
জন্য সামাজিক পরিবেশ এবং পরিমগুল বিশেষভাবে দায়ী থাকে। 

(৪) বারবার শোনার মধ্য দিয়ে গানের সঙ্গে প্রাথমিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়। 
প্রাথমিক সম্পর্ক শ্রবণাভাসোর ভিত্তিতে ক্রমে গভীর হয়ে ওঠে। পরিচয়ের 
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(@) 


(৬) 


(৭) 


(৮) 


(৯) 


তিত্তিতে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক স্থাপনা বন্ধুত্ব হলে, ক্রমে সেই সম্পৰ্ক ঘনিষ্ঠতায় 
পরিণত হয় এবং প্ৰগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। গান এবং শ্রোতার মধ্যে নিবিড় 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই অবস্থায় গানের অস্তরঙ্গ বাপের সন্ধান পাওয়া মায়। 
শুনতে শুনতে দেখার ক্ষমতা অর্জিত হয়। পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে আত্মীয়তা 
গড়ে উঠলে ক্রমেই যখন সে পরমাত্বীয় হয়ে ওঠে তখন তার উপস্থিতি 
সর্বক্ষণ অনুভব করা যায়। তখন নয়ন সম্মুখে না থেকেও নয়নের মাঝখানে 
তার ঠাই হয়। সংগীতজশগতের সঙ্গে শ্রোতার নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে উঠলে 
গানের ভাবমূর্তি অনায়াসে অবলোকন করা যায়। 
শুনতে শুনতে বুঝতে শেখা এবং শিখতে শিখতে আবার শোনা-_এই পদ্ধতি 
অর্জিত শ্রবণদক্ষতাকে সুউন্নত করে। 
ব্যক্তিগত ভাল লাগা, না লাগাকে প্রশ্রয় না দিয়ে বিশ্লেষণের ভরে নিয়ে 
যাওয়া উচিত। 
ভ্ৰবণের মধ্য দিয়ে তাৎক্ষণিক অনুভূতিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে স্থায়ী 
বৰ দিকে নজর দিতে হবে। সংগীতকে তাৎক্ষণিক ভাল লাগার মধ্য 
দিয়ে উপলব্ধির স্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই তাত্ক্ষণিক ভাল লাগাকে 
স্থায়িত্ব দেবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। 
সঠিক অত্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গানের বা সংগীতের মান অনুসারে 
তাকে গ্ৰহণ করে SACS অভ্যাস আয়ত্ত করতে হবে। কুঅভ্যাস নয়, 
সু-অভ্যাস হওয়া চাই! কারণ, অত্যন্ত নিম্নমানের একটি গানকে বারবার 
রেহাই পাওয়া সম্ভব হবে লা। 


শ্রবণদক্ষতা অর্জনে বাধা 


শ্রবাক্ষমতা সহজাত AT) একে অর্জন করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই "অর্জনের পথ 
বাধাসম্ছুল হয়। বাধাগুলি নিম্নরূপ 


(কে) 
(4) 


অভ্যাসহীনতা 

গান নিয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দ 
উন্নতমানের গান সম্পর্কে অন্তরতা 
তৌগোলিক দূরত্তের বাধা 

ভাষা সমস্যা 

অপরিচিত সংগীতজগৎ 

গালের দুর্বোধ্যতা। 


বাধা অনেক। কিন্তু বাধা দূর করার জন্য নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের ওপর একেবারেই 
নির্ভর না করে fawa গান শোনার অভ্যাস বা শ্রবণ অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া একান্ত 
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আবশ্যক। যথার্থ শ্রোতা হতে মূলত বাধা দেয় ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্রক্ষণশীলতা, আর 
গান না শোনা। এছাড়া নানা ধরনের গানকে চিনে নেবার জন্য তাদের সম্পর্কে ATA অর্জন 
করতে হবে। সংগীতশাস্ত্র পড়তে হবে, বুঝতে হবে। গানের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনার জন্য 
চেষ্টা করতে হবে। ভাষা সমস্যা, ভৌগোলিক দূরত্ব দূর করার উপায়, চর্চা, শিক্ষা ও 
অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। দুর্বোধ্য গালের মুল উদ্দেশ্যটি আবিদ্ধার করতে পারলে দুর্বোধ্যতা 
ঘুচবে। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দকে নির্মমভাবে পরিত্যাগ করতে wai অপরিচিত বা উন্নত 
সংগীতজগৎকে জানবার ay একদিকে আত্মশিক্ষা অন্য দিকে নিরস্তর শ্রবণাভ্যাস শ্রোতাকে 
সৃষ্টিশীল করে তুলবে। 
কেমন করে গান শুলতে হবে 

আগেই বলা হয়েছে যে, শ্রবণদক্ষতা মানুরের সহজ্ঞাত শুণ নয়। একে অৰ্জন করতে 
হয়। তাই চাই সুশৃব্ধল নিয়মে অনুশীলন ও চর্চা। মানুষের শ্রবণযন্ত্রের যে অসীম ক্ষমতা আছে 
তার সন্ধান পাওয়া গেছে farsa দৌলতে। এখন এই অসীম ক্ষমতাকে কাজে লাগানর 
চেষ্টার মধ্য দিয়ে সাফল্য অর্জন করতে পারলে সকল পরিশ্রম সার্থক হবে। 

বিজ্ঞানের সংবাদ যুক্তির ভাষায় আক্কিক নিয়মে বোঝা এবং শেখা যায়। কিন্তু সংগীত 
উপলব্ধি বা প্রকৃত উপভোগ করতে পারার দক্ষতা আন্তিক পরিমাপে সম্ভবপর হয় না। 
রবীন্দ্রনাথ সংগীতকে উদ্রেককারী শক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। সংগীতের উদ্রেককারী 
ক্ষমতার সন্ধান না পেলে শ্রবণযন্ত্র ব্যর্থ! শ্রবণাভ্যাসের মধ্য দিয়ে সংগীতের যথাৰ্থ ভাব বা 
প্রাণশক্ষির সন্ধান করতে হবে। এজন্য শ্রোতাদের কাছে একটি সহায়িকা (Listener's 
Guide) পেশ করা যেতে ATA | 


ভারতীয় রাগসংগীত ও শ্রোতা 


রাগ পরিচিতি__ (১) চেহারার বর্ণনা (বহিরঙ্গ রূপ) রাগের আরোহী- 
অবরোহী, বাদী, mah ইত্যাদি। সুর ও wa পরিক্রমায় 
ঘরানার নিদর্শন ৷ গায়কী, আলাপের কায়দা, তাল ও লয়। 
(2) SSAA পরিচয় 
রাগরূপ-__- ধ্যানমূলক 
গায়কের রাগ বর্ণনা থেকে রাগের অভ্তনিহিত স্বরূপটি আবিষ্কার করতে হবে। বিভিন্ন 
সংগীতগুণীর রাগবিন্যাসের তিদ্নতা থেকে বিশ্লেষণমূলক মনোভাব অবলম্বন করে রাগরাপের 
ধারণা করতে হবে। শ্রোতার সতর্ক মনোসংযোগ, Pw এবং চেতনার মিলিত প্রশ্বাস 
শ্রবণদস্ষতা দান করবে। সংগীতের সঙ্গে সহৃদয় সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে শ্রোতা হবেন 
বিশ্লেষণমূলক Pura অধিকারি এবং একই সঙ্গে সামগ্রিক রূপের সন্ধানী। 


রবীন্দ্রসংগীত ও শ্রোতা 


রধীন্দ্রসংগীতে শ্রবণদক্ষতা অর্জন করতে হলে প্রাথমিকভাবে শ্রোতাকে বরবীন্দ্ৰজীবন ও 
দর্শন সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা করে নিতে হবে। মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রনাথের ‘সংগীত চিন্তা’ 
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সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এ বিষয়ে শ্রোতার আগ্রহ না জন্মালে রবীক্দ্রসংগীতের 
উপলক্ষিতে পৌঁছান একটু মূশকিল। রবীন্দ্রসংগীত অবণদক্ষতা অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলির প্রতি মনোসংযোগ করতে হবে। 

(ক) গানের কাব্য বিচার 

(খ) সুর ও বাণীর পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয় 

€গ) বিশেষ গানের বিশেষ সুরভাবনা 

(3) বিভিন্ন সুর মিশ্রণে নবসুর সৃষ্টি। 

(৩) নবসৃজন ও রবীন্দ্রনাথ 

(চ) তাল লয় ছন্দের বিন্যাস 

(ছ) র্রবীন্দ্রসংগীতে তাল প্রয়োগ 

জে) গানের আপাত এবং গভীর অর্থ 

(a) বাণী ও সুরের কাঠামোতে আন্তর্জাতিক চেতনার প্রকাশ 

(8) গানের সামগ্রিক ভাব ও রূপ 


অন্যান্য বাংলা গান ও শ্রোতা 


রবীন্দ্রপরিমণ্ডলে ভূমিষ্ঠ অন্যান) বাংলা গান রবীন্দ্রনাথের সংগীততাবনাতেই পুষ্ট। 
তাই শ্রোতার কাছে তার মূল্যায়নের মাপকাঠি রবীন্দ্রসংগীতেরই অনুরূপ। সাধারণ 
(general) মূল্যায়ন বাদ দিলে পার্থক্য থাকবে কেবল গানের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলিতে 
{specific qualities) | নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল। বাংলা গানের বিপুল ভাণ্ডারকে 
হচ্ছে। মোটামুর্টিভাবে নিম্ৰনিৰ্দিষ্ট গান লিয়ে শ্রবণচেতনা জাগ্রত করতে পারলে বাকি গানেও 
একইভাবে মনোসংযোগ করতে পারা যাবে। 


MMS বাংলা গান (সাধারণভাবে রাগপ্রধান বলা হয়) 


Mager বাংলা গান’ নামের প্রবর্তন করেন সংশীতশান্ত্রী সুরেশচন্দ্র চত্ৰবৰ্তী। তার 
মতে, যে-সব বাংলা গান এক বা একাধিক রাগসমন্বয়ে গঠিত এবং গায়করা সেই গানে 
MARA বজায় রেখে গান করেন অথচ যার মধ্যে প্রপদ বা খেয়াল ইত্যাদি গানের শীতরীতি 
বজায় থাকে না, সেই গানকে রাগপ্রধান গান বলা উচিত। এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও গানে 
রাগের রাপটি বজায় রাখার চেষ্টা Vl সুতরাং এই গালে শ্রোতাকে বুঝতে হবে__ 


কে) MIAA 

খে) রাগের সঙ্গে কাব্যের মিলন 

গে) সুর, কাব্য এবং তালের মধ্যে সুসমদ্ধয় 
€ঘ) সামগ্রিক ভাব 


পত্রিকা / পাচ 0 ৬২ 


Aà 


আধুনিক বাংল৷গন ও শ্রোতা 


বৈশিষ্ট্য 

কে) উদ্দেশ্য ও ভাব 

খে) গায়নভঙ্গি 

গে) তাল ও ছন্দ 
গণসংগীত ও শ্রোতা 

বৈশিষ্ট্য 

(ক) আদৰ্শ ও লক্ষ্য 

(খ) গানের বিষয়বস্তু 

(গ) গায়নরীতি 


ঘে) সুর এবং বাণী আত্তৰ্জাতিকতাবোধ-- 


পরিশেষে, একথা বলা যায় যে, ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে সবপ্রাণীশ্রেষ্ঠ মানুষ পেয়েছে 
তার পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় ৷ বিজ্ঞান দিয়েছে তাকে প্রতিটি অঙ্গের গুণাশুণ এবং ব্যবহারিক ধারলা। 
সুউন্রত মন্তিদ্ধের পরিচালনায় মানুষ তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রবণযন্ত্রের 
অবস্থান ও কার্যকারিতা সম্পর্কে মানুষ জেনেছে এবং আরও ভ্রানছে। এই walla অসাধারণ 
ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য একসঙ্গে মস্তিষ্ক এবং তার গুণ হিসাবে চিন্তা চেতনার 
সুপ্রকাশের মধ্য দিয়ে মানুষ এখন দক্ষ শ্রোতা হয়ে উঠতে পারে। তার কাছে বিশ্বজোড়া 
সংগীতভ্রগতের দরজ্রাটা খুলে গেছে। সংগীত এবং মানুষ পরস্পর পরমাসত্মীয়ের বন্ধনে বাঁধা। 
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রাগ-রাগিণীর সময়চক্র 
ড. প্রদীপকুমার ঘোষ 


গের সঙ্গে BS ও সময়কালের সম্পর্ক আব্পকের নয়, বহু প্রাচীন কালের ব্যাপার। 

ABa যুগ থেকেই রাগের প্রকার-ভেদ প্রধানত দু'প্রকার ছিল, যথা-- 

(1) গান্ধৰ্ব-রাগ বা মার্গ-রাগ ; এবং (i) দেশী-রাগপ বা আঞ্চলিক অভিজ্জাত রাগ। 
‘মাৰ্গ’ রাগের আবার নানা শ্রেণী-ভেদ ছিল, যথা--- গ্রামরাগ, উপরাগ, রাগ বা জ্াতি-রাগ, 
তাবা-বিভাষা-অস্তরভাষা রাগ। তেমনি দেশী-রাগেরও নানা প্রকারভেদ ছিল এবং এখনও 
আছে। দেশী-রাগের ভেদশুলি হচ্ছে_-__রাশাঙ্গ-ভাষাঙ্গ-ক্রিয়াঙ্ঞা-উপাঙ্ঞা রাগ, শুদ্ধ-সালগ- 
সংকীর্ণ রাগ, পুরুষ-স্ত্রী-পূত্র-পুত্রবধূ রাগ, জনক-জন্য রাগ, জনক-জন্য মেলরাগ, জনক-জন্য 
ঠাট-রাগ ইত্যাদি ইত্যাদি। সব ক্ষেত্রেই রাগের সময় ব্যাপারটা ছিলই। 


ভরত-মুনির নাট্যশাস্ত্ৰে রাগের আলোচনা নেই, আছে জাতির [Mode] আলোচনা 
কারণ, ভরত-পদ্থী বা নাট্য [ নৃত্যনাট্য } সম্প্রদায়ের গুণীরা “জাতি” এবং নারদ-পশ্থীরা “রাগ' 
ব্যবহার করতেন। তবে ভরত-মুনি স্পষ্ট বলেছেন যে, নাট্য-সঙ্ধিতে গ্রাম-রাগও ব্যবহৃত 
হয়। মতঙ্গ-মুনি রচিত “বৃহদ্দেশী” (৫ম-৬ষ্ঠ শতক) গ্রছে গ্রাম-রাগগুলির বিস্তৃত আলোচনা! 
আছে। কিন্তু বৰ্তমানে প্রাপ্ত খণ্ডিত 'বৃহদ্দেশী” গ্রে প্রাম-রাগগুলির খুতুকাল ও সময় উল্লিখিত 
না হলেও, Tetra রচিত “সংগীত-রত্বাকর” (১৩শ শতক) গ্রে কিন্তু গ্রাম-রাগের 
আলোচনায় রাগের ঝতৃ-কাল ও সময় নির্দিষ্ট হয়েছে। শুধু তাই নয়, শার্গদেব প্রাম-রাগের 
আলোচনা “‘বৃহদ্দেশী” গ্রন্থ থেকে হুবহু চয়ন করেছেন। যদি নাট্যশান্ত্রে গ্রাম-রাগের উল্লেখ 
থাকে, তাহলে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবেই যে, তরত-মুনির (খ্রি, পূ. ২য় শতক) 
বহুকাল আগেই রাগের সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক ছিল। যাই হোক, গ্রাম-রাগের ঝতুকাল ও সময় 
নিলে উল্লেখ করা হচ্ছে | সংগীত-রত্বাকর গ্র্থানুসারে } 


ৰ পি ======= 
গ্রাম-রাপের নাম গ্রাম গীতি WES সময়-কাল 





শুদ্ধ কৈশিকমধ্যম যড়ুজগ্রাম শৃদ্ধা 


AER মধ্যমপ্ৰাম 


ভিন্ন-যড্‌জ 
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ra 


ee লাস গম গীতি বয়কাল  সঅসময়কলা, 
তান অধ্যমগ্রাম ভিন্না ISSA দিনের ১ম প্রহর 
কৈশিক n শীতকাল ১ম 
ভিন্ন-পদ্চম n Fase ১ম 
গৌড়-কৈশিকমধ্যম MEENA carey — n W@W * 
গৌড়-পক্ষম n গ্ৰীষ্মকাল = on 
গৌড়-কৈশিক মধ্যমপ্রাম শীতকাল » ২য় 
ve FFEA বেসরা বর্বাকাল ef » 
বেসর-যাড়ব ” — r Bf ৮ 
সৌবীর set = 
বোট মধ্যমপ্রাম = » Bef ৮ 
মালব-কৈশিক শীতকাল ef ৮ 
মালব-পঞদ্চম — sf » 
টক্ককৈশিক উভয়গ্রাম — sy 
হিন্দোল SATS sf » 
রূপসাধার ষড়জশ্ৰাম সাধারণী — — 
শক a = 
ভম্মাণ-পঞ্চম — = 
নর্ত মধ্যমপ্রাম — — 
গান্ধার-পদ্চম ? _ 
যড়জ-কৈশিক ” — = 
FHS উভয়গ্রাম » — = 





উপরের তালিকা থেকে আমরা এটুকু প্রমাণ পাচ্ছি যে, রাগের সঙ্গে ঝতু এবং 
সময়ের সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা বছকালের। আবার সব রাগের যে ws এবং সময় ARS 
থাকত এমনও AT! তার মানে ওইসব রাগগুলি যে-কোনো VE এবং যে-কোনো সময়ে 
পরিবেশিত হত। 


দ্বিতীয়ত, গান্ধৰ্ব বা মাৰ্গ সংগীত লুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন গ্রামরাগ, ভাষারাগ 
প্রভৃতি লুপ্ত হয়ে যায়, তখন “দেশী-রাগ” বা আঞ্চলিক অভিজ্রাত রাগগুলি মার্গ-রাগের বিধি 
অনুসরণ করে রাগের ATH WE ও সময়কালের একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করতে থাকে। 
এর প্রমাণ আমরা প্রি. ১০ম শতাব্দীর পরবর্তীকালে রচিত প্রন্থসমূহে দেখতে পাই। 
মাগ-সংগীতের যুগে মূল-রাগ বা গ্রাম-রাগটির অন্য যে we এবং সময্নকাল নির্দিষ্ট 
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থাকত-_তার অধীনে ভাষা-(বভাষা-অস্তরডাষা রাগগুলিও সেই WE ও সময়কাল অনুসরণ 
করত। দু'একটা নমুনা পরীক্ষা করা যেতে পারে__ 





প্রা মাক 


we সমকাল 


অধীনস্থ রাগ 


সিদ্ধান্ত 





১. শুদ্ধ" কৈশিকমছথাম — 


২. সুদ পক্ষ Sra 


দিনের ১ম প্রহর -> [দেশী শ্ৰেণীয় “Goren” 


য়াগ-_] ধন্যাসী। 


১ম > দাক্ষিণাত্যা [মাৰ্গ শ্রেণীর 
ভাষা-রাপ) 


১ম > mont (আধুনিক 


১ম " => >. W 


অতএব, এটিও 
দিনের ১ম 
প্রহরে গেয়। 


গ্রীষ্মকালে দিনের 
১ম প্রহরে গেয়। 





আম-ব্ৰাগ ঘাতু সময়কাল অধীনস্থ রাগ সিন্ধান্ত 


৫. urpu হেমন্ত দিনের ১ম প্রহর ১. wen [মাৰ্গ শ্রেণীর হেমন্তকালে, দিনের 
ভাম্া-রাগ| ১ৰ প্রহরে গেয়। 
৬ 
core বা ভূপালী " 
(দেশী, srme] 
২, জৈয়ৰ [দেশী রাগালা 
শ্ৰেণীর নাগ] 
$ 
ভৈরবী [ভৈরব থেকে = 
উৎপন্ন দেশী Goren 
শ্রেণীর রাগ] 
৩. বজ্জালী [মাৰ্গ শ্রেণীর 
Salen রাগ] 
L 
আড়ি-কামোদিকা [দেশী 


ory শ্রেণীর রাগ] 


৬. fetes Sra ১ম = — বরার্টী (দেশী ase গ্রীষ্মকালে. দিনের 
রাগ] ১ শ্রহারে গেয়। 


৭. Bw বর্ষা দিনের ৪৭ প্রহর >. কোলাহলা [মাৰ্গ শ্রেণীর বর্ষা, দিনের 
ভাষাল্প রাগ) a প্রহরে CHDI 
+ 
রামকৃতি [দেশী Sone n 
রাগ] 
২. con [মাৰ্গ শ্রেণীর - 
ভাষাপ্প রাগ] 
L 
ক. নাগধ্হানি [দেশী ভাবাঙ্গা রাগ] 
খ. কর্দাটবজ্দাল | - ~ | 
৩. CNG (দেশী রাগাঙ্গ রাগ] = 
খ 
কৰ্গাট-গৌড় (দেশী উপাপা রাগ] ” 
দেবাল-শৌড়[দেস্ব উপাঙ্গ রাগ] = 
ভুরনছ্ধ-গৌড় [দেশী উপালা ব্রা) = 
কোলাহল [দেশী aso] = 
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os 2 & 


——— m মাম জো 
আকৰ আসরের 


গ্রাম-রাগ wF সময়কাল অধীনস্থ বাগ সিদ্ধাস্ত 
৮, সৌৰীয় — দিনের ad প্রহর -৯ ONS [মাৰ্গ শ্রেণীর দিনের eof প্রহরে 

ভাষা-রাগ] গোয়। 
L 

wate? [দেশী sre) 
L 

ক. Ceram বরাটী » 
[দেশী উপাঙ্গ] 


খ. স্রাবিড়ী বয়াচী 
[দেশী Sores] 


গ’. সেন্ধবী বরাটী 
{দেশী উপাঙ্গা] 


ঘ. অবস্থান বরাটী 
[দেশী Sones] 


& হতস্বরা aot 
[দেশী উপাশা] 


চ. প্রতাপ বরাটী 
[দেশী Toner] 


৯. মালব-কৈশিক শীতকাল, দিনের ed প্রহর — মালবলী (দেশী, ame শীতকালে, দিনের 
শ্রেনী] at প্রহরে গেয়। 


১০. চনক কৈশিক — af > ছেবাটী [মাৰ্গ cote দিনের ed প্রহরে 
ভাষারাগ] গেয়। 


L 
ৰল্লাতা [দেশী শ্রেণীর ন 
Gorey রাগ] 


>>. ioa বসন্তকাল = ef " = বসন্ত বা দেশী হিন্দোল বসন্তকাল, দিনের 
= (omy, রাপাষ্গ রাপ] ৪র্থ প্রহরে পেয়। 
- ইত্যাদি ইত্যাদি। 


[ লক্ষণীয়, রাত্রিগেয় কোনো রাগ নেই। আসলে মূল প্রামরাগগুলি নাটো বা নৃত্যনাট্য প্রয়োগ 
হত যা রাত্রে অভিনীত হত না] 


উপরোক্ত তথা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, রাগ-সংগীতের উষাকালে ‘মাৰ্গ’ 
শ্রেণীর রাগগুলিতেও রাগের ঝতুকাল এবং সময় মেনে চলা হত। পরবর্তীযুগে ‘দেশী’ বা 
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আঞ্চলিক অভিভাত শ্রেণীর প্ৰাগগুলিতেও মাগা শ্ৰেণাৰ mayad ত দলে ANSE 
পরিবেশনের সময় ও weed স্বীকৃত হয়েছিল। যেখানে ষ্তুক্যল irs হয়নি, বুঝতে হবে 
সেটি সর্বকালীন রাগ। এবার মধ্যযুগের প্রছগুলির দিকে একটু তাকো যাক 


দ্বাদশ শতান্দীর ১ম অর্ধে লেখা রাজা [মহারাষ্ট্রের কল্যাণীর] তৃতীয় সোনেশ্বরের পুত্র 
জগদেকমলের AE “সংগীত-চ্ড়ামদি”-তে রাগের সময়-নির্ণয়ের ব্যাপারে অসম্পূর্ণ আলোচনা 
আছে। এর পর তারতবর্ষে মুসলিম শ্যসনকালে অনেক গ্রে "রাণ-বেলা” অর্থাৎ 
পরিবেশলের সময়কাল দেওয়া আছে, যেমন-__ ওড়িশ্যর সংগীতজ্ঞানী হরি নায়কের সংগীত- 
সারে, {era সংগীত-দামোদরে, দক্ষিণী-পণ্ডিত রামামাত্যের স্বরমেল-কলানিধি, পুশুরীক 
বিঠঠলের মহারাষ্ট্র-নিবাসী কৃন্যাজী wa (১৭শ শতাব্দী) বা নারদ লিখিত সংগীত-মকরদ্দে 
ee ee ee ee Bi 

| যেমন-_ 


(ক) পঃ রামামাত্য রচিত 'স্বরমেল-কলানিধি” (১৫৫০ খৃঃ] 


১ম যাম [সকাল] — গূৰ্জয়ী, ললিত (ললিতা), ধন্যাসী, দেশাক্ষা, বৌলিকা 
(বহুলী), মল্হারী, কহ্রড়'বঞ্গাল, বেলাবলী, নারায়ণী, 
ভূপালী, গুশুক্রিয়া, বসম্ত-ভৈরবী, weet 


২য় যাম [দ্বিপ্রহর] — শৃদ্ধ-রামক্রিয়া 
৩য় যাম [সায়াহু] — মালব-গৌল, শ্ী-রাগ। 


sq যাম [পশ্চিম-মাম/সন্ধ্যা] — শূদ্ধ-নাটী, ভৈরবী, কশ্রত-গৌল, সামস্ত, আহরী, 
কেদার-গৌল, কান্ত জী, মধ্যমাদি, নীতিগৌল, নাদ- 
ব্লামক্রিয়া, পাড়ি, রেবগুণ্তি, হিজ্জুজী ৷ 


সর্বকাল [অর্থাৎ যে-কোন সময়ে গেয়] — মূখারী, শুদ্ধ-ব্রালী, শুদ্ধ-বসস্ত, 
হিন্দোল, সাম-বরালী; worse, নাগধবনি, সোমরাগ, 
আন্দোলী, ভিন্নযড়ুজ। 
(খ) পঃ শূভঙ্করের ‘সংগীত-দামোদর' [১৬শ শতাব্দী] 


পূৰ্বাহৃকালে cm — বিভাসা, ললিতা, scam, পঠমঞ্জরী, রামকিরি, রামকেলী, 
বেলোয়ারী, TSN, দেশকারী, সূভগা, পঞ্চমী, গড়া, তুম্তী। 


মধ্যাহনকালে গেয় --- mÀ, মায়ুরী, কোড়া, বৈর্লাগী, ধানুসী, বেলাবলী, মারহাটি। 


সায়াহকালে গেয় — গান্ধারী, দীপিকা, কল্যাদী, পূরবী, কানড়া, আসাবরী, সৌরী, 
কেদার, পাহিড়া, মানুরী, মালসী, নাটী, ভূপালী, সিন্ধুড়া। 


এ ছাড়া বলা হয়েছে পুরুষ রাগণুলি প্রদোষকালে (অর্থাৎ দিন ও রাত্রির মধ্যবৰ্তী 
কালে), SANCE (বিকালে) এবং রাত্রে গাওয়া হয়। 
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গে) 


পৃঃ দামোদরের "সংগীত-দরৰ্পণ" [১৬ শতাপ্দী]-- 

প্রাতর্গেয় বা ১ম প্রহরে গেয় — মধুমাধবী, দেশাখ্য, ভূপালী, toad. বেলাবলী, 
সল্লারী, বল্লায়ী, সোম গুর্জরী, ধনাভ্ৰী, মালবশ্রী, মেঘ, পঞ্চম, 
দেশকারী, ভৈরব, ললিতা, বসস্তক। 


১ম প্রহরোত্তরে গেয় --- গুর্জরী, কৌশিক, সাবেরী, পটমঞ্জরী, রেবা, গুপকিরী, 
(অর্থাৎ ২য় প্রহরে গেয়) ভৈরবী, রামকিনী, সোরটী। 

২য় প্রহরোত্তরে গেয় -- বৈরাটী, তোড়িকা, কামোদী, কৃড়াইকা, গাদ্ধারী, 
(অর্থাৎ ৩য় প্রহরে গয়) নাগশব্মী, দেশী, শ।্করাভরণ। 

তয় প্রহরোত্তরে গয় _ শ্রী, মালব, গৌরী, ত্ৰিবৰ্ণ, নট্টকল্যাণ, সারশ্গা, নট্টক, 


(অৰ্থাৎ se প্রহরে cm) নাট, কেদারী, কর্ণাটী, আতীরিকা, বড়হংস, পহ্যড়ী। 
[ বলা হয়েছে অধ্যরাত্রি পর্যন্ত গান চলতে পারে | 
দুঃখের বিষয় এই যে, রাগগুলির পরিবেশন-কাল গ্রছগুলি থেকে পাওয়া গেলেও 


তাদের স্বরগত রূপ সব গ্রে পাওয়া যায় না। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা AT! কৰ্ণাটক 
পণ্ডিতদের বইগুলিতে, সংগীত-পারিজাতে, সৃদয়নারায়ণ দেবের হৃদয়প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে 
রাগগুলির পরিবেশন কালের সঙ্গে স্বর-রাপেরও পরিচয় দেওয়া আছে। 


(u) 


পঃ অহোবল রচিত 'সংগীত-পারিলার্ত (১৬শ-১৭শ শতাব্দী) 


প্ৰাতৰ্গেয় বা ১ম প্রহরে গেয় — ধন্যাশ্রী, মালবশ্রী, রক্তহংস, IAG, দেশাখ্য, 
দেশকারী, ভূপালী, প্ৰসভ, মধ্যমাদি, কোল্লহাস, বঙ্গালী, ভৈরব, 
নারায়ণী, বিভাস। 


১ম প্রহরোত্তর বা ২য় প্রহরে গেয় — গূৰ্জনী, বেবগুপ্তি, কৌমারী, কজ্ষলী 
(MAN), শবঙ্করাভরণ, সোরঠী, রামকৃত রোমকৃতি), নাদ- 
রামক্রিয়া, বেলাবলী, কুড়ায়িকা, গুণকরী, জয়শ্রী, শিববন্লভা | 


২য় প্ৰহরোত্তর বা ৩য় প্রহরে গেয় — RA, দীপক, কম্তোদী, Ted, সারঙ্ছা, 
মনোহর, বৈজয়তী, বরাটী হত্যাদি। 


৩য় প্রহরোঘ্তর বা sv প্রহরে গেয় — ঘন্টা, os, শ্রী, কোকিল, সৌদামিনী, gas, 
ত্ৰিবেণী, সুরালয়, পূরবী, বিহাগড়, পহাড়ী, চক্রধর, কল্যাণী-বরালী, 
neers, সিংহরব, পটমনঞ্জরী, গৌল সমূহ, নাট সমূহ, FATT | 

সর্বকালীন গেয় রাগ — সৈদ্ধব, মেঘ, মল্লারী, দেশী, পঞ্চম, নীলাম্বরী, মুখারী, 
ভৈরবী, ললিত, মেঘনাদ, মঞঙ্জালকোযশক, che, মল্লার, 
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al 


১৮শ শতকের শেষে এবং ১৯শ শতকের গোড়ায় উত্তর-ভারতীয় সংগীতে wart 


সংগীতের যুগ শুরু হয়। এই সময়ে তানসেন পরম্পর' বা GASH ঘরানায় প্রাণের সময়-কাল 
নিয়ে একটা শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা লক্ষিত হয়। সেনীয়ারা সূর্যোদয় থেকে ৮টি প্রহর [৩ ঘণ্টায় 
> প্রহর] গণনা করতেন, যদিও ভারতের বিভিন্ন স্থানে সূর্যোদয় আলাদা সময়ে হয়ে থাকে। 


(৬) 


জয়পুরের সেলীয়া পরম্পরা অর্থাৎ অমৃতসেনের ঘরানা 
সূর্যোদয়ের পূর্ব-মুহূর্তে — ভৈরব, বিভাস’ 
১ম প্রহরে সেকাল ৭টা--১০টা) — তোড়ী, ভৈরবী, সিন্ধুভৈরয়ী, রামকলী, ললিত, 


Prat, গংকলী (গুণকলী)। 


২য় প্রহরে সেকাল ১০ট'__১টা) — গান্ধার, সরপর্দা, দেবগিরি, দেশী, সূহা, শূদ্ধ- 
সারক্তা, ফলগুজরী, তীমপলাসী, মারবা। 


৩য় প্রহরে (দুপুর ১টা--৪টা) — end), মালশ্রী, বড়হংস, সুঘরঈ, মূলতানী, 
casa, জয়শ্রী, শ্ৰী। 


গর্থ প্রহরে (বিকাল ৪টা--সঙ্ধ্যা ৭টা) — rA, গৌড়, গৌডসারক্গ, বহার, 
হিণ্ডোল, বরাড়ী, বঙ্গাল, দিনের পুরিয়া। 


সন্ধ্যায় — গৌরী, শ্যামকল্যাণ, মালীগৌরা, দীপক, পঞ্চম। 


৫ম প্রহরে (সন্ধ্যা ৭টা_ রাত্রি ১০টা) — যেমন, যেমন কল্যাণ, শুদ্ধ-কল্যাণ, হয়ীর, 
কানাড়া, বাগেম্বরী, কামোদ, ভূপালী, সোরট, দেশ, ঝিঝৌটী, পুরিয়া, 
কেদার, গাৱা, তিলক-কামোদ, নট, শঙ্করাভতরণ। 

৬ষ্ঠ প্রহরে (রাত্রি ১০টা__১টা মধ্যরাত্রি) — খম্বাবতী, war, তিলং, বিহাগ, 
পটমন্ত্ররী, জয়জয়তী, বিহাগড়া, মল্হ্যর। 

৭ম প্রহরে মেধ্যরাত্রি ১টা--শেব রাত্রি ৪টা) — জিলা, সহানা, জ্বিলফ্‌। 


৮ম প্রহর (শেষ রাত্রি ৪টা-_তোর ৭টা) — সোহিনী, পরজ, দেশকার, কলিক্গড়া, 
SPS, মেঘ, মালকৌস, হিখোল। 


** [ জয়পুরে সকাল ৭টার আগে সূর্যোদয় হয়৷ না। সূর্যাস্তও সন্ধ্যে ৭টার পূর্বে হয় না। ] 


(6) 


রামপূরের সেনীয়া পরম্পরা 


ভোর ৪টা--৭টা TAY, ae, সোহিনী, wen, ভংখার, ভটিয়ার, 
বিভাস, ললিত, ভৈরব, রামকলী, গুণকলী, জোগীয়া, 
কলিঞ্গডা, প্রভাত, Cage’ | 


সকাল ৭টা--১০টা হিণ্ডোস, maA, গৌডসারং এবং বিলাবল ঠাটের রাগ। 
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ABS ১০টা দপূণ Codd, আসাবরী, জৌনপূরী, দেস, শট. Condi, Arar, 
AGATA, সূহা, সুঘ্রাস। 

দুপর ১টা--বিকাল ৪5টা fa, ভীমপলাসী, ধানী, ধনাশ্রী, পটমঞ্জরী, পটদীপ্‌কী, 
RATS, মূলতানী। 


বিকেল ৪টা--সন্ষ্যে ৭টা পুরিয়া, মারবা, শ্রী, ধনাশ্রী, জয়েৎশ্ৰী, রেবা, ত্ৰিবণী, 
মালবী। 

সন্ধ্যে ৭টা_ রাত্রি ১০টা  য়েমন ঠাটের রাগ, কেদার, হয়ীর, কামোদ, শ্যাম, 
ছায়ানট, বিহাগ, হেমকল্যাণ, নট, মলোহা, "TEAN, 
শজ্করাতরণ, দুর্গা | 

রাত্রি ১০টা-_অধারাত্রি টা  খমাজ ঠাটের রাগ, জয়জয়ত্তী, কাফী, সৈদ্ধবী, Pract, 
TCT, বহার, সহানা, মেঘ, মল্হার। 

রাত্রি sti—cora ৪টা কানডা, SSA, নায়কী কানড়া, মালকোশ। 


বিষ্ণুপুর ঘরানার মতে 
[ বিষ্ণুপুর ঘরানার মুখা প্রচারক রামশংকর ভট্টাচাৰ্যের সময়ে এবং তার মৃত্যুর 
কিছুকাল পর পর্যস্ত ও বরাগন্লাগিণীর স্বরগত রূপ এবং পরিবেশন কাল এখনকার চেয়ে 
খানিকটা তফাৎ ছিল৷ বিষ্ণুপুর কিন্তু প্রপদের ঘর, আলাপের ঘর নয়। তাই এই ঘরে 
পূর্বে যৎসামান্য ‘অওচার আলাপ করেই Bem’ রীতিতে (সম্ভবত মথুরা-বৃন্দাবন 
থেকে প্রাপ্ত) সহজ-সরল অথচ মধুর নিবন্ধ ‘yom’ গাওয়া হতো। পরে এই ঘরের 
অনেক সংগীতগুণী বেতিয়া ঘরানায় সংগীত শিক্ষা করেন দীর্ঘকাল। যেমন, সেনীয়া 
হৈদর d-a থেকে সৃষ্ট বেতিয়া ঘরানার গুরুপ্রসাদের শিষ্য ছিলেন গোপেস্বর 
বন্দ্যোপাধ্যায় | পাথুরেখাটার যতীন্দ্ৰমোহন ঠাকুরের দরবার-গুণী বান্দার দিতার- 
ঘরানার উমরাও খাঁর শিষ্য সজ্জ্রাদ মুহম্মদ, যাঁর শিষ্য ছিলেন নীল্রমাধব চক্রবর্তী ৷ 
এই শ্রীলমাধবের ছাত্র ছিলেন আবার রামপ্রসঙ্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ বিষ্ণুপূরী 
রামপ্ৰসম্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় সেতারের তালিম পেয়েছিলেন সেনীয়ার এক শাখা ঘরানা 
থেকে। রামপ্রসম্ন ধ্রুপদ, ধমার ও Ban শিখেছিলেন ঘতীন্দ্রমোহনের দরবার-গুণী 
কাশী ঘরানার গোপালাপ্রসাদের কছে। ] যাই হোক, এই ঘরানার রাগ-রাগিশীর 
ATES সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায়, তা হল এই রকম-_ 
১ম প্রহর -- ভৈরব, রামকেলী, জোগীয়া, ভটিয়ায়ী, বঙ্গালী, কলিঙ্গাড়া, মঙ্গল, 
ah, ভৈরবী, বিভাস, দেশকার। 
২য় প্রহর — আসাবরী, গাক্কারী, TOA, জৌনপুরী, তোড়ী, গুণকলী, আলাহিয়া, 
ককুভা, দেবগিরি, সরফর্দা, শুক্র-বেলাবলী, বেলাবলী, গৌড়-সারঙ্গা, 
ধন্দাবশী-সারঙ্গ, সামস্ত-সারঙ্গ, মধুয়াধবী-সারক্গা, মিঞ্া-সারঙ্গ, 
বড়হংস AA, সুর-সারঙ্গ, নাট, নারায়ণী। 
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nl 


sh 


‘A 


তয় প্রহর — 
ae প্রহর — 


৫ম প্রহর -- 


wt প্রহর = 


৭ম প্রহর — 
৮ম প্রহর — 


তামপলাসী, MAIEN, মুলতানী ॥ 

পূরিয়া, জয়ন্ত, মারবা, সাজগিরি, কুমারী, নালভা, নালবী, পূরবী, 
ধনাশ্রী,. জৈত্রী, ত্ৰিবণী, পুৱিয়া-ধনাশ্ৰী, শ্রী, গৌরী । l 
ছায়ানট, ছায়া, নট, নট-লারায়ণী, কামোদ, নিশাশাগ্‌, দরবারী কানাড়া । 
নায়কী৷ কানাড়া এবং অন্যান্য কানড়া, বাগীশ্বরী, পটযঞ্জয়ী, দেওশাগ্‌, 
গৌড়, arend, দেশ, সুরট, মেঘ, বিভিন্ন মল্লার, লৃম, গারা, খাম্বাজ, 
কাফী, বিহারী, মঞ্জয়ী, মাঝ, মারু, বরৱা, পিলু, পরন্ত. বসস্ত, দীপক, 
মালকৌশ, চন্দ্ৰকোশ, শঙ্করা, শন্করাভরণ. প্রদীপকী, বেহাগ। 
বেহাগড়া, OORT 

সোহিনী, ললিত। 


[ ১ম প্রহর সকাল ৭টা থেকে ১০টা | 


জে) সংগীতশাস্ত্ৰী ডঃ বিমল রায়ের মতে : 

ডঃ রায় দিবা-রাত্রকে অর্থাৎ ২৪ Ws) ৮টি প্রহরে (১ প্রহর = ৩ ঘন্টা) বিভক্ত 
করে, প্ৰত্যেক প্রহরকে আবার দূটি সমান ভাগে বিভক্ত করেন (১২ ঘণ্টা + ১৫ ঘণ্টা)। তার 
মতে, ২৪ ঘণ্টায় ২২টি শ্রুতির প্রয়োগ হলে প্রতি প্রহরে (অর্থাৎ ৩ ঘণ্টার) ২২ > ৮টি প্রহর 
= A সংব্যক শ্রুতি গড়ে প্রয়োগ WR তার মালে ২ SS অতিক্রম করে ৩ ক্ৰতিতে 
যাওয়ার প্রবণতা বোঝাচ্ছে। ডঃ রায় গড়ে সকাল ভ্টাকে গত সূর্যোদয়ের কাল ধরে ৮টি 
প্রহর বা ২৪ ঘণ্টায় রাগ পরিবেশনের কাল নির্ণয় করেছেন। 


১ম প্রহর, ১ম অধ 


২য় অর্ধ 
২য় প্রহর. ১ম অর্থ 


২য় অধ 


ওয় প্রহর, ১ম অধ 


২য় অর্ধ 


সকারী, অতিকোমল ও কোমল-_ কোমল খষভের এই তিন ভেদ 
প্রয়োগ হচ্ছে। ফলে, জন্মাচ্ছে ভৈরব, বিলাসখানী টোড়ী এবং 
টোডী। 

কোমল WAS, জস্মাচ্ছে তৈরবী। 

অতিকোমল ও কোমল-গা ব্যবহৃত হয়। গাওয়া হয় কোমল-দেশী, 
আশাবরী, জৌনপুরী, সিচ্ধু-ভৈরবী এবং বিলাবল জাতীয় রাগ। 
কোমল-গা ব্যবহৃত হয়। জন্মায় মুখারী, দেশাখ্য জাতীয় রাগ এবং 
বৃন্দাবনী সারং। 

কোমল ও শুদ্ধ গা এবং শুদ্ধ-মা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ফলে, 
জন্মায় ধানী, ধন্যাসী, সূহা, সুঘরাঈ জাতীয় রাগ, বেলাবল জাতীয় 
রাগ, দুই মধ্যম-যুক্ত বিলাবল, গৌড় সারং ইত্যাদি রাগ। 

দুই মা ব্যবহৃত হলেও তীব্র-মা-এর প্রাধান্য বেশি। তৈরি হয় শূধূ 
FER, মালশ্ৰী ইত্যাদি জাতীয় রাগ। 
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ad প্রহর, ১ম অধ 


২য় অর্ধ 
৫ম প্রহর, ১ম অর্ধ 


২য় অর্ধ 


৬ষ্ঠ প্রহর, ১ম অর্ধ 


হয় অধ 
৭ম প্রহর, ১ম অর্ধ 


২য় অৰ্ধ 
oR প্রহর, ১ম অর্ধ 


২য় অৰ্ধ 


শুখ-মা এবং Sa, তীব্রতর মা ব্যবহৃত হয়। উৎপন্ন হয় 
ভীমপলাসী, পটমঞ্জরী, প্রদীপকী, হংসকস্কণী প্রভৃতি রাগ। 
মধুবস্তী, মূলতানী, ধনাশ্রী, মূলতানী-ধনাভ্রী, শ্রী, গৌরী । 
তীব্রতর মা, পা, সকারী ধা ব্যবহৃত হয় এই সময়ের রাগগুলিতে। 
শ্রী জ্রাতীয় রাগ, পুৰী, পুরিয়া-ধনাশ্রী, দিন-কী-পুরিয়া, পুরিয়া, 
mam, সার্জগিরি, পূর্বা ইত্যাদি রাগ। 
পূর্ব-কল্যাণ, পুরিয়া-কল্যাণ, মালিগৌরা, কেসর-পুরিয়া, ইমন, 
কল্যাণ । কড়ী-মা শুদ্ধ-মা স্বরের দিকে নামার প্রবণতা দেখা দিলে 
জস্মায় ইমন-কল্যাণ জাতীয় রাগ। 
এই সময়ে তীর মা শুঙ্জ-মাতে ফিরে আসতে চায়, পা স্বরটি কড়ী- 
মার দিকে নেমে আসতে চায়। এ ছাড়া, ধৈবত ক্রমশ শক্ধ-ধা, 
কোমল-ধা, অতিকোমল-ধা এবং সকারী-ধা ইত্যাদিতে ক্ৰমশ নেমে 
আসার ঝৌোক থাকে। এই সময়ে কামোদ, কেদার জাতীয় রাগ 
গাওয়া হয়। 
এই সময়ে বিলাবল জাতীয় রাগ গাওয়া হয়ে থাকে। 
এই সময়ে অতিকোমল ধা, কোমল ও শুদ্ধ নি ব্যবহৃত হয়। উৎপন্ন 
রাগগুলি হল were ও কাফী জাতীয় রাগ। 
এই সময়ে ব্যবহার্য রাগগুলি হল কাফী ও কানাডা জাতীয়। 
শুদ্ধ ও তীব্র নি এবং চড়ার সা প্রয়োগের প্রবণতা দেখা যায় এই 
সময়ে। ব্যবহার্য রাগগুলি হল-__বসভ্ভ, পরজ, সোহনী প্রভৃতি ! এই 
সময়ে শুদ্ধ-মা নেমে আসতে চায় শুদ্ধ-গা সবরের দিকে। 
এই সময়ে অর্থাৎ উষাকালে তীব্র-নি ও তারার সা স্বরের ব্যবহার 
সীমিত wai ললিত জাতীয় রাগ সৃষ্ট হয়, উবাকালের শেষ দিকে 
Al স্বরটি প্রাধানা লাভ করে, জন্মায় ভংকার ও ভাটিয়ার জাতীয় 
রাগ। 

তারপর প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে জন্ম নেয় বেলাবল রাগ 
অর্থাৎ শুদ্ধ-রাগ। অর্থাৎ ডঃ রায় বিলাবলকে শুদ্ধ-রাগ হিসাবে 
মেনে নিয়েছেন। কারণ, তিনি সেশীয়া-রামপুর ঘরানার গাণ্ডা-বাঁধা 
সরানেদার এবং আমার সংগীতশাস্স্ৰের OF | 


(a) পণ্ডিত বি এন ভাতখণ্ডের অতো : 
১. স্বর-সপ্তকের পূর্বাঙ্গ = সা থেকে পা; এবং উত্ত্রাঙ্গা = মা থেকে চড়া-সা। 


২. রাগের গায়ন-কালের সঙ্গে নিশ্রলিখিত বর্গের সম্পর্ক : 


(ক) 


কোমল-রে এবং কোমল-ধা স্বর-যুক্ত সন্ষিপ্রকাশ রাগ। 
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Fs 


সাত 


€খ) a-a, তীত্র-ধা এবং তীব্র-গা স্বর-যুক্ত রাগ। 

(গ) কোমল-গা ও কোমল-নি স্বর-ঘুক্ত রাগ। 

দিবা-কালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ সূর্যোদয় কালে এবং সায়ংকালীন সন্ষি প্রকাশ রাগ 
সূর্যাস্ত কালে গাওয়া হয়। 

তীত্র-মা বিশিষ্ট রাগগুলি বেশিরভাগই রাত্রিকা্গীন এবং শুদ্ছ-মা যুক্ত রাগগুলি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিবা-কালীন গেয়। 

যে-রাগগুলি দুপুর ১২টা থেকে রাত ১২টার মধ্যে গাওয়া হয় সেগুলিকে 'পূর্ব- 
রাগ' এবং ঘে রাগগুলি রাত ১২টা থেকে দুপুর ১২্টার মধ্যে পরিবেশন করা 
হয় তাদের বলে ‘Cena’! 

বেশিরভাগ ক্ষেত্ৰেই পূর্ব-রাগগুলির বাদী-স্বর সপ্তকের পর্বাঙ্গো [ সা থেকে পা] 
থাকে এবং উত্তর-রাগগুলির বাদী-স্বর উত্তরাঙ্গে [ মা থেকে চড়া-সা ] থাকে। 
যে-সব রাগে সা, মা ও পা এই তিনটি স্বরের মধ্যে যে-কোনো একটি বাদী-ম্বর 
কূপে গৃহীত হয়, সেই রাগগুলিকে সর্বকালীন [ অর্থাৎ যে-কোনও সময়ে 
পরিবেশিতব্য ] রূপে স্বীকৃত হয়। সাধারণত এগুলি গম্ভীর প্রকৃতির রাগ হয়। 
সন্ধ্যাকালে গেয় রাগগুলির পূর্বাচ্গা প্রবল হয় এবং প্রাতঃকালীন গেয় রাগগুলির 
উত্তরাঙ্গ প্রবল হয়। ইত্যাদি। 


পঃ ভাতখণ্ডে Sra সংগৃহীত রাগগুলির সময় নিম্নলিবিতভাবে চিহ্নিত করেছেন : 
(ক) প্রাতঃকালীন cra রাগ-_ ভৈরব, ভৈরবী, রামকলী, যম্নী বিলাবুল, লচ্ছাশাখ, 


শুক্র-বিলাবল, বঙ্গাল-ভৈরব, আনন্দ-তৈরব, সৌৱাষ্ট-ভৈরব (OMR 
Ges), অহীর tow, শিবমত ভৈরব, প্রভাত-তৈরব, জ্ঞোগিয়া, 
দেবরঞ্জনী, বিভাস (ভৈরব ঠাট), জীলফ্‌, বিভাস মোরবা), দেবগান্ধার, 
গোপী কা বসস্ত, বিলাস খানী তোড়ী, ভূপাল তোড়ী, দেবগিরি 
বিলাবল, সফর্দা, অন্যান্য বিলাবল ইত্যাদি। 


খে) প্রাতঃকালীন ১ম প্রহরে cra রাঙ্গ- _অল্হৈয়া বিলাবল, হিন্দোল, গুণকলী 


ইত্যাদি। 


(1) দিনের ২য় প্রহরে CHA রাগ--শূদ্ধ সারং, বড়হংস সারং, সামস্ত Arar, মিঞা 


কি সার, আসাবরী, তোড়ী, জৌনপুরী, গৌড়সারং, দেশকার, 
HAR | 


€ঘ) সধ্যাহক্কালীন গোয় বরাগ--বিদ্দাবনী সারং ইত্যাদি। 
(৬) দিনের গয় প্রহরে গেয় রাগ__ধনাশ্রী, ভীমপলাসী, পীলু, হংসকক্কনী ইত্যাদি। 
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(6) দিনের se প্রহরে গেয় রাগ--মূলতানী, মারোয়া, পুরী erfa 
€ছ) সূর্যাস্ত কালে om রাগ শ্রীরাগ, প্রভৃতি। 


জে) সমন্ধাকালীন om রাগ- গৌরী, ত্ৰিবেণী, টক্কী (bes), মালবী, বিভাস, 
দীপক, হংসনারায়ণী, fn (পূরবা), পূর্বকল্যাণ, মালীগৌরা, 
মাজগিরি, পূরিয়া-ধনান্রী, মালজী। 


(ঝ) রাত্রির ১ম প্রহরে শেয় রাঙ্গ-_ যেমন, ভূপালী, হয়ীর, কেদার, শূদ্ধ-কল্যাণ, 
কামোদ, CRAY, সাবনী-কল্যাণ, জৈত-কল্যাণ, শ্যাম-কল্যাণ, ছায়ানট, 
হংসধবনি ইত্যাদি i 


(P) রাত্রির ২য় প্রহরে ota রাগ--খমাজ, বিহাগ, দেস, তিলক কামোদ, শংকরা, 
হেমকল্যাণ, নট, মলুহা-কেদার, জলধর-কেদার, দুর্গা, নারায়ণী, 
ইত্যাদি রাগ। 


€ট) মধ্যরাত্রে গেছ রাগ- কাকী, বাগেশ্রী, বহার, কৌশী-কানাড়া, দরবারী-কানাড়া, 
নায়কী-কানাডা, দীপক ইত্যাদি। 


(3) রাত্রির ৩য় প্রহরে গেয় রাগ মালকৌশ, অড়াণা, সহানা। 


(©) রাত্রির অস্ভিম (ed) প্রহরে cra রাগ- _কলিংগডা, সোহনী, বসম্ভ, পরজ, 
ললিত, ললিত-পঞ্ষম, মেঘরঞ্জনী, SOMA. ভংখার 


(ঢ) সর্বকালীল গেয় রাগ- সৈন্ধবী, ধানী প্ৰভৃতি রাগ। 
ণে) বর্ধাকালীন শোয় রাগ--মল্লার গোষ্ঠীর যাবতীয় রাগ। 


গ্রন্থকার ভ. প্রদীপকৃদার ঘোষের মতে_ 
১. লেখক কাফী ঠাটকে শূুদ্ধ-সপ্তক রূপে প্রহণ করেছেন; 


২. লেখক দিবারাত্রিকে পদ্ষ-সন্ধি দ্বারা বিভক্ত করেছেন, যথা-_€ক) দিবা-সন্ধি ; 
খে) সান্গং-সন্ধি ; গে) মধ্যাহ-সন্ধি ; ঘে) অধ্যরাত্রি সন্ধি; (৩) প্রহর-সন্ধি। 


৩. লেখক দিবারাত্রিকে ৮টি প্রহরে বিভক্ত করেছেল। প্রত্যেক প্রহর ৩ ঘল্টার 
সমান। এ ছাড়াও লেখক একটি প্রহরকে ২টি সমান অৰ্ঘে বিভক্ত করেছেন এবং 
এক-একটি অর্থকে প্রহরার্ঘ ঘরেছেল। দুটি প্রহরার্ধের মধ্যবৰ্তী কালকেও তিনি 
প্রহরার্ঘ সন্ধি রূপে মেনেছেন। 

৪. সূর্যোদয়ের কাল থেকেই ইনি প্রহর গণনার শুরু ধরেছেন। 

৫. লেখক সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের মনস্তাত্তিক পরিবর্তনকে স্বীকার 
করেছেন । 
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এই সময়-চক্রের সশ্গে স্বরের তীব্ৰতা-মৃদুতা কল্পনা করা হয়েছে। অর্থাৎ রাগের 
সময়চক্রের সঙ্গে WIA SESS শ্রুতির [অস্তর-স্রুতির] একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ভেবে 
নেওয়ার প্রচেষ্টা বহুকাল আগে থেকেই লক্ষ যায়। ক্ৰিয়াস্মক গুণীরা A. ১৬শ শতক থেকে 
এই বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব দান করতেন, যদিও অঞ্চল ভেদে ও সম্প্রদায় ভেদে রাগরাগিণীর 
পরিবেশন কাল ব্যাপারেও নানা মত প্রচলিত ছিল। দেশী সংগীতের ক্ষেত্রে এটা খুবই 
স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু একই রাগ অন্য সময়ে পরিবেশন করলে স্বরের রূপও পালটে যেত। 
এটাই ছিল য়ীতি। যাই হোক, ২২-শ্রুতির উত্তাদী লামগুলি নীচে দিয়ে দিচ্ছি : 
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প্রাচীন সংগীতশাযক্ৰে BESSA, Bama ও গাক্ধারশ্রাম এই তিনটি স্রথনের উল্লেখ 
থাকালেও গাদ্ধারগ্রামের প্রয়োগ কোনোদিনও ছিল ali এমনকি মধ্যমগ্রামেরও নয়। যদি 
শিক্ষাকার নারদের 'নারদীয়-শিক্ষা" (আনুমানিক প্রি. পূ. ১ম শতাব্দী) secs আমরা বিশ্বাস 
করি, তাহলে বলতেই হয় যে, ভূতলে SEEN ছাড়া আর অন্য কোনো গ্রাম প্রচলিত থাকা 
সম্ভব ANI তাহলে, প্রশ্ন হতে পারে, ‘বৃহদ্দেশী’ (৫ম-৬ষ্ঠ খ্রি.) থেকে “সংগ্লীত-রস্বাকর' 
(১৩শ খ্রি.) পৰ্যস্ত প্ৰছপুলিতে বহু রাগকে মধ্যমপ্রায়ীয় রাগ হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে 
কেন ? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, নাট্যশাস্ত্ৰ, দক্তিলম্‌ প্রভৃতি প্ৰস্থে পরিষ্কার বলা 
হয়েছে যে, যড়্‌জপ্ৰামের sae গা স্বরটিকে যদি আরো ২ শ্রুতি চড়িয়ে অস্তর-গা 
[ আধুনিক শুদ্ধ-গা ] করে নিয়ে তাকে ধা স্বর ভাবা যায়, তাহলেই সেটি মধ্যমপ্ৰাম হয়ে 
যাবে ৷ অর্থাৎ 


প্রাচীন agema 
শুতি; ১২৩৪৫৩৭৬৮ মিনি রা 
e ও omeo রিও মঞ্ড গঞ্জ প্গ্ড ধঞ্জ নি 
মধ্যমপ্রাম : | 
অন্তয়-গ 
মণ্ভ্পতভত্ভ | ৬ নিজ্ভকঙীসাজতভ Aos 


অতঃপর অধ্যমগ্রাতীণ রাগগুলি সবই আসলে যড়জগ্রামেই [ অস্তর-গান্ধার সমঘিত ]" 
পরিবেশিত হত। প্রাচীন যড়জগ্রামীয় স্বরাবলীকেই শুদ্ধ-সপ্তক মানা হত। মধ্যযুগে শুদ্ধ-সপ্তুক 
বলতে সৈন্ধবী রাগের স্বরাবলী [ আধুনিকযুগে হিন্দুস্থানী ens থাটের স্বরাবলী ] ধরা হত। 
পঃ অহোবল তার “সংগীত-পারিজাত" গ্রে এ কথাই বলেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি Aa 
তস্ত্রী-বিভাগের মাধ্যমে যে শূদ্ধ-সপ্তকটি আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন সেটি অবশ্যই 
আধুনিক “কাফী” থাট। অর্থাৎ সা, ৪-শ্রুতিক শুদ্ধ-রে, ২-ক্রতিক কোমল-গা, ৩-শ্রতিক 
শূদ্ধ-মা, ৪-শ্রতিক পা, ৪-ক্ৰুতিক শৃদ্ধ-ধা, ২-শ্ৰুতিক কোমল-নি এবং ৩-শ্রুতিক সা! অর্থাৎ 


ক্রতি ; 
Ar > 
সা ডি 
এখানে সবিশেষ উল্লেখ্য এই ‘যে, আমি পঃ ভাতখণ্ডের মতন WES’ [Octave] 
ধরিনি, ধরেছি ‘সপ্তক’ [Hep] । ফলে, যড্‌জপ্ৰানীম শুদ্ধ-সপ্তকে মধ্য-স্বর বা অংশ-স্বর 
হয়েছে মধ্যম বা শুদ্ধ-মা। যেমন-_ 
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যদি হিন্দুগ্ৰাণা মতানুলাৱরে “AT ও পা’ Auie অচল এন: ৭৫ দিন 
ও রাত্রির দ্যোতক মানা হয়, তাহলে রে, গা এবং ধা, নি স্বর-সমূহ প্রহর-প্রকাশুকরাপে 
অবশ্যই স্বীকার্য। মধ্যমের দিবারাত্রে প্ৰহর-ভেদ আমার মতানুনারে নিম্নরূপ হবে 
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I -Aa অর্থ হচ্ছে--দুই মধ্যম ব্যবহৃত হলেও তীব্ৰ-মধ্যমের প্ৰয়োগ বেশি। 
'‘ম/দগ্রী’’-এর অর্থ হচ্ছে--দুই মধ্যম প্রযুক্ত হলেও শুদ্ধ-মধ্যম বেশি লাগবে। 


JES ও গান্ধার এবং ধৈবত ও নিষাদের GAA ও অবনমন একইভাবে হবে। যেমন-_ 


3 
i 
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প্রহ্রার্ধ / ga = 


৩য় প্রহর / শুদ্ধ = 
প্রহরার্ধ / কোমল G 


চর্থ প্রহর / অতিকোমল “০ 


(সূৰ্যাত্ব) প্রহয়াধ / সকারী এ 


২য় প্রহর / কোমল ও 
প্রহরাধ / শুদ্ধ = 
quem / সকায়ী <= 
sad / অতিকোমল “০ 
৬ষ্ঠ প্রহর / কোমল ó 
থমপ্রহন / শারদ = 
প্রহরার্ধ / কোমল ও 


প্রহরার্ধ / অতিকোমল w 


(সূৰ্যোদয়) ১ম প্রহর / সকারী v 
Va প্রহর / অতিকোমল / 
গ্রহরার্ধ / কারী < 


এইভাবে গান্ধার ও নিখাদের চার প্রকার ভেদ [অতিকোমল, কোমল, শুদ্ধ এবং তীব্র] 
স্লাগরাগিমীর সময়চক্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া উচিত। এ ছাড়া, ঝতু-রাগগুলির বিচার 
অন্যভাবে হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। যথা-_ 


(১) বসন্ত VGA ও তার সপ্তকের প্রাধান্য। (২) প্ৰীষ্ম খতু-_মধ্য ও তার সপ্তকের প্রাধান্য। 
(৩) বর্ষা তু মন্ত্র ও মধ্য সপ্তকের প্রাধান্য । (৪) শরৎ বতু-_মধ্য ও তার সপ্তকের প্ৰাধান)। 
(৫) হেমস্ত খতু__মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকের প্রাধান)। (৬) শীত খতু- মধ্য ও তার সপ্তুকের প্ৰাধানা। 


পত্রিকা পাচ Q ৭৯ 


গীতগোবিন্দ ও ভারতীয় নৃত্যকলা 


ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায় 


রতবর্ষের শাস্ত্ৰীয় নৃত্যগুলি পৃথিবীর নৃত্যতাভডারের এক অমূল্য সম্পদ। আধুনিক 
\Y ভারতে পুনর্গঠিত শাস্ত্ৰীয় নৃত্যগুলি বিভিন্ন ধরনের প্রামীণ নৃত্যধারার ওপর 
অনেকটাই আশ্রিত। যেমন-_ 
ভরতনাট্যম-__ভগবতমেলানাটক, কুচিপুড়ী, সাদির এবং FG এছাড়াও পথনাটক 


তেবুকুণ্ু, চিন্রমেলম, তাঞ্জোর নাচ ও আরও অন্যান্য নাট্যধারা। (১,২, ৩) 
কথাকলি-_অষ্টপদীয়াটম, কুডিয়াটম্‌, কৃষ্ণনাট্যম্‌, রামনাটম্‌ এবং অন্যান্য প্রামীণ 
ধারা। (8, ৫, ৬, ৭, ৮) 
অপিপুরী_ গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্ম ও সংগীতশীন্ত্র সংকীর্তন-রাস আধারিত এবং প্রায়ীণ 
নৃত্যধারা লাইহারাউবা ও যুদ্ধনৃত্য। (৯, ১০, ১১, ১২) 
নৌটক্কী, ঘুমর ইত্যাদি। (১৩, ১৪, ১৫, ১৬) 
কুচিপুতী---যক্ষগণ, ব্ৰাহ্মণমেলা, নওভূমেলা ও অন্যান্য আদিবাসীদের নাচ, কুচিপুড়ী 
গ্রামীণ নৃত্যনাট্য, ভগবতমেলা নৃত্যনাট্য। (৩, ১৭, ১৮, ১৯) 


ওড়িবী__ মাহারী, গোটিপূও, বন্ধ্যা, ময়ুরভঞ্জের ছো ও অন্যান্য। (২০, ২১,২২) 

মোহিনীআট্ৰম্‌_নাপিয়ার Fy, অষ্টপদীয়াটম, pha, সারি ইত্যাদি গ্ৰামীণ নৃত্যধারা 
এছাড়া সাদির এবং কেরালার তেবাদিচিয়াট্রম্‌ ইত্যাদি। (২৩, .২৪, ২৫) 

সৌড়ীয়__কীর্তন, নাচনী, বিভিন্ন ধরনের মনসামচ্গল, কুশান, ছো ও অন্যান্য। 

উপরোক্ত সবকয়টি নৃত্যধারার পশ্চাতে গীতগোবিন্দের প্রভাব অনস্বীকাৰ্য । কোনটির 
ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং কোনটির ক্ষেত্রে পরোক্ষ পরিলক্ষিত হয়। 


(ক) ভরতলাটাম ও কুচিপুড়ী 

বর্তমানের ভরতনাট্যম্‌ এবং কুচিপুড়ী এই দুটি শাস্ত্রীয় নৃত্যের an হয়েছে পুরুষ 
পরিবেশিত ভগবতমেলা নাটক এবং কুচিপুড়ী নাটোর জঠৱে। এই নাট্যধারা দুটিরই 
সূত্ৰপাত সপ্তদশ শতকে এবং স্বামী তীর্থনারায়ণ যতি রচিত সাহিত্যগ্ৰহ ‘কৃষ্ণলীলা 
Safer) আধারিত। তীর্থনারায়ণ যতি গীতগোবিন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই ‘কৃষ্ণলীলা 
তরঙ্গিলী” রচনা করেন। অর্থাৎ ভগবতমেলা নাটক এবং গ্রামীণ কুচিপুড়ী নাট্যের পেছনে 
শীতগোবিন্দের এক বিশ্ৰুতপ্ৰায় বিরাট ভূমিকা আছে * **) বিশিষ্ট সংগীতবিদ শ্রীমতী দীপ্তি 
ভাল্লারের মতেও আল্লামাচারিয়ার ‘শৃষ্পার সংকীর্তলের' পেছনেও গীতগোবিন্দের প্রেরণা 
রয়েছে") অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ভরতনাট্যম্‌ এবং কুচিপুতী নৃত্যের উদ্ভতবের পশ্চাতে 
গীতগোবিন্দের ভূমিকা অনস্বীকার্য | 


পত্রিকা / পাচ O vo 


Sa 


(A) কথাকলি ও মোহিনীআট্টয 


কেরালার সংস্কৃতিতে গীতগোবিন্দের প্রভাব অত্যস্ত স্পষ্ট। এ সম্পৰ্কে, নৃত্যগবেষিকা 
শিল্পকলার ওপর গীতগোবিন্দের প্রভাব ব্যাপক। বিশেষত বিভিন্ন ধরনের নৃত্য, গীত এবং 
চিত্ৰকলা ছাড়াও জনসাধারণের সাংস্কৃতিক জীবনে এর প্রভাব ব্যাপক।'"**) ডঃ এস কে 
নায়ার তার ‘কথাকলি wef বইতে লিখেছেল-__-“সাহিত্যের মতো কথাকলি সংগীতও 
গীতগোবিন্দ (দ্বাদশ শতক) থেকে ধার করা বা অনুস্ত। কেরাল্যর মন্দির সোপানে মারার 
সম্প্রদায়ভূক্ত পেশাদারী৷ শিল্পীদের প্ৰতিদিন 'গীতগোবিন্দ' গাওয়ানো হত, এখনও পর্যন্ত এই 
ধারা প্রতিদিন মন্দিরে বজায় আছে ।*২৬) 

রাজপুত্র কেরলবর্মা কথাকলির উৎপত্তি বিষয়ক প্রবন্ধে ‘গীতগোবিন্দ’ এবং বাংলার 
কৃষ্ণবযাত্ৰর অবদান সম্বন্ধে প্রথমমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন 1১৯ এ সম্পর্কে ডঃ কপিলা 
বাৎসারলের Tas প্রণিধানযোগ্য-___“কালিকটের জামোরিনের অবদানে সপ্তদশ শতকে 
কথাকলির উৎপত্তি হয়। জ্ঞামোরিন একজ্বন কৃষ্ণভক্ত, তিনি কৃষ্ণনাট্যম্‌ লেখেন যেটি 
গীতগোবিন্দ গীতিকাবে৷ অনুসৃত হয়ে রচিত।'***) 

শৃধু কথাকলি বা মোহিনীআষ্টম্‌ বা ভরতনাট্যম্‌ই নয় বিশিষ্ট পণ্ডিত সংগীতশাস্ত্ৰী ডঃ 
ভি. রাঘবনের মতে সমগ্র দক্ষিণ তারতীয় সংগীতেই গীতগোবিন্দের প্রভাব গভীর-- 
“দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের এতিহাধারায় জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্ৰভাব সৰ্বব্যাপী-_প্ৰেম 
sera বিষয়ে, আধ্যাত্মিক সংগীতে এবং সংগীতের রূপরেখার বা পরিকাঠামোয় 
{structure of songs) এবং গীতিকাব্যে (Song Poems) এই প্রভাব অক্কুপ্নধারায় 
প্রবহমান ।*০১) 


গে) গড়িঘী 


SSA নৃত্য মুল দুটি ধারা থেকে Byes একটি হল মাহারী এবং অপরটি গোটিপুও। 
মাহাব্বীরা পুরীর মন্দিরে নৃত্য করতেন। এই মাহারীরা এসেছিলেন মূলত অন্ধ এবং গুজরাট 
থেকে 7২১) এই মাহারী নৃত্যকে ঢেলে সাজান এবং জীবৃদ্ধি ঘটান চৈতনাপার্ধদ পণ্ডিত 
রামানন্দ রায়। তিনি ‘জগয্নাথবল্লভ নাটক’ এবং “পীযূষ লহরী' লেখেন। দু'টিতেই 
গীতগোবিন্দের প্রভাব সুম্পষ্ট। তাই তাকে দ্বিতীয় অয়দেব বলা হত ২১২১) চৈতন্যভক্ত রাজা 
না। শ্রাপ্রতাপরুদ্রের রাজ্ছত্বের চতুর্থের অক্ছে শ্রাবণ মাস শুক্লপক্ষ ১০ বুধবার তারিখে 
(১২ জুলাই ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে) উৎকীর্ণ। (জয়বিজয়দ্বারের বামদিকের বষ্ঠ শিলালিপিতে) 
এইরূপ আদেশ দেওয়া আছে__-“ঠাকুরচ্ক শ্রীগীতগোবিন্দ ঠাকুর ভোগবেলে এ নাট হোইব। 
_ নাচশলীমান পুরুণা সম্পরদা তেলেম্পী সম্পরদা এমালে সবিহে বড় ঠাকুরদ্ক গীতগোবিন্দ 
ছু আনগীত ন শিখীবে। আনগীত ন গাইবে। আন নাট হোই পরমেম্বর্ক ছামুয়ে ন হব এ 
নাট বিতরকে ate গাঅণ চারিজন see এখানে গীতগোবিন্দ গীতহি সে গাইবে। 
এহাচ্ষ ঠারু অশিক্ষিতমানে একেম্বররে শূনী গীতগোবিন্দ গীতাহি সে শিবীবে আনগীত ন 
শিবীবে এহা মে পরীক্ষা আনগীত নাট্‌ করাইলে জানী সে জগন্নাথণ্ক দ্রোহ করই।”-_এর 


পত্রিকা / পাচ 0) ৮১ 


বস্গানুখাদটি দাড়ায় এইগুপ-_" গ্রাবণনান, gem ১০ তারিখ, পুধশাগের আদেশে 
বড়ঠাকুরের ঠাকুরভোগের সময় শ্রীগীতগোবিন্দ নৃত্য হইবে। নৃত্যকারীগণ---পুরাতন 
সম্প্রদায়, COM (অন্ধ) সম্প্রদায়। ইহারা সকলেই বড়ঠাকুরের গীতগোবিন্দ ছাড়া অন্য 
গীত শিক্ষা করিবে না, অন্য গীত গাহিবে না। অন্য নৃত্য কদাপি পরমেম্থরের সন্মুখে হইবে 
না। এই নৃত্যকারিণীগণ ব্যতিরেকে বৈষ্ণবগায়ক চারিজন আছেন তাহারা গীতগোবিন্দের 
গীত গাহিবেন। ইহাদের নিকট হইতে অশিক্ষিভগণ একস্বরে শুনিয়া গীতগোবিন্দের গীত 
ARa, অন্য শীত ARA না। যে পড়িছা বা মন্দির তত্ত্বাবধায়ক ইহা afm অন্য গীত- 
নৃত্য করাইবেন, তিনি শ্রীজগন্নাথের দ্রোহ করিবেন।”** অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ওড়িশাতেও 
গীতগোবিন্দের প্রভাব অপরিসীম। এ সম্পর্কে ডঃ কপিলা বাতসায়নের মস্তব্য-_ 
‘গীতগোবিন্দের গালের Afsy, অভিনয়ের ay এবং নাট্যের এতিহা ওড়িশায় বহু 
শতাব্দী ধরে চলে আসছে অর্থাৎ গীতগোবিন্দের ধারা ATA 


(a) মনিপুরী 

মণিপুরী নৃত্যে গীতগোবিন্দের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। পঞ্চদশ শতকে বাংলার 
ভবানীনাথ ভট্টাচার্য বিষ্ণুপুর নামক একটি গ্রামে বিষ্ণুমন্দিরে পুজ্বোর তার পান। সেখানে 
তিনি প্রথম বিষ্ুুস্তোত্রপা এবং জয়দেবের গীতগোবিম্দ থেকে দশাবতার স্তোত্রকীর্তন শুরু 
করেন। ঘণ্টার অভাবে দুইখণ্ড লোহা দিয়ে শব্দ করে এবং ‘oe’ বাজিয়ে (পুং তৈরি হয়েছে 
থুনবুং এবং বাংলার শ্রীখোলের সংমিশ্রণে) বষ্গদেশের আরও কয়েকজন কীর্তনীয়া যারা 
করতেন।১০, এইভাবে মণিপুরে বাংলার দশাবতার এবং গীতাগোবিন্দের প্রবর্তন ঘটে। 

ঘণিপুরে রথযাত্রা উৎসবের সময় “খুবাক ঈশৈ' অত্যন্ত জনপ্রিয়- এটি হাতে তালির 
সঙ্গে গান করা হয়। মহিলা শিল্পীরা এটি দলবদ্ধভাবে পরিবেশন করে থাকেন। খুবাক 
হয় (১১১ শাস্ত্ৰীয় মণিপুরী নৃত্যের পরিপুষ্ সাধনে গীতগোবিন্দ তথা গৌড়ীয় বেষ্ণবদের 
অবদান বৃহৎ ও গুরুত্ব পূর্ণ। 
কথক 

কথক নৃত্যে “রাধা'-র স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথা কেন্দ্রবিন্দু এবং সর্বভারতীয় 
সংস্কৃতিতে “রাধাবাদ' প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে বাংলা তথা জয়দেবের গীতগোবিন্দের বিশেষত 
গৌড়ীয় বৈষ্দবদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কথক নৃত্য উৎসের পেছনে বৃন্দাবলের 
ব্রজ্বরাসলীলা তথা কৃষ্ণলীলার ভূমিকা অত্যন্ত গভীর এবং এই ‘কৃষ্ণলীলা’ ভাগবত পুরাণ 
এবং গীতগোবিন্দের নির্যাস দ্বারা প্রভাবিত (১৭) অর্থাৎ কথকের পেছনেও গীতগোবিন্দের 
ভূমিকা নেহাতই নগণ্য নয়। পরকীয়া রাধাবাদ বা দর্শনটিই গৌড়য় বৈষ্ণবদের থেকে 


গৃহীত। 
সাম্প্রতিককালের শাস্ত্রীয়নৃত্যে গীতগোবিন্দ 

আধুনিক ভারতে পুনগঠিত শাস্ত্রীয়নৃত্যগুলি গীতগোবিন্দ-দশাবতার ইত্যাদি পুননির্মিত 
এবং পরিবেশন করে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শ্রীমতী বুক্মিণী দেবী অরুন্ডেল 
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gasis sacana আলিকে ১৯৫৯ সালে 'শীতগোবিদ্দ' প্রথম মঞ্চস্থ করেন। বৃক্মিণী 
দেবীর নৃত্যনাটো সুরসংযোজনা করেছিলেন পাপানসন শিবম। ১৯৫৪ সালে রোহিণী ভাটে 
'গীতগোবিন্দ' মারাঠি তাব্যের সম্পে কথক নৃত্য মঞ্চস্থ করেন। ১৯৭৬ সালে শ্রীকেলুচরণ 
মহাপাত্র ওড়িবী শৈলীতে দশাবতার নির্মিত করেন। শ্রীযুক্ত মহাপাত্রকে গীতগোবিষ্দ 
উপস্থাপনায় সংগীতে সহায়তা করেছিলেন পণ্ডিত যশরাজ। গুরু য়ামুবী সিং জন্নদেবের 
কাব্যের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন, মণিপুরী আঙ্গিকে নৃত্যনাট্য করেছিলেন। অন্যান্যদের 
মধ্যে বাবু সিং সেই ধারাকে ধরে রেখেছিলেন। ১৯৭৯ সালে বিশিষ্ট অপিপুরী নৃত্যগুরু 
শ্রীবিপিন সিং অগিপুরী নৃতাশৈলীতে গীতগোবিন্দ প্ৰস্তুত করেন। ১৯৭৯ সাঙ্গে কুমুদিনী 
লাখিয়া দশাবতার ; এছাড়া বিরজ্ঞু মহারাজও কথক আঙ্গিকে গীতগোবিন্দ were করেন ।=*- 
২) ১৯৯৩ সালের ১০ ডিসেম্বর প্রথম মাদ্রাজে (চেন্নাই) পদ্মভূষণ কলানিধি নারায়ণন 
আয়োজিত আন্তর্জাতিক নৃত্য কনফারেন্সে গৌড়ীয় নৃত্য আপ্গিকে বর্তমান প্রবন্ধ লেখিকা 
সর্বসমক্ষে গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ নিবেদন করেন, তা সারম্বত সমাজে স্বীকৃতিলাভ করে 
এবং তার ফলে চিদাম্বরম নাট্যাঞ্জলি উত্সবে গীতগোবিন্দের দশাবতার মঞ্চস্থ করার সুযোগ 
পান। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১০ ডিসেম্বর, ২০০০ পশ্চিমবঙ্গ বাজ্য সরকার আয়োজিত 
উদ্য়শ্কর নৃত্যোৎসবে কথক, গৌড়ীয়, মণিপুরী ও ওডিবী এই চারটি শৈলী হারা 
এক-একটি নায়িকাভেদে গীতগোবিন্দ অনুষ্ঠিত হয়। 


জয়দেবের VM 


জ্বয়দেব বাডালি। তবুও অনেকে দাবি তুলে জ্বয়দেবকে ওড়িশার বলে প্ৰতিপন্ন 
করার চেষ্টা করেন। fey এই দাবিটি অবৌক্তিক। যদিও পুরীর রথযাত্রার উৎসবে কেন্দ্রীয় 
দূরদর্শনের মাধ্যমে ওড়িশা থেকে ভারতব্যাপী প্রচার করা হয় জয়দেব ওড়িশার। কিন্তু 
এতদ্‌সত্বেও কবি-সাহিত্যিক-পণ্ডিতরা বেশির ভাগই ভিন্রমত প্রকাশ করেন। বেশিরভাগই 
তাদের রচনার মাধ্যমে জয়দেব বাংলার কবি বলে মত প্রকাশ করেছেন! তার দু-একটি 
নিদর্শন রাখছি-- 

(>) পণ্ডিতপ্রবর ডঃ সুনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় দ্যার্থহীনভাবে জয়দেব বাংলার কবি 
বলে লিখে গেছেন-_"'গীতগোবিদ্দের রচয়িতা জ্বয়দেব কেন্দুলী গ্রামের এটি few জুড়েই 
সেক্শুভোদয়া গ্রে বর্ণিত, পণ্ডিত বুড়ন মিশ্রের লক্ষ্মণ সেনের দরবারে জ্বয়দেব ও 
পত্মাবতী কর্তৃক পরাজয়ের কাহিনীটি, উদ্ধৃত races ।'*! 

(2) ‘afe’ পত্রিকায় জনৈক Rowe লিখেছেল_-“কবি জ্য়দেব প্রায় আটশত 
বছর পূৰ্বে জ্বীবিত ছিলেন। জ্বয়দেব একজন বান্তালি। তিনি পশ্চিমবস্গের বীরভূম জেলার 
ছোট্ট কেন্দুবিষ্ব নামক গ্রামে (কেঁদুলী) দ্বাদশ শতকের কোনও এক সময় জম্মেছিলেন। তার 
পিতা দরিদ্র ব্ৰাহ্মণ ভোজদেব এবং মাতা সাধধী- রাধা দেবী বা রামা দেবী বা বাম 
দেবী ।’”"("*) 

(৩) কেরালার বিশিষ্ট নৃত্যজ্ঞ বলেছেন-_“কুভিয়ামের পরবর্তী দশা হল 
গীতগোবিন্দের অসম্ভব জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি, এটি বাংলার জয়দেবের রচনা (০২) 
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(৪) দক্ষিণ ‘ভাৰতীয় পণ্ডিত Steraiarem শান্ট্রা Aer A acy ডায়দেবকে 
বাংলার বলে স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন-_-'"এটি প্ৰমাণিত খে তিনি অর্থাৎ জ্বয়দেব 
বাংলার CARTI জম্মেছেন এবং লক্ষণ সেনের দরবারের সভাকবি ।'**। 

(৫) তান্জোরের মহারাজ্ঞা সারফোজী সরস্বতীমহল লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত 
গীতগোবিন্দে কে. বাসুদেব শাস্ত্রী জয়দেব বাংলার জন্মেছিলেন বলে লিখে গেছেন।‘**) 

(৬) দিল্লির ‘ন্যাশনাল মিউজিয়াম" থেকে প্রকাশিত এম এস রণধাওয়ার ‘কাংগড়া 
পেস্টিংস অফ গীতগোবিদ্দ’ নামক অপূর্ব গ্র্থটিতে জয়দেব বাংলার বলে স্বীকৃত। এর 
ভূমিকার -শ্রীরণধাওয়া বলেছেন, “কেন্দুলীর প্রবেশপথে একটি মন্দির দাঁড়িয়ে আছে, সেটি 
বীরভূমের রাজা সপ্তদশ শতকে কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে কবির জন্মস্থান তৈরি করে 
দিয়েছিলেন।" তিনি আরও লিখেছেন “বাংলা ভারতবর্ষ এবং বিশ্বের সংস্কৃতিকে উজাড় 
করে দিয়ে সমৃদ্ধশালী করেছে। এটি কবি জয়দেবের, চণ্ডীদাসের জন্মস্থান এবং রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের কাবোরও জস্মস্থান--মানুবের প্রতি-প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার সুগন্ধে যা ভরপুর 
এবং লক্ষ লক্ষ অগণিত মানুষের আপাত Sas উজ্জীবিত aa” 

(a) পণ্ডিতপ্রবর শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তার প্ৰছে জয়দেব যে বাংলার কবি তা 
সুম্পন্টভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তিনি ক্ষোভের সো একটি mga ভূমিকায় 
লিখেছেন “পরিশেষে একটি শোচনীয় ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করিতেছি। কয়েক বৎসর 
বলিয়া প্রমাণিত করিবার প্রয়াসে লিপ্ত হইয়াছেন। উডিষ্যা সরকারও এই জঘন্য কার্যে 
সহায়তা করিতেছেন ("*? 

(৮) ডঃ মনোনোহন ঘোষ বলেছেন--বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব শ্রামনিবাসী জয়দেব 
গোস্বামী লক্ষণ সেনের সমসামরিক ছিলেন 11১) 

(৯) অধ্যাপক ডঃ প্রশাস্তকুমার দাশগুপ্ত তার দুখানি বিখ্যাত ace 'গীতগোবিন্দ ও 
জয়দেব গোষ্ঠী’ এবং "Jayadeva And Some of His contemporaries এর জয়দেব 
যে বাংলার তা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেল। জয়দেব বাংলার-_এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ 
করে প্রমাণিত করার ফলে অধ্যাপক দাশগুপ্ত সর্বভারতীয় ওরিয়েন্টাল সেমিনারে ভান্ডারকর 
পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। অর্থাৎ সর্বভারতীয় পণ্ডিতসমাজ জয়দেব বাংলার তা 
সাম্প্রতিককালে স্বীকার করেছেন এবং অভিনন্দিত করেছেন ff 

(১০) স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার কবিতায় yours কবি জয়দেব যে বাংলার তা বলে 
গেছেন 

ভারতের শেষে 
আমি বসে আজি ; যে শ্যামল বশাদেশে 
জয়দেব কবি, এক বর্ষা দিনে 
দেখেছিলা দিগন্তের তমাল বিপিলে 
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদূর অন্বর।' 


(১১) সৌতীয়ীতি--‘আমরা জানি সংস্কৃত সাহিত্যে চারটি রীতি- দাক্ষিগাত্যা, 
উদীত্য, প্রাতীচ্য এবং গৌড়ী। অর্থাৎ সংস্কৃত সাহিত্যের সমৃদ্ধিকরণে বাঙালির যে অবদান 
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’) 


যাকে সর্বভারঙায় MIE সমাজ্ড সাদরে গ্রহণ Aran, তাকে. পলে চাপাতি এই 
গৌতীরীতির বৈশিষ্টা হল "অক্ষর ডম্বর' অর্থাৎ ঘনরসনয়া asia) অক্ষর ডস্বৱের 
প্ৰাবল্যমাধুৰ্ম দেখতে পাই গীতগোবিন্দের প্রতিটি aca অর্থাৎ গোড়বশোৱ কাব্যেই 


গৌড়ীরীতির অনুরণন শোনা যায়। এই সগৌড়ীরীতির পথ ধরেই উত্তরসূরি রবীন্দ্রনাথের 
য়চলা-- 


এরকম অজস্ৰ উদাহরণ আছে। অর্থাৎ গৌড়ীরীতির ধারা বাংলায় প্রায় দেড় হাজার 
বছর ধরে চলে আসছে যার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন প্রাচীন বাংলার কবিসাহিত্যিক 
পেকে বর্তমান নগরবাংলার এবং প্ৰায়ীণবাংলার সাহিত্যিকরা। গ্রামীণ একটি উদাহরণ দিলেই 
চিত্রটি বোঝা যাবে__ 

“বরে ষড়ানন, কেন রণ, কেন রণ কর অকারণ ।'-_ইত্যাদি। 


(১২) পর্বসূরি ও উত্তরসুরি--সব কিছুরই একটা ধারা are) বাংলায়ও জয়দেব 
হঠাৎই আবির্ভূত হননি। জয়দেবের পূর্বসুরিরাই গৌড়ীরীতি দিয়ে গেছেন, সদ্ধাকর নন্দী 
বিখ্যাত শ্সেষাত্মক গ্রন্থ 'রামচরিত কাব্য’ রেখে গেছেন। জ্বয়দেব এলেন সেই পথ ধরেই । 
পরবর্তী বাংলার সাহিত্যে নক্ষত্রের মতো একে একে এসেছেন চণ্ডাদাস, আরও অন্যান্য 
বৈষ্ণব কবি এবং আধুনিক বাংলায় বহু বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক যাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠশিখর 
সদৃশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতগোবিন্দ ভারতীয় ভাষায় প্রায় আশিটির মতো এবং বিদেশি 
ভাষায় প্রায় পঞ্চাশটির মতো অনুদিত হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক আবেদন-গ্রহণযোগ্যতা 
কালজয়ী সাহিত্যে পরিণত হয় প্রাচীন ও মধাযুগের যেকোন কবি-সাহিতিকদের ক্ষেত্রে প্রায় 
বিরল। আধুনিক বাংলাতেও এই একই পথ ধরেই বহু বহু সাহিত্য যা রচিত হয়েছে সেগুলি 
বিশ্বে বিপূলতাবে সমাদৃত ও অনলুদিত। 

(১৩) রাধাতত্ব জয়দেব রচিত রাধাকৃষ্ণপ্রণয়-সংস্পৃক্ত গীতগোবিন্দ সারা ভারতে 
প্রচারিত হয়ে জনপ্ৰিয়তা লাভ করে. তার মূলে বিশেষ অবদান ভ্ৰাচৈতন্যদেবের। যার ফলে 
ভারতের সব বরাজোরই নৃত্যগীত-চিত্ৰকলায় গীতগোবিদ্দ তথা রাধাতত্ত্র স্থান CATR | 
বোড়শ শতক care’) এই পরকীয়া রাধার ক্রমবিকাশ এবং প্রতিষ্ঠার জোরালো ভূমি 
বাংলা। ভাগবতে, মহাভারতে কোথাও রাধার উল্লেখ নেই। শীতগোবিদ্দেরও আগে 
ভারতবর্ষে প্রথম রাধাকৃষ্ণের যুগল ভাস্কৰ্য বা মূর্তি পাই খ্রিস্টীয় যষ্ঠ বা সপ্তম শতকে 
অধুনা বাংলাদেশের পাহাড়পুরে /**) অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বাংলা তার সাহিত্যকর্ম দ্বারা 
বাংলার পুরাণ থেকেই নির্যাস নিয়ে রাধাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং চৈতন্যদেব দ্বারা 
সর্বভারতীয় হয়ে পড়ে চিত্রে, নৃত্যে, গীতে, ath, কাবো প্রভাব বিস্তার করে। 

(১৪) দশাবতার-_-গীতশোবিন্দের দশাবতার বন্দনার একটি বিশেষত্ব হল “বুহ্ধবাদ' । 
সেলরাজাদের পূর্ববর্তী বাংলার পালরাজাগণ বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন সেই কারণেই সম্ভবত 
বুদ্ধদেবের স্থান বাংলার দশাবতার--নৃত্য-গীতে-ভাঙ্কৰ্যে-সাহিতো এত জোরালো । জয়দেবের 
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এই দশাবতার বন্দনাৰ অপর একটি বিশেষত্ব হল কৃষ্ণ এখানে অবতার == তিনি ae 
তিনি 'অবতারী' অর্থাৎ নিজেই অবতারৰুপে জন্মগ্রহণ করতে পারেন। জয়দোবের পরবর্তী 
বাংলার সমস্ত দশাবতার বুদ্ধকেন্দ্রিক। যেমন, দ্বিজ রামদেবের ‘অভয়মশল' কাব্যে__ 
“উচ্চ নীচ কৈলা মহী হৈয়া হলধর। 
বৌদ্ধরূপে বন্দম্‌ হরি দয়ার সাগর 110৪৫) 

fey ওড়িশার দশাবতারে বুদ্ধ-বর্জিত জঅগন্রাথ বা paces: নম্দীকেশ্বর রচিত 
অভিনয়দর্পণে €ওড়িযী, কুচিপুড়ী, ভরত নাম্‌, মোহিনীআট্রম্‌ নৃত্যের শাস্তুগদ) সুদ্ধ অবতার 
অনুপস্থিত, তার বদলে কৃষ্ণ অবতার রুপে উপস্থিত) অর্থাৎ দশাবতারবাদ এবং গ্ৰাম 
বাংলায় প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা দশাবভার নৃত্যে ‘বুদ্ধ'-বাদের “faq জয়দেব যে 
বাংলার তা দৃঢ়ভাবেই প্রমাণ করে। 

(১৫) গেজেটিয়ার ও আনালের সমর্থন- আনন্দের কথা, ওড়িশায় ‘গীতগোবিন্দ’ 
অত্যন্ত সমাদৃত এবং ওড়িশাবালী গীতগোবিন্দকে আপন করে নিয়েছেন. «fh নৃত্যে 
প্রদর্শিত হচ্ছে। fey তার অর্থ এই নয় যে জয়দেব উডিষ্যার। যেমন. আমবা অর্থাৎ 
বচ্গবাসীরা অথবা সারা ভারতবর্ষ মহাকবি কালিদাসের রচনা গ্রহণ করে নিয়েছি। কালিদাস 
কোথাকার সেটা প্রায় গৌণ। যেমন জাপানবাসী অনেকেরই ধারণা বুদ্ধদেব জাপানের । ঠিক 
একই ব্যাপার ঘটেছে কবি জয়দেবের ক্ষেত্রেও । পুরোনো! গেজেটিয়ার ও আনালগুলি 
ঘটলে তথ্যটির সত্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া ঘায়। উনবিংশ শতাকে ১৮৭২ 
খ্রিস্টাব্দে W. W. Hunter তার ‘Orissa’ নামক বিখ্যাত গ্রছের তৃতীয় অধ্যায়ে 
'জগন্লাথ'-এ, (পৃঃ ১১৪) বলেছেন--'বীরভূমের কবি জয়দেব, তার রচিত পশুপালকদের 
গান বর্তমানে তার দেশের মহৎ সম্প্রদায়ের ভক্তিমূলক FTE 
বিখ্যাত থাকত তাহলে W. W. Hunter বীরভূমের কবি বলে উল্লেখ করতেন না। এছাড়া 
W. W. Hunter Sa স্ট্যাটিসটিক্যাল আযকাউন্ট অফ বেঙ্গল, Vol. IV. 1876. 
পূ. ৩৪৩-এ বলেছেন--''কেঁদূলী অজয় নদের তীরে ছোট একটি গ্রাম। সেনভুমি পরগনার 
অন্তর্গত বৈষ্ণব পদকর্তা, সংস্কৃত কবি, গীতগোবিন্দ তথা কৃষ্ণ প্রশংসিত গানের রচয়িতা 
জয়দেবের জন্মস্থান বলে উদযাপিত বা পালিত হয়ে আসছে। তীর স্মৃতির প্রতি সম্মান 
রুক্ষার্থে ওই প্রামে হিন্দুদের মাঘ মাসের শেষ দিনে প্রতি বৎসর একটি মেলা পালিত হয়ে 
আসছে এবং পঞ্চাশ সহস্রাধিক লোক মেলাটিতে যোগদান করে থাকেন ।**) বীরভূমের 
জয়দেবের কেঁদুলীর মেলা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাচীন পুস্তকে, গেজেটিয়ারে আমরা উদ্ধৃতি পাই। 
বেমন--_])15070121 Hand book—Birhum, 1951 ; Annual Report on the Survey 
and Settlement Operations in the District Birbhum by Rai B. B. 
Mukherjee Bahadur, 1924-1932; (Vide Appendix X. pp. 177-181 or 
particularly p. 180 where list of Fair and Mela is given); Bengal District 
Gazeteers—Birbhum by L.S.S. O’ Molley, 1.C.S. 1910, p.119; Imperial 
Gazeteer Indian—Provincia! Series. Bengal Vol. [. 1909, p.285 ; Statistical 
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‘) 


fa 


Account ol Bengal by W. W. Hunter. Vol. IV (Burdwan. Bankura and 


Birbhum)—1%76. London—এগুলিতে যথেষ্ট উদাহরণ আছে কেন্দুলী৷ সম্পর্কে এবং 
কেদুলীতে জয়দেবের মেলা সম্পর্কে pe 


ora তথ্যগুলি থেকে এটি নিঃসন্দেহে এ্রতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হন্ত যে 
জয়দেবের জন্মস্থান এবং কৰ্মস্থান বাংলাই-- অন্য কোনও Gen নয়। আনন্দের কথা এই 
যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ বাংলার ভৌগোলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে সর্বভারুতব্যাপী তথা 
বিশ্বব্যাপী 'সমাদূত। অর্থাৎ Chea তথা গৌড়ীয় সাহিত্য-গীত-নৃতা প্রাচীনকাল থেকেই 
ভারতীয় অন্যান্য শিল্পকলা মাধামগুলিকে বিশেষত নৃত্য-গীত ও চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করতে, 
পুষ্ট করতে সর্বদাই সহায়তা করেছে। 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার 


এই প্ৰবন্ধটির্ব way বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই প্ৰয়াত অধ্যাপক ডঃ প্রশান্ত দাশগুপ্ত, শ্রী পি সি 
য়াজাপোপালন (Gate নিবাসী), বি কে সি কলেন্ঘের্য selena এবং কর্সচারিবৃন্দ, ব্রবীত্ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রছাপার এবং কর্মচারীবৃন্দ (জোড়াসাকো sem), সংগীত নাটক আকাদেজি। গ্রস্থাগ্যর (নয়াদিল্লি) এবং 
প্ৰস্থাপারিক, গৌড়ীয় সংগীত গবেষক অমিতাভ সুখোপাধ্যার এবং সর্বোপরি আমার সংস্কৃত গুরু অধ্যাপক ডঃ 
মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়কে। 


age 


XI Sangeet Naak (Joumal of the Sangect Natak Akademi), 13. 1969 (July-Sep) Bhagaval Mela 
Dance Drama of Bharat Natya, E. Krishna lyer. Pg. 46. 

২। Marg. Vol. X. Sep 1957 No 4. The Spiritual Background of Bharau Natyam by Rukia 
Devi. Pg. >. 

©! Marg. ibid. Bhagavat Mel and Kuchipudi—Mahan Khokas. Pg. S-36. 

Bi Indian Classical Dance. Kapila Vatsayan, Publicatian Division. Govt. of India, 1997. Pg. 37. 

৫। মালদালম সাহিত্যের ইতিহাস, শি. কে, পরমেশ্বরণ নায়ার, fee) আকাদেমি, ১৯৮৮, পূ. 22-201 

bil 9১1০0 of the Rama Varma Research Institute. Vol. V, Pt. ||, Kerala Sahitya Akademi. Pg. 131. 

ai Kathakali. K P Padmanabhan Tampy. Indian Publicauon, 196). Pg. I 

Yi Kerala Kalamondslam. The State Academy of Ans. Published by Kerala Kalamandalam, 
Kathahali ‘the Classical Dance Drama. 

at শাস্ত্ৰীয় মপিপুরী নর্তন, অর্শলা ঝাবেরী ও কলাযবতী দেবী, ১৯৯৩, পৃ. ১৩-১৯। 

১০। দেশ (বিনোদন সংখ্যা), ১৩৯৪ (বাং), SLM নৃতেঃ দুটি ধারা, দেবযানী চালিহা, পৃ. ৪৭-০০। 

১১। lodian Classical Dance. Kapila Vatsayan, Publicatian Division, Govt. of India, 1997, Pg. 68-74. 

১২। Marg. Manipuri. Vol. XIV, Sep. 1961, No. 4. Myths. Legends and History. Mohan Khokar, 
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“I 


রবীন্দ্র-ভাবনায় বাউল দর্শনের প্রভাব 
শৈবালকুমার চক্রবর্তী 


ঠাকুরের উত্তরকৈশোরে যখনও তিনি ভারতীয় উপনিবাদের গহলে বিচরণ 
করেননি বা বিদেশি সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেলনি, যখন 
তার মানসলোক উন্মুক্ত বিশ্বের চিরায়ত বিস্ময়ে আবিষ্ট সে সময় তার আপন 
হাদয়-সঞ্জাত দার্শনিক বোধ তার অজান্তেই তাকে মানব জীবনের রহস্য অনুসন্ধানের 
দোরগোড়ায় এনে দাড় করিয়েছিল। প্রভাতসঙ্গীত কাব্যপ্রছ্ সবে প্রকাশিত হয়েছে, ির্ারের 
স্বপ্নভঙ্গ কবিতায় কবি তার অবরুদ্ধ আবেগরাশির যতটা সম্ভব মুক্তি ঘটিয়েছেন, চারিদিকে 
আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে, কোথা থেকে যেন সাময়িক তৃপ্তির এক আলোকচ্ছটা কবিকে 
অনুরঞ্জিত করেছে__ঠিক এমনি সময়ে বাঙ্গালির লোকায়ত জীবন থেকে উঠে আসা এক 
আধ্যাত্মিক ভাবনা তার অন্তরে এসে আশ্রয় লাত করেছিল এবং বাঙ্গালি ব্যক্তিত্বের সূত্ৰেই 
শিলাইদহের আকাশে উদাত্ত দৃষ্টি মেলে বাঙ্গালি জীবনের এই অন্তলেকি সন্ধানের আকুতি 
তিনি অনুভব করেছিলেন আপন WUT অস্তংস্থলে, এবং বলা বাহুলা লোকায়ত দর্শনের 
জীবনের সাড়া অনুভব করেছিলেন। এই জীবনবোধের জাগরণের অন্যতম মহার্ঘ উপাদান 
ছিল বাংলার বাউল গান। 


১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কবির বয়স যখন ২২ বছর, তখন তিনি একটি বাউলগালের বই 
হাতে পেয়েছিলেন। বৈষ্ণব গীতিকবিতা ও বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের মধ্য বর্ণনা ও 
ভক্তিরসের প্ৰাবল্য থাকলেও মানবধর্মবাদী রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক স্পৃহাসংপৃক্ত মনন বেষ্ণব 
দর্শনের মধে) বিঢারশীল মানবমূল্যায়নের বোধ বা প্রকাশটিকে পরম আগ্রহে গ্রহণ করেছিল। 
বাউলের গানে দেখলেন গানের আধারে দেহবাদী সাধনতত্ত্রের বর্ণনার সঙ্গে গভীর 
মানবতাবাদের সংমিশ্রণ । বাউলগানের ভেতর যেন নিজের অন্তরের ভাব এবং ভাবার সন্ধান 
পেলেন কবি। বাউলগানের স্বতন্ত্র সুরনির্বরের অভিব্যক্তি এক উন্মোচিত ব্যস্তির সীমায় 
পৌছে দিল কবিকে। অভিভূত কবি ভারতী পত্রিকায় লিখলেন “এমন.কোন কবির কথা শুনা 
অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, অনেক ভালো ভালো কবিতা লিখিয়াছেল, কিন্তু সেগুলি শুনিলে 
মনে হয় যেন তাহা কোনও একটি বাধা রাগিণীর গান, মিষ্ট লাগিতেছে, কিন্তু নতুন 
ঠেকিতেছে না। অবশেষে এইরূপ লিখিতে লিঘিতে, চারিদিক হ্যতড়াইতে হাতড়াইতে সহসা 
নিজের যেখানে miga, সেইঘানটি আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। আর তাহ্যর বিনাশ নাই। 
এবার তিনি যে গান গাইলেন, তাহা শুনিয়াই আমরা কহিলাম বাঃ কি” । এ কথা রবীন্দ্রনাথের 
স্বীকারোক্তি। কাবালক্ষ্মীর আরাধনার প্রাকলগ্ন থেকে তিনি যে ভাবা ও ভাবের সন্ধানে আর্ত 
ছিলেন বাউলগানের ভেতরে যেন তার নির্বিশেষপ্রাপ্তি। যে বিম্বমানবতাবাদ তার অন্তরে ডানা 
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মেলছিল বাউল গানের মানবতাবাদী ধ্বনি সেই ডানায় শক্তি ও প্রেরণ! জুগিয়ো৮ল, এ বিষয়ে 
কোনও সন্দেহের অবকাশ নেহ। বিশ্বপ্রেমের বোধ যে আমাদের দরিদ্র অর্ধশিক্ষত বাউল 
কবির হৃদয় থেকে উৎসারিত হতে পারে বা বাউল গায়কের কণ্ঠনিঃসূত হয়ে মানব 
মানসলোকে প্রবেশ করতে পারে তা কবি বিস্মঘ্রের সঙ্গে লক্ষ করলেন। মলে রাখা দরকার 
উপনিবদের দর্শন বা পাশ্চাত্য মানবতাবাদী দর্শনের পাঠ কবির তখনও নেওয়া হয়নি। 
“বিশ্বস্ব্যেকনীড়ম্‌” -এর ভাবনা বাউলগানের সুরে সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবে নিষিক্ত হয়ে 
প্রকাশিত হয়েছে কবি তা সবিস্রয়ে অনুভব করেছিলেন। 


বাউলের বিশ্ব প্রেমানুভূতির বিশ্ব, কায়া সাধনতত্তের সোপান বেয়ে প্রেমসাধলে Ces, 
দেহ আশ্রয় করে দেহ থেকে দেহাতীতের পথে অনলস অভিসার-__যেখানে সকল বিশ্বমানব 
মানবতাবাদের প্রতিফলন mai উপনিষদের ঝবিদের অধ্যাত্মবাদী দর্শন নিরক্ষর ang 
বাউলের দর্শনের সঙ্গে সমপর্যায়ে সমাসীন। বাউলের বিশ্বপ্রেমের আদর্শের সঙ্গে পাম্চাতা 
বিশ্বপ্রেমের আদর্শের মৌলিক পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্য দর্শনে অধ্যাত্মবাদ গৌণ, প্রায় নেই 
বললেই চলে, বিম্বপ্রেমের ধারণা দাড়িয়ে আছে তত্ত্বগত বিন্যাসের ওপর। রবীন্দ্রনাথের 
বিন্বপ্রেমের বোধ তার অধ্যাত্মচেতনার ভিতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত, এ তার পূর্বসূরীদের কাছে 
লব্ধ জ্ঞান মাত্ৰ নয়, এই মানবতাবোধ সম্পূর্ণ ভারতীয় দর্শনিসঞ্জাত ও ভারতীয় অধ্যাত্ম 
ভাবনার ওপরই offs বাউল সাধনার সুত্র সন্ধান করে রবীন্দ্রনাথ তার বিশ্ব 
প্রেমানুভূতির যে স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন, তার থেকেই পাশ্চাত্যের অধ্যাত্ম নিরপেক্ষ বস্তুবাদী 
বিশ্বমানবতা বোধের সঙ্গে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদী বিম্মমানবতাবোধের ধারণাকে মিলিয়ে দিতে 
সক্ষম হয়েছিলেন এবং নিজ জীবনে বিশ্বমানবতাবাদের উন্মুক্ত তোরণদ্বার অনায়াসে অতিক্রম 
করেছিলেন। “বাউলের গান' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রস্াহিতো অধ্যাত্মচিস্তার প্রথম প্রতিফলন। 
পরবর্তীকালে উপনিষদের অধ্যাস্ত্রটিস্তাকে বাউল সাধনতত্তের সঙ্গে একত্রিত করেছিলেন। 
উপনিষদ ও বাউল তত্ত্বের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য ছাড়া কোনও মৌলিক বিরোধ কবির 
চোখে পড়েনি, বরং কবি উভয় তত্ত্বের মযো এক মনোজ্ঞ সামঞ্জস্য লক্ষ করেছেন। তার 
অনুভবের আকাশে উপনিবদের sfa ও গ্রাম্যপথের নিরক্ষর বাউল একই পথ সন্ধালের 
সন্ধানী বলে প্রতিভাত হয়েছে। 


পরবর্তীকালে বাউল তত্ব দর্শনে আবিষ্ট রবীন্দ্রনাথের নাটকে, কাব্যে ও সাহিত্য চর্চায় 
বাউল তড্ভের অনিবার্য উপস্থিতি লক্ষণীয় । তার অনেক গানেও তাই বাউল সুরের কমনীয় 
সঞ্চৱণ । উদাহরণ প্রয়োগের আগে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা শোনা যেতে পারে, তৎকালীন 


পড়েছেন বাউল, পদাবলীর প্ৰতি আমার অনুরাগ ; আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি, 
শিলাইদহে আমি যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সৰ্বদাই দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ- 
আলোচনা হত। আমার অনেক গানে আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গালে 
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রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউলের সুরের মিলন ci | এল 1গোকে ARN 


যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোনও এক সময়ে আমার মনের মধ্যে এত সহজ্ঞ হয়ে মিশে 
গেছে।” | 


‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিক্রে সমকালীন রাজনীতির ছায়াপাত ঘটলেও 
বাউলের রূপকাদর্শ চরিত্রটির মূল উপজীব্য হিসাবে set করা যেতে পারে। পরবর্তী সময়ে 
'রাজা' নাটকের মূল ভাবনার সঙ্গে বাউল ভাবনার সুনিবিড় সংযোগ লক্ষ করা যায়। বাউল 
ধর্মের অধরা বাউলের মনের মানুষ। তাকে খুঁজে বেড়ানোতেই আনন্দরসের ঘন উৎসরণ, 
এই মনের মানুবের চিরকালীন অনুসন্ধান বাউল সাধনার অন্যতম সন্ধানচ্চা। বাউলের 
মনের মানুষ রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকে প্রাণের মানুষ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। "আমার প্রাণের 
মানুব ‘আছে প্রাণে-__তাই হেরি তাই সকলখানে-__” এ গান বাউলগান ছাড়া আর কি। বাউল 
ছাড়া এ “ভাবে'র দান আর কার পক্ষে সম্ভব। রাজা নাটকে একটি গান আছে “সে যে 
কথা কয়না, দেখা দেয় না" এটি লালন ফকিরের সেই বিখ্যাত বাউল গানের ছায়াসিক্ত _ 
‘কথা কয়রে দেখা দেয় না”___ এছাড়াও রাজর্ষি বা ফাছ্ুনী নাটকেও- বাউল প্রসঙ্গ ছুঁয়ে 
গেছেন রবীন্দ্রনাথ । ১৯০৫ সালে বঙ্গতঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি 'খেরা' কাব্যপ্রছ রচনা 
করেন। এই সময়ে বাউল" নামে তার একটি ae প্রকাশিত হয়। এই ary বাউল সুরের 
মুর্ছনায় আবিষ্ট কবি সরাসরি বাউলণানের সুরে বেশ কয়েকটি গানের সুরারোপ করেছিলেন। 
“যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে”, “যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ক'', ‘যদি তোর ভাবনা 
থাকে__" বা “গ্রাম ছাড়া এ রাঙামাটির পথ-_-" খেয়া কাব্যগ্ৰছ্বের ‘গান' বা “ঘাটে' কবিতা 
বাউল গাল ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। শিলাইদহে অবস্থানকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথ 
পারিবারিক কর্মী রাঘচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে লালন ফকিরের প্রায় তিনশ গান লিবিয়েছিলেন 
বলে শোন! যায়। তখন লালন ফকির কুণ্ঠিয়া জেলার ছেওরিয়া গ্রামে সশিষ্য বাস করতেন। 
এই সংগৃহীত গানের কিছু কিছু তৎকালীন প্রবাসী পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল। বাউল 
সাধনের আচার পদ্ধতি বা গুহা সাধনক্রিয়াতে রবীন্দ্রনাথের কোনরকম আসক্তি না থাকলেও 
বাউল গানের রহস্যসয়তা ও রহস্য ভেদ করে সীমার মধ্যে অসীমের স্পর্শানুভূতি লাভের 
আনন্দঘন অভীস্পা রবীন্দ্রনাথকে প্রথম থেকেই আকৃষ্ট করেছে। রবীন্্র-জীবনদর্শনের মূল 
arene সীমার মধ্যে অসীমের সন্ধান যা বাউল দর্শনের সঙ্গে সমার্থক। তাই বাউল দর্শনের 
মূল আকাত্খার সঙ্গে নি অভীঞ্সার মিলন রবীন্দ্রনাথকে আত্মানুসন্ধানের প্রেরণায় উন্মুখ 
করেছিল। ‘গোরা’ উপন্যাসে নিহিত “খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে TM "এই 
করেছিলেন। 


১৯৩০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া কমল৷ বক্তৃতামালায় কবিশুরুর “মানুষের 
ধৰ্ম’ বিষয়ক বক্তৃতাটিতে তার বাউল তত্ত্ব নিষিক্ত অধ্যাস্মবাদী চেতনার প্ৰকাশ ছিল। উত্তর 
কৈশোরের রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাংলার বাউল সম্পর্কে যে ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছিল 
পরিণতির প্রান্তে এসেও কবি সে বিশ্বাস থেকে সরে দাঁড়াননি। মনের মানুষের অন্বেষণে 
মানবজীবনের যে অমোঘ চলন তা সত্যানুসঙ্ধানেরই পথ পরিক্রমা । এ বিষয়ে তিনি 
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পপিদ্ধারভতাবে বলেছেন মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ । জ্ঞানে কর্মে তাবে যে 
পরিমাণে সত্য হই সেই পরিনাণেই সেই মনের মানুষকে পাই ।........মানুষের যত কিছু দুৰ্গতি 
আছে তার মধ্যে সেই আপন মনের মানুষকে ছাড়িয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে 
গিয়ে ; অর্থাৎ আপনাকেই তার করে দিয়ে তার অনুসন্ধান করি। আপনাকে তখন টাকায় 
দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভে'গের আয়োজনে দেখি, এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত 
smi সেই বিক্ষিপ্ত আপনহারা মানুবের বিলাপ গান একদিন শুনেছিলাম পথিক ভিখারির 
মুখে---"আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে’। সেই নিরক্ষর গ্রামের লোকের 
মুখেই শুনেছিলাম ‘ তোরই ভিতর অতল সাগর'। সেই পাগলই গেয়েছিল “মনের মধ্যে 
মনের মানুষ করো ACTS” | 


রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কারও অধ্যাত্ম ভাবনায় যেটা ঘটে উঠতে পারেনি সেটা অর্থাৎ 
বাউল দর্শনের মূল সতাকে কবি প্রবল অনুভূতি ও মণীবার মাধ্যমে আত্মগত করেছিলেন। 
তাই কবির অধ্যাত্ম ভাবনার কেন্দ্রে বাউলের দর্শন এক বিশেষ বিশ্বাসের fers প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
[গিয়েছিল-__কবি Sra আপন বোধ ও প্রকাশ শক্তি দিয়ে এই আত্মানৃসন্ধানের সুরটি কুশলতার 
সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন তার কবিতায়-_কাব্যে-গানে ও সাহিত্যচর্চায় । 


রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা জীবনের মধ্যেই বর্তমান “তাকে ধরা যায় না' সে অধরা শুধু 
অন্বেষণ করা যায়__অহছ্েষণ করতে করতেই জীবনের চলন সার্থক হয়ে ওঠে। বাউলের 
ননের মানুষ মনের মধোই বাস করে, সেও অধরা মনের মধ্যে মনের মানুষের অন্বেষণে 
জীবন ক্লান্ত হয় না বরং বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মন মনের মানুষের সাল্লিধ্য লাভে ব্যাকুল হয়ে 
ওঠে, সান্নিধ্য মগ্নতায় প্রাণিত হয়ে ওঠে। অন্বেষণের পথে বাংলার নিরক্ষর বাউল সাধক 
এবং রবীন্দ্রনাথ একই পথের পথিক। রবীন্দ্রভাবনার প্রেক্ষাপটে বাউল দর্শনের অবদান 
তাই অনস্বীকার্য এবং রবীন্দ্রভাবনা, যা তার জীবনব্যাপী সৃষ্টি ও কর্মে প্রসারিত তা এক 
অননুকরণীয় wae সমুজ্জ্বল এবং বলাবাহুল্য এই তুলনারহিত ঝদ্ধির অনেকাংশই যে 
বাউল সাধনতত্ত তথা বাউল দর্শনের আলোকসম্পাতে পরিপুষ্ট ও প্রভাবিত হয়েছিল-_ এ 
বিষয়ে দ্বিমতের কোনও অবকাশ থাকতে পারে না। 
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ভবানী দয়ানী 


বিনয় চক্রবতী 


৫. বানী দয়ানী মহাবাকবাধী, সারা ভারতে শাস্ত্ৰীয়সংগীত মহলে বহুল প্রচলিত একখানি 
প্রিয় গান। ভৈরবী---বীপতালে নিবন্ধ এই গানখানি সাদ্রা বা খ্যাল রূপে শুধু 
স্থায়ী ও অন্তরা গীত হয়ে থাকে। পঃ ভাতখণ্ডে ক্রমিক পুস্তক যালিকাতে (২য় খণ্ড, 
পৃঃ ৪১৫) গানখানি সাদ্রা হিসাবে স্বরলিপিবছ্ধ করে বেখেছেন। এই স্বরলিপি ও গানের পদ 
প্রামাণিক হিসাবে সারা ভারতে সংগীত মহলে স্বীকৃত। ইদানীং কালে কোনও শিল্পী Sas আখ্যা 
দিয়ে গানথানি রেকর্ডও করেছেন৷ এমতাবস্থায় গানখানি যে খণ্ডিত পদ ও বিকৃত সুরে সংগৃহীত 
হয়েছে একথা বলা দুঃসাহদসিকতার পরিচয়ন্ত্াপক। এটি যে বিখ্যাত একখানি ধ্ৰদপদ গান এবং 
চারতুক বিশিষ্ট পূর্ণ wom একথা কে বিস্বাস করবে ? 


বেতিয়া ঘ্বরাণাতে এই লুপ্ত গানখানি অন্যতম wom হিসাবে পরিচিত ছিল৷ বেতিয়ার 
মহারাজ্ঞা আনন্দকিশোর এই গানখানির রচয়িতা । তাদের গান রচনার পটভূমিকার খবর 
যেটুকু aia তা হলো- মহারাজা আনন্দকিশোর ও তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নওলকিশোর উভয়েই 
উচ্চ কোটার ধ্ৰুপদ গায়ক ও রচয়িতা ছিলেন। পারিবারিক সূত্রে তার! শাক্ত ছিলেন। 
রাজ্ববাড়ীর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ছিল সিংহবাহিণী দেবী pi: Sea ser নিতা স্নানাস্তে 
স্ইষ্টদেবীকে প্রণাম করার সময় এক এক খানি wom রচনা করে দেবী দূৰ্গাকে অর্থ) দিতেন। 
এভাবে মহারাজা আনন্দকিশোব রচিত যোলোশত এবং নওলকিশোর রচিত নয়শত মোট 
পঁচিশ শত ধ্ৰুপদ কালক্রমে বেতিয়া ঘরানার অন্যতম সম্পত্তি হিসাবে পরিণত হয়। 
তাদের রচিত সব ধ্রুপদেই দেবী দুর্গা, চণ্ডী, কালী বা অন্য দেবতাদের গুণকীর্ঘনি-খুক্ত বর্ণনা 
রয়েছে। 





“ভবানী দয়ানী' মূল গানখানি বোধহয় আর কোন কালেই ধ্রুপদ হিসাবে গীত হবে না, 
কিউরিও (curio) হিসাবে থাকা ছাড়া এটির কোনও গত্যস্তর নেই WA করে গানম্ধানি 
অনাদরে রেখেছিলাম। প্রায় দুই বছর পূর্বে বয়োজ্যেন্ঠ মিত্রবর নিত্যশিক্ষার্থী শ্রীনিদানবদ্ধু 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (রামপুরের লোকাম্তরিত Sam মেহেচী হোসেন খাঁ সাহেবের শিষ্য) 
কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন, গয়ার বিখ্যাত ধ্রুপদী পঃ ব্ৰামুজীর কাছে যখন তিনি তালিম 
নিচ্ছিলেন, তখন তাঁর কাছে চার তুকের সম্পূর্ণ ধ্রুপদখানি শুনেছেন। পঃ ব্লামুজী তাকে 
বলেও ছিলেন__“শিখ্লে বেটা, ইয়ে গানা কোহী নহি মিলেগা।” খামখেয়ালীতে গানখানি 
তখন তিনি শেখেননি ' তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে। ইতিপূর্বে সুরছম্দায় প্রকাশিত আমার 
কোনও এক লেখা থেকে যখন তিনি জানতে পারলেন সম্পূর্ণ ফ্র'পদখানি আমার কাছে 
রয়েছে, তখন তাঁর পরিচিতদের বলেছিলেন, তাহলে গানখানি আমি অবশ্যই পাবে! । তারপর 
বছর দুই কেটে গেছে। ঘটনাটা প্ৰায় ভুলেই গেছি। ইতিমধ্যে আবার তার সঙ্গে দেখা হওয়াতে 
বিসয়টি মনে করিয়ে দিলেন, তার কথাতে প্রেরণাও পেলাম। 
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Acie পুল গানের সামানা আদর আছে, ফ্রাপপারাও ARI | ভারা হয়ত 
শাস্ত্ৰীয়সংগীত মহলে প্রচার করতে সক্ষম হবেন যে, গানথানি সাদরা, খ্যাল্‌ বা তজ্জন নয় ; 
এটি চার-তুকের একটি সম্পূর্ণ ধ্রুপদ। এ আশা নিয়ে দুর্লভ গানখানির স্বরলিপি পাঠালাম। 

এ প্ৰসঙ্গে বেতিয়া ঘরাণার প্রম্পদ সম্বন্ধে সামান্য বক্তব্য রাখছি__ 

পঃ ভাতখণ্ডে প্রণীত ‘ক্ৰমিক পুস্তক মালিকা"র বিভিন্ন খণ্ডে বেতিয়া ঘরানার কয়েকটি 
গান স্বরলিপিবদ্ধ করা রয়েছে। সে সব গানের পৃষ্ঠা পরিচিত দিয়ে আমাদের সামান্য জিস্কাসা 
তুলে ধরছি। 

১ জনগতজ্ঞবননী জগদম্বা ভবানী-_২য় খণ্ড, ২৮৭ পৃঃ রাগ মারোয়া--ত্ৰিতাল 
মেধ্যলয়) গানের স্থায়ী তিন আবর্তন ও অন্তরা তিন আবর্তন যুক্ত । রচনাকারের নাম নেই। 

২। দুর্গে মহারালী দেবী_ ৩য় খণ্ড, ১৮৯ পৃঃ রাগ বেহাগ-ত্রিতাল মেধ্যলয়) 
গানের স্থায়ী তিন আবর্তন ও অস্তরা চার আবর্তন যুক্ত । রচনাকার আনম্দকিশোর | 

৩ | চণ্ডী চাষুণ্ড য়ে দলমলী-_৪র্থ খণ্ড, ২৩৩ পৃঃ, রাগ শংকন্লা_ আড়াচৌতাল 
(মধ্যলয়) গানে স্থায়ী তিল আবৰ্তন ও অস্তরা দুই আবর্তন যুক্ত! রচনাকারের নাম নেই। 

a1 পশুপতি গিরিজাপতি__-৪র্থ খণ্ড, ৩৮০ পৃঃ রাগ বসম্তভ-একতাল (ATN) 
স্থায়ী পাচ আবৰ্তন ও অন্তরা চার আবর্তন যুক্ত। রচনাকার নওলকিশোর। 

বলা বাহুলা), উক্ত ব্রিতাল গানগুলিও প্রস্পদ। একতালের গানটি চোতাল হবে। 

প্রাথমিক সূত্রে বলা যায়, পঃ ভাতখশ্ডেজী বেতিয়া ঘরানার গান সংগ্রহের জন্য 
বেতিয়ার অন্যতম ধারক পঃ জ্য়করণ মিতের বাড়ীতে কাশীতে গিয়েছিলেন। জয়করণ 
মিশ্রজী পঃ ভাতখণ্ডের উদ্যম শুনে তাকে সাধুবাদ আনিয়েছিলেন। কিন্তু স্বরলিপি করে গান 
সংগ্রহের ব্যাপার শুনে বলেছিলেন- আমি স্বরলিপি পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ag: স্বরলিপিতে 
গানের প্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। হক্ব, দীর্ঘ উচ্চারণ ও সুরের নিক্ষেপ স্বরলিপিতে ধরে রাখা যায় 
না। আপনি বরং আপনার পছন্দমত যত ইচ্ছা গান কঠে তুলে নিন.....। ফলস্বরূপ পণ্ডিত 
ভাতথণ্ডেজীকে শুন্য হাতে ফিরতে হয়েছিল । 

আমাদের জিজ্ঞাস্য উপরোক্ত গানগুলি কি বেতিয়া ঘরানার ? যদি বেতিয়া ঘরানার 
হয়ে থাকে তাহলে পঃ ভাতবণ্ডেজী উক্ত গানগুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন ? সম্পূৰ্ণ 
গানটি এবং সুর কি সঠিক সংগৃহীত হয়েছে ? 

বেতিয়া ঘরানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই ঘরের গানগুলির শতকরা ৯৮ ভাগ চার 
তুকের প্রপদ। উপরোক্ত গানগুলিতে শুধু স্থায়ী ও অন্তরা রয়েছে। শুধু ২নং ও ৪নং গানের 
রচনাকারের নাম রয়েছে। আমরা জানি আনন্দকিশোর ও নওলকিশোর রচিত সব গালে 
তাদের নাম যুক্ত করে রেখেছেন। উভয়ের em রচনার বিষয়বস্তু ও কাব্যশৈলী ভারতের 
অন্যান্য ঘরানার রচিত ধ্ৰুপদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। 

উপরোক্ত গানগুলির পদ ও সুর যে বিকৃতভাবে সংগৃহীত হয়েছে এ জাতীয় সন্দেহ 
আমাদের রয়েছে। পঃ ভাতখণ্ডেজীর ঘনিষ্ট এবং বৰীয়ান শিষ্যবগ da এখনও জীবিত 
আছেন ভারা কি উপরোক্ত গানগুলির ব্যাপারে যথাযথ তথ্যাদি উপস্থাপিত করে আমাদের 
সন্দেহ ও সংশয় দূর করতে সমর্থ হবেন £ 
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আগম-নিগম-বেদ-বরনি অশুভ-হরণি 
ধ্যাত রহত নিত করজ্দোরি শূলপাণি, 
“আনন্দকিশোর' মাতৃ আনন্দরূপিণী 
দেহ ভকতি আনন্দ-বরদানী। 
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[ কৃতজ্ঞতা স্বীকার সুরছন্দা, ১৯৮৯ এবং লেখক] 
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